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ম্যাসেজ যদি মনে করেন আমাকে দিয়ে দিতে পারেন। 


7, 91)698061 : ] 28211) ৮2110 00 19]1011)0 1116100915 0001 ৮4191) ৮6 
1680 0101101219 19001017095 006 1650০9( 51010 106 510৬/) (0 (116 0610160 
1570615. 1006 167901 10 06০01001) 51100014 0০ 177006 2 11201017101 111)[901021102 
210 71909. ] 15 0001 10010 01 007 [9210011001)06. ০০ 1700) 18০ 2119৬- 
217565 9591150 011011105 000 05 1659105 [91115 1651900 91010 06 510৬) 


03005651105 /১৭1 /15৬/275 রি 


(0 (1101). ] 1001০ 10715 ৮4111 06. 7700170010760 17 সি016, একটু ধৈর্য ধরে শুনুন 
আপনারা তো শুনতে চান না। অবিচুয়ারি তো শুরুতেই হয়। আপনারা শুনতে চান না, ন' 
শুনলে বুঝবেন কি করে কি হচ্ছে। 


9(27760 €065%%0785 
(00 ৬/1101) 0101 01755/915 ৬/০16 51011) 


ওয়াকফ সম্পত্তি হস্তাত্তর 


*৬৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭) শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ স্বরাষ্ট্র (ওয়াকফ) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি- 

(ক) এটা কি সত্যি যে, ওয়াকফৃ সম্পত্তি হস্তাস্তর নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে 
দেখতে প্রশাসনিক তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে; 

(খ) সত্যি হলে, এ তদস্তের রিপোর্টে-এ অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে কোনও মস্তব 
করা হয়েছে কি না; এবং 

(গ) উক্ত তদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না? 


শ্রী মহম্মদ আমিন ই (ক) বিচার বিভাগের সচিবকে প্রাথমিকভাবে বিষয়টি অনুসন্ধান 
করে একটি রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছিল। তিনি তার রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করেছেন 


(খ) এঁ রিপোর্টটা এখনও সরকারের বিবেচনাধীন। 
(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে, হ্যা 
বিভাগীয় সচিবকে একটা রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছিল, তিনি একটা রিপোর্ট দিয়েছেন। কিন্ত 
রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না, বলেছেন। কেন প্রশ্ন ওঠে না! 
আমি তো সেটাই জানতে চাচ্ছি যে, রিপোর্ট-টাতে এমন কিছু বক্তব্য আছে কি যার ফলে 
সেটাকে আাকশন নেবার কোনও প্রয়োজন নেই? প্রশ্ন ওঠে না কেন? আযাকশন নেওয়া হয়নি 
বলতে পারেন, আকশন নেওয়া হবে বলতে পারেন কিন্তু “প্রশ্ন ওঠেনা” এটা বলছেন 
কেন? সেটাতে কি এমন কিছু আছে যে রিপোর্টের উপর কোনও আযাকশন নেবার প্রয়োজন 
নেই বলে মনে করছেন? এই উত্তরটা খুব বাজে উত্তর হয়েছে। প্রশ্ন ওঠে না বলেছেন। প্রশ্ন 
না ওঠার কারণটা কি? আযাকশন নেওয়া হয়নি বলতে পারেন কিন্তু প্রশ্ন ওঠে না বলছেন- 
এর কারণটা কি? 


শ্রী মহঃ আমিন £ প্রশ্ন ওঠে না এই জন্য যে, তদন্তের যে রিপোর্ট সেটা প্রাথমিক 
তদস্ত। [250 15০, 1996]তার ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্ত করা যায় না। আরও অনুসন্ধানের 
প্রয়োজন আছে। পূর্ণ সিদ্ধান্ত হলে পরে তখন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 

শী আব্দুল মান্নান ঃ স্যার, একটা জিনিস হচ্ছে যে, এই রিপোর্ট-টার ভিত্তিতে সংবাদ- 
পত্রে অনেক রিপোর্ট বেরিয়েছে। আপনি পার্লামেন্টে ছিলেন আপনিও জানেন 'যে,'এই রকম 
রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। কোনও কিছু প্রকাশ না হলে টেবিল করা হয়েছে বা লাইব্রেরিতে 
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[250) 10170, 1996] 


রাখা হয়েছে, চেম্বারে রাখা হয়েছে মাননীয় সদস্যরা দেখে আসতে. পেরেছেন। আপনি কি 
সেই প্রশাসনিক রিপোর্ট-টি স্পিকারের চেম্বারে বা অফিসে রাখবেন, কি লাইব্রেরিতে রাখবেন? 
সেটা মাননীয় সদস্যদের দেখার সুযোগ দেবেন কি? 


মহঃ আমিন ঃ এটা ডিপার্টমেন্টের এনকোয়ারি। ডিপার্টমেন্টের এনকোয়ারি রিপোর্ট 
টেবিলে রাখার কোনও নিয়ম নেই। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ আজকে যে রিপোর্ট হয়েছে আপনি সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে 
কোনও আযকশন নিচ্ছেন না। এটা সংবাদপত্রেও বেরিয়েছে যে, অনেক রাঘব-বোয়াল এতে 
জড়িত এবং এই হাউসের অনেক মাননীয় সদস্যও জড়িত। এর সঙ্গে কলকাতার কোটি 
কোটি টাকার সম্পত্তি লেন-দেন হয়ে গেছে এবং আপনারা সেটাকে ধামা-চাপা দেবার চেষ্টা 
করছেন। যার ফলে এই রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পরও আপনাদের গণশক্তি পত্রিকাতেও 
বেরিয়েছিল যে- মুখ্যমন্ত্রী পার্টির মিটিং-এ বলেছেন যে, একটা তদন্ত করতে বলা হয়েছে, 
আকশন নেওয়া হবে। তার পরেও আজকে আপনি হাউসকে বলছেন-_যে তদস্ত রিপোর্ট 
এসেছে তার পরে মনে হয়েছে আরও তদন্তের দরকার আছে এবং সেই জন্য এখনও 
আকশন নেওয়া হয়নি। 

[11-10--11-20 ১.৮] 


আপনি দয়া করে বলবেন কি যে সম্পত্তি লেনদেনের প্রাথমিক রিপোর্টে কত টাকার 
সম্পত্তি লেনদেনের অভিযোগ এসেছে? কত সম্পত্তি লেনদেনের অভিযোগ এসেছে? 


শ্রী মহঃ আমিন £ সে রকম কোনও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আসেনি। 


শ্রী প্রভর্জন মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি এটা নিয়ে কংগ্রেস নির্বাচনের আগে 
বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার করেছে, আমি জানতে চাইছি এই ওয়াকফ্‌ সম্পত্তির প্রশ্ন নিয়ে 
বোর্ড যেটা তৈরি হয়েছে, সেখানে আমাদের রাজ্য সরকারের এই কনস্টিটিউশন অফ্‌ দি 
বোর্ডের ক্ষেত্রে, নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোনও পজিটিভ ভূমিকা আছে কি না বা 
পজিটিভ রোল সে প্লে করতে পারে কি না? 


. শ্রী মহঃ আমিন ঃ রাজ্য সরকারের কর্তব্য হচ্ছে বোর্ডটা গঠন করে দেওয়া। পুরনো 
যে বোর্ড ছিল তার মেয়াদ সেপ্টেম্বরে শেষ হয়ে গেছে, তার পরে নতুন আইন হয়েছে, সে 
জন্য রাজ্য সরকার অপেক্ষা করছে যে নতুন আইন এলে পরে সেই আইন অনুযায়ী নতুন 
বোর্ড গঠন করা হবে। সেই আইন ১লা জানুয়ারি থেকে বলবৎ হয়েছে। তাতে যে ব্যবস্থা " 
আছে সেটা হচ্ছে যে, অতীতে এই বোর্ড পুরোপুরি মনোনীত হত। এখন এটা পার্টলি 
মনোনীত এবং পার্টলি ইলেকটেড হবে। সেই ইলেকশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ইলেকশন 
হয়ে গেলেই নতুন বোর্ড গঠন করা হবে। 


শ্রীদেৰপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই যে প্রাথমিক রিপোর্ট আপনার কাছে 
জমা পড়েছে, এই রিপোর্টে ১৬০০ ওয়াকফৃ সম্পত্তির ক্ষেত্রে বহু দুর্নীতি এবং অনিয়মের 
অভিযোগ বিচার বিভাগীয় সচিব পি.কে-সেনগুপ্তর যে রিপোর্ট আছে তাতে এই সব জিনিস 
ব্যক্ত হয়েছে, এন্ং সেই সম্পত্তির পরিমাণ টাকার অঙ্কে কত? এটা আপনার দপ্তর পর্যালোচনা 
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করে দেখেছে কি? 

শ্রী মহঃ আমিন £ সেটা আমি আগেই বলেছি যে, সে রকম কোনও সুনির্দিষ্ট অভিযোগের 
রিপোর্ট নেই। 

(প্রচন্ড হইচই) 

শ্রী অতীশ চন্দ্র সিন্হা ঃ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাইছি যে এই যে সময়ের : 
অভিযোগ-যে পিরিয়ডটা সেই পিরিয়ডটা কোন সময়ের এবং সেই সময়ে আপনার ওয়াকফ্‌ 
বোর্ডে কে কে সদস্য ছিলেন এবং তারা কোন কোন দলের সঙ্গে জড়িত, তারা কার 
নমিনি? সেটা আমাদের দয়া করে জানান? 

(প্রচন্ড হইচই, গোলমাল) 

(এই সময় কয়েকজন মাননীয় কংগ্রেস (আই) সদস্য চিৎকার করে কিছু বলতে থাকেন) 

(শ্রী সুলতান আহমেদ ঃ পি.কে.সেনগুপ্তের সম্পূর্ণ রিপোর্টটি এখানে পেশ করা হোক, 
কোটি কোটি টাকা ওখানে চুরি যাচ্ছে) 

(তুমুল হইচই, গোলমাল) 

শ্রী মহঃ আমিন ঃ আমি আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। 
তাদের নাম কি? 

(তুমুল হইচই, গোলমাল) 

7, ১19091661: 170171016 11011019015 1019956 0216 ০901 59005. 1916256 
[16 9০৪ 5০905. 11. 5001001) /১1717090, 1)19959 (910০ %০ 9601. এ ভাবেতো হতে 
পারে না, বসুন। আপনারা উত্তর দিতে দেবেন না তো কি হবে। 7072 14111502105 ৪ 
1151) [0 16101. 1,91 1017 16001. 

(ত্মুল হইচই, গোলমাল) 
[00 00171 ৬0111 (0 11901 01155/51. ৬$০ ৬/111 £0 10 1176 116১0 000951101). 
(প্রচন্ড গোলমাল) 

[19959 19165 %০001 56205. ] 0]) 01) 10 1665. 1 908. ৫0 10 ৮2111 
815/61, ] ৮111 ৮০ 0০ 1016 179 000950017. আপনারা উত্তর দিতে দেবেন না তোকি 
হবে। বসুন, বসুন, বসুন, আই আম অন মাই লেগ্‌। মিঃ সুলতান আমেদ, টেক ইয়োর সিট। 
বসুন, বসুন। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, টেক ইয়োর সিট । বসুন,বসুন। রবীন মুখার্জি, টেক ইয়োর 
সিট। বসুন। অশোক দেব, টেক ইয়োর সিট । মিঃ আমিন, বলুন। 

(গোলমাল) 


শ্রী মহঃ আমিন £ আপনারা চুপ করলে বলব। তা নাহলে বলব না। 


6 95171/31,% 21২00820105 
[2511 1076, 1996] 


(গোলমাল) 

স্যার, আমি সামার রিপ্লাইতে আগেই বলেছি, নির্দিষ্ট একটা রিপোর্ট আমি পেয়েছি। 
সেটা হচ্ছে, ৩৩ নং সেক্সপিয়ার সরণির ৬ কাঠা জমির ওয়াকফ্‌ প্রপার্টির ওপর কংগ্রেস 
জোর করে বাড়ি করেছে, কংগ্রেস অফিস করেছে। লজ্জা করে না। এই ছবি আছে, বেশি 
গোলমাল করবেন না, দুটো ছবি আছে। 

(এই সময় শ্রী মহঃ আমিন দুটি ছবি প্রদর্শন করেন।) 

(প্রচন্ড গোলমাল) 

(এই সময় শ্রী মহঃ আমিন স্পিকার মহোদয়ের কাছে ছবি জমা দেন।) 

(গোলমাল) 

(একাধিক কংগ্রেস সদস্য এক সাথে ঃ চোর, চোর, চোর,) 


শ্রী মুস্তাফা বিন্‌ কাশিম £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর 
কাছে আমি জানতে চাই যে, ওয়াকফ সম্পত্তি, এটা কি কোনও সরকারি সম্পত্তি; এমন কি 
এটা কি ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি, না ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং এই সম্পত্তি কি সরকার 
হস্তাত্তর করতে পারেন ; এমন কি ওয়াকফ বোর্ড কি হস্তান্তর করতে পারেন, না ব্যক্তিগত 
মালিক হস্তাত্তর করে? এটা আমি জানতে চাইছি? 


(প্রচন্ড গোলমাল) 
( একাধিক কংগ্রেস সদস্য £ চোর, চোর, চোর,) 
(গোলমাল) 
[11-20-11-30 4.4] 
(গগুগোল) 
মিঃ স্পিকার £ টেক ইওর সিট। বসুন, বসুন। 
(গণ্ডগোল) 


বসুন, বসুন। আপনাদের যদি কোয়েশ্চেনে ইনটারেস্ট না থাকে তাহলে আমি অন্য 
সাবজেক্ট চলে যাব। (গণগুগোল)। প্লিজ টেক ইওর সিট । মিঃ সুলতান আমেদ, টেক ইওর 
সিট। বসুন, বসুন। 

শ্রী অতীশচন্দ্র সিংহ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি যে প্রশ্নটি করেছি, উনি 
সেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একটা ছবি দেখালেন। এটা অত্যন্ত দুঃখের। যেহেতু উনি ছবি 
দেখিয়েছেন, সেহেতু কংগ্রেস দলের তরফ থেকে, কংগ্রেস পরিষদীয় দলের তরফ থেকে আমি 
দাবি করছি, শ্রী পিকেসেনগুপ্তর রিপোর্ট আমাদের কাছে পেশ করতে হবে। এ একটা ছবি 
দেখিয়ে আপনি পার পাবেন না। দেড় হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, চুরি হয়েছে 
আমি ল্দানতে চাই, সেই সময়ে বোর্ডে কারা কারা ছিলেন এবং কারা কারা চুরির সঙ্গে 
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জড়িত ছিলেন? আপনি সেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একটা ছবি দেখিয়ে কংগ্রেসকে দোষারোপ 
করছেন সেইজন্য আমার দাবি, পি.কেসেনগুপ্তর রিপোর্ট আজকেই এখানে পেশ করতে হবে। 
পশ্চিমবাংলার মানুষ জানুন, এই ওয়াকফ সম্পত্তির সঙ্গে কারা কারা জড়িত এবং কারা কারা 
সম্পত্তি লুঠ করেছে-এটাই আমার দাবি। 


শ্রী মহঃ আমিন £ মাননীয় সদস্য শ্রী মুস্তাফা বিন কাশিম যে প্রশ্রটি কবেছেন তার 
জবাবে আমি এটাই বলতে চাই..... 


ভেয়েজেস ফ্রম কংগ্রেস বেঞ্চ £- চুপ, চোরের সর্দার, চোর, চোর) 
(গণ্ডগোল) 

মিঃ ম্পিকার £ টেক ইওর সিট । বসুন, বসুন। 
(গণ্ডগোল) 


শ্রী মুস্তাফা বিন কাশিম ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে যেটা জানতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে, ওয়াকফ সম্পত্তি সেটা কোনও 
সরকারি সম্পত্তি, না বেসরকারি সম্পত্তি, নাকি ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি এবং সরকার এই 
সম্পত্তি হস্তাত্তর করতে পারে কিনা, ওয়াকফৃ্‌ বোর্ড এই সম্পত্তি কারা হস্তাত্তর করে__ এটাই 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই? 


(গগুগোল) 
(তুমুল গোলমাল) 


শ্রী মহঃ আমিন £ ওয়াকফু সম্পর্কে আইন যা আছে সেটা হচ্ছে, ওয়ারফ্‌ তার 
ওয়াকফ ডিডে যা লিখে দেয় সেটাই বড় কথা এবং ওয়াকফ কথাটার মানে হল-_ 


(তুমুল গণগুগোল) 


(বিরোধী পক্ষের অধিকাংশ মাননীয় সদস্য ওয়েলে নেমে চিৎকার করে কিছু 
বলতে থাকেন--ল্লোগান দিতে থাকেন।) 


শ্রী আবুল মান্নান £ এই সব ব্যাখ্যা আমরা শুনতে চাই না। 
(গোলমাল) 

(মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ ওয়েলে নেমে স্লোগান চালিয়ে যান।) 
(গোলমাল) 


শ্রী মহঃ আমিন ঃ সেই জন্য এটা সরকারি সম্পত্তিও নয় | এমন কি যেখানে মালিক 
নেই, মতোয়ালি যেখানে থাকে না, তখন এটা ভেস্টেড হয়ে যায় বোর্ডে । কিন্তু রাজ্য 
সরকারের এতে কোনও এক্তিয়ার নেই। 


(তুমুল গোলমাল) 


£ /১951577191-% 73002570105 
[32507 30116, 1996] 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি জানতে চাইছি, যে ঝোলা থেকে 
তো বিড়াল বেরিয়ে গেল। আমার দু'একটা প্রশ্ন আছে--- 


(তুমুল গোলমাল) 

আমাকে প্রন করতে দিন। 
(তুমুল গোলমাল) 

স্যার, আমাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে, আমাদের বলতে দেওয়া হচ্ছে না। 
(তুমুল গোলমাল) 

আমার রাইট আছে সাপ্লিমেন্টারি করার-_ 
(তুমুল গোলমাল) 

ম্পিকার মহাশয় আমাকে বলতে বলেছেন, আমার প্রশ্ন করার রাইট আছে-__ 
(তুমুল গোলমাল) 


স্যার, আসলে ঝোলা থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে, যে অপরাধ ওরা করেছে, সেটাকে 
চাপা দেবার জন্য এই গগুগোল ওরা করছেন। 


(তুমুল গন্ডগোল) 
আমাদের সাপ্লিমেন্টারি করার অধিকার আছে, আমাদের অধিকারে ওরা হস্তক্ষেপ করছেন। 


(বিরোধী পক্ষের সদস্যরা নানা রকম স্লোগান দিতে দিতে ওয়েল পরিক্রমা করতে 
থাকেন এবং মাঝখানে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে থাকেন।) 


শী জয়ন্ত বিশ্বাস $ অন্য কাউকে বলতে না দিয়ে ওরা এই রকম ভাবে গোলমাল 
করছেন, আমাদের বলার অধিকার ওরা ক্ষুন্ন করছেন, আমাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করছেন। 


(গোলমাল) 
[11-30--12-090 0901) (17751010175 /১0)0901717191)0)] 
(তুমুল হট্টগোল) 


(এই সময় মাননীয় কংগ্রেস সদস্যগণ হাউসের ওয়েলে কেউ কেউ দীঁড়িয়ে এবং কেউ 
কেউ বসে পড়ে হাত নেড়ে নানান স্লোগান দিতে থাকেন ক্রমাগতভাবে) 


মন্ত্রী উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গে আসল জিনিস বেরিয়ে গেলো। আসল জিনিস বেরোবার 
পর গোটা জিনিসটা ধামাচাপা দেবার জন্য আজকে এই ভাবে মেম্বারদের প্রশ্ন করবার 
অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।....(তুমুল হট্টগোল) (কংগ্রেস পক্ষের হাউসের ওয়েম্বা থেকে 
সমবেত শ্লোগান £ ওয়াকফ রিপোর্ট জমা দিতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে; ওয়াকফ 
সম্পত্তি চুরি করল কে? সি-পি.এম., আবার কে? ...তুমুল হট্টগোল)। স্যার, অন্যের অধিকারে 
হাত দেওয়া যায় না, কিন্তু হাত দেওয়া হচ্ছে। এখানে অন্য সদস্যদের প্রশ্ন করবার অধিকার 
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রয়েছে, কিস্তু সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। মিঃ স্পিকার স্যার, আপনি ব্যবস্থা নিন, 
কারণ এভাবে সভা চলতে পারে না। অন্য মেম্বারদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যায় না। 
(...প্রচন্ড গোলমাল। ওয়েল থেকে কংগ্রেস পক্ষের সমবেত ধ্বনি ; ওয়াকফের রিপোর্ট 
সভায় জমা দিতে হবে, তা নাহলে সভা চলতে পারে না। ....তুমুল হট্টগোল...) 


*৬৫। ( অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৪৩) শ্রী জয়ন্ত কুমার বিশ্বীস ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি- 
বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি---_ 

(ক) রাজ্যের কোন কোন জেলা শহরে 'রবীন্দ্র ভবন' নেই; এবং 

(খ) মহকুমা শহরগুলিতে রবীন্দ্র ভবন অথবা নাট্য-মঞ্চ স্থাপনের কোনও পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কি না? 

(0156 170 111091101)010175) 

্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচায়'ঃ (ক) মেদিনীপুর জেলা সদরে রবীন্দ্র ভবন নেই। 

(খ) কোনও মহকুমা শহরে নতুন করে রবীন্দ্রভবন বা নাট্যমঞ্চ স্থাপনের পরিকল্পনা 
আপাতত নেই। 

(তুমুল হট্টগোল) ... 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ.... একটা সময় কেন্দ্রে যখন হুমায়ুন কবীর শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন 
তখন সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে রবীন্দ্র ভবন এবং রবীন্দ্র কলাকেন্দ্র তৈরি করবার 
সিদ্ধান্ত হয়। ...তুমুল গোলমাল)...(কংগ্রেস সদস্যগণের ওয়েল থেকে সমবেত শ্লোগান ; 
আল্লার সম্পত্তি চুরি করল কে? সি.পি.এম., আবার কে?) ওটা আল্লাই দেখবেন। কিন্তু আমি 
কিনা? 

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৪ ....তুমুল হট্টগোল)... মিঃ স্পিকার স্যার, মেম্বার কি বললেন 
আমি তার কিছুই শুনতে পারলাম না গণুগোলে। তাই আমি উত্তর দিতে পারছি না। 


(..তুমুল হট্টগোল...) 


৯6৪77600 (08369610105 
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খাটাল উচ্ছেদ 


*৬৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩৩) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ প্রাণীসম্পদ বিকাশ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি--_ 


কলকাতা এবং হাওড়া থেকে খাটাল উচ্ছেদ করতে রাজ্য সরকার সর্বশেষ কি ব্যবস্থা 
নিয়েছে? | 
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প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ কলকাতা এবং হাওড়া থেকে ঘাটাল 
উচ্ছেদে চলতি ব্যবস্থাই অব্যাহত আছে এবং থাকবে। সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ তদারকি 
বজায় রেখেছেন। 


কৃষকদের বার্ধক্যভাতা 


*৬৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৬৫) শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি- 


(ক) বিগত ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে এ রাজ্যে কৃষকদের বার্ধক্ভাতা দেওয়ার কোনও 
লক্ষ্যমাত্রা ধার্য ছিল কি না; এবং 


(খ) ভাতাপ্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা (জেলাওয়ারি হিসাব) কত? 

কৃষি-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) হাঁ, 

(খ) ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে মোট ২০,৩৪৩ জনকে উক্ত ভাতা দেওয়া হয়েছিল। 
জেলাওয়ারি হিসাব 


(১) উত্তর ২৪ পরগনা ১২৪৮ জন 
(২) দক্ষিণ ২৪ পরগনা ২৩০৩ জন 
(৩) হাওড়া ৬৪০ জন 
(৪) হুগলি ১১৫০ জন 
(৫) নদীয়া ও ৪৬৩ জন 
(৬) মুর্শিদাবাদ ১১১২ জন 
(৭) মালদা ৬৪৫ জন 
(৮) বীরভূম ৭৬৩ জন 
(৯) পুরুলিয়া ১১৫৭ জন 
(১০) বর্ধমান ১২৭৩ জন 
(১১) বাঁকুড়া ১০৫১ জন 
(১২) মেদিনীপুর (পূর্ব) ৮৯৬ জন 
(১৩) মেদিনীপুর (পশ্চিম) ৩২২০ জন 
(১৪) পশ্চিম দিনাজপুর ১১২৩ জন 
(১৫) জলপাইগুড়ি ১৩৩৮ জন 
(১৬) কুচবিহার ১৪৭৩ জন 
(১৭) দার্জিলিং (কেবলমাত্র শিলিগুড়ি মহাকুমা) ৪৮৮ জন 


মোট ২০,৩৪৩ জন 
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মানবাধিকার কমিশন 


*৬৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৯৪) শ্রী সুকুমার দাশ £ স্বরাষ্ট্র আরক্ষা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি- 


(ক) এটা কি সত্যি যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-রাজ্যের কিছু পুলিশ অফিসারদের 
বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে জানিয়েছে; এবং 


(খ) সেই পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কোনও ব্যবস্থা নিয়েছে কি না? 
স্বরাষ্ট্র ও (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) হ্যা, 
(খ) বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন। 
আর.এল. আই. প্রকল্প 


*৬৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৩৬) শ্রী ঈদ মহম্মদ £ জলসম্পদ অনুসন্ধান এবং 
উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি- 


রিরজাতানিতিরািলা দাতা দা জা 
আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, কতগুলি আর.এল.আই. প্রকল্প অনুমোদন করা হবে আশা করা যায়?; 
জলসম্পদ অনুসন্ধান এবং উন্নয়ম বিভাগ্গের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) বর্তমানে রাজ্যে কোনও নতুন আর.এল.আই, প্রকল্প স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের 
বিবেচনাধীন নেই। 


(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
একবালপুল থানা এলাকায় হিংসাত্মক ঘটনা 


*৭০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪০০) শ্রী সৌগত রায় ঃ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি- 


(ক) গত ২৯শে মে, ১৯৯৬ কলকাতার একবালপুর থানা এলাকায় কোনও গণুগোল 
হয়েছিল কি না; এবং 

(খ) হয়ে থাকলে, পুলিশ এ ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? 

স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

(ক) হাঁ, 


(খ) প্রথমে আলোচনার মাধ্যমে শ্রীমাংসার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু হিংসাত্বক ঘটনার 
ফলে পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। গগুগোল যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য পরে 
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সেনাবাহিনী নামাতে ও কারফিউ প্রয়োগ করতে হয়েছিল। সর্বমোট ১০৪ জনকে গ্রেপ্তার করা 
হয়। নির্দিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বাকিদেরও গ্রেপ্তার করা 


হবে। 
পশুচিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন 


*৭১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৪৯) শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি- 


(ক) রাজ্যে কতগুলি সরকারি পশুচিকিৎসা কেন্দ্র আছে; এবং 


(খ) চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যে নতুন কোনও পশুচিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করার 
পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছে কি না? 


প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) রাজ্যে মোট ৭২১ টি প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। 


(খ) নেই। তবে চলতি আর্থিক বছর থেকে পর্যায়-ক্রমে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি 
করে প্রাণী সম্পদ বিকাশ সহায়ক কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে। 


যুগাত্তর ও অমৃতবাজার পত্রিকা 
*৭২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৮) শ্রী কমল মুখার্জি ও শ্রী অন্দুল মানান ঃ তথ্য 
ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি- 


(ক) যুগান্তর ও অমৃতবাজার পত্রিকা দুটি কত দিন যাবদ বন্ধ আছে; এবং 

(খ) এ পত্রিকা দুটি চালু রাখার বিষয়ে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? 

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 

(ক) কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দিয়েছেন। কর্মচারিরা এ নামেই দুটি পত্রিকা চালাচ্ছেন। 

(খ) পত্রিকা দুটি ব্যক্তি মালিকানাধীন। সরকারের কিছু করার নেই। 

কৃত্রিম গো-প্রজনন 

*৭৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮১৭) শ্রী ইউনুস সরকার ঃ প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি- 

কে) রাজ্যে কৃত্রিম গো-প্রজননের কোনও ব্যবস্থা আছে কি না; এবং 

(খ) থাকলে, এ ব্যাপারে কোন জেলায়. কত পরিমাণ কাজ হয়েছে? 

প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) আছে। 

(খ) সময়-€এপ্রিল ৯৫ থেকে মার্চ ৯৬) 
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জেলার নাম ঃ 'কৃত্রিম প্রজননের সংখ্যা 
জলপাইগুড়ি ২২২৬৭ 
কুচবিহার ২৪৮৯৪ 
দার্জিলিং ৮৮৮২ 
উঃ ও দঃ দিনাজপুর ১৮৯৩৬ 
মালদহ ৩০৫৫৯ 
মুর্শিদাবাদ ৭০১০৫ 
নদীয়া ১২২৫৫৩ 
উঃ ২৪-পরগনা ৮৩৫৩০ 
দঃ ২৪-পরগনা ২৪৫০৩ 
হাওড়া ২৪৫৯৫ 
হুগলি ৭৮১৩৪ 
বর্ঘমান ৬৩৫৫৫ 
বীরভূম ২২,৫২৬ 
বাঁকুড়া ২৬৬১৩ 
পুরুলিয়া ৪০৮৪ 
মেদিনীপুর ৭৪২১৩ 
কলকাতা ১২৫০ 
মোট- ৭০১১৯৯ 


বীরভূমে রাজনৈতিক সংঘর্ষে মৃত্যু 

*৭৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪১৫) শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুদ্রহপূর্বক জানাবেন কি- 

(ক) ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর ৩১শে মে পর্যন্ত বীরভূম জেলায় রাজনৈতিক 
সংঘর্ষে কতজনের মৃত্যু হয়েছে; এবং 

(খ) কতজনের বাড়িতে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছে? 

স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) একজন। 
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(খ) একজন। 

বাংলা ছবি প্রদর্শন 

*৭৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৮০) শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-- 

(ক) রাজ্যের প্রেক্ষাগৃহগুলিতে বছরে তিন মাস বাংলা ছবির বাধ্যতামূলক প্রদর্শনের 
কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ; এবং 

(খ) থাকলে, কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়? 

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

(ক) বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। 

(খ) বিষয়টি পর্যলোচনা করা হচ্ছে। 

সংখ্যালঘু কমিশন 

*৭৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৩০) শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ সংখ্যালঘু-বিষয়ক 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-- 

(ক) রাজ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে কোনও সংখ্যালঘু কমিশন গঠিত হয়েছে কি 
না; এবং 

(খ) হয়ে থাকলে, উক্ত কমিশনের রূপরেখা কিরূপ? 

সংখ্যালঘু বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) হ্যা, 

(খ) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সংখ।লঘু কমিশনে চেয়ারম্যানসহ ছয়জন সদস্য আছেন। শ্রী 
মহীউদ্দিন জাফর উনানভি এখন চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করছেন। 


ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য সংবিধান ও আইনে বিভিন্ন যে সব 
রক্ষাকবচ রয়েছে সেগুলির কর্মধারা মূল্যায়ন করা, রক্ষাকবচগুলির সার্থক রূপায়ণ ও 
বলবৎকরণের জন্য সুপারিশ করা, সংখ্যালঘুদের জন্য যথোপোযুক্ত আইনগত ও কল্যাণমূলক 
ব্যবস্থাদির জন্য প্রস্তাব করাই এই কমিশনের উদ্দেশ্য। 
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সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন 


*৭৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬) শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ' 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-- 


16 /95181৮91,% [7২002219105 
[250) 1016, 199০] 


(ক) ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে এ রাজ্য থেকে প্রকাশিত কোন কোন সংবাদ পত্রে কত 
টাকার সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে; | 

(খ) উর্দু দৈনিক আসবার-ই-মসরিক পত্রিকাটিতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য 
সরকারের বিশেষ কোনও নির্দেশে আছে কি না; এবং 

(গ) থাকলে, কারণ কি? 

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) এ সম্পর্কে একটি তালিকা পেশ করা হল। 


(খ) না 

€গ) প্রশ্ন ওঠে না। 

1.9196511)01) _5 [২5.99,79,8695.00 
2./৯1101709100201 _ 1২5.77,32,592.00 
3০] 6168191)1) 5 15.24,36,839.00 15 [5.1,04,33,491.00 
4.13.৩0017091 _ 1২5. 2,64,1009.09 
5.4৯8)1091 _ [২5.79,46,529.00 
6.13011111)01) 5 [২5.28,35,281.00 
7.0901785119101 _ 1₹5.65,00,163.00 
8.17-811011) _ [২5.12,05,945.00 
9.13950117011  15.11,71,300.09 
]0.591111701 নু 7২5. 9,13,356.00 
11.0010 13217£9 ১০1708 - 15 4,62,038.09 
12.791010101 _ [২$.13,90,566.00 
13.90191 93011810 1২5. 5,56.482.09 
14.19911 [0৬1 0190101 5 1২5. 1545,477.009 
15./0195101 5 (5. 3,87,5935.00 
10./220 11170 5 15. 3,51,824.00 
17./10001-5 ৯19510110 _ 15. 36,346.00 
18.10929170 11110 ₹ ঢ5. 91,261.00 
19.৬15৬/11010174 _ [5. 01,848.00 
20.181059012 লু (5. 2,12,6981.09 
21./100645 _ 25. 67,0009.090 


22.5850171)010178 2 5. 1,12,00909.090 
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23.101790911) 59011790101 [5. 1,73,848.00 
24.001701165 01)010016 নু 1২5. 41,208.00 
25./৯101000 30201 & 005218021 1২5-19,82,002.09 

[019175. 4,76,18,046.00 


কৃষি গবেষণাগারে পণ্যভিত্তিক গবেষণা 
*৭৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৬৭) শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
(ক) রাজ্যে কৃষি আধিকারের গবেষণা শাখার অধীনে পণ্যভিস্তিক কোনও গবেষণা 
কেন্দ্র আছে কি না; 
(খ) থাকলে, এরাপ গবেষণা কেন্দ্রের সংখ্যা কত; এবং 
(গ) সেগুলি কোথায় কোথায় অবস্থিত? 
কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) আছে। 
(খ) (১) ৬ (ছয়) 
(২) কে) ধান্য-চুটড়া ছেগলি)। 
(খ) জলশস্য ও তৈলবীজ - বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)। 
(গ) ইক্ষু - বেখুয়াডহরী (নদীয়া)। 
(ঘ) ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট - রাণাঘাট (নদীয়া)। 
(ও) ফিন্ড ক্রপ - বর্ধমান। 
(চ) রাষ্্রীয় উদ্যান গবেষণা কেন্দ্র - কৃষ্তনগর (নদীয়া)। 
সম্ভাবা সংযোজনী 


উপরিউক্ত গবেষণাকেন্দ্রগুলি ব্যতীত ছয়টি জোনাল আযডাপ্টিভ রিসার্চ স্টেশন আছে। 
এই ছয়টি অবস্থান হল মোহিতনগর, কৃষ্ণনগর, নলহাটি, কালিম্পং মাঝিয়ান ও কাকদ্বীপ। 
শেষোক্ত তিনটি বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। 


গ্রামাঞ্চলে ভি.ডি.ও পার্লার 


*৮০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩১) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক . 
।বভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-- 


(ক) ভি.ডি.ও পার্লারের নোংরা ও অস্মীল ছবি প্রদর্শনের ক্রমবর্ধমান ব্যবসা গ্রামাঞ্চলের 
সাংস্কৃতিক পরিবেশকে কলুষিত করছে এ সম্পর্কে রাজ্য সরকার অবহিত আছে কি না; এবং 
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(খ) থাকলে, তা বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছে? 
তথ্য ও সাংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
(ক) হ্যা, 
(খ) নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 
গভীর ও অগভীর নলকুপ স্থাপন 


*৮১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৫৩) শ্রী মোজান্মেল হক ঃ জল সম্পদ অনুসন্ধান 
এবং উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-- 

বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় যে সমস্ত গভীর নলকুপ ও অগভীর (গুচ্ছপ্রকল্প) 
নলকুপ বসানো হয়েছে, সেগুলি পরিচালনা করার জন্য সরকার কোনও সুনির্দিষ্ট বিধি বা ' 
নিয়ম চালু করেছে কি নাঃ 

জল সম্পদ অনুসন্ধান এবং উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


বিশ্বব্যান্কের আর্থিক সহায়তায় তৈরি অগভীর গুচ্ছ নলকুপ এবং নিন্ম ক্ষমতা সম্পন্ন 
গভীর গুচ্ছ নলকুপ প্রকল্পগুলির পরিচালনার জন্য সরকার সুনির্দিষ্ট নিয়ম চালু করেছেন 
যাহা ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের ১৯৯১ সালের ৫ই জানুয়ারি ২৮ এম. আই ১নং/৩ই/৭-৮৮ নং 
আদেশ নামায় প্রকাশিত হয়েছে। এ গুচ্ছ নলকুপ প্রকল্পগুলি বিদ্যুতায়িত হওয়ার পর পঞ্চায়েত 
সমিতিগুলির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। 

উপরে উল্লিখিত সরকারি আদেশ নামা অনুসারে বেনিফিসিয়ারী কমিটির মাধ্যমে 
প্রকল্পগুলির পরিচালনা, রক্ষাণাবেক্ষণ, জলকর ধার্য ও এ কর সংগ্রহের দায়িত্ব পঞ্চায়েত 
সমিতিগুলির উপর বর্তাচ্ছে। ূ 

উচ্চ ও মধ্য ক্ষমতাসম্পন্ন গভীর নলকুপ প্রকল্পগুলি অনুরূপভাবে পঞ্চায়েত 
সমিতিগুলিকে হস্তান্তর ও তাদের মাধ্যমে পরিচালনার জন্য ক্ষুদ্রসেচ দপ্তরের ১৯৯৩ সালের 
২২শে মার্চের ৯২০ এম.আই (১) -৩ই -৭/৮৮ নং আদেশ নামায় সুনির্দিষ্ট নিয়ম প্রকাশিত : 
হয়। তবে এ আদেশ সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করার সিন্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে ১৯৯৩ 
সালের ২৩শে মার্চের ৯৩৭-এম-আই (১)। ৩ই-৭/৮৮ নং নির্দেশে সরকার এই পরিচালনা 
ব্যবস্থার সাফল্য ক্ষতিয়ে দেখতে চান। সেই অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় এ ধরনের ২ বা ৩টি 
প্রকল্প পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে পরীক্ষামূলক ভাবে হস্তান্তর করা হচ্ছে। 


গণ ধোলাইয়ে মৃত্যু 
*৮২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২০৩) শ্রী সুকুমার দাশ 3 স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপুর্বক জানাবেন কি- 
(ক) ১৯৯৫ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের মে মাস পর্যস্ত গণ ধোলাইতে মোট কত 
জনের মৃত্যু হয়েছে; এবং 
(খ) উক্ত ঘটনায় কত জন দোষীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? 
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স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) ১১৮ জন। 

(খ) ৯৩টি ঘটনায় ৩২৫ জন বক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 

প্রাণীবিদ্যার বিশ্ববিদ্যালয় 

*৮৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮১৮) শ্রী ইউনুম সরকার £ প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি- 

(ক) রাজ্যে প্রাণীবিদ্যার বিশ্ববিদ্যালয়ে কি কি বিষয় পড়ানো হবে; এবং 

(খ) বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত? 

প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎসা বিজ্ঞান বিশ্ব বিদ্যালয়ে, তিনটি শাখায় যথা £ ১। প্রাণী 
বিজ্ঞান, ২। দোহ কারিগরি এবং ৩। মৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ানো হয়। 


(খ) বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৫৭৪ জন ছাত্রছাত্রী আছেন। 
সম্টলেকে ফিল্ম কমপ্লেক্স 


*৮৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫২৬) শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ই তথ্য ও সংস্কৃতি- 
বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি- 


(ক) এটা কি সত্যি যে, হলিউডের ওয়ার্না ব্রাদার্সের সঙ্গে সল্টলেকে ফিল্ম কমধপ্লেক্স 
গড়ার কোনও প্রস্তাব রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে; এবং 


(খ) সত হলে, এই কমপ্লেক্স নির্মাণে রাজা সরকার ওয়ার্নার ব্রাদার্ঁকে কি কি শর্তে 
এবং কি মূল্যে কত পরিমাণ জমি দিচ্ছে? 


তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
কে) এই রকম কোনও প্রস্তাব রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন নাই। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 

আলিপুর বডিগার্ড লাইনে হাঙ্গামা 


*৮৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৭৬) শ্রী সৌগত রায় ঃ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-- , 


(ক) এটা কি সত্যি যে, ৩০শে মে১৯৯৬ তারিখে আলিপুর বডিগার্ড লাইনের কিছু 
সশস্ম পুলিশ, পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের আক্রমণ করেছিল; এবং 


(খ) সত্যি হলে, এ ব্যপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? 
স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
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কে) হা। 
(খ) তদন্তের কাজ চলছে। তদস্ত শেষ হলে উচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 
হজ ভবন 

৮৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৮) শ্রী আবদুল, মামান ঃ স্বরাষ্ট্র (হজ) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-- 

(ক) রাজ্যে হজ ভবন নির্মাণে কত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে; 

(খ) উক্ত ভবন নির্মাণে কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় অর্থের পরিমাণ কত; 

(গ) (১) ১৯৯৬ সালে কত জন হজযাত্রী এ রাজ্য থেকে হজে গিয়েছিলেন; এবং 

(২) এ সকল হজযাত্রীদের জন্য রাজ্য সরকার কি কি সুবিধা প্রদান করেছে? 

স্বরাষ্ট্র (হজ) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ূ 

(ক) 'হজভবন' নির্মাণে মোট ৯৫,০০,০০০.০০ টাকা (পঁচানববুই লক্ষ) বায় করা 
হয়েছে। 

(খ) কেন্দ্রীয় সরকার হজভবন নির্মাণে কোনওরূপ আর্থিক সাহায্য দান করেন নি। 


(গ) (১) ১৯৯৬ সালে এরাজ্য থেকে মোট ২৫২১ জন হজযাত্রী কলকাতা বিমান 
বন্দর থেকে সরাসরি জেড্ডা অভিমুখে যাত্রা করেছেন। 


রাজ্যভিত্তিক হজযাত্রীর সংখ্যা নিন্মরূপ ৪ 


পশ্চিমবঙ্গ - ১২৯৫ 
বিহার - ৬০৫ 
আসাম - 8৪৬ 
উড়িষ্যা - ১৮৬ 
মনিপুর - ১২৮ 


(২) ১৯৯৬ সালের হজযাত্রীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিন্মলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ 
করেছিলেন £- 

(১) এই বছরেই প্রথম নির্মীয়মান 'হজভবনে, প্রায় তিনহাজার হজতীর্ঘযাত্রীরা পূর্বমুহুর্ত 
পর্যস্ত থাকতে পেরেছিলেন। এই তিন হাজার হজযাত্রীদের জন্য শুধুমাত্র হজভবনেই থাকার 
ব্যবস্থা করা, হয় নাই, মুসা শেঠ মুসাফির খানা ও সুর্তি মুসাফির খানাতেও তাদের থাকার 
বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। 

(২) হজ ভবন থেকেই সমস্ত হজযাত্রীদের এবছর বিমানযাত্রার ভাড়ার টিকিট, বৈদেশিক . 
মুদ্রা পাশপোর্ট যাবতীয় ভ্রমণ সংক্রান্ত কাগজপত্র বিলি করা হয় ; 
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(৩) ১লা এপ্রিল থেকে ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিদিন বিমান ধরার জন্য সরকারি বাসে ৷ 


(৪) বিমান বন্দরের মাঠে হজযাত্রীদের আত্মীয় পরিজন এবং তাদের জন্য “সামিয়ানা' 
খাটানো হয়েছিল, সেখানে পর্যস্ত পানীয় জল, বিদুৎ মহিলা ও পুরুষ যাত্রীদের জন্য পৃথক 
পৃথক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছিল; 


(৫) সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সহযোগিতায় 
আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যপত্র মেনেনজাইটিস টীকা প্রদানের পর প্রতিটি হজযাত্রীদের মধ্যে বিলি করা 
হয়েছে। 

বিদ্যাসাগর বসতবাটি 

*৮৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২০৪) শ্রী সুকুমার দাশ ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-- 
রাজা সরকার কেন্দ্রীয় সরকাররের কাছে কোনও প্রস্তাব পেশ করেছে কি? * 

তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

না। 

আলুর দাম বৃদ্ধি' 

*৮৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৩০) শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ কৃষি (কৃষি বিপণন) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি- 

(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজোর খোলাবাজারে আলুর দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে; 
এবং 

(খ) সত্যি হলে, আলুর দাম কমাতে সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? 

কৃষি (কৃষি বিপণন) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) হ্যা, এবছর গতবছরের তুলনায় খোলাবাজারে আলুর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। 


_€(খ) এবিষয়ে সরকার ১৪.৬.৯৬ তাং সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এতে : 
দেখা গেছে যে এবছর চাষীর বাড়ি বা আলুর ক্ষেতের দর, হিমঘরে সংরক্ষণের সময়ের দর 
ও পাইকারি বা খুচরা বাজারদর, গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। 


আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, চাষীর বাড়ি বা আলুর ক্ষেতের দরের সঙ্গে বিপণন 
খরচ যোগ করলে, বর্তমান বাজার দল সামঞ্জস্যপূর্ণ £ 


যেহেতু হিমঘরগুলির বেশির ভাগ আলু চাষীদের দ্বারা সংরক্ষিত, সেইহেতু বর্তমান 
বাজারদরের চেয়ে কম দামে আলু বিক্রি হলে, চাষী ভাইয়েরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। 
. আলোচনায় সিন্ধান্ত হয় সরকার আলুর মূল্যের প্রতি নজর রাখবেন। 
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, 'নন্দনে' ছোটদের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী 

*৮৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৭০) শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি- 

(ক) 'এটা কি সত্যি যে, “নন্দনে' নিয়মিতভাবে ছোটদের জন্য চলচ্চিত্রের বিশেষ 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে; এবং 

(খ) সত্যি হলে, কবে থেকে তা শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়? 

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিভাগের মন্ত্রী ঃ 

(ক) হ্যাঁ। 

(খ) ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ থেকে প্রত্যেক রবিবারের প্রথম শো দেখানোর প্রস্তাব 


আছে। 
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শ্রী অতীশচন্দ্র সিনহা ঃ স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অফ অর্ডার আছে। স্যার, এই 
হাউস আ্যডজোর্পের আগে যে ঘটনা ঘটল আপনি সেটা জানেন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে 
খাম থেকে বার করে বললেন একটা মাত্র অভিযোগ এসেছে। এটা স্যার সম্পূর্ণ অসত্য 
কথা। এর বিরুদ্ধে নিশ্য়ই আমরা প্রিভিলেজ আনব পরবতীকালে। আমরা সেই জন্য 
আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দাবি করছি যে ওয়াকপ কেলেঙ্কারী অত্যন্ত বড় 
কেলেঙ্কারী, ভারতবর্ষের অন্যান্য কেলেক্কারীকে ছাপিয়ে গেছে, এখানে দেড় হাজার কোটি টাকা 
তছরুপ হয়েছে। এই বামফ্রন্ট সরকার এটাকে ধামাচাপা দিয়ে ধোয়া তুলসী পাতা সাজতে 
চাইছে। এখানে ১৬৬ টি কমপ্লেন এসেছে। যে জমির দাম ২০ লক্ষ টাকা কাঠা সেই 
জমিকে ১ লক্ষ টাকা কাঠা করে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বা লিজ দেওয়া হয়েছে। এটা 
একটা গুরুতর অভিযোগ। আমরা জানতে চেয়েছিলাম এটা কোন পিরিয়োডে হয়েছে এবং 
সেই সময় বোর্ডের সদস্য কারা ছিলেন। তিনি তার উত্তর দেন নি। উনি এখানে বললেন 
যে একটা মাত্র কমপ্লেন তার কাছে এসেছে। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে দাবি করতে চাই পি.কে. সেনগুপ্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আমাদের দেখাতে হবে। তা না 
হলে কিছুতেই হাউসের প্রসিডিংস্‌ চালাতে দেব না। এই ব্যাপারে আমাদের একটা অল্টার্নেটিভ 
প্রপোজাল আছে। আপনাদের যদি লজ্জা হয় এই রিপোর্ট এই হাউসে প্লেস করার তাহলে 
আপনারা একটা কমিটি করুন আমাদের কয়েকজন সদস্যকে নিন, অল পার্টি একটা . 
কমিটি করুন এবং সেই রিপোর্ট হয় স্পিকারের ঘরে, নয়তো মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে নয়তো 
বুদ্ধদেববাবুর ঘরে পেশ করুন। এত্রে লুকোবার কি আছে? নিশ্চয়ই এর মধ্যে কারচুপি 
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আছে। এটাকে আপনারা লুকোবার চেষ্টা করছেন, ধামা চাপা দেবার চেষ্টা করছেন। 
আমাদের দাবি এই মন্ত্রিসভার কাছে রাখছি যে এই দাবি মেনে নিয়ে এত লুকোবার চেষ্টা 
না করে এই রিপোর্ট প্লেস করার চেষ্টা করুন। আপনারা সমস্ত কিছু ট্রাসফারেলী 
ট্রানজাকশনের কথা বলেন। তাহলে আপনারা এটাকে সম্পূর্ণ ভাবে ধামা চাপা দেবার 
চেষ্টা করছেন কেন? আমরা পি.কে.সেনগুপ্ত-র রিপোর্ট দেখতে চাই, আপনাদের দেখাতে 
হবে। এই দাবি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এবং মন্ত্রিসভার কাছে করছি। 
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[12-10-_12-20 ৮.1] 
শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় গ্রামবাসীদের উপর বি.এস. এফ-এর 
ক্রমবর্ধমান অত্যাচার ও তার ফলে ইসলামপুর থানার পাঁচিতে বি.এস.এফ-এর গুলিতে 
একজনের মৃত্যু ও তপন থানায় দুজন বি.এস.এফ জওয়ানসহ তিনজনের মৃত্যুর সাম্প্রতিক 
4 4495545 
বিবরণীটি পাঠ করছি। 


১। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় তপন থানার অধীন কামদোবাটি গ্রামের ঘটনা__ 


এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। প্রাথমিক প্রতিবেদনে যা জানা 
যায় তা নিন্মরূপ ৪ 


১৯৯৬ সালের ৯ই জুন তারিখে বেলা ১-৩০ মিনিটের সময় একজন, জওয়ানকে সঙ্গে 
নিয়ে একজন বি.এস.এফ অফিসার সাইকেলে চড়ে সামদোবাটি গ্রামে আসেন। তারা অচিনুদ্দিন 
মন্ডল নামে এক গ্রামবাসী ও অপর এক ব্যক্তিকে একটি পুকুরে ৯(নয়) টি মোষকে স্নান 
করাতে দেখেন। খবর পাওয়া গেছে যে এ বিএস.এফ-এর লোকেরা এঁ স্থানেই অভিযোগ 
করেন যে আঁট দেশ এ গবাদি পশুগুলি সীমাত্ত পার করে বাংলাদেশে চোরাচালানের জনা 
জড়ো করেছে। সগ্তবত অচ্সুদ্দিন এই অভিযোগের প্রতিবাদ জানায় এবং বলে যে সে এ 
মোষগুলি কিছুদিন আগে বালুরঘাটের এক নীলামে কিনেছিল। কথা কাটাকাটি হয়েছিল বলে 
জানা গেছে। দেখা যাচ্ছে যে এই ঘটনার একটু পরই এ বি.এস.এফ জওয়ান তার রাইফেল 
থেকে এক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে অচিনুদ্দিনকে এ স্থানেই হত্যা করে। 


এই ঘটনাটি তপন থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে জানানো হলে তিনি পুলিশ 
বাহিনী সমেত ঘটানাটির তদন্ত করার জনা দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। কামদোবাটি গ্রামে 
পৌছে তারা এক বি.এস.এফ অফিসার ও এক জওয়ানকে প্রচুর ক্ষতচিহসহ মৃত অবস্থায় 
গ্রাম থেকে পাঁচশো গজ দূরে এক মাঠে পড়ে থাকতে দেখেন। নিকটেই একটি বুলেট বিদ্ধ 
অচ্গদ্দিনের মৃতদেহটিও পড়ে থাকতে দেখা যায়। 

প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, মোযগুলি যে চোরাচালানের জনা সংগৃহীত হয়নি, 
বি.এস.এফের লোকদের এই অভিযোগ খন্ডন করার জন্য অচিনুদ্দিন কোনো কাগজপত্র 
দেখাতে পারে নি। অচিমুদ্দিনকে বি.এস.এফ জওয়ান গুলি করে মারার পর সম্ভবত কামদোবাটি 
ও তৎসংলগ্ন গ্রামের বহু সংখ্যক অধিবাসী অচিনুদ্দিনের পিতার নেতৃত্বে জড়ো হয় এবং তাত্রা 
দুজন বি.এস.এফ জওয়ানকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এ গ্রামে পুলিশ পিকেট মোতায়েন করা 
হয়েছে। এই মামলায় অভিযুক্ত সব ব্যক্তিই এখন ফেরার। তপন থানায় এতৎ সংক্রাত্ত একটি 
কেস ও পাল্টা কেস শুরু করা হয়েছে। এ যাবৎ কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এই ঘটনাগুলির 
অনুসন্ধান কার্য এগিয়ে চলছে। 


1171. [00901917৭95 
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২ উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার অধীন পাঁচি এমের ঘটনা £ 


এই ঘটনার ক্ষেত্রে বিস্তারিত অনুসন্ধানের কাজ চালানো হচ্ছে। প্রাথমিক রিপোর্ট 
গুলির থেকে যে তথ্যগুলির ইঙ্গিত মিলেছে তা নিচে দেওয়া হল £ 

বি.এস.এফ-এর ৩৬নং ব্যাটালিয়ন কোম্পানির মূল সদর কেন্দ্র হল ইসলামপুর। এ 
৩৬নং ব্যাটালিয়নের ৪(চার) জন বি.এস.এফ জওয়ান ১৯৯৬ সালের ১লা জুন রাতে 
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে গোপন প্রহরায় কর্তব্যরত ছিলেন। খবর পাওয়া গেছে যে 
রাত ১১টার সময় তারা ১৩ থেকে ১৪ জন চোরাচালানির একটি দলকে দেখতে পান। এ 
দলটি ভারতের দিক থেকে বাংলাদেশের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ওদের মাথায় ছিল 
বোঝা আর সঙ্গে বাই-সাইকেল। এই দলটিকে যখন থামতে বলা হয়েছিল তখন তারা 
বি.এস.এফ -এর দলটিকে ধারালো কাটবার অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে বলে জানা গেছে। 
মনে হয় আত্মরক্ষাতেই ওদের মধ্যে একজন কনস্টেবল গুলি চালিয়েছিল। এর পরে 
চোরাচালানিদের সবাই সীমাস্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। প্রায় ১২৫ কেজির 
মত ওজন ৫টি চিনির বস্তা এবং ভারতে প্রস্তুত দুটি হিরো ব্র্যান্ড বাই-সাইকেল তারা পিছনে 
ফেলে রেখে যায়। 


পরের দিন সকালে অর্থাৎ ১৯৯৬ সালের ২রা জুন পাঁচি গ্রামের পঞ্চায়েতের একজন 
সদস্য এসে বি.এস.এফ-এর স্থানীয় বিওপি কে খবর দেয় যে ইসলামপুর থানার অন্তর্গত 
পাঁচি গ্রামের জনৈক আব্দুর রহমানের মৃতদেহ আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে প্রায় দুশো গজ 
দুরে বাংলাদেশের এলাকার মধ্যে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তার দেহে গুলির আঘাত ছিল। 
স্থানীয় বি.এস.এফ ও বি ডি আর -এর মধ্যে একটি ফ্ল্যাগ মিটিং অনুষ্ঠিত হওয়ার পরই 
আব্দুর রহমানের মৃতদেহটি বি.এস.এফ-এর নিকট অর্পণ করা হয়। 

ইসলামপুর থানায় এ বিষয়ে নির্দিষ্ট একটি কেস শুরু করা হয়েছে। ঘটনাটির ক্ষেত্রে 
অনুসন্ধানের কাজ এগিয়ে চলেছে। 
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শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ হুগলি জেলার পোলবা-দাদপুর হিমঘর একটি সমবায় হিমঘর। 
উক্ত সমবায় হিমঘরটি বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই ১৯৯৬ সালে আলু সংরক্ষণ করে। উক্ত 
সংরক্ষণ শুরু হয় ১১.৩.৯৬ তারিখে এবং তা সমাপ্ত হয় ২৮.৩.৯৬ তারিখে। দুইটি কক্ষ 
বিশিষ্ট হিমঘরটির ধারণ ক্ষমতা সর্বমোট ৪২,৯০০ কুইন্ট্যাল। 

আলু পচন শুরু হওয়ার খবর পাওয়ার সাথে সাথে নির্বাহী বাস্তকার, উপ-কৃষি অধিকর্ত 
(বিপণন), কৃষিজ বিপণন অধীক্ষককে হুগলি হিমঘরটি পরিদর্শন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া 
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হয়। তারা পরিদর্শনের পর ক্ষতির সম্ভাব্য কারণ সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। 
প্রতিবেদনটি থেকে জানা যায় যে--৫১) বিদ্যুৎ সরবরাহের অপ্রতুলতা, (২) বিকল স্ট্যান্ড 
বাই জেনারেটরগুলি সারাবার ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে হিমঘর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় তাপমাণ " 
বজায় রাখতে সক্ষম হয়নি, (৩) এ সব সত্বেও ক্রমান্বয়ে আলু হিমঘরে ঢোকানো হয় এবং 
তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং দ্রুত আলুর পচন শুরু হয়। 


কৃষিজ বিপণন অধীক্ষক, হুগলি ৩০.৪.৯৬ তারিখে উক্ত হিমঘর কর্তৃপক্ষকে হিমঘর 
নিয়ন্ত্রণ আইনের ১২৫১) ধারা অনুসারে সংরক্ষিত আলু সংশ্লিষ্ট সংরক্ষণকারীদের ফেরৎ 
দেওয়ার নির্দেশে দেন। এ সময়ে যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা নিলে বর্তমান পরিস্থিতির উত্তব হত 
না। (৪) পরিদর্শশকালে এও দেখা যায় যে হিমঘরটি পরিচালনা করার জন্য সুপারভাইজারি 
অফিস'র অথবা মেকানিক কোনও কার্যকর ভুমিকা নেননি। পরিচালন ব্যবস্থায় হিমঘর 
কর্তৃপক্ষের চুড়াত্ত গাফিলতি রয়েছে। 


ইতিমধ্যে সমবায় কর্তৃপক্ষ তাদের সাধারণ সভায় ক্ষতিগ্রস্থ সংরক্ষণকারীদের যথোপোষুক্ত 
ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আলুচাবীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়িত্ব হিমঘর 
কর্তৃপক্ষের। হিমঘরটি সাফ হয়ে গেলে ক্ষতি পুরণ হিসাব নিকাশের কাজ আইনানুগ দ্রুত শুরু 
করা হবে। 


ইতিমধ্যে বৈধ লাইসেল ছাড়া হিমঘরটি চালানোর জন্য, চিফ একজিকিউটিভ অফিসার . 
এবং বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসকে শোকজ করা হয়েছে। এরপরে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া 
হাব! 

আমার দপ্তরে এ পর্যস্ত যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে হুগলি জেলার 
কয়েকটি হিমঘরে আলু কমবেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ, কারণ ইত্যাদি খতিয়ে 
দেখার জন্য বিভাগীয় আধিকারিকরা ইতিমধ্যে জেলায় হিমঘরগুলি পরিদর্শন শুরু করেছেন। 
হুগলি জেলার দুটি হিমঘরে ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক । আইনানুসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার 
দায়িত্ব হিমঘর মালিক তথা পরিচালন কর্তৃপক্ষের। হুগলি জেলার পুরশুড়ায় অবস্থিত হরপার্বতী 
হিমঘরে নষ্ট হওয়া আলুর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য কৃষিজ বিপণন অস্ীক্ষক, হুগলি, এনকোয়ারীং 
অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে এবং তিনি ক্ষতি এবং দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ 
নির্ধারণের কাজ শুরু করেছেন। 


অন্যান্য হিমঘরগুলি সম্বন্ধে পূর্ণ প্রতিবেদন পাওয়া মাত্রই ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে আইনানুগ 
যথাবিহিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 


ক্ষতিপুরণের বিষয়টি আলুচ্‌ষের স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-_এ সম্পর্কে আমি মাননীয় 
সদসাদের সঙ্গে একমত, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ৃ 


(গোলমাল) 


(মাননীয় কংগ্রেস সদস্যগণ সমস্বরে চিৎকার করতে থাকেন-_অলি গলি মে শোর 
হ্যায়-বামফ্রন্ট চোর হ্যায়) 


1,719 00212101105 
রি [25010761996] 


(মোননীয় কংগ্রেস সদসাগণ এর মধ্যে কিছু সদসাগণ তা বিধানসভার প্রতিবেদকদের 
টেবিল থেকে মাইকের বক্সগুলি নামিয়ে দেন এবং সমস্বরে চিৎকার করতে থাকেন 
পিকে.সেনগুপ্তর পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হাউসে প্লেস করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে) 


(মাননীয় কংগ্রেস সদস্যগণ শ্লোগান দিতে দিতে ওয়েলের মধ্যে ঘুরতে থাকেন) 
৯17 70৭ 0৯১1৩ 


্রী প্রভঞ্জন মন্ডল £ মিঃ স্পিকার স্যার, মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী যে স্টেটমেন্টটি 
করেছেন, এখানে ট্রলার, লঞ্চ এইগুলিকে রেগুলারাইজ করার জন্য একটি কমিটি হয়েছিল, 
সেই কমিটি কি রেকমেন্ডেশন করেছে সরকারের কাছে এবং সরকার সেই সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা 
নিয়েছে, এটা জানালে উপকৃত হব। 
[12-20--12-30 21৩] 
(গোলমাল) 


শ্রী ঈদ মহম্মদ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বিধানসভা কেন্দ্র ভরতপুর হইতে 
কলকাতা আসবার ট্রেন ছাড়া অন্য কোনও যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। সালার স্টেশন থেকে 
ট্রেনে চড়ে কলকাতা আসতে হয় এবং অধিকাংশ দিনই ট্রেন অবরোধ হয়। ফলে যাত্রী 
সাধারণকে প্রচন্ড অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। তাই আমি দীর্ঘদিন ধরে ভরতপুর হইতে 
দুখানা স্টেট বাস ভরতপুর থেকে কলকাতা, ভায়া-সালার, কাটোয়া, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর চালু 
করার দাবি করছি। কিন্তু এখনও পর্যস্ত কোনা ব্যবস্থা হয়নি। তাই অবিলম্বে দুখানা স্টেট বাস 
চালু করার জন্য আপনার মাধামে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে কোনও সাজেন নেই, কোনও 
আযানাসথেটিক্স নেই। ফলে হাসপাতালে অপারেশনের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। তাই আমি 
আপনার মাধ্যমে মাননায় স্বাস্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, হাসপাতালে যাতে রোগীদের অপারেশান 
হয় তার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করছি। 

(এই সময় কংগ্রেসের মাননীয় সদস্যগণ প্রতিবেদকদের টেবিল ঘিরে ওয়েলে স্লোগান 
দিতে থাকেন) 

(এই সময় কংগ্রেসের মাননীয় সদস্য শ্রী মিহির গোস্বামী মেজ তুলে নিয়ে ওয়েলের 
দিকে এগোতে থাকেন।) 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ৪ মিঃ স্পিকার স্যার, হাউসের প্রসিডিংস যাতে ঠিক ঠিক মতো 
চলে এবং যে বিষয় নিয়ে এই হাউসের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, নানান অভিযোগ দেখা 
দিয়েছে ওয়াকফের সম্পত্তির বিষয় নিয়ে সেই ব্যাপারে এখানে বক্তব্য রাখা হোক। এই 
ওয়াকফের প্রশ্নটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। এই নিয়ে সারা রাজো নানান প্রশ্ন উঠেছে এবং 
স্বাভাবিকভাবে এই হাউসের মধ্যেও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। সদস্যদের মধ্যে এই নিয়ে অভিযোগ 
থাকতে পারে, সে বিরোধী পক্ষই হোক বা সরকারি পক্ষই হোক। এই ওয়াকফের সম্পত্তি : 


1210৭ 09129 3]. 


বিষয় নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক। মন্ত্রী এখানে আংশিকভাবে বিবৃতি দিয়েছেন, এখানে 
একটা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেওয়া হোক । 
(গোলমাল) 


(কিছু কংগ্রেস সদস্যদের স্লোগান চিৎকার টেবিল বাজানো এবং প্রচন্ড গোলমালের 
মধ্যে বলতে থাকে।) 

শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
সবরাষ্ট্রমস্ত্ির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ২৪.৬.৯৬ তারিখে বাগনান ও ঘোড়াঘাটা স্টেশনের মধ্যে 
ট্রেন ডাকাতি হয়েছ। রেল মুটেরা যারা টিইউ.সি.সির ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত তারা প্যাসেঞ্জারদের 
সহযোগিতায় মার খেয়েও সাত জন ডাকাতকে ধরে ফেলে। ধরার পর সেইসব ডাকাতদের 
জিআর.পিতে নিয়ে যায় এবং আর.পি.এফের হাতে তুলে দেয়। সাত জন ডাকাত তাদের 
নাম যথাক্রমে, জলো সাউ, রঞ্জিত দাস, প্রদীপ সরকার, নেপাল দেবনাথ, অসীম দে, উত্তম 
সাহা ও উত্তম সেনগুপ্ত। তাদের হাঁওড়ায় জিআর.পি লকআপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের . 
কাছ থেকে আট হাজার পাঁচশো টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। স্যার, মেল এবং এক্সপ্রেস ট্রেনে 
এই ধরনের ডাকাতি প্রায়ই হচ্ছে। এর সঙ্গে জিআর.পি এবং আর.পি.এফের একাংশের 
যোগসাজশ আছে বলে আমার মনে হয়। অতীতে রেল ডাকাত স্বপন মুখার্জি' তাকে তার 
গ্যাং সহ ধরে উলুবেড়িয়া জি.আর.পির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। যাদের টাকা গিয়েছে 
তাদের নাম জুলমি হোশেন ও প্রবীর ব্যানার্জি। আমার অনুরোধ অবিলম্বে রেল ডাকাতি বন্ধ 
করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। তা নাহলে যাত্রী সাধারণের সিদ্ধান্ত হল 
তারা রেল অবরোধ করবেন। 


শ্রী হাবিবুর রহমান ঃ (উল্লেখ করেন নি) 
শ্রী আবু মোল্লা ৪ (উল্লেখ করেন নি) 

শ্রী শশাঙ্ক শেখর বিশ্বাস ঃ (উল্লেখ করেন নি) 
শ্রী মাণিক উপাধ্যায় £ (উল্লেখ করেন নি) 
শ্রী শ্যামদাস ব্যানার্জি $ (উল্লেখ করেন নি) 
শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ (উল্লেখ করেন নি) 


(481 0015 50080 ০01781055 (1) 1170101901১ ৬/০15 91101101110 11) 1106 ৮০911 ০01 
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শ্রী গোপালকৃষণ দে £ (উল্লেখ করেন নি) 

0156 
শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ (উল্লেখ করেন নি) --[0159-- 
শ্রী সুদীপ বন্দোপাধ্যায় ঃ উেল্লেখ করেন নি)--ব০1৯১-- 
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শ্রী অমর চৌধুরি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় জানাতে চাই। এটা শুনলে বিরোধীরা আবার উত্তেজিত হয়ে পড়বেন। স্যার, আনন্দবাজারে 
একটি খবর বেরিয়েছে ১৩ই জুন তারিখে। ১৪ বছরের একটি কিশোরী পরিচারিকা ধর্ষিত 
হয়। সে হাসপাতালে দুদিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। ধর্ষণকারীর নাম সুজিত গঙ্গোপাধ্যায় 
দমদম টাউন কংেগ্রসের একজন নেতা । অদ্যাবধী পলাতক । দমদম ক্যান্টনমেন্টের সুভাষনগরের 
স্থানীয় মানুষেরা প্রচন্ড বিক্ষুদ্ধ। পুলিশ নিদ্্রিয় আছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অবিলম্বে 
অপরাধীকে গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি। 

(প্রচন্ড গোলমাল) 

(41 015 51986 10170 50010 130% ৮/05 10 (0170 011 (16 (2016) 

[12-30--12-40 7৬] 

(গোলমাল) (এই সময় কংগ্রেস সদস্যরা তুমুল হট্টগোলের মধ্যে টেবিল চাপড়াতে 
থাকেন) 

শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের 
অন্তর্গত র্যালিস ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানি। (কোম্পানির মালিক পক্ষ গত ১লা নভেম্বের 
১৯৯৫ থেকে একতরফা ভাবে এই কোম্পানিতে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক চালু করেছেন। 
ফলে কারখানাটি বন্ধ আছে। এর ফলে এই কারখানার শ্রমিকদের দুরবস্থার মধ্যে পড়তে 
হয়েছে। এই কারখানাটি পুর্ব ভারতের জীবনদায়ী ওঁষধধ তৈরির অন্যতম কারখানা । এখানে 
লোমোডেক্স, ডেক্স্রন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ উঁধধ যা ডিফেন্সে লাগে তা এই কারখানায় তৈরি . 
হয়। এই সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের ব্যাপারে শ্রম-দপ্তর এবং মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে ত্রিপাক্ষিক 
বৈঠক হয়। কিন্তু কারখানাটি খোলে নি। এই কারখানাটি খোলার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় 
থেকে ১৮ই জুন ১৯৯৬ মালিক পক্ষকে একটা চিঠি পাঠানো হয়। কিন্তু মালিক পক্ষ 
একতরফা ভাবে ওই করাগানয় লাসপেনশন অফ ওয়ার্ক বজায় রেখেছেন। এ ব্যাপারে রাজ্য 
সরকার সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। আমি এই কারখানাটি অবিলম্বে খোলার জন্য শ্রম- 
দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

(গোলমাল) € এই সময় কংগ্রস সদসারা তৃখুণ হট্টগোলের মধ্যে টেবিল চাপড়াতে 
থাকেন) 


শ্রী শীতলকুমার সর্দার £ উল্লেখ করেন নি। 

শ্রী গুলশন মলিক £ উল্লেখ করেন নি। 

শ্রী অসিত মিত্র ঃ উল্লেখ করেন নি। 

শ্রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ই উল্লেখ করেন নি। 
শ্রী শোভনদেৰ' চট্টোপাধ্যায় £ উল্লেখ করেন নি। 


(গোলমাল) ( এই সময় কংগ্রেস সদসারা. তুমুল হট্টগোলের মধ্যে টেবিল চাপড়াতে 
থাকেন) 
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শ্রী মহম্মদ ইয়াকুব £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে মাননীয় স্বাস্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নিবচিন কেন্দ্র দেগঙ্গার অন্তর্গত 
কদম্বগাছির প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে গত ৫ বছর ধরে কোনও রুগী ভর্তি করা হচ্ছে না। 
কারণ সেখানে কোনও ডায়েট সাপ্লাই করা হয় না গত ৫ বছর ধরে। এর ফলে বিশেষ 
করে ম্যাটারনিটি কেসগুলোর ভর্তি সম্পূর্ণ বন্ধ আছে। অবিলম্বে এ সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণের জন্য আমি মাননীয় স্বাস্থযমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


(গোলমাল) ( এই সময় কংগ্রেস সদস্যরা তুমুল হট্টগোলের মধ্যে টেবিল চাপড়াতে 
' থাকেন।) 
শ্রী দেওকিনন্দন পোদ্দার £ নট প্রেজেন্ট। 

শ্রী অশোক দেব £ উল্লেখ করেন নি। 

শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ নট প্রেজেন্ট। 


ৃ (গোলমাল) €( এই সময় কংগ্রেস সদস্যরা তুমুল হট্টগোলের মধ্যে টেবিল চাপড়াতে 
: থাকেন) 

শ্রী মহম্মদ আনসার উদ্দিন ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
আপনার মাধামে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি অকর্ষণ করছি। আমাদের জেলার, 
হাওড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে এক সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে ডাক্তারের 
সংখ্যা, স্পেশাল ডাক্তার নিয়ে মোট ৫৪ জন। আ্যান্থুলেল ২টি, তার মধ্যে একটি সচল করা 
হয় না। এখানকার অনেক ডাক্তার তাদের নার্সিং হোমে এখানকার অনেক রুগীকে ভর্তি হতে 
বলেন। সেই সব রোগীদের কোন অপারেশন করার থাকলে সেই অপারেশন এঁসব নারির্ং 
হোমে করতে বলা হয় এবং এতে প্রায় ৬০-৭০ হাজার টাকার প্রয়োজন হয়। গরিব মানুষের 
পক্ষে এত টাকা জোগাড় করা মুশকিল। সেজন্য অবিলম্বে আমি এঁ হাসপাতালের ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপের জন্য মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


(গোলমাল) € এই সময় কংগ্রেস সদসারা তুমুল হট্টগোলের মধ্যে টেবিল চাপড়াতে . 
থাকেন।) 


(গোলমাল) 


. শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহন 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আজকে কে্ী় রেলমন্ত্রীর কাছে আমাদের রাজ্যের সাং 
*ডেপুটেশনে যাচ্ছেন। মেনর! রেল গড়িয়া পর্যন্ত সম্প্রসারণ করতে হবে, এই দাবি দীর্ঘদিন 
করা হচ্ছে। তার সাথে মেট্রো রেল- গিরিশ পার্ক স্টেশনকে রবীন্দ্রনাথের জৌড়ার্সাকো 
র সাথে সাবওয়ের দ্বারা সংযুক্ত করার দাবিও কলকাতা মহানগরী ইতিমধ্যে 
জানিয়েহেঁ এরা এখানে হল্লাবাজি করছে, কিন্ত তাদেরই সভাপতি মেট্রোরেলের কর্মচারিদের 
কথা বলেছেন। আমরাও বলেছি মেট্রো রেলের কর্মচারিদের চাকরির নিরাপত্তা সুনিশ্চত 
করতে হবে এবং এর পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। আজকে 
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পরিবহন মন্ত্রী এই কথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে ফ্যাক্স করে পাঠান। 
শ্রী গোপালকৃষ্ণ দে £ (উল্লেখ করেননি) 


শ্রী মুরসালীন মোল্লা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মহেশতলা পৌর এলাকার জনসংখ্যা ২লক্ষ ২৫হাজার, কলকাতা 
কর্পোরেশনের দক্ষিণের পায়ের তলায় থাকছে। গার্ডেনরীচ এলাকায় দুটি-সন্তোষপুর নিকাশি 
এবং মুদিয়ালী ময়লা জল ২/৩ অংশ ডুবিয়ে দিচ্ছে। ড্রেন কাচা থাকায় বড়জলা, গুলজারীবাগ, 
মাকালহাটী.সন্তোষপুর, এসব এলাকায় আন্ত্রিক, আমাশা ছড়িয়ে পড়ছে। অন্যদিকে গার্ডেনরীচের 
ওয়াটার ওয়ার্কেস-এর জল মহেশতলার উপর দিয়ে যাচ্ছে__কিন্তু পানীয় জল পাচ্ছে না। 
সি.এম.ডি.এ থেকে মহেশতলা-বজবজ রোডের পাশে নয়নজুলি প্রকল্প করা হচ্ছে না । ময়লা 
জল মহেশতলাকে বিষাক্ত করছে, আর তারই নভিমুল থেকে উঠে পরিশ্রুত জল ছড়িয়ে 
যাচ্ছে অন্য জায়গায়। এই কনট্রাস্টপোয়েটিক কনট্রাস্টের অবসান চাইছি। 


[12-40--12-50 1৮] 


(এই সময় কংগ্রেস সদস্যরা ওয়েলে নেমে প্রচন্ড গোলমাল করতে থাকেন। কোন কোন 
সদসাকে দেখা যায় বিধানসভার প্রতিবেদকদের লেখার টেবিলে পেপার-ওয়েট দিয়ে প্রচন্ড 
জোরে জোরে শব্দ করতে এবং তীদের ব্যবহৃত সাউন্ড বক্স নিচে নামিয়ে রাখতে । কোন 
কোন কংগ্রেস সদস্যকে ওয়েলের কার্পেটে শুয়ে এবং বসে পড়তেও দেখা যায়। 


শ্রী ইউনুস সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্টরম্ত্রির 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আজ সকাল আটটার সময় বহরমপুর থানার তারাকপুর গ্রামের 
আব্দুল হামিদ মধুপুর মোড়ে খুন হয়েছে। সে বাজার করতে যাচ্ছিল তখন কংগ্রেসি ঘাতক 
বাহিনী তাকে নৃশংস ভাবে খুন করে। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এ খুনিদের অবিলম্বে 
গ্রেপ্তারের দাবি করছি। দোষীদের যাতে দৃষ্টাস্তমূলক সাজা দেওয়া হয় আমি তার দাবিও 
করছি। 


(গোলমাল) 


107. [₹91170179110121৬121709] : 101. 51069151511, 1] ৮০1৫ 11106 00 
01116 0110 10100 00101101011 01) 010 17019161712 11115151 49081 0176 011101- 
11৮ ৬0101 50015 0110051) 101095 2011619)0011,1)150-1৬1101010016, 110095000- 
[06 19১ 811590 ০০9০1 17006 001 011100116৬9 ১0100019 01085107176 
01199111954 7০ 016191)0 [010065 01001 10116]0]11 ১.১. 9-1-,101791017, 
91111100119, 10117, 30191012070 7185101, 1176 0010911179৮/10101) 595 1910 
80০0 (1165 9015 10201 ৮/17101) 1795 106011 021770260 0 01661917 [919095. 1 
৬/০814 1901005১001 19130111178 01 [1005 170176019161) 0170 515595 10 01101190 
9০101121101 900105 1[0 00111 0100 01101 10870 ৬/9(1, 511106 (11976 15 10 
91900110109 001 0100170 1৮011 99215. 9০, 1 ৮/০৮]এ 116 (0 01116 016 10170 
01001101011 01 10115171715 1৬111015151 0110081) ১০৪ 11 01516510901. 


(হইচই, এই সময় মাননীয় কংগ্রেস সদসাগণ চিৎকার করতে থাকেন।) 
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শ্রী মন্মথ রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বনর্গী মহকুমা এবং তার সংলগ্ন এলাকার 
মধ্য দিয়ে ইছামতী, যমুনা, কোদলা প্রভৃতি নদী প্রবাহিত। এর সঙ্গে এলাকার বহু বিল 
বাওড় যুক্ত, এর জলে মাছ চাষ এবং ফসল ফলানো হয়ে থাকে । এসব নদী সাগর থেকে 
শতাধিক মাইল দুরত্বে অবস্থিত । তবুও সম্প্রতি এসব নদীর জল ভয়ানকভাবে লবনাক্ত হয়ে 
পড়েছে। বিশেষ করে শ্রীক্মের সময়ে। মাটি ক্রমেই নোনা ধরে যাচ্ছে, এর ফলে মাছ ও 
ফসল চাষের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। এমন কি জল তোলার মেশিনও খারাপ হয়ে 
যাচ্ছে। বিষয়টি বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার 
আবেদন করছি। 


(এই সময় মাননীয় কংগ্রেস সদস্যগণ প্রচন্ড জোরে টেবিল বাজাতে থাকেন।) (হইচই) 


শ্রী পদ্নিধি ধর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বালি থানার গ্রামাঞ্চলের চারিদিকে রেল 
লাইন দিয়ে ঘেরা। এর মধ্যে বর্তমানে ন্যাশনাল হাইওয়ে-_-২ এবং ন্যাশনাল হাইওয়ে-_৬ 
প্রবাহিত। এখানে যদি কোনও ঘটনা ঘটে তাহলে বালি থানা থেকে পুলিশ যাওয়া অত্যন্ত 
দুঃসাধ্য এবং পুলিশি হস্তক্ষেপের আগেই অঘটন ঘটে যায়। তাই বালি থানায় নিশ্চিন্দা, 
_ সাপুইপাড়া, দুর্গাপুর অভিয়নগর ১ এবং ২, এবং লিলুয়া থানার উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ 
জয়পুর নিয়ে একটা নতুন থানা গঠন করার দাবি করছি। পূর্ণাঙ্গ থানা না হয় একটা পুলিশ 
আউট পোস্ট স্থাপন করার জন্য দাবি জানাচ্ছি। 


(হইচই চলতে থাকে এবং মাননীয় কংগ্রেস সদস্যগণ টেবিল বাজাতে থাকেন) 


শ্রী রামপদ সামন্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমানে শস্যবিমা প্রকল্প যে নিয়মে চালু আছে তাতে দেখা যায় যে 
একটি ব্লকের অত্যন্ত ৫০ পারসেন্টের বেশি ক্ষতি হয়, তাহলে বিমাকারী কৃষকরা শস্যবিমার 
মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পেতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী দেখা যায় যে রাজ্যের 
কিছু এলাকা আছে যেগুলি প্রতি বছর অতিবর্ষণে বা বন্যায় প্লাবিত হয় এবং কৃষকরা 
ক্ষতিগ্রস্ত হন। অথচ এই সব গ্রামের সংখা এমন যা ব্লকের মোট গ্রামের সংখার ৫০ 
পারসেন্টের অনেক কম। ফলে এই সব গ্রামের কৃষকগণ শস্যবিমার সুযোগ থেকে বঞ্চিত 
' হন, ফলে এদের আর্থিক দুরবস্থা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়, এ অবস্থায় শস্যবিমা প্রকল্পের 
সংশোধন হওয়া দরকার। তাই আমি মাননীয় কৃষিমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাই শস্যবিমা প্রকল্পকে 
ব্লক ভিত্তিক না করে গ্রামভিত্তিক যাতে করা যায়, গ্রামের গরিব কৃষকদের স্বার্থে অবিলম্বে 
যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 


(এই সময় হইচই হতে থাকে, টেবিল বাজানো হতে থাকে) 


শ্রী শক্তিশদ খাঁড়া ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পোলবা থানার রাজহাট এবং সুগন্ধা 
গ্রাম পঞ্চয়েতে বেশ কয়েক কিঃমিঃ পাকা সড়ক আছে, যা সি.এম.ডি.এ. ২০/২৫ বছর আগে 
নির্সণ করেছিল। কিন্তু অদ্যাবধি রাস্তাগুলি সংস্কার না হওয়ার ফলে রাস্তাটি খানা, খন্দ, 
গর্তে ভর্তি হয়ে গেছে, পিচ-খোয়া উঠে গিয়ে রাস্তার মাটি বের হয়ে পড়েছে অনেক দিন 
আগেই। ফলতঃ সকল প্রকার যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। রাস্তাগুলির মধ্যে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হচ্ছে দিলি রোড হইতে খালিকানী ভায়া এরেঙ্গা-জারড়া রাস্তা এবং 
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[2511) 10176, 1996] 
দিলি রোড হইতে হুগলি স্টেশন ভায়া পাঁচরাণী রাস্তাটি। এলাকার জনগণের স্বার্থে রাস্তাগুলির 
আশু সংস্কারের আবেদন রাখছি বিভাগীয় মন্ত্রীর নিকট। 


(এই সময় প্রচন্ড চিৎকার হতে থাকে) 
[12-50--1-00 7৬] 
(প্রচন্ড গোলমাল) 


শ্রী ব্রচ্মময় নন্দ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় তথ্য ও 
সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, নেতাজীর একাস্ত বন্ধু 
বিখ্যাত সংগীত সাধক প্রয়াত দিলীপকুমার রায়ের জন্ম শতবার্ষিকী শুরু হয়েছে। সংগীত 
জগতে তার অবদানের কথা সর্বজনবিদিত। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর অবনিনন্দ, আলাউদ্দিন, 
লালন, উদয়শঙ্কর-পুরসংস্কারের সঙ্গে যাতে দিলীপকুমারের নামও যুক্ত করে দেশের কৃতি 
সংগীত শিল্পীদের সম্মানিত করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার একটা সংখ্যা যাতে দিলীপকুমার 
শত-বার্ষিকী সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করেন তার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। স্যার, সংস্কৃতির 
বিভিন্ন ধারায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে চারুকলা শিল্পীদের, সংগীত শিল্পীদের, বাউলদের 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয়। অতএব আমি সংগীতের প্রবাদ পুরুষ 
দিলীপকুমার রায়ের নামে যাতে একটা পুরস্কার এবং পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার একটা সংখ্যা 
প্রকাশিত হয় তার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। 


(প্রচন্ড গোলমাল) 


শ্রী অশোক গিরি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কাকদ্বীপ বিধানসভা এলাকার মধ্যে ৫ 
নং হাটে এফ.সি.আই.এর একটি গোডাউন আছে। এই গোডাউন সাড়ে চার বছর বন্ধ । 
সম্প্রতি এটাকে গুটিয়ে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে। কাকছ্বীপ, 
নামখানা, সাগর, কুলপী ও পাথরপ্রতিমা এলাকায় অবস্থিত হোলসেলারগণ রেশনে বিলি 
করার জন্য চাল, গম, এখান থেকে পেত। এটা গুটিয়ে ফেলা হলে সুষ্ঠু গণ-বন্টন ব্যবস্থা 
ব্যহত হবে এবং শ্রমিকরা ছাটাই হয়ে যাবেন। 


(প্রচন্ড গোলমাল) 


শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গোটা রাজ্যে কংগ্রেসে) আইন শৃঙ্খলার 
অবনতি ঘটানোর অপ-প্রয়াস চালাচ্ছে। আমি এবিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রির দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি-কঠোরভাবে এই প্রয়াস দমন করা হোক। আজ সকাল ৮-টায় আমার কেন্দ্রের সংলগ্ন 
এলাকায় তারকপুরের আব্দুল হামিদকে কংগ্রেপিরা খুন করেছে। এবিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি। 


(প্রচন্ড গন্ডগোল এবং বাধাদানের মধ্যে) 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বরাষ্ট্রমনত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হচ্ছে, পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট (পি.ভি.আর) 
অনেক ক্ষেত্রে বিলম্বিত হচ্ছে এবং দুর্নীতিও হচ্ছে। সেইজন্য আমার আবেদন, পি.ভি.আর 
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বাতিল করা হোক। নতুবা পরিবর্তে বি.ডি.ও প্রিন্সিপ্যাল বা প্রধান শিক্ষকের উপর পিভিআরের 
দায়িত্ব দেওয়া হোক। এই হচ্ছে আমার আবেদন। 


শ্রী সুশীল বিশ্বাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি ইতিপূর্বে এই পবিত্র বিধানসভাতে 
পশ্চিমবঙ্গ সহ আমার বিধানসভা এলাকার নদীয়া জেলার চাপড়া ও কৃষ্ণগঞ্জথানা এলাকার 
সীমান্ত সমস্যা নিয়ে বারবার বলেছি। উক্ত এলাকার হাটখোলা, মহোখোলা, রঙ্গিয়ারপোতা, : 
মলুয়াপাড়া, বিজয়পুর, বানপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় ২টি জুনিয়ার হাইস্কুল ও ৪টি প্রাথমিক 
বিদ্যালয় কীটাতারের ওদিকে পড়ে গেছে। এরফলে ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যেতে পারছে না। 
তাই আমি আপনার মাধ্যমে এই বিধানসভা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
যাতে অবিলম্বে বাবস্থা নেওয়া হয়। 


শ্রী মৃূনালকান্তি রায় ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্্মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হচ্ছে, রামনগরের হামির প্রাথমিক স্বাস্্যকেন্দ্রের স্থায়ী ডাক্তার, 
শ্রী তরুন ব্যানার্জিকে সরিয়ে দিয়ে চুক্তির ভিত্তিতে অন্য ডাক্তারকে নিয়োগের ব্যবস্থা হচ্ছে। 
এরফলে এ এলাকায় ভীষণ উত্তেজনা, অবস্থান ইত্যাদি হচ্ছে। তাই আমার আবেদন, ডাঃ 
তরুন ব্যানার্জিকে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বাবস্থা এখনই গ্রহণ করা হোক। তা নাহলে 
সেখানে আরও অস্ত্রীতিকর কান্ড ঘটবে। 


শ্রী বুদ্ধদেব ভকৃত £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হচ্ছে, বেলপাহাড়ী ব্লকের, বাঁশপাহাড়ী, ভুলোভেদা, 
সদাপাড়া, ভেলাইডিহা, এড়গোদা প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্যুতায়ন হয়নি। এসব অঞ্চলে যাতে 
অবিলম্বে বিদ্তায়ন হয় তারজন্য আমি মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং : 
অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী চক্রধর মাইকাপ £ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বসথ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ের প্রতি। বিষয়টি হচ্ছে, ছোট ছোট 
মহকুমায় ২৫০ শয্যা পর্যন্ত হাসপাতাল আছে। অথচ মেদিনীপুর জেলা ভারতের মধ্যে বড় 
জেলা এবং কীথি মহকুমা হাসপাতার জেলার মধ্যে আয়তনের দিক দিয়ে বড় হওয়া সত্তেও 
সেখানে মাত্র ১১০টি শয্যা আছে। সেইজন্য আমি এ হাসপাতালে ২৫০ শয্যা করার দাবি 
জানাচ্ছি। এ ছাড়া এঁ হাসপাতালে ভিজিটিং কমিটির মিটিং বছরে একবারও ডাকা হয় না। 
একবেলা রান্না রোগীদের দুইবেলা খাওয়ানো হয় যেটা সম্পূর্ণ অন্যায়। আমি এই অন্যায় 
ব্যবস্থার প্রতিকারের আবেদন জানাচ্ছি। 

[1-00--1-10 71৮] 

শ্রী চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি জরুরি বিষয়ে মাননীয় 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নির্বাচনের পর নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে 
কংগ্রেস আই সমাজ বিরোধীরা খুন, সন্ত্রাস, ও লুঠ চালিয়ে যাচ্ছে। আমার করিমপুর থানাও . 
ব্যতিক্রম যাচ্ছে না। পাতিডাঙা এলাকার ঘটনা সবচেয়ে উদ্বেগজনক। পরপর কংগ্রেস আই 
গোষ্ঠীর বিভিন্ন সমাজ বিরোধী এই সব কান্ড ঘটাচ্ছে। দিনের বেলায় লুঠ করছে এবং 
এমনকি নিজেদের মধ্যে খুন সন্ত্রাস চালিয়ে জনসাধারণকে আতঙ্কিত করছে এবং সমাজ 
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বিরোধীদের দাপট ও সন্ত্রাস, লুঠ, মানুষকে আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলেছে। অবিলম্বে 
বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার ও সমাজ বিরোধীদের গ্রেপ্তার করার অনুরোধ জানাচ্ছি। 


(গোলমাল) 


(দু'জন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য কনস্ট্যানটলি রিপোর্টস্‌ টেবিলে পেপার ওয়েট 
ঠুকতে থাকেন। এবং অনেক বিরোধী দলের সদসা স্লোগান দিতে থাকেন।) 


(গোলমাল) 


শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অমার নির্বাচনী কেন্দ্র গোঘাট থানার 
রাস্তাগুলির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে, আরামবাগ-_কোতলপুর, আরামবাগ- 
কামারপুকুর-বদনগঞ্জ, রাস্তাটি অত্যন্ত খারাপ। রাস্তার ফাঁকে ফীকে গর্ত। যানবাহন চলাচলে : 
বিঘ্ন ঘটছে। এছাড়া আরামবাগ-বর্ধমান, আরামবাগ-কলকাতা যাওয়ার রাস্তাটির অবস্থাও শোচনীয় 
হয়ে পড়েছে। রাস্তার ফাকে ফীকে থাকায় একদিকে যানবাহন চলাচলে বিদ্ব ঘটছে এবং 
অপরদিকে নিত্য দুর্ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে রাস্তাগুলির মেরামতের জন্য পূর্তমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 

(গোলমাল, ন্লোগান এবং টেবিল ঠোকা চলতে থাকে) 


শ্রী মহঃ মহাবুদ্দিন £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া নির্বাচনী কেন্দ্র 
সেখানে কংগ্রেসআই) এর আশ্রয়পুষ্ট সমাজবিরোধী দ্বারা ব্যাপক সন্ত্রাস, লুঠতরাজ এবং 
হুমকি দেওয়া হচ্ছে। গত লোকসভা, বিধানসভা নির্বাচনের পর ২০/২১জুন তারিখে কালিকাপুর, 
পাইকাল, শিতলাপুর এবং কদমগাছি গ্রামে ব্যাপক হারে কংগ্রেস আশ্রিত সমাজ বিরোধীরা 
লুঠ মার, জখম করেছে। থানায় এফ.আই.আর. করতে গেলে পুলিশের এক অংশ ডায়রি 
নিতে অস্বীকার করছে। মানুষ ভয়ানক সন্ত্রাসের মধ্যে বসবাস করছে। এই বিষয়ে আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


(গোলমাল) 


(....প্রচন্ড গণ্ডগোল এবং মাননীয় কংগ্রেস সদস্যগণের পক্ষ থেকে সদস্যদের বক্তব্য 
রাখতে বাধা দান। ......এবং মাননীয় কংগ্রেস সদস্যগণের “চোর মন্ত্রী কোথায় গেল? পালিয়ে 
গেল, ইত্যাদি শ্লোগান সহ কক্ষের ওয়েলে প্রতিবেদকদের টেবিলের চারিদিকে ব্রমাগতভাবে 
পরিক্রমণ এবং টেবিলে নানা বস্তু দিয়ে শব্দ করে বাধা দান) 

শ্রী খগেন্দ্রনাথ মাহাতো £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শালবনী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের 
কতগুলো অব্যবস্থার প্রতি মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের 
জন্য আমি অনুরোধ রাখছি।...(প্রচন্ড হট্টগোল ও বাধাদান)... এ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৩-৪ জন ডাক্তার 
থাকলেও তারা হসপিটাল কোয়ার্টারে না থেকে নিজেদের বাড়ি থেকে যাতায়াত করেন। উক্ত 
্বা্থ্যকেন্্রে রোগীরা প্রয়োজনীয় ওষধপত্র নিয়মিত ও সময়মতো পান না। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের 
পূর্বে খাদ্য বার যে ব্যবস্থা চালু ছিল সেটা ৭-৮ বছর বন্ধ আছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে কোনও 
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_ আ্যান্থুলেদ নেই, বিদ্ুত সংযোগও নেই এবং এক্সরে মেশিন ৭-৮ বছর সেখানে পাঠানো 
হলেও সেটি চালু হয়নি। রোগীদের স্বার্থে অবিলম্বে বিষয়গুলির দিকে নজর দেবার জন্য 
অনুরোধ রাখছি। . 
(কংগ্রেস পক্ষ থেকে প্রচন্ড গোলমাল এবং বক্তব্য রাখতে বাধা দান) 
শ্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বাসথ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হল, আমার বিধানসভা কেন্দ্র মেমারীর বোহার গ্রামে 
আই-পি.পি.-৪ প্রকল্পে ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের টাকায় একটি নতুন প্রাইমারি হেলথ সেন্টার তৈরি 
_ হয়েছে, কিন্তু এখনও চালু হয়নি। যাতে হেলথ সেন্টারটি অবিলম্বে চালু হয় তার জন্য আমি 
মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি। 
(প্রচন্ড হট্টগোল এবং কংগ্রেস পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখতে বাধা দান) 
শ্রী মহম্মদ হান্নান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় উচ্চ 
শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমানে রামপুরহাট মহকুমা শহরে ছাত্রীদের জন্য আলাদাভাবে 
কোনও মহাবিদ্যালয় নেই এবং তারফলে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। যাতে অবিলম্বে এ শহরে 
ছাত্রীদের জন্য একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দেবার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীর 
কাছে দাবি জানাচ্ছি। 

(প্রচন্ড গোলমাল) 
শ্রী নর্মদা রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বুনিয়াদপুরে গত বছর নতুন মহকুমা সদর 
স্থাপন করা হয়, কিন্তু এলাকার সুবিধার্থে কুশমন্ডি, হরিরামপুর, বংশীহারী ও গঙ্গারামপুর, 
এই থানাগুলিকে নিয়ে একটি নতুন মহাকুমা সদর স্থাপন করা হয়, একজন এস.ডি.পিও- 
বসেন, কিন্তু কোনও কাজ এই মহকুমা সদর থেকে হয় না। অবিলম্বে নতুন মহকুমা সদর 
হিসাবে বুনিয়াদপুরে ট্রেজারী ও কোর্ট খোলার জনা আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


(প্রচন্ড হট্টগোল এবং মাননীয় কংগ্রেস পক্ষ থেকে প্রতিবেদকদের টেবিল চাপড়ে 
বাধা দান) 


শ্রী সুভাষচন্দ্র সোরেন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় 
স্াস্থামন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নয়াগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে গোপীবল্পভপুর ব্লক ওয়ানের ৪নং 
এবং ৭নং গ্রাম পঞ্চয়েত এলাকায় মধ্যবর্তী স্থানে নরিসলে একটি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ 
স্থাপন করবার জন্য আমি মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি। এ এলাকায় ২০ কিলোমিটারের 
মধ্যে কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই এবং তারফলে প্রতি বছর চিকিৎসার অভাবে বহু মানুষ মারা 
যায়। যাতে অবিলম্বে নরিসলে একটি স্বাস্থাকেন্দর স্থাপিত হয় তারজন্য আমি মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর - 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। : 
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(এই সময় কংগ্রেস দলের মাননীয় সদস্যগণ প্রতিবেদকদের টেবিলের উপর টিন 
বাজাতে থাকেন এবং পেপার ওয়েট দিয়ে জোরে জোরে ঠুকতে থাকেন) 


4558/001,% 17300880195 
এ [2511) 10176, 1996] 


শ্রী সুভাষ গোস্বামী ঃ (ডিড নট মেনশন) 
(তুমুল গোলমাল) 


শ্রীমতী সুস্মিতা বিশ্বাস $ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি গ্রন্থাগার 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে আমাদের বড়জোরা ব্লকে তাজপুর গ্রামে একটা গ্রন্থাগার 
আছে এবং এই গ্রস্থাগারটি পুরানো এবং এঁতিহ্যময়। একসময় এই লাইব্রেরিতে বড়ো মণীষীদের 
আড্ডার তুফান উঠত । স্যার, এই লাইব্রেরিটা আজকে ধ্বংসের মুখে। তাকে পুনরুজ্জীবিত 
করার জন্য আপনার মাধ্যমে গ্রন্থাগার মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


(তুমল গোলমাল) 


শ্রী প্রভঞ্জন মন্ডল ঃ জাংগীপাড়ার রাজবোল হাটে পড়েল পরিবারের তিনজন খুন 
হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে মালিক পরিবার এবং পোড়েল পরিবারের মধ্যে পারিবারিক 
বিরোধ আছে সম্পত্তি নিয়ে। দেড় বছর আগে মালিক পরিবারকে গ্রাম ছাড়া করে দেয় এবং 
তারা দামোদরের তীরে গিয়ে বাস করে। তারা আবার যখন ফিরে আসে তখন তাদের উপর 
আঘাত করা হয়। এই পারিবারিক বিরোধকে রং চড়ানোর চেষ্টা করছে কংগ্রেস(আই)। এই 
ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার জনা আপনার মাধ্যমে স্বরাষট্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


(তুমুল গোলমাল) 


(এই সময় কংগ্রেস দলের মাননীয় সদস্য গণ প্রতিবেদকদের টেবিল ঘিরে স্লোগান 
দিতে থাকেন) 


শ্রী নৃপেন গায়েন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, হিংগলগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে বর্তমানে 
ভবানীপুর, সাহেবখালী যোগশগঞ্জ রামেশ্বরপুর উপস্বাস্্য কেন্দ্রগুলিতে কোনও ডাক্তার নেই। 
গ্রামের গরিব মানুষ কোনও রকম চিকিৎসা পাচ্ছে না। বামফ্রন্ট সরকার গ্রামাঞ্চলে ডাক্তার . 
নিয়োগের চুক্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই পদ্ধতিতে উক্ত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে 
ডাক্তার নিয়োগ করা হোক এবং মালটিপারপাস হেলথ স্বীম গ্রামে গ্রামে যে সাব সেন্টার- 
গুলি আছে সেইগুলি চালু রাখার জন্য মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


(তুমুল গোলমাল) 


শ্রী জাহাঙ্গীর করিম £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে কৃষিমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। স্যার, কয়েকদিন ধরে প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে মেদিনীপুর জেলার কৃষকদের 
বীজ ধানের চারা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। বিনা মুল্যে তাদের যাতে বীজ ধান সরবরাহ 
করা হয় তার জন্য আমি মাননীয় কৃযিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


(তুমুল গোলমাল) 
শ্রী বিজয় বাগদী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্তমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী এলাকার আসানসুলী, রামপুর গোপানপুর মৌজায় গত 


দশ বছর যাবৎ তার চুরি যাওয়ার ফলে প্রায় ৮ থেকে ১০ হাজার মানুষ বিদুৎ বিহীন 
অবস্থা আছে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে উক্ত . 
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মৌজাগুলিতে অতি সত্বর বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা যায়। 
(গোলমাল) 


শ্রী নির্মল দাস £ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক বলে দাবি করে কংগ্রেস। তারা আজকে 
ছিন্নমস্তা কালীর মতো সংসদীয় গণতন্ত্র ধবংস করে চলেছে। আজকে হাউসে যেটা ঘটছে 
সেটার ছবি তুলে টি.ভি. সম্প্রচার করুক, যাতে করে কংগ্রেসি নির্বচিত বিধায়করা যে সমস্ত 
এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছে, তারা কি ভাবে জনগণের সেবার নাম করে সংসদীয় গণতন্ত্রের 
পবিত্র গীঠস্থান বিধানসভাকে কলুষিত করছে তা দেখতে পান। এমন কি হাউসে যাঁরা রেকর্ড 
করেন, সেই রিপোর্টারদের টেবিল চাপড়াবার জন্য বাইরে থেকে নানা বাদ্যযন্ত্র এনে যে ভাবে 
ন্যাকারজনক ভুমিকা পালন করছেন, এটা আমাদের দেশের ইতিহাসে তথা পৃথিবীর সংসদীয় 
গণতন্ত্রের ইতিহাসে নজিরবিবহীন ঘটনা। আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি, আপনি 
অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এই সমস্ত প্রতিনিধি, যাদের দল কংশ্রেপ এবং 
যাদের সভাপতির বিরুদ্ধেষিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রাও বটে, যিনি আমাদের দেশে দুর্নীতির চরম 
পঙ্কে নিমজ্জিত সেই দলের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ এর থেকে আর বেশি কিছু আশা 
করেনা। তবুও বিধানসভার পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে এবং পার্লামেন্টের - 
স্পিকারের অনুরূপ এদের কার্যকলাপের সচিত্র বিবরণী সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপিত 
করতে হবে। এরা যে পদ্ধতিতে সংসদীয় ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে, আমি নিশ্চিত 
এদের ধ্বংস অনিবার্য। এদের ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই। 


(গোলমাল) 


শ্রী অসিতকুমার মাল ঃ (মাননীয় সদস্য উল্লেখ পর্বে বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ 
করেন নি।) 


(এই সময়ে অপরাহ্ন ২.৩০ মি. পর্যস্ত সভার কাজ মুলতুবি হয়ে যায়।) 
(1067 ৯01001177)0770) 
[2-30--2-40 77৮) 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আপনি দেখছেন এবং আমরাও 
দেখছি যে বিরোধীদের বেঞ্চ শৃণ্য অর্থাৎ কংগ্রেস বেঞ্ শৃণ্য। বিরতির আগে বিধানসভার 
অভ্যন্তরে যে ঘটনা ঘটেছে তা আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং আমরাও সবাই দেখেছি। 
সংসদীয় গণতন্ত্রের নুন্যতম রীতি-নীতি মেনে চলা যে আবশ্যক বিরোধীদলের লোকেরা তা 
ভুলে গেছেন। যে কান্ড ঘটেছে তাতে শুধু যে সরকার পক্ষের বেঞ্চ আক্রান্ত হয়েছে তাই 
নয়, আপনিও দেখেছেন, আমরাও দেখেছি যে, মাইক ভাঙা হয়েছে এবং যারা কর্মচারী 
বিধানসভার ভেতরে কাজ করছেন তাদেরও এক নাগাড়ে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের 
চেয়ার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। একটা ইট দিয়ে ক্রমাগত আওয়াজ করা হয়েছে, এমন কি মেস 
বা ন্যয়দন্ডকে যেভাবে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তারজন্য যেভাবে আওয়াজ 
তোলা হয়েছে তার সবটাই নিন্দনীয় এবং অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ। তারা বাইরে খুন, সন্ত্রাস 
ইত্যাদি করছেন, এখানেও বিধানসভার ভেতরে ওইসব কাজ করার চেষ্টা করছেন। বিধানসভার 
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[2507 7019, 1996] 
একটা এঁতিহ্য আছে, একটা দীর্ঘকালীন এঁতিহ্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে যে রুলস্‌ আ্যন্ড প্রসিডিওর 
আছে তারমধ্যে থেকেই বিরোধীপক্ষ তার বক্তব্য রাখবেন এবং তাদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ 
তারমধ্যেই থাকবে। কিন্তু ওনারা যে আচরণ করলেন সেই ক্ষোভ দেখাতে গিয়ে সেটা অত্যন্ত 
নিন্দনীয়। মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আপনি শ্রদ্ধাবান শুধু পশ্চিমবাংলায় নন, আপনি স্যার 
ভারতবর্ষের একটা বিশেষ স্থানে আছেন এবং বিরাট ভুমিকা আপনার। সেখানে কংগ্রেস 
আজকে যে ঘটনা ঘটাল সেটা শুধু নিন্দনীয় নয়, পরিষদীয় গণতন্ত্রের বাইরে। জনপ্রতিনিধিরা : 
যদি এই ধরনের আচরণ করেন ত্রহলেকি করে চলবে? আজকে বাজেটের মতো একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হওয়ার কথা, তাতে তাদের অংশগ্রহণ করাই বড় কথা নয়, 
বিধানসভার এতিহ্যকে রক্ষা করা হচ্ছে বড় কথা। সেখানে তাদের যদি অভিযোগ কিছু 
থেকে থাকে তারজন্য স্পিকার সাহেবের সঙ্গে বসে আলেচনা করে স্থির করতে পারতেন। 
কিস্ত এই ধরনের নিন্দনীয় আচরণকে আমি কনডেম করছি এবং ধিক্কার জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের উচিত সভার থেকে সবাই মিলে ওদের স্বরূপ জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা 
আজকে যেভাবে তারা হাউসের সম্মানকে তুলুষ্ঠিত করেছেন তার সব কিছু জনগণের জানার 
দরকার। সুতরাং আমি সমস্ত সদস্যদের কাছে আবেদন করছি যে, কংগ্রেসের এই নক্কারজনক 
ঘটনার কথা সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌছে দেওয়া দরকার এইকথা বলে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আজকে এখানে বিরোধী পক্ষের কংগ্রেসি 
সদস্যরা যে আচরণ করেছেন এই সভায়, তাতে এই সভার মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে। 
এখানে শুধু আপনার আসনের দিকে তেড়ে যায়নি, এখানে যারা হাউসের প্রসিডিংস যারা 
রেকর্ড করছিলেন তাদের প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে, বিশেষ করে যে শব্দ এখানে করা ' 
হয়েছে, তার জন্য আমরা কঠোর নিন্দা করছি। পাশাপাশি মাননীয় বিধায়ক জয়স্তবাবু একটু 
আগে বলছিলেন, তিনি যখন বক্তব্য রাখছিলেন তখন মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কয়েকজন 
কংগ্রেসি বিধায়ক তর মাইক কেড়ে নিয়ে সেখানে শব্দ করেছেন, তার বক্তবো বাধা দিয়েছেন। 
এই আচরণ আমাদের কাছে, আমরা যারা নুতন সদস্য, তাদের কাছেও এটা অভূতপূর্ব, এই 
জিনিস এর আগে আমরা কখনও দেখিনি, এটা আমরা লক্ষ্য করেছি এই হাউসে। লোকসভার 
অধ্যক্ষ পি.এ.সাংমা মহাশয় কয়েকদিন আগে এখানে এসেছিলেন, তিনি হাউসে শাস্তি বজায় 
রাখার জন্ম আবেদন করেছিলেন, কিন্ত আমরা দেখছি তার সমস্ত কিছুই এখানে চরমভাবে 
লঙ্ঘন করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই হাউসের মর্যাদা বজায় রাখার জন্য, 
কঠোর হাতে পরিচালনা করার জন্য, যে আচরণ এখানে করা হয়েছে-_ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
দরকার। আজকে বিধানসভায় যে অবাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাকে কোনওভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া 
যায়না। 


আী কমলকান্তি গুহ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এখানে যে ঘটনা ঘটেছে 
কোয়েশ্চেন আওয়ারে সেটা অবাঞ্ছিত ঠিকই। কিন্তু সরকার পক্ষেরও দায়িত্ব আছে যে প্রশ্নটি 
ছিল তার মধ্যে ওয়াকফ কেলেঙ্কারীর রিপোর্টের কথা ছিল। এখানে সেই রিপোর্ট পেশ করার 
দাবি বিরোধীদের যেটা সেটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত । ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় 
এই নজির আমরা দেখেছি, লোকসভাতেও দেখেছি। অনেক সময় লোকসভার স্পিকার 
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বিরোধীদের দাবি মেনে সরঝর পক্ষকে 1".”*শ [দয়েছেন সেই রিপোর্ট পেশ করবার জনা, এই 
ধরনের নজির আছে। এখানে সেই দাবির ব্যাপারে এই কথা মাননীয় মন্ত্রী বলতে পারতেন 
যে রিপোর্ট আমার কাছে পুরোপুরি এখনও আসেনি বা চূড়ান্তভাবে এলে দেব কিংবা তখন 
বিবেচনা করব। এইকথাগুলি বলতে পারতেন। কিন্তু গোটা জিনিসটা তিনি প্রভোক করেছেন। 
একটা বিশেষ দুনীতির ঘটনা ওয়াকফ কেলেঙ্কারীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেটা তারা তুলে ধরেছেন 
তিনি জিনিসটাকে আযনালিসিস করতে পারতেন। যাইহোক, আপনার কাছে আমি অনুরোধ 
করব, আমি শুনেছি, কংগ্রেস দল ওয়াক-আউট করেছেন, এটা সংসদীয় রাজনীতির পক্ষে 
খারাপ এবং সরকার পক্ষও একটা খারাপ জায়গায় এসে দাঁডাবেন। এই ব্যাপারে তারা যাতে 
অংশ গ্রহণ করতে পারেন এই বাজেটে, এবং সরকারের ঘে প্রশাসন তারা কি বলতে চান 
দেশের লোকের সেটা জানবার অধিকার আছে। তারা যাতে এই আলোচনায় অংশগ্রহণ 
করতে পারেন সেইজন্য আপনার কাছে অনুরোধ করব। আপনি এই সভার অভিভাবক 
হিসাবে, আপনি সরকার পক্ষকে বিরোধী পক্ষকে ডাকুন, এই ব্যাপারে কি ভাবে একটা সুষ্ঠ . 
মীমাংসায় পৌঁছানো যায়, যার দরুন সবাই অংশগ্রহণ করতে পারেন এ বারের এই অধিবেশনে, 
সেই ব্যাপারে আপনি নিশ্চয় সুস্পষ্ট হবেন, এই আবেদন আমি রাখছি। 
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শ্রী মহঃ ইয়াকুব ঃ অনারেবল স্পিকার স্যার, বিধানসভায় বিরোধী কগ্রেস সদসারা যে 
আচরণ করেছে তা খুবই নিন্দনীয়। তারা সংসদীয় রীতিনীতি বহিভূতি আচরণ করেছে। 
বিভিন্ন সদসারা মেনশানের সময় যখন তাদের বক্তব্য রাখছিলেন তাদের কাছে ছুটে গিয়ে 
তাদের বাধা দেওয়া হয়েছে, তাদের মাইক কেড়ে নেবার চেষ্টা হয়েছে, এটা খুবই নিন্দনীয়। 
এই বিধানসভা বহু পুরোনো এবং এতিহাবাহী বিধানসভা, এখানকার একশো বছরের পুরানো 
আসবাবপত্রের যেভাবে ক্ষতি করা হয়েছে তা খুবই নিন্দনীয়। স্বাভাবিকভাবেই যে আচরণ 
বিরোধী পক্ষ করেছে তা খুবই নিন্দনীয় এবং আমি আপনার কাছে আবেদন করছি সংসদীয় 
পালন করতে পারে সেইরকম একটা সুষ্ঠ পরিবেশ তৈরি করার জন্য আপনি সব কিছু 
ব্যবস্থা নেবেন। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই বিধানসভায় কোয়েশ্চেন 
আওয়ার পর্বে যে ঘটনা ঘটে গেছে এটা অবাঞ্ছিত নিশ্চয়, এটা কাম্য নয়। সংসদীয় রীতিনীতি 
ও নিয়ম-কানুন মেনে যাতে বিধানসভা পরিচাণিত হয় এবং আলাপ-আলোচনা একটা সুষ্ঠু 
পরিবেশ থাকে এটা সকলেরই কাম্য, যেটা ঘটেনি। এখানে বৃহত্তম বিরোধী দল কংগ্রেস-এর 
বিক্ষোভ চলতে থাকলে আলাপ-আলোচনার পরিবেশ থাকবে না এবং এটা কাম্য নয়, এটা 
সমর্থনযোগ্য নয়। সাথে সাথে আমি এই কথা বলব, যে বিষয়টা আজকে উতা পিত হয়েছে, 
ওয়াকফের সম্পত্তি নিয়ে এবং বে-আইনি হস্তাভ্তরের ব্যাপার নিয়ে নানা অভিযোগ দেখা 
দিয়েছে। জনগণের সম্পত্তি নিয়ে এই নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আছে এবং বিধানসভায় 
বিরোধীপক্ষের সদস্যরা এই সমস্ত অভিযোগের সুষ্ঠু জবাব চান, সুষ্ঠু রিপোর্ট তাদের সামনে 
পেশ করা হোক, এই দাবি কিন্তু কোনও অন্যায় নয়, অযৌক্তিক নয়। এই ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ 
রিপোর্ট না দিয়ে যদি আংশিক রিপোর্ট পেশ করার ফলে বিরোধী পক্ষের একটা অংশকে 
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উত্তেজিত করতে পারে, সেদিক দিয়ে আমি বলব সরকার পক্ষের একটা ক্রটি হয়েছে। 
ওয়াকফের সম্পত্তির মতো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে জনগণের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। 
আমি আপনাকে বলব বিরোধী পক্ষের এই দাবিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে আপনি দেখবেন, . 
একটা আলাপ-আলোচনার পরিবেশের মাধ্যমে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আপনি এই 
হাউসের অধ্যক্ষ হিসাবে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এই আশা আমি করি। 


শ্রী ফজল হক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে কোয়েশেন আওয়ারে একটি ঘটনা 
ঘটেছে। আমি এটা নিয়ে কোনও বিতর্কমূলক ঘটনায় যাচ্ছি না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার 
গণতস্ত্রেরে এক হাত আর অন্য হাত হচ্ছে বিরোধীপক্ষ। সংসদকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার 
দায়িত্ব আপনার। বৃহত্তম বিরোধীদল কংগ্রেস ওয়াক আউট করেছেন। রিপোর্টে কি আছে 
না আছে আমি জানি না। ওয়াকফের সম্পত্তি নিয়ে যে কেলেঙ্কারী এটা নিশ্চয়ই একটা 
সেনসিটিড ইস্যু কিন্তু আমার অনুরোধ সরকার যেন এটাকে প্রেস্টিজ ইস্যু হিসাবে দেখবেন 
না। এই হাউস যাতে সুষ্ঠু ভাবে চালানো যায় তার ব্যবস্থা করুন। আপনি হাউস আ্যডজোর্ণ 
করে সরকারপক্ষ এবং বিরোধীপক্ষকে নিয়ে বসুন এবং একটা রিপোর্ট হাউসে প্লেস করা 
হোক । যদি এই হাউসে রিপোর্ট প্লেস করতে অসুবিধা থাকে তাহলে আপনি নিজের ঘরে 
বসে তিন চার জন সদস্যকে নিয়ে তাদের সামনে রিপোর্ট দিন। আজকে আপনার একটা 
সুনাম আছে হাউস পরিচালনার ক্ষেত্রে। আজকে যাতে বিরোধীরা হাউসে উপস্থিত থাকতে 
পারেন সে ব্যবস্থা আপনি করুন। শুধু আজকে লোকসভার কি নজির বিধানসভার কি নজির . 
এসব কথা বলতে চাই না। কাউকে দোষারোপ করে লাভ নেই। কয়েকদিন আগেও একটানা 
১৭দিন লোকসভা চলতে দেওয়া হয় নি। এ রকম ঘটনা অনেক আছে। আমি ওদের এই 
ইস্মুকে সমর্থন করি। যেখানে একশো ছেষট্রিটা কেস জড়িত সেখানে একটা ঘটনাকে উল্লেখ 
করে উনি প্রোভোক করেছেন তার পরেই ঘটনার সুত্রপাত। আপনাকে অনুরোধ করছি 
আপনি বিরোধীপক্ষকে নিজের ঘরে ডাকুন। এখন বাজেট অধিবেশন চলছে খুবই গুরুত্বের 
বিষয়। এই ক্ষেত্রে বিরোধীদের বক্তব্য জানা দরকার। শুধু এক তরফা ভাবে বাজেট পাস 
করিয়ে নেবেন এটা মানা যায় না। যদি এটা না করা হয় তাহলে আমিও হাউস বয়কট 
করব। আপনি এটা করুন এবং সুষ্ঠুভাবে বিধানসভা পরিচালনা করুন। এটা আমার সাবমিশন 
আমি কাউকে অভিযুক্ত করতে চাই না। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রশ্নটা কেলেঙ্কারী নিয়ে নয়। কমল 
বাবু কেন এই কথা হঠাৎ বললেন জানি না। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল 
আমার ধারণা প্রশ্নের উত্তর শুনব না এই মানসিকতা, বিরোধী একটা ইস্যু করব এই 
মনোভাব নিয়ে প্রশ্নটা করা হয়ে ছিল। প্রশ্নটা করা হল, মাননীয় মন্ত্রী তার উত্তর দিলেন। 
এটা গভর্নমেন্টের একটা পলিসি। একটা আ্যাডমিনিস্্রেটিভ এনকোয়ারী হয় সেটার রিপোর্ট . 
সরকার সে করবে কি করবেনা সেটা গভর্নমেন্ট ইজ টু ডিসাইড ৷ মন্ত্রী পার্শিয়াল রিপোর্ট 
পেয়েছেন এখন তিনি দেবেন কি দেবেন না এটা সরকারের পলিসি। 


[2-১0--3-00 ৮27৬] 


মন্ত্রী বললেন, তারপর বাড়তি সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্নের উত্তর শোনার ধৈর্য ওদের ছিল না 
এবং সাপ্লিমেন্টারির উত্তর ওদের বিরুদ্ধে গেল। আপনারা জানেন সরকারি এনকোয়ারিতে 
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পার্শিয়াল রিপোর্ট, এসেছে যে-কংগ্রেসিরা ৬ কাঠা জায়গা দখল করে আছে। এটা হচ্ছে 
গভর্নমেন্ট অবজারভেশন রিডিং। এতেই সমস্ত আগুনে ঘৃতাহতি হল। যিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 
তিনি প্রশ্নের উত্তর শুনবেন না বলেই ডিটারমিনেশন নিয়ে এসেছিলেন এটা মোটিভেটেড। 
কংগ্রেস থেকে যেটা আজকে করা হয়েছে, সেই বিষয়ে বলি- সেটা অন্য পার্ট। সভায় অনেক 
কিছু হয়। মাননীয় কমল গুহ এবং মাননীয় ফজলে হক যেভাবে বিষয়টি ডিরেল করেছেন 
তাতে কংগ্রেস খুশি হবে। বিধানসভার মধ্যে তাদের বক্তব্য থাকতে পারে, তারা সেট' 
' আলেচনা করতে পারতেন। উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারতেন আবার নাও হতে পারতেন। মুখ্যমন্ত্রী 
. আছেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন, আমিন সাহেব ছিলেন, হাউসে স্পিকার আছেন। উইদিন দি 
: হাউস দে শ্যড বিহেব ইন এ ডিসেন্ট ম্যানার। বাট দে ডিড নট ডু দ্যট। হাউসকে মাডল্‌ . 
' করে দিয়েছে। যখন বুদ্ধদেব বাবু বক্তৃতা করছিলেন, সেই সময় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় 
তাকে বলেন এই বোস্। এই হচ্ছে শালিনতা। এটা রেকর্ড না হতে পারে কিন্তু অতীতে অন্য 
অনেক আনরেকরডেড কথাতে ক্ষমা চাইতেও হয়েছে। আজকে কংগ্রেসিরা যখন হাউসের 
কাজে বাধা সৃষ্টি করছিলেন তখন সরকার পক্ষ থেকে যে শালিনতা এবং সংসদীয় গণতন্ত্রে 
প্রতি যে মর্যাদা দেখানো হয়েছে সেটা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের ইতিহাসে নজির হয়ে থাকবে। 
এর কোনও মুল্য নেই? যেসব মানুষ এঁদের নির্বাচিত করেছেন তারা দেখুক । মানুষ 
পরবর্তীকালে জার্জ করবেন। ওঁরা স্টাফদের টেবিল চাপড়ে তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছেন। 
ওঁরা প্রায়ই ম্পিকারকে বলেন-বিখ্যাত মানুষ। ভারতের বাইরেও তার সুনাম রয়েছে ইত্যাদি। 
কিন্তু কার্ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে স্পিকরের দিকে তেড়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী যখন উত্তর 
দেন তখন নঙন নির্বাচিত সদস্যরা যেভাবে তার দিকে এগিয়ে আসেন তা কেবলমাত্র পাড়ার 
মস্তানরা চায়ের দোকানে বসে যেমন করে বলে,'এগিয়ে আয়, দেখে নেব, ঠিক তেমনি। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি উদ্যোগ নিয়েছেন সংসদীয় রীতি-নীতি শেখানোর ব্যাপারে। 
ওদের লেখাপড়া করা উচিত, সংসদীয় রীতিনীতি মেনে চলা উচিত। সংসদের প্রতি যে 
দায়িত্ব আছে, তাকে পালন করা উচিত। আমি বলছি না যে পাঠশালায় গিয়ে পড়বে। 
আজকে ওঁরা যে অসভ্য আচরণ করছেন আমি তার তীব্র নিন্দা করছি। | 
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শ্রী প্রভঞ্জান মন্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের বিধানসভার যে পরিবেশ সেই 
পরিবেশের মধ্যে দাড়িয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তার উপর আলোচনায় 
স্বাভাবিক ভাবেই কিছুটা বা সার্বিক ভাবে সমস্ত দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। স্যার, আমি শুধু 
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একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শুর করতে চাই-সকালবেলার ঘটনা সম্পর্কে মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহোদয় তার মতামত জানিয়েছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে খুব কালোদিন এগিয়ে 
আসছে। স্যার, আমি এখানে সাতবার নির্বাচিত হয়ে এসেছি। অনেক ঘটনা আমি দেখেছি 
কিন্তু এই জাতীয় ঘটনা যেটা আজকে এখানে ঘটল খুবই দুঃখজনক এবং নিন্দনীয় শুধু নয়, 
ভাবিয়ে তোলার মতো যখন কিনা এবদা বামপন্থী-_বর্তমানে তিনি কি ভূমিকায় আছেন জানি 
না_ মাননীয় কমল গুহ মহাশয় দাঁড়িয়ে তাদের পক্ষে সওয়াল করতে ওঠেন তখন খুবই 
দুশ্চিন্তা হয়। কমরেড লেনিনের কথা নিয়ে একটা কথা কমলবাবু তুলেছেন, গণতন্ত্রের পতাকা, 
গণতন্ত্রের রক্ষা করার জন্য যাঁরা দায়িত্ব নিয়েছিলেন তারা যখন বলেন না ঠিকমতো চলছে 
না তখন গণতস্ত্রের পতাকা তারা ছিড়ে ফেলেন, পদদলিত করেন। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে 
দাড়িয়ে আমরা কতকগুলো বিষয়ে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 
পশ্চিমবাংলায় পঞ্চম বারের জন্য বামফ্রন্ট সরকার এখানে স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে। যাঁরা 
বোঝেন, এ নিয়ে গবেষণা করেন তারাও বুঝতে পারেননি যে এতবড় একটা পরিবর্তন . 
ঘটতে যাচ্ছে। একদিকে গণতন্ত্রের পরীক্ষা হচ্ছে। দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে কংগ্রেস_ মাঝে কয়েক 
মাস, বছর বাদ দিলে- দিল্লীতে ক্ষমতায় ছিলেন। কংগ্রেস বন্ধুদের আমরা বলেছিলাম 
কংগ্রেস ওখানে ছোট দলে পরিণত হবে, তাদের শক্তি খর্ব হবে। নরসিমা রাও প্রধানমন্ত্রী 
থাকবেন না, এটা মিলে গেছে, এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হল বি.জেপির উত্থান ঘটেছে, 
এটা আজকে ভাবনা-চিস্তা করতে হবে। এই অবস্থায় দীড়িয়ে একটা যুক্তফ্রন্ট সরকার কেন 
ওখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যখন আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ চারবার আমাদের মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করেছেন, তখন বার বার আমরা একটা কথাই বলছি কেন্দ্রে একটা 
সরকার আছে এবং সেই সরকার পরিপন্থী কাজ করে চলেছে, ত্যান্টিপিপল্‌্। আমাদের যে 
দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের যে ফিলজফি, আমাদের বাজেটের যে ফিলজফি তার সাথে কেন্দ্রীয় 
সরকার ফিলজফির অনেক তফাৎ। বলা যেতে পারে ভায়ামেটিরিক্যালি অপোজিট । এই 
রকম অবস্থায় দাড়িয়ে আমাদের বাজেট পেশ করতে হয়েছে। বাজেটের বিষয়বস্তৃতে আমরা 
বলেছিলাম আমাদের বাজেটের নিশ্বয়বস্ত্র হচ্ছে একটা বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গিই শুধু নয়, বিকল্প পথ, 
ভারতবর্ষ আজকে এই ক্রিটিক্যাল অবস্থায় দীড়িয়ে, ভারতবর্ষে অনেক সমস্যা। ভারতবর্ষকে 
গড়ে তোলার জন্য আমাদের অর্থনীতির সন্ধান করতে হবে। আমদের যে শুক্তফ্রন্ট সরকার 
তৈরি হয়েছে, এটা কিন্তু নির্বাচনের আগে তৈরি হয় নি: যুক্তফ্রন্ট হয়েছে নির্বাচনের পরে। ' 

: ভারতবর্ষকে যীরা রক্ষা করতে চান, তারাই এই যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাতে আমাদের 
একটা ভুমিকা আছে। আবার এঁতিহাসিক প্রয়োজনে আমাদের যে বিকল্প অর্থনীতির বক্তব্য, 
সেইখানে বক্তব্টাকে আজকে নিয়ে যেতে হচ্ছে, কেন্দ্রের সামনে এতদিন উপস্থাপন করা 
হয়েছে বিকল্প অর্থনীতি, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার স্পিরিটকে। এটা শুধুমাত্র কথার কথা নয়, এটাকে 
কাজে পরিণত করতে আটকানো যায় গ্লোবালাইজেশন। বর্তমানে সেগুলি আমরা যেটা আজকে 
দেখেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন আমরা এই যে বাজেট যেটা আজকে 
আলোচনা করতে চলেছি, তাতে প্রথমেই বিরোধী পক্ষ থেকে শুনছি এই বিষয়গুলি উঠেছে, 
কেন আমরা ভূমি নিয়ে এত চিৎকার করছি? আমরা ভূমি নিয়ে বলব, কারণ জমি থেকে 
যে সমস্ত সম্পদের সৃষ্টি হয়, তাই জমিই হচ্ছে আমাদের মা। সেই জায়গায় দীড়িয়ে আমরা 
বারেবারে আমাদের যে অর্থনীতির মূল কথা আমরা সেখানে ঘোষণা করেছি, আমরা বারেবারে 
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বলেছি এটা বারেবারেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু অতীশ সিংহ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণের উপর বলেছিলেন, যে আজকে গ্রামে গেলে কি দেখা যায়? সেখানে মানুষেরা বলে 
ইলেকট্রিক চাই, আলো চাই, পাখা চাই, ইলেকট্রিক পাম্পের ব্যবস্থা চাই, একটু ভালোভাবে 
বীচতে চাই, রাস্তা চাই। কিন্তু এটা ঘটনা যে পশ্চিমবাংলার মানুষ তাদের অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতি জানে যে এসব জিনিস আগে ছিল না, আগে মানুষকে খাওয়া-পরা সমস্যার সমাধানের 
জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কবতে হত। এই কলকাতার বুকে ১৯৬০ সালের খাদ্য আন্দোলনে 
তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কালী মুখার্জি মানুষের মিছিলের উপর 
' অত্যচার ও গুলি পর্যস্ত চলেছিল, ৮০টা প্রাণ লুটিয়ে পড়েছিল কলকাতার বুকে । 
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শুধু তাই নয়, এখনও পর্যস্ত শত শত মানুষের হদিশ পাওয়া যায় নি। সেদিন একশো, 
 দেড়শো মানুষ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। সেই মানুষদের আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি। 
আবার ১৯৬৫ সালে-_কমলবাবু তখনও এখানে সদসা ছিলেন-_-এই পশ্চিমবাংলার তৎকালীন 
মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, “আমাদের দেশের কৃষক, আমদের দেশের শ্রমিক, যারা হাড়ভাঙা 
খাটুনি খাটেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশের সম্পদ তৈরি করেন তারা পেট-ভরে খেতে 
পায় না। তারা কি খাবেন? তারা খাবেন পোড়া বেগুন আর কীাচকলা। “দিস ওয়াজ দি 
প্রেসক্রিপশন অফ্‌ দি দেন চীফ মিনিস্টার। সেসময়ে তৎকালীন মুখামন্ত্রী মানুষকে বন্ত্র দিতে 
না পেরে কি ঘোষণা করেছিলেন? কাথিতে এবং বিভিন্ন জায়গায় উনি ঘোষণা করেন, হাফ . 
প্যান্ট পরো”। এই ছিল তার প্রেসক্রিপশন। পরবতকালে মানুষের পুঞ্জিভুত ক্ষোভ, যার 
থেকে সৃষ্টি হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট এবং তারপর বামফ্রন্ট সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই আলোচনায় জমি 
বা ভূমির কথা আসবেই। ভূমির জন্য আমরা দীর্ঘদিন লড়াই করেছি, ভূমি সংগ্রহ করেছি 
এবং তা ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করেছি। আজকে আমরা গর্বের সঙ্গে একথা বলতে 
পারি যে, ভূমির সংগ্রামকে আমরা শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে বেআইনি জমি উদ্ধারে 
অনেকটা সফল হয়েছি। স্যার, আপনি জানেন গতকাল আমাদের এক বন্ধু এখানে বলেছেন 
যে, সারা ভারতবর্ষে যে উদ্বৃত্ত জমি, বে-আইনি জমি উদ্ধার করা হয়েছে তার বেশির 
ভাগটাই হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। বেন্দ্রীয় সরকার এবিষয়ে আইন পাস করতে পারেন, কিন্তু সে 
আইনকে কার্যকর করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। স্যার, আপনি জানেন ১৯৫২-৫৩ সালে 
জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন পাস হয়েছিল, কিন্তু উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধার করে তাকে কার্যকর 
করা হয় নি। সুতরাং আইন পাস করা এবং আইনকে কার্যকর করা এক জিনিস নয়। সিদ্ধার্থ 
শংকর রায় যখন এখানে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন-_ইন দি রেজিম অফ্‌ সিদ্ধার্থশংকর রায় ডিউরিং 
১৯৭২-৭৭-_তখন তিনি কি বলেছিলেন? বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বললেন সে সময়ে জমি 
উদ্ধার করা হয়েছে এবং বিতরণ করা হয়েছে। কি রকম হয়েছেঃ আমদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 
সে সময়ে তৎকালীন মুখামন্ত্রী জমি উদ্ধার করে তা বন্টন করার জন্য একটা সার্কুলার - 
দিয়েছিলেন এবং জেলাগ্ডলোকে জমি বিতরণের একটা লিস্ট পাঠাতে বলেছিলেন এবং সে 
সময়ে তিনি খুবই স্বাভাণিকভাবেই আরও বলেছিলেন-বড়লোকদের কাছ থেকে যদি জমি না 
পাওয়া যায় তাহলে এসব জমি সিতোত্তি পয়োস্তি হয়ে গেছে সেসব জমি বন্টিত হয়েছে 
বলে দেখিয়ে দিতে হবে। এই হচ্ছে ওঁদের জমি বন্টনের নমুনা। হ্যা, আমরা জমি উদ্ধার 
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করেছি, জমি বন্টন করেছি, বর্গা রেকর্ড করেছি। লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন মানুষকে আমরা জমি 
বন্টন করেছি, আমাদের সরকার তাদের খতিয়ান দিয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে আজকে আমরা 
পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ গরিব মানুষদের ভূমি ক্ষুধা কিছুটা মেটাতে সক্ষম হয়েছি। ভূমি ক্ষুধাকে 
কেন্দ্র করে যে সমস্যার কিছুটা সমাধানের দিকে আমরা অগ্রসর হতে পেরেছি এই হাজার 
হাজার বিঘা জমি হাইকোর্টে আটকে আছে তার সেখানে মীমাংসা হবে। কিন্তু আমি যেটা 
বলছি, জমি-ভূমি দানের মধ্য দিয়ে অসংখ্য দরিদ্র মানুষের ক্ষুনিবৃন্তির ব্যবস্থা হয়েছে। ফ্যান 
দাও, ফ্যান দাও বলে মানুষের আর চিৎকার নেই। বিবেকানন্দ মুখার্জির সেদিনের লেখা 
আপনারা নিশ্চয়ই পড়েছেন। তিনি সেদিন বলেছিলেন, হাজার হাজার মানুষের আর্তনাদ 
কলকাতার বুক কাঁপিয়ে দিয়েছে। হাওড়ার সেতু থেকে মা তার সন্তানকে গঙ্গায় বিসর্জন 
দিয়েছে খেতে দিতে না পারার জন্য। একটা এঁটো পাতা নিয়ে মানুষ আর কুকুরে কাড়াকাড়ি 
করেছে। সেকথা আজকে আমাদের বাজেট বিতর্কে কোথা থেকে আসবে? আমরা সেই 
সমস্যার সমাধান করেছি। বাংলার মানুষের জন্য আজকে আমরা খাদ্যের ব্যবস্থা করেছি। 
তাই আজকে মানুষ চাইছে উন্নততর জীবনের ব্যবস্থা। এই উন্নততর জীবন ব্যবস্থার জন্য 
ইলেকট্রিসিটি চাই। আপনাদের আমলে কোথায় ইলেকট্রিসিটি? মাত্র ২৭ ভাগ গ্রামে ইলেকট্রিসিটি 
ছিল, তাও সব জায়গায় ছিল না। শ্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সরকারের আমলে ইলেকট্রি সিটি 
কোনও গ্রামের একটি কোনও দিয়ে ঢুকে গেলে সেই গ্রামটি ইলেকট্রিফায়েড হয়েছে বলে 
ঘোষণা করা হয়েছিল। আর আমাদের এই সরকার প্রায় ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ গ্রামে 
ইলেকটিসিটি নিয়ে যাবে বলে কমিটমেন্ট করেছে আগামী ৫ বছরের মধ্যে। আমরা মিথ্যা 
কথা বলি না। এই বিধানসভার চত্তরে যে কথা ঘোষিত হয়েছে সেকথা নিশ্চয়ই আমরা 
পালন করব। সেই দায়িত্ব পালন করার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার 
চেষ্টা করব। খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমি সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে চাই। খাদ্য উৎপাদন কি 
ল্যান্ড ছাড়া হতে পারে? খাদ্য-উৎপাদন ল্যান্ডের উপর নির্ভরশীল। খাদ্য-উৎপাদনে আমরা 
প্রথম। তত্ডুল জাতীয় খাদ্য-উৎপাদনে সারা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আমরা প্রথম স্থানে 
দাড়িয়ে আছি। এটা কি করে সম্ভবঃ আজকে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যারা আসছেন 
তারাই এসে দেখছেন যে এখানকার বর্গা অপারেশন কিভাবে হয়েছে, এখানকার ভেসটেড 
জমি, উদ্বৃত্ত জমি, বেনামী জমির ডিসিট্রিবিউশন কিভাবে হয়েছে, এখানকার পঞ্চায়েতকে 
কিভাবে কাজে লাগানো হয়েছে, কিভাবে খাদোর উৎপাদন উদ্দগতি হয়েছে, কিভাবে এইসবগুলি 
সম্ভব হয়েছে সেগুলি দেখবার জন্য বাংলাদেশ থেকে বা বাইরের বিভিন্ন জায়গা থেকে যেসব 
প্রতিনিধি দেখতে আসছেন তারাই আমাদের কাজের প্রশংসা করেছেন। এরজন্য কংগ্রেসের 
গাত্রদাহ হতেই পারে। কারণ কংগ্রেসিরা আমাদের এইসব পদ্ধতির বিরুদ্ধে ছিলেন। ওরা যা 
করতে চেয়েছিলেন আমরা তার সম্পূর্ণ উল্টোটা এখানে করছি। আজকে কৃষিতে উৎপাদন 
বৃদ্ধি হয়েছে। স্টেট ডোমেস্টিক প্রডাকশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি, পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে 
৫.৫০ পারসেন্ট আর জিডিপি, ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে হয়েছে ৪.৩ পারসেন্ট। অর্থাৎ আমরা 
এগুচ্ছি। কিন্তু আমরা বলতে পারব না যে একেবারে পূর্ণাঙ্গ স্টেজে আমরা পৌছে গেছি। 
একথা কখনও বলতে পারব না। কিন্তু উন্নয়নের দিকটা ধরে আমাদের দেখতে হবে এবং 
বলতে হবে। কিন্তু কংগ্রেসিরা বলছেন এটাকে আমরা সমর্থন করি না, করব না। এরা 
সমর্থন করবেন না এই কারণেই, সমস্ত রকম সমর্থন করার ক্ষেত্রে মাল-মশলা থাকা সত্তেও 
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রাজনীতি করার জনা সমর্থন করবেন না। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আয় হয়েছে, ১৯৯২- 
৯৩সালে ৪হাজার ৪৯৩ কোটি টাকা। 


[3-20--3-30 ৮.৮] 


৯৩-৯৪ সালে ৪৬৪৯.৮৩, ৯৪-৯৫ সালে ৪৭৮৪.১০। সুতরাং আমরা একটা প্রগ্রেসিভ 
স্টেজে এগোচ্ছি। আমরা ডিকলাইন করছি না। এবার পার পারক্যাপিটা ইনকামে আসছি। 
সর্বভারতীয় গড়ে পশ্চিমবঙ্গ ছিল এক নম্বরে । ৯২-৯৩ সালে পারক্যাপিটা ইনকাম যেখানে 
ছিল ২২৪০.৫৬ টাকা, সেটা ৯৩-৯৪ সালে বেড়ে হল ২৩২২.৭৩ টাকা এবং ৯৪-৯৫ সালে 
দাড়াল ২৪৩৪.৫ টাকা। এটা এখনও কমপ্লিট হয়নি। সুতরাং পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে পার 
ক্ষ্যাপিটা ইনকাম বাড়ছে। এবার আমি ফিশারীর কথায় আসছি। গত আট বছর ধরে 
পশ্চিমবাংলায় মাছ উৎপাদনে প্রথম পুরস্কার পেয়ে আসছে। এটা এমনি হয়নি। কংগ্রেসীরা 
বলছেন এটা নাকি আজগুবি কথা। সংখ্যা তত্বের একটা অদ্ভুত হিসাব। কিন্তু তা নয়। 
কতকগুলো নীতি, তারা নিদ্ধীারণ করেন, তার ভেতরে দাড়িয়ে আমাদের রাজ্যে মাছ উৎপাদনে 
'আটবার প্রথম হয়েছে। কত উৎপাদন হয়েছে ৮০-৮১ সালে থাউজ্যান্ড টন হিসাবে মাছ 
উৎপাদন হয়েছে ৩৭০ থাউজান্ড মেট্রিকটন। ৯৪-৯৫ সালে সেটা বেড়ে দীড়িয়েছে ৮২০ 
*.থাউজ্যান্ড মেট্রিক টন। আর মেকানাইজড বোট, ৮৫-৮৬ সালে ছিল ৯৪০ খানা, সেটা 
আজকে ৯৪-৯৫ সালে সংখ্যার দিক দিয়ে দীঁড়িয়েছে ২ হাজার ৫১৮য়। এটা সরকারি 
হিসাব। এছাড়াও বেসরকারি আছে। এই মাছ উৎপাদনের ফলে মানুষ উপকৃত হচ্ছে প্রায় 
এক কোটির বেশি মানুষ উপকৃত হচ্ছে। বেসরকারি আছে ২৩ লক্ষ। পরিবারে যদি পাঁচ 
জন করে সদস্য থাকেন তবে ২৩ গুণিতক পাঁচ করে যে সংখ্যা হয় তত মানুষ এর দ্বারা 
উপকৃত হচ্ছে। এছাড়া আমরা জানি বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কার কর্মসূচি নেওয়ার ফলে 
প্রায় ৪০ শতাংশ গরিব মানুষ উপকৃত হয়েছে। এরপর আমি স্টেট ওয়াইজ যে সমস্ত 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কুলো আছে, তারা এগ্রিকালচারাল রুর্যাল ডেভেপমেন্টের জন্য সারা ভারতে যে 
টাকা দেন, তার একটা হিসাব দিচ্ছি। দেখা যাবে পশ্চিমবাংলা এখানে বঞ্চিত । আপনাদের 
আমলে এই ক্ষেত্রে অন্ধ্র প্রদেশ ১১৬৫ টা স্কীম মঞ্জুর করেছিলেন, কণটিকে ১০৮৬ টি স্কীম 
মঞ্জুর করেছিলেন, মহারাষ্ট্রে ১২৯২ টি স্কীম মঞ্জুর করেছিলেন, উড়িয্যা পেয়েছিল ১১৮ টি 
স্কীম। ওয়েস্ট বেঙ্গল পেয়েছিল ইন দোজ ইয়ারস ৯১ স্বীম, ওনলি ফ্রম দি ন্যাশনালাইজড 
ব্যান্কস। আমরা এখান থেকে প্রতিনিধি দল-_-এম.এল.এ., এম.পি. এবং মন্ত্রীসহ-_ যখন এই 
'বিষয়টা নিয়ে দিল্লিতে ধর্ণা দিয়েছিলাম তখন তারা কি বলেছিলেন? আমরা তাদের বলেছিলাম . 
- পশ্চিমবঙ্গের ব্যাঙ্কগুলিতে রাজোর মানুষের রক্ত জল করা যে টাকা গচ্ছিত রয়েছে তার 
থেকে আমাদের ঝণ দাও। এমনিতে নয়, ব্যাঙ্কের নির্ধারিত সুদেই খণ দাও। এক্ষেত্রে 
ন্যাশনাল পলিসি ফর দি কর্াটক এক হবে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সেটা আলাদা হবে-_ এটা 
কেন হবে? যেখানে এই খণ গুজরাট পাবে ৯০ পারসেন্ট, তামিলনাড়ু পাবে ৮৫ পারসেন্ট, 
টা ন্যাকা রা রতাডার 

৭৯? আমরা বলেছিলাম, 'অভ্তত ৫০ পারসেন্ট খণটা আমাদের দিন।” কিন্তু সেটাও 
আমরা পাজি লা। এটাই ছল বিগত সেল গতর পিসির সেও 
গভর্নমেন্টের সমালোচনা করেছি। তবে সেটা এমনিতে নয়, উইথ ফ্যাকটস-_প্রমাণের উপর 
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দাঁড়িয়েই সমালোচনাটা আমরা করেছি। 


ওরা এখানে ফ্যাক্টরী, ইন্ডাস্ট্রির আমরা কি করেছি জিঞ্জাসা করেছেন। কিন্তু আপনারা 
তো ইন্ডাস্ট্রির বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেছেন। গোটা দেশে বর্তমানে ৪ লক্ষের মতো ইন্ডাস্ট্রি 
বন্ধ কেন্দ্রীয় সরকারের পলিসির জন্য। আজকে বলছে হলদিয়া পেট্রোক্যামিক্যলস কোথায় 
গেলা আজকে তিনি নেই, পেরামবুদুরে তাকে হত্যা করা হয়েছে। তারপর যে সরকার হল 
-এখন অবশ্য সেই সরকারও আর নেই-_তারা রাজীব গান্ধীর হত্যার ব্যাপারে একটি 
রিপোর্ট এপর্যস্ত ভারতবর্ষের মানুষের সামনে হাজির করতে পারলেন না। এ সরকার সেদিন 
হলদিয়া পেন্রো-কেমিক্যালস সম্পর্কে নানা তত্ুকথা শুনিয়েছিলেন আমাদের এবং মঞ্জুরীটা ১২ 
বছর ধরে আটকে রেখেছিলেন। তারপর চিফ মিনিস্টার এবং ফিনা্স মিনিস্টারকে দিল্লিতে 
গিয়ে লড়তে হয়েছে, এখান থেকে নন্-অফিশিয়াল রেজলিউশন গ্রহণ করে আমাদের বারবার 
দিল্লিতে যেতে হয়েছে। কিন্তু ,আমাদের বারবার বলা হয়েছে-_আই আ্যাম থিঙ্কিং। এই 
প্রসিডিওরটা এতদিন পর্যস্ত ছিল। আজকে যখন একটা পজেটিভ স্টেপ নেওয়া হচ্ছে 
তখন তারা এ প্রশ্ন তুলছেন। তবে আমি তাদের বলছি, নাম্বার অফ রেজিস্টার্ড ফ্যাক্টরী 
১৯৮০ সালে যেখানে ছিল ৬,৪২১ টি, সেখানে ১৯৯৩ সালে দীডিয়েছে ৯,৭৮৭ টিতে । 
কিন্তু এরজনা তো বামফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন করা যাবে না কংগ্রেসের পক্ষ থেকে । আর 
ফ্যাকটিরীগুলোতে মোট কত লোক কাজ করেন পশ্চিমবঙ্গে? ১৯৮০ সালে এই সংখ্যাটি ছিল 
৬.৪ লক্ষ, কিন্তু ১৯৯৩ সালে সংখ্যাটা ৯.৪ লক্ষ হয়েছে, অর্থাৎ শ্রমিক-সংখ্যা বেড়েছে। 
এরজন্যও আমদের সমর্থন করবেন নাঃ যা আমরা বলছি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট কতটি 
ক্ষেত্রে ছিল স্ট্রাইক এবং লকআউট নিয়ে? এটা ১৯৮০ সালে ছিল ১৮৭ টি এবং ১৯৯৫ 
সালে প্রভিসনাল যে রিপোর্ট তাতে ছিল স্ট্রাইক ৩২টি এবং লকআউট ১৩৬টি । এতে ম্যান 
ইনভেস্ট ছিল ১৯৮০ সালে ১৫৩.৮ হাজার, ১৯৯৫ সালে প্রভিসনাল রিপোর্টে ৮৩.৩ হাজার। 
এসব কারণে ম্ান-ডেজ গেছে ১৯৮০ সালে ৬১.৮ লক্ষ, ১৯৯৫ সালে ৫৬ লক্ষ । কেস 
অফ লে-অফ্‌--এরফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন কতজন? 
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১৯৮০ সালে আমরা দেখতে পাচ্ছি ১১,৯৬৬। পাঁরসন স্ট্রেনথ ১০৪৩। ১৯৯৫ সালে 
৫। ১৯৯৫ সালে রিট্রেঞ্চমেন্ট বেড়েছে। এই অবস্থায় আমরা এগিয়েছি। এখানে এই সমস্থ 
যেটা ঘটেছে সেই ব্যাপারে লেবার দপ্তর এবং শিল্প পুনর্গঠন দপ্তরের উদ্যোগের অভাব 
নেই। সেখানে মানুষদের পাশে এসে দাঁড়ানো সম্ভব হয়েছে। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর আন্দোলন 
একটা কায়দায় চলছে। প্রযুল্ল চক্রবর্তী সারা পশ্চিমবাংলায় অনেক শিল্পীকে নিয়ে গান গেয়ে 
যাচ্ছে। হাজার হাজার টাকা আসছে এবং সেই টাকা দিয়ে শ্রমিকদের খাদ্যের ব্যবস্থা হচ্ছে। 
শুধু মাত্র দায়িত্ব জ্ঞানহীনের মতো কথা বলছি না। আমাদের এক্সপেন্ডিগার আমরা বাড়াচ্ছি। 
জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, বাজেটের অক্চও সেই কারণে বাড়াতে হচ্ছে। রেভিনিউ সোর্সেস 
আরও বাড়ছে। আমাদের সেলস ট্যাক্স কোথায় ছিল, কোন জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছি। 
সেলস ট্যাক্স আমরা কত তুলেছি? ১৯৮০ ৮১ সালে ছিল ২৯১ কোটি টাকা, সেখানে 
১৯৯৫-৯৬ সালে স্ট্ো হয়েছে ২৫১২ কোটি টাকা। 


(এই সময় লাল আলো জুলে ওঠে) 
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তা ছাড়া আরও অনেক সাফল্যের দিক আছে, আমরা সময় নেই, সেই কারণে বলতে 
পারছি না। যেমন বার্থ রেট কমেছে। আমাদের বাজেটের আরও একটা দিক আছে। আমরা 
বলেছি কিছু বেকার যুবককে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নিয়ে এসে স্কুল মাস্টারি করাব। আমরা 
এই কথা বলছি, তাতে কংগ্রেসের সমর্থন নেই। তারপর আর কি বলা আছে? যে সমস্ত 
কৃষক পাট্টা থেকে আরম্ভ করে পড়াশোনার সুযোগ পায় নি তাদেরকে কৃষক পেনশন দিচ্ছি 
এবং এই পেনশনটা ১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০ টাকা করছি। তারও বিরোধিতা ওনারী 
করছেন। এই জায়গায় দীড়িয়ে ভারতবর্ষের বুকে আমরা বিকল্প অর্থনীতি ভারতবর্ষের সামনে 


হাজির করছি। ও 
(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়) 


শ্রী পক্চজ ব্যানার্জি ই (নট প্রেজেন্ট) 


... শ্রী কমলাঙ্ষ্ী বিশ্বীস ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ২১ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দেয় 
'বিবৃতিকে সমর্থন করে আমি সামান্য কিছু বক্তব্য রাখছি। পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের একটা 
'অঙ্গ রাজ্য। এই বৃহত্তর ভারতবর্ষে দুর্দিন কি ভাবে এল? ২০-৩০ বছর হল পঞ্চবার্ষিকী 
, পরিকল্পনা তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে। প্রথম থেকেই দুনীতি ছিল, টাকা পয়সা নিজেরা নিয়ে 
নিত। তার জানত একবার এম.এল.এ., এম.পি হতে পারলেই সারা জীবন বসে থেতে 
পারব। সেই জনা তার: ভারতবর্ষের মানুষের দিকে তাকাতে পারেন নি। আমি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব যে, পশ্চিমবাংলায় যদি আপনি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার 
মতো রুপরেখা দিয়ে নিজেদের উদ্যোগে পরিকল্পনা করতে পারেন, তাহলে পশ্চিমবাংলার 
মানষের অভাব অনটনের কিছুটা সুরাহা করা সম্ভব হবে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে এই নিবেদন করছি। ইতিমধ্যে আমাদের দেশে বৃহৎ পরিকল্পনা হয়ে গেছে। তারমধ্যে 
দিয়ে গ্রামে গঞ্জের খেটে খাওয়া মানুষ কতটা উপকৃত হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমার নিজস্ব 
ধারনা হলো যে, তাদের কাছে সুফল গিয়ে পৌঁছায় নি। আমি আশা করবো, মাননীয় মন্ত্র 
মহাশয় আগামী দিনে এই রকম নিজম্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন, যার মাধ্যমে পশ্চিমবাংলা 
এগিয়ে যেতে পারবে। আমদের ভারত সরকার দেশ বিদেশ থেকে খণ নিয়েছেন দেশকে . 
এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। আজকে তারা সেই খণের টাকা বায করে যদি সত্যিকারের 
দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেন, তাহলে দেশের মানুষকে খণর ভারে জর্জরিত 
হতে হত না। আজকে যে শিশু জন্মগ্রহণ করছে তাকে জন্মস্হণের সাথে সাথে বিরাট অঙ্কের 
.খণের বোঝা নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে হচ্ছে। সেইজন্য আমি বলছি যে, এই পশ্চিমবাংলার 
থেকে যদি এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি পশ্চিমবাংলার উন্নয়নের জন্য, তাহলে তা 
ভারতবর্ষে অন্যান্য রাজ্যের কাছে অনুকরণীয় বলে বিবেচিত হবে। এবং সেই পরিকল্পনা যদি 
দেখাতে পারে যে মানুষের সত্যিকারের কল্যাণের জন্য রচিত হয়েছে, তাহলে তা ভারত 
সরকারের কাছে অনুকরণীয় হবে। ভারত সরকার মানুষের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নিষেম্ছদ। 
কিন্তু তা দিয়ে কতট৷ কাজ হয়েছে? আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারত সরকার শাক্ষের পরিমাণ 
কমিয়ে দিয়েছেন। আজকে তারফলে বিদেশি জিনিসপত্রে দেশ ভরে শেছে এবং যার ফলস্বরূপ 
আমাদের দেশের ক্ষুদ্র, মাঝারী এমন কি বৃহৎ শিল্প কারখানা সম হয়ে পড়ছে। এরফলে বনু 
সংখ্যক মানুষ বেকার হয়ে পড়েছে। তাদের অনেকে না খেতে পেয়ে কোনও রকমে বেঁচে 
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আছে আমাদের দেশে ১৯৯১-৯২ সালে রপ্তানি বাণিজোর পরিমাণ ছিল ৩,৮১৩ কোটি টাকা 
এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে বেড়ে হয়েছে ১৫,১৯২ কোটি টাকা। অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় প্রায় ৪ 
গুণ বেশি হয়েছে। আমাদের এখানে জাতীয় বার্ষিক গড় উৎপাদন যেটা ১৯৯১-৯২ সালে 
ছিল ৬.৩ শতাংশ, তা পরের পাঁচ বছরে ১.৬ শতাংশ কমে দীড়িয়েছে ৪.৭ শতাংশ। 
খাদ্যশস্যের বার্ষিক গড় উৎপাদনের ব্যাপারে আগে পশ্চিমবাংলার কথা বলতে হবে। আমরা 
এখানে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যে ভাবে এগিয়েছি, তাতে ওরা ভূমি 
সংস্কার জিনিসটা কি, ভূত না প্রেত, এটা এখনও বুঝতে পারেন নি। ভূমি সংস্কারের মধ্যে 
দিয়ে আমরা যেটা ভেবেছি যে, জমির মালিক নিজের শ্রম দিয়ে যাতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা 
করতে পারে। আমরা সেটাই করেছি আজকে তাই পশ্চিমবাংলায় গড় উৎপাদন বেড়েছে এবং 
এর পরিমাণ ভারতবর্ষের গড় হিসাবের চাইতে বেশি। আমরা এখনও পর্যস্ত সব কৃষকের 
কাছে চাষের জন্য সব ইকুইপমেন্টস পৌঁছে দিতে পারিনি। তাই এখনও বহু জায়গায় কৃষক 
ডিজেল দিয়ে নিজের জমিতে আবাদ করতে হয়। বছরে এক একর জমি ডিজেল দিয়ে চাষ 
করতে খরচ হয় ৬ হাজার টাকার মতো। এটিকে যদি বিদ্যুৎ চালিত করা যায় তাহলে ৩ 
হাজার টাকার বেশি খরচ হবে না। বিদ্যুৎ চালিত করতে পারলে কৃষকের হাতে উদ্ৃত্ত পয়সা 
আসবে এবং তা দিয়ে সে ছেলেমেয়েদের জামা কাপড় কিনতে এবং ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার 
পিছনে ব্যয় করতে পারবে। চাষের কাজে ব্যবহৃত মেশিনগুলোকে যাতে বিদ্যুতের সাহায্যে 
চালানো সম্ভব হয়, আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, সেদিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেবেন। এটা 
করতে পারলে গ্রামগঞ্জের উন্নতির যে কথা আমরা ভাবি তা সম্ভব হবে। কৃষকদের জমিগুলোর 
আবাদের ক্ষেত্রে সেচের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ চালিত করার জন্য আপনি একটু চিন্তা করে দেখবেন। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সাত আটটি যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হয়েছে তারমধ্যে অষ্টম 
পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় বায় হয়েছে ২৩৬৩ কোটি টাকা। সেখানে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার 
ব্য়কে ৮৩.৯ শতাংশ বৃদ্ধি করে প্রায় ৪৩৪৭ কোটি টাকায় উন্নীত করা সম্ভব হয়েছিল। 
অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালে মোট পরিকল্পনার ব্যয় থেকে প্রায় ১১০.২ শতাংশ 
বৃদ্ধি কারে ৯১৩৯ কোটি টাকায় উন্নীত করা যাবে। তারফলে সারা ভারতবর্ষের সব রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রিদের ডেকে একটা আলোচনা করার কথা ছিল এবং মুখ্যমন্ত্রিদের সর্বসম্মত সিদ্ধাত্তমতো 
কনসাইমেন্ট টাক্স চালু করলে তার বাবদ পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী যোজনা কালে মোট 
পাওয়া যেত ৬৯০ কোটি টাকার মতো। সেখানে পশ্চিমবাংলা ৬৯০ কোটি টাকার কোনও 
অর্থই পায় নি। তারপরে কেন্দ্রীয় সরকার তো বিগত আমলে যখন জিনিসের দাম বাড়িয়ে 
দিতেন, তারা বাজেটের বাইরে কয়লার দাম বাড়িয়ে দিয়ে ওখান থেকে ১০০ কোটি টাকার 
মতো রয়ালটি আদায় করেছেন। ওই যে কয়লার রয়ালটির হার বাড়ল, এই বর্ধিত হারের 
ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সব রাজাই রয়ালটি বাবদ প্রাপা পায়, কিন্তু পশ্চিমবাংলা তা পায় না। 
অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী যোজনাকালে পাওনা ৯০০ কোটি টাকার থেকে পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত হচ্ছে। 
কনসাইমেন্ট ট্যাক্স এবং রয়যালটি বাবদ পাওনা কেন্দ্রীয় সরকার দিলে পরে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী 
পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করে প্রায় ১০,০০০কোটি টাকায় পৌঁছানো যাবে। আমি আশা 
করব মাননীয় অর্থমন্ত্রী সেইদিকটা দেখবেন। আজকে এই রাজ্যে যে উন্নতির জোয়ার এসেছে 
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তা ভূমি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে। ৩১.০৩.৯৬ পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ভূমি সংস্কারের 
ফলে উপকৃত হয়েছে ৫৭ শতাংশ তফসিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায় সহ ২৩ লক্ষ ১১ 
হাজার কৃষক। মহিলারা উপকৃত হয়েছেন প্রায় ৩ লক্ষ, এছাড়া উপকৃত হয়েছেন ১৪ লক্ষ 
৬৬ হাজার বর্গাদার। আজকে এই জনমুখি বাজেটের প্রভাবের ফলে প্রায় ৪০ লক্ষ ৭৮ 
হাজার কৃষক মানুষ প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন। ১৯৫৬ সালে জমিদারি 
উচ্ছেদ আইন চালু হয়েছিল, এরজন্য রাতের পর রাত গ্রামে গ্রামে আমরা বৈঠক করেছিলাম 
এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে ওই উচ্ছেদ আইনের ফলে আমরা অনেক জমি বিলি করতে সক্ষম 
হয়েছিলাম। তবে অনেক জমি-জমা নিয়ে মামলাও চলছিল, যারফলে বিলি করা যায় নি, . 
সৈগুলো আটকে গেছিল। আশা করি মাননীয় অর্থমন্ত্রী ওইসব মামলা ফয়সালা করা জমি 
[বিলি করতে সক্ষম হবেন। এবং ওইসব উদ্বৃত্ত জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করা 
সম্ভব হবে। তারপরে খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে একটা জোয়ার এসেছে। আস্তে আস্তে কৃষকেরা 
তাদের নিজেদের চেষ্টায়, নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে অনেক উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। 
এখন তাদের চাহিদা বেড়েছে, তাদের চাহিদা তারসঙ্গে পাল্টেছে, তাদের রুচি পাল্টেছে। 
এখন যেখানে কীচা রাস্তা সেখানে তারা পাকা রাস্তা করার দাবি জানাচ্ছে। যেখানে রাস্তার 
ইট দিয়েছে সেখানে তারা গীচ করে দেওয়া হবে বলে দাবি জানাচ্ছে। সাথে সাথে যেসব 
জায়গায় ইলেকট্রিক পৌঁছায়নি তারা আজকে বিদ্যুতের দাবি করেছে এবং বলছে যে, আপনারা 
তো বাড়িতে পাখার হাওয়া খাচ্ছেন, টি.ভি. দেখছেন, ওই যে কিছুদিন আগে বিশ্ব কাপ হয়ে 
গেল দেখতে পেলাম না, এখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করুন তাহলে ক্লাবে টিভি কিনে আমরাও 
খেলা দেখতে পারি। আশা করব মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার 
ব্যবস্থা করবেন। সমস্ত গ্রামে যাতে বিদ্যুৎ পৌঁছে যায় তার একটা ব্যবস্থা করবেন। আমার 
এলাকায় বিশেষ করে বাগদার অধিকংশ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি, যে সব গ্রামের পাশ দিয়ে 
বিদ্যুৎ গিয়েছে, কোনও জায়গায় এক-দুইটি পোস্ট পড়েছে কিন্তু ২টির জায়গায় চারটি তারও 
যায়নি। মিটার কোনও কোনও জায়গায় বসিয়েছিল, কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে মিটার 
বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা তুলে নিয়েছে। আমি আশা করব এই ব্যপারে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সঙ্গে 
আলোচনা করে যে এলাকায় বিদ্যুৎ এর পোস্ট দেওয়া হয়েছিল, বিদ্যুৎ এর লাইন আছে, 
কিংবা টাকা জমা দেওয়া আছে, যেখানে মিটার বক্স দেওয়া হয়েছিল সেইসব জায়গাগুলিতে 
আবার যেন নতুন করে ইনস্টল করা হয়। আশা করব এই ব্যপারে আপনি দ্রুত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করবেন। মাননীয় মন্ত্রী যে সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন তার মধ্যে যে জিনিসটা এখানে 
এসেছে সেটা হচ্ছে, ক্ষেতমজুরদের পি.এফ. এর ব্যবস্থা। আমাদের গ্রামে কিছু কিছু গরিব 
মানুষ আছে, যারা রিক্সা চালায়, ঠেলা চালায়, সেখানে শুধু ক্ষেতমজুরদের কথা ভাবলে 
চলবে না। যারা দিন আনে দিন খায় তাদের জনাও চিস্তা করতে পারেন কিনা এটা একটু 
ভেবে দেখবেন। পি.এফ. লোনের ব্যাপারে বলি যারা দৈনিক ৩০/৩৫ পয়সা যোগাড় করে 
মাসে ১০ টাকা জমা করবে সেখানে আপনি ১০ টাকা দেবেন কিন্তু এখানে বয়সের 
পরিমাপটা ঠিক করা নেই, কোন বয়স থেকে এটা হবে। আশা করব পি.এফ. এর সাথে 
ইনসিওরেন্সটা চালু করতে পারেন কিনা দেখবেন। যারা রিক্সা চালায় ঠেলা চালায় তাদেরও 
এই ব্যাপারে কিছু সুবিধা দেওয়া যায় কিনা দেখবেন। পশ্চিমবাংলার নিভিন্ন রাস্তাঘাট যেগুলি 
ইনকমপ্লিটি আছে, ১/২ কি.মি. বাকি আছে, যেগুলি করলে যাতায়াতের সুবিধা হবে, যেমন . 
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[29117 10170, 1996] 
আমার এলাকায় কলমবাগান বেয়ারা রাস্তাটি ৬ কি.মি. হয়ে পড়ে আছে, পাথুরিয়া পর্যন্ত 
২ কিমি. রাস্তা বাকি আছে, এটা যদি হয়ে যায় তাহলে কৃষ্ণনগর থেকে বনগ্গা যে পথটি 
১৬/১৮ কি.মিলাগে যেতে সেটির পরিমাণটা কমে যাবে। আমি আশা করব এই ব্যাপারটি 
নিয়ে আপনি পূর্তমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে কাজটি করবেন। সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে এখন 
সাব-রেজিস্টার থাকে না, জমির প্রকৃত মুল্য যেটা সাব-রেজিস্টার নির্ধারণ করেন, সেখানে 
দেখা যাচ্ছে, রেজিস্ট্রেশন ফিজ যেটা ১০ হাজার টাকা জমির মূল্য অনুযায়ী হওয়ার কথা, 
সেখানে সাব-রেজিস্ট্রার বলে দিচ্ছে, এ জমির মূল্য ৩০ হাজার টাকা হবে, অতএব তাকে 
এঁ মূল্য অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন ফিজ দিতে হবে। এই ব্যাপারটা দেখা দরকার। জমি কিনব 
আমি--টাকা দেব আমি, আর তার দাম নিদ্ধীরণ করবে সাব-রেজিস্টার এই ব্যপারটা 
একটুখানি দেখা দরকার। আপনি স্ট্যাম্প ডিউটি কমালেন ফাইভ পারসেন্ট করেছেন বটে 
কিন্তু প্রকৃত দাম অনুযায়ী সেটা ঠিক করতে পারেন কিনা দেখবেন। কৃষকদের জন্য যে ভাতা, 
এটা কমল গুহ মহাশয় যখন মন্ত্রী ছিলেন সেই সময় করে গিয়েছিলেন, তখন ৬০ টাকা 
ছিল, সেটা এখন বেড়ে ১০০ টাকা হয়েছে। যদি কৃষকদের পেনশন দেন ১০০টাকা করে, 
বার্ধক্ভাতা যেটা ১০০ টাকা ছিল, সেটাকে বাড়িয়ে ২০০ টাকা করেছেন, এক্ষেত্রে কবকদের 
পেনশনটা আরও বাড়ানো যায় কিনা দেখবেন। এছাড়াও ৬০ বছরের উর্ধে যে সমস্ত কৃষক 
তাদেরকেও এই স্বীমের মধ্যে যুক্ত করানো যায় কিনা সেটাও দেখবেন। ক্ষেতমজুরদের সাথে 
যে কৃষক এক সময় মাঠে যেত, এখন মাঠে যেতে পারছে না বয়স এর জন্য, সেই 
লোকটাকে পেনশন দেওয়া যায় কিনা একটুখানি ভেবে দেখবেন। 
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আমি শিডিউলড কাস্ট, শিডিউলড ট্রাইবস্‌ এদের কথা বলছি। পশ্চিমবাংলার মানুষ 
আমাদের ভালোভাবে আর্শিবাদ করেছে বলেই আমরা সবাই একজোট হয়ে সমস্ত কিছু 
করতে সক্ষম হয়েছি। সেদিন একটা আইন এখানে রচনা হয়ে গেল, সংরক্ষণের আইন, 
তাদের যদি চাকরি না দেওয়া হয় তাহলে তাদের জরিমানা হবে। আমি একটা স্কুলের ঘটনা 
বলছি, সেখানে কেমিস্ট্রি এবং ইতিহাসের শিক্ষক নেবে। ইতিহাসের শিক্ষক যখন নেওয়া হচ্ছে 
তখন সেটা আন-রিজার্ভড় করে দেওয়া হচ্ছে এবং কোয়ালিফিকেশনও কম চাইছে। কিন্তু 
যখন কেমিস্ট্রির টিচার চাওয়া হচ্ছে, তখন সেটা রিজার্ভ করে দেওয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে 
এম,এস,সি পাশ ও অনার্স কোয়ালিফিকেশন চায়। স্যার, ইংলিশে বা কেমিস্ট্রিতে অনার্স বা 
এম.এ শিডিউলড কাস্ট বা শিডিউলড ট্রাইবসদের মধ্যে খুবই কম আছে। আশা করি আপনি 
এই ব্যাপারটা একটু চিস্তা করবেন এবং এই রকম যাতে না করা হয় তা দেখবেন। সুযোগ- 
সুবিধা যা তাদের পাওয়া উচিত তার ব্যবস্থা করবেন। আমি আর বেশি কথা না লে এই 
ব্যয়-বরাদ্দকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ (নট প্রেজেন্ট) 

শ্রী নির্মল দাস ঃ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, এখানে গত ২১ তারিখ যে বাজেট বরাদ 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। আমরা জানি একটা পরিবর্তিত 


পরিস্থিতির মধো দিয়ে আমরা চলছি। অতীতে যাদের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করেছি, আন্দোলন 
করেন এই বিধানসভা থেকে আমরা অনেক প্রস্তাব পেশ করেছি, তারা আজকে নেই। 
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কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন আদায় করার ব্যাপারে একটা সময় আবার এসেছে। 
বাজেট বক্তৃতার শুরুতে আমি অনুরোধ করব, এখানে বুদ্ধদেব বাবু আছেন, গোটা ব্যাপারটাকে 
আপনি নতুনভাবে দেখুন, আপনি এখানে যে প্রস্তাব দিয়েছেন ১৫৯০ কোটি টাকা, কয়লার 
রয়্যালটি থেকে শুরু করে অস্টম যোজনায় ৬৯০ কোটি টাকা পাওনা আদায়ের একটা সুযোগ 
আমাদের এসেছে। আপনি একটু ঝুঁকি নিয়ে বলেছেন এই বাজেটে ৪০ পারসেন্টের কথা। . 
কারণ এখনও কেন্দ্রীয় বাজেট হয়নি। সেইজন্য আমি আপনার উদ্দেশ্যে বলব, এই ১৫৯০ 
কোটি' টাকা যাতে আপনি পান এই ব্যাপারটাকে নিশ্চিত করা দরকার। অতীতের সরকার 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু তারা দেননি, প্রতিশ্রতি ভঙ্গ করেছেন। এবার যুক্তফ্রন্ট সরকার 
এসেছে আমরা আশা করব সেই ১৫৯০ (কোটি টাকা যাতে পাওয়া যায় সেটা দেখবেন। আমি 
আরও বলব, যে সমস্ত প্রকল্পগুলো ঘোষিত হয়েছে এবং এই মন্ত্রিসভা যে প্রকল্পগুলোর 
শিলান্যাসের অনুমোদন দিয়েছেন সেইগুলোকে অগ্রাধিকার দিন, সেইভাবেই বাজেট বরাদ্দ 
করুন এবং আপ্রভ্যাল দিয়ে কাজ করুন। জনগণের কাছে মাননীয় মুখামন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন সেই প্রতিশ্ুতিকে রূপায়িত আমাদের করতে হবে। আমরা বহু প্রতিশ্ররতি এর 
আগে দিয়েছি, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি আমাদের রূপায়িত হয়নি। সেগুলো কে রপাস্তরিত করার 
গ্যারান্টি রাজা সরকারকে দিতে হবে। যেহেতু কেন্দ্রে একটা সরকার এসেছে, আমি এই 
কথাটা বলতে চাই, আমি বিশেষ করে যে এলাকা থেকে প্রতিনিধিত্ব করি জলপাইগুড়ি, 
আলিপুরদুয়ার সেই ডুয়ার্স থেকে ৫ হাজার কোটি টাকার চা থেকে পাট থেকে কেন্দ্রীয় 
সরকার গত ৪৮, ৫০ বছরে পেয়েছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে উন্নয়নের ব্যাপারে আমাদের 
দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। আপনারা রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে পুণ্ডিবাড়ী কৃষি 
বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন। পূর্ণাঙ্গ নয়। সেটা হচ্ছে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। আমি এবং " 
অর্থমন্ত্রীক বলেছিলাম এবার একটা সুযোগ নিন। এবার পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করুন। 
আমরা যেটা দাবি করেছি বারবার আপনারা সেটা দেখুন। এখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিন। 
আপনারা জানেন, আমরা যে এলাকায় থাকি কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, ভুটান সীমান্ত জাতীয় 
এবং আন্তর্জাতিক সীমারেখার কাছে আমরা অবস্থিত । সেখানে মহামারী ম্যালেরিয়া, আস্ত্রিক 
মাঝে মধ্যেই ঘটে। আমদের যেটা দাবি সুস্পষ্টভাবে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে এবারে আপনি 
একটা মেডিক্যাল কলেজ ডুয়ার্সে বিশেষ করে আলিপুরদুয়ারের মতো জায়গায় স্থাপন করুন 
_যেখান থেকে দুরত্ব কুমারগ্রাম তিনশো কিলোমিটার, নিয়ারেস্ট মেডিক্যাল কলেজ- নর্থ 
বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ। নর্থবেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজও ধুঁকে চলছে। সেখানে পূর্ণাঙ্গ 
মেডিক্যাল কলেজ নেই। সেটাকে আপনি দেখুন। আপনি দেখুন সেখানটায় একটা গবেষণা 
কেন্দ্র গড়ে তোলা যায় কিনা। আমি আপনাকে আগেও বলেছিলাম, বুদ্ধবাবু, আপনার ঘরে 
বলেছিলাম যে আপনারা দেখুন গোটা এলাকায়, কংগ্রেস আসামে পরাজিত হওয়ার পরে, 
বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি যেণ্ডলো আছে তাদের দিয়ে সেখানে একটা জাতি দাঙ্গা শুরু করেছে। 
তার শিকার হচ্ছি আমরা। আমরা বারবার করে অনুরোধ করেছি যে আপনারা দয়া করে 
সেখানে ডর্রুবিসি.এস কিছু অফিসারকে বসিয়ে দিয়েছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সার্ভিসের . 
কিছু লোকজন আছে। তাদের দিয়ে হচ্ছে না। আমার স্পেসিফিক প্রস্তাব কুচবিহার থেকে 
জলপাইগুড়ি সমস্ত সীমান্ত এলাকায় যে সমস্ত মহকুমা শহর আছে সেখানে আই.পি.এস. দিন 
সেখানে আ্যাডিশন্যাল ডি.এম পোস্টিং করুন। সেখানে আরও বেশি ফোরস্‌ দিন। অর্থের 
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ব্যাপারে যেন কোনওরকম প্রতিবন্ধকতা না হয়। সেটাকে নিশ্চিত করুন। আপনি জানেন 
ভটানে প্রায় এক বছর ধরে স্বাধীকার আন্দোলন চলছে। সেখানে যারা নেপালি ভাষাভাষী 
মানুষ তাদের উৎখাত করা হচ্ছে। গোটা ব্যাপারটা জলপাইগুড়িতে চলে আসছে। প্রতিনিয়ত 
গন্ডগোল হচ্ছে। বনধ্‌ হচ্ছে। সেটাকে দেখা দরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ 
করুন। ওদেরও কিছু দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব তাদেরকে নিতে হবে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী 
আপনি পরিসংখ্যান দিয়েছেন যে কৃষি উৎপাদনে আমরা প্রথম বনসৃজনে আমরা প্রথম। কিন্তু 
সেটা আনন্দের হলেও মনে রাখতে হবে খাদ্য কিন্তু বর্ডার এলাকা দিয়ে চলে যাচ্ছে। সেটাকে 
প্রতিরোধ না করতে পারলে খাদ্য উৎপাদন যতই করুন না কোনও লাভ হবে না। আপনার 
কাছে আমি স্পেসিফিক প্রস্থাব দিচ্ছি। আপনারা সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি করেছেন। 
জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি করেছেন। গোর্খা হিল কাউন্সিল করেছেন। 
আমাদের সুস্পষ্ট দাবি আপনারা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ করুন। আমাদের দাবি এই জন্য 
বিগত ৪৮ বছর কংগ্রেস উত্তরধঙ্গকে শোষণ করেছে, বঞ্চনা করেছে। উন্নয়নের যা কিছু শুরু 
হয়েছে বামফ্রন্টের আমলে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু যে অসমান পরিস্থিতি 
সৃষ্টি হয়েছে তা সমান করা যাবে না। উন্নয়নের গতিকে সর্বব্যাপক করার জন্য, উন্নয়নকে 
সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য দরকার হচ্ছে উন্নয়ন পর্যদ। আমাদের দাবি হচ্ছে আমাদের 
থেকেও সমৃদ্ধ এলাকাতেও আপনারা উন্নয়ন পর্ষদ করেছেন তাহলে উত্তরবঙ্গে কেন হবে না। 
আপনার কাছে আমি দাবি জানাচ্ছি, জবাবি ভাষণে আপনি বলবেন এ সম্পর্কে । উত্তরবঙ্গ 
উন্নয়ণ পর্ষদের জনা অর্থ বরাদ্দ করবেন এবং সেখানে যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, তিনি 
সাংসদ হতে পারেন, বিধায়ক হতে পারেন তাদের সাথে যুক্ত করতে হবে। 
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কিন্তু পঞ্চায়েতের ব্যাপারে, বাজেটের প্রস্তাবে আপনারা বলেছেন যে কনট্রাকটরি ব্যবস্থা 
উঠিয়ে দিতে চাই। এটা খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে কনট্রাকটরি 
ব্যবস্থা উঠাতে পারবেন না। বন্যার সময় আপনি গিয়েছিলেন। আমরা দেখেছি, বাঁধ নির্মাণের 
ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টকে আইডল করে রাখা হয়েছে। তাদের প্রযুক্তি ব্যবহার করা 
হচ্ছে না। আরও কিছু অর্থ তাদের জন্য বরাদ্দ করুন। আপনারা বিদ্যুতে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, 
কিন্তু সেচেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বাজেট বরাদ্দ কমেছে, অর্থের 
মূল্যমান বাড়ছে না। সেজন্য স্পেসিফিক্যালি সেগুলোকে ইয়ার মার্কড করে দিন। আমি 
আমার সাবজেক কমিটির রিপোর্টে বলেছিলাম-_শতকরা ১০ ভাগ, অন্তত ১০ ভাগ টাকা 
সেচের জন্য বাড়ানো হোক, যাতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ডিপোজিট ওয়ার্কের উন্নতি করতে পারে। 
জেলা পরিষদে যে টাকা দেন তা ইয়ার মাকর্ড করে ১০ পারসেন্ট টাকা সেচের জন্য ব্যয় 
করতে হবে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী শিক্ষার জন্য জেলা পরিষদে আরও অর্থ বাড়ান। অস্তত ১০ 
পারসেন্ট শিক্ষাখাতে ব্যয় করুন। সেচের জন্য তাদের ব্যবস্থা করতে হবে, যোগাযোগ, রাস্তার 
জন্যও ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি জানেন যেখানে বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছে সেখানে 
১৮ থেকে ২০ বছর ধরে পঞ্চায়েত, বাঁধ নির্মাণ, বিল্ডিং, স্কুল, কলেজ করেছে। যেখানে শস্য 
ংস হয়ে যায় সেই সব ধ্বংসের হাত থেকে পঞ্চায়েত এলাকাকে বাঁচায় এবং সেচের জন্য 
পঞ্চায়েত কাজ করে-_তাই এর জন্য কিছু টাকা পঞ্চায়েত ইয়ার মার্কড করতে হবে। এটা 
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করা ছাড়া বিকল্প রাস্তা নেই। আপনারা বলেছেন, ডিসেন্ট্রেলাইজেশন করেছেন-__পাওয়ার 
দেওয়া হয়েছে। সমস্ত শক্তি নাকি পঞ্চায়েতকে দিচ্ছেন। এর আগে আর.এস.পি র একজন : 
বলেছেন, জেলাপরিষদের যিনি সভাপতি, তিনি আবার ৬৩ রকম কমিটির চেয়ারম্যান বা 
সভাপতি । তার পক্ষে এত কাজ দেখা কি বরে সম্ভব? সেজন্য বলি আপনারা বিধায়কদের 
এসব কাজে ইনভলভড করুন। বহু জায়গায়, বহু কমিটির মিটিং-এ আমরা কল পাই না। 
সুতরাং বিধায়কদের যদি ইনভলভড করা হয় তাহলে ডিসেন্ট্রেলাইজেশনের যে আহান করেছেন 
সেটা আরও ভাল হবে। আপনি চা-বাগিচার মালিকদের জন্য, চা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত যাঁরা, 
তাদের জন্য নানা সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছেন। কিন্তু আমি জানি তারা রেশন দেন না। 
আমার বিধানসভা এলাকায় ৪টে চা-বাগানের মালিকরা বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেননি, পানীয় 
জলের ব্যবস্থা করেন নি, সেখানে ঘর-বাড়ির বাবস্থা করেন নি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়, 
মজুদুরদের জন্য চা-বাগান মালিকরা কিছু কাজ করেন নি। কিন্তু আপনি সেই চা-বাগান 
মালিকদের সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছেন। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি শ্রমিক 
ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলুন। আমি নিজে নর্থ বেঙ্গল ফরেস্ট মজদুর ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত। 
আমি জানি সেখানে পঞ্চায়েতের কোনও সুযোগ-সুবিধা নেই। এখানে ৫৫ হাজার শ্রমিক 
আছেন। এখানে যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই, স্কুল, বিল্ডিং-এর সুযোগ-সুবিধা তারা পায় না। 
শিলিগুড়িতে মিটিং করেছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনার টাকা যারা পায় তাদের . 
টাকা দিতে হয়। এর জন্য অনেক সমস্যা আছে। ব্যাঙ্ক কোনও সাহায্য করে না। শ্রমিকদের 
টাকা দিতে বাঙ্কের অনীহা। ব্যাঞ্ষের প্রতিকূল অবস্থার জন্য শ্রমিকদের নানা অসুবিধায় 
পড়তে হয়। পরিশেষে বলি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় জলপাইগুড়িতে হাই-কোর্টের একটা 
সার্কিট বেঞ্চ হওয়ার কথা ছিল। সেটাকে তরান্বিত করুন। আমি চাইছি যে, বন্যা প্রতিরোধের 
জন্য মাস্টার প্লানে রেল সংক্রান্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা যেণ্ডলো আপনি এখানে ঘোষণা করেছেন, 
গ্রহণ করেছেন, সেইগুলি নিশ্চিত করুন। আমি আশা করব, সেখানে শিল্পের জন্য, ছোট ছোট 
চুরুট, খাদা প্রকরণ, এসব শিল্প যাতে হতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা নেবেন। চা পাট থেকে 
যে কোটি কোটি টাকা নিয়ে যায়, সেটা দেখা দরকার। “শিল তোর্ধা' যাতে রূপায়িত হয় তার 
জন্য আপনাকে অনুরোধ করব। 


আর একটি কথা, ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ডি.এ ঘোষণা করেছেন। আপনি চতুর্থ পে 
কমিশন বসিয়েছিলেন, ১০০ টাকা দিচ্ছেন ইন্টারিম রিলিফ। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরূপ যে 
পাওনা আছে, রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের বিশেষ করে শিক্ষকদের বকেয়া যা পাওনা আছে, 
সেটা ঘোষণা করুন আর ইন্টারিম রিলিফ দিন কেন্দ্রিয় সরকারের হারে। অনুরোধ করছি 
আপনাকে, প্রতিশ্রতিগুলো রূপায়িত করুন, শিলান্যাস যেগুলো হয়েছে, সেইগুলো রূপায়িত . 
করুন। ১,৫১০ কোটি টাকা আদায় করার যে ঝুঁকি নিয়েছেন, সেটা পূরণ করবেন, এই আশা 
করি। শেষে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী কমল কান্তি গুহ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য প্রভঞ্জন মন্ডল তার 
বক্তৃতার ভুমিকায় আমার পরিচয় নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। আমার পরিচয় কি, তা 
তিনি বুঝতে পারছেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সত্যকাম যখন গুরুদেবের আশ্রমে 
গিয়েছিলেন, গুরুদেব তার পিতৃ-পরিচয়, বংশ-পরিচয় জানতে চাইলে তিনি তখন তা বলতে 
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টি রর বালির ভাদ্র আমার পরিচয় কি? তার মা তাকে বললেন, 
জন্মেছিলে মনের ইচ্ছায়। তার মায়ের যে মনের ইচ্ছা, তার ফসল হয়েছিল সত্যকাম। তা, 
আমার পরিচয় নিয়ে বামফ্রন্ট নাকি এই সংশয় প্রকাশ করেছেন, বললেন প্রভরঞ্জন বাবু | 
তা, আমি আমার এলাকার মানুষের মনের ফসল। এই হচ্ছে আমার পরিচয়--সত্যকামের 
মতে। 


আমি ৩৩ হাজার ভোটে বামফ্রন্টকে হারিয়ে এসেছি, ৪৯ হাজার ভোটে কংগ্রেসকে, ৬৭ 
হাজার ভোটে বি.জে.পি কে হারিয়ে এসেছি। এই হচ্ছে আমার পরিচয়। আপনি শুরু করেছিলেন 
যে, আজকের দিনটা বিধানসভার কালো দিন। কিন্তু কালো সবসময় খারাপ হয় না। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রবীন্দ্রনাথের “কৃষ্ণ কলি' আমাদের মনে বারেবারে ঘুরে আসে। “কৃষ্ণ 
কেশ' আজকে কাব্যে সাহিত্যে বারবার উপমান জগতে জলভ্ত হয়ে আছে। কিন্তু কৃষ্ণ 
পুরুষকে ভজনা করেছে, কোন সাহিত্যিক, কোন কবি, এটা কিন্তু আমরা দেখিনি। তাই,কালো 
সব সময় খারাপ হয় না। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে কয়েকটি কথা মাননীয় অর্থমন্ত্রীর 
কাছে তুলে ধরতে চাই। ভূমি সংস্কারের কথা আপনা রা বলছেন। ভূমিসংস্কার নিশ্চয় হয়েছে। 
১৯৫৬ সালের পর থেকে আমরা যারা কৃষক আন্দোলন করি, কৃষক ফ্রুন্টে কাজ করি, 
আমরা অনেক ঘাম ঝরিয়ে, রক্ত ঝরিয়ে ভূমি সংস্কারকে মানুষের কাছে তুলে ধরেছিলাম। 
কংগ্রেস আমলে লোক দেখানো কিছু কাজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু সেটা প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। ১৯৭৭ সালের পরেই ভূমি সংস্কারের কাজ ত্বরাধিত হয়েছে, তার ফসল মানুষের 
কাছে পৌঁছেছে। কিন্তু আজকে যে বিপদটা দেখা দিচ্ছে, সেটা কিন্তু আপনাকে ভাবতে হবে, 
আপনার সরকারকে ভাবতে হবে। যে সমস্ত উদ্ৃত্ত জমি, ভেস্টেড জমি, জিরো খতিয়ানের 
জমি ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে গরিব কৃষকদের হাতে গেছে, সেই জমিগুলি কি তাদের হাতে, 
আছে? 
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না, সেই জমিগুলো আবার বাঁকা পথে আগের মালিকদের ঘরে, বিস্তবানদের ঘরে চলে 
গেছে। এটা দেখতে হবে। এটা কিন্তু বাস্তব কথা, ফাঁরা কাগজে-কলমে রিপোর্ট দেখিয়ে 
বলছেন-_এত লক্ষ একর জমি ভূমি-সংস্কার হয়েছে তারা জানেন কিনা জানি না, এ জমির 
অনেক ভাগই আজ চলে যাচ্ছে বিস্তবানদের কাছে। তার কারণ হচ্ছে, জমি দলগত পরিচয়ে 
বন্টন করা হল। প্রকৃত যে কৃষক জমিতে যে হাল দেয়, লাঙ্গল দেয়, মই দিয়ে জমির সাথে 
একান্ত হয়ে যায় তাদের অনেকের কাছে এই জমি যায় না। যারা অ-কৃষক তাদের কাছে 
জমি চলে গেছে। গরিব মানুষের কাছে জমি যায় নি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। সেই 
জমি তারা সাথে সাথে বিক্রি করে দিয়েছে। আর সবাইকে খুশি করতে গিয়ে এত সামান্য 
পরিমাণ জমি বন্টন করা হয়েছে যে, সেই জমি চাষের যোগ্য হয়ে ওঠেনি। আধ বিঘা, এক 
বিঘা জমি যা বন্টন করা হয়েছে তাতৈ চাষীদের ঘরের খাবার জোগাড় হয়নি, তাদের সংসার 
চলেনি। ফলে এ লোকেদের অন্য জীবিকার সন্ধানে চলে যেতে হয়েছে। জমি তাদের 
হাতছাড়া হয়ে গেছে। ভূমি সংস্কার আদৌ হয় নি। স্বাধীনতার পরে আন্দোলন করে এটা শুরু 
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করা হয়েছিল এবং ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার তাকে প্রকৃতরূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। 
কিন্ত ঠিক ঠিক ভাবে প্রকৃত চাষীদের হাতে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে। 
আমদের পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যোৎপাদন বাড়ছে। বিশেষ করে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি__যেটা 
আপনি বলেছেন, সেটা কিন্তু খালি ভূমি-সংস্কারে হয়নি। আপনারা অনেকে হয়তো মনে 
করছেন, এতে আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি হচ্ছে কিন্ত এটা আপনাদের পক্ষে লজ্জার ব্যাপার। 
এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কৃষি-বিজ্ঞানের ব্যবস্থা 
করা হয়েছিল। যার জন্য হেক্টর প্রতি চাষের হার বেড়ে গেল। নিজেদের সেই কথা কিন্তু 
আপনারা রাজনৈতিক কারণে বলেন না। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে-_ভূমি-সংস্কার প্লাস কৃষি- 
প্রযুক্তি। এই দুটো মিলে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে। আমি বারবার এই হাউসে বলেছি, এটা 
একটা অধ্যায়, একদিন এটা শেষ হয়ে যাবে, চিরকাল চলতে পারে না। কিন্তু মানুষ থাকবে, 
কৃষক থাকবে, উৎপাদনের কথা থাকবে, জনসংখ্যা বাড়বে, খাদ্য বাড়াতে হবে। সেদিকে কিন্তু 
আপনাদের জোর দিতে হবে। কৃষি-প্রযুক্তিতে যারা আছেন তাদের মানসিকতা নিরুৎসাহিত 
হচ্ছেন। এই দিকে আপনারা একটু লক্ষ্য রাখবেন। আরেকটা সর্বনাশ হচ্ছে, কৃষিজমি লিজ 
হয়ে যাচ্ছে। কৃষিতে ব্যবসায়ীরা ঢুকে পড়ছে। সারের দাম বাড়ায় চাষের খরচ বেড়ে গেছে 
ফলে গরিব কৃষক আজ চাষ করতে পারছে না। এবং তাদের সেই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে 
আমাদের দেশের কিছু কিছু ব্যবসায়ীরা গ্রামাঞ্চালে ঢুকে পড়ছেন। তারা জমি লিজ নিয়ে চাষ 
করছেন। নাম-মাত্র টাকা কৃষককে দিচ্ছে। এবং যে কৃষক জমির মালিক ছিল আজকে সে 
নিজের জমিতেই ক্ষেত-মজুরের কাজ করছে। এমন একটা দিন আসবে যখন গ্রামের সামাজিক 
অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে। সেখানে কৃষক বলে কিছু থাকবে না, ব্যবসায়ীরা যেমন গ্রামে- 
গঞ্জে তাদের বিপণন বাবস্থা করেছে, গ্রামেও এরকম জমি ভিত্তিক তাদের ব্যবস্থাকে চালু 
করবে। এই দিকে একটু সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। আপনারা যে এ বাপারে সতর্ক তা 
কিন্ত মনে হয়নি এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে। সেচ ব্যবস্থার কথা বলেছেন, কংগ্রেস আমলে 
৩০ পারসেন্ট ছিল, আপনাদের আমলে ৫০ পারসেন্ট করেছেন, বেড়েছে। কিন্তু সেচের যে 
প্রকল্প সেগুলি বেশিরভাগ অকেজো হয়ে গেছে। এগুলি চালু করার কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে না। 
রিভার লিফট টিউবওয়েল, ডিপটিউবওয়েল, স্যালোটিউবওয়েল এগুলি কোনওখানে মেশিন 
চুরি হয়েছে, কোনওখানে মেশিন পুড়ে গেছে, কোনওখানে বিদুৎ যায় না, কিন্তু কাগজে- 
কলমে আছে যে আমরা এত ডিপটিউবওয়েল করেছি, টিউবওয়ের করেছি, স্যালো টিউবওয়েল 
করেছি। সেটা দেখে আপনারা হিসাব দিচ্ছেন, প্রকৃত অবস্থা কিন্তু এটা নয়। কাজেই আপনাকে 
লক্ষ্য রাখতে হবে যে সমস্ত সেচ প্রক্গগুলি বিশেষ করে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলিকে সচল 
করার জনা আপনাকে এখনই বাবস্থা নিতে হবে। যাতে রবিশস্য, বোরো ফসলের সময় 
এগুলি কার্যকর করা যায়। গণবন্টনের কথা বলেছেন, এখানে একটা কথা বলি গত 
বৃহস্পতিবার টি.ভি.তে শুনছিলাম যে আমাদের মানননীয় খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন ভূমিহীনদের 
বিনাপয়সায় চাল দেওয়া হবে। কিন্তু বিধানসভা যখন চলছে, বিধানসভাকে এড়িয়ে গিয়ে 
খাদ্যমন্ত্রীর টি.ভি.তে বক্তব্য রাখা সমীচীন হয়েছে, কি না, সেটা আপনার বক্তব্যে বলতে 
হবে। কিন্তু আপনার বক্তব্যের মধ্যে তার কিছু চিহ্ন পেলাম না, যেটা খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন। 
আপনি গণবন্টন বাবস্থার কথা বলেছেন সে বিষয়ে আপনার কাছে একটা আবেদন রাখছি, 
যাদের আপনারা বিশেষ সুযে!গ দেবেন খাদ্য পৌছে দেওয়ার জন্য গণবন্টম ব্যবস্থার মাধ্যমে, 
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তাদের দয়া করে রেশনকার্ডগুলি আলাদা করে দেবেন। কেন না এই ভূমিহীন, জমিবিহীন 
যাদের চাল দেন, পঞ্চায়েত তাদের নামের লিস্ট তৈরি করে এবং এ ক্ষেত্রে বেশিরভাগই 
দেখা যায় ছোট ব্যবসায়ী, প্রাইমারি টিচার, এঁরা তার মধ্যে ভাগ বসায়। প্রকৃত যারা এই 
চাল পাওয়ার উপযুক্ত তারা কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এটা পান না। তাই এদের জন্য রেশন 
কার্ড আলাদা করে দেবেন। এখানে পঞ্চায়েতকে খোসামোদ করার দরকার নেই। সেখানে 
রেশন কার্ড নিয়ে তারা যাবে এবং সরকারের তাদের জন্য যে বরাদ্দ চাল সেই জিনিস নিয়ে 
চলে যাবে। তা না হলে ভূতুড়ে লোকের কাছে এই সুযোগগুলি চলে যাচ্ছে। আমি আশা 
করব আপনার জবাবি ভাষণে আপনার ভাবনা-চিস্তাগুলি আমাকে জানাবেন। কৃষকদের 
পেনশনের কথা বলেছেন, বাংলায় একটা কথা চালু আছে যে স্বপ্নে যখন ঘি খাব তখন বেশি 
করেই খাব। আপনি পন্ডিত লোক, আপনি নিশ্চয়ই এটা জানেন। আপনি ১০০ টাকাকে 
২০০ টাকা করবেন, হাজার টাকা, লক্ষ টাকা করলেও কোনও ব্যাপার নয়। জেলায় জেলায় 
ব্লকে বকে কৃষকরা ২ বছর ধরে পেনশন পাচ্ছে না। গরিব কৃষকেরা মহাকুমা কৃষি 
আধিকারীকের অফিসে এসে একই কথা বার বার শুনছে যে, সরকার আমাদের না দিলে 
আমরা দিতে পারব না। আপনি যেখানে যেখানে দেন, আমি আপনাকে বলব ২০০ টাকা 
দেওয়ার দরকার নেই, যে ১০০ টাকা আগে ছিল, সেই টাকাটা ঠিক সময়ে ওই কৃষকদের 
কাছে পৌঁছে দিন, আর ২০০ টাকা যদি ঠিক সময়ে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন 
তাহলে খুব ভালো হয়। 
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আপনি পি.সি. সরকারের উপযুক্ত সাগরেদ হয়ে গেছেন। আপনি বাজেটে অনেক 
টাক।র বরাদ্দ রাখেন। কিন্তু আমরা যখন অফিসে গিয়ে অফিসারদের সঙ্গে দেখা করি এবং 
জিঞ্জাসা করি,_রাস্তা হচ্ছে না কেন? উত্তর পাই, টাকা আসে নি।' হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে 
না কেন? টাকা আসে নি।” কৃষি পেনশন দেওয়া হচ্ছে না কেন? টাকা আসে নি।' আপনি 
কাগজে-কলমে টাকা রাখেন, কিন্তু জায়গা মতো পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন না। এই 
চালাকিটা অভ্তত গরিবদের সসে করবেন না, আপনার কাছে আমার এই আবেদন। আপনি 
কৃষকদের উৎসাহ দেবার জন্য ফসল বৃদ্ধির সহায়ক সামস্রীগ্ুলোর কর হাঁসের কথা বলেছেন। 
কিন্তু নির্দিষ্ট করে সেই নামগুলো বলেন নি। পাম্প সেট, স্যাপে। টিউবওয়েলের কর হাস 
করবেন কিনা, কর তুলে দেবেন কিনা সে কথা বণেন নি। অন্য দিকে খুব গর্বের সঙ্গে 
বলেছেন-বার বার আনন্দ, আনন্দ কথাটা উচ্চারণ করেছেন। সে জন্য আপনাকে আনন্দের 
সঙ্গে বলতে হয় যে, আপনি বলেছেন এয়ার কনডিশন মেশিনের কর তুলে দিচ্ছেন, পেজারের 
কর হাস করছেন, ভ্যাকুম ক্লিনারের কর হাস করছেন। এসব ক্ষেত্রে বিত্তবান লোকেদের 
কর কমিয়ে আপনার কি লাভ হচ্ছে? আপনি যুক্তি দেখিয়েছেন, বিক্রি বাড়বে। কিন্তু এসব 
লোকেদের ঘরে এত কালো টাকা এসে গেছে যে, ওদের ২০,০০০; ২২,০০০; ২৫০০০ 
টাকায় কিছু আসে যায় না। আমি শুনেছি পেজারের নাকি ৬০,০০০ টাকা; ৭০,০০০ টাকা; 
৮০,০০০ টাকা দাম। এগুলো কিনতে তাদের কোনও অসুবিধাই হয় না। আপনারা ওদের 
ছাড় দিচ্ছেন কেন? আপনারা কলকাতায় হেরেছেন, জেলা শহরগুলোয় হেরেছেন, সেই ভয়ে 
আজকে আপনারা ওদের কিছু মনোরঞ্জন করবার জন্য এই সব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অথচ 
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গ্রামের সাধারণ মানুষেরা যেসব জিনিস-_পাম্প সেট্‌ ইত্যাদি-_ব্যবহার করেন সেগুলোর 
জন্য আপনি কিছুই করেন নি। আপনি বললেন,লষ্ঠনের কর তুলে দিলাম।” না দিয়ে উপায় 
আছে? এ লষ্টন আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছে, তার ফলে আপনাদের সংখ্যা কমে গেছে। 
বিদুৎ নেই। যদিও আপনি বিদ্যুতের কথা বলেন নি-__-কলকাতায় বসে আপনারা বিদ্যুতের 

ংসা করছেন। কিন্তু আমরা যারা গ্রামাঞ্চলে থাকি, আমরা প্রতিদিন লোডশেডিং-এ ভূগছি। 
প্রতিদিন ঠিক সন্ধ্যার সময়, ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সময় লোডশেডিং হচ্ছে। দিনের পর দিন 
এই জিনিস হচ্ছে। কাজেই লষ্ঠনের ব্যবহার বেড়েছে, মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জমছে-_সে জন্য 
বুদ্ধিমানের মতো লশ্ঠনের ট্যাক্স কমিয়ে দিয়েছেন। যাই হোক, এটা ভালই করেছেন। শিক্ষার 
ব্যাপারে আপনি চুক্তির কথা বলেছেন, দায়-বদ্ধতার কথা বলেছেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে 
আমি এ কথা বলতে চাই, আজকে এর থেকে যেটা আমার মনে হচ্ছে-সরকারি অফিসে যাঁরা 
আছেন বা আপনাদের স্কুলে যারা পড়ান তারা যে ঠিকমতো পড়াচ্ছেন না, এর জন্য দায়ী 
কে? এই সব সরকারি ক্ষেত্রে যারা বাজ করছেন বা চাকরি করছেন তাদের অপরাধগুলো 
আপনারা বেমালুম চেপে যাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী এক সময়ে বলেছিলেন, “কাকে কাজের কথা 
কমিটির সম্মেলনে গিয়ে বলেন,“আপনারা কাজ করছেন, তাই দেশটা চলছে।” এই পরস্পর 
বিরোধী কথা বলছেন, তাই ওরা উৎসাহ পেয়ে যাচ্ছে। ওদের অপরাধ, ওদের গাফিলতি, 
মানুষকে ওরা যেভাবে হয়রানি করে তা বার বার আপনাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে, 
আপনারা তা চেপে দিয়েছেন দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এবার শিক্ষকদের কথা বলছি। প্রথম 
কথা হচ্ছে, আজকাল গ্রামাঞ্চলে, মফস্বলে যে শিক্ষক নেওয়া হয় তা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 
নেওর। হয় এবং সেখানে হাইন্কুল, জুনিয়ার হাইস্কুলে ১ লক্ষ টাকার কমে তাদের চাকরি হয় 
না, আকাডেমিক ক্যারিয়ার যাই হোক না কেন। আর প্রাইমারি স্কুলে ৩০ হাজার টাকা থেকে 
৪০ হাজার টাকা দিতে হয়। ফলে তারা আপনাদের কেয়ার করবে কেন? তারা সমাজের 
কাছে দায়বদ্ধ থাকবে কেন? যে সমাজ তাদের কাছে থেকে টাকা নিচ্ছে, এইভাবে ঘুস নিচ্ছে, 
সমাজের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা থাকতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, এই শিক্ষকেরা এখন 
(বশি করে প্রাইভেট টিউশানি করছে। কারণ তাদের না করে উপায় নেই। তারা জানেন, 
'য়েক বছর পরে যখন অবসর নেবেন, তখন তারা পেনশন পাবেন না। শ্রী কান্তি বিশ্বাস 
মহাশয় যখন হেরে গেলেন, যখন তিনি চাকরি ছেড়ে দিলেন, চাকরি ছেড়ে দেবার ১৫ দিনের 
মধ্যে তিনি পেনশন পেলেন। এটা আমি পেপারে দেখেছিলাম। কিন্তু এখনও বহু শিক্ষক 
আছেন যারা ২/৩ বছর ধরে পেনশন পাচ্ছেন না। কাজেই তারা. ভবিষ্যতের কথা চিস্তা করে 
অন্যদিকে মন দেয়, বেশি করে ছেলে পড়ায়, ক্লাশ করে না। আর এখানে যে কথা বলেছেন, 
কনট্রান্ট সিস্টেমে শিক্ষক নেবেন__এই নামগুলি এমপ্লমেন্ট এক্সচেঞ্জের থু দিয়ে আসবে কিনা : 
সেটাই জানতে চাই? কারণ এর মাধ্যমে নাম যদি না আসে তাহলে যারা পঞ্চায়েতের কমিটি 
মেশ্বার বা কাউন্সিলার অরা তাদের নিজেদের লোককে নেবে। আর যারা ভাল শিক্ষক 
তাদের ভয় থাকবে দলীয় ভজনা না করলে ৩ বছর পর আর চাকরি থাকবে না। তখন 
কি হবে? এই সংশয় তাদের আরও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। সেইজন্য বলছি, এটা করার 
আগে শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করুন। তাদের সাথে আলোচনা করে আপনি সঠিক 
পথ বের করুন। তাই এইসব কারণে আপনার এই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি না। 
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শ্রী অসিত মিত্র ঃ নট প্রেজেন্ট 


শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস ঠাকুর ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২১ তারিখে আমাদের 
পশ্চিমবাংলার মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি আমাদের সামনে পেশ করেছেন, আমি 
তাকে সার্বিকভাবে সমর্থন করছি এবং সমর্থনের সাথে সাথে দু'একটি কথা এই সভার কাছে 
নিবেদন করতে চাই। আমরা জানি, এই কৃষি নির্ভর বাংলাকে যদি গড়তে হয় তাহলে ভূমি 
সংস্কার হচ্ছে একটা প্রধান দিক। তাই ভূমি সংস্কারের সফলতার দাবি যা করা হয়েছে তার 
সাথে আমি একমত । কিন্তু প্রশ্ন হল, এই ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে যে ২৩.১১ লক্ষ কৃষককে 
জমি দিতে পেরেছি তার বাইরেও জমি লুকিয়ে রাখা হয়েছে, স্বনামে, বেনামে এবং আদালতের 
মাধ্যমে, সেগুলি যদি কেড়ে নিতে হয় বৈধ উপায়ে তাহলে আমার দাবি হচ্ছে, এই ব্যাপারে 
একটা ল্যান্ড ট্রাইবুনাল গঠন করা হোক যার মারফত এ জমিগুলি এনে আবার গরিব 
কৃষকদের মধ্যে দিতে পারি। আমি এই প্রসঙ্গে সবিনয়ে একটি কথা বলছি, ২৩ লক্ষ 
সঙ্গে যুক্ত ছিলাম (জমি দখল আন্দোলন)--গরিব কৃষকের একটা অংশ অভাবের জ্বালায়, 
বিভিন্ন সংকটের মধ্যে পড়ে তার জমি বিক্রি করে দিয়েছে। হয়তো সেই বিক্রিটা আইনগত 
ভাবে হয় নি, নামমাত্র কাগজে লেখার মধ্য দিয়ে হয়েছে, এইরকম কৃষকদের একটা অংশ 
তাদের জমি বিক্রি করে দিয়েছে। এই সমস্ত কৃষকদের যদি রক্ষা করতে হয় এবং সত্যি- 
সতিই যদি উৎপাদনের বিকাশ ঘটাতে হয় তাহলে আমি মনে করি লান্ড কর্পোরেশন গঠন 
এর প্রস্তাব রাখা উচিত এবং এ লান্ড কর্পোরেশনের মাধ্যমে এসব অসহায়, এইসব লাঞ্কিত 
কৃষকদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে এই সমস্ত জমিগুলি তাদের হেফাজতে রাখতে পারি। এর 
মাধ্যমে কৃষক এবং পাট্টাদারদের আর্থিক উন্নতি ঘটাতে পারি। 

[4-30- 4-40 ৮.1] 

এবং তারপরে এ ক্ষেতমজুর বলুন, আর কৃষক বলুন, পাট্টাদার বলুন, তাদের খাকিনটা 
আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলছি, আমরা জানি আমাদের ইকলজিক্যাল 
প্রাকৃতিক বিপর্যয় হচ্ছে। সেইজনা কৃষকদের জন্য ক্রপ ইনসিয়োরেন্স ব্যবস্থা, সে: ঠিক করা 
দরকার। কারণ ব্লক লেভেলে সামগ্রিক ভাবে এর সুযোগ কৃষকরা পায় না। সেই জন্য আমি 
প্রস্তাব করছি, এই ক্রপ ইনসিঘোরেন্স ইউনিটটা মৌজা ভিত্তিক যাতে করা যায় সেই ব্যবস্থা 
মন্ত্রী মহাশয় করবেন, তার ফলে কৃষকেরা প্রকৃত সুযোগ পাবে। কৃষির সঙ্গে বিদ্যুতের একটা 
বিরাট সম্পর্ক আছে। সেচের কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার পূর্বের থেকে বেড়েছে। কিন্তু বাড়লেও 
পাঁচ ছয় ভাগের বেশি বাড়াতে পারেন নি। এবার অর্থমন্ত্রী অবশ্য বিদ্যুতের জন্য ব্যয়-বরাদ্দ 
বাড়িয়েছেন, তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা রাখি, পশ্চিমবাংলার গ্রামগুলোতে 
আগামী দিনে যাতে বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ে সেই চেষ্টা তিনি করবেন। কারণ এখনও বহু 
লিফট ইরিগেশন, শ্যালো টিউবওয়েল, মিনি ডিপ টিউবওয়েল যেগুলোতে এখনও পর্যস্ত 
বিদ্যুতায়ন হয়নি। এইগুলোর বিদ্যুতায়নের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি দেবার অনুরোধ জানাচ্ছি। 
আবার দেখছি বিভিন্ন যে সমস্ত গ্রামের উপর দিয়ে বিদ্যুত গেছে, সেইসব গ্রামের লোকও 
বিদ্যুত পাচ্ছে না। কারণ অফিসগুলো বলছে কোটেশন পাওয়া গেছে, কিন্তু মিটার নেই বলে 
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কানেকশন দেওয়া যাচ্ছে না তারফলে বিভিন্ন ভাবে অসদুপায়ে গ্রামের মানুষ বিদ্যুত 
ব্যবহার করছে। এর ফলে সরকার তার ন্যায্য পাওন৷ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমি মনে 
করি, শুধু কৃষির উন্নতি করলেই হবে না, কৃষি উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামেও কৃষি ভিত্তিক 
শিল্পায়নের প্রয়োজন। গ্রামে শিল্পায়ন কেন্দ্র গড়ার একটা প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করেছি। 
আমরা গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছি, আমার পাঁশকুড়া এলাকায় কৃষি সহায়ক শিল্প গড়ার 
অনেক উপকরণ আছে। যেমন চামড়া, ঝুঁড়া, বাশ ইত্যাদি নানা উপকরণ আছে, 
সম্তায় জমিও পাওয়া যায়, সুলভে শ্রমিক পাওয়া যায়। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে যদি শিল্পায়ন 
ঘটাতে পারা যায় তাহলে গ্রামীণ কর্মসংস্থান অনেক বাড়বে। সুতরাং এই বিষয়ে গুরুত্ব 
দেবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। রাজ্যপালের ভাষণে যে দাবি করা হয়েছে যে পশ্চিমবাংলায় 
শিক্ষার পরিবেশ অনেক উন্নত, আমরাও দেখেছি শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই নৈরাজ্য বর্তমানে 
নেই। নিয়মিত পরীক্ষা হয়, ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যায় এবং আমরা সাক্ষরতার ক্ষেত্রে 
আন্তর্জাতিক সম্মান অর্জন করেছি। অনেক ভাল ভাল ছাত্র পশ্চিমবাংলা থেকে বেরিয়েছে। 
এই সমস্ত কৃতিত্বই কি শিক্ষকদের প্রাপ্য? তা নয়, পশ্চিমবাংলায় যারা একটা সুস্থ 
পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পেরেছিল পশ্চিমবাংলার শিক্ষার ক্ষেত্রে, এটা কিন্তু বামফ্রন্ট 
সরকারের কৃতিত্ব। কিন্ত আজকে আমরা দেখলাম, আমাদের শিক্ষা মন্ত্রী এক ধরনের 
দায়বদ্ধ পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে চলেছেন। আমি আবেদন জানাচ্ছি, 
এই বিষয়টা নিয়ে আর একটু ভাবুন, আলোচনা করুন সবার সঙ্গে, শিক্ষক সংগঠনের 
সঙ্গে যাতে ব্যথিত শিক্ষক সমাজের চিত্তে কিছুটা শাস্তনার প্রলেপ লাগতে পারে। স্বাস্থ্য 
সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা কম, কিন্তু আমাদের ইকোনোমিক রিভিউ থেকে দেখতে পাচ্ছি, 
১৯৮৭ সালে যেখানে পশ্চিমবঙ্গে ৪১২টি হাসপাতাল ছিল সেখানে ১৯৯৫ সালে 
হাসপাতালের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৯৭টা। হাসপাতালের সংখ্যা এই যে কমে গেল আমি 
মনে করি না যে, ডাক্তারের অভাবে এটা কমে গেল। আমার কেন্দ্রে যে প্রাথমিক 
্বস্থ্যকেন্দ্রটি রয়েছে সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার আমাকে লিখে জানিয়েছেন যে, গত দুই 
মাস ধরে তিনি কুকুরের কামড়ের প্রতিষেধক ইঞ্জেনশন পাচ্ছেন না। এরকম অসংখ্য 
ঘটনা রয়েছে যেখানে ডাক্তার নেই, ওষুধ পাওয়া যায় না। আমাদের ইচ্ছা রয়েছে, 
সদিচ্ছা রয়েছে, কিন্তু তা সত্তেও আজকে হাসপাতালের সংখ্যা যে কমে গেছে এটা 
বাস্তব। কাজেই এই বিষয়টা নিয়ে ভেবে দেখে আজকে ডাক্তারের বিষয়টা যেভাবে 
বাজেট সংস্থান রাখা হয়েছে সেটা নতুন করে ভাবুন। এই ব্যাপারে ডাক্তারদের নানা 
ধরনের যেসব সংগঠন রয়েছে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করুন। আমার মনে হয়, 
এভাবে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সামাজিক দায়বদ্ধতা বোধটা শুধুমাত্র ডাক্তার বা 
শিক্ষক নয়, সবার চিস্তা-ভাবনার মধ্যে আনা দরকার। সুতরাং আমি যে বিষয়গুলোর 
অবতারণা করলাম সে বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন। সাথে সাথে একথা বলতে চাই, 
আমদের রাজ্যের হাতে ক্ষমতা সীমিত এবং একট। চৌহদ্দির মধ্যে আমাদের কাজ করতে 
হয়। তথাপি পশ্চিমবঙ্গকে আমরা লুষ্ঠনের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হতে দিতে চাই না এবং 
তারই জন্য মাননীয় মন্ত্রী আমাদের নিজস্ব মূলধনের উপর ভিত্তি করে এখানে বাজেট পেশ 
করেছেন। এই বাজেট আগামী প্রজন্মকে, সমাজকে অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন পথের 
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ইঙ্গিত দেবে, এই বিশ্বাস রেখে এই বাজেটকে পূর্ণ মাত্রায় এবং দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে শেষ 
করছি। ধন্যবাদ। 

শ্রী শ্যামদাস ব্যানার্জি £ অনুপস্থিত 

[4-40-4-50 ৮.4] 

শ্রী হারাধন বাউড়ি £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, গত ২১ তারিখে মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। স্যার, এ 
পর্যস্ত ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য, এমন কি কেন্দ্রে যে আর্থিক নীতি অনুসরণ করা হয়েছে 
তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতির উপর দাঁড়িয়ে একটা বিকল্প অর্থনীতির উপর দীড়িয়ে এই 
বাজেট রচনা করা হয়েছে। বাজেটের মূল যে বিষয়বস্ত্র সেটা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে : 
যে, এই রাজ্যের আর্থিক এবং সামাজিক যেসব উপকরণ রয়েছে সেগুলোর বাস্তব সম্ভবনাকে 
যথাযথভাবে কার্যে রূপায়িত করবার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এর বিকল্প আর কিছু 
হতে পারে না। আজকে আমাদের রাজ্যে কৃষির অগ্রগতি অভাবনীয়ভাবে হয়েছে। ভূমি 
সংস্কারকে কেন্দ্র করে আমাদের রাজ্যে কৃষিতে বিপুল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা 
দেখতে পাচ্ছি, ১৯৮০ থেকে ১৯৮৩ এবং ১৯৯০ থেকে ১৯৯৩-_এই আর্থিক বছরগুলোতে 
আমাদের রাজ্যে কৃষির উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের 
স্থান দীড়িয়েছে প্রথম। আজকে পশ্চিমবঙ্গে গড় উৎপাদনের হার যেখানে ৫.৯শতাংশ, সেখানে 
_ অন্যান্য রাজাগুলিতে গড় উৎপাদনের হার ২.৮ শতাংশ। এ ছাড়া হেক্টর প্রতি কৃষি উৎপাদনে 
আমাদের রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে নিয়েছে। সেখানে আমরা দেখতে 
পাচ্ছি বিভিন্ন সেচ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যে অগ্রগতি হয়েছে তার মাধ্যমে হেক্টর প্রতি কৃষি 
উৎপাদনের হার আমাদের পশ্চিমবাংলায় যেখানে ৫.৫ শতাংশ সেখানে ভারতবর্ষের অন্যান্য 
রাজ্যের গড় হচ্ছে ৩.২ শতাংশ। শুধু কৃষি ক্ষেত্রে নয়, শিল্প ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের যে 
অগ্রগতি, বর্তমানে নতুন সম্ভবনার দিক সৃষ্টি হয়েছে তার উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিলক্ষিত 
হচ্ছে। এই রাজ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে যে নতুন সম্ভবনার সৃষ্টি হয়েছে তার একটা মুল ভিত্তি . 
রাজ্যের গ্রামাঞ্চল থেকেই সৃষ্টি হওয়া এই বাজার শিল্পপন্যের এই চাহিদা, মাশুল সমীকরণ 
নীতির কিছুটা অবলুপ্তির পর এই রাজ্যে ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি শিল্পগুলি তাদের 
অবস্থানগত সুবিধা দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে শুরু করেছে। আধুনিক শিল্পগুলির মধ্যে ইলেকট্রনিক্স, 
বিশেষ করে সফটওয়ারের ক্ষেত্রে একাধিক সংস্থা এগিয়ে এসেছে। সবেপিরি গুরুত্বপুর্ণ হলদিয়া 
পেট্রো রসায়ন প্রকল্পে সম্প্রতি রাজ্য সরকার প্রায় ১৬১ কোটি এবং সহযোগিরা প্রায় ১৩১ 
কোটি টাকার, ইকুইটি মুলধন জমা দিয়েছে। রাজ্যের শিল্পায়নের এই নতুন সম্ভবনাগুলির 
কারণ হিসাবে কাজ করছে এই রাজ্যের বিদ্যুতের পরিস্থিতি এবং আর্থ সামাজিক স্থায়িত্ব ও 
নিশ্চয়তা। যার কোনও দৃষ্টাস্ত আমাদের দেশে নেই। এই সমস্ত কারণে রাজ্যে শিল্প বিনিয়েগের 
মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৫ সালে বিভিন্ন শিল্প বিনিয়োগের অনুমোদনের সংখ্যা হয়েছে ১৮৭ 
এবং সংশ্লিষ্ট অর্থাঙ্ক হয়েছে প্রায় ১০,২৬২ কোটি টাকা। এই গতি অব্যাহত থাকলে আগামী 
আর্থিক বছরে রাজ্যের শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১০ শতাংশকে অতিক্রম করে যাবে। 
বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য উন্নতির ব্যাপারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই ক্ষেত্রে সমগ্র 
দেশে পশ্চিমবঙ্গের স্থান একেবারে প্রথম সারিতে । এটা আপনারা জানেন যে বামফ্রন্ট 
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সরকার ক্রমাগত বিদ্যুতের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করেছে। গত ১৯ বছর ধরে বিদ্যুতের 
ক্ষেত্রে বিনিয়োগে লাগাতার গুরুত্ব আরোপ করায় রাজ্যে সামগ্রিক ভাবে বিদ্যুতের চাহিদা 
এবং যোগানের মধ্যে ভারসাম্য লক্ষণীয় ভাবে উন্নতি হয়েছে। এটা শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে . 
বিশেষ প্রভাব ফেলবে, এটা আমরা মনে করছি। সামাজিক সহায়তার ক্ষেত্রে এই সরকার যে 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেটা প্রশংসার দাবি রাখে। আগে আমরা জানতাম সরকারি কর্মচারিগণই 
কেবল মাত্র অবসরকালীন ভাতা পেতেন। তীদের এটা শেষ জীবনের একটা অবলম্বন ছিল। 
কিন্ত দেশের কৃষক বা ক্ষেত মজুরদের দেখার কেউ ছিল না। এই সরকার তার সীমিত 
ক্ষমতার মধ্যে তাদের একটা আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছে, তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। কৃষকদের 
পেনশন এবং বিধবা ভাতা ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। এটা একটা নজির বিহীন ঘটনা। 
এব্যাপারে বাজেটে পেনশন প্রকল্প ছাড়াও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রকল্প 
ঘোষণা করেছে। সহায় সন্বলহীন গ্রামের ক্ষেত মজুরদের পাশে সরকার দীঁড়িয়েছে। আগে 
গ্রামের মানুষ খাবারের সমস্যা নিয়ে বলত, তখন মানুষ খাবার নিয়ে মিছিল করত। কিন্তু 
আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি কি? সেই গ্রামের মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, তাদের 
অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে। আজকে মানুষেরা খাবারের জন্য আন্দোলন করে না, মিছিল করে 
করছে তাদের জীবন যাত্রার মান আর কি ভবে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। তাই 
আমি বলতে চাইছি যে, মানুষের এই যে পরিবর্তন, মানুষের জীবন ধারণের চেতনা বৃদ্ধি 
পেয়েছে, এই জন্য এই সরকারকে অভিনন্দন জানাতে হয়। এই সরকারকে অভিনন্দন জানাই 
এই জন্য যে, কর কাঠামো পুনর্বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে এই রাজ্যে নতুন শিল্প গড়ে তোলার 
সম্ভাবনাময় দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। শিল্পে ব্যবহৃত কীচামালের কর লাঘব করেছেন, তারজন্য 
এই সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিছু কিছু শিল্পজাত সামগ্রীর উপরে বর্তমান কর কাঠামোর 
পরিবর্তন করা হয়েছে। বিক্রয় আইনের সরলীকরণ করা হয়েছে, এইজন্য এই সরকারকে 
অভিনন্দন জানাই। এইসবের পরে এখানে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি হবে বলে আমি মনে করি। 
আজকে যেহেতু গোটা পৃথিবীতে পরিবর্তন হচ্ছে, সেজন্য কন্ট্রাক্ট বেসিসে মাস্টার বা চিকিৎসক 
নিযুক্ত করা হচ্ছে। তার যুক্তি আছে। আজকে যেহেতু গোটা পৃথিবীতে একটা পরিবর্তন 
এসেছে, আমাদের দেশও এই ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত হয়েছে। তাই এই পরিবর্তনশীল 
অবস্থায় নিজের অস্বিস্তকে রক্ষার জন্য, অসম প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য নতুন পদক্ষেপ 
গ্রহণ করেছেন। এবারের বাজেটে উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে কয়েকটি পদক্ষেপের কথা 
সুনির্দিষ্ট কয়েকটি কথা বলা হয়েছে, যথা, নিজস্ব সম্পদের উপরে দাঁড়িয়ে উন্নয়ন, সরকারের 
বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানে কমীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও দায়বদ্ধতার লক্ষ্যে চুক্তির ভিত্তিতে 
নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। এটি একটি লক্ষণীয় পদক্ষেপ। আমি আপনার এই বাজেট 
্রস্তাবকে সমর্থনের সাথে সাথে বলছি যে, বাঁকুড়া জেলা খরা প্রবণ বলে পরিচিত। আপনি . 
এটি জানেন। এই জেলায় চিকিৎসার ক্ষেত্রে, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে। আপনার 
কাছে অনুরোধ, এই জেলার প্রতি শিল্পের ক্ষেত্রে একটু নজর দিন। আমার এই আবেদনগুলো 
আপন বিবেচনা করে দেখবেন। এই কথা বলে আমি এই বাজেট প্রস্তাবকে সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী বিনয় দত্ত ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, গত ২১ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী 
যে বাজেট বিবৃতি দিয়েছেন, সেই বাজেট বিবৃতিকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি। সাথে সাথে 
কয়েকটি কথা বলতে চাই। আপনার বিবৃতি পাওয়ার পর আমরা লক্ষ্য করলাম পশ্চিমবঙ্গের 
যতগুলি লিডিং পেপার আছে, এবারে কিন্তু তারা বাজেটকে সেই ভাবে সমালোচনা করেননি। 
সমালোচনা করতেও পারেননি বলে তারা অনেকে বলেছেন অসার। তারা এটা বলতে 
পারেননি, তারা যেভাবে সমালোচনা করেন তারা তা করতে পারেননি । পাশাপাশি এবারও 
দেখলাম আমাদের বিরোধী পক্ষের কংগ্রেসের বন্ধুরা প্রতিটি বিষয়ের গভীরে গিয়ে তারা 
বাজেট সমালোচনা করতে পারছেন না। তারা যেটা বলছেন সেটা চর্বিত চর্বণ করছেন। 
আমরা এটাও লক্ষ্য করছি, কংগ্রেসের আমলে যেটা এখনও বহন করে যেতে হচ্ছে কলঙ্ক, 
তার পরিপ্রেক্ষিতেই গোটা ভারতবর্ষে যে ক্রাস্তিকালীন অবস্থা, এই অবস্থার মধ্যে বিকল্লের 
সন্ধান দরকার। এই বিকল্পটাই মুল ভিত্তি হওয়া উচিত স্বনির্ভরতা। আজকে ভারতবর্ষকে 
একটা নতুন দিক দর্শন করাবার বাজেট । এই স্বনির্ভরতার উপর দাঁড়িয়ে ক্রাস্তিকালীন 
অবস্থায় যে বিকল্পর সন্ধান এটা সত্যিই যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে দৃষ্টান্তমূলক বাজেট হবে। 
সাথে সাথে এটাও বলছি, স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের বাজেটের ক্ষেত্রে যেটা 
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গুরুত্ব দেওয়া হয় কৃষির উপর, ভূমিসংস্কারের উপর, এবারেও সেই ভূমিসংস্কারের উপর 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভূমিসংস্কারের উপর যে সাফল্য হয়েছে, এই ব্যাপারে যেটা বলা . 
দরকার, এখনও ভূঁমিসংস্কার প্রয়োজন, এখনও জমি পাওয়া যাবে, গ্রামাঞ্চলে জমি খুঁজলে 
সিলিং সারপ্লাস ল্যান্ড যেগুলি লুকিয়ে রয়েছে সেইগুলি পাওয়া যাবে। সেটেলমেন্ট ঠিকমতো 
কাজ করালে এখনও জমি পাওয়া যাবে। ইনজাঙ্কটেড ল্যান্ড যেগুলি কৃষকদের দখলে আছে, 
সেগুলি বিলি করা যাচ্ছে না, হাইকোর্ট কেস থাকার জন্য। এই ক্ষেত্রে যদিও সরকারের 
অনেক অর্থ ব্যয় হয়, কিন্তু ইনজাংশন কেসগুলো ফয়সালা করার ন্ষেত্রে সেখানে ঠিকমতো 
ফল পাওয়া যায়না। এই ইজাংশনের জন্য প্রায় দু-লক্ষ একরের মতো জমি আটকে আছে। 
এই জমি যদি উদ্ধার করা যায়, তাহলে ২৩ লক্ষেরও বেশি লোক উপকৃত হবে। ভূঁমি 
সংস্কারের সাথে সাথে যেটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে সেচ এবং বিদ্যুৎ। তাছাড়া 
কৃষি খণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, গ্রামাঞ্চলে কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে হাই ইল্ডিং 
ভ্যারাইটির জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকা আয় হচ্ছে এবং আট হাজার কোটি টাকা শিল্প- 
বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত হচ্ছে। ভূমি সংস্কারের উপর দীড়িয়ে আজকে জাপান অনেক উন্নতি করেছে। 
অনেক দেশে আজকে ভূমিসংস্কার হয়েছে সে পূঁজিবাদীদেশই হোক বা অন্য দেশই হোক। 
আজকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ভূমিসংস্কারের গুরুত্ব আছে। যদিও, কংগ্রেস সরকার ভূমি 
সংস্কারের উপর কোনও গুরুত্ব দেয়নি। এই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে এর উপর গুরুত্ব দিতে বলা 
হোক। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে বিগত ১৯ বছর ধরে ৫৫ হাজার ক্ষেতমজুর যারা 
গ্রামে বাস করেন, গ্রামাঞ্চলে তারা পিছিয়ে ছিলেন। যাদের আমরা মুনিস বলি, সেই ৫৫ 
হাজার ক্ষেতমজুরদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় এঁক্যবদ্ধ কৃষক 
আন্দোলনের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। তাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে, 
২৯ টাকা করে | তাদের মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আজকে প্রভিডেন্ট 
ফান্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এটা আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও উনি এটা ২০ কোটি টাকা 
বলেছেন, কিন্তু এ টাকাটা বাড়াতে হবে। আরেকটা উল্লেখযোগ্য দিক হল, বয়সটা উনি ষাট 
বলেছেন, কিন্তু সারা ভারতবর্ষের ক্ষেতমজুদের বয়সের গড় ৫৯ বছর। এটা কমানো যায় 
পশ্চিমবাংলার দিকে তাকিয়ে আছে। দেবপ্রসাদ বাবু এখানে আলোচনার সময় বলেছেন, 
মাননীয় মন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে । আমাদের পশ্চিমবাংলা একটা দৃষ্টান্ত 
করেছে, এবারের বাজেটে ৩৬টি আইটেমের উপর" এবং ৪০০টি জিনিসের উপর কর ছাড় 
দেওয়া হয়েছে। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি যেটা ক্রণিক ডিজিস, এটা পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে কমেছে, এটা 
একটা উল্লেখযোগ্য দিক। মদের উপর ট্যাক্স বাড়ানোর ব্যাপারে বিরোধী দলের কে একজন 
চিৎকার করছিলেন। মদের উপর ট্যাক্স বাড়ানো উচিত এবং এই সমস্ত জিনিসের উপর ট্যাক্স . 
বাড়ানো উচিত। এইসব জিনিসের উপর ট্যাক্স বাড়িয়ে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যয় খরচ করা উচিত। 
স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার যুবকরা চাকরি পাবেন, ৬.৬ লক্ষ বেকার। তাই এই 
বাজেটকে আমরা পূর্ণ সমর্থন করছি। যে শিল্পায়ন আমাদের পশ্চিমবাংলায় সবচেয়ে বেশি 
প্রয়োজন, সেই শিল্পায়নের ভীত তৈরি হয়েছে। আরেকটা উল্লেখযোগ্য দিক হল, ৩,১০০ 
কোটি টাকা উল্লেখ আছে বাজেটে, আর গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্য ব্যয় হচ্ছে ১১০৯১.৮৯ 
কোটি টাকা। গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্য যেটা ব্যয় করা হয় সেটা যারা ভারতবর্ষের মধ্যে 
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ৃষ্টভ্ত স্বরূপ। সর্বোপরি বলব, এই বাজেট আজকে ভারতবর্ষের পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে 
একটা সত্যিকারের বিকল্প বাজেট । সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে, -শিল্পায়নকে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার ক্ষেত্রে এই সরকারের যে ভূমিকা তাকে স্বাগত জানিয়ে, আবার এই বাজেটকে 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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১1917য0 (08195801775 
(609 ৮18101) 0191 97155197501 51018) 
কান্দি মহকুমায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প 


*৯১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৩৮) শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস £ সেচ ও জলপথ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায় স্থায়ীভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজা সরকার 
কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কি না; 


(খ) “কান্দি মাস্টার প্ল্যান'-__-কি বাতিল করা হয়েছে; এবং 
(গ) হয়ে থাকলে, কি কি কারণে বাতিল করা হয়েছে? 
শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 


(ক) হ্যা, এ উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব গ্রহণ 
করা হয়েছে। 


(খ) প্রকল্পটির নাম 40701 195061 010) নয়। 10101 //198 15100 190- 
(60110) 10 [019110056 50110170" নামের একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব নেওয়া 
হয়েছে এবং তা আদৌ বাতিল হয়নি। 


(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অতিরিক্ত প্রশ্ম-_এই যে 
“কান্দি মাস্টার প্ল্যান'-এর এস্টিমেটেড কস্ট কত? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় $ ১৩ কোটি টাকা। 
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শ্রী জয়স্তকূমার বিশ্বাস £ এই পরিকল্পনার স্যালিয়েন্ট ফিচার কি? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ২ মাননীয় সদস্য ভাল প্রশ্ন করেছেন। সমস্ত বিধায়কদেরই 
এটা জানা দরকার, কেননা, অতীতেও এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। একটু বিস্তৃতভাবে উত্তরটা 


মাননীয় বিধায়করা সকলেই জানেন কান্দি মহকুমার মধ্যে দিয়ে ৫/৬টি নদী প্রবাহিত 
হয়েছে। মূল নদী ময়ুরাক্ষী, তার অপর দিকে ব্রাহ্মণী-দ্বারকা, শাখা নদী কানাময়ুর, কানামোর, 
এরকম ৪/৫টি নদী প্রবাহিত হয়েছে এবং এইসব নদীগুলিই ভাগিরহীতে পড়েছে। ভাগিরঘীতে 
যখন খুব বেশি জল থাকে, তখন ব্যাক ফ্ল্যাশে সমস্ত এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। পরিকল্পনাটি 
বীরভূম জেলা থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার ন্যাশনাল হাইওয়ে পর্যন্ত বিস্তৃত, এই জনা এই 
পরিকল্পনাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই স্যালিয়েন্ট ফিচার হচ্ছে মুলত চারটে থানাতে-_কান্দি, 
খড়গ্রাম, বানোয়ার, ভরতপুর এবং বীরভূম জেলার কতগুলো এমব্যাঙ্কমেন্ট স্রেনদেন করার 
ব্যাপার আছে। মান সিং কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছিল, সেটা অসম্পূর্ণ ছিল, সেইজন্য পরবর্তীকালে 
অনেক সংশোধন করা হয়েছে। সেটা আসার পর স্যালিয়েন্ট ফিচার কি কি দাঁড়াচ্ছে, সেটা 
আমি ১, ২, ৩, ৪, .... করে সকলকে জানাতে চাইছি। 


1) 90101150116101106 0176 161 61100101011 01 11৬91 19)10151 ি0ো) 
110)919 9018806 00 17111701001) 


1)  9001750110101110 0116 11910 01000111016) 01 11৬61 17990101511 গি0ো) 
১৪11701)18 (0 10900110011 


11) 51010115110610115 10106 11511 0100001110110100 01 1161 130/0191 ি0]) 
১৪150121780 00 11170101101, 


1) [20100175101 06 110100111011)011( 00101760011) 0106 (01111101 01 161 
6110001)101161) 10178 11৬01 0100001 ৮10) 06 11810 61700101017010( 
81011011091 790179-1101 (00 0০ 198590 11091 9801001); 


%) 90611811117 1176 190 61001110100]. 0 10119-1101 001) 1২011881ঘাথ 
[0 19110 13171050; 
৬1) 00151010100101) 01 01001010801 01015 1151) 0111 01 11৬০1 [0095 


0-511991) 01105 00191] (08504 (0 616%8164 81000 0])-501021), 
0110 


৬) 901611811)017176 10106 ০5150106190 10917 91021110100 091 [২1৬০1 
3182118011752 361001789. 


ভাগিরখী-বেলডাঙা যেটা বললাম, একেবারে ন্যাশনাল হাইওয়ের কাছ পর্যস্ত গেছে। 
আমি বলতে চাই, এবারে একটা নতুন এমব্যান্কমেন্ট তৈরি করা হচ্ছে, কিছু দুদিক থেকে 
জ্যাকেট করা হচ্ছে। এটা তো আছেই, এছাড়াও তিনটে বিল রয়েছে, একটি রিটেনশন হিসাবে 
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রয়েছে। আরও দুটি বিল রয়েছে, সেইগুলো ক্রিয়েশন অফৃ রিটেনশন করতে হবে -- 
লাঙ্গলঘাটা, বেলেঘাটা। এটা না হলে ওভার ফ্রলো করে প্রচুর ফসল নষ্ট হয়। এটা হলে 
প্রচুর ফসল বেঁচে যাবে এবং ইরিগেশনের কাজটাও করতে পারব। 
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শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই যে পরিকল্পনা হয়েছে এর জন্য 
ব্যাপক টাকা খরচ করা হয়েছে। আমি জানতে চাচ্ছি, কান্দি মহকুমায় এই পরিকল্পনা 
রূপায়িত হলে কত হাজার একর জমি বন্যা কবলমুক্ত হবে। দ্বিতীয়ত মানসিং কমিটির 
রিপোর্ট পুরোনো, ১৯৫৫-৫৬ সালের সম্ভবত। মানসিং কমিটি রিপোর্টের পর এ এলাকার 
কৃষক নেতারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, মানসিং কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে কাজ হলে 
তা অসম্পূর্ণ কাজ হবে এবং বিশেষ করে লোয়ার পার্ট বন্যায় কবলিত হবার সম্ভাবনা 
থাকবে। আমি জানতে চাচ্ছি, বন্যার কবল থেকে কত একর জমি এবং ফসল রক্ষা পাবে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্যার সঙ্কট কতটা থাকবে? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এটা একটা বিরাট এলাকা। এর দ্বারা ১৩০০ স্কোয়ার কি. . 
মি. এলাকা বেনিফিটেড হবে। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলি, এর একটা লম্বা ইতিহাস 
আছে। মাননীয় প্রভাস রায় যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন এই পরিকল্পনা তৈরি হয়, ১৯৭৯ 
সালে। মানসিং কমিটি রিপোর্ট আসে ১৯৫৯ সালে। সেই রেকমেন্ডেশন যে ভাবে কাজ 
করতে বলা হয়েছিল তাতে দেখা গেল পরবতীকালে অসঙ্গতি রয়েছে। এমন কি বাগরীর 
কৃষকরা এক রকম বলছে আবার ভরতপুরের কৃষকরা এক রকম বলছে। মানসিং কমিটির 
রেকমেন্ডেশন আজ ইট ইজ গৃহীত হলে মযুরাক্ষী নিম্ন এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ১৯৭৯ 
সালে পরিকল্পনা তৈরি হওয়ার পর ১৯৮১ সালে জি এফ সি সি যখন এই অসঙ্গতির কথা 
বুঝতে পারল যে, একদিকে যেমন উপকার হবে অন্য দিকে তেমনি ক্ষতির শঙ্কা রয়েছে তখন 
তারা পুনরায় আমাদের ড্রাফটটাকে একটু মডিফাই করতে বলেন এবং এটা করার পর 
আমরা জি এফ সি সি-কে পাঠাই। কিন্তু তাতে আরও কিছু অসঙ্গতি দেখা যায়। ফলে 
একটা এলাবোরেট ভাবে ম্যাথামেটিক্যাল মডেল স্টাডির প্রয়োজন হয়। কেননা যদি একটা 
এলাকা করতে :গিয়ে আরেকটা এলাকা নষ্ট হয়ে যায়, যেহেতু এটা বীরভূম থেকে ন্যাশনাল 
হাইওয়ে ৩৪ পর্যন্ত বিস্তৃত সেইজন্য ডিটেল ম্যাথামেটিক্যাল স্টাডি করতে বলা হয়। আমরা 
স্টাডির জন্য পাঠাই। স্টাডি করার পর তারা ফিগার এবং ডাটা পাঠিয়ে দেন। এটা করে 
আমরা ১৯৯২ সালে মডেল স্টাডি পাঠাই তার পর আবার জি এফ সি সি কিছু অবজারভেশন 
করে পাঠান। আমর! সেগুলোর উত্তর আবার তৈরি করছি এবং আগামী ১৫ দিন বা ১ 
মাসের মধ্যে তার উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমরা দেখছি এটা দেরি হয়ে যাচ্ছে। 
গোটা বইটা পড়ে দেখেছি। এটা স্টাডি করে যেটা দেখেছি-_এটা কি করে সরলীকরণ করা 
যায় সেজন্য আমরা ঠিক করেছি গঙ্গা আ্যান্টি ইরোশন স্বীম নেবার সময়--এই সেষন শেষ 
হলে দিল্লি এবং পাটন! যাচ্ছি যাতে এঁ স্বীম শুরু করা যায়। 


শ্রী প্রভগ্রন মণ্ডল ঃ গঙ্গার উৎস সন্ধান আপনারা জানেন যে কোথায় শুরু হয়েছে 
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আর কোথায় গিয়ে মিশেছে। ফ্ল্যাড প্রোটেকশনের দুটো দিক আছে। শুধুমাত্র এমব্যান্কমেন্ট 
স্ট্রেনদেন করলেই হবে না, তার সাথে ড্রেনেজ এটার নাব্যতাকে ঠিক রাখার জন্য দরকার। 
আপনি সি পি টির সাথে করেছেন, অর্থাৎ নিম্ন অঞ্চলে সেখানে যে ড্রেজিং সিস্টেম তাকে 
যদি ঠিক না করেন তাহলে জল টানতে পারবে না। এই ব্যাপারে আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে একটা স্বীম দিয়েছেন। আজকে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়েছে, জানি 
না তাদের আর্থিক অবস্থা কি, নরসিংহ রাওয়ের থাকাকালীন সেই জায়গায় হয়নি, এখন সেই 
পরিকল্পনা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আনবেন কি না? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় সদস্য ঠিক কথাই বলেছেন। আমি বলব যে, 
ন্্নদেন অফ্‌ এমব্যাঙ্কমেন্ট তৈরি করে বা নতুন এমব্যাঙ্কমেন্ট তৈরি করে, কতগুলি ক্রিয়েশন 
অফ রিটেনশন বিল করে আসলে যে জল গঙ্গা-ভাগিরথী নদীতে পড়বে সেখানে সিল্টেড 
হতে হতে ভরে উঠেছে। মানসিং রিপোর্ট এর গুরুত্ব দিয়েছিল। বিশেষ করে জয়স্তবাবু এবং " 
ওই অঞ্চলের যাঁরা সদস্য আছেন তারা জানেন যে সেখানে উত্তরা পড়লো সেটার জন্য 
বিশেষভাবে ড্রেজিং-এর কথা বলেছেন এবং এই স্কীমের মধ্যে সেটা রয়েছে। ঠিক অনুরূপভাবে 
যখন গত বছরের মাঝামাঝি সময় আমরা কয়েকজন সদস্য মিলে সেখানে গিয়েছিলাম 
ড্রেজিংয়ের প্রশ্ন সেখানে বেশি করে উঠেছিল, আজও তার প্রাসঙ্গিকতা রয়ে গেছে। আপনারা 
যদি আলোচনা করেন তাহলে ভাল হয়, আরও অনেক ব্যাপার আছে, এবং আমার মনে হয় 
মে কাজগুলি শেষ হয়নি, সেগুলি শেষ করার জন্য আরও ডেলিগেশন টিম যাওয়ার দরকার। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি প্রাসঙ্গিক কারণেই 
যে মেদিনীপুরের কেলেঘাই নদীটি কোন পর্যায়ে আছে, সেটা যদি আপনি অবহিত করেন 
তাহলে ভাল হয়। 


মিঃ স্পিকার £ কেলেঘাই, এটা এখন হবে না। 


শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন কান্দি মহকুমার ব্যাপারে 
আপনি যে ফিচার দিয়েছিলেন যে ব্যাপারে আপনি বলেছেন বীরভূম তার সঙ্গে যুক্ত। আমি 
যতদূর জানি ওই বিহারের ওখান থেকেই এর উৎস এবং বিহার থেকে বীরভূমে এসেছে। 
সিদ্ধেশ্বরী, নুনবিল যে জায়গাটা আছে তিলপাড়ায় ৫২৩ স্কোঃ মাইল জায়গায় আনকন্ট্রোলড্‌ 
ক্যাচমেন্ট থাকার ফলে এই জলটা এসে বীরভূমকে ধ্বংস করছে, কান্দি সাব-ডিভিসনকে 
ধ্বংস করছে। এটা একটা রেগুলার ফিচার হয়ে গেছে। যার জন্য একটা প্রস্তাব ছিল। কান্দি 
মাস্টার প্ল্যানের একটা অন্য নামকরণ হয়েছে, যেখানে এই সিদ্ধেশ্বরী নুনবিল ৩০০ স্কোঃ 
নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য সেচের জন্য ব্যবহার করার যে স্কীম, সেটাই হল মূল স্কীম। এই স্কীম 
যতক্ষণ পর্যস্ত না ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে ততক্ষণ বীরভূম, মুর্শিদাবাদের নিস্তার নেই। এই স্কীম 
শেষ হলে বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদের মানুষেরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। আপনি বিষয়টা 
জানেন যে এটা কি অবস্থায় আছে। 
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শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ময়ূরাক্ষী ড্যাম থেকে জল ছাড়ার ফলে বীরভূম এবং 
মুর্শিদাবাদ জেলার ব্যাপক অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেদিক থেকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মাননীয় 
বিধায়ক তপন হোড় মহাশয়ের প্রশ্নটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আমরা ওপর দিকে ফ্ল্যাড কক্ট্রোলকে 
যদি না খানিকটা মর্ডারেট করতে পারি, নিচের দিকে যতই এমব্যাঙ্কমেন্ট বা ড্রেজিং করি না 
কেন সমস্যার সমাধান হবে না। সে জন্য সিদ্ধেশ্বরী নুন-বিল পরিকল্পনা আমাদের মাথায় 
রয়েছে। এ ব্যাপারে আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন সহকর্মী ভক্তিভূষণ মণ্ডল মহাশয় প্রতিবারই 
আমাকে বলেন। আমরা এ ব্যাপারে খানিকটা অগ্রসর হয়েছি। আমার বাজেট স্পিচে এ 
বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলব। আমরা এই পরিকল্পনায় এ বছর কিছু বরাদ্দ করছি। 


শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ কান্দি মাস্টার প্র্যানের মধ্যে দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার বন্যা 
নিয়ন্ত্রণ ভাঙন রোধ এবং উন্নয়নের প্ল্যান করা হচ্ছে। কিন্তু এই জেলার পূর্ব অংশে পদ্মা 
থেকে যেসব নদী বেরিয়েছে-_ছোট ভৈরব, জলঙ্গী এবং ভৈরব-_-সেসব নদীতে নদীয়া জেলা 
পর্যস্ত যে ভাঙন হচ্ছে তা প্রতিরোধ করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ গঙ্গা, পল্মা ছাড়াও ভৈরব, জলঙ্গী প্রভৃতি কিছু কিছু নদীর 


ক্ষেত্রেও আমাদের বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং ভাঙন প্রতিরোধের পরিকল্পনা রয়েছে। এ বিষয়ে 
স্পেসিফিক প্রশ্ন দিলে আমি সামনের সপ্তাহে উত্তর দেবার চেষ্টা করব। 


শ্রী মানিক মণ্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বীরভূম জেলার লাভপুরের ওপর দিয়ে কুয়ে 
নদী গিয়েছে; সেই নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি কান্দি মাস্টার প্ল্যানের মধ্যে আছে কি? 
আর মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞ বীরভূম জেলার লাভপুর থানার ৪৩টি মৌজার বিস্তীর্ণ এলাকা 
প্রতি বছর বর্ষায় লাঙ্গলহাটা বিলের জলে ভেসে যাচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য 
আপনার কোনও পরিকল্পনা আছে কি? 

স্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 8 এখানে আমি শুধু মাত্র ফেজ ওয়ানের উত্তর দিলাম। 
এরপরও আমাদের ফেজ টু এবং থ্থি আছে। অর্থাৎ আরও দুটো ফেক্ঞ এই পরিকল্পনার 
অস্তভুক্ত রয়েছে। 


রাজ্যে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকের শুন্য পদ 


*৯২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩৫।) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ শিক্ষা (উচ্চতর) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি__ 


(ক) এই রাজ্যের কলেজগুলিতে বর্তমানে কতজন অধাক্ষ এবং অধ্যাপকের পদ শুন্য 
আছে; ্‌ 
(খ) উল্লিখিত শুন্য পদগুলি পূরণ করার জন্য সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছে; এবং 


(গ) কত দিনের মধ্যে উক্ত শুন্য পদগুলি পূরণ করা হবে? 
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শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী 
(ক) অধ্যক্ষ -_ ৮৩ 
অধ্যাপক -_- সাত শতাধিক 


(খ) উল্লিখিত শুন্য পদগুলি পূরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, মঞ্জুরি আয়োগ নির্দিষ্ট বিধি 
অনুসরণ করে পরীক্ষা ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


(গ) অধ্যক্ষ পদ পূরণের ব্যবস্থা আসন্ন স্লেট পরীক্ষার পরেই নেওয়া হবে। অধ্যাপক 
পদ পূরণের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন 
সুপারিশ পাঠাতে শুরু করছে। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি যে চিত্র তুলে ধরলেন তাতে 
এবং ছাত্রছাত্রীদের অবস্থাও বোঝা যাচ্ছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, পশ্চিমবাংলার কলেজগুলোয় 
৮৩ জন অধ্যক্ষের পদ এবং ৭০০-র বেশি অধ্যাপকের পদ শুন্য থাকায় ছাত্রছাত্রীদের পঠন- 
পাঠন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে; রাজ্য সরকার এই দুরবস্থা দূর করার জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন 
এবং আগামী দিনের জন্য এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের কী পরিকল্পনা আছে? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটি করেছেন তার উত্তরে জানাই, এর 
আগেও এই হাউসে আমি বলেছি, যে ইউ জি সি আমাদেরকে বলেছে, যোগ্যতা নির্ণায়ক " 
পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং এই আ্যাসেম্বলিতে আপনারা কলেজ সার্ভিস কমিশন যে 
আই আছে সেটাকে আ্যামেন্ড করেছেন। তারপর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। ইন্টারভিউয়ের কাজ 
এখনও চলছে। ২৮টি বিষয়ের মধ্যে ১৮টি বিষয়ে ইন্টারভিউ শেষ হয়েছে। ১৩টি বিষয়ে 
প্যানেল তৈরি হয়ে গেছে। ২টি প্যানেল ইতিমধ্যেই পাবলিশড করা হয়েছে এবং কলেজ 
সার্ভিস কমিশন শিক্ষকদের বিভিন্ন কলেজে পাঠাতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে যে ব্যবস্থা 
নিয়েছি সেটা হচ্ছে এই, যেখানে যেখানে এইরকম শুন্য পদ হয়েছে সেইসব কলেজে আংশিক 
সময়ের জন্য অধ্যাপক নিয়োগ করা এবং আংশিক সময়ের জন্য অধ্যাপকদের বেতন বাড়িয়ে 
দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পড়াশুনা যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্য সমস্ত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ 
করছি। আর একটি বিষয়ে বলব, কলেজগুলিতে পরীক্ষা হয়ে যাবার পর শুধুমাত্র ফার্স্ট 
ইয়ারে যেটাকে কলেজের ভাষায় ল্ল্যাগ সেশন বলে সেই সময়ে আমাদের ক্লাশ কম থাকে 
এবং যারা অধ্যাপক আছেন তারা কাজ চালিয়ে দেন এবং আংশিক সময়ের জন্য অধ্যাপকদের 
নিয়োগ করে কাজ চালিয়ে দেওয়া যায়। সুতরাং ক্লাশগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেটা নয়। উচ্চ 
মাধ্যমিকের ফল বেরুবার পর নতুন ভর্তি যখন নেওয়া হবে, তখন তাদের ক্লাশ শুরু হতে 
সময় লাগবে। তার মধ্যে কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপকের শুন্য . 
পদগুলি পুরণ হয়ে যাবে। এই ব্যবস্থা তারা নিয়েছেন। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য, এইসব 
কলেজে যে অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকের পদগুলি শূন্য আছে__এই পদগুলি কতদিন যাবৎ শুন্য 
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আছে? অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি কতদিন শুন্য আছে আর সবচেয়ে কম কতদিন শুন্য আছে 


রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ই মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটি করেছেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
২/১টি কলেজ আছে যেখানে অধ্যক্ষের পদ অনেকদিন থেকে শুন্য, যেমন ধরুন, একট 
সরকারি কলেজ-_-এ বি এন শীল কলেজ, কোচবিহার, সেই কলেজে অধ্যক্ষের পদ নির্দি 
আছে শিডিউল কাস্টস যারা আছেন তাদের জন্য। কিন্তু উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায়নি 
আবার আ্যাডভার্টাইজ করতে হবে। এইরকম বিভিন্ন কারণে কিছু কিছু কলেজে অধ্যক্ষের পচ 
বেশ কিছুদিন খালি থাকে। এ ছাড়া আর একটি কারণ থাকে। অনেকগুলি কলেজ খুব "দূরে 
দেখা গেছে, অধ্যক্ষ নিয়োগ করার পরেও তিনি সেখানে কাজে যোগ দিতে গেলেন না 
অথবা এমন কলেজ আছে যেখানে কাগজে বিজ্ঞপ্তি কলেজ সম্পর্কে বেরুবার পরেও কোনও 
আবেদনপত্র পাওয়া যায়নি। সেই কলেজে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করতে রাজি হন না। আমরা 
ইতিমধ্যেই কয়েকবার আরও যাতে বেশি পরিমাণে অধ্যক্ষ পাওয়া যায় তারজন্য খানিকটা 
ব্যাপারে আমরা শিথিল করে দিয়েছি যাতে বেশি আবেদনপত্র পাওয়া যায়। কিন্তু তা সত্বেও 
কয়েকটি কলেজ আছে যার সংখ্যা বেশি নয়, সেখানে অধ্যক্ষ পাওয়া খুব কঠিন। 


[11-30--11-409 1৬.] 


আর যতগুলো শুন্য পদ আছে, সেইগুলো স্বাভাবিকভাবে দেরি হয়, তার কারণ হচ্ছে 
অনেকগুলো কলেজ এক সঙ্গে তাদের চাহিদা পাঠিয়েছে। তারপর কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া 
হবে, তার ইন্টারত্যু হবে, তারপর প্যানেল করে তাদের পাঠানো হয়। ইতিমধ্যে অনেক 
কলেজে অধ্যক্ষ হয়তো রিটায়ার করে গেছেন। তার জন্য আবার নতুন করে আ্যাডভার্টাইজ 
করতে হয় এবং নতুন করে আ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করতে হয়। তার জন্য দেরি হয়। কিন্তু 
মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একজন সিনিয়ার 
মোস্ট টিচার ইন চার্জ করে দিই এবং এটাও জানাচ্ছি যে এ টিচার ইনচার্জের সাম্মানিক 
ভাতা কিছুদিন হল বাড়িয়ে দিয়েছি। এইভাবে কিছুদিন টিচার ইনচার্জ তারা কলেজ চালাচ্ছেন 
এবং সরকারি কলেজগুলোতে অফিসার ইনচার্জ দিয়ে কলেজগুলো চালনা করা হয়ে থাকে। 
আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে একদিকে পাবলিক সার্ভিস কমিশন, আব একদিকে কলেজ 
সার্ভিস কমিশন, তারাও উদ্যোগ নিয়েছে এবং যে পদগুলো শুন্য আছে অধ্যাপক এবং 
অধ্যক্ষের, তা আগামী শিক্ষা বর্ষ শুরু হবার আগেই পুরণ করা যাবে। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ আমরা বিভিন্ন সময়ে এই অভিযোগ বিভিন্ন সূত্র থেকে 
পেয়েছি, এই অধ্যাপক নিয়োগের ব্যাপারে, যে দায়িত্ব প্রাপ্ত কলেজ সার্ভিস কমিশন, সেই 
কলেজ সার্ভিস কমিশনের নানা জটিলতা, অনিয়ম, এই সমস্ত নানা অভিযোগ কলেজ সার্ভিস 
কমিশনের বিরুদ্ধে আছে। যার ফলে নিয়োগের ব্যাপারে বিলম্বিত হচ্ছে। এই সম্পর্কে আপনার 
কোনও তথ্য জানা আছে কিনা এবং থাকলে তা নিরসনের জন্য কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ই মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আপনি শুনলেন 
যে সমস্ত প্যানেল পাবলিশ করা হয়নি, ইন্টারভ্যু চলছে এবং যারা শ্লেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়েছে, একমাত্র তারাই ইন্টারভ্যু দিতে পেরেছেন। কাজেই মাত্র ইতিমধ্যে ১০ জন শিক্ষকের 
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নাম সুপারিশ করা হয়েছে, জিওগ্রাফি এবং সোশিওলজিতে, বাকিগুলো শুরু হয়েছে। এর 
মধ্যে কোনও অনিয়ম ইত্যাদি এই ধরনের কোনও অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি । 
মাননীয় সদস্য যদি সুনির্দিষ্টভাবে কোনও অভিযোগ তার জানা থাকে, আমার কাছে তা যদি 
লিখিতভাবে জানান, 45255855555 
আপনাকে জানাতে পারব এই হাউসে। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন স্লেটের পরীক্ষা আসন্ন। আমরা 
জানি ৯৪ সালের ২৬শে নভেম্বর আমাদের রাজ্য কলেজ সার্ভিস কমিশন পরিচালিত ল্লেট 
পরীক্ষা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সংখ্যাটা আপনি যা বললেন, তাদের দশ 
জনের আ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা হয়েছে। আমি জানতে চাইছি, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর 
সংখ্যা কত ছিল এবং যদি মাত্র দশ জন নিযুক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে আর যে শুন্য পদ 
আছে, সেগুলোর জন্য পরীক্ষা কবে হবে, এই সম্পর্কে যদি বিস্তারিতভাবে বলেন তাহলে 
ভাল হয়। 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় সদস্য বোধ হয়, আমি যে উত্তরটা দিয়েছি, সেটা 
যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারেননি। আমি বলেছি দুটো সাবজেক্টের কথা। তবে নিয়োগের 
কাজ চলছে। শুধুমাত্র দশ জনের নাম পাঠানো হয়েছে তা নয়, আঠাশটা প্যানেল হবে। 


বিভিন্ন বিষয়ে। তাতে যতগুলি পদ খালি আছে সেগুলি পূরণ করেও প্যানেলে আরও 
নাম থেকে যাবে। যেমন যেমন খালি হবে, কলেজগুলি চাইবেন তেমন তেমন তাদের নাম 
পাঠানো হবে। শ্লেট পরীক্ষা থেকে শুধু ১০ জনের নাম পাঠানো হয়েছে এটা ঠিক নয়। আজ 
পর্যস্ত ১০ জনের নাম পাঠানো হয়েছে। কলেজে সোশিওলজিতে খালি পদের সংখ্য। খুব কম, 
ভূগোলের খালি পদের সংখ্যা খুব কম। সেগুলি পাঠানো চলছে। আমি বলেছি, কাজটা 
চলছে, এই কাজটা আগামী কয়েক মাস চলবে। আপনারা জানেন, শ্লেটে যারা পরীক্ষা 
দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে খুব বেশি পাস করেননি কিন্তু আমাদের যতগুলি পদ খালি আছে 
সেগুলি পূরণ করার পক্ষে তা যথেষ্ট একমাত্র ইংরাজি ছাড়া। ইংরাজিতে হয়ত যতগুলি পদ 
খালি আছে সবগুলি গত ল্লেট পরীক্ষা যা হয়েছে এবং তাতে যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং 
যে প্যানেল হয়েছে তাতে সবগুলি হয়ত পূরণ করা যাবে না যার জন্য অতি দ্রুত আরও 
একটি ল্লেট পরীক্ষা নেবার আমরা চেষ্টা করছি। কলেজ সার্ভিস কমিশন মাস দুয়েকের মধ্যে " 
আবার স্লেট পরীক্ষা নেবেন এবং তখন প্যানেল করে শুন্য পদগুলি পূরণ করা সম্ভব হবে। 


শ্রী ফজলে হক ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্তরবঙ্গের এ বি এন শীল কলেজের নাম 
করেছেন। কুচবিহারে এটি একটি নাম করা কলেজ এবং এই কলেজ থেকে উত্তরবঙ্গে বহু 
কৃতি সন্তান (বরিয়েছে। উনি বললেন যে এই কলেজে অনেকদিন ধরে অধ্যক্ষের পদ শুন্য। 
এর কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন যে শিডিউল কাস্টদের জন্য সংরক্ষিত পদ, শিডিউল কাস্ট 
ক্যান্ডডেট পাওয়া যাচ্ছে না তাই পুরণ করা যাচ্ছে না। আমার প্রম্ম, এই রকম, একটি 
গুরুত্বপূর্ণ কলেজের অধ্যক্ষের পদ শিডিউল কাস্ট ক্যান্ডিডেট না পাওয়ার জন্য কি অনির্দিষ্টকাল 
ভেকেন্ট পড়ে থাকবে, না কি এটা পূরণ করার জন্য অন্য কোনও ব্যবস্থা করছেন? 


৪2 /9577431-5 1২008870105 
[2611 00176, 1996] 
শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী $ সরকারি যে নিয়ম আছে তাতে আবার আমরা চেষ্টা করব। 
চেষ্টা করার পর যদি দেখা যায় যে উপযুক্ত এবং যোগ্য তফসিলি প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না 
তখন আমরা আমাদের শিডিউল কাস্ট ডিপার্টমেন্টের যারা এটা দেখাশুনা করেন তাদের কাছে 
এই পোস্টটা ডিরিজার্ভ করার জন্য বলব। যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে না সেইহেতু আমরা 
আবেদন করব এটা ডিরিজার্ভ করে দেওয়া হোক। ওরা যদি সম্মতি দেয় তখন এটা সাধারণ 
পদে পরিণত হবে এবং পূরণ করা সম্ভব হবে। 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ আমি অধ্যাপকদের পদ নিয়ে প্রশ্ন করতে চাই। অধ্যাপকদের 
পদ পূরণ করার জন্য বিভিন্ন সাবজেক্টে প্যানেল তৈরি করা হয়েছিল। আগে যে প্যানেল 
ছিল সেই প্যানেল বিশেষ করে পলিটিক্যাল সায়েল, সোশিওলজি, সংস্কৃতে অনেক নাম ছিল। 
তার থেকে ৫০-৬০. পারসেন্টকে নিয়োগ করা হয়েছে। তারপর সেটাকে বাতিল করা হয়েছে। 
বাতিল না হলে তার থেকে শুন্য পদগুলি পূরণ করা যেত। আমি জানতে চাই, এই বাতিল 
করার কারণটা কি? এই নিয়ে হাইকোর্টও হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ৫৯ পর্যস্ত সিরিয়ালি হয়েছে 
এবং তারপর ৪১ জন থেকে গিয়েছে। সেখানে তারা সুযোগ পায়নি। প্যানেলটা বতিল না 
হলে সঙ্কট যেটা তৈরি হয়েছে সেটা হত না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই বাতিলের কারণটা 
জানাবেন কি? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ৪ মাননীয় সদস্য জানেন যে প্যানেলে যাদের নাম থাকে তাদের 
সকলকেই যে চাকরি দিতে হবে এরকম কোনও নিয়ম নেই। বিভিন্ন জায়গাতেই প্যানেল 
তৈরি হয়। প্যানেল একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যস্ত থাকে। সেই সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে সেই 
প্যানেলকে বাতিল করে দেওয়া হয়। এ প্যানেলে যাদের নাম ছিল তাদের অনেকেই আমার 
সঙ্গে দেখা করেছেন এবং আমি তাদেরও বলেছি যে কারুর নাম প্যানেলতুক্ত হলেই সেখানে 
সেই সমস্ত প্যানেলটার পুরোটাই যে চাকরি দিতে হবে এটা কিন্তু নিয়ম নয়। 


কলেজ সার্ভিস কমিশনের যে নিয়ম, তার চেয়ে বেশি সময় ধরে এই প্যানেল থেকে ' 
চাকরি দেওয়৷ হয়েছে। কিন্তু দুটি সমস্যা রয়েছে। একটি প্যানেল যদি দীর্ঘদিন চালু থাকে, এ 
প্যানেল তৈরি হবার পর যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক বেশি নম্বর পেয়ে বেরিয়ে 
এসেছে__গত দুই-তিন বছরে ইউনিভার্সিটি থেকে ফার্স ক্লাশ পেয়ে বেশ কিছু বসে 
রয়েছে- সেখানে এঁ প্যানেলে সেকেন্ড ক্লাশ ৫০ পারসেন্ট পেয়েছে তাদেরও নাম আছে। 
তারজন্য এ প্যানেল দীর্ঘস্থায়ী করা যায় না যাতে নতুনরা সুযোগ পেতে পারে। আমরা এ 
প্যানেলভুক্তদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে একটু দেরিতেই সেটা বাতিল করেছি। এ প্যানেল যখন 
তৈরি করা হয় তখন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি আদেশ ছিল, এম এ-তে ৫০ 
পারসেন্ট পেলে প্যানেলভুক্ত হতে পারবেন। কিন্তু তারপর ইউ জি সি ঠিক করে দিয়েছে, 
৫৫ পারসেন্ট না পেলে নতুনভাবে কোনও শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে না। ফলে আমরা এ 
প্যানেল বাতিল করে আবার নতুন করে প্যানেল তৈরি করছি। স্লেট পরীক্ষা হয়েছে। এই 
স্লেট পরীক্ষায় তারাই বসবেন যারা পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে ৫৫ পারসেন্ট মার্কস পেয়েছে। এই 
কারণে পুরানো প্যানেল বাতিল করতে হয়েছে এবং ইউ জি সি'র নিয়ম মেনে নতুন প্যানেল 
করে নিয়োগের বন্দোবস্ত আমরা করেছি। মাননীয় সদস্য হাইকোর্টের কথা বলেছেন। হাইকোর্টে 
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তো যে কোনও ব্যাপারে যে কেউ আবেদন করতে পারে এবং তার নিষ্পত্তি হাইকোর্টেই 
হবে। তবে এ প্যানেল দীর্ঘদিন চালু রাখা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে আইনজ্রের সঙ্গে 
পরামর্শ করে তাদের পরামর্শ মতোই আর এঁ প্যানেল চালু রাখতে পারিনি। কারণ তারা 
বলেছেন যে, এঁ প্যানেল থেকে নিয়োগের পর কেউ যদি কোর্টে সেটা চ্যালেঞ্জ করে তাহলে 
আমরা অসুবিধায় পড়ে যাব। 


[11-40_11-50 7৮%.] 


শ্রী রামপদ সামন্ত $ কলেজগুলোতে সাধারণ শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু নন- 
ট্রেডিশনাল ট্রেনিং সেন্টার খুলবার পরিকল্পনা রয়েছে কিনা। যেমন কোনও কোনও কলেজে 
দেখতে পাচ্ছি, ডরু. বি. সি. এস. বা আই. এ. এস. ট্রেনিং সেন্টার করা হয়েছে । এই ধরনের 
ট্রেনিং সেন্টার খুলবার কথা চিত্তা করছেন কিনা? 


মিঃ স্পিকার 3 মুল প্রশ্নের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক রয়েছে? না, না, এই প্রশ্মের উত্তর 
হবে না। 


শ্রী রবীন দেব £ মাননীয় মন্ত্রী বলছিলেন যে, ৮৩টি অধ্যক্ষের পদ শুন্য রয়েছে। 
আমার প্রশ্ন, এ ৮৩ জনের মধ্যে রিএমপ্লয়মেন্ট প্রাপ্তদের সংখ্যাটাও ধরা আছে কিনা এবং 
অধ্যক্ষ রিএমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে কয়টি টার্ম তাকে রিএমপ্লয়মেন্ট দেওয়। যাবে? এ সম্পর্কে 
সরকারের সুনিরিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি কি সেটা জানাবেন কি? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ই মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাই, কলেজে রিএমপ্রয়মেন্ট . 
কি অধ্যাপক, কি অধ্যক্ষ-_এটা উঠে গেছে, তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও পর্যস্ত যাঁরা 
রিএমপ্লয়মেন্টে রয়েছেন, যে নির্দিষ্ট তারিখ থেকে রিএমপ্রয়মেন্ট ব্যবস্থা তুলে দেওয়৷ হয়েছে 
তার আগে তারা রিএমপ্লয়মেন্ট পেয়েছেন এবং তারাই রিএমপ্লয়মেন্টে চলছেন। তাদের 
রিএমপ্রয়মেন্ট ৬৫ বছর বয়স পর্যস্ত চলবে, কিন্তু নতুনভাবে আর কোনও রিএমপ্রয়মেন্ট 
দেওয়া হবে না। 


শ্রী সুভাষ নস্কর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অধ্যক্ষের পদে শিডিউল কাস্ট প্রার্থী 
নিয়োগের কথা বলা আছে। এই ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয় বলবেন যে না পাওয়া গেলে 
রিজার্ভেশন করবেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার প্রশ্ন শিডিউল কাস্ট প্রার্থীদের 
চাকুরির ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতার মাপকাঠি শিথিল করে উচ্চ পদে নিয়োগের সিদ্ধাত্ত আপনি 
গ্রহণ করতে পারেন কিনা? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় সদস্যের প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের 
সর্বভারতীয় নিয়ম অনুযায়ী চলতে হয়, ইউ. জি. সি.র রেগুলেশন মেনে চলতে হয়। সেখানে 
এস হী. ই. টি. পরীক্ষায় ৫৫ পারসেন্ট নাম্বারের কথা বলা আছে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও 
এই ধরনের কোনও শিথিলতার কথা বলা নেই। বয়সের ক্ষেত্রে শিথিলতার কথা বলা আছে। ' 
নাম্বার এবং তার যে শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপারে শিথিল করার কোনও নির্দেশ আমাদের 
কাছে নেই। ফলে যতক্ষণ পর্যস্ত ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন এটা বিবেচনা করে আমাদের 
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নির্দেশ না দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটা করতে পারব না। 


শ্রী বিনয় দত্ত হ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে একটা 
প্রশ্ন করত চাই। আপনি বললেন যে ৮৩টি কলেজে অধ্যক্ষ নেই। এর মধ্যে কটা কলেজ 
আছে যেখানে অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ একেবারে নেই, তার সংখ্যা কত? গত বছরে অনুমোদন 
দেওয়া হয়েছে কলেজের, সেখানে অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ নেই। এই ক্ষেত্রে প্রায়রিটি দিয়ে 
অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যবস্থা করবেন? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী 8 গত বছর যে নতুন কলেজগুলি হয়েছে সেখানে অধ্যক্ষ 
দেওয়া সম্ভব হয়নি। তার কারণ তারা যে অধ্যক্ষ চেয়েছেন তাদের আ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরোবে 
জুলাই-এর মাঝামাঝি। কলেজ সার্ভিস কমিশন এটা বার করবে। অধ্যাপক এখনও দেওয়া 
সম্ভব হয়নি, সেই প্যানেল এখন তৈরি হচ্ছে। কলেজ যারা করেছেন তাদেরকে আমি সমস্ত 
কিছু বলেছি। আপনারা এটা জানেন যে নতুন কলেজ যেগুলি করেছে সেইগুলি পাস কলেজ, 
পাস সাবজেক্ট সেখানে পড়ানো হয়। এক-একটা সাবজেক্টে ফার্স্ট ইয়ারে ৬টি করে ক্লাশ হয়, 
সেকেন্ড ইয়ার শুরু হলে ৬ প্লাস ৬ মোট ১২টি ক্লাশ হবে। প্রথম বছরে একটা সাবজেক্ট- 
এ ৬টি ক্লাশ। তার জন্য একজন পার্ট টাইমার নিয়োগ করতে বলেছি, একজন পার্ট টাইমার 
৬টি ক্লাশ করতে পারে। সেই কলেজগুলি পার্টটাইমার নিয়ে ১ বছর এমন কি ২ বছর 
চালাতে পারে। তাদের সঙ্গে আমি আগেই কথা বলেছি, আপনারা যে নতুন কলেজ করতে 
যাচ্ছেন এইগুলি আপনারা যদি করতে চান তাহলে আমরা কিস্তু এখনই সর্বক্ষণের জন্য 
অধ্যাপক এখন দিতে পারব না কলেজ সার্ভিস কমিশন না পাঠানো পর্যস্ত। তাদের পোস্ট 
দেওয়া হয়েছে, সেই পোস্টের এগেনস্টে তারা পার্ট টাইমার নিয়োগ করতে পারেন। টিউশন 
ফি যার ৫০ ভাগ সরকারকে জমা দিতে হবে সেটা আমরা ছেড়ে দিয়েছি যাতে কলেজগুলি 
তার নিজের ফাণ্ড থেকে পার্ট টাইমারদের আংশিক সময়ের জন্য বেতনটা দিতে পারেন। 


শ্রী হাফিজ আলম সেইরাণী $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি 
উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যতগুলি প্রফেসার এবং 
লেকচারারের পদ শুন্যের কথা বললেন তার মধ্যে উর্দু এবং হিন্দি কতগুলি পোস্ট শুন্য 
আছে? 

শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ এই ব্যাপারে আলাদা করে নোটিশ না দিলে কতগুলি হিন্দি 
এবং উদ্দু পদ শুন্য আছে সেটা বলা যাবে না। উদ্্ধ খুব বেশি নেই। প্যানেল তৈরি হবার 
পর যে সব জায়গায় যে সব পদ খালি আছে সেই বিষয়ে অধ্যাপক কলেজগুলিতে চলে 
যাবে। 


মাজি-সম্প্রদায়কে তফসিলি জাতিতুক্ত “করার পরিকল্পনা 


*৯৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *+১১৫২) শ্রী নটবরন বাগ্দী  তফসিলি জাতি ও আদিবাসী 
এবং অন্যান্য অনগ্রসর কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) পুরুলিয়া জেলার সাতুড়ি ও নেতুড়িয়া থানার মাজি-সম্প্রদায়কে তফসিলি জাতিভুক্ত 
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করার কোনও পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা; এবং 
(খ) উক্ত জেলার মন্নিক-সম্প্রদায়টি তফসিলি জাতির অন্তর্গত কি না? 
শ্রী উপেন্দ্র কিন্ধু £ 


কে) কোনও সম্প্রদায়কে তফসিলি জাতিভুক্ত করার ব্যাপার কেন্দ্রীয় সরকারের। রাজ্য 
সরকারের এ ব্যাপারে কোনও পরিকল্পনা করার সুয়োগ নাই। 


(খ) না। 
[11-50--12-00 [0011] 


শ্রী নটবর বাগদি £ সাতুড়ি এবং নেতুড়িয়া থানার “মাজি' সম্প্রদায়ের এরা হচ্ছে “শুঁড়ি 
ও সুমগ্ডল' সম্প্রদায় ভুক্ত। এঁরা বলেন যে বাঁকুড়ায় এঁদের যেসব রিলেটিভস্‌ আছেন, তারা 
শিডিউল্ড কাস্ট সম্প্রদায়ের সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু সাতুড়ি এবং নেতুড়িয়া থানার এঁরা সেই 
সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন না। বিষয়টি জটিল। আমরা বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দীর্ঘদিন 
আবেদন নিবেদন করেছি। এটি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বিষয় নয়, রাজ্য সরকারের বিষয়। রাজ্য 
সরকার এটি দেখার জন্য একটি ইনস্পেকশন টিমও পাঠিয়েছিলেন। নতুন কোনও কাস্টকে 
শিডিউল্ড কাস্ট হিসাবে অন্তর্ভুক্তি করতে গেলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পার্মিশন লাগে। কিন্তু 
এটি তো রাজ্য সরকারের বিষয়। সেজন্য আমি জানতে চাইছি, “মাজি' সম্প্রদায়তুক্ত যারা 
সাতুড়ি এবং নেতুড়িয়া থানার অধিবাসী, তাদের বিষয়ে-_তারা যাতে সুযোগ-সুবিধাগুলো 
পেতে পারেন-_দেখবেন কিনা? 


শ্রী উপেন্দ্র কিস্কু ঃ এই বিষয়টি সম্প্রতি আমাদের নজরে এসেছে। আমাদের কাছে 
একটি আবেদন এসেছে। আমরা পর্যালোচনা করে দেখব, যদি কোনও ভিত্তি থাকে তাহলে 
তার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে। 


শ্রী নটবর বাগদি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ যে, তিনি বললেন বিষয়টি তার 
নজরে এসেছে এবং তিনি বিবেচনা করে দেখবেন। বিষয়টি আমরা ১০ বছর যাবৎ নজরে 
আনার চেষ্টা করছি। এরজন্য অনেক মিটিং ও মিছিলও হয়েছে। আমার (খ) প্রন্নে যেটি 
ছিল, মল্লিকদের বিষয়ে, এদের টাইটেল হচ্ছে “মল্লিক । এরা ক্ষেত মজুর এবং নিজেদের 
কোনও জায়গা জমি নেই। আর একটি সম্প্রদায় আছে। পুরুলিয়ার “বড়াইর্ক এবং 'পাক 
বড়াইক', এদের বিষয়ে ওখানে একটি ইনস্পেকশন টিম পাঠানো হয়েছিল। আপনি এই 
“মলিক এবং "পাক বড়াইক', এদের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করবেন কিনা? 


শ্রী উপেন্দ্র কিসকু $ আমি মাননীয় সদস্যকে জানাতে চাই যে, আমি একটু আগেই 
বলেছি, বিষয়টি নিয়ে আমরা মাঝে মাঝে পর্যালোচনা করি। কিন্তু সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নেবার 
মালিক হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। তারা পর্যালোচনা করে বিবেচনা করেন। আমরা দেখব, যদি 
সেই রকম কিছু থাকে তাহলে আমরা সুপারিশ করতে পারি। 
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শ্রী নটবর বাগদি £ আপনারা যেখানে সিদ্ধান্ত নেন, তার মিটিং খুব দেরিতে হয়। 
এইজন্য ও. বি. সি.-দের ব্যাপারেও দেরি হচ্ছে। সি. সি. আর.-এর মিটিংটা তাড়াতাড়ি করার 
জন্য আপনার দপ্তর কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিনা? 


শ্রী উপেন্দ্র কিন্কু ৪ মাননীয় সদস্য জানেন, ও. বি. সি.দের জন্য একটি কমিশন আছে। 
তারা আর্থ সামাজিক বিভিন্ন বিষয় বিচার বিবেচনা করে রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ 
করেন। আমরা সেই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু এস. সি. এবং এস. টি.দের ব্যাপারে সেই 
ধরনের কমিশন নেই। আবেদন পেলে আমরা তা বিবেচনা করি এবং তারপর রাজা সরকার 
সুপারিশ করেন। 


শ্রী প্রভঞ্জন মণ্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন যে, যদিও 
এটা অসমর্থিতভাবে সংবাদটি আমাদের কাছে এসেছে যে, আ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড্স অধ্যক্ষ, 
প্রিন্সিপাল বা হেডদের ক্ষেত্রে শিডিউল কাস্ট হলে পরে রিল্যাকসেশনের ব্যবস্থা আছে, সেই 
হিসাবে প্রশ্ন যে, সেক্ষেত্রে আপনি যে রিল্যাকসেশনের কথা বললেন তা ছাড়াও কি 
রিল্যাকসেশনের ব্যবস্থা আছে কিনা। আর দ্বিতীয়ত ও. বি. সি.র জন্য আপনার দপ্তর থেকে 
রোস্টারের জন্য কোনও নির্দেশ গেছে কিনা, এই এমপ্লয়মেন্ট রোস্টার শুধুমাত্র একটি জায়গায় 
নয়, সব ডিপার্টমেন্টই মেনে নিয়েছেন কিনা? 


শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া ঃ মাননীয় সদস্যর প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, আযাডমিনিষ্ট্রেটিভ 
হেডসে এই ধরনের কোনও পোস্ট আাকসেপ্ট করার জন্য কোনও সার্কুলার নেই। সেখানে 
কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই, সেখানে রোস্টার যেভাবে পড়বে সেইভাবে হবে, সেখানে হেড বলে 
আলাদা কিছু হবে না। তবে যদি কোনও একটি পোস্টে এস. সি. এস. টি.র লোক না 
পাওয়া যায় তাহলে সেই পোস্টটাকে ডি-রিজার্ভ বলে ঘোষণা করা হবে। 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অতিরিক্ত প্রশ্ন যে, এই চাঁই মণ্ডল 
অর্থাৎ চাই সমাজ এস. সি. না ও. বি. সি. কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হিসাবে গণ্য করা হবে সেটা 


আপনার দপ্তর করেছেন কি? 


শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া £ এস. সি. করার ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি না 
সেকথা মাননীয় সদস্যরা ভাল করেই জানেন, ওটা ভারত সরকার করে থাকেন। টাই 
সম্প্রদায় ভুক্ত লোকেদের প্রতিনিধিরা আমাদের সঙ্গে দেখা করেছিল এবং আমিও ভাল করে 
দেখেছি যে, ওই টাই সম্প্রদায় এস. সি. হতে পারে, সেই হিসাবে লিস্ট করতে বলেছি যাতে 
তারা এস. সি. হতে পারে এবং লিস্ট করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রেকমেন্ডেশনের জন্য 
পাঠিয়েছি এখনও কিছু হয়নি। আর ও. বি. সি.র ব্যাপারটা আমরাই করতে পারি, গত 
কয়েক বছর আগে করেছি, এটা করার পরে কোনও টাই সম্প্রদায় আমাদের কাছে ও. বি. 
সি. হওয়ার জন্যে বলেনি, তারা নিজেরাই এস. সি. হতে চায়। সেই হিসাবে আমরা কেন্ত্রীয় 
সরকারের কাছে রেকমেন্ড করেছি। বাকিটা দিলির উপরে নির্ভরশীল। 


শ্রী মনোরপ্রান পাত্র মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমার জেলার নায়েক টাইটেল হোল্ডাররা 
আগে সর্দার টাইটেলভুক্ত হত, গত ৩ বছর থেকে এই ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কেন. 
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বন্ধ করে দেওয় হল জানাবেন কি? 


শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া £ কোনও বিশেষ টাইটেলভুক্ত হলে সেই অনুযায়ী সার্টিফিকেট 
নির্ভর করে না, কোন সম্প্রদায়ভুক্ত তার উপরে নির্ভর করে। মাননীয় সদস্য নায়েক টাইটেল 
. হোল্ডারের কথা বলেছেন কিন্তু কোন সম্প্রদায়ভুক্ত দাবি করছে তা বলেননি। সেখানে কোন 
সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারবে সেটা এস. ডি. ও.র উপরে নির্ভর করবে। 
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খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন 


*৯০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৮) শ্রী আব্দুল মানান ঃ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


(ক) বৈদেশিক সহযোগিতায় এই রাজ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের কোনও প্রস্তাব 
সরকারের আছে কিনা; 


(খ) থাকলে, কতগুলি প্রস্তাব এসেছে এবং কোন্‌ কোন্‌ বিদেশি সংস্থা অংশগ্রহণ 
করবে; এবং 


(গ) এর ফলে কি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হবে 
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) না। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 
মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি বিজ্ঞানভিত্তিক করার পরিকল্পনা 


*৯৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২২১) শ্রী সুকুমার দাস £ শিক্ষা (মাদ্রাসা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


(ক) রাজ্যে বর্তমান মাদ্রাসা স্কুলের সংখ্যা কত (জুনিয়র ও হাই); এবং 


(খ) মাদ্রাসার পাঠ্যসুচি ও পাঠ্ক্রমকে বিজ্ঞানভিত্তিক করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের 
আছে কিনা? 


শিক্ষা (মাদ্রাসা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) মাদ্রাসা শিক্ষা পর্যদের অধীনে অনুমোদিত বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসার বর্তমান সংখ্যা 
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নিম্নরূপ £ 
১। হাই মাদ্রাসা ২১১ 
২। জুনিয়র হাই মাদ্রাসা 


(পঞ্চম হইতে অষ্টম শ্রেণী অবধী) ১৫৩ 
৩। জুনিয়র মাদ্রাসা পেঞ্চম ও যষ্ঠ শ্রেণী) ৭ 
(খ) মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম যথেষ্ট পরিমাণে বিজ্ঞানভিত্তিক করা. হয়েছে। বর্তমানে এই 
পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন ও সংশোধনের কোনও প্রস্তাব নাই। 
বৈজুড়িসুইসটি নির্মাণ পরিকল্পনা 


*৯৫। (অনুমোদিত প্রম্ম নং *৫০৭) শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ $ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) উলুবেড়িয়া ১ নং ব্লকের মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মেদিনীপুর খালের বাঁধে 
বৈজুড়ি শ্রুইসটি নির্মাণ করার কোনও পরিকল্পনা আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, তা কত দিনের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়? 
সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) বর্তমানে শুইসটি নির্মাণের কোনও পরিকল্পনা সরকারের নেই। 

(খ) প্রাসঙ্গিক নয়। 


(0011701 01 17011001018) 26 1 211672 ]019518 


+*96. (/১01710060 00950101] 0. *325) ৪1771 901(078 4১100160 2 ১৮111 
(116 7/1015191-111-0110150 0 019 0000752 & 91791] 50916 11101150195 1)810011- 
11217 109 10198520 (0 ১20৪-- 


(8) 016 50295 (0121/)10909564 00 0০ (91601) (0 (90119 127110017011021 
[0019715 090500 0৮ 016 (20171161195 211111619-] 00518 21685 ০ 
7950 081001008; 870 


(০) 016 1950105 ০01 1116 বং [9101 50 91? 


1$117715667-371-0099166 01 1086০ 0০066909 & 9177811 ১৫৪16 [17000567109 
[)০]0277786716 2 


(৪) 70 (90109 07%11011101101 [01001615 ০01560 1097 0110 18110161195 ৫ 
1011219-101519 21685 0 12850 08109010210 1005 0901) 0501000 10 


305671085 /বা) /5৬/757 89 


800 07056 (81101165117 16918109159, ৬1180109015 2110. 02011891001 . 
1100029 01 3118115016 3109০1-1 17061 90801) 24 1201591195 ৬/11015 
0. [,. 0. 010)60 15 17001 111[)10117611(90101) 20100 ৬/111 109 96০ ০0 
1920791 0011001105 00111019191) ৬/10) 0109৬151011 01 072-172, 


(9) 17176 50516 0০0৮. 13 811620 111001 [09556551011 01 500 80165 01 
659৫ 101)0 210 211 81100101121 2001115 017) 5001) 10110 1095 (0617 
5600050 9010 016 19170 15 1680) 00 09৬61010101]. 11009901116 101 
19011310101) 2110 20001510101) 0 0101161 500 8০165 01 10170 ৬/০16 
811580 5809050 ৮ 0০ 50006 00৮. 11715 ৮495 ০1911217590 ০১ 
50176 01 079 1915905 ০9119117601] 21100110191 90101৬10165 011 5001) 
1810 810 0116 17161) 00017, 08100(09 1795 1551060 010015 01 11701])- 
(61101706 0 502005000. 1119 50906 0০9৮1. 15 00170630110 0106 0856 
2100 15 (91015 50915 (01 ৬০০11760106 1110611]) 01001. 


ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজের সংখ্যা 


*৯৭। (অনুমোদিত প্রন্ম নং *৩৮১) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ শিক্ষা (উচ্চতর) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


(ক) বর্তমানে এ-রাজ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজের সংখ্যা কত এবং সেগুলি 
কোনও কোনও এলাকায়; এবং 


(খ) উক্ত কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য মোট আসন সংখ্যা কত? 


শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) ১৩টি। তাদের মধ্যে ৬টি কলকাতায় ও একটি করে যথাক্রমে হাওড়া, শ্রীরামপুর, 
দুর্গাপুর, খড়গপুর, কল্যাণী, বহরমপুর এবং জলপাইগুড়িতে অবস্থিত। 


খে) স্রাতক পর্যায়ে ২১৮২ এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৯৭৭। 
নদীয়া জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাৎসরিক অর্থ-বরাদ্দ 


*৯৮। (অনুমোদিত প্রম্মন নং *৭০৪) শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি 


কে) নদীয়া জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নয়ন খাতে যথা-_মেরামতি এবং 
আসবাবপত্র কেনার জন্য সরকারের বাৎসরিক অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ কত; এবং 


(খ) উক্ত অর্থ বিদ্যালয়গুলিকে কিভাবে বন্টন করা হয়? 
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শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নয়ন খাতে বার্ষিক বরাদ্দের পরিমাণ একরকম থাকে 
না। 


(খ) স্থানীয় আর বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির সুপারিশ 
ক্রমে জেলা পরিষদের সভা ধিপতির সভাপতিত্ব জেলা স্বত্বভোগী কমিটি বিদ্যালয় 
নির্বাচন করেন। শিক্ষা স্থায়ী সমিতি চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করেন। 


জেলা পরিষদকে এজন্য অর্থ বরাদ্দ এবং বন্টনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। 


ডানকুনি খাল সংস্কার 


*৯৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৮৫) শ্রী জোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঃ সেচ ও জলপথ . 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) সরকার অবগত আছে কি, বালী খাল বন্দেরবিল ডানকুনি খালটির জল রঘুনাথপুর 
ও ডানকুনি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পরিবেশ দুষিত করছে; 


(খ) অবগত থাকলে, এই খালটিকে ব্যবহারের উপযোগী করতে পরিবেশ দপ্তর কোনও 
উদ্যোগ নিয়েছে কি; এবং 


(গ) নিয়ে থাকলে, তা কোন পর্যায়ে আছে? 
সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা, এ সম্পর্কে রাজ্য সেচ ও জলপথ বিভাগ অবগত আছেন। 


(খ) রাজ্য পরিবেশ দপ্তরের পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ এ ব্যাপারে কিছু উদ্যোগ 
নিয়েছেন। 


(গ) ডানকুনি কোল কমধপ্লেক্সসহ দিল্লি রোড সন্নিহিত কিছু রাসায়নিক কারখানার বজর্য - 
পদার্থ ডানকুনি খালে পড়ার ফলে এ খালের জল দূষিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে 
খালের দু'পাশে অবস্থিত খাটালগুলির বর্জিত পদার্থ জলদূষণের মাত্রার বিশেষভাবে 
বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। 


পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ এ ব্যাপারে সমীক্ষা চালাচ্ছে। বালীখাল বন্দেরবিল 
ডানকুনি খালটির জলের দূষণ মাত্রা এখনও নিণীতি হয়নি। তবে, ডানকুনি কোল 
কমপ্নেক্সসহ বেশ কিছু কারখানার বিরুদ্ধে পর্যদ আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছে। 


নদীয়া জেলার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ | 
*১০০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮০৩) শ্রী অজয় দে ঃ শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
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মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) চলতি আর্থিক বছরে নদীয়া জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের কোনও পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কিনা; 


(খ) থাকলে, তার সংখ্যা কত এবং কি পদ্ধতিতে উক্ত নিয়োগ হবে; 
শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) নদীয়াসহ সমগ্র রাজ্যেই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করার পরিকল্পনা আছে। 


(খ) সংখ্যা বলা এখন সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষা আইনের অধীনে রচিত বিধি 
অনুযায়ী শিক্ষক নিযুক্ত হবেন। 


বাধ মেরামতির জন্য খরচ 


*১০১। (অনুমোদিত প্রম্ন নং *৫৩৮)) শ্রী ঈদ্‌ মহম্মদ ঃ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 

ময়ুরাক্ষী সাউথ সেকশনের অধীনে সালার সাব-ডিভিসন-এ ১৯৯৪-১৯৯৫ এবং ১৯৯৫- 
৯৬ আর্থিক বছরে বাঁধ মেরামতি বা নদীর ভাঙন রোধে কত টাকা খরচ করা হয়েছে? 

সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


ময়রাক্ষী সাউথ ক্যানালস্‌ ডিভিশন-এর অধীনস্থ সালার ইরিগেশন সাব ডিভিশনে ১৯৯৪- 
৯৫ সালে বাধ মেরামতি বাবদ ১৪.৭৯ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে ভাঙন 
রোধে ২৫.৩৪ লক্ষ টাকা এবং বাঁধ মজবুত ও উঁচু করার কাজে ২৮.৩২ লক্ষ টাকা খরচ 
করা হয়। সর্বমোট ৬৮.৪৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। 

ভগবানপুরে মাদ্রাসা স্কুল স্থাপন 

*১০২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮২৬) শ্রী অজিত খাঁড়া শিক্ষা (মাদ্রাসা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 

ভগবানপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মাদ্রাসা স্কুল স্থাপনের কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে 
কিনা? 

শিক্ষা (মাদ্রাসা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

আপাততঃ নেই। 

কংসাবতী সেচ প্রকল্প 


*১০৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯২৫) শ্রী বুদ্ধদেব ভকত ঃ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 
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(ক) কংসাবততী সেচ প্রকল্প থেকে বেল পাহাড়ী ও জান্বনী ব্লকের কত পরিমাণ 
জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা আছে; 


(খ) উক্ত দুটি ব্লকের কত পরিমাণ জমি এখনও সেচের আওতাতুক্ত 'হয়নি? 
সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(কে) বেলপাহাড়ী অঞ্চলটি বীনপুর ২ নং ব্লকের অন্তর্গত কংসাবতী সেচ প্রকল্প থেকে 
বীনপুর ২ নং ব্লকে ২০,৭৭২ একর এবং জাম্বনী ব্লকে ১৪,৮৫৪ একর পরিমাণ 
জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। 


(খ) বীনপুর ২ নং ব্লকে ৬০০০ একর এবং জাম্বনী ব্লকে ২৩০০ একর পরিমাণ 
সেচযোগ্য জমি এখনও সেচের আওতাভুক্ত হয়নি। 


প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্যানেল 


*১০৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৩৩) শ্রী গৌতম চক্রবর্তী ঃ শিক্ষা স্কুল) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্য যে, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট মালদহ জেলার ৪৩০ জন প্রাথমিক 
শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য জুন, ১৯৯৬ সালের মধ্যে নতুন প্যানেল তৈরি 
করার আদেশ দিয়েছেন; এবং 


(খ) সত্যি হলে, উক্ত প্যানেল তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে কি? 
শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট মালদহ জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য ৪ঠা 
জুনের মধ্যে নতুন প্যানেল তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। 


(খ) উক্ত প্যানেল তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। 
বন্যা পরিস্থিতি প্রতিরোধে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ 


*১০৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২২০) শ্রী নির্মল দাস ঃ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি প্রতিরোধে অনিয়মিত কিছু অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের কোনও 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না? 


সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


না, উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি প্রতিরোধে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের কোনও প্রস্তাব সরকারের 
বিবেচনাধীনে নাই। 
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শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করুন 


*১০৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৩৭) শ্রী সগ্্রীবকুমার দাস ঃ শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) রাজ্য সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের প্রাইভেট টিউশনি 
বন্ধ করার বিষয়ে সরকারের কোনও চিস্তা-ভাবনা আছে কি না? 


(খ) উক্ত বিষয়ে সরকার আইন প্রণয়নের কোনও চিত্তা করছে কিনা; এবং 
(গ) করে থাকলে কবে নাগাদ তা রূপায়িত করার সম্ভাবনা আছে? 
শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) বন্ধ করার জন্য কোনও চিস্তাভাবনা নেই তবে সংযত করার পদ্থা-পদ্ধ 
চিন্তা-ভাবনা আছে। 


(খ) না। 
(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 
ডি. পি. ই. পি. আওতাভুক্ত জেলার সংখ্যা 


*১০৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৫০) স্ত্রী মোজাম্মেল হক 3 শিক্ষা স্কুল) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) রাজ্যের কোন কোন জেলাকে ডি. পি. ই. পি. আওতাভুক্ত করা হয়েছে; এবং 
(খ) উক্ত প্রকল্পে কাজের অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে? 
শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) রাজ্যের কুচবিহার, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাকুড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাকে 
ডি পি ই পি আওতাভুক্ত করা হয়েছে। 


(খ) জেলা ও রাজ্য ভিত্তিক ডি পি ই পি পরিকল্পনার তৃতীয় পরিমার্জিত রূপ 
দেওয়া হয়েছে যা ভারত সরকার ও ডি এ-র প্রতিনিধিবৃন্দ পুঙ্থানুপুত্থরূপে " 
জন্যে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পাওয়ার পর প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। 


“বিলবশিয়া”্র ওয়াটার এরিয়া 
*১০৮ | (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৪৪) "শ্রী অধীররঞ্জন চৌধুরি ২ সেচ ও জলপথ 
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বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার “বিলবশিয়ার"” ওয়াটার এরিয়া কত; এবং 
(খ) উক্ত বিলটি সংস্কার করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না? 
সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) ১৫৯ (একশত উনষাট) বর্গ কিলোমিটার। 


খে) এই মুহূর্তে সংস্কারের কোনও পরিকল্পনা নেই। তবে এলাকাটির জরীপ ও 
অনুসন্ধানের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। 


মাধ্যমিক স্কুল অনুমোদন 


*১০৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২৬০) শ্রী অশোক কুমার দেব ঃ শিক্ষা (স্কুল) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) রাজ্য সরকার কি পদ্ধতিতে মাধ্যমিক স্কুলের অনুমোদন দেয়; এবং 


(খ) দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বজবজ এলাকায় অবস্থিত অনুমোদিত স্কুলগুলিকে অনুমোদন 
দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? 


শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) যে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনুমোদনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদের 
নিকট ১৯৭৫ সালের মার্চ মাস পর্যস্ত আবেদন করেছিল সেইসব বিদ্যালয়ের 
গুণাণ্তণ এবং প্রয়োজনিয়তা বিবেচনা করে রাজ্য সরকারেব তার্থিক সামর্থের 
মধ্যে থেকে অনুমোদন দেওয়া হয়। কখনও কখনও জেলা পরিষদ বা পৌরসভার 
প্রস্তাব বিদ্যালয় এবং তাদের আর্থিক সহায়তায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও 


তৎসহ অনুমোদন দেওয়া হয়। 
(খ) এখনই বলা সম্ভব নয়। 
সুবর্ণরেখা ব্যারেজ প্রকল্প 


*১১০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২১৪) শ্রী শৈলজাকুমার দাস £ সেচ ও জলপথ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


এটা কি সত্যি যে, বন ও পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়া সত্তেও রাজ্যের সেচ দপ্তর 
সুবর্ণরেখা ব্যারেজ প্রকল্পের কাজ শুরু করতে পারেনি? 
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সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


না, একথা সত্য নয়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের 
পরিবেশগত ছাড়পত্র কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসে পাওয়া গেলেও 
প্রকল্পটির বিনিয়োগ সংক্রান্ত ছাড়পত্র যোজনা পর্যদ থেকে পেতে ১৯৯৫ সালের মার্চ মাস 
পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। 


' বর্তমানে প্রকল্পটির পরিকাঠামো সৃষ্টির কাজগুলি চলছে এবং ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে 
ঘথেষ্ট অগ্রগতি করা সম্ভব হয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত যে কাজগুলি এখন হাতে 
নৈওয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল £ 


(ক) 
€খ) 


(গ) 


তঘ) 


(৬) 


(৮) 


ব্যারেজের কাজের জন্য জমি অধিগ্রহণ ঃ 


প্রধান খাল, শাখা খাল, ডিস্টিবিউটরি মাইনর ইত্যাদি বড় ছোট সেচখালগুলির 
সঠিক গতিপথ নির্ধারণের জন্য পুঙ্থানুপুজ্থ জমি জরিপ; 


কেশিয়াড়ীর যানজট এড়িয়ে তপরাঘাট অঞ্চলে ব্যারেজ নির্মাণের কাজে প্রয়োজনীয় 
মালপত্র ও যন্ত্রপাতি নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি বিকল্প রাস্তা নির্মাণ ও বর্তমান 
রাস্তার উন্নয়ন; 


ব্যারেজের সর্বাধিক ব্যবহারিক উপযোগিতা উপলব্ধি করার জন্য হরিণঘাটাতে 
অবস্থিত নদী বিজ্ঞান মন্দির ব্যারেজে॥্ মডেল পরীক্ষার কাজ; 


স্থায়ী কার্যালয় নির্মাণ - 


মেদিনীপুরে মুখ্য বাস্তকার ও অধীক্ষক বাস্তকারদের জন্য, কেশিয়াড়ীতে নির্বাহী ও 
সহকারী বাস্তকারদের জন্য; 


মেদিনীপুরে ও কেশিয়াড়ীতে প্রকল্প নিয়োজিত বিভিন্ন স্তরের অফিসার ও কমীদের 
বাসস্থান নির্মাণ, পরিদর্শন ভবন নির্মাণ, মালপত্র রাখার গুদামঘর ইত্যাদি নির্মাণ। 


ফলতায় প্রেসার গেট নির্মাণ পরিকল্পনা 


*১১১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২৬৬) শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য £ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
টারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) ফলতা থানার কাটাখালি খালের উপর প্রেসার গেট নির্মাণের কোনও পরিকল্পনা 


€খ) 
«গণ 


রাজ্য সরকারের আছে কিনা; 
থাকলে, কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়; এবং 
উক্ত প্রকল্পে রাজ্যসরকার কত টাকা বরাদ্দ করেছে? 
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সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) না, নেই। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
(গ) প্রযোজ্য নয়। 
011০ তান 0৭ 


87, 90)698106] 21008, 11180 16061০0 (৮/০ 17001095 01 €00911175 
4৯021701017, 01) 0116 (0110/115 501)6005, 11811191 : _ 

1. 2001760 510180101 ৫6211) 01 0176 120 16910) ৮/011001 01 (16 
[01000 71155101) 17050102] (01220010) 96$9590211) 01 1[101511091090 01501009101 
11022110176] 179006, 91001 105 ১181, 9101 1007 চ0159 110 91717 
18017810121) 10017001. 

2. [২9190171090 09911) 01 0176 500001]1 [২০511 1001012 11) 01) 80010210 8 
[65119112511 ৭1117211045. 

11189 591601090 0116 1701106 01 5111 1৬102011106] 17190016 0110 00191$ 01) 
[175 500)901 01 101001060 50917590101) 09911) 0 0179 120 1099101) ৬/০017101 0 
0116 1.011001) 11155101 1705101091 (01880117] 56৬৪5১90011) 01 110151)109094 015- 
01100. 1076 1110150614171-0179156 1109 01505017916 9. 50806170190, (0029, 11 
[09531016, 01 £1%০ & ৫206. 

০117] 1১191)00]) (01791)012 91171)9 2 911, 06 50860177617 ৮111 09117206 
01) 076 2810) 100170, 1996. 


[12-00--12-10 7.৮.] 


117৭ 10৭ ০১7৩ 


সত্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের। আমরা একটা অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে 
চলছি, বিশেষ করে ডুয়ার্স এলাকার মানুষরা। স্যার, গত দুই বছর ধরে ভূটান থেকে কিছু 
লোক বিতাড়িত হয়ে তারা আশ্রয় নিয়েছে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং বা ডুয়ার্স এলাকায়। এর 
মধ্যে কিছু লোক আইন অমান্য করেছে, অনশন করেছে, একজন বহরমপুর জেলখানায় 
মারাও গিয়েছে, তার মৃতদেহ নিয়ে মিছিল করার ব্যাপারে নানান ঝামেলাও হয়েছে। তারই 
প্রতিবাদে আজ থেকে ৫ দিন ধরে ৫টি সংগঠন মিলে সেখানে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক 
দিয়েছে। জি এন এল এফ তারা এটাকে সমর্থন করেছে। আমরা লক্ষ্য করছি ল ত্যান্ড 
অর্ডার সেখানে করছে দিনের পর দিন। ওখানে জনগণের মধ্যে একটা বিভ্রান্তিকর প্রতিক্রিয়া 
হচ্ছে। আমার আবেদন, রাজ্য সরকারের কাছে, অবিলম্বে এই ব্যাপারে কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ 
করুন। এটা একটা মানবাধিকারের প্রশ্ন। গোটা ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যেন 
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সেটার মীমাংসার ব্যবস্থা করেন। আমাদের ডুয়ার্স এলাকায় যেন শাস্তি স্থাপন হয়। বাইরের 
থেকে আসা মানুষ যাতে আমাদের জনজীবনের মধ্যে নানা রকম উক্কানিমূলক কাজকর্ম না 
করে সেটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। আমি আশা করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি গোটা . 
ব্যাপারটা দেখবেন এবং কেন্ত্রীয় সরকার এর সঙ্গে যোগাযোগ করে শাস্তি স্থাপনের ব্যবস্থা 
্করবেন। 


ডাঃ ফজলে হক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় কৃষি 
সির টির গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে। কৃষি বিপণন দপ্তরের অধীন 
রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি কর্তৃক একটি রাস্তা করার নাম করে কিভাবে সেখানে 
“পয়সা নয়-ছয় হয়েছে সেটা আমি বলছি। এই দীনহাটা রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি কর্তৃক 
ঠগ্রকটি পাকা রাস্তা হওয়ার কথা ছিল, রাস্তাটি হবে গোপালনগর কলোনী থেকে গোসানী 
পর্যস্ত, ১ কিমি. রাস্তা করার কথা, এর জন্য খরচ ধরা হয়েছিল ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার 
৮৩৯ টাকা। এ রেগুলেটেড মার্কেটের সাব-ত্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার যে এস্টিমেটটি করেন 
সেটা হচ্ছে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩১৮ টাকা, এই টাকাটাই সেখানে খরচ করা হয়। কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় এ এস্টিমেটটি ভেস্টেড করানো হয় জলপাইগুড়ির চ্যাটার্ড আযাকাউটেন্টকে 
দিয়ে, কিন্ত যখন ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হল তখন সেখানে দেখানো হল পুরো 
অরিজিন্যাল টাকা যেটা বরাদ্দ হয়েছিল সেটাই। ফলে ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫২০ টাকার কাজ 
না হয়েও সেটা নয়-ছয় করে দেওয়া হল। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের 
রাজ্যের স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হুগলি জেলার সমস্ত হাসপাতালে এবং স্বাস্থ্যকন্দ্রগুলো 
কুকুরে কামড়ানোর ভ্যাক্সিনের সঙ্কট দেখা দিয়েছে, অবিলম্বে সেখানে ভ্যাক্সিন পাঠানো দরকার। 
উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত উত্তরপাড়া সরকারি হাসপাতালে এবং কানাইপুর 
হাসপাতালে ভ্যাক্সিন নেই। আমি এই ব্যাপারে সি. এম. ও. এইচ.-এর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, 
তিনি বললেন পাস্তুর ইনস্টিটিউট থেকে গত ২১শে জুন মাত্র ৬০০ মিলি লিটার ভ্যাক্কিন 
দেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন হচ্ছে ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ মিলি লিটার ভ্াক্সিন। সেখানে 
একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এই ব্যাপারে আমি মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি, যাতে কুকুরে কামড়ানোর ভ্যাক্সিন সেখানে পাঠানো যায় তার ব্যবস্থা করবেন। কুকুরে 
ফ্লামডানো রোগীরা প্রচণ্ড বিপদের মধ্যে পড়েছে এই ব্যাপারে আমি স্বাস্থামন্ত্রীকে অনুরোধ 
কুরছি। 
_ শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি 
্রাকর্ষণ করে মানবিক দিক থেকে একটি ঘটনার প্রতি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট একটি 
ইটনা বলতে চাই। আমাদের রাজ্যের স্কুল শিক্ষকরা অবসর লাভের পর বৃদ্ধ বয়সে তাদের ও 
শেষ জীবনে, সারা জীবন শিক্ষকতা করার পর শেষ সময়ে পেনসন ন] পেয়ে বেদনাদায়ক 
ভ্রীবন-খাপন করছে। এমনকি তারা ভিক্ষাবৃত্তির পথও বেছে নিয়েছেন, তারই একটি মর্মান্তিক 
নিদর্শনের কথা আমি বলছি, এটা কোনও কাল্পনিক ঘটনা নয়। একটি দৈনিক সংবাদপত্রে 
বেরিয়েছে একজন শিক্ষক ডালহৌসি এলাকায় ভিক্ষা করছে। তিনি সোদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক, তিনি পেনসন পাননি। এর আগেও সংবাদপত্রে বেরিয়েছে পেনসন না পাওয়ার ফলে 
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একজন শিক্ষক জুতো পালিশ করছিল এবং সেই সংবাদে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় বিচলিত 
হয়ে পেনশন ক্যাম্প চালু করেছিলেন। আজকে পেনসন না পাওয়ার ফলে শিক্ষকরা আত্মহত্যার 
পথ বেছে নিচ্ছে। ৬০-৬৫ বিতর্কে বহু শিক্ষক আজকে পেনসন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আমি 
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রতি বামফ্রন্ট 
সরকারের এই কি প্রতিদান, এই কি গুরুদক্ষিণা। শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন এইসব 
শিক্ষকদের দ্রত পেনসনের ব্যবস্থা করুন এবং সরকারের প্রতিশ্রুতি পালন করুন। এটা 
আমাদের শুধু পশ্চিমবাংলার লজ্জা নয়, গোটা ভারতের লজ্জা। তাহলে ৫ই আগস্ট ঘটা 
করে শিক্ষক দিবস পালনের কি গুরুত্ব আছে। আশা করি এই সমস্যা নিরসনের জন্য 
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এগিয়ে আসবেন। 


শ্রী-কাস্তি বিশ্বীস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার 
পেনসন সংক্রান্ত বিষয় উত্থাপন করে যে ছবি দেখিয়েছেন, সেই শ্রী সেনগুপ্ত মহাশয় সোদপুর 
স্কুলের শিক্ষক। আমাদের হাইকোর্ট এবং সুপ্রীমকোর্টের সিদ্ধাত্ত আছে যারা ১৯৯০ সালে 
সংশোধিত বেতন হারের সুযোগ নেবেন, তিনি ৬০ বছরে অবসর নেবেন এবং ১৯৮১ 
সালের বেতন হারে যারা থাকবেন তারা ৬৫ বছরে অবসর নেবেন। শ্রী সেনগুপ্ত ১৯৯০. 
সালের সংশোধিত বেতন হার নিয়েও আরও তিন বছর চাকরি করেছে, যেটা সুপ্রীম কোর্টের 
ডিভিশন বেঞ্ের আদেশের পরিপন্থী। ১৯৯০ সালের সংশোধিত হারে বেতন নেওয়ার ফলে 
এবং আরও তিন বছর কাজ করার ফলে, যে টাকাটা তার পাওয়ার কথা নয়, সেই বেতন 
তিনি নিয়েছেন। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রী সেনগুপ্ত যতদিন না অতিরিক্ত টাকা দেবেন, 
ততদিন তাকে পেনসন দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমি এটা পরিষ্কার করে বলতে চাই 
এই যে ছবি দেবপ্রসাদবাবু দেখিয়েছেন, যেটা নিউজে প্রকাশিত হয়েছে, আমি তার প্রতিবাদ 
করছি। 


[12-10--12-20 1727৮.] 


আমার প্রতিবাদ পত্র এশিয়ান এজে ছাপা হয়েছে। এই ছবি ছাপা হওয়ার পর। সে 
কারণে মাননীয় সদস্যের উচিত ছিল, এই বিষয়ের অবতারণা না করা। তবুও আপনি যেটা 
বললেন পেনসনের ব্যাপারে সে ব্যাপারে আমি বলব আমরা উদ্যোগী এবং উৎসাহী যাতে 
শিক্ষকরা পেনসন পেতে পারেন। তবু কিছু জটিলতা আছে। যেমন ৯০ সালের বেতন হার 
নিচ্ছেন আবার তার পরেও শিক্ষকতা করছেন। আমরা ইচ্ছামত পেনসন দিতে পারি না। 
প্রচলিত বিধি ভঙ্গ করলে পেনসন দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আমরা তো জনগণের 
কাস্টোডিয়ান। আমাদের আত্মতুষ্টির অবকাশ নেই। এখনও যারা পেনসন পাচ্ছেন না তাদের 
পেনসন দেওয়ার ব্যাপারে আমরা উৎসাহী এবং উদ্যোগী। তবু আমি বলব ভারতবর্ষের 
যেখানে যেখানে পেনসন ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানকার শিক্ষকরা অবসর নেওয়ার পরও যত 
সিকি রক হরর রাডেহা হাতের জরিরির রত হরর পা টির 
বেশি সংখ্যায় পেনসন পাচ্ছেন। 


শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি স্বরাষ্টরমন্ত্ী 
এবং পাশাপাশি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ১৯শে-জুন রিষড়ার নতুনগ্রামের ১৬ 
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বছরের একটি মেয়ে টুসি দাসকে সেই অঞ্চলের কংগ্রেসি নেতা আশীষ বসু জোর করে. তুলে 
নিয়ে যায় এবং তিনশো টাকায় বিক্রি করে দেয় বি. কে. পাল আ্যাভেনিউ-এর একটি পতিতা 
পল্লীতে। সেখানে তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করতে গেলে সে বাধা দেয়। তখন আশীষ 
বসু তাকে প্রচণ্ড প্রহার করে' এবং তার ওপর বলাৎকার করা হয়। সেই বাড়ির কাজের 
লোকের সাহায্যে মেয়েটি পালাতে গেলে আশীষ বসু তাকে ধরে ফেলে এবং একটি অন্ধকার : 
ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। সে সেখান থেকেও পালায় এবং বি. কে. পাল আআভেনিউ-এর 
'রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাহায্যের জন্য আর্তস্বরে চিৎকার করতে থাকে। তখন সেই এলাকার কিছু 
মানুষ এগিয়ে আসে এবং তাকে সি. পি. এম. কীদের কাছে পৌছে দেয়। সি. পি. এম.- 
.এর কর্মীরা তাকে গ্রামে পৌছে দেয়। দুঃখজনক বিষয় হল, আশীষ বসু আবার তাকে তুলে 
£নিতে আসে ২১শে জুন -তারিখে। নতুন গ্রামের মানুষের চেষ্টায় আশীষ বসু পুলিশের হাতে 
গর রি যা রাজি পাল গর পারা সারে ১১ 
-জন। প্রতি মুহূর্তে দুষ্কৃতিকারীরা এবং সমাজবিরোধীরা তাদের ভয় দেখাচ্ছে এবং ভীতি 
প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে একটা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় পুলিশ 
মন্ত্রী যখন কংগ্রেসের একজন মহিলা বিধায়ককে চিনি মিশিয়ে কথা বলতে পারেননি বলে 
তারা বিধানসভার মধ্যে কি অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন। আজকে সেই সব মা, বোন-প্রেমী 
কংপ্রেসিদের চরিত্র বুঝা যায়। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দাবি করছি অবিলম্বে এই সমস্ত 
কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার জন্য। 


শ্রীমতী শক্তি রানা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পুলিশ 
মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচন কেন্দ্র গোপীবল্পভপুর। এই গোপীবল্লভপুরের' " 
সাকরাইল থানার লাউদহ অঞ্চলে দেহগঞ্জ গ্রামে কংগ্রেস এবং ঝাড়খণ্ডতীরা ভোটে জিততে না 
পেরে তারা যৌথভাবে এই জায়গায় সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। এই জায়গায় কংগ্রেস এবং 
ঝাড়খণ্ডতীরা কুনা সিং নামে একজন গরিব চাবীকে তার রায়ত জমি থেকে উৎখাত করার 
জন্য যৌথভাবে খুন করেছে। এছাড়া ৪-৫ জন পার্টি কম্ীকে তারা গুরুতরভাবে আহত 
করেছেন। কিন্তু এ পর্যস্ত একজন আসামীকেও আ্যারেস্ট করা হয়নি। আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় পুলিশ মন্ত্রীর কাছে দাবি রাখছি। অবিলম্বে ওই আসামীদের গ্রেপ্তার করে প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা নেওয়া হোক। 


শ্রীমতী ইভা দে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আগামি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচন কেন্দ্র জাঙ্গিপাড়া। এখানকার 
র্লাজবলঘাটের নুরপুকুর গ্রামে যে তিনজন কংগ্রস কর্মী বলে পরিচিত খুন হয়েছে, তারা 
লিকলেই এলাকায় সমাজবিরোধী বলে পরিচিত। যদিও এই খুনটা দুঃখজনক, মানা যায় না। 
ধারা খুন হয়েছে সেই পোড়েলদের সঙ্গে এই গ্রামের মালিক পরিবারের দীর্ঘ ২ বছর ধরে 
বিবাদ ছিল। যারা খুন হয়েছে তারা এর আগে ওই মালিক পরিবারকে প্রামছাড়া করেছিল। 
মালিক “'সিবার এখন গ্রামে ফিরে এসেছে এবং আবার পোড়েলদের সঙ্গে তাদের ঝগড়াঝাটি : 
শুরু হয়। এই পোড়েলদের মধ্যে যারা খুন হয়েছে তাদের একজন নিমাই পোড়েল বেশ 
কিছুদিন আগে মালিক পরিবারের একজনের মুখে আযাসিড ছুঁড়েছিল। নিমাই পোড়েলের নাম 
পুলিশের খাতায় আছে। কংগ্রেসি বন্ধুরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে, যে ৩ জন 
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সমাজবিরোধী খুন হয়েছে তাদেরকে কংগ্রেস কর্মী বলে প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে 
চাইছে। কংপ্রেসিদের উদ্দেশ্য যাতে সফল না হয় এবং তারা সি. পি. এম.-এর নামে যে 
গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে সেই ব্যাপারে আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই প্রকৃতপক্ষে দোষীদের খুঁজে বার 
করে তাদের গ্রেপ্তার করুন। 


শ্রী দেবলীনা হেমব্রম £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
তফসিলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাঁকুড়া 
জেলায় রানি বাঁধ বিধানসভায় খাতড়া মহকুমা । এই মহকুমাতে ট্রাইবাল কালচার সেন্টার, 
লোক সংস্কৃতি-_আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়া দরকার। এই মহকুমাতে সীওতালি ভাষার 
মানুষের বাস। তাদের সংস্কৃতি- সাহিত্য ছিল। কিন্তু তা আস্তে আস্তে লোপ পাচ্ছে। সেটা 
বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। যদিও বামফ্রন্ট সরকারের আমলে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, 
যেমন_ আদিবাসী মেলা, নাটক, কমপিটিশন ইত্যাদি। এটাই যথেষ্ট নয়। তাই আপনার 
মাধ্যমে তফসিলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই ব্যাপারে দৃষ্টি 
দেওয়ার জন্য দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ৬০-৬৫ শিক্ষকদের বয়সসীমার 
প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্ট ৬০ বছরের পক্ষে রায় দিয়েছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যাঁরা পুরোনো স্কেল নেবেন তারা ৬৫ বছর বয়স পর্যস্ত 
শিক্ষকতা করতে পারবেন। কিন্তু সংবাদপত্রে দেখলাম প্রাথমিক শিক্ষা কাউন্সিল থেকে ঘোষণা 
করা হয়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষকদের জুলাই মাস বেতন দেওয়া হবে না। যারা পুরোনো 
স্কেলে শিক্ষকতা করেছেন তাদের সংখ্যা প্রায় ৪৪ হাজার। পুরোনো স্কেলে যারা আছেন 
তাদেরকে ৬৫ বছর পর্যস্ত করতে রাজ্য সরকারের বাধা নেই। 
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একটা কোর্ট কি রায় দিয়েছে, সেটা বিবেচ্য নয়, যে 8৪ হাজার বৃদ্ধ শিক্ষক, যারা 
শিক্ষকতার শেষ প্রান্তে এসে পৌছেছে, তাদের প্রতি একটু মানবিক আচরণের জন্য, এই যে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে প্রাইমারি কাউ্সিল থেকে, সেটা প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ 
জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে এও বলছি, আমরা বহুদিন ধরে শিক্ষক আন্দোলন করেছি ১৬৫ বছরের 
জন্য, অতীতে সত্যপ্রিয় রায়ের আমলেও হয়েছে। সেই পূর্ব শুরিদের আন্দোলনের স্মরণেও 
দেওয়া হোক। এখানে মাননীয় মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী, উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী আছেন, তারা একটা বিবৃতি 
দিলে সারা পশ্চিমবাংলার শিক্ষকরা খুশি হবেন। এদিকে দেখা যাচ্ছে কোর্টের নির্দেশের 
আগেই-_যেমন বলে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়, সেরকম এস. আই.রা ফরমান জারি করল জুন 
মাসে- জুলাইয়ের মাইনে বন্ধ।' বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিতে বিচার করুন। 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য জয়স্ত বিশ্বাস যেটা 
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বললেন, এই বিষয়ে আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, যারা ৯০ সালের বেতন হার নেননি, 
৮১ সালের বেতন হারের মধ্যে আছেন, তারা ৬৫ বছর পর্যস্ত চাকুরি করতে পারবেন, 
তাদের বেতন বন্ধ হয়নি, হবে না। কিন্তু যারা ৯০ সালের বেতন হারের মধ্যে আছেন, তারা 
৬০ বছরেই অবসর নেবেন, ৬০-এর বেশি কাজ করলেও বেতন নেওয়ার সুযোগ তাদের 
_ নেই। সংশোধিত বেতন হার যারা নিয়েছেন তাদের ৬০ বছরে অবসর নিতে হবে। এই 
বিষয়ে হাইকোর্ট, ডিভিসন বেঞ্চ, সুপ্রীম কোর্ট ডিভিশান বেঞ্ের কঠোর নির্দেশ আছে। রাজ্য 
সরকার এই রায়ের উপর দাঁড়িয়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপনি কি একটাও উদাহরণ দেখাতে 
পারবেন, ৯০-এর সংশোধিত বেতন হারের সুযোগ নেননি, কিন্তু ৬০-এর পরে ৬১, ৬২, 
৬৩, ৬৪'র বেতন আটকেছে কোনও শিক্ষকের? 


আর বললেন সত্যপ্রিয় রায়ের কথা। তার আমলে পেনসন ছিল না, গ্রাচ্যুইটি ছিল না, 
ফ্যামিলি পেনসন ছিল না। সুতরাং আমরা সেই সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছি। ৬৫ বছরের পরিপূরক . 
নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করার পরই আমরা ৬০ বছরে অবসর গ্রহণের কথা বলেছি। সেইজন্য 
বিষয়টি পুনর্বার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলতে চাই, ৮১ সালের বেতন হার যারা নিয়েছেন, 
সেটা বন্ধ হবে না। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎ 
দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকা উলুবেড়িয়া ১ নং শ্যামপুর ১ 
নং ব্রক। এটি শিডিউল কাস্ট এলাকা, এখানে এখনও বিদ্যুৎ পৌছায়নি। কংগ্রেস আমলে 
লোকে বলত, কেরোসিন তেল চাই, এখন তারা বলে বিদ্যুৎ চাই। এই নির্বাচনের সময় মানুষ 
আমাদের অনেক তাচ্ছিল্য করেছিল, বিদ্যুতের পোল গেছে, দীর্ঘদিন ধরে পোল পড়ে আছে, 
কোথাও তার গেছে, তার চুরি হয়ে গেছে। সেখানকার লোক খেতে পায় না, মাছ চাষ হয় 
না, নানারকম অভাবের মধ্যে তারা আছে। সরকার তো তফসিলি সম্প্রদায়ের জন্য অনেক 
কিছু করছে, এই এলাকাতেও যাতে বিনা পয়সায়, সরকারি সাহায্যে বিদ্যুৎ পৌছায়, সেইজন্য 
মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। 


শ্রী চক্রধর মাইকাপ ঃ মাননীয় মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় তথ্যমন্ত্রীর 
কাছে আমার আবেদন পৌছে দিতে চাই। আমরা গণতান্ত্রিক দেশে বসবাস করছি এবং 
ভারতের সংবিধান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার গঠিত তথা এই বিধানসভা পরিচালিত হয়। 
সেই নিয়মেই এই বিধানসভা ফর দি পিপল, বাই দি পিপল, অফ দি পিপল। আমরা এই 
বিধানসভায় এসেছি জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে। তাই জনগণ জানতে চায়, আমরা এই 
বিধানসভাতে কি করছি না করছি এবং এটা জানার অধিকারও তাদের আছে। এই বিধানসভার 
কার্যবিবরণী বিভিন্ন সংবাদপত্রে, বেসরকারি মাধ্যমে তথা বেতারে প্রকাশিত হয়। বেতার যদিও 
কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে প্রকাশিত হয় কিন্তু রাজ্য সরকারের সেই রকম কোনও ব্যবস্থা 
নেই যার দ্বারা সরকারিভাবে বিধানসভার কার্যবিবরণী জনগণের কাছে পৌছে দেওয়া যায়। 
যদিও জনগণের এটা জানার অধিকার আছে। আমরা জনপ্রতিনিধি না রণ-প্রতিনিধি সেটা 
জনগণ জানতে চায়। তাই স্যার, আমার দাৰি বিধানসভ্ভার কার্ম-নিররণী জনগণ যাতে দেখার 
এবং জানার সুযোগ পায়, তার জন্য অডিও ভিশনের বাবস্থা করা হোক। লোকসভায় সেই 
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ব্যবস্থা আছে। তাই স্যার, মানুষের চেতনা এবং গণতান্ত্রিক আকর্ষণ বাড়াবার জন্য এখানে 
ভিডিও ক্যামেরা বসানো হোক। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


স্ত্রী চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে জানাতে চাই। স্যার, আমার বিধানসভা কেন্দ্র দাসপুর। 
এই দাসপুর এলাকা একটা অনগ্রসর এলাকা, যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ। কোলাঘাট 
যাওয়ার জন্য কংসাবতী নদী পেরিয়ে যেতে হয়। কি শিক্ষার জন্য, কি স্বাস্থ্যের জন্য, কি 
ব্যবসায়ের জন্য, সমস্ত কাজের জন্য অসংখ্য মানুষকে সেখানে যাতায়াত করতে হয়। আমাদের 
নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন কোলাঘাট। তাই স্বাভাবিকভাবেই জেলাস্তরে, কলকাতাত্তরে, 
মহাকুমান্তরে এমন কি থানা যেতে গেলেও এ নদীর উপর দিয়ে যেতে হয়। তাই আমার 
দাবি যশোর-কোলাঘাট রোডটাকে চওড়া করা হোক এবং কংসাবতী নদীর উপর যশাড়-শ্রীবরা 
পয়েন্টে ব্রিজ করা হোক এবং এ রাস্তাটি গোপীগঞ্জ পর্যস্ত সম্প্রসারণ করা হোক। 


রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, মেদিনীপুর জেলা সদর হাসপাতাল 
এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কুকুরে কামড়ানোর ভ্যাক্সিন পাওয়া যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে পটাশপুর, 
সবং প্রভৃতি জায়গায় ২৮ জনকে কুকুরে কামড়িয়েছে। তাছাড়া, মেদিনীপুর সদর হাসপাতালে 
ব্যাড ব্যাঙ্ক নেই, হার্টের রোগীদের জনা ইনটেনসিভ কেয়ার নেই। ফলে একটা অচলাবস্থার 
সৃষ্টি হয়েছে, সমস্ত রোগীকে কলকাতা পাঠাতে হচ্ছে। স্যার, ওখানে যে মর্গ আছে সেটা 
যাতে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করা হয় তার আবেদন করছি। শীঘ্র সেখানে একটা ইনটেনসিভ 
কেয়ার ইউনিট করা হোক এবং ব্লাড ব্যাঙ্ক তৈরি করা হোক। সেই সঙ্গে আমি আশা করব, 
মেদিনীপুরে যে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছে এই বাজেটের মধ্যে তার কাজ যেন চালু 
করা হয়। এবিষয়ে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


শ্রী মহঃ হান্নান ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ 'করছি। স্যার, আমার বিধানসভা কেন্দ্র রামপুরহাট। রামপুর দু নশ্বর কেন্দ্রের 
তারাগীঠ থেকে বুঁদিগ্রাম পর্যস্ত একটি রাস্তার কাজ ১০ বৎসর আগে শুরু হয়েছিল। 


রাস্তাটি ৯ কিমি. ৬ কি.মি. সম্পূর্ণ হবার পর বাকি ৩ কি.মি. সম্পূর্ণ কাজ বিগত 
৩ বছরেও সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে ওই এলাকার মানুষদের যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে, বাস 
। যোগাযোগ নেই। এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ওই ৩ কি:মি. রাস্তাটি সম্পূর্ণ করা 
হালে রামপুরহাট থেকে মুর্শিদাবাদ ভায়া খড়গ্রাম এই ডিসটেন্সটা অনেক কমে যাবে। তাই 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এই আর্থিক বছরেই ওই 
রাস্তাটি সম্পূর্ণ হয় তার জন্য অনুরোধ 'জানাচ্ছি। 


[12-30--12-40 ৮.৬.] 


রী মুর্শালীন মোল্লা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে সিট মত্ী এবং 
মাননীস সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মহেশতলা, মেটিয়াক্রজ, বজবজের বিরাট নদী বাঁধে 
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দীর্ঘদিন ধরে ভাঙন দেখা 'দিয়েছে। এর মধ্যে আখরাফটক হাউজিং এস্টেট অবস্থিত এবং তার 
চারপাশেই ফাটল দেখা দিয়েছে দীর্ঘদিন যাবৎ। এই সম্পর্কে সি. পি. টি. তার যে ভূমিকা 
তা তারা পালন করছে না। আমি আপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এবং সি. পি. 
:টি.র কাছে এই বিষয়টাকে শুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এবং এর সঙ্গে যে 
'খালগুলির যোগাযোগ যেমন বজবজ, মহেশতলা, মেটিয়াক্রজ যে খালগুলি যুক্ত আছে, তার " 
'দু-পাশের মেরামতের কাজ তারা যেভাবে করছেন এবং তাতে আমাদের স্থানীয় এম. এল. এ. 
এবং পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোনও খবর না দিয়ে করছেন। জনসাধারণের সামনে এবং 
(উপযুক্ত তত্বাবধানের অভাব দেখা দিয়েছে, সেই জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর এ ব্যাপারে ব্যবস্থা 
:নেবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী অশোক গিরি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পি. এইচ. ই.র মন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সুন্দরবন এলাকার কাকদ্বীপের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এবং ১৩টি গ্রাম- 
পঞ্চায়েতের বেশিরভাগ টিউবওয়েলগুলি অকেজো হয়ে গেছে। ফলে পুকুরের জল নোনা হয়ে 
খাবার অযোগ্য হয়ে গেছে। কোনওটাতে খারাপ হয়ে গেছে বলে জল উঠছে না, আবার 
কোনটাতে নোনা জল উঠছে। এই অবস্থায় কিছু নতুন টিউবওয়েল বসানে৷ দরকার, বিশেষকরে 
বর্ষার সময়ে মহিলাদের আড়াই, তিন মাইল দুর থেকে জল আনতে হয়। সেই জন্য তাদের 
দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়। তাই আমি অবিলম্বে এর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাবি করছি। 


শ্রী গুরুপদ দত্ত $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয়ের দুষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র চন্দ্রকোনায় এর মধ্যে ঘাটাল 
মাস্টার প্ল্যান নিয়ে ঝড় উঠেছিল কি না জানি না, কিন্তু আমার কেন্দ্র বন্যা কবলিত এলাকা। 
শীলাবতী, কেটুয়া খাল প্রবাহিত, এক্স জমিদারি বাধ থাকার ফলে এবং বাঁধটি সংস্কার হয়নি, 
ফলে সেখানে হাজার হাজার দুর্দশাগ্রস্থ এবং শসক্ষেত্রে শস্যহানি হয়ে যাচ্ছে। পঞ্চায়েতের 
পক্ষ থেকে সামান্য হানাবীধ ছাড়া বিশেষ কিছু ব্যবস্থা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই ঘাটালে প্রভাসবাবু 
যে শিলান্যাস করেছিলেন তা আজকে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়ে গেছে। মাস্টার প্ল্যান না 
হলেও মিনি ফর্ম চন্দ্রকোনা, গড়বেতাসহ ঘাটাল মহকুমায় একটি ব্যবস্থা এই হাউস থেকে 
নেওয়ার দরকার। গড়বেতায় শ্যামদাসপুরে একটি বাঁধ তৈরি করলে সেখানে জলের ডিষ্ট্রিবিউশনের 
ফলে বোরো চাষ সময়ে হতে পারবে বলে আমার মনে হয়। মাটি দিয়ে বাধ করার ফলে 
মাটি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এবং প্রতি বছরই নদীর পাড় ভেঙে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের 
দাবি এই হাউস থেকে একটি ব্যবস্থা নেওয়া হোক তাহলে চন্দ্রকোনা, দাসপুর, ঘাটালের 
মানুষেরা এতে উপকৃত হবে। 


শ্রী রঞ্জিত কুণ্ডু ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৮৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার চটের বস্তা 
বাধ্যতামূলক ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে একটা আইন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সিমেন্ট 
শিল্প এবং অন্যান্য শিল্পের পক্ষ থেকে সেই আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানো 
হয়েছিল, এ আইনকে অবৈধ ঘোষণা করার জন্য। সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি তাদের আবেদন 
খারিজ করে দিয়েছেন। এখন সিমেন্ট শিল্পে ৫০ শতাংশ, সার ৫০ শতাংশ, খাদ্যশস্য এবং 
চিনির ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ চটের বস্তা যাতে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার করা হয় তার জন্য 
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আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের রাজ্যের শিল্প বাণিজ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি 
এবিষয়ে কেন্দ্রীয় বন্ত্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করে এ আইনকে কার্যকর 
করাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমরা লক্ষ্য করছি এখন পর্যস্ত সিমেন্ট শিল্পের লবি এবং 
সিছেটিক লবি চক্রাস্ত করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করছে যে, কেউ এ বাধ্যতামূলক আইন 
মানছে না। ফলে আমাদের চট শিল্পের সঙ্কট আরও ঘনীভূত হচ্ছে। বিগত বেশ কিছুদিন 
ধরেই পাটের অভাব দেখা দিয়েছে, বাজার মন্দা, কেন্দ্রীয় সরকার পাট কিনছে না, এ বছর 
মাত্র ২০ হাজার বেল পাট কিনেছে। অন্য বছরের তুলনায় অনেক কম কিনেছে। ফলে 
অনেক চ্ট-কল বন্ধ হয়ে গেছে, আরও অনেকগুলো বন্ধ হওয়ার দিকে যাচ্ছে। এই অবস্থায় 
কেন্দ্রীয় সরকারের এ আইন যাতে বলবৎ হয় তার জন্য আমি রাজ্য সরকারের শিল্প 
বাণিজ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বন্ত্র মন্ত্রকের 
সঙ্গে কথা-বার্তা বলে এ আইন বলবৎ করাবার ব্যবস্থা করন। এই আবেদন জানিয়ে, 
আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ । 


শ্রী কার্তিক বাগ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা গুরুতর বিষয়ের প্রতি 
মাননীয় সেমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আউস-গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের পাশ দিয়ে 
অজয় নদী বয়ে গিয়েছে। প্রতি বছর বাঁধ ভেঙে অজয় নদীর বন্যায় এ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত 
হচ্ছে। জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে, ঘর-বাড়ি ভেঙে যাচ্ছে। এ অবস্থায় যদি অজয় নদী সংস্কার 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাহলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে যেমন বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে 
তেমন জমিতে সেচের জল দেবারও ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। অজয় নদী সংস্কার পরিকল্পনা 
গ্রহণ করে তাকে কার্যকর করলে শুধু মাত্র আউস-গ্রাম বিধানসভা এলাকাই নয়, বোলপুর, 
মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম প্রভৃতি এলাকাও বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে। তাই আমি অজয় নদী 
সংস্কার পরিকল্পনার কাজ অবিলম্বে শুরু করতে অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ । 


শ্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমাদের বর্ধমান 
জেলার মেমারিতে একটি কলেজ আছে। মেমারি এবং তার পার্বতী থানাগুলোর ছাত্রছাত্রীরা 
সাধারণভাবে বর্ধমান ও হুগলি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের কলেজগুলোয় পড়তে যায়। 


মেমারি কলেজে দুটি বিষয়ে অনার্স চালু আছে। একটা হচ্ছে, পলিটিক্যাল সায়ে্স আর 
একটি আযকাউনটেলসি। আমি আপনার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করছি 
যাতে এ কলেজে বাংলা, ইংরাজি এবং জিওগ্রাফিতে অনার্স কোর্স চালু করা যায় তারজন্য 
উনি যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 


[12-40--12-50 ৮7৮] 


শ্রী ননীগোপাল চৌধুরি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হচ্ছে, ডি. ভি. সি. 
প্রথম থেকেই আমাদের এলাকাতে অর্থাৎ উদয়নারায়ণপুর-আমতাকে ডোবানে৷ ভাসানো কর্পোরেশন 
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হিসাবে এখনও পর্যস্ত সেই নামই বুকে বহন করে বেড়াচ্ছে। উদয়নারায়ণপুরের ২টি গ্রাম 
পঞ্চায়েত ডি. (১) এবং ডি. (২) এই দুটি অঞ্চলে কোনও খালের সঙ্গে যোগ না করে 
মাঠেই জল ছেড়ে রেখে দিয়েছেন। বর্ষার সময়ে সঙ্কট তৈরি করার এটা হচ্ছে স্থায়ী বাবস্থা 
এ ছাড়া পরবর্তীকালে লোয়ার দামোদর ইমপ্রভমেন্ট স্বীম বলে একটা স্বীম হয়েছে। মুখেস্বরী 
এবং নিন্ন-দামোদর যেখানে শুরু সেখান থেকে আমতা চ্যানেল নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। 
তার মুখটা বেঁধে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। মুগ্ডেম্বরীর দুই তীরে বাঁধ করে দেওয়া এবং 
দামোদর যেখানে গঙ্গায় পড়ছে ওখানে গেট করা এই ছিল টোটাল স্কীম। তখন আমরা 
বলেছিলাম, দামোদরকে বেঁধে দেওয়া যায় না। বালকৃষ্ণ যশোদার বন্ধন মানেননি বলেই তার 
নাম হয়েছে দামোদর। পরবর্তীকালে কিন্তু মুখটা খুলে দিতেই হয়েছিল। মুগডেম্বরী দুই তীরে 
বাঁধ হল না। কিন্তু নিজের দিকে গেট করে দিয়ে স্বাভাবিক গতিতে জল যাওয়া! বন্ধ হল। 
বর্তমানে মুণ্ডশ্বরীর চেয়ে দামোদরের বেশি জল ঢুকেছে। আর একটি কাণ্ড হল, দামোদরের 
রাইট এমবাঙ্কমেন্ট-এর উপরের অংশ ২০ কিলোমিটার, আর বেতাই থেকে বাইনান পর্যন্ত . 
নিচের দিকে ১৫ কিলোমিটার বাঁধ আছে। কিন্তু মাঝখানে ম্পিল ওভার জোন করে মধর্ন্যস 
“ষ” আকারে করে রেখে দেওয়া হল। এর ফলে মুখেশ্বরীর জলে নয়, দামোদরের জলে 
উদয়নারায়ণপুর এবং আমতা জোনের রাইট এমবাঙ্কমেন্ট ছিন্-ভিন্ন করে দিয়েছে। এখন 
চাষীরা যে বীজ ফেলবে সেই ভরসাও পাচ্ছে না। সেইজন্য কৃষকেরা জেলা-পরিষদের সামনে 
অনস্তকাল ধর্না চালাবেন বলে ব্যবস্থা নিয়েছেন। তাদের দাবি, রাইট এমব্যাঙ্কমেন্টের ম্পিল 
ওভার জোন যতটুকু উচ্চতায় ছিল তার দায়িত্ব কৃষি দপ্তরকে নিতে হবে। নচেৎ কয়েক 
হাজার বিঘা জমিতে চাষ করা যাবে না। এই কিছুদিন আগে যে ৮৫ হাজার কিউসেক জল 
ডি. ভি. সি. ছাড়ল তাতেও এলাকা ডুবে যাবে এই অবস্থা তৈরি হয়ে গেছে। সেইজন্য আমি 
এই বিষয়টি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচমন্ত্রীর নজরে আনলাম এবং তার কাছে আমার 
অনুরোধ, তিনি যেন বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করেন এবং যাতে সংস্কার হয় তারজন্য সত্তর 
ব্যবস্থা নেন। 


শ্রী নৃূপেন গায়েন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই হাউসে কংগ্রেসি সদস্যরা 
নেই। আমাদের এই হাউসে অনেক মাননীয় সদস্য বিভিন্ন এলাকায় কংগ্রেসি গুপ্ডাদের আক্রমণের 
কথা উত্থাপন করেছেন। আজকে ওরা এই হাউসে থাকলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যেত! . 
অবশ্য ওদের লজ্জা আছে কিনা সেটাই প্রশ্ন। আমি আজকে অন্য একটি ঘটনার কথা উল্লেখ 
করছি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাসনাবাদে মাজিপাড়া নামে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে 
কংগ্রেসি গুণ্াবাহিনী গভীর রাতে একটি বাড়িতে আক্রমণ করেছে। এর ফলে ১ জন মহিলা 
সমেত ৩ জন আক্রান্ত হয়েছে। এরমধ্যে ১ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বসিরহাট হাসপাতাল 
থেকে ট্রালফার করে এন. আর. এস. হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি এখন মৃত্যুর 
সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। আমার কথা হচ্ছে, একদিকে শুনছি, যুব-নেত্রী ধর্না দিচ্ছেন-_ আমাদের 
রাজ্যে নাকি নির্বাচনের পরে সি. পি. এম.-এর অত্যাচারে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন্। এর 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য রাস্তায় বসেছেন ধর্না দিতে। 


অথচ আমরা প্রতিদিন কাগজে দেখছি এবং অন্যান্য মাধ্যম দিয়ে জানতে পারছি, 
কংগ্রেসি গুণ্ডারা সি. পি. এম. পার্টির কমীদের খুন করছে। সি. পি. এম.-এর মিছিলে বোমা 
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মারছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, খুন করছে, এমন কি মহিলাদের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন 
চালাচ্ছে। এই ঘটনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আসলে ওরা সমাজ বিরোধীদের দিয়ে এই কাজ 
করাচ্ছে। কংগ্রেসি কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মী আমাদের উপর আক্রমণ করছে। নানাভাবে 
মহিলাদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন করছে, এটাকে চাপা দেবার জন্য এইসব আন্দোলন ওরা 
করছে, এটা বুঝতে পারছি। এই যে নলহাটির মাঝি পাড়া গ্রামে যারা কংগ্রেসিদের দ্বারা 
আক্রান্ত হয়েছে, একজন মহিলা টাকী হাসপাতালে এখনও চিকিৎসাধীন আছে, তারা যাতে 
ভাল চিকিৎসা পান সেই ব্যবস্থা করবেন এবং এন. আর. এস. হাসপাতালে যিনি আছেন, 
তিনি যাতে ভাল চিকিৎসা পান তা দেখা দরকার। কারণ এরা ক্ষেত মঞ্জুর পরিবারের লোক, 
এরা অসহায়, এদের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন। আর্থিক সাহায্য যাতে এরা পায় সেই 
ব্যবস্থা আশা করি করবেন এবং যারা অপরাধী, তাদের নাম কাগজে দেখেছি, সেই দোষী 
ব্যক্তিদের ধরার ব্যবস্থা এবং শাস্তির ব্যবস্থা আশা করি করবেন। এই আসামীদের নামগুলো 
বলছি, যেমন অরুণ মাঝি, অভিমন্যু এবং আরও পাঁচজন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এদের 
শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে এই আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী হিমাংশু দত্ত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মাননীয় স্বাস্থযমন্ত্রীকে 
জানাতে চাই, আমার নির্বাচনী এলাকা পূর্বস্থলীতে পাটুলি বলে একটা হাসপাতাল হয়েছিল। 
সেই হাসপাতালের ইন্ডোর দীর্ঘ দেড় বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। সেখানে দু'জন জি. 
ডি. এ. ছিল তারা অবসর নিয়েছে এবং এক কুক্‌ ছিল তিনি মারা গেছেন। যদিও সেখানে 
যথেষ্ট সংখ্যক নার্স আছে, সেই হাসপাতালের ইন্ডোর যাতে চালু করা হয় সেই অনুরোধ 
জানাচ্ছি। কারণ প্রসূতি মা এবং গরিব গ্রামবাসীদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। সুতরাং এ 
হাসপাতালের ইন্ডোরটি চালু করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী পন্কজ ঘোষ 3 মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে একটি জরুরি 
বিষয়ে পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বনগাতে চৌবেড়িয়ায় বিখ্যাত 
্রত্বতত্ববিদ্‌ রাখাল দাস বন্য্োপাধ্যায়ের জন্মস্থান, বিশিষ্ট নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের জন্মস্থান 
এবং ব্যারাকপুরে কথা শিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। এই রকম একটা এঁতিহাসিক 
গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, সেখানে বিভুতিভূষণের জন্মদিনে তার বাড়িতে দেশের নানা এলাকা থেকে 
লোকের সমাগম হয়, বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক আসে। কিন্তু সেখানে থাকার বা বসার 
কোনও জায়গা নেই। সুতরাং আমার আবেদন বিভূতিভূষণের বাড়িটিকে সরকার থেকে অধিগ্রহণ 
করা হোক এবং ওখানে একটা ট্যুরিস্ট লজ করার ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী ইয়ুনুস সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী, ডোমকল, রানি 
নগর, এই তিনটি ব্রকে জুনিয়ার 'হাই, এইচ. এস. এবং মাদ্রাসা সব মিলিয়ে প্রায় ৫৮টা 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। ৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী ওখানকার লোক সংখ্যা ৫ লক্ষ 
৫২ হাজার ২৭৩। ওখানে কোনও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। আমি দাবি করছি, অবিলম্বে 
ওখানে একটা কলেজ খোলার ব্যবস্থা করুন। কারণ নদীয়া, ইসলামপুর এবং বহরমপুর ছাড়া 
আর কোনও জায়গায় উচ্চ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা নেই। 


20৭ 0497 107 


আমি গত ২২ তারিখে এ এলাকার সভাপতির একটি স্মারকলিপি মাননীয় মন্ত্র 
মহাশয়কে দিয়েছি। স্যার, আপনার মাধ্যমে আজ দাবি করছি, অবিলম্বে ওখানে একটি কলেজ 
খোলার ব্যবস্থা করা হোক। 


[12-50--1-00 5.1%.] 


শ্রী তপন হোড় $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার " 
মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, এই বিষয়টি নিয়ে বিধানসভার 
নির্বাচনের সময়েও খুব বিপদে পড়েছিলাম, এখনও সেই বিপদ চলছে। আমার নির্বাচনী 
কেন্দ্রের বেশ কিছু গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে এবং কিছু গ্রামে বিদ্যুৎ আসেনি । আমার নির্বাচনী 
কেন্দ্রের এক অংশের মানুষ খুবই আনন্দিত এই কারণে যে তাদের গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে কিন্তু 
পাশাপাশি যে সব গ্রামে বিদ্যুৎ আসেনি তারা দুঃখিত। একটা গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে আর তার 
পাশের গ্রামেই বিদ্যুৎ আসেনি-_-এই অবস্থাটা খুব অসুবিধার সৃষ্টি করছে। জেলা পরিষদ 
থেকে কিছু টাকা খরচ করা হয়েছিল কিছু গ্রামকে বিদ্যুতায়ন করার জন্য এবং অপর দিকে 
ডিপার্টমেন্টকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কিছু কিছু গ্রামকে বিদ্যুতায়ন করার জন্য। কিন্তু এখনও 
পর্যন্ত বিদ্যুৎ দপ্তর তাদের কাজ শুরু করতে পারেনি। বিদ্যুৎ দপ্তর যে সব গ্রামে বিদ্যুৎ নিয়ে 
যাবার দায়িত্ব পেয়েছেন সেই কাজ যাতে সত্তর শুরু হয় তা দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 
আমরা শুনেছি, অলরেডি কাজ করার জন্য নোটিফিকেশনও হয়েছে কিন্তু তা সত্বেও এটা 
হয়নি। মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রী সহদয় ব্যক্তি, আশা করি তিনি এই ব্যাপারটি দেখবেন। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
মাননীয় কৃিমন্তরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকার ১৯৯১-৯২ সালের আর্থিক 
বছর থেকে এ রাজ্যের বৃদ্ধ কৃষকদের মাসিক ৬০ টাকা হারে মাথাপিছু ভাতা দেওয়ার প্রকল্প 
গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ৯২-৯৩ সালে এটা বাড়িয়ে ১০০ টাকা করা হয় এবং বর্তমান 
আর্থিক বছর থেকে এা দ্বিগ্তন করে দুশো টাকা করে মাথাপিছু মাসিক তাদের ভাতা 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এই ভাতাটা খুবই অনিয়মিতভাবে যায়। আমার অনুরোধ 
এবং দাবি, ভাতা-প্রাপকরা মাসে মাসে নিয়মিত যাতে ভাতাটা পান মন্ত্রমহাশয় সে ব্যবস্থা 
করুন। 


শ্রী শক্তিপদ খাঁড়া ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার নির্বাচনী কেন্দ্র পোলবার রাজহাঁট 
এবং সুগন্ধার উপর দিয়ে দিল্লি রোড গিয়েছে। সেখানে দিল্লি রোডের দু'পাশে অনেকগুলি 
ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং আগামীদিনে আরও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার 
সম্ভাবনা আছে। এইসব কারখানাগুলিতে গ্রামের গরিব কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের ঘরের 
ছেলেরা কাজ করেন। সেখানে তাদের মজুরির হার অত্যন্ত কম। বর্তমানে এখানে শ্রমিকের 
সংখ্যা হাজার পার হয়ে গিয়েছে কিন্তু এইসব শ্রমিকদের ই. এস. আই.-এর অন্তর্ভুক্ত করা 
যায়নি। এদের যাতে ই. এস. আই.-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় তারজন্য মাননীয় শ্রমম্ত্রীর দৃষ্টি . 
আকর্ষণ করছি। 


শ্রী অমর চৌধুরি £ মিঃ স্পিকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 
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[ 2611) 3016, 1996 ] 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমার বরানগর কেন্দ্রের একটি বিশেষ সমস্যার প্রতি। আপনি জানেন, 
বরানগর একটি প্রচীন শহর। এখানে বি টি রোডের পূর্বদিকে আজকে নতুন করে বসতি 
হচ্ছে এবং সেটা বিশেষত রিফিউজি অঞ্চল। ওখানে বি সি রায় কো-অপারেটিভ কলোনী 
গড়ে উঠেছে। সেখানে কিছুদিন আগে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়ে গেছে। সেখানে থানা যেটা রয়েছে 
সেটা গঙ্গার পাশে এবং সেখানে মানুষের পক্ষে যোগাযোগের খুবই অসুবিধা বি টি রোডের 
উপর পাল পাড়ায় থানার জন্য যে নতুন বাড়িটি গড়ে উঠেছে সেখানে অবিলম্বে থানাটি 
স্থানান্তরিত করবার কথা ছিল, কিন্তু সেটা আজও হয়নি। অবিলম্বে নতুন বাড়িতে থানাটি 
স্থানাস্তরিত করবার জন্য আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্রের হরিহরপাড়া ব্লকে প্রায় ১২ বিঘা জমির 
উপর একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির উপর এঁ অঞ্চলের ২ লক্ষ মানুষ 
নির্ভর করেন। ওখানে দৈনিক ৫০০ রোগীর চিকিৎসা হয়, ৬০-৬৫ জন রোগী ইন্ডোরে 
চিকিৎসিত হন এবং সেখানে বেড সংখ্যা ২০টি। সেখান থেকে প্রতি মুহূর্তে রোগীদের 
বহরমপুর হাসপাতালে পাঠাতে হয় যাদের সংখ্যা ১০ থেকে ১৫। কিন্তু হাসপাতালটিতে 
ফোনও আম্মুলেল নেই। ফ্যামিলি প্ল্যানিং বিভাগের একটি গাড়ি রয়েছে, কিন্তু সেটিও ২ 
বছর ধরে ভাঙাচুরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেজন্য এঁ হাসপাতালে একটি আান্থুলেন্স দেওয়া 
হোক এবং সেটিকে রূরাল হসপিটালে উন্নীত করা হোক এই দাবি আমি জানাচ্ছি। 


শ্রী রবীন দেব £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমি সভার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজ থেকে ২১ বছর আগে এই দিনটিতে দেশের মানুষের অধিকার 
কেড়ে নিয়ে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। ঠিক এর আগের দিন কংগ্রেসিরা, যারা 
অতীতে মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন এবং যেখানে মানুষের অধিকারকে সম্প্রসারিত 
করবার জন্য আমরা সচেষ্ট, সেখানে তারা নির্বাচনে পরাজয়ের হতাশা ঢাকবার জন্য হামলার 
পথ গ্রহণ করেছেন এবং এই অবস্থা সৃষ্টি করেছেন। যারা নির্দিষ্টভাবে ৮ই মে'র পর থেকে 
গোটা রাজ্য জুড়ে হামলা চালাচ্ছেন তারাই আবার হামলার অভিযোগ আনছেন। আজকে 
গোটা দেশ জুড়ে ড্রাগ-বিরোধী দিবস পালন করা হচ্ছে। ড্রাগের নেশা সর্বনাশা, কিন্তু ওদের 
নেশা হামলার নেশা। হামলার নেশায় নেশাগ্রস্ত হয়ে ওরা দিকে দিকে হামল! চালাচ্ছেন এবং 
নিজেদের অপরাধ ঢাকবার জন্য এখানে এই অবস্থা সৃষ্টি করেছেন। আপনি জানেন, গত বছর 
১৬ই আগস্ট স্ট্রাইক ডেকেছিলেন মৌলালীর একজন সমাজবিরোধীর পক্ষে। তার আগে 
১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওরা একটি স্ট্রাইক ডেকেছিলেন একজন বিনা টিকিটের 
যাত্রীর পক্ষে 


[1-00-1-10 ৮4] 


আবার ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে একটা স্ট্রহক ডেকেছিল, কোনও একটা পারিবারিক 
কলহকে কেন্দ্র করে। ১৯৯৫ সালে একটা স্ট্রাইক ডেকেছিল, একজন ট্যাক্সি ছিনতাইকারির 
পক্ষে। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ যারা করে তাদের পক্ষে ওরা। গতকাল বহরমপুরে আমিন 
শেখকে ওরা খুন করেছে। গত ১৭ তারিখে টালিগঞ্জের ঝালদার মাঠে কংগ্রেস দুষ্কৃতকারিদের 
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ছোঁড়া বোমার আঘাতে সি. পি. এম.-এর বাবুরাম সরদারের স্ত্রী শুকতারা এবং তার ৫ 
বছরের শিশু কন্যা পিষ্কি আহত হয়। এইভাবে তারা আক্রমণ চালাচ্ছে। এইভাবে ওরা ৫০- 
৬০ জন আমাদের কম্ীকে খুন করেছে। আজকে তারা এটাকে আড়াল করবার জন্য এই 
সমস্ত কার্যকলাপ করছে। এক উপদল আর এক উপদলকে টেক্কা দেবার জন্য বিধানসভার 
ভেতর তারা এইভাবে আক্রমণ করেছেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে হাউস থেকে তাদের ধিক্কার 
জানাবার আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী বাদল জমাদার £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমার বিধানসভা কেন্দ্রে ভাঙ্গর মহকুমা 
শহর ছিল সেটাকে স্থানাস্তরিত করে মহকুমা শহর বারুইপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভাঙ্গর 
থেকে বারুইপুরে সরাসরি যোগাযোগের কোনও বাস রুট নেই। তাই আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে ভাঙ্গর থেকে শ্যামনগর পর্যস্ত একটা বাস 
রুট দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা তিনি যেন করেন। 


রী ব্রদ্ধময় নন্দ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর " 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র নরঘাটে কোনও কলেজ নেই। আমার এই 
বিধানসভা কেন্দ্রে যাতে একটা কৃষি কলেজ বা কৃষি পলিটেকনিক কলেজ স্থাপন করা যায় 
তার জন্য আমি উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী মনোরঞ্জন পাত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বাঁকুড়ার জেলায় কংসাবতী সেচ প্রকল্প 
হচ্ছে একটা বড় প্রকল্প । এই প্রকল্পের মাধ্যমেই ওই এলাকায় বেশির ভাগ জমি সেচ সেবিত 
হয়ে আছে। স্যার, এই কংসাবতী প্রকল্পের মধ্যে ৩টি মেন ডিস্্রিবিউটারি ক্যানেল আছে, 
খাতরা মেন ক্যানেল, বিষু্পুর মেন ক্যানেল এবং লিমলাপাল মেন ক্যানেল। দীর্ঘদিন যাবৎ 
এই ডিস্ট্রিবিউটারিগুলি সংস্কার করা হয়নি। যার ফলে এর যে কমান্ড এরিয়া, সেখানে জল 
যাচ্ছে না। এবারে নির্বাচনের আগে বনু জায়গায় চাষীরা রাস্তা অবরোধ করে। আমি সেমমন্ত্রীর 
ছি দির ভি 
গুলি সংস্কার করা হয় এবং জল দেবার ব্যবস্থা করা হয়। 


শ্রী কৃ্ণপদ দুলে ১ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, পশ্চিমবাংলার মধ্যে মেদিনীপুর জেলা বিদ্যুতের ক্ষেত্রে " 
পেছিয়ে আছে এবং মেদিনীপুর জেলার মধ্যে আমার বিধানসভা কেন্দ্র গড়বেতা পশ্চিম গ্রামীণ 
বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে অনেক পেছিয়ে আছে। এখানে একটা সাব স্টেশন হওয়ার পরিকল্পনা 
আছে। এখানে এই সাব স্টেশন না হলে বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে 
অনেক অসুবিধা হয়ে পড়বে। এখন ৭২-৭৩ কিলোমিটার দুরে সাব স্টেশন আছে, সেখান 
থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। গড়বেতা পশ্চিম এইখানে যে সাব স্টেশন হওয়ার কথা 
আছে সেটা যাতে তাড়াতাড়ি শুরু হয় তার জন্য আমি বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী পরেশনাথ দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমানে গোটা পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে গেছে। সাগরদীঘির 
বহু গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছায়নি। ১০-১৫-২০ বছর আগে একটা পোল পোতা হয়েছিল। এইগুলি 
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[ 266) 06179, 1996] 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ওয়াস আউট হয়ে যাওয়া বা চুরি হয়ে যাওয়ায় সেই সমস্ত গ্রামগুলিতে 
রিভাইটালাইজেশন আতন্ড ইনটেনসিফিকেশন স্কীমের মাধ্যমে কিছু কাজ হাতে নেওয়া হয়ে 
থাকে। এই ক্ষেত্রে আইনের এত জটিলতা যে কাজ করাটা একটা অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়। 
সেইজন্য বিদ্যুৎ পৌছানোর ক্ষেত্রে অনেক বাধার সৃষ্টি করছে। বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে, 
সেচের স্বার্থে গ্রামকে অন্ধকার থেকে রক্ষা করতে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা 
করার স্বার্থে, স্বনিযুক্তি প্রকল্পের স্বার্থে আজকে বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। 


স্বাভাবিকভাবে আমি অনুরোধ করছি, রিভাইটালাইজেশন এবং ইনটেনসিফিকেশনের যে 
তালিকা তা দূর করে অবিলম্বে গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ পৌছে যায় তার ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী ভন্দু মাঝি £ মাননীয় স্পিকার মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় ত্রাণ-মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, সম্প্রতি যে দুর্যোগ হয়ে গেল তাতে আমার বিধানসভা কেন্দ্র 
বলরামপুরে প্রায় দেড় হাজার ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে এবং ১৫টি পরিবার সম্পূর্ণ গৃহহীন 
হয়ে পড়েছে। আমি ত্রাণ মন্ত্রীর কাছে দাবি করছি, যাতে তাদের কাছে অবিলম্বে ত্রাণের 
ব্যবস্থা হয় এবং তারা পুনরায় বসবাস করতে পারে তার ব্যবস্থা করেন। 


শ্রী কমলাকান্ত মাহাতো 3 মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে পুরুলিয়া 
জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভুত একটি সমস্যার বিষয়ে মাননীয় প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক 
শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পুরুলিয়া জেলা যখন বিহারের মধ্যে ছিল তখন ১৬টি 
সিনিয়র বেসিক স্কুল ছিল। পুরুলিয়া যখন বঙ্গভুক্ত হয় তখন সেগুলিকে গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড 
স্কুলে কনভার্ট করা হয়। বর্তমানে এ রকম ১৬টি গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড কনভার্টেড বেসিক স্কুল 
আছে, যার মধ্যে ১৫টি স্কুল আছে যেখানে শিক্ষকরা হয় অবসর গ্রহণ করেছেন, না হয় 
মারা গেছেন। এই স্কুলগুলি সরাসরি ডি. আই. পরিচালিত ছিল এবং শিক্ষকরা সরকারি 
কর্মচারিদের হারে বেতন পেতেন। বর্তমানে স্কুলগুলি শিক্ষক বিহীন হওয়ার ফলে যে সমস্যা 
দেখা দিয়েছে তাতে গ্রামের ছেলেমেযেদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে। ছেলেমেয়েরা 
স্কুলে যাচ্ছে না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি যে, এইসব স্কুলগুলিকে 
কিভাবে প্রাইমারি কাউন্সিলের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, সেই বিষয়ে চিন্তভাবন! করুল। অবিলম্বে 
যদি এই স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিযুক্ত না করা হয় তাহলে__ এমনিতে মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে 
আছেন-_তাদের বিক্ষোভ আরও বেড়ে যাবে। 


শ্রী বিনয়কৃঞ্ণ বিশ্বীস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পূরতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচন কেন্দ্র রানাঘাট (পূর্ব)। ওখানে দুটি রাস্তার 
অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। রাস্তা দুটিতে বাস চলাচল করছে। কিন্তু যে কোনও মুহুর্তে বাস 
চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আমি মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীকে রাস্তা দুটিকে অবিলম্বে সংস্কার 
করার জন্য অনুরোধ করছি। রাস্তা দুটি হল, চাকদায় বিষুপুর থেকে আইসমালি এবং 
রানাঘাট রথতলা থেকে পানিখালি মাঝদিয়া মোড় পর্যন্ত। রাস্ত৷ দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়কে এটি দেখার জন্য আমি অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ । 


শ্রী সুশীল বিশ্বাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কদিন ধরে আমরা দেখলাম যে, বিরোধী 
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পক্ষ থেকে ওরা হুমকি দিচ্ছিলেন বাংলা বন্ধ ডাকবেন। ওদের একজন বলছিলেন তো 
অপরজন তাকে টেক্কা দিচ্ছিলেন। ওরা এই যে বন্ধ ডাকলেন, এটা জনগণের কষ্টের বন্ধ। 
ওদের দলীয় কোন্দল উপদলীয় কোন্দলকে ঢাকা দেবার জন্য, পশ্চিমবাংলার মানুষের দৃষ্টিকে 
অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য এই বন্ধ ডেকেছেন। গতকাল এই বিধানসভায় ওরা এখানে 
দাঁড়িয়ে যে ঘটনা ঘটিয়েছেন, যে নক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছেন, আমরা ইতিপূর্বে বিধানসভার 
কার্যবিবরণীতে কখনও লক্ষ্য করিনি। ওরা এখানে নজিরবিহীন ঘটনা ঘটিয়েছেন। গতকাল 
যখন জরুরি অবস্থার ২১ বছর পূর্তি হয়ে গেল তখন ওরা এই বন্ধ ডাকলেন। জরুরি 
অবস্থা জারির সেই দিনের কথা আমরা স্মরণ করে আসছি। দীর্ঘদিন ধরে .মানুষ ওদের 
অবিচার অত্যাচার লক্ষ্য করছে। আমরা আশা করব, পশ্চিমবাংলার মানুষ এই বেআইনি 
বন্ধকে প্রত্যাখ্যান করবেন এবং এর বিরুদ্ধে সমস্ত গণতনত্প্রিয় মানুষ এঁক্যবদ্ধ হবেন। এই 
বক্তব্য রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। 
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শ্রী মহঃ করিম £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিগত ২০ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট 
সরকার চলছে। এই সরকার কৃষকদের বন্ধু সরকার আর ওধারের বেঞ্চে যারা বসেন, তারা 
সর্বভূখ, কৃষকদের জমিতে যে সার দেওয়া হয় ১৩৩ কোটি টাকার তার উপরে হাত দেন। 
এবং কীটনাশক ওষুধও দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই কীটনাশক ওষুধ যেটা ব্যবহার করা হয় 
ভার গুণাগুণ পর্যালোচনা করার জন্য একটা সংস্থা আছে, ওই সংস্থা ঠিকমতো কাজ করছেন 
না। গ্রামেগঞ্জে যে কীটনাশক ওষুধ কৃষকরা পাচ্ছে তারা সেগুলো প্রয়োগ করার পরে দেখছে . 
যে সেগুলোতে ঠিক কাজ হচ্ছে না। তার গুণাগুণ সম্পর্কে সংস্থা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন, 
এর ফলে কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে, শোষিত হচ্ছে। সেইকারণে আমি আপনার মাধ্যমে কৃষিমন্ত্রী 
কাছে আবেদন করছি যে, এই কীটনাশক ওষুধ বিচার বিশ্লেষণ করার যে সংস্থা অছে তারা 
একটু গুরুত্ব দিন যাতে কৃষকরা বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা পায়। 


শ্রী নাজমুল হক ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার: মাধমে স্বাস্থ্যবিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র খড়গপুরে দুটি স্থানে 
৬টি স্বাস্্যকেন্দ্র এবং উপপ্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল অবস্থা। বিপুল সংখ্যক রোগী ওখানে চিকিৎসার 
জন্য আসে কিন্তু ডাক্তার না থাকার জন্যে তারা চিকিৎসা পাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ এমন একটা 
রাজ্য যেখানে শতকরা ৮৯ ভাগ মানুষ গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্রুলোতে চিকিৎসার জন্য যায় আর 
শহরাঞ্চলে শতকরা ৭৯ ভাগ হাস্পাতালে চিকিৎসার জন্য যায়। শহরাঞ্চলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা 
ভাল থাকার জন্যে, সেখানে তদারকি ভাল থাকার জন্যে চিকিৎসা হয়। কিন্তু গ্রামেগঞ্জে 
প্রশাসনিক তদারকির অভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে 
্াস্থমনত্রীর কাছে আবেদন করছি যাতে অবিলম্বে ওইসব স্বাস্্যকেন্দ্র ডাক্তার পাঠানোর নির্দেশ 
দেন। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যাতে একেবারে ভেঙে না পড়ে তা দেখুন। 


শ্রী চিত্তরঞ্জন বিশ্বীস ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এবং মানণীয় 
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মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে সম্প্রতি কেন্দ্রে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার এসেছে, ওই সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং 
পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি আমার এলাকা সংক্রার্ত। আমার এলাকা নদীয়া 
জেলার করিমপুর এবং তার পার্বতী তেহট্রের কিছু বেকার ছেলে ৫-৬ বছর আগে ইরাকে ' 
একটি প্রাইভেট নির্মাণ কোম্পানি এ এন আই সি-তে চুক্তি ভিত্তিতে কাজ করতে যায়। 
ইরাক এবং কুয়েতের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে ওরা প্রাণভয়ে দেশে ফিরে আসে। পরবর্তীকালে 
ওই সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারে 
যে তাদের মজুরির টাকা )এখানকার ভারতীয় ব্যাঙ্কে কলকাতা শাখা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, ওভারসিজ 
ব্রাঞ্চে জমা আছে। এই কর্তৃপক্ষ সমস্ত টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু দুর্ভাগেরি বিষয় ওই 
টাকা এখানকার ব্যাক্কে গাফিলতির জন্যে পাচ্ছে না। পেমেন্ট করার নির্দেশ পাচ্ছে না বলে 
ব্যাঙ্ক টাকা দিতে পারছে না। ওই ৩০ জন বেকার যুবক যাদের ওভারসিজ ব্যাঙ্কে আযাকাউন্ট 
খোলা হয়েছে তাদের টাকা ওখানে এসে পড়ে রয়েছে কিন্তু তবুও তারা টাকা পাচ্ছে না। 
এর ফলে ওই বেকার যুবকদের পরিবার অনাহারের সম্মুখীন , তারা কৃষক ঘরের ছেলে। 
সেইজন্য আমি আপনার মাধ্যমে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী মহঃ মহামুদ্দিন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া আমার 
নির্বাচনী কেন্দ্র। আমার কেন্দ্রের সুজালি এবং লন্ষ্্ীপুরে ২টি সাবসিডিয়ারি হেল্থ সেন্টার 
আছে। এই হেল্থ সেন্টারে ৫ বছর হল কোনও ডাক্তার নেই। আমি বিষয়টি আপনার " 
মাধ্যমে স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, ৫ বছর ধরে ২টি সাবসিডিয়ারি হেল্থ 
সেন্টারে ডাক্তার না থাকায় মানুষের অবস্থা করুণ। তাই আমি বলছি, এই ব্যাপারে অতি 
তাড়াতাড়ি যাতে স্বাস্থ্য দপ্তরের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার জন্য আবেদন জানিয়ে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অঙ্গদ বাউড়ি ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা এলাকায় আজও পর্যস্ত কোনও কলেজ নেই। আমি 
আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছি, আমার বিধানসভা কেন্দ্রের ছেলে-মেয়েদেরকে উচ্চ 
শিক্ষা নিতে হলে পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরে যেতে হয় তা নাহলে ধানোদর নদী পার 
হয়ে আসানসোলে যেতে হয়, রানিগঞ্জে যেতে হয়। গত বছরে বর্ষার সময় নৌকা ডুবির 
ফলে কলেজের ছাত্র মারা গিয়েছে, তাই আমার আবেদন গঙ্গাজলর্ঘাটির শালতোড়ায় খাতে 
একটি কলেজ স্থাপন করা হয়, এই আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী প্রভঞ্জন মণ্ডল £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এই যে প্রচার মাধ্যম 
মাস-মিডিয়া তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গতকালকে এখানে যে ঘটনা ঘটেছে, সেই 
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে যে যে ঘটনা ঘটেছিল তারা যা রিফ্রেক্ট করেছে পেপারে কি 
বলছে, টি. ভি.তে কি বলছে, যে ফার্স্ট পার্টই হয়েছে, সেকেন্ড পার্ট-এ কি হয়েছে সে সম্বন্ধে 
কিছু নেই। সেকেন্ড পার্টে বাজেট ডিসকাশন যে কন্টিনিউ করেছে সে রকম নেই, তাই এটা 
আপনার মাধ্যমে এখানে যারা মাস মিডিয়ার আছেন তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, 
আমার যে বিষয়গুলি আছে, সেই বিষয়গুলির সম্বন্ধে আমি মাননীয় মন্ত্রী দেবব্রতবাবুর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। বিষয়টি আজকেও উঠেছে। এই যে এতবড় প্রলয়ঙ্কর ঝড় হয়ে গেল, বিশ্ীর্ণ 
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এলাকা জুড়ে বাংলাদেশের উপর দিয়ে সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, সেখানে বাঁধের ক্ষতি 
হয়েছে, সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপের বিস্তীর্ণ এলাকা ইনানডেট হয়ে গেছে, সল্ট ওয়াটার 
হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে আপনার দপ্তরে গতকাল ডেপুটেশন দেওয়া হয়ে গেছে। বহু জেটি 
ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে, এই ব্যাপারগুলি আপনার দপ্তর থেকে দেখা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, আপনি দেখবেন, এখানে যারা প্রচার মাধ্যমে আছেন, যারা পেপারে আছেন, টি. ভি.. 
রেডিওয় আছেন তাদেরকে বলব, সারা পশ্চিমবাংলার মানুষ জানতে চায়, বিধানসভায় যেন 
গতকাল ফার্্স পার্টই হয়েছে, সেকেন্ড পার্ট-এর যে কাজ হয়েছে, সেটা যেন হয়নি, এটা 
একটু দেখবেন। 


শ্রী সুভাষ ন্কর ঃ মিঃ ম্পিকার স্যার, কাগজে আমরা দেখলাম ৫ই জুলাই কংগ্রেস 
বন্ধ ঘোষণা করেছে। আমি এখানে একটি কথা বলতে চাই, পরিকল্পনা করে ওরা বন্ধ 
করছে, যেটা খুবই ভয়াবহ। চারিদিকে কংগ্রেসের যারা গুণ্ডা, যারা ওদের দস্যুবৃত্তিতে কাজ 
করে, এই বন্ধকে সামনে রেখে ওরা সাংঘাতিক ধরনের সন্ত্রাসের পরিবেশ সারা রাজো 
ছড়িয়ে দেবে বিগত অভিজ্ঞতায় আমরা জানি সরকারি সম্পত্বি, সরকারি ট্রাম বাস, ব্যক্তি 
মানুষের উপর আক্রমণ নেমে আসবে আরও বেশি করে। 


আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই, কংগ্রেসিরা একতরফাভাবে যেভাবে বলছে, নির্বাচনের 
আগে বা নির্বাচনের পরে নাকি একমাত্র কংগ্রেস দলের লোকেরাই খুন হচ্ছে, এটা ঠিক নয়। 
আমি বলতে চাই, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এখন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় জনসাধারণকে 
জানানোর জন্য, সারা রাজ্য জুড়ে যে ধরনের সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, কার৷ কিভাবে 
যুক্ত এটা প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে জানানো হোক। যে বন্ধ ওরা ডেকেছে তাতে জনজীবন 
বিপর্যস্ত হতে পারে. এই ব্যাপারটা বাখ্যা করা হোক। আমি মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর 
কাছে আবেদন জানাচ্ছি রাজ্যবাসির উদ্দেশ্যে প্রকৃত তথ্য জনগণকে জানানোর ব্যবস্থা করা 
হোক। 

[1-20--1-30 7.৮.] 


তরী নারায়ণ মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীর 
নিকট একটি বিশৈষ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসতা কেন্দ্র বসিরহাট 
সেখানে গত তিন সপ্তাহ ধরে বিদ্যুতের লো-ভোল্টেজের জন্য রাত্রিতে কোনও কাজকর্ম হচ্ছে 
না। সেখানে পানীয় জল সরবরাহ বিদ্রিত হচ্ছে, ছোট ছোট শিল্পগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, স্কুল- : 
কলেজের ছেলে-মেয়েরা রাত্রিতে পড়াশোনা করতে পারছে না, মানুষের দুর্ভোগের অস্ত নেই। 
আমি শুনেছি অশোকনগরে একটা যন্ত্র খারাপ হওয়ার ফলে তিন সপ্তাহ ধরে এই অবস্থার 
সৃষ্টি হয়েছে এবং এই তিন সপ্তাহের মধ্যে এ যন্ত্রটা মেরামত করবার কোনও ব্যবস্থা হল 
না। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় বিদুৎ মন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী শেখ খবিরুদ্দিন আহমেদ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় পৃত্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নাকাশিপাড়া বিধানসভা 
কেন্দ্রের অস্তর্গত বেখুয়াডহরী গঞ্জটি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর অবস্থিত। বেথুয়াডহরী 
থেকে পাটুলিঘাট এবং বেথুয়াডহরী থেকে বীরপুরঘাট এই রাস্তাটির দু-পাশে ডুবে যাচ্ছে, 
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জল জমে যাচ্ছে। সেখানে যান চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের প্রচণ্ড অসুবিধা 
হচ্ছে। অনতিবিলম্ে রাস্তার দু-পাশের জলনিকাশি ব্যবস্থা করার জন্য মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 

শ্রী বীরেন ঘোষ £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছুদিন ধরে কুকুরে 
কামড়ানোর কোনও প্রতিষেধক পাওয়া যাচ্ছে না। কালনা মহকুমা হাসপাতাল থেকে আর্ত 
করে সর্বত্র কুকুরে কামড়ানোর এ. আর. ডি. ভ্যাক্সিন পাওয়া যাচ্ছে না। এই ব্যাপারে জেলা 
স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, কিন্তু কিছুই হয়নি। 

শ্রী সুভাষ সোরেন $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুরের নয়াগ্রামে দুটি জুনিয়র হাইস্কুল চালু হয়ে আসছে। একটা 
রম্তারানি আদিবাসী জুনিয়র হাইস্কুল গোপীবল্পভপুর ব্লক ওয়ান আরেকটা হচ্ছে নিগুই জুনিয়র 
স্কুল। এটা হচ্ছে নয়াগ্রাম ব্রক। দীর্ঘদিন ধরে এই স্কুল দুটি চলে আসছে। প্রয়োজনের তুলনায় 
এখানে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই। অতি সত্তর যাতে এই স্কুল দুটিকে মঞ্জুর করা হয় তার 
জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী নীরোদ রায়চৌধুরি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় 
রেলমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বনগী শিয়ালদা সেকশনে ট্রেন চলে না। ট্রেন চলার 
কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই। ট্রেনের কামরায় বসা যায় না। বসার কোনও সিট নেই। বিদ্যুৎ 
নেই, পাখা নেই। একটা অসহনীয় অবস্থা। ছাদ থেকে জল পড়ে। ওভার হেড তারগুলো 
দীর্ঘদিন আগেই প্রায়ই ছিড়ে যায়। তার ছিঁড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ট্রেন চলে না। হাজার হাজার 
যাত্রী দুর্বিষহ অবস্থা ভোগ করেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার মাধ্যমে আমি 
কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী প্রবোধচন্দ্র সিন্হা ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কার্য উপদেষ্টা কমিটির প্রতিবেদনে 
যে সুপারিশ করা হয়েছে সেই সুপারিশ গ্রহণ করার জন্য এই সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করছি। 


মিঃ স্পিকার ঃ ধরে নিচ্ছি সভার সম্মতি আছে। প্রস্তাবটি গৃহীত হল। 
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শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সকলের এবং মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কয়েক দিন ধরে শোনা 
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যাচ্ছে এক যুবনেতরী মঞ্চ করছেন, ধা দিচ্ছেন, আন্দোলন করছেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলন 
তিনি করতেই পারেন। তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু অবস্থা এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে, 
আন্দোলনের নামে তিনি যা করছেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসকের ঘরে তালা 
লাগানো হয়েছে। এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। 


ওনার কোনও জনসমর্থন নেই। তাই তিনি অন্যরকমভাবে অচলাবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা 
করছেন। তিনি নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছেন এটা কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলন নয়। স্বরাষ্ট্র 
মহাশয় ওনাকে আলোচনার জন্য ডেকেছিলেন। উনি বসতে পারতেন। তার আন্দোলন ফ্লু 
করেছে। তিনি আরও কত কি করবেন জানি না। এখন উনি বলছেন একবার সাধিলেই 
খাইব--অর্থাৎ একবার ডাকলেই আলোচনা করতে রাজি। ওনার দম ফুরিয়ে গেছে। মাননীয় 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয় এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করে মীমাংসা করুন। 


[1-30-_-1-40 7.4.] 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেচমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সংবাদ এসেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথর প্রতিমা 
গ্রামের সীতারামপুর এবং গোবর্ধনপুরের ২টি মৌজায় জি-প্লটে ঝড়ের এবং জলপ্লাবনের জন্য 
মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। গতবারের জলপ্লাবনে এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতি হয়েছে। 
কিছুদিন আগে রাজ্যে যে জলপ্লাবন হয় তাতে ওই এলাকায় বাধ ভেঙে চাষের জমি নষ্ট 
হয়, শস্য হানি হয়, গবাদি পণ্ড মারা যায় এবং বনু জীবনহানি ঘটেছে। এ ব্যাপারে এই 
এলাকার মানুষ মাননীয় সেচমন্ত্রী এবং জেলাশাসকের কাছে এস ও এস পাঠিয়েছে। অবিলম্বে 
এখানকার বাঁধ মেরামত করে, এখানকার মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য আমি 
মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ ব্যাপারে মাননীয় গণেশবাবু কিছু বলুন। 


শ্রী গণেশচন্দ্র মণ্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই সভাতে সুন্দরবনের নদী 
বাঁধ নিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার, মাননীয় সদস্য। শ্রী প্রভঞ্জন মণ্ডল, এর 
আগে মাননীয় সদস্য শ্রী নৃপেন গায়েন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সমস্ত বিষয়টা 
আমরা জানি এবং বিষয়টা খুবই উদ্বেগজনক। গত কয়েকদিন ধরে বাঁধের যে ঘূর্ণিঝড় হয়েছে 
সেই ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার নদী বাঁধের ক্ষতি হয়েছে। এইরকম অবস্থার 
কথা বিবেচনা করে আমরা এর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সভাধিপতি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার 
জেলা প্রশাসন, আমাদের দপ্তরের অফিসাররা, পরবতী সময় উত্তর ২৪ পরগনার ঝারাসাতের 
সভাধিপতি ওখানকার প্রাক্তন এবং বর্তমান বিধায়ক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলার 
সভাধিপতি এবং আমাদের দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে কোন কোন জায়গা বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে একটা পরিকল্পনা তৈরির কথা বলি। সর্বশেষে মাননীয় 
সেচমন্ত্রী শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, ওই জেলার কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি, ওখানকার " 
বর্তমান এবং প্রাক্তন বিধায়কদের নিয়ে আমরা দীর্ঘ সময় ধরে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। 
আমরা সিদ্ধাত্ত নিয়েছি যে জায়গাগুলো খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই জায়গাগুলো চিহ্নিত করে 
দ্রুত কাজটা শুরু করছি। যাতে ভবিষ্যতে ক্ষতি না হয় তার জন্য চেষ্টা করছি। মাননীয় 
দেবপ্রসাদবাবু সীতারামপুর এবং গোবর্ধনপুর এই দুটো জায়গার কথা বললেন। এই দুটো 
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জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা আছে। কারণ এর একদিকে বঙ্গোপসাগর আরেকদিকে ' 
গ্রাম। মাঝখানে কোনও চর নেই। শুধু মাটির বাঁধ এবং প্রতি বছর এখানে এই ধরনের ঝড় 
হওয়ার দরুন এখানকার গ্রামগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 


আমি দু-তিনবার নিজে এ জায়গায় গিয়ে দেখেছি। আমরা দেখেছি শুধু মাটির বাঁধ 
দিলে এই জায়গাটা রাখা যাবে না। সেই জন্য পর্যায়ক্রমে ইটের বাঁধ করেছি। তাতেও 
দেখলাম কার্যকর ফল হচ্ছে না। তখন ইটের ব্লক এবং ব্ল্যাক পিচিং করে এ জায়গাটা ধীরে 
ধীরে কভার করার চেষ্টা করছি। যেহেতু আমাদের, ফান্ড-এর অভাব আছে, সেইজণা একটা 
অংশ করার পর আর একটা অংশ আমরা করতে পারিনি, পরিকল্পনা আছে, ভবিষ)"ত এটা 
আরও স্ট্রেনদেন করে দেব। এখন আপতকালীন অবস্থা হিসাবে এই কথা বলছি, খাতে 
টেম্পোরারি মেজারে এ জায়গাটা রাখা যায়। সকলকে ধনাবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ 
করছি। 


শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 8 মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমার আগেও এই খিধষটি 
মাননীয় বিধায়ক কণিকা গাঙ্গুলি এই বিধানসভায় উল্লেখ করেছেন। গিষড়ায় নতুন গ্রাম 
এলাকার শ্রী বিজয় দাস এবং তার স্ত্রী শ্রীমতী মিনতি দাসের কিশোরী কন্যা তুলসী দাসকে " 
রিষড়ার লক্ষ্মী পল্লীর আশিস বসু ৩০০ টাকায় কলকাতার পতিতালয়ে বিক্রি করেছে। এটা 
একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা। তারপর তাকে বারাসাতে নিয়ে যায়, তার উপর নির্যাতন করে, তার 
শ্লীলতাহানী করে। বাড়ির পরিচারিকার সাহায্যে সে কোনও রকমে রক্ষা পেয়েছে। তারপর 
বাড়ি চলে গেছে। এরপর আমরা দেখেছি এলাকার মানুষের চাপে পড়ে পুলিশ আশিস বসুকে 
গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু কংগ্রেসের সমস্ত সমাজবিরোধীরা এ পরিবারের উপর হুমকি দিচ্ছে। 
আমি এই বিষয়ে অবিলম্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এ পরিবারের এ কিশোরীর 
নিরাপত্তা যাতে বজায় থাকে সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এই ঘটনার নিন্দা 
করার ভাষা নেই। আজ কংগ্রেসিরা বাইরে সার্কাস দেখাচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখছি প্রতিটি 
ব্যাপারেই, প্রতিটি অঞ্চলের কংগ্রেসের নেতারা এইরকম নক্কারজনক ঘটনায় জড়িত থাকছে। 
এই ঘটনাটি আমি হাউসের কাছে তুলে ধরছি এবং প্রতিকারের দাবি জানাচ্ছি। 


তরী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মৎস্য 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উলুবেড়িয়া এবং শ্যামপুরে প্রায় ২০/২৫ হাজার গরিব মৎস্যজীবী 
আছে, তারা ভাগিরথী নদীতে মাছটাছ ধরে। আপনি জানেন, মিষ্টি জল আসার দরুন 
ভাগিরথী নদীতে মাছ বলে কিছু নেই। তারা আজকে কোনও রকম সাহাযা পাচ্ছে না। " 
তাদের নৌকা, ঘটি, বাটি, জাল সব বিক্রি হচ্ছে। এই মৎস্যজীবি পরিবার মূলত তফসিলি 
সম্প্রদায়ভুক্ত। এই হাজার হাজার মৎস্যজীবি পরিবারের যাতে সুব্যবস্থা পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট 
সরকার করতে পারেন, তার জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্মণ করছি। 


তরী হারাধন বাউড়ি £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত এক সপ্তাহ ধরে আমাদের রাজ্যে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। আমরা 
দেখতে পাচ্ছি, তেনুঘাট-বিহার প্রচুর জল ছেড়েছে, ফলে ডি. ভি. সি.সহ সোনামুখীর একাংশ, 
হুগলি এবং বর্ধমানে বন্যার আশংকা দেখা দিয়েছে। এই বিষয়টি দেখার জন্য মাননীয় মন্ত্র 
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মহাশয়কে অনুরোধ করছি। 
. [1-40-2-30 714.] (170100110 40100117170101) 


রী নিকুঞ্জ পাইক £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা বিষয়ে 
সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার এলাকার পাশের এলাকা মথুরাপুর এক নম্বর 
. পঞ্চায়েত সমিতি কংগ্রেস (আই) পরিচালনা করেন। এই পঞ্চায়েত সমিতিকে গ্রামের কৃষি 
ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু সেই টাকায় কোনওরূপ কাজ গ্রামে করা হয়নি। সেই টাকা তছরূপ করা 
হয়েছে। পধ্যায়েতের আইন অনুযায়ী একজন পধ্যায়েত সমিতির সভাপতি ক্যাশ ইন হ্যান্ড-_-পাঁচ 
হাজার টাকা রাখতে পারেন। কিন্তু এ সভাপতি লক্ষ লক্ষ টাকা ক্যাশ ইন হ্যান্ড রেখেছিলেন। 
এস. ডি. ও. সেই টাকা সিজ করেছেন এবং এ পঞ্চায়েত সমিতির খাতাপত্রও সিজ করে 
নিয়ে গেছেন। কিন্তু এলাকার মানুষের দাবি, এ পঞ্চায়েত সমিতিকে বরখাস্ত করা হোক। তাই . 
স্যার, আপনার কাছে এ পঞ্চায়েত সমিতির দুনীতিপরায়ণ সভাপতিকে গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি। 


(4৮1 0715 50786 10110 1100150 ৮/০৩ 00100071760 (111 2.30 ৮1৬.) 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার যে নতুন 
বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেট প্রস্তাব স্বনির্ভরতাকে ভিত্তি করে বিকল্প অর্থনীতির পথ 
অনুসরণের দাবি করা হলেও অর্থমন্ত্রী অসীম দাসগুপ্তের ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেট প্রস্তাবগুলি 
বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মনোমোহন সিংহ প্রদর্শিত যে উদার অর্থনীতি, নয়া আর্থিক 
নীতির সেই পথ অনুসরণ করার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার কোনও অংশেই পিছিয়ে নেই। এটা 
বাস্তব যে এই বাজেট প্রস্তাবে রাজ্যের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ধনী চাষী এবং বিত্তবানদের স্বার্থে 
ঢালাও কর ছাড়ের সুযোগ দেওয়া হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে লোক দেখানো গরিব দরদী ছাপ 
লাগানো দু-একটি প্রকল্পের কথা বাদ দিলে রাজ্য ঝণভারে জর্জরিত। দরিদ্র, কৃষক এবং 
ক্ষেত-মজুরদের স্বার্থে বন্ধ কারখানা বিশেষ করে বন্ধ চটকল শ্রমিক এবং সংশ্লিষ্ট পাট " 
চাষীদের স্বার্থে এবং প্রকৃত অর্থে বেকারদের কর্মসংস্থানের স্বার্থে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ 
এই বাজেট প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে পরিলক্ষিত হয়নি। স্বভাবতই যারা শিল্পপতি এবং চেম্বার 
অফৃ কমার্সগুলির উচ্ছৃসিত প্রশংসা কুড়িয়েছে এই বাজেট। কিন্তু পশ্চিমবাংলার শ্রমিক, চাষী, 
খেটে খাওয়া মানুষদেরকে এই বাজেট হতাশ করেছে। আমি এই কারণে এই বাজেটকে 
সমর্থন করতে পারছি না। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বাজেটে নয়া অর্থনীতি থেকে আলাদা বিকল্প আর্থিক 
নীতি, বিকল্প শিল্প নীতির কথা বল! হয়েছে। কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার বহুজাতিক 
সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান__বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জীতিক অর্থ ভাণ্ডার, এশিয়ান 
ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক প্রভৃতির কাছ থেকে ঢালাও খণ গ্রহণ করা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রায়ত্ত 
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শিল্প বেসরকারিকরণ, দেশী বিদেশি শিল্পপতিদের অবাধ শোষণ এবং লুষ্ঠনের সুযোগ করে 
দিয়ে মনমোহন সিং-এর নীতিই অনুসরণ করে চলেছেন। বাজেট প্রস্তাবে যাই বলা হোক না 
কেন, বাস্তবে আমরা দেখছি নির্বিচারে বিদেশি খণ, বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ চলছে। মুখে 
উচিত নয় বলছেন, কার্যক্ষেত্রে এগুলি চলছে। রাজ্যের অর্থনীতির সর্ব ক্ষেত্রে__কি শিক্ষা, কি 
চিকিৎসা, কি স্বাস্থ্য, কি শিল্প. কি পরিকাঠামো, কি পরিবহন, কি রাস্তাঘাট, বনসৃজন, মৎস্য 
চাষ, পরিবেশের দৃষণ নিয়ন্ত্রণ, এমন কোনও ক্ষেত্রে বাকি নেই যেখানে বিদেশি পুঁজির সাহায্য 
নেওয়া হচ্ছে না। এমন কি রাজ্যের স্বনির্ভরতাকে আঘাত করে, স্বনির্ভরতাকে বিনষ্ট করে 
বিদ্যুতের মতো বুনিয়াদি শিল্পে বিদেশি পুঁজিকে আহান জানানো হচ্ছে! মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, “ওয়েব্ল টেলিম্যাটিক্স'-এর মতো লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে জার্মান সংস্থা 'সিমেল'- 
এর কাছে বিক্রি করে দেওয়া হল। অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারিকরণের ক্ষেত্রে এ রাজ্যও 
পিছিয়ে নেই। পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নয়া অর্থনীতির অন্যতম 
পদক্ষেপ হিসাবে ওয়েলফেয়ার বা সামাজিক জনকল্যাণমূলক খাতের বরাদ্দকে ছাঁটকাট করা 
হয়েছে। এ অভিযোগ যে সত্য তার প্রমাণ___রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রাস্তাঘাট, 
পরিবহন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা দিনের পর দিন বেহাল হয়ে পড়ছে সরকারের অর্থ 
বরাদ্দের অভাবে। এই বেহাল অবস্থাই হচ্ছে তার চূড়াত্ত নিদর্শন, রাজ্য সরকার, এ একই 
পথ অনুসরণ করে চলছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, অর্থমন্ত্রী অসীমবাবু বলছেন, “বিদেশি 
সাহায্য নেওয়ার ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সাহায্য নেওয়ার ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্বার্থের দিকে নজর 
দেওয়া হচ্ছে। এবং অসম্মানজনক শর্ত বা দেশের স্বার্থ বিরোধী শর্ত মেনে এ সমস্ত বিদেশি 
পুঁজি বা খণ গ্রহণ করা হচ্ছে না।' 


[2-40--2-50 171৬.] 


এগুলি তারা মুখে বলছেন, কিন্তু কার্যত কী দেখছি? যতদিন যাচ্ছে উত্তরোত্তর বিদেশি 
পুঁজি, বিদেশি খণের উপর রাজ্য সরকার নির্ভরশীল হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ওয়ার্ড খ্যাক্কের 
জনস্বার্থ বিরোধী শর্তগুলি জালের মতোন অক্টেপিষ্টে জনজীবনকে বেঁধে ফেলছে। এর ফলে ' 
মানুষ বিপর্যস্ত হচ্ছে, বিপন্ন হচ্ছে। বিশ্বব্যাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী (সেইজন্াই হাসপাতালে ফ্রি 
বেডের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় স্বাস্থ্য বিভাগের পরিকাঠামোর 
উন্নয়ন করতে হবে। এইজন্য তারা শর্ত আরোপ করেছেন। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিশ্ব 
ব্যাঙ্কের নির্দেশে চুক্তির ভিত্তিতে ডাক্তার নিয়োগ, চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ যেগুলি হচ্ছে 
এগুলি বিশ্ব ব্যাঙ্কের শর্ত এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক যে শর্ত আরোপ করেছেন মাননীয় অর্থমন্ী খুব 
সচেতনভাবে এই হাউসে তা গোপন রেখে গেছেন। এমন কি জমির ক্ষেত্রে, ভূমি সংস্কারের 
ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, বহুজাতিক সংস্থার কাছে বামফ্রন্ট সরকার 
নতি স্বীকার করেছেন এবং সেইজন্য ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করে জমির যে উ্ধসীমা, 
যে সিলিং সেই সিলিংটা তুলে দেবার জন্য এই সভায় বিল আনতে উদ্যোগ নিয়েছেন 
এগুলি আজকে বাস্তব ঘটনা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ভূমি সংস্কারের সাফল্যের কথা 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন। আমি এই হাউসে বার বার বলেছি, ভুমি সংস্কারের 
উজ্জ্বল সাফল্য যেটা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে সেটা আদৌ বস্ত-নিষ্ঠ নয়) বামক্রন্ট সরকার 
বোঝাতে চাইছেন বেনামি জমি উদ্ধারের প্রশ্নে ভারতবর্ষের মধ্যে রেকর্ড করেছেন জর্থাৎ ১২- 
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লক্ষ ৮০ হাজার একর বেনামি জমি খাস করেছেন। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, ১২ লক্ষ 
৮” হাজার একর জমির মধ্যে ১০ লক্ষ একর জমি উদ্ধার হয়েছিল ২২ মাসে যুক্তফ্রন্ট 
সরকারের আমলে। আর বামফ্রন্ট সরকারের ১৯ বছরের রাজত্বে__২০ বছরে পদার্পণ 
করেছেন--২ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমি। এটা কি উল্লেখযোগ্য পারফরমেন্স? এটা অত্যন্ত 
ইনসিগ্নিফিকান্স। ৩ নম্বর ভূমি সংস্কার আইনে প্রত্যাশা ছিল এই আইন পাশ হলে আরও 
বাড়তি খাস জমি উদ্ধার হবে। এটা আমার কথা নয় মুখার্জি-_-ব্যানার্জি কমিটির কথা। . 
পঞ্যায়েত এবং ভূমি সংস্কার সম্পর্কে যে কমিটি করেছিলেন এটা তাদেরই মূল্যায়ন। আশ্চর্য্য 
বিষয়, সেই কমিটি বলেছেন ২ টি ভূমি সংস্কার আইনে এক ছটাক জমিও উদ্ধার হয়নি। 
রিপোর্টের ২৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 7179 11051 01510101715 176 00111911016 520070 
0170 [10110 9011101)011)01105 0 ৬/০১/ 13017091 1,070 1২০001]75 /৯০$ 110৬০ 170( 
%191090 011/ 90010109 (0 1176 00901110011) ৬০5০০ 08110811170] 191)0. 


এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি। এই সরকার কৃষি উৎপাদনে ভারতবর্ষের মধ্যে 
সবচেয়ে এগিয়ে আছেন এটা দাবি করেছেন। এই সরকার বলেছেন, কৃষি উৎপাদনে শীর্ষস্থান 
অধিকার করেছেন। এটা কতটা বস্তুনিষ্ঠ সেটা বিচার্যের বিষয়। 


কারণ পশ্চিমবাংলায় কৃষি উৎপাদনের যে হিসাব-নিকাশ রাখা হয় সেটা বিজ্ঞানসম্মত 
হিসাবের ভিত্তিতে নয়। প্রপারলি ক্রুপ রেকর্ডিং হয় না, আন্দাজে হয়। আন্দাজে স্টাটিসটিক্স 
নেওয়া হয়। এটা আমার অভিযোগ নয়, মুখার্জি-ব্যানার্জি কমিশনের রিপোর্ট বলছে। আমি 
রিপোর্টের সংশ্লিষ্ট জায়গা থেকে পড়ে শোনাচ্ছি__এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট প্যারার ২৬- 
২৭ পৃষ্ঠায় বলছে, 7079 91901501091 10950 ৮/০১ ৮/০০1. 010] 8916456 10911)5 
506১৬ ৬/0116 1] 1100 00561106 01 & 0100) 10001017 53061). | 


ফলে গেস্‌ ওয়ার্কের ভিত্তিতে ক্রপ রেকর্ডিং-এর ক্ষেত্রে স্টাটিসটিক্যাল ডাটা সাপ্লাই 
করা হচ্ছে। এর ফলে বামফ্রন্ট সরকার এক্ষেত্রে কতটা এগিয়ে যাচ্ছে__সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন? 
অবশ্য আমি এই কথা বলছি না যে, রাজ্যে কৃষি উৎপাদন বাড়েনি, নিশ্চয়ই কৃষি উৎপাদন 
বেড়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের কতটা ভূমিকা সেটাই বিচার্য বিষয়। আসলে 
কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার করলে মান্ধাতার 
আমলে যে উৎপাদন হতো তার চেয়ে কৃষি উৎপাদন নিশ্চয়ই বাড়বে। 


এটা স্বাভাবিক, কিন্তু আযাকচুয়াল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বামফ্রন্টের যে ভূমিকা 
নেওয়া উচিত, সেটা কী যথার্থভাবে নেওয়া হয়েছে? তা নিতে গেলে কৃষি উৎপাদনের জন্য 
যে প্রয়োজনীয় ডিজেল, সার, বিদ্যুৎ, সেচ, এই যে প্রয়োজনীয় উপকরণ সেইগুলো কৃষকদের 
হাতে পৌছে দেওয়া হচ্ছে কি না? রাজা সরকারের ভূমিকা কি, অভাবী বিক্রি বন্ধ করার 
জন্য, কৃষকরা যাতে মার না খায়, সেই ব্যাপারে কতটা তাদের সাহায্য করেছেন? কীট নাশক 
ওষুধ ডিজেলের দাম বেড়েছে। এটা কেন্দ্রে বেড়েছে। কেন্দ্রে যেমন দাম বাড়ছে আপনারাও 
তেমনি সারচার্জ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। মোটর চার্জের ক্ষেত্রে ৬০০ টাকা থেকে এক বছরের মধ্যে . 
১২০০ টাকা বাড়িয়ে ১৮০০ টাকা করে দিয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এখানে 
আর এ.টা মারাত্মক ব্যাপার যেটা বলছিলাম কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা ভেস্টেড ক্লাস, 
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গ্রামীণ পুঁজিপতি শ্রেণী গ্রামে গড়ে উঠেছে। চাষবাসের ক্ষেত্রে সরকার থেকে যে সুযোগ সুবিধা 
দেওয়া হয়, তার সিংহ ভাগ এই শ্রেণী ভোগ করে। এরা অত্যন্ত দ্রুত শক্তিশালী হয়ে 
উঠছে। এটা আমার কথা নয়, অল ইন্ডিয়া রিপোর্ট অন এগ্রিকালচার, মিনিষ্ট্রি অব এগ্রিকালচার, ৃ 
নয়াদিল্লি বলছে। শুধু চাষবাসের ক্ষেত্রে নয়, মাছ চাষ, পশু পালন, এমন কি পরিবহনেও 
এরা ছড়িয়ে পড়েছে। আমি একটা স্ট্যাটিসটিক্স দিলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে কত দ্রুত এদের 
শক্তি বাড়ছে। ১৯৯০-৯১ সালে যখন গ্রামীণ পুঁজিপতিরা যে পুঁজি সৃষ্টি করেছিল, তার 
পরিমাণ ছিল ৯২৩৪ কোটি টাকা। সেটা এক বছরে বেড়ে হয়েছে ১০ হাজার ৮৬১ কোটি 
টাকা। এটার সোর্স হচ্ছে ন্যাশনাল আযকাউন্টস স্টাটিসটিক্স, আগস্ট ৯৪। শুধু গ্রামীণ 
শিল্পপতি নয়, দেশের বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীও ক্রমাগত কৃষি ক্ষেত্রে বিপুল পুঁজি 
বিনিয়োগ করে চলেছে। আজকে আই. টি. সি.র প্রাক্তন চেয়ারম্যান কে. এল. চুঘ বলছেন, 
ল্যান্ড ইজ আওয়ার গ্রেট স্ট্যাটেজিক আযসেটস। এমন কি অশোক মিত্র মহাশয়ও বলছেন যে 
11716 06910109116 5110 11) 016 10177501000 11 10৬08101016 ি।ণা। ১৪০01 
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ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের কর্তারা বলছেন, [৬০100211010 10100 001110 /500 111 100৬ 
(0 06 217617060 (0 017000-080 10180 10114 1101011101১) 1110 0010901016 $৩০- 
(015. এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে আসোচেম বলছে, আওয়ার এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড রিফর্মস 
পলিসি নিড টু বি আযাডিকোয়েটলি আ্মেন্ডেড। তারা এই দাবিও তুলেছে, দেশের সমস্ত 
অনাবাদী পতিত জমি কর্পোরেট সেক্টারে ৫০ বছরের জন্য লিজ দিতে হবে। সুতরাং ল্যান্ড 
সিলিং জমির উর্ধসীমা আইন আমেন্ড করতে হচ্ছে। তার ফলে প্রান্তিক চাষী, গরিব চাষী, 
মধ্য চাষীদের উপর যে শোষণ চলছে, তার কাছে বামফ্রন্ট সরকারকে নগ্রভাবে সারেন্ডার 
করতে হচ্ছে। ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক, আসোচেম এর কাছে নতি স্বীকার করতে হচ্ছে। জমির উর্ধসীমা 
আইনকে সংশোধন করার জন্য আগামীকাল ২৭ তারিখে তারা সংশোধনী আনছেন। 
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ফলে আজকে সর্বত্র ওয়ার্ড ব্যাঞ্ষের ডিকটেশনে আপনাদের চলতে হচ্ছে। শিক্ষক এবং 
ডাক্তারদের চাকরির ক্ষেত্রে আপনি সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা বলেছেন। সামাজিক দায়বদ্ধতা 
কথাটা শুনতে ভালই কিন্তু এই সামাজিক দায়বদ্ধতা তো সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এটা 
শুধু ডাক্তার, শিক্ষকদের ক্ষেত্রে কেন? আজকে এখানে সামাজিক দায়বদ্ধতা বা মূল্যবোধের 
ক্ষেত্রে যদি ইরোসন হয়ে থাকে তাহলে সেটা হয়েছে আপনাদের বামপন্থী রাজনীতির সুবিধাবাদী 
নীতি নেওয়ার ফলে। আজকে সেই দায়বদ্ধতা কমে যাচ্ছে। তাহলে তারজন্য শিক্ষক, 
চিকিৎসকদের আলাদাভাবে আইসোলেট করা হচ্ছে কেন? আসলে চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক, . 
ডাক্তার নিয়োগের যে কথা বলছেন এটা করছেন শাসকদল চূড়ান্তভাবে যাতে দলবাজি করতে 
পারে তারজন্য। এই চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ হলে দলবাজি আরও বেশি হবে। আজকে এই 
সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে অন্য কিছু নয়, এর নামে শাসক দলের প্রতি আরও আনুগত্য 
এবং এর নামে আরও নগ্নভাবে দলবাজি চলবে। এখানে স্থায়ী নিয়োগের যে সুযোগ-সুবিধা 
সরকারি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে রয়েছে সেই সুযোগ-সুবিধা না থাকার ফলে এখানে প্রকৃতপক্ষে 
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নিন্নমানের শিক্ষক, ডাক্তাররা নিরুপায় হয়ে চাকরি করতে আসবেন ফলে শিক্ষা ও চিকিৎসার 
মান আরও নামবে। তারপর আপনি বলছেন যে, এ ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ও পৌরসভার উপর 
দায়িত্ব দেবেন। এর মানে হচ্ছে সরকার এইভাবে তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে আগামীদিনে এসব 
ক্ষেত্রে সরকারের বেসরকারিকরণের দিকে যাওয়া এবং জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় 
ও দায়িতু এড়িয়ে যাওয়া। সেই দিকে এগিয়ে যাবার জন্যই আপনারা পদক্ষেপ নিয়েছেন। এটা 
অত্যন্ত মারাত্মক পদক্ষেপ। তারপর আপনি হাউসকে এর শর্তগুলি সম্পর্কে অবহিত করেননি। 
কাজেই সামাজিক দায়বদ্ধতার নামে আসলে আপনি বিশ্ব-ব্যাঙ্কের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য 
জনবিরোধী নীতি নিতে চলেছেন এবং সেটাকে গোপন রাখার জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতার 
নামে একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। স্যার, স্বনির্ভরতার প্রশ্নে 
উনি বলেছেন, যে সরকার একটা বিকল্প আর্থিক নীতি নিয়ে চলেছেন। তিনি বলেছেন, 
স্বনির্ভরতার উপরই তাদের যাত্রা শুরু। এই স্বনির্ভরতা বলতে তিনি কি বলেছেন? তিনি 
বলেছেন, একটা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মূল প্রয়োজন এবং চাহিদাগুলি পুরণ করতে 
হবে দেশের অভ্যন্তরে যে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসম্পদ, শ্রমশক্তি, মেধাশক্তি তার 
সর্বাধিক সদ্যবহার করে। তিনি বলেছেন, আভ্যত্তরীণ উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে যতটা সম্ভব . 
দেখতে হবে প্রয়োজন বা চাহিদা যাতে পূরণ করা যায়। তিনি বলেছেন এর মাধ্যমে দেশের 
বা রাজ্যের ৮০ শতাংশ চাহিদা পুরণ করা যায়। এর পর প্রয়োজন হলে বিদেশি পুঁজি, 
বৈদেশিক বাণিজ্য-_সেগুলি নির্বাচিত ক্ষেত্রে জনস্বার্থের দিকে তাকিয়ে করতে হবে। এখন 
আমার প্রশ্ন, এই যে স্বনির্ভরতার কথা বলেছেন, আপনাদের শিল্পায়নের নীতি, কৃষির নীতি 
সেগুলি কি এই স্বনির্ভরতার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে পরিচালনা করছেন? শিল্পায়নের ক্ষেত্রে 
আমরা দেখছি, আমাদের দেশের শ্রমনির্ভর ট্রাডিশন্যাল ইন্ডাস্ট্রি যেগুলি যেমন চট, বন্ত্রবয়ন, চা, 
ইঞ্জিনিয়ারিং এইসব শিল্পে আজকে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক তারা ছাঁটাই, লে অফ, লক আউটের 
শিকার। তাহলে আপনারা কি যথাথই প্রাকৃতিক সম্পদ, জনশক্তি, শ্রমশক্তি, তার বেস্ট 
ইউটিলাইজেশনের দিকে তাকিয়ে শিল্পায়নের উদ্যোগী হয়েছেন? আপনাদের লেবার ইনটেনসিভ 
ইন্ডান্টিগুলির দিকে তাকিয়ে কিভাবে সেগুলিকে চালু করা যায় বা রাখা যায় তারজন্য উদ্যোগ 
নেওয়ার দরকার ছিল। 


রাজ্যে বন্ধ কারখানাগুলির, বন্ধ চটকলগুলির হাজার হাজার শ্রমিক যারা বছরের পর 
বছর অনাহারে থেকে অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন সেসব শ্রমিকদের কাজে 
পুনর্বহাল করবার স্বার্থে শিল্পগুলি চালু করার দিকে আপনারা কি উদ্যোগ নিয়েছেন? আপনারা , 
যে শিল্পায়নের কথা বলছেন সেই শিল্পায়নের মাধ্যমে আজকে রাজ্যে কতটুকু কর্মসংস্থান হবে? 
কারণ সেগুলো বেশিরভাগ হবে ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ এবং সেখানে যা উৎপাদন হবে তার 
দ্বারা কর্মসংস্থান হবে খুবই নগণ্য । ফলে আপনাদের স্বনির্ভরতার যে নীতি তাতে শিল্পায়ন যা 
হচ্ছে তাতে রাজ্যের শ্রমশক্তির, জনশক্তির কতটুকু ইউটিলাইজেশন হচ্ছে, কর্মসংস্থানই বা 
কতটা হচ্ছেঃ আপনারা করছেন ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ ইন্ডা্ট্রি, কিন্তু সেখানে বলছেন এক 
রকম, করছেন আর এক রকম। তার ফলে শ্রমশক্তি আনইউটিলাইজড হয়ে থেকে কর্মসংস্থানের 
অভাবে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে লক অউট, ক্লোজার এবং লে অফ্‌-এর ফলে। আর 
আপনাদের যে কৃষিনীতি সেক্ষেত্রে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, ২০ বছর ধরে ক্ষমতায় 
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রয়েছেন, কিন্তু রাজ্যে ৫০ ভাগ কৃষি জমি আপনাদেরই কথা__এখনও সেচসেবিত নয় এবং 
বেশির ভাগ জমি এখনও এক-ফসলা, এটা কেন? এখনও আমাদের চাষবাস প্রকৃতি নির্ভর, 
অন দি ভ্যাগারিজ অফ মনসুন। আল্লা মেঘ দে পানী দে__অর্থাৎ আল্লা বৃষ্টি দিলে তবে চাষ 
হবে। অথচ বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে জমিকে সেচসেবিত করে মাস্টি-ত্রপের জমিতে রূপান্তরিত 
করে প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে স্বনির্ভরতার ভিত্তির উপর দাঁড়াতে গেলে যে 
প্রয়াস নেওয়া দরকার সেদিকে আপনারা এক পাও এগিয়েছেন? কারণ সেচের প্রধান যে শর্ত 
বিদ্যুৎ, সেটা দেওয়া হচ্ছে না। তার ফলে নলকৃপগুলির ৫০ পারসেন্ট আজও বিদ্যুৎ সংযোগ 
পেল না। অথচ দেখা যাচ্ছে, আপনারা শিল্পপতিদের বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে অতি ব্যস্ত। মুখে 
স্বনির্ভরতার কথা বলছেন, কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে উল্টো পথে চলছেন। আজকে জিনিসপত্রের যে 
মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া অর্থনীতি, নয়া শিল্পনীতি দায়ী, কিন্তু তার 
বিরুদ্ধে যথার্থ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন আপনারা? উল্টো 
আপনাদেরই এক মন্ত্রী আলুর দাম ৫.৫০ টাকা কিলো বেঁধে দিলেন! তার আগে কলিমুদ্দিন ' 
সামস মহাশয় আলুর দাম ১ টাকা কিলো বেঁধে দিয়েছিলেন। আজকে আলুর দামটা কার 
স্বার্থে বেঁধেছেন! এই প্রসঙ্গে কোল্ড স্টোরেজ মালিকদের স্বার্থ রক্ষা এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের 
সঙ্গে যোগসাজোসের প্রশ্ন উঠে আসছে। অত্যাবশ্যক পণ্য আইন যা রয়েছে তার কতটুকু 
আজকে রাজ্যে প্রয়োগ করা হয়েছেঃ? আজকে সবকিছু জিনিস ব্ল্যাকে বিক্রি হচ্ছে। দোকানে 
কেরোসিন এখন ১০-১২ টাকা লিটার দরে বিক্রি হচ্ছে। আজকে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধিতে মানুষ 
বিপর্যস্ত। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে বিদ্যুতের দাম একবার বাড়িয়েছিলেন। আবার শুনতে 
পাচ্ছি, অক্টোবর মাস নাগাদ নাকি বিদ্যুতের দাম আরও ১৪-১৫ পারসেন্ট বেড়ে যাবে। দুধের 
দাম বাড়াবার কথাও আপনারা বলেছেন। আজকে রাজ্যে স্বাস্থ্যের দিকটা যদি দেখেন, সেখানে 
একটা ভয়াবহ অবস্থা। রাজ্যের মানুষ বর্তমানে স্বাস্থোর ন্যুনতম সুযোগও পাচ্ছেন না। সরকারি 
হাসপাতালে সাপে কাটার, কুকুরে কামড়ের কোনও ওষুধ পর্যস্ত নেই, এমনই একটা ভয়াবহ 
অবস্থা সেখানে। 


বিদুৎ সম্কট আজকে একটা ভয়াবহ অবস্থায় পরিণত হয়েছে, গ্রামাঘলে বিদ্যুতের চরম 
দূরবস্থা চলছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই কারণে আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। | 


[3-9০--3-10 ?7.1৮.] 


শ্রী ইউনুস সরকার £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, গত ২১ তারিখে মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে উত্থাপন করেছেন সেই বাজেটকে আমি পূর্ণাঙ্গ সমর্থন করে, 
বিরোধীরা যে সমস্ত কাট মোশন এনেছেন সেইগুলিকে নসাৎ করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। 
প্রথমে আমি বলব এই বাজেটকে সমর্থন করার পেছনে আমার যুক্তি কী। এই বাজেট তৈরি 
করা থেকে শুরু করে বাস্তবে রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে তৃণমূল থেকে করা পরিকল্পনা এই 
অর্থমন্ত্রীর বাজেটে আছে। এই বাজেট যখন রচনা করা হয় রাজ্যের তৃণমূলের কথা ভেবে 
সমস্ত জায়গা থেকে পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই বাজেট বাস্তবে রূপদান করার ক্ষেত্রে 
নির্বাচিত পৌরসভা এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে কিভাবে রূপায়ণ করা যায় সেই 
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পরিকল্পনা এই বাজেটের মধ্যে আছে। এই ব্যবস্থা বিগত বাজেটগুলিতে ছিল, এবারের 
বাজেটে সেটা আরও উন্নততর করা হয়েছে। সেইজন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করি। 

ভারতবর্ষের যে আর্থ সামাজিক অবস্থা তার মধ্যে দাঁড়িয়ে, জনগণ যা চায়, জনগণের যে দাবি 

তা সবটা পুরণ করা যাবে না। আমাদের প্রয়োজন অনেক, আমাদের সঙ্কট অনেক, সেই 

প্রয়োজন মেটানো বা সঙ্কটের সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ইচ্ছা থাকলেই সমস্যার 

সমাধান করা যায় না। কারণ আমাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার কথা ভাবতে হবে। আমাদের 

এই পশ্চিমবঙ্গ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্য একটা অঙ্গ রাজ্য। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা রাজ্যের 

পক্ষে তার অর্থনৈতিক উন্নতির, সামগ্রিক উন্নতির চেষ্টা করলেও ভারতবর্ষের যে অর্থনীতি " 
সেই অর্থনীতির প্রভাব পড়তে বাধ্য। সেই কারণে বাজেট তৈরি করার পেছনে, বাজেট 

পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করার সময় বিগত কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা এবং নীতি এই 

আলোচনার মধ্যে আনতে হবে। বিগত কেন্দ্রীয় সরকারের যে উদার অর্থনীতি, বিদেশি খণ 

গ্রহণ করার নীতি চালু করেছেন তাতে করে কোনও দেশ বা কোনও রাজ্য স্বাধীনভাবে 

বাজেট রচনা করতে পারবে না। স্বাধীনভাবে বাজেট করে সেই কাজকে সুষ্ঠুভাবে সমাধান 

করতে পারবে না। তার কারণ তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিগত 

কেন্দ্রীয় সরকার, সেই সরকারের সময় ধু মাত্র ১৯৯৫ সালের কথা ধরি তাহলে আমরা 

দেখবো, ১৯৯৫-৯৬ সালে ১৫ লক্ষ ১৮২ হাজার কোটি টাকা আমাদের দেশ বিদেশি খণ 

নিয়েছে। বিগত বছরে ১০ লক্ষ ৮৭০ হাজার কোটি টাকা আমাদের দেশ বিদেশি ঝণ গ্রহণ 

করেছে। খণ গ্রহণের পর-_উন্নয়নের কাজ হবে কি করে--১১,২৮২ হাজার কোটি টাকা 

ফেরত দিতে হচ্ছে বিদেশকে। এই সমস্ত খণের ভার গোটা দেশের উপর পড়ছে এবং সেটা 

পশ্চিমবাংলার মানুষকেও বহন করতে হচ্ছে। এই রকম একটা অবস্থা আমাদের সামনে 

আছে। 


তারপর উপরে দাঁড়িয়ে অর্থমন্ত্রী যে বাজেটের কথা এখানে ঘোষণা করেছেন এটা " 
সদিচ্ছা ছাড়া, জনকল্যাণকর কর্মসূচি নেব এই ইচ্ছা ছাড়া জনগণের উন্নয়ন ঘটাব, এটা হয় 
না। সেই কারণে এই বাজেটে আমরা কি দেখছি? গোটা ভারতবর্ষে কিভাবে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, 
সেই বিষয়টি আমাদের আলোচনার মধ্যে আনতে হবে। বাজেট রচনাকালে যখন ভারতবর্ষে 
মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ ১০.২ শতাংশ-_বিরোধীরা অনেক কথা বলেন, বাজেট বিতর্কে তারা 
যখন ছিলেন তখন অনেক চিৎকার করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এই বাজেটে কোনও 
সাফল্য নেই-_-তখন এই কলকাতায় দেখলাম মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে ৯.৫ শতাংশ। এর থেকেই 
বোঝা যাচ্ছে, তুলনামূলক বিচারে পশ্চিমবাংলা এখনও দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আমরা যদি বিগত 
সরকারের পাঁচ বছরের কার্যাবলী দেখি, গ্যাট চুক্তি এবং উদারনীতির ফলে ভারতবর্ষের মানুষ 
হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন। তাদের সেই শিক্ষা বিগত সরকারের উপরে আরোপ করেছেন। 
সেই কারণেই আজকে তারা কেন্দ্রে সরকার গড়তে পারেননি। অবস্থাটা কি তা আমরা জানি। 
এই যে বিকল্প নীতির কথা বিগত ৫ বছর ধরে বামপন্থীরা বারেবারে তুলে এসেছে, যে 
নীতির কথা নিয়ে ভারতবর্ষব্যাপী আন্দোলন করেছেন এবং দাবির কথা উত্থাপন করে এসেছেন, 
তারই একটা ছবি এই বাজেটের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি, 
পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার তৈরি হবার পর থেকে একটা বিকল্প ব্যবস্থা এখানে চালু . 
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করার চেষ্টা হয়েছে। গোটা দেশব্যাপী যখন অশান্তির পরিবেশ, সেই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে 

পশ্চিমবাংলায় একটা বিকল্প ব্যবস্থা, একটা বিকল্প নীতি, যেটি আমরা শুরু করেছি এই 

সরকার শুরু করেছে__-অস্তত ভূমি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে প্রথম থেকেই শুরু করেছি__তার 

সুফল পশ্চিমবাংলার মানুষ আজকে পাচ্ছে। সমস্যা এখনও আমাদের অনেক আছে, এখনও 
সঙ্কট আছে, সমস্যার সমাধান একশো ভাগ হয়েছে তা বলতে পারব না। ভূমিতে এখনও 

সমস্যা আছে। কিন্তু এটি ঠিক, ভূমি সংস্কার প্রথম থেকে শুরু করার ফলে পশ্চিমবাংলার 

২৩.১১ লক্ষ কৃষক উপকৃত হয়েছে। এই বিকল্প নীতি যদি গ্রহণ না করা যেত এবং এই 

সরকার যদি গ্রহণ না করতেন, তাহলে এত সংখ্যক কৃষককে আমরা উপকৃত করতে 

পারতাম না। এই উপকৃত কৃষকদের মধ্যে সব শ্রেণীর কৃষক আছে-_গরিব কৃষক, শিডিউল্ড 

কাস্ট, শিডিউল্ড ট্রাইবস, সব শ্রেণীর কৃষকরাই উপকৃত হয়েছে। সঠিক নীতি গ্রহণ করলে 

এবং তৃণমূল থেকে নীতি রচনা করলে এবং বাস্তবায়িত করার জন্য তৃণমূলকে যদি ব্যবহার 

করা যায়, তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, এটা প্রমাণিত সত্য। একটু আগে শুনলাম যে, এখানে 

উৎপাদন বৃদ্ধি হয়নি। সমস্তই নাকি এমনি এমনি হয়েছে। সমস্ত প্রযুক্তি এমনিতেই হয়েছে। 

তারজন্য পরিকল্পনার দরকার হয় না। এমনিতেই যদি হয় তাহলে ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যে 

কেন পশ্চিমবাংলার মতো উৎপাদন বৃদ্ধি হয় না? বিরোধীপক্ষের সদস্যরা এখানে বলেছেন 

যে, আমাদের রাজ্যের উন্নতির সাফল্য ওঁরা খুঁজে দেখতে পাননি। কিন্তু শুধু একটি উদাহরণ 

দিতে চাই। এখানে কৃষির উৎপাদনে গড় বৃদ্ধি হয়েছে ৫.৯ শতাংশ, আর সেখানে ভারতবর্ষের 

হার হল ২৮ শতাংশ। তাহলে এটা কি উন্নতি নয়? এটা কি এমনিতে হল? চাষীরা 

এমনিতে সচেতন হয়ে গেল? তাহলে অন্য রাজ্যে কেন হল না? সচেতন করার যে প্রচেষ্টা " 
তাতে সরকারের ভূমিকা থাকবে না? 
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সেই কৃতিত্ব সরকারের প্রাপ্য হবে না? সেই কারণে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, আজকে 
কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা রাজ্য সরকার একটা বিশেষ জায়গায় পৌছতে পেরেছে। 
পশ্চিমবঙ্গে যখন প্রচণ্ড বন্যা হল সেই বন্যার মধ্যেও তার উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রা ঠিক রাখতে 
পেরেছিল। ১৩৫.৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে। এই শস্য উৎপাদনের সর্বকালীন 
রেকর্ড তা পরিকল্পনা না থাকলে কখনোই সম্ভব হত না। কাজেই বিরোধিতা করার জন্য 
একটা সমালোচনা করলেই হয় না। আজকে যদি যুক্তি ভিত্তিক বা তথ্য ভিত্তিক আলোচনা 
করা হয় তাহলে এই উৎপাদনের সাফল্য অস্বীকার করা যাবে না। আজকে রাজ্যের সাফল্য 
নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছেন, আমার জিজ্ঞাস্য যে, রাজ্যের সাফল্যের কথা চিস্তা করতে গেলে 
আমাদের কাদের কথা ভাবতে হবে, কাদের সুবিধা দেখতে হবে সেটা আগে দেখুন। যদি 
একটা তথ্য নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে, এখনও দেশে ৬০ ভাগ ক্ষেতমজুর বাস 
করে, ওই ৬০ শতাংশ ক্ষেত মজুরদের দৈনন্দিন জীবনের কথা, সামাজিক অবস্থানের কথা . 
আমরা যদি আমাদের আলোচনার মধ্যে বা বিবেচনার মধ্যে না আনি, তাদের উপেক্ষা করি 
তাহলে অন্য কথা কিন্তু যদি ওদের কথা ভাবতে হয় তাহলে এই অবস্থার কথা চিস্তা করে 
দেখা যাবে যে, গোটা ভারতবর্ষে ক্ষেত মজুরদের গড় মজুরি ১৯ টাকা, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে 
গড় মজুরি ৩০ টাকা। কোথায় বেশি আপনারাই দেখুন। ক্ষেত মজুরদের এই যে উন্নয়ন্‌, 
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এটাকে তো সাফল্য বললেন না। আজকে ৬০ শতাংশ ক্ষেত মজুর যাদের জীবনে সমস্যা 
অনেক, সেই সমস্যার সব সমাধান করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তবুও তাদের মজুরি তো গোটা 
দেশের মধ্যে একটা সম্মানের জায়গায় নিয়ে এসেছে। আরও তাদের দরকার আছে, তারজন্য 
লড়াই, সংগ্রাম করার দরকার। তারজন্য বামপন্থী কৃষক সমাজ লড়বে, ওনারা তো লড়বেন 
না। আজকে ওনারা দেশের উন্নয়নের প্রশ্ন তুলেছেন, ক্ষেত মজুরদের উন্নয়নের প্রশ্ন তুলেছেন 
কিন্তু কোথাও কৃষকদের জন্য তো লড়াই করতে দেখিনি। এই যে ক্ষেত মজুরদের উন্নতি, 
এটা কি রাজ্যের একটা সাফল্য নয়? তারপরে বিদ্যুৎ নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছেন। পশ্চিমবঙ্গে 
নাকি একেবারে বিদ্যুৎ নেই। আমরা জানি এখানে বিদ্যুতের চাহিদা আরও বেশি এবং সেই 
অনুপাতে আরও বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ানো দরকার। কিন্তু বিদ্যুতের চাহিদা এত হল কেন 
বলুন তো? আজকে তো যুক্তি দিয়ে মানতে হাবে যে, দেশের অগ্রগতি ঘটেছে বলেই বিদ্যুতের 
চাহিদা বেড়েছে। আজকে যদি দেশে কোনও শিল্প না গড়ে উঠত, কোনও কলকারখানা না 
থাকত, সেচের যদি কোনও ব্যবস্থা না থাকত তাহলে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ত না। গ্রামের 
মানুষ যদি তালপাতার কুঁড়ে ঘরে থাকত তাহলে কি আর বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ত? তাহলে 
মানুষ কখনোই বিদ্যুৎ চাইত না। আজকে রাজ্যের অগ্রগতি ঘটেছে বলেই চাহিদা বেড়েছে। . 
আমি তথ্য দিয়ে বলছি ১৯৯৪-৯৫ সালে ৪ হাজার ৫৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা ছিল, 
সেটা ১৯৯৫তে ৫ হাজার ৬১০ মেগাওয়াট চাহিদাতে দীড়াল। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, 
চাহিদা বাড়ছে না কমছে? এবং এর থেকেই বোঝা যাবে যে দেশের অগ্রগতি ঘটছে বলেই 
চাহিদা বাড়ছে। তবুও সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণের মধ্যে 
বলেছেন যে, তিনি ৪০ শতাংশ বর্ধিত হারে বিদ্যুতের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করেছেন। 


গতবারের চাইতে এবারেও ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে, এটাকে আমরা নিশ্চয় সমর্থন 
করি, সমর্থন করি এই কারণে তিনি পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন, আগামী ৫ বছরের মধ্যে ৯০ 
শতাংশ গ্রামকে বিদ্যুতায়িত করা হবে। কাজেই যারা সমালোচনা করেছেন, কোনও যুক্তি তথ্য 
না দিয়ে তাদের এই সমালোচনাকে নিশ্চয় খণ্ডন করতে চাই এবং বলতে চাই আজকে 
আমাদের অর্থমন্ত্রীর যে ব্য়বরাদ্দ এখানে রাখা হয়েছে সেটা যুক্তিযুক্ত এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গীতেই 
আমি তাকে সমর্থন করছি। পাশাপাশি বলতে চাই, স্বাস্থ্য নিয়ে অনেক হৈচৈ অনেক আলোচনা 
এখানে উপস্থাপন হয়েছে এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে অভিযোগও আছে, কিন্তু এই স্বাস্থ্যের বিষয়টা 
দেখতে পাচ্ছি, স্বাস্থ্য কারুর ভাল, কেউ রোগা, এক্ষেত্রে একটা গড় স্বাস্থ্যের পরিমাপ করা . 
দরকার। আমরা যদি সব চাইতে ছোট জায়গায় যাই, স্পর্শকাতর জায়গায় যাই, আমরা যদি 
শিশু অবস্থাকে ধরি তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, ভারতবর্ষে শিশু মৃত্যুর হার কত আর 
রাজ্যে শিশু মৃত্যুর হার কত। '৮৮ সালে ভারতবর্ষে শিশু মৃত্যুর হার ছিল ৮৪, পশ্চিমবাংলায় 
৬৯, *৮৯ সালে ভারতবর্ষে শিশু মৃত্যুর হার ছিল ৯১, পশ্চিমবাংলায় শিশু মৃত্যুর হার ছিল 
৭৭। "৯০ সালে ভারতবর্ষে ৮০, পশ্চিমবাংলায় ৬৩, ৯১ সালে ভারতবর্ষে ৮০, পশ্চিমবাংলায় 
৭১, ,৯২তে ভারতবর্ষে ৭৯ আর পশ্চিমবাংলায় ৬৫, '৯৩ সালে ভারতবর্ষে ৭৪, পশ্চিমবাংলায় 
৫৮, "৯৪ সালে ভারতবর্ষে ৭৩, পশ্চিমবাংলায় ৬১, এই হচ্ছে শিশু মৃত্যুর হার ভারতবর্ষে 
এবং পশ্চিমবাংলায়। এতে কি প্রমাণ হয়, যদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে তাহলে অন্য রাজ্যের 
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তুলনায় আমাদের শিশু মৃত্যুর হার কম হল কেন? এক্ষেত্রেও তো প্রভাব পড়তে পারত। 
তাছাড়াও এই অবস্থার কথা, স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে আমাদের রাজ্য বাজেটে স্বাস্্যের ব্যয় 
বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে সেই কারণে আমি আজকে এই বাজেটকে সমর্থন করতে চাই। 
পাশাপাশি সেচের অবস্থা আমাদের পশ্চিমবাংলায় এখন যেটা আছে, তাতে গোটা পশ্চিমবাংলায় 
সেচ ব্যবস্থাটা ৫০ শতাংশ জমিতে আছে, এই সেচ ব্াবস্থাটা আরও বাড়ানো দরকার। 
পশ্চিমবাংলায় কৃষির উন্নতি করতে হলে সেচ ব্যবস্থাকে আরও বাড়াতে হবে। সেচ এর 
অগ্রগতি ঘটেছে প্রায় ৭০ শতাংশ জমিতে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, আমরা তাই মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়কে সাধুবাদ জানাই। এটাকে কার্যকর করতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, সেচের ব্যবস্থা 
কংগ্রেস আমলে ছিল, যেটা চালু ছিল সেটা অস্বীকার করা যাবে না, আমরা যারা মাঠে 
ময়দানে কাজ করি, আমরা দেখেছি, এই যে সেচের ব্যবস্থাগুলি আছে, তার মধ্যে ডিপ- 
টিউবওয়েল একটা নতুন করে স্থাপন করা আর পুরনোর মেইনটেনা করা এর খরচ প্রায় 
সমান সমান। যে স্কীমণ্ডলি আগে ছিল সেইগুলিকে চালু রাখতে গেলে যে খরচ আর নতুন 
স্বীম করে করতে গেলে যে খরচ তাতে পুরনো স্বীমকে টিকিয়ে রাখতে গেলে যে খরচ (সটা 
আরও বেশি কঠিন, এই বিষয়টাকে যদি অস্বীকার করেন তাহলে বলব বিরোধিতার জন্যই 
বিরোধিতা করছেন। পুরনো সেচ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা এবং নতুন করে সেচ ব্যবস্থা 
বাড়ানো, এই সেচ ব্যবস্থার মধো দিয়ে আরও বেশি বেশি করে জমিকে যুক্ত করার একটা 
পরিকল্পনা বাজেটের মধ্যে আছে। সেচ ও জলপথের ব্যাপারে বলি, আমাদের পশ্চিমবাংলার 
সামনে একটা ভয়াবহ বিপদ আছে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়, বিভিন্ন নদী ভাঙন আছে, সেই 
ভাঙন এমন অবস্থা তৈরি করছে যাতে আগামী দিনে পশ্চিমবাংলার মানচিত্রটা বদলে দিতে 
পারে। 


[3-20-3-30 ৮2./.] 


আজকে মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কার কাছ থেকে জলঙ্গী পর্যস্ত যে অবস্থা চলছে, সেই 
ভাঙন যদি বন্ধ না করা যায়, তার প্রতিকার যদি না হয় তাহলে এ জেলার সঙ্গে সঙ্গে 
কলকাতাও নষ্ট হবে। আমি শুধু বলতে চাই, ভাঙন রোধের জন্য রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা 
নিয়েছিলেন সেটা আমরা দেখেছি। আমাদের সমস্যা আছে, তবুও গতবারে মুর্শিদাবাদ জেলার 
জলঙ্গীতে ১১ কোটি টাকার কাজ হয়েছিল এবং গত ১৯৯৪ সেপ্টেম্বর মাসে যখন এ 
জেলায় ভাঙন হয় তখন আমাদের এই বিধানসভা থেকে আমরা একটি সর্বদল কমিটি নিয়ে 
১৯৯৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি দিলিতে গিয়েছিলাম। (কন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী এবং প্ল্যানিং 
কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছিলাম.তখন তিনি বলেছিলেন 
বরাদ্দ বাড়ানো হবে। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই ভাঙন দেখতে আসবেন, তারা সেই 
প্রতিশ্রুতি রাখেননি, সেইজন্য ভারতবর্ষের মানুষও তাদের দেখেননি । কিন্তু সেই লোকগুলোকে 
সরকারের কাছে এই ভাঙন প্রতিরোধের জন্য, আমাদের রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য, আমাদের 
সমস্যা তুলে ধরার জন্য একটা সর্বদলীয় কমিটি যাতে দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে পারে সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। প্রাণী সম্পদ এবং মৎস্য চাষের 
ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার একটা উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। কেন্দ্রে যখন কংগ্রেস সরকার ছিল তারা 


128 /855811131.% 17২00721915 

[ 2611) 10016. 1996] 
এটা স্বীকার করেছে এবং পশ্চিমবাংলার বাইরে থেকে আমাদের রাজ্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে 
আজকে গ্রামীণ জনগণের কর্মসংস্থানের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এই বাজেটে । বিরোধী 
বেঞ্চ থেকে বার বার কন্ট্রা্ বেসিসের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন এটাতো ভালই হয়েছে, 
ব্যাঙের ছাতার মতো যে সমস্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, এই চুক্তির ব্যাপারটা যদি চালু 
করা যায় তাহলে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। তবে এই ব্যাপারে হয়ত কংগ্রেস বিরোধিতা 
থাকতে পারে। তবে এতে হাসপাতালগুলো ভাল চলবে। এই যে উন্নয়নমূলক কাজ আজকে . 
হচ্ছে সেটাকে সমর্থন তো করা দরকার। আজকে পরিকল্পনা বরাদ্দ ৪০ শতাংশ বাড়ানো 


হয়েছে। 


স্বান্থের এই যে ৩০ কোটি টাকার ব্যবস্থাটা রাখা হয়েছে এটা খুব সঠিকভাবেই করা 
হয়েছে। আমাদের উদ্যোগ সরকারিভাবে নেবেন এবং নিচু স্তর পর্যস্ত লাগাবেন। 


শ্রী হাফিজ আলম সেইরানি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম 
দাসগুপ্ত যে বাজেট প্রস্তাব রেখেছেন তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধিদের আনা কাট মোশনকে 
বিরোধিতা করে এই হাউসের সামনে দু-চারটি কথা বলছি। আজকে আমাদের বিরোধী পক্ষের 
সদস্যরা এই হাউসে উপস্থিত নেই কেন তারও একটা কারণ আছে। আমাদের অর্থমন্ত্রী যে 
বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটের বিরুদ্ধে কথা বলার কোনও মাল-মশলা যদি তাদের 
কাছে না থাকে সে জন্য তারা একটা ঠুনকো অজুহাত দেখিয়ে এই হাউস থেকে চলে 
গেছেন। এই হাউস থেকে ওয়াক আউট করেছেন। তো এইভাবে আমাদের অর্থমন্ত্রী যে তার 
বাজেট এই হাউসে রাখতে পেরেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা কি দেখছি 
বাম সরকার কেবল নয়া অর্থনীতির, গ্যাট চুক্তিরই সমালোচনা করেননি, এই সমালোচনা " 
করতে গিয়ে আমাদের অর্থমন্ত্রী বার বার পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের মানুষের সামনে বিকল্প 
অর্থনীতি তুলে ধরেছেন। বিকল্প অর্থনীতির মাধ্যমে ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধান সম্ভব, 
অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব, তার 'ণকটা দিশা নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। আমি আপনার মাধ্যমে 
কতগুলি ব্যাপারে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে আবেদন করতে চাই। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট 
সরকার স্থাপিত হওয়ার পর ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে গ্রামীণ কৃষক হাতে আজকে 
অতিরিক্ত টাকা আসছে কিন্তু অতিরিক্ত টাকাটা গ্রামীণ কসকেরা আজকে কেবলমাত্র ভোগ্যপণ্য 
ক্রয় করার ক্ষেত্রে খরচ করে দিচ্ছেন। এই টাকাটা কি আমরা অন্য খাতে খরচ করতে পারি 
না? এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা উচিত। কারণ এই যে বিভিন্ন বাজার সে বাজারটা দখল 
করে নিচ্ছে বিদেশি কোম্পানি যার ফলে অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতা অতিরিক্ত অর্থ গ্রামীণ 
কৃষকের হাতে আসছে সে টাকা উৎপাদনমূলক কাজে যাতে বিনিয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গের 
অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে পারি তার জন্য কিছু সুপারিশ আমি আপনার কাছে 
রার্খছি। বড় বড় শিল্প গ্রামে গড়ে তোলা সম্ভব না। কিন্তু আমরা তো মিনি জুট মিল, মিনি 
রাইস মিল, মিনি সুগার মিল গ্রামাঞ্চলে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে গড়ে তুলতে পারি। 
তাহলে যে অতিরিক্ত অর্থ যেটা গ্রামীণ কৃষকের কাছে জমা হচ্ছে সেটা উৎপাদনশীল কাজে . 
বিনিয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে পারি। 
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তার সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাকে বলতে চাই যে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা চুক্তির মাধ্যমে 
শিক্ষকদের রেসপনসিবিলিটির ব্যাপারে সচেতন করতে চাই। কিন্তু আমার, আপনার সামনে | 
প্রশ্ন যাদেরকে এখন পর্যস্ত নানারকম সুযোগসুবিধা দিয়ে, মাইনে বাড়িয়ে, ডি এ টি এ ২- 
৩ গুন বাড়িয়ে, ভাল পেনসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই সমস্ত শিক্ষকদের কোনও দায়িত্ব 
নেই? তাদের কোনও দায়বদ্ধতা থাকবে না? নতুন করে যাঁরা শিক্ষা জগতে প্রবেশ করবেন 
কেবলমাত্র তাদেরই যদি দায়বদ্ধতা থাকে তাহলে সেটা ঠিক নয়। সেজন্য আমি আপনাকে 
অনুরোধ করব এই চুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার যে প্রসারের কথা চিন্তা করছেন সেই কাজটা 
বাস্তবায়িত করার আগে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, অভিভাবক এবং ছাত্র সমাজের সঙ্গে 
আলোচনা করে এটা কতটা কার্যকর করা যায়, কতটা বাস্তবায়িত করা সম্ভব সেটা বিচার- 
বিশ্লেষণ করে তবেই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার চিকিৎসার 
ক্ষেত্রে কনট্রা্ট সিস্টেমে ডাক্তার নিয়োগের কথা বলেছি। কিন্তু আমি বলতে চাই কনট্রাক্ট 
সিস্টেমের মাধ্যমে ডাক্তারের সমস্যার সমাধান হবে না। আপনি জানেন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগঞ্জ 
থেকে খুব কম সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীরা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে সুযোগ পান। তার মানে 
গ্রামের ছেলেমেয়েদের মেধা কম, তারা ইনটেলিজেন্ট নয়, তা কিন্তু নয়। শহরে শিক্ষার যে 
সুযোগ, যে সম্ভাবনা তা গ্রামে নেই। কলকাতা শহরে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, এবং 
কলকাতায় যে শিক্ষক আছেন, শিক্ষার যে সুযোগ আছে তা মালদার কোনও পাড়া্ায়ের 
স্কুলে নেই। সুতরাং সমান মেধা সম্পন্ন একটি পাড়াগায়ের ছেলে কলকাতার ছেলের সঙ্গে 
পারবেন না। সেজন্য শহরের ছেলেমেয়েরা ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর যখন 
তীদের গ্রামের হাসপাতালে পাঠানো হয়, তখন তারা যে পরিবেশে তৈরি হয়েছেন সেই 
পরিবেশ গ্রামে পান না বলে তারা গ্রামেগঞ্জে থাকতে পারেন না। কিন্তু আমরা এমন সুযোগ 
যদি করতে পারি যাতে গ্রামগঞ্জের ছেলেমেয়েদের থেকে কিছু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করে 
তাদের গ্রামেগঞ্জে পাঠানো হলে তাদের সেখানে থাকতে কোনও অসুবিধা হবে না। মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী মহাশয়, এটা আপনি চিন্তা করবেন। ১৯ বছরের বামফ্রন্ট সরকার অনেক কিছু 
করেছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা 
আমরা বাড়াতে পারিনি। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত ইপ্রিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল কলেজ আছে 
সেইসব কলেজে আমরা বেশি সংখ্যায় সিটের ব্যবস্থা করতে পারিনি। বিগত ১০ বছর আগে 
যে সংখ্যায় এই রাজ্য থেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হত, এখনও সেই একই সংখ্যায় এই 
রাজ্য থেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হয়। সুতরাং অন্যান্য রাজ্যে যে পরিমাণে শিক্ষার 
প্রসার হয়েছে, সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে যাচ্ছে। আমরা বেশি মেডিক্যাল ও ইর্জিনিয়ারিং 
কলেজ তৈরি করতে পারি কিনা সেটা ভেবে দেখতে হবে। এছাড়া সেচের ব্যাপারটা এবং , 
বন্যার ব্যাপারটাও একসঙ্গে ভাবতে হবে। | 


"সচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্ররকে আলাদা করে ভাবলে চলবে না। আমাদের অনেক বন্ধু 
ভাঙনের কথা বললেন-__গঙ্গায়, ভাগিরঘীতে ভাঙন হচ্ছে। কিন্তু আমরা কি সমীক্ষা করে 
দেখেছি এসব নদীর কত শাখা ছিল? আজ শাখা নদীগুলি মজে যাওয়ার ফলে মূল নদী 
দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত জল প্রবাহিত হচ্ছে এবং এর ফলে ভাঙনেরও সৃষ্টি হচ্ছে। শাখা 
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নদীগুলি যদি আমরা পরিষ্কার করে রাখতে পারতাম, তাহলে সেসব দিয়েও কিছু জল 
প্রবাহিত হোত এবং ভাঙনও হোত না। এসব আমাদের চিস্তা করতে হবে। শুধু বড় বড় 
অনেকদিন কাজ চলছে, অনেক টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্ত তার সুফল এখনও উত্তরবঙ্গের মানুষ 
পায়নি, কৃষকরা পায়নি, কবে পাবে জানি না। এর থেকে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের ছোট 
ছোট নদীগুলি যদি সংস্কার করে মৎস্য চাষ এবং সেচের কাজে ব্যবহার করতে পারতাম, 
তাহলে অনেক কম খরচে অনেক বেশি সুফল পাওয়া যেত। ল্যান্ড রেকর্ডের ব্যাপারটাও 
আমাদের দেখতে হবে। আমরা ভূমি সংস্কার করেছি, অতিরিক্ত জমি গরিব মানুষের মধ্যে 
বিলি করতে পেরেছি, এটা নিশ্চয়ই আমাদের সাফল্য। কিন্তু আজকে ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট 
যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে, আমার মনে হয় হাউসের সব সদস্যই আমার সাথে একমত হবেন 
যে, জমি রেকর্ড করানোর দীর্ঘমেয়াদী সিস্টেমের জন্য বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে। গ্রামে-গঞ্জে আইন- 
শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে জমির প্রশ্ন আছে, সেখানে ভূমি সংস্কারের ব্যাপার নেই। অনেক ক্ষেত্রে জে 
এল আর ও কর্মচারিরা জমি নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে নানা দুর্নীতিতে যুক্ত আছে। এর জমি 
ওর নামে, ওর জমি এর নামে করে দিচ্ছে, একটা জমি দু'জনকে পাট্টা দিচ্ছে, বর্গাদারকে 
উচ্ছেদ করে জমির মালিককে দিচ্ছে। জমি রেকর্ড করার ক্ষেত্রে এই দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। 
বিভিন্ন জায়গা থেকে বলা হচ্ছিল রেজিস্ট্রেশন ফি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রেজিস্টরেশনের 
ব্যাপারে আমাদের অর্থমন্ত্রী রেজিস্ট্রেশন ফি ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করেছেন, 
এই জন্য তাকে অভিনন্দন জানাতে হয়। জমির মূল্য নির্ধারনের দায়িত্ব যাদের হাতে আছে, 
তারা অনেক ক্ষেত্রেই তা কমিয়ে দেয় ইচ্ছাকৃতভাবে, ফলে আমাদের রেভিনিউ কমে যায়। 
সরকার থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে যদি জমির মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া যায়, তাহলে রেভিনিউ 
বাড়বে। সবচেয়ে মারাত্মক যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, গ্রামে, গঞ্জে, শহরে চোলাই মদের 
কুটির শিল্প গড়ে উঠছে। এটাকে যদি বন্ধ না করতে পারি, তাহলে আমাদের সমাজের 
পিছিয়ে পড়া মানুষ, গরিব মানুষের কল্যাণের কথা যতই বলা হোক না কেন, তা সম্ভব হবে 
না। তারা চোলাই মদের নেশায় ডুবে যাবে। সেইজন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করব এই 
বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেবেন। অবশেষে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-40-_3-50 7.4.] 


শ্রী মোজাম্মেল হক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে . 
পেশ করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। ৪০ পারসেন্ট বরাদ্দের সাথে সাথে তিনি 
যে মাত্র ১৬ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেছেন এবং বিকল্প অর্থনীতির কথা তুলে 
ধরেছেন তাতে গোটা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে এটা একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ। বামফ্রন্ট সরকারের 
এটাই প্রথম বাজেট নয়, যেটা ভাল হয়েছে। আমরা জানি বামফ্রন্ট সরকার আসার পর 
থেকেই জনমুখি হওয়ার সাথে সাথে কিছু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে এবং এই হাউসে আসছে, 
আমরা আাভয়েড করতে পারছি না। আমাদের যেটা ধারণা সেটা হচ্ছে, বাজেট এত ভাল 
হওয়া সত্তেও প্রতিটি দপ্তরে যে বরাদ্দ করা হচ্ছে সেটা যদি ঠিক ঠিকভাবে সাধারণ মানুষের 
স্বার্থে ব্যয়িত হয় তাহলে মানুষের এই যে গ্রিভে্গ যেটা হাউসে বহিপ্রকাশ ঘটছে এটা হতে 
পারত না। যদি আমরা আরেকটু সতর্ক হতে পারতাম আযাডমিনিষ্ট্রেটিভ ক্ষেত্রে, প্রশাসনিক 
ক্ষেত্রে আর একটু সক্রিয় হতে পারতাম তাহলে আমার মনে হয়, আমরা মানুষের কাছে 
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সাফল্য পৌছে দিতে পারতাম। সেচ ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একজন সদস্য বললেন, 
আজও নাকি কৃষককে “আল্লা মেঘ দে পাণী দে'__করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে 
হয়। কিন্তু ঘটনা তা নয়। ৭০ দশকে ৩০ শতাংশ জমি সেচ ব্যবস্থার মধ্যে ছিল আর 
বর্তমানে তা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশ। বর্তমান অর্থমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন, তিনি 
এটাকে ৭০ শতাংশে নিয়ে যাবেন। আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে এই যে সাফল্য এটাকে 
তো ছোট করে দেখার কথা নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে আযচিভমেন্ট 
হওয়া উচিৎ ছিল, যে অগ্রগতি বামফ্রন্ট সরকার করতে পেরেছেন সেটা সমস্ত জনসাধারণের 
কাছে আমরা সঠিকভাবে পৌছে দিতে পারছি না। দিতে পারছি না তার কারণ হচ্ছে, এ 
যে কিছুক্ষণ আগে একজন মাননীয় সদস্য বললেন, ক্রটির কথা, তার জন্য। একটা ছোট 
ইরিগেশন সেন্টারে একটা পাঁচ টাকা দামের পার্টস নষ্ট হয়ে গেলেও সেটা পাওয়া যাচ্ছে 
বামফ্রন্ট সরকার সেই ব্যবস্থা করেছেন, অফিসে সমস্ত রকম ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, 
কর্মচারিদের গাফিলতির জন্য সেই সেচ ব্যবস্থা পড়ে থাকছে। আবার দেখা যাচ্ছে এরকম 
গাফিলতির জন্যই ট্রান্সফর্মার পুড়ে যাচ্ছে। সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই ত্রুটি আমরা লক্ষ্য করছি। 
সুতরাং প্রশাসনের দিক থেকে এটা লক্ষ্য করা দরকার। 


স্যার, একটু আগে প্রশ্ন এখানে এসেছে, ভাঙনের ব্যাপারে । আমাদের একজন মাননীয় 
সদস্য ইউনুস সরকার মহাশয় বলেছেন-__গঙ্গা-পদ্মার ভাঙন, বিভিন্ন নদ-নদীর ভাঙন হচ্ছে 
এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে যে বরাদ্দ করেছেন সেটা বেশি এবং 
প্রশংসনীয়। কিন্তু আমরা জানি, একটা রাজ্যে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে, তার ব্যয়-বরাদ্ধের 
মধ্যে দিয়ে এটা করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সাহায্যও দরকার। তাই বিষয়টা কেন্ট্রীয় 
সরকারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিৎ। 


্বাস্থোর ক্ষেত্রে প্রতিদিন এখানে কথা হচ্ছে। অনেক সদস্যই এখানে এসন্বন্ধে বলেছেন। 
কিন্তু আমি মনে করি, স্বাস্থ্যের পরিকাঠামো আমাদের পশ্চিমবাংলার বুকে যা আছে সারা 
ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। আমাদের প্রতিরোধক ব্যবস্থা যেটা " 
চাছে, প্রতিষেধক ব্যবস্থা যেটা আছে-_সেটা সব থেকে বেশি ব্যবস্থা। সমস্ত ডেভেলপমেন্ট 
কান্ট্রি এই জিনিসের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেটা আছে তাতে 
ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেক ভাল অবস্থায়ই আছে। আর সেই জন্যই এখানে 
শিশু-মৃত্যুর হার কমে গেছে, পরিবার-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, 
গর্ভবতী অবস্থায় মা বা শিশু কম মারা যাচ্ছে। এই সচেতনতা বৃদ্ধি করাটা পশ্চিমবঙ্গের 
বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষেত্রে খুব কম সাফল্য নয়। 


যে হাসপাতালগুলি আছে সেগুলিকে যদি সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে এটাকে 
খুব খারাপ তা বলা যাবে না। এখানে প্রতিদিনই সরকার পক্ষের এবং বিরোধী পক্ষের 
সদস্যরা বদছেন। আমি বলতে চাই বিষয়টাকে একটু ভাল করে চিস্তা-ভাবনা করার দরকার 
আছে। একটা হাসপাতালে সমস্ত রকমের ব্যবস্থা থাকা সত্তেও রোগীরা যখন ডাক্তারদের কাছে 
চিকিৎসার জন্য যান, তখন তারা রোগীদের নার্সিং হোমে যেতে বলেন। আমি দেখেছি 
আমাদের সাব-ডিভিশন্যাল টাউনে অপারেশনের ব্যবস্থা আছে কিন্তু রোগীরা যখন অপারেশনের 
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জন্য হাসপাতালে যান, সেখানে ডাক্তারবাবুরা তাদের নার্সিং-হোমে যেতে পরামর্শ দেন। এর 
ফলেই সাধারণ মানুষের মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। আমি দেখেছি যে চিকিৎসা লালবাগ 
সাব ডিভিসন হাসপাতাল হতে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, তারা তখন রোগীদের কলকাতার পি 
জি হাসপাতাল কিংবা নীলরতন সরকার হাসপাতালে রেফার করেন, এইভাবে সাধারণ মানুষ 
চিকিৎসা ব্যবস্থা পাচ্ছে না। অথচ হাসপাতালে সমস্ত রকমের সুযোগ-সুবিধা এবং পরিকাঠামো 
রয়েছে। গ্রামবাংলা থেকে শত শত 'হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন কলকাতায় আসছেন, তারা 
এখানে সিট পাচ্ছেন না, ফুটপাতে, স্টেশনে পড়ে থাকছেন। আমার মনে হয় বিষয়টাকে 
গুরুত্ব দিয়ে আমাদের দেখা দরকার। গ্রমীণ হাসপাতালে ডাক্তাররা যাবেন না। এখানে কন্টাক্ট 
সিস্টেমে ডাক্তার নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। গ্রামে কোনও ডাক্তার যেতে চাইছেন না, তাই 
সেখানে হাসপাতালগুলি অচল হয়ে পড়ে আছে। পলিটেকনিক কলেজে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 
আসন সংখ্যা বাঁড়ানো হয়েছে, আমি বলব মেডিকেল কলেজের আসন সংখ্যা বাড়ানো হোক 
একটা সর্ট মেডিকেল কোর্স পড়াবার ব্যবস্থা করা হোক, যেটা আগে ছিল এল এম এফ 
কোর্স। গ্রামের মানুষরা এখন ক্লাস এইট পাশ ডাক্তারদের হাতে পড়েছে, তাই আমি বলব 
. সেখানে যদি সর্ট কোর্স পাশ করা ডাক্তারদের পাঠানো হয় তাহলে অনেক ভাল হবে। শিক্ষা 
ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে। গুণগত এবং পরিমাণ গত অনেক উন্নতি হয়েছে। এর সঙ্গে 
সঙ্গে বামফ্রন্টের ১৯ বছরের শাসনে অনেক চাহিদাও বেড়েছে এবং তার ফলে সমস্যার সৃষ্টি 
হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সমস্যা বা সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে সেটা শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা গৌরবের 
ব্যাপার। এটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে গর্বের ব্যাপার যে আজকে শিক্ষায়তনে মানুষ যেতে 
চাইছে। ক্ষেত-মজুরের ছেলে স্কুলে যাচ্ছে। অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ এখন স্কুলে যেতে 
চাইছে, ফলে সমস্যা হচ্ছে বেশিরভাগ স্কুলে জায়গা হচ্ছে না। আপনি যে ক্ট্রাক্ট সিস্টেম - 
আনতে চাইছেন সেটা আমি ভেবে দেখতে বলব। এমনও দেখা যাচ্ছে যে স্কুল আছে কিন্তু 
টিচার নেই, এই পরিকাঠামোর উন্নতি করা দরকার বলে আমি মনে করি। একটা প্রাইমারি 
স্কুলে ৩০০ জন ছাত্র আর সেখানে মাত্র ও জন শিক্ষক আছেন, এই ৩ জন শিক্ষকের পক্ষে 
এইসব ছাত্রদের পড়ানো সম্ভব নয়। আপনি এখানে শিক্ষকদের দায়বদ্ধতার কথা বলেছেন, 
কিন্ত আমি মনে করি শিক্ষকরা আগের থেকে অনেক বেশি দায়িত্ব নিয়ে এখন কাজ করছেন। 
এই বলে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার ববক্তব্য শেষ করছি। 


[3-50--4-00 চ7৮.] 


শ্রী নর্মদাচন্দ্র রায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত ২১শে জুন, '৯৬ 
তারিখে এই সভায় ১২,৪১৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার যে ব্যয়-বরাদের প্রস্তাব পেশ করেছেন 
তাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। বাজেট প্রস্তাবের ওপর আজকে তৃতীয় দিনের 
আলোচনার অবতারণা করেছেন মাননীয় সদসা দেবপ্রসাদ সরকার মহাশয়। তার বক্তব্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, গত পাঁচ বছর ধরে বিগত কেন্দ্রীয় সরকার যে 
নয়া আর্থিক নীতি সারা দেশের ওপর চাপিয়ে দিয়ে গেছেন, তার ফলে গোটা দেশে আজকে . 
একটা চরম অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বিদেশি খণের এবং গ্যাট চুক্তির মারাত্মক 
শর্তগুলো মেনে নিয়ে তারা দেশের বৃহত্তম অংশের মানুষের সর্বনাশ করে গেছেন। আমাদের 
দেশের বিভিন্ন বিদেশি পণ্য প্রবেশের দরজা তারা খুলে দিয়েছেন। এর ফলে দেশিয় শিল্প- 
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পণ্য আজকে মার খাচ্ছে। দেশিয় শিল্পের বিকাশের রাস্তা রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। আজকে আমাদের 
দেশিয় শিল্পপতিরা বিদেশি শিল্পপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছেন না। বিষয়টা শুধু 
এখানেই থেমে থাকছে না, সারা দেশের দিকে যদি আমারা তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখব যে, 
ভারতবর্ষে শিল্পসামন্ত্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির গড় হার কমে গেছে এবং অত্যাবশ্যক পণ্য সামগ্রীর 
দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন কি অত্যাবশ্যক পণ্য উৎপাদনকারী সরঞ্জামেরও মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। 
এই অবস্থায় দেশের সাধারণ মানুষদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একটা চরম বিপর্যয়ের মধ্যে 
ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এই রকম একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে, আমাদের রাজ্যের মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী গোটা দেশে গৃহীত নয়া অর্থনৈতিক নীতি মেনে না নিয়ে একটা নতুন বিকল্প আর্থিক 
নীতি ঘোষণা করেছেন। এই নীতি হচ্ছে স্বনির্ভরতার দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যাবার শ্লীতি। 
আমাদের দেশের নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ, জনশক্তি, মেধাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের 
মানুষের চাহিদা পূরণ করার চেষ্টাই হচ্ছে বিকল্প আর্থিক নীতির মুল উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য 
নিয়েই আমাদের রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে চলেছেন। বিগত কংগ্রেস রাজত্বকালে গোটা 
দেশে কালো টাকার যে পাহাড় জমেছে, সেই কালো টাকা উদ্ধার করতে আমাদের বিগত 
কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ তারা প্রতি বছর ঘাটতি বাজেট পেশ করেছেন 
এবং দেশি বিদেশি খণ গ্রহণ করে খণের জালে গোটা দেশকে জড়িয়ে দিয়ে গেছেন। তারা 
যদি মোট কালো টাকার কিছু অংশও উদ্ধার করতে পারতেন তাহলে তাদের ঘাটতি বাজেট . 
পেশ করতে হত না, এবং দেশের এই অবস্থা হত না। আমি মনে করি কালো টাকার কিছু 
অংশ যদি এখনও উদ্ধার করা যায় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাটতি পূরণের পক্ষে তা 
সহায়ক হবে, জিনিস-পত্রের মূল্য কমানোর পক্ষে তা সহায়ক হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই 
এখানে যে বিকল্প অর্থনৈতিক নীতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে তাতে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যের 
দিকে সব-ঞচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবে এখানে কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে 
তোলার কথা বলা হয়েছে। 


এই পরিপ্রেক্ষিতে ছোট এবং মাঝারি শিল্পের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। দেশের 
মধ্যে যে পুঁজি আছে তার সাহায্যে স্থানীয় সম্পাদককে কাজে লাগিয়ে, শ্রম শক্তিকে কাজে 
লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে আমরা রাজ্যের মানুষদের আর্থিক দিক দিয়ে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে চাই। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা বামফ্রন্ট সরকার বিগত 
কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নয়া আর্থিক নীতি এবং শিল্পনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নতুন বিকল্প 
আর্থিক নীতির কথা ঘোষণা করেছেন। সেই নীতিরই প্রতিফলন লক্ষ্য করছি মাননীয় অর্থমন্ত্রী 
পেশ করা বাজেট প্রস্তাবের মধ্যে। তাই আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। সমর্থন করে 
কয়েকটা বিষয় আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বলব যে, গোটা দেশের অসম বিকাশের মধ্যে থেকেও পশ্চিমবাংলায় 
শিল্পের প্রসার ঘটছে, ভূমি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ মানুষের 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা বেড়েছে, ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হয়েছে, এটা ঠিক। 


কিন্তু এখনও দেখা যাচ্ছে অনেক জেলা পিছিয়ে পড়ে আছে। আমি এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ 
দিনাজপুর জেলার কথা উল্লেখ করব। এই জেলা একদিকে শিল্প-বিহীন এবং অন্যদিকে রেল ' 
যোগাযোগ বিহীন। এই জেলায় রেল যোগাযোগের কোনও ব্যবস্থা নেই। কৃষির উপর নির্ভরশীল 
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হচ্ছে এই জেলা। আগে পশ্চিমদিনাজপুরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু জেলা ভাগের পর মহকুমা 
সদর এবং জেলা সদর বালুরঘাটে থেকে গেছে। বুনিয়াদপুরে হয়েছে নতুন মহকুমা সদর 
গঙ্গারামপুর নামে। এখানে যে এস ডি ও-কে নিযুক্ত করা হয়েছে তিনি নিধিরাম সর্দার হয়ে 
বসে আছেন। তার দ্বারা কোনও কাজকর্ম হয় না। বুনিয়াদপুর, কুশমণ্ডী, বংশীহারি, হরিরামপুরের 
প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি থানাগুলিকে মামলা বলুন, জেলা সদরের কাজকর্ম বলুন সমস্ত ব্যাপারে 
তাদের যেতে হচ্ছে বালুরঘাটে বা জেলা সদরে। সেইজন্য আমার অনুরোধ অবিলম্বে এই 
জেলায় মহকুমা সদর স্থাপন করা হোক। কারণ এটা অত্যন্ত প্রত্যস্ত জেলা। এই জেলার 
মানুষের সুবিধার জন্য জেলা ভাগ করা হয়েছে। সুতরাং জেলা ভাগের পরে মানুষকে সুবিধা 
দেবার জন্য মহকুমা সদর গঠন করা অতি জরুরি। তাই এই ব্যাপারে গুরুত্ব দেবার জন্য 
আমি অনুরোধ করব। তারপর আপনি সেচের এবং বিদ্যুতের গুরুত্বের কথা বলেছেন। 
বিদ্যুতের ক্ষেত্রে কিছুটা ভারসাম্য আসলেও অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে সেচের . 
কাজ ব্যাহত হচ্ছে। যে সমস্ত ডিপ টিউবওয়েলগুলি রয়েছে সেগুলি বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে 
চালানো যাচ্ছে না। নদী সিলটেড হয়ে গেছে। তুলাই, ট্যাঙ্গন, মুনর্ভবা, আত্রাই এই ৪টি নদীর 
জল প্রতি বছর এই জেলাকে বন্যা কবলিত করে। এর ফলে কৃষিভিত্তিক জেলার মানুষণুলি 
খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়ে। একে এই জেলা সীমান্ত জেলা। এখানকার জিনিসপত্র বাংলাদেশে 
চলে যায় এবং তার উপর বি এস এফের তাণ্ডব তো আছেই। নদীগুলি সিলটেড হয়ে 
যাবার ফলে নদী এলাকায় যে সমস্ত রিভার পাম্প আছে সেগুলি সমস্তই অকেজো হয়ে 
গেছে। নদীর জল না থাকার ফলে কমান্ড এরিয়াতে জল দেবার জন্য মেশিনগুলিকে চালু 
রাখা যায় না। এর ফলে ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এই জেলার উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে 
বালুরঘাট-একলাখী রেললাইন কোরামিন দিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় একটাও 
জেলা নেই যেখানে রেললাইন নেই। (সেইজন্য আমি অনুরোধ করব, এই জেলায় শিল্পের 
বিকাশ শুরু করা হোক। পশ্চিমবাংলায় এমন কোনও ব্লক নেই যেখানে একটিমাত্র হাইস্কুল 
নেই, গার্লস হাইস্কুল নেই। রাধিকাপুর গ্রাম আন্তর্জীতিক বাণিজ্যকেন্দ্র। এটি নাম করা 
এঁতিহাসিক জায়গা । অথচ সেখানে কোনও হাইস্কুল নেই। সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে পড়া এবং 
সীমান্ত এলাকার এই জেলার ছাত্রছাত্রীদের একমাত্র মিটার গেজ রেললাইনই হচ্ছে যোগাযোগের 
মাধ্যম। এখানে সড়ক পথের যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই। পশ্চিমবাংলায় আজকে সেচের অগ্রগতি " 
হয়েছে, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি হলেও এইরকম প্রত্যন্ত এবং পিছিয়ে পড়া, এক 
ফসলের উপর নির্ভরশীল জেলার উন্নয়নের স্বার্থে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবার জন্য আমি 
অনুরোধ করব অন্যান্য জেলার সাথে সমতা আনার জন্য এবং এই জেলায় শিল্প স্থাপন 
করার জন্যও অনুরোধ জানাব। বাজেটে বলা হয়েছে, পলিটেকনিক, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা 
ব্লকে ব্লকে চালু করা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। 
আমি লক্ষ্য করেছি, বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন নিগমের 
: চেয়ারম্যান জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে করা হয়েছে। কিন্তু উনি ৬৩টি কমিটির চেয়ারম্যান। 
নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্টের জন্য যে ফাণ্ড আছে, সেই ফান্ডের টাকা দিয়ে নর্থবেঙ্গলের 
উন্নয়ন করা হয়। কিন্তু পার্টিকুলারলি প্রতি বছর কঙ টাা বচ্রে দর্পণ হয় সেটা আমরা 
জানি না। তফসিলি জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন নিগমের জন্য যে অথ বরাদ্দ হয় সেই অর্থ 
অনেক ক্ষেত্রে অন্যত্র খরচ করা হচ্ছে। ফলে শিডিউল কাস্টস এবং আদিবাসী এলাকার 
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উন্নয়নের জন্য টাকা বরাদ্দ হলেও সেখানে তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সেইজন্য সঙ্গত 
হয়েছে। 


[400--4-10 ৮.৮.] 


উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে উত্তর বঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ গঠন করার জন্য আবেদন করব। উত্তরবঙ্গের . 
পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে এখানে ফুড প্রসেসিং সেন্টার যেগুলো আছে ওখানে আনারসের 
প্রচুর চাষ হয়, সেই সেন্টারগুলোকে আধুনিকীকরণ করার জন্য আরও বেশি টাকা বরাদ্দ 
করা দরকার। আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে যদি আধুনিকীকরণ করা হয় তাহলে সুফল পাওয়া 
যাবে। এইরকমভাবে আরও অন্যান্য শিল্প, যে শিল্প এ সব এলাকার উপযোগী, সেইরকম 
শিল্প স্থাপন করার জন্য আবেদন করব। সুতরাং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ গঠন করার যে দাবি 
উঠেছে, সেটা আশা করি গ্রহণ করবেন। উত্তরবঙ্গের এই জেলাগুলোতে সেচের ক্ষেত্রে ভীষণ 
অসুবিধা হচ্ছে, কারণ নদীগুলো সব বুজে গেছে। তার ফলে আর. এল. আই.গুলো অকেজো 
হয়ে পড়েছে। ডিপ টিউবওয়েলগুলো কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিদ্যুতের সংযোগ না থাকার জন্য 
অকোজো হয়ে রয়েছে। নদীগুলো বুজে যাওয়ার ফলে রিভার পাম্পগুলো কাজে লাগানো 
যাচ্ছে না। বর্তমানে কেন্দ্রে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার আছে, প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়ার সঙ্গে কথা বলে 
এইসব নদীগুলোর খননের কাজ শুরু করা দরকার, কারণ এই নদীগুলো আমাদের দেশের 
বাইরে থেকে আসছে, এই সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আলোচনা করা দরকার। এই নদীগুলো 
খনন করার মধ্যে দিয়ে আর. এল. আই. স্বীমগুলো বীঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করুন। এইসব 
নদীগুলোর সংস্কার না হলে একদিকে যেমন বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না, অন্যদিকে আর. 
এল. আই. স্বীমগুলো অকেজো হয়ে থাকবে, সেচের কাজ হবে না। বিদ্যুতের ব্যাপারে বলি, " 
প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে ট্রান্সফরমার পুড়ে গেছে, সেই ট্রা্ফরমারগুলো 
পাল্টানো হচ্ছে না, তার ফলে বিদ্যুতের অভাবে বিভিন্ন রিভার লিফ্ট বন্ধ হয়ে গেছে। 
আজকে দশ বছর হল কতকগুলো ডিপ টিউবওয়েল তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে, আমরা বারে 
বারে বলেছি, কিন্তু কোনও সুরাহা হচ্ছে না। বিষয়গুলো নিয়ে টানা পোড়েন চলছে। এইগুলো 
নিরসন করা দরকার। এখানে বাজেটে অর্থমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন তৃণমূল থেকে পরিকল্পনাগুলো 
গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ব্লক প্ল্যান এবং ডিস্টিক্ট প্ল্যান 
করার জন্য যে কমিটিগুলো রয়েছেন, সেই কমিটির মিটিং-এ যে পরিকল্পনাগুলো গ্রহণ করা 
হয়, সেই কমিটির মিটিং-এ আমাদের ডাকা হয় না। আমরা ওখানকার নির্বাচিত প্রতিনিধি 
হওয়া সত্তেও, পরিকল্পনা গ্রহণ করার স্বার্থে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কেন জানতে পারবে না? 
আমি অনুরোধ করব জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটিতে এম. এল. এদের যুক্ত করুন। আর 
একটা বিষয়, ভেস্টেড জমি বিলি বন্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যে কৃষক 
সংগঠনগুলো আছে, এল. আর. কমিটি গঠন করার ক্ষেত্রে কৃষক সংগঠনে তারা আসে না। 
যাতে সমস্ত কৃষক সংগঠন ওখানে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করুন। এখানে 
বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে ল্যান্ড ট্রাইবুন্যাল কমিশন করবেন, যাতে অবিলম্বে জমি সংক্রান্ত . 
প্রুর মামলা আদালতে আটকে আছে, অসাধু জমির মালিকরা কুকুর, গরুর নামে বেনামে 
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[ 2611) 0010, 1996] 
লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি লুকিয়ে রেখেছে এবং কোর্ট থেকে ,ইনজাংশন নিয়ে, মামলা করে জমি 
ভোগ করছে। সেই মামলার নিষ্পত্তি করে কৃষকদের হাতে সেই জমি যাতে বিলি বন্টন হয়, 
সেই ব্যবস্থা করবেন। তাই এই জনমুখী বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। " 


শ্রী কিরিটি বাগদি ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় এই সভায় 
১৯৯৬-৯৭ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তা সত্যিকারের জনমুখী বাজেট এবং এই 
বাজেটকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আপনার মাধ্যমে কয়েকটি কথা এই সভায় রাখছি। বাজেটে 
আমরা দেখেছি যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় ক্ষেতমজুরদের জন্য বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এটা সত্যিই খুবই আনন্দের কথা । সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া 
মানুষ এই ক্ষেতমজুররা অবহেলিত। কাজেই তাদের উন্নয়নের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী নতুন 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলে তাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। স্যার, আপনি জানেন, 
ক্ষেতমজুরদের জন্য বামফ্রন্ট সরকার মিনিমাম ওয়েজ ঘোষণা করেছেন। এই মিনিমাম ওয়েজটির 
ব্যাপার দেখাশুনা করার জন্য প্রতিটি ব্লকে একজন করে মিনিমাম ওয়েজ ইন্সপেক্টর আছেন। 
কিন্তু সেই মিনিমাম ওয়েজ ইন্সপেক্টাররা অধিকাংশই গ্রামে, যান না। এর ফলে ক্ষেত-মজুররা 
জানেই না যে বামফ্রন্ট সরকার তাদের জন্য মিনিমাম ওয়েজ ঠিক করে দিয়েছেন! ক্ষেত 
মজুরদের নিয়ে আন্দোলন করার সময় আমরা অনেক জায়গায় এই মিনিমাম ওয়েজ-ইন্সপেক্টরদের 
নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু তারা গ্রামে যেতে চান না। এই বিষয়টির প্রতি মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিষয়টি দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ক্ষেত মজুররা যাতে ' 
জানতে পারে যে বামফ্রন্ট সরকার তাদের জন্য মিনিমাম ওয়েজ ঠিক করেছেন এবং সেটা 
না দিলে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায় এটা ক্ষেত-মজুরদের জানানোর জন্য এই 
ইল্পেক্টারদের গ্রামে যাওয়া দরকার। ক্ষেত-মজুরদের ভর্তুকি দিয়ে দু'মাস চাল দেওয়ার যে 
ব্যবস্থা আছে সেই প্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আমি অনুরোধ করব দু'মাসের জায়গায় 
তিন মাস যাতে তাদের এইভাবে ভর্তুকি দিয়ে চাল সরবরাহ করা যায় সেটা দেখুন। ক্ষেত- 
মজুরদের যে লিস্ট আছে সেটাকে নতুন করে রিভাইজড করা দরকার। কারণ অনেক মানুষ 
হয়ত মারা গিয়েছেন, অনেকের নাম বাদ পড়ে গিয়েছে, বিভিন্ন রকম কারণ রয়েছে কাজেই 
লিস্টটা রিভাইজড করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। তারপর ক্ষেত-মজুররা বছরের ১২ 
মাসই যাতে কাজ পায় সেটা দেখা দরকার। জমিগুলিকে সেচের আওতায় আনার জন্য যে 
সমস্ত সেচ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার অনেকগুলি অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে বা কাগজে- 
কলমে রয়ে গিয়েছে। সেগুলি কার্যকর হচ্ছে না। অবিলম্বে সেই সমস্ত সেচ প্রকল্পগুলি 
কার্যকর করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে কিছু কিছু জায়গায় 
রিভার লিফট ইরিগেশন বা ডিপ টিউবওয়েলগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অকেজো হয়ে পড়ে 
আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, অবিলম্বে সেগুলিকে কার্যকর করার ব্যবস্থা করুন। . 
আগামী ৫ বছরের মধ্যে ৯০ শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই 
প্রসঙ্গে আমি বলব, নিয়ম অনুযায়ী যে ব্যবস্থা আছে তাতে একটা .মৌজার ৬/৭টি পাড়ার 
মধ্যে একটি পাড়াতে বিদ্যুৎ গেলেই বলা হয় যে সেই মৌজা বৈদ্যুতিকরণ হয়ে গিয়েছে। 
এতে কিন্তু গ্রামে বিক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ যাদের পাড়ায় বিদ্যুৎ যায়নি তারা অভিযোগ 
করছেন এই বলে যে অমুক জায়গায় বিদ্যুৎ গিয়েছে, আমাদের এখানে না আসার কারণ কি? 
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এ নিয়ে দপ্তরে বলতে গেলে বলা হয় আমাদের যে এ মৌজাটি নিয়ম অনুযায়ী বৈদ্যুতিকরণ 
হয়ে গিয়েছে। আমি তাই অনুরোধ করব, একটা মৌজায় যখন বিদ্যুৎ দেওয়া হবে তখন তার 
সবকটি পাড়াতেই যাতে বিদ্যুৎ যায় সে ব্যবস্থা করুন। কিছু কিছু জায়গায় তার চুরি হয়ে 
গিয়েছে, ট্রাফরমার পুড়ে গিয়েছে। বেশ কিছুদিন হয়ে গেলেও সেখানে বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়ার 
ব্যবস্থা হয়নি। এর জন্য ব্যবস্থা করতে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। 


আমি আশা করবো, সেগুলো অবিলম্বে যাতে বহাল হয় সেদিকে দৃষ্টি দেবেন। আপনি 
জানেন যে, বীকুড়া৷ জেলায় কোনও বড় শিল্প নেই। সেখানে কুটিরশিল্প বলতে রয়েছে পোড়ামাটির 
শিল্প এবং কয়েকটি জায়গায় রয়েছে তাতশিল্প। কিন্তু বর্তমানে সেই শিল্পগুলিও মরণের পথে 
চলে যাচ্ছে। বিষুপুরের তাতীরা বালুচরি শাড়ি তৈরি করছেন এবং সেটা বিদেশে রপ্তানি করে 
তারা বিদেশের বাজারও দখল করেছেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে তারা দালালদের হাত থেকে রেহাই 
পাচ্ছেন না। তারজন্য সেখানে তাতীদের নিয়ে কো-অপারেটিভ করে দিয়ে যাতে এ সব শিল্প 
এবং শিল্পীকে বাঁচানো যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য আমি অনুরোধ করছি। এটা করলে 
সেখানকার তাতশিল্পীরা রক্ষা পাবেন এবং সরকারও লাভবান হবেন। এই বলে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। | 
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রী প্রত্যুশ মুখার্জি ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, গত ২১শে জুন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পরিকল্পনা পেশ করেছেন তাকে আমি পুরোপুরি সমর্থন করে 
এবং বিরোধী দলের আনা কাট মোশনের পুরোপুরি বিরোধিতা করে আমার কিছু বক্তব্য 
সভার সামনে রাখছি। যারা বাজেটের সমালোচনা করেছেন সেই বিরোধী দল সভাতে নেই, 
কাজেই তাদের সামনে বক্তব্য রাখবার সুযোগ না থাকায় আমাদের পক্ষের বিধায়ক যারা 
সভায় রয়েছেন তাদের সামনেই বিরোধীদের বক্তব্য খণ্ডন করতে চাই। আপনি জানেন, 
আমাদের সরকার যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন তার যতই সমালোচনা হোক না কেন, 
আজকে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, গত বছর বাজেটে যে পরিকল্পনা--বরাদা 
ছিল তার তুলনায় এ বছরের বাজেটে সেটা ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটা একটা 
খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা যা ভারতবর্ষের কোনও রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা বাজেটে ইদানিংকালে 
বা বিগত দিনে কখনও লক্ষ্য করা যায়নি। আমাদের দেশের বিগত কেন্দ্রীয় সরকারের 
সর্বনাশা যে সমস্ত নীতি তার মধ্যে দীড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে যে প্রতিবন্ধকতা এতদিন ধরে " 
চলছিল, এক কথায় বলা যায়-_পশ্চিমবঙ্গকে একঘরে করে রাখা হয়েছিল, এরকম অস্বাভাবিক 
একটা অর্থনৈতিক প্রতিরোধের মধ্যে দীড়িয়ে আমাদের এই সরকারকে মানুষের স্বার্থে এই 
বাজেটে পেশ করতে হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, আজকে বিরোধীরা আমাদের সমস্ত 
সাফল্যকে নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টা করছেন, যে বিরোধীরা স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষকে 
পুঁজিবাদী অর্থনীতির পথে নিয়ে যাবার জন্য সামস্ততস্ত্রের সঙ্গে সহাবস্থান করেছেন। অবশ্য 
তারজন্য প্রথম দিকে দেশে শিল্পবিকাশ ঘটলেও পরবর্তীকালে তারা আর শিল্পের বিকাশ 
ঘটাতে পারেননি, যেহেতু ভারতবর্ষের শাসক শ্রেণী, এ কংগ্রেস, পুঁজিবাদের স্বার্থে পুঁজিবাদীদের 
সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে দেশের অর্থনীতি নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। তার ফলে আমরা দেখেছি, 
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যাটের দশকের পর থেকে আমাদের দেশের শিল্লোৎপাদনের হার কমতে শুরু করে। প্রথম 
দিকে আমাদের দেশের যেখানে শিল্লোৎপাদনের হার ছিল ৭.৬ ভাগ সেখানে আমরা দেখলাম, 
. ১৯৬৬ সালের পর সেই হারটা ১.৭ ভাগে নেমে গেল। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 

বিভিন্ন রাজ্যে ভূমি সংস্কার সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। এমন কি আমাদের 
দেশের কেন্ত্রীয় সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভূমি সংস্কারের কোনও ব্যবস্থা তারা 
রাখেননি, কোনও কর্মসুচি রাখেননি। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভূমি সংস্কারকে তারা 
পুরোপুরি বাতিল করেছিল। অথচ বিরোধী পক্ষরা এখানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, কৃষক 
আন্দোলন করে গোটা দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। ক্ষেতমজুর, 
ভাগচাষী বর্গাদার প্রান্তিক চাবী এবং অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে আন্দোলন করে গোটা 
দেশের মানুষকে আমরা পথ দেখাবার চেষ্টা করছি। ভূমি সংস্কার আমাদের দেশে হয়নি, 
কংগ্রেস কোনও দিন করেননি। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর তেভাগা আন্দোলন হয়েছিল, 
খাদ্য আন্দোলন হয়েছিল, বেনামি জমি খাস করার আন্দোলন হয়েছিল। পশ্চিমবাংলার এই 
বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত ভূমি সংস্কারের নেতৃত্ব দিয়েছে। অনেক ঘাম, অশ্রুর বিনিময়ে আজকে 
পশ্চিমবাংলার কৃষকদের হাতে ৬০ ভাগ জমি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ওঁরা মানুষকে খেতে দেয়নি, 
মানুষকে মর্যাদা দেয়নি মানুষের প্রকৃত অধিকার দেয়নি। আমরা মানুষের মানবিক আবেদনে 
সাড়া দিয়েছি, তাদের পাশে এসে দীঁড়িয়েছি। তাই পশ্চিমবাংলার মানুষ বার বার পাঁচবার এই 
বামফ্রন্ট সরকারকে পুনর্নির্বাচিত করেছে। এই জন্য আজকে এই বাজেট আমাদের কাছে 
অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ। আজকে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদনের অগ্রগতিকে এবং 
কৃষকদের হাতে জমি পৌছে দেবার অগ্রগতিকে অস্বীকার করছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের 
পরিকল্পনা কমিশনের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর বারে বারে প্রশংসা না করে পারেনি বামফ্রন্ট 
সরকারের এই কার্যকলাপকে। আবার ওনাদেরই নেতারা এই বিধানসভায় বলছেন যে সরকার 
নাকি অসত্য কথা বলছেন, সরকার সঠিক তথ্য পরিবেশন করছে না। আমি তাদের বলতে 
চাই, আপনাদেরও সরকার ছিল, ৫০ বছর ধরে আপনারা ভারতবর্ষের ক্ষমতায় ছিলেন, ওই 
সময় ভারতবর্ষের মানুষকে আপনারা কি দিয়েছেন? মানুষকে আপনারা নিরন্ন করেছেন। যার 
ফল স্বরূপ ইতিহাসের অভিশাপে আপনাদের অবস্থান উপলব্ধি করতে পারছেন। গোটা 
পশ্চিমবাংলায় কৃষিতে যে অগ্রগতি হয়েছে সেটা বলার প্রয়োজন নেই, পরিসংখ্যানের ব্যাপারে 
যাচ্ছি না। গোটা ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে ৫৫ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে ২৫ লক্ষ কৃষক 
পরিবার জমি সম্পদ পেয়েছে? পশ্চিমবাংলা ছাড়া আর কোথাও এটা দেখাতে পারবেন না। 
আজকে এখানে বলা হয়েছে বিশেষ করে এস. ই. সি. আই.এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে 
কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষকরা উৎপাদন বাড়িয়েছে। গোটা পশ্চিমবাংলায় কৃষকদের যে 
উন্নতিসাধন করা হচ্ছে এটা ওনাদের চোখে পড়ছে না। এটা জানা দরকার যে আজকে শুধু 
মাত্র ৫ ঘড়ার একটা পাম্প সেট দিয়ে দিলেই, একটা ট্রাক্টার দিয়ে দিলেই কৃষকরা চাষে 
বাবহার করতে পারবে না। তাদের সেই মতো সঙ্গতি থাকা দরকার এবং ক্রয় ক্ষমতা থাকা 
দরকার। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এই কথা ঠিক যে এখানে কৃষিতে সারের ব্যবহার 
অনেক গুন বেড়েছে। ওনারা বললেন যে আমাদের এখানে বিশেষ করে একটা সারের 
ব্যবহার কমে গেছে। স্যার, এই কথা ঠিক যে আমাদের এখানে কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতা 
বাড়লেও ফসফেটের দাম যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার বাড়িয়েছে তাতে নাইট্রোজেন ও পটাশ সার 
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কিনতে পারলেও, বিগত দিনে ফসফেট কিনতে পারলেও এখন কিনতে পারছে না। তার 
মানে এই নয় যে, আজকে কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতা বিরাট কিছু কমে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার 
আজকে চাষীদের সাহায্য করছেন না। আজকে ফসফেটের দাম ১৪ গুন বাড়িয়ে দেওয়া 
হয়েছে। সারের ব্যবহার যে বেড়েছে সেটা আমি স্টাটিসটিকসের মাধ্যমে দেখাচ্ছি। টেবিল 
নপ্বর ৫-এর ৫.১০ দেখুন তাতে বলা হয়েছে যে আমাদের হাই হেল্ডিং কালটিভেশনের ক্ষেত্রে 
নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার বেড়ে গেছে, ৪৭৪.৭৫ মেট্রিক টন ব্যবহার করতে পেরেছে। 


[4-20-4-30 7১1] 


সেখানে ১৯৯৪ সালে হয়েছে ৪৫১। যেখানে ১৯৯২ সালে ফসফেট ছিল ২১২ 
সেখানে ১৯৯৪ সালে তা কমে হয়েছিল ১৭৭.৭। অথচ অন দুটি ক্ষেত্রে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির 
কারণে এবং সেটা সহজ লভ্যতার কারণে এবং দাম কিছুটা কম থাকার কারণে চাষীরা 
কিনতে সক্ষম হয়েছে-_এটা তাদের যুক্তি। শুধু তাই নয়, তারা বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার সেচের ব্যবস্থা করেনি। আমি বলব, তীরা পরিসংখ্যানকে চ্যালেঞ্জ করছেন। তাদের 
উচিত ছিল পরিসংখ্যানকে পরিষ্কারভাবে পেশ করা। আমাদের একটা আলাদা স্ট্যাটিসটিক্যাল 
অর্গানাইজেশন আছে। আমার কাছে যে রেলেভ্যান্ট ইনফরমেশন আছে, এর থেকে আমি 
বলতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিগত দুতিন বছরে হাই ডিপ টিউবওয়েল ৩.০৬২টি 
করেছেন। মিডিয়াম ডিপ টিউবওয়েল করেছেন ২,০৩৬টি। লাইট ডিউটি টিউবওয়েল করেছেন 
১,২২৫টি। এস.টি.ডব্ু., যেটাকে শ্যালো টিউবওয়েল" বলে তা করেছেন ৩.৩৭১টি। আর. 
এল. আই. করেছেন ৩,১৭২টি। ডাগ ওয়েল করেছেন ৭,১৭০টি। এতগুলো জিনিস সেচের 
ক্ষেত্রে চাষের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার করেছেন। সেচের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া 
এই গুরুত্বকে তারা অস্বীকার করছেন। পশ্চিমবাংলায় ছোট সেচের মধ্যে পঞ্চায়েত হাজার 
হাজার মানুষকে নির্বাচন করে, প্রতিটি ক্ষেতমজুর, গরিব কৃষককে সরকারি ক্ষমতার মধ্যে " 
দিয়ে তাদের হাতে দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে। ভারতবর্ষে আর কোন রাজা আছে যেখানে 
ক্ষেতমজুররা পঞ্চায়েত পরিচালনা করতে পেরেছে? একটা নজির ওরা দেখাতে পারবেন না। 
এই নজির যদি ওরা দেখাতে পারতেন, তাহলে যুক্তির সারগ্রাহ্য বোঝা যেত। ওরা যুক্তির 
ধার ধারছেন না, অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন। আমি বলব, কৃষি, গ্রামোশ্নয়নের জন্য 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ রেখেছেন তা যথার্থভাবেই সঠিক। বরাদ্দ আরও 
সীমাবদ্ধতা আছে। কৃষিতে এবং গ্রামোন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ৪৮.২১ পারসেন্ট, ২৭৯ কোটি 
থেকে ৪১৪ কোটিতে নিয়ে গিয়ে সঠিক কাজ হয়েছে। এর মধ্যে সেচের জন্য ৪০.৬৬ 
পারসেন্ট রাখা হয়েছে। আমরা জানি যে, এটা আরও বাড়াতে পারলে ভাল হোত। 
আাভেলআ্যাবেল রিসোর্স মোবিলাইজেশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল যা আছে, তারমধ্যে যেহেতু 
বাজেট করতে হয়েছে, তারজন্য এটা রাখা হয়েছে। আমাদের বিরোধী বন্ধুরা এটা ভুলে 
গেছেন যে কেন্ত্ীয় সরকারের কি চরম প্রতিবন্ধকতা ছিল। আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন 
যে, আমাদের যে টাকা, বাজেটের ৮২ পারসেন্ট রেভেনিউ মোবিলাইজেশন নিজেদের করতে 
হবে এবং নিজেদের ব্যয় বরাদ্দ নিজেদেরই করতে হবে, যারমধ্যে ১৯ পারসেন্ট সেন্ট্রাল . 
আ্যসিস্টেন্ট আমরা পাব। আপনারা জানেন যে, গত দু'বছর ২,২৩৭ কোটি টাকার বাজেট 
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[2611 1070, 1996] 
আমরা পাশ করেছিলাম। সেখানে ৭২ পারসেন্ট রিসোর্স মোবিলাইজেশন আমাদের সরকারকে 
করতে হয়েছিল। সেই অর্থ কোথা থেকে এসেছিল? আমাদের নিজস্ব রসদ যোগাড় করে, স্বল্প 
সঞ্চয় খাত থেকে এবং অন্যান্য দিক থেকে আমাদের যোগাড় করতে হয়েছিল। যেটা একটা 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, প্রতি মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের ন্যায়সঙ্গত বরাদদকে ওরা কেটে নেওয়ার চেষ্টা 
করেছে। নবম অর্থ কমিশনে আমাদের প্রাপ্য টাকা দেওয়া হয়নি পরিকল্পনাখাতে। আমাদের 
কয়লার রয়্যালটি দেওয়া হয়নি। কনসাইনমেন্ট ট্যাক্স আমাদের দেওয়া হয়নি। এই সমস্ত কথা 
ওরা ভুলে যাচ্ছেন। গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল-__দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট অব ওয়েস্ট 
বেঙ্গল, ওরা ভাবছেন এটা বোধহয় ভারতবর্ষের সংবিধানের মধ্যে কোনও দেশ নয়। ওরা 
পশ্চিমবঙ্গে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গকে আলাদাভাবে দেখছেন। এইভাবে নৈরাজাবাদী, যুক্তিহীন 
চিন্তা-ভাবনা করা ওদের পক্ষেই সম্ভব। কারণ ভারতবর্ষের মানুষের জন্য ওরা কোনও ব্যবস্থাই 
করতে পারেননি। এবারে আমি রুগ্ন শিল্প সম্বন্ধে বলব যে, রুগ্ন এবং বন্ধ শিল্পের ব্যাপারে 
কেউ যদি দায়ী থাকে, তারজন্য কংগ্রেস দায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারই দায়ী। কারণ কোনও বড় 
শিল্প, মাঝারি শিল্পের দায়িত্ব কোনও রাজ্য সরকার কখনই গ্রহণ করতে পারে না তবুও 
আমাদের রাজ্যে সেন্ট্রাল লিস্টে যে বিগ্‌ এবং মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি ওদের হাতে ন্যত্ত রয়েছে, 
তারজন্য কোনও রকম টাকা পয়সা আমাদের দেয় না। পশ্চিমবঙ্গে যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কলকারখানা 
আছে, তারজন্য টাকা বরাদ্দ কর! হয়নি। এবং অনেক চেষ্টা করে যে টাকা বরাদ্দ করা 
হয়েছিল ১৯৯৩-৯৪ সালে, সেই ১৪ হাজার কোটি টাকাও তারা সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে . 
দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যস্ত ৭ হাজার ১২০ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া 
হয়নি। আজকে মাশুল সমীকরণ এবং লাইসেন্সিং প্রথা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে যে বিভিন্ন 
ধরনের পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে তা তারা বারে বারে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 
সেই কারণে আজকে বিরোধীদের কথা বলার কোনও যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। 
আজকে তাদের কথা সমস্ত অস্তঃসার শূন্য, তাই পশ্চিমবঙ্গের উন্নতিতে তারা অন্ধকার 
দেখেন, কোনও ভাল কাজ দেখতে পারেন না। সেখানে জোতদার, জমিদার বড়লোকদের 
উন্নতি আপনারা দেখেন, গরিব লোকদের উন্নতি আপনাদের চোখে পড়ে না। সেই কারণে 
আজকে বিরোধীপক্ষের যে চরিত্র এবং ভূমিকা তা কোনওভাবেই, কোনও যুক্তিতেই গ্রহণ 
করা যায় না, তাই আমি খগুন করছি এবং সরকারের তরফ থেকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে 
বাজেট এনেছেন সুচিস্তিত কর নীতির কাঠামো তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ 


করছি। 


শ্রী রামপদ সামন্ত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বামফ্রন্ট সরকারের ২০ বছরের 
পদার্পনের শুভ মুহূর্তে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৯৬-৯৭ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি 
সর্বাস্তকরণে সেই বাজেটকে সমর্থন করছি। এই বাজেট শুধু সমর্থন করাই নয়, এই বাজেট " 
একটা বৈপ্লবিক বাজেট, এই বাজেট পশ্চিমবাংলার অর্থনীতিতে এবং ভারতের বাজারে একটা 
নজির সৃষ্টি করল। একটা নতুন জাগরণের ক্ষেত্র তৈরি করেছে অর্থাৎ আমি মনে করি এই 
যে একটা ইকোনমিক রেঁনেসাস যার বিরুদ্ধে আমাদের অর্থনীতি একটা নতুন চেতনা এবং 
নতুন জাগরণ সংযোজন করতে পেরেছে যে নিজস্ব সম্পদের উপরে দাঁড়িয়ে অথবা নিজস্ব 
সম্পদের উপরে নির্ভর করে একটা স্বনির্ভর অর্থনীতি রচনার মধ্যে দিয়ে, সেইদিক থেকে 
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মাননীয় অর্থমন্ত্রী একটা বলিষ্ঠ সার্বিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাই এই জাগরণ শুধু পশ্চিমবঙ্গের 
নয়, গোটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একটা নজির সৃষ্টি করবে। পশ্চিমবঙ্গের এঁতিহ্া চিরকালই 
গোটা ভারতবর্ষকে নজির দেখিয়েছে এবং পথ দেখিয়েছে। আমি এই প্রসঙ্গে আগেও স্মরণ 
করেছি, আবার করছি মহামতী গোখুলের একটি কথা যে, হোয়াট বেঙ্গল থিষ্ক টুডে, ইন্ডিয়া 
থিষ্ক টুমোরো। আজকে সেই এঁতিহ্য আছে বলেই স্বনির্ভর অর্থনীতির উপরে দাঁড়িয়ে যে 
বাজেট রচনা করা হয়েছে তারজন্য আগামীদিনের ভারতবর্ষের বহু রাজ্য তাকিয়ে রয়েছে এই 
বাজেট কিভাবে সফল হবে। এটা নিঃসন্দেহে আশা করা যায় যে, অতীতে পশ্চিমবঙ্গে বাজেট 
যেভাবে সফল হয়েছে এই বাজেটও সেইভাবে সফল হবে। এই যে নতুন পদ্ধতি নিজস্ব 
সম্পদের উপরে দাঁড়িয়ে নির্ভর করে বাজেট তৈরি করা এটা নিয়ে বিরোধীপক্ষের অনেক 
আলোচনা করেছেন। তারা ঠিক এটা বুঝতে পারেননি বলেই এই কথাটি বলেছেন যে, ওল্ড 
ওয়াইন ইন দি নিউ বটল। আমরা নাকি তাদের গড়া সব কিছুর উপরে চালিয়ে যাচ্ছি। আমি 
ওই কথাটাকেই উল্টে বলছি যে নিউ ওয়াইন ইন দি ওল্ড বটল, অর্থাৎ প্রাচীন অবস্থার 
উপরে, একটা ক্ষয়িষু ব্যবস্থা তাকে নতুন করে পাল্টানো হয়েছে, তারমধ্যে একটা নতুন 
জোয়ার সৃষ্টি করা হয়েছে, একটা গণ জাগরণ, একটা অধিকারবোধের চেতনা সৃষ্টি করা " 
হয়েছে। এর থেকে জনসাধারণ তার মর্যাদার চেতনা উপলব্ধি করতে পারবে। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর 
যে নৈতিক আদর্শ আছে সেটা বিরোধীপক্ষরা দেখতে পাননি, তাই তারা পেশিমিস্টের মতো 
নৈরাশ্যবাদী এই বাজেট ভাষণকে সমর্থন করলেন না। 


[4-30-4-40 চ4.] 


তারা সমালোচনা করার জন্য বলেছিলেন বাংলাদেশের এই যে বাজেট, যে খরচ তাকে 
সঙ্কুচিত করার জন্য বালেছিলেন। তারা বলেছিলেন পি. এফ. এবং স্বল্প সঞ্চয়ে যে অর্থ 
সংগ্রহ করা হবে, সেই সঞ্চয় থেকে খণ নেওয়ার যেন একটা সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। তারা 
বলেছিলেন প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের জনসাধারণের টাকা সেই পি. এফ.এ থাকবে, তাও 
আমরা ঠিকমতো নিতে পারব না, এই কথা বলে পরোক্ষভাবে বলতে চেয়েছিলেন, যে 
ইঙ্গিতটা দিতে চেয়েছিলেন সেটা হচ্ছে প্রধানত চলে যাবে, তার থেকে আমরা খণ নিতে 
পারবো না, অথচ আমরা জনমুখী বাজেটকে সমর্থন করছি, এই ভূমিকাটা আমরা বলতে 
পারবো না। কংগ্রেসের পঙ্কজ ব্যানার্জি মহাশয় তিনি বলেছিলেন বাজেটকে সমালোচনা করতে 
গিয়ে, জেলে বিচারাধীন বন্দীর মৃত্যু হয়েছিল বলে হৈচৈ করেছিলেন, তিনি কি ভুলে গিয়েছেন ্‌ 
তাদের জামানায় শত শত মানুষকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। এমন কি জেলের ভেতরে ৯ 
বার গুলি চালানো হয়েছিল তার তদন্ত করা হয়নি। শত শত মানুষকে কাশীপুর, বরানগরে 
হত্যা করা হয়েছিল দিন-দুপুরে, নদীর জলে লাশ ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তার প্রতিবাদ তো 
তারা করেননি। এই অবস্থার মধ্যে থেকে আমাদের যে চেতনা, আমাদের যে সচেতনতা 
এগিয়ে চলেছে সেটা তারা বুঝতে পারলেন না, তার ফলে দুগ্ধ পানের যে বুজরুকি, গণেশের 
যে বুজরুকি, সেই বুজরুকি বাংলাদেশে বেশি স্থায়ী হয়নি। এই সচেতনতা এনেছে বাংলাদেশের 
বামফ্রন্ট সরকার। এই বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত ক্ষেত্রে একটা নতুন জাগরণ সৃষ্টি করেছে। 
আজকে শুধু কৃষিতে নয়, স্বল্প সঞ্চয়ে নয়, শুধু খাদ্য উৎপাদনে নয়, স্বাক্ষরতাতে নয়, আমরা 
সমস্ত ক্ষেত্রেই এমন কি মংস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পুরস্কার পেয়েছি, এই জিনিসগুলি তারা 
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ভুলে গিয়েছে। সেইগুলি তারা স্মরণ করতে পারছেন না। শুধু বাংলাদেশের যে অর্থনীতির 
কালো দিক সেটাই তারা তুলে ধরেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের যে উজ্জ্বল দিকগুলি সকলের 
সামনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমন কি ভারতবর্যের সরকার স্বীকার করেছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও 
না। এই ভূমিকার আমরা সমালোচনা করছি। এই বাজেটে যে উন্নতমানের গবেষণালর বীজ 
নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করছি এবং নলকৃপ ব্যবস্থার মাধ্যমে সেচ 
ব্যবস্থার যে উন্নীতকরণের কথা বলা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করছি এবং গণ জাগরণের 
যে চেতনা আনা হয়েছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ হেমব্রম ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২১শে জুন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী 
ডঃ অসীম দাসগুপ্ত '৯৬-৯৭ সালের আর্থিক বছরের যে জনস্থার্থবাহী বাজেটে পেশ করেছেন 
তাকে আমি সর্বাস্তকরণে সমর্থন করছি। পাশাপাশি কংগ্রেসিদের আনীত যে কাট মোশন 
তাকে সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে গুটি কয়েক কথা বলতে চাই। বিগত দিনগুলিতে দেশের 
জাতীয় সরকার তার পুঁজিবাদী কায়দায় আমাদের রাজ্যে পশ্চিমবাংলার প্রতি যে বৈবম্যমুলক 
আচরণ বিমাতৃসুলভ আচরন এর মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী তার 
সাংবিধানিক এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্তেও যে জনস্বার্থবাহী বাজেট পরিকল্পনা করেছেন 
এবং পশ্চিমবাংলার মানুষ যে রূপায়ণে সাহায্য করেছে, এটা পশ্চিমবাংলার জনগণের স্বাথেই 
নয় সারা বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুষের কাছে দিগন্তের হদিশ দিয়েছে। 


তাই আমি মনে করি আজকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে যে বাজেট অর্থমন্ত্রী 
মহাশয় পেশ করেছেন তা নিশ্চিতভাবে অভিনন্দনযোগ্য। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আমাদের 
রাজ্যের মানুষ আমাদের রাজ্যের অর্থমন্ত্রী মহাশয় যে দিক নির্দেশ, সেই দিক নির্দেশকে 
আমাদের গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে দিয়ে যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দেখিয়েছেন 
তাকে সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত করার জন্য সক্রিয় সহযোগিতা দেখিয়েছেন। সক্রিয় সহযোগিতা 
দেখিয়েছেন ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে এবং এই ভূমি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে এক দিকে আমাদের 
পশ্চিমবাংলায় বিপুল সংখ্যক শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে, অপর দিকে পশ্চিমবাংলায় প্রাণচাঞ্চল্য . 
দেখা দিয়েছে, পশ্চিমবাংলা কর্মমুখর হয়েছে। এই সীমাবদ্ধ আর্থিক শ্রমতার নধ্যে দাড়িয়ে যে 
সেচের সম্প্রসারণ হয়েছে সেই সম্প্রসারণের পাশাপাশি আজকের দিনে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি 
ব্যবহার করে আমাদের পশ্চিমবাংলা খাদ্য শস্য উৎপাদন করে সারা দেশের মধ্যে একটা 
ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। পাশাপাশি আমাদের পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন, 
গরিব মানুষদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তাদের দীর্ঘদিনের লড়াই আন্দোলনের 
ফসল তুলেছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার এটাকে মেনে নিয়ে ভবিষ্যনিধি প্রকল্প যা ঘোষণা 
করেছেন তার জন্য অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই প্রস্তাব ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন, গরিব 
মানুষদের শুধু উৎসাহ যোগাবে না, পাশাপাশি আমাদের দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদকে 
শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। তাছাড়া, আমাদের পশ্চিমবাংলায় কৃষক এবং মৎস্যজীবিদের 
বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতার হার বৃদ্ধি করেছেন, এটা নিশ্চিতভাবে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। 
, আমাদের রাজ্যে আদিবাসী ও হরিজনদেরও মর্যাদা দিয়ে তাদের সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা করা 
হয়েছে। পাশাপাশি আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য সেদিন অর্থমন্ত্রী মহাশয় তার বাজেট ভাষণে 
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বাড়গ্াম উন্নয়ন পরিষদ গঠনের কথা বলেছেন। আমার কথা হচ্ছে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া 
জেলাতেও অর্ধেকের বেশি আদিবাসী মানুষ বাস করে, সেখানেও এই রকম একটা উন্নয়ন 
পরিষদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে। নির্বাচনের সময় আমরা গ্রামেগঞ্জে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা 
হয়েছে, তাতে দেখেছি পশ্চিমবাংলায় জনন্বার্থবাহী অর্থনীতির যে প্রতিফলন ঘটেছে তার জন্য 
মানুষের চাহিদার পরিবর্তন ঘটেছে। মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন-জীবিকার পরিবর্তন ঘটেছে। ভুট্টা 
ও টপকো তাদের আজকে খেতে হচ্ছে না। তাদের দাবি আজকে জি. আর. এর দাবি নয়, 
তাদের দাবি আজকে রিলিফের দাবি নয়, তারা আজকে গ্রামে বিদ্যুৎ চাইছে, রাস্তায় পিচ 
চাইছে। আমাদের পুরুলিয়া জেলা রুক্ষ হলেও সেখানে অনেক খনিজ দ্রব্য আছে। পরিবর্তিত . 
পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে মাশুল সমীকরণ দাবি ও লাইসেঙ্সিং প্রথা তুলে দেওয়ার ফলে শিল্প 
করার যে উদ্যোগ দেখা দিয়েছে এটা যাতে আমরা রক্ষা করতে পারে সেটাকে দেখতে হবে। 
গ্রানাইট, রক ফসফেট, ডলোমাইট ইত্যাদি সেখানে পাওয়া যায়। তাছাড়া কুমারী নদীর মাঝ 
বরাবর যে সোনার সন্ধান পাওয়া গেছে তাকে নিশ্চিতভাবে কাজে লাগিয়ে পিছিয়ে পড়া 
জেলার উন্নতির একটা সুযোগ দেখা দিয়েছে। 


[4-40--4-53 172.%.] 


পুরুলিয়া জেলাতে শিল্পের সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে। নিশ্চিতভাবে আমি অর্থমন্ত্রীর কাছে 
দাবি করবো আমাদের পুরুলিয়া জেলাতে এই ধরনের শিল্প গড়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 
করবেন। আর প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দের বিষয়টা বিবেচনা করবেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ 
করা যায়, আমাদের পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার বিগত দিনে সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করেছিল 
পুরুলিয়া জেলার বড় বাজারে ফুড্‌ প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন করা হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
আজকে সেই ইউনিট চালু হয়নি। আমি মনে করি এই আর্থিক বছরে ফুড প্রসেসিং ইউনিট 
চালু করা প্রায়োজন। সে বিষয়ে অর্থমন্ত্রী নিশ্চিতভাবে বিচারবিবেচনা করে আর্থিক বরাদ্দ 
করবেন। শুধু এই খনিজ সম্পদকে ব্যবহার করে নয়, পুরুলিয়া জেলাতে আ্যাগ্রো বেসড্‌ সমল 
স্কেলে অনেক শিল্প গড়া যায়। সারা ভারতের লাক্ষার ৮০ শতাংশ আমাদের পুরুলিয়া জেলার 
বলরামপুর, ঝালদাতে উৎপন্ন হয়। যদিও বর্তমান ফোড়ে কারবারীরা শিল্পের সিংহ ভাগটাই 
নিজেদের মধ্যে কুক্ষিগত করে রেখেছে। শুধু লাক্ষা নয় রেশম সুতো চাষে বর্তমান চাষীদের 
উদ্যোগের সম্প্রসারণ ঘটছে। এইটাকে কাজে লাগিয়ে যদি স্মল স্কেলে একদিকে লাক্ষা প্রসেসিং 
অপর দিকে তসর-এর যে ড্রাইং সেন্টার সেই ড্রাইং সেন্টার ইউনিটগুলোকে যদি আমরা 
স্থাপন করতে পারি তাহলে পুরুলিয়ার যে পিছিয়ে পড়া জেলা, তার যে আদিবাসী, হরিজন 
যারা এই সমস্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আমরা শক্তিশালী করতে 
পারবো। আমি আজকের এই সভায় দাবি রাখবো, মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বিবেচনা করতে 
বলবো, আমাদের পুরুলিয়া জেলায় যে শিল্পের সম্ভাবনাগুলো আছে সেই শিল্প সম্ভাবনাকে 
কাজে লাগিয়ে আমাদের পুরুলিয়ার উন্নতি, আমাদের রাজ্যের উন্নতির কথাটা যেন ভাবেন। 
বিরোধী দলের নেতারা বিরোধী সদস্যরা এই বিষয়গুলো মেনে নিতে পারছেন না। রাজনৈতিক 
কারণেও তারা মেনে নিতে পারছেন না। তারা উল্টো পাল্টা বিবৃতি দেন, পরিসংখ্যান দেন। 
কিন্তু এই কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে পশ্চিমবাংলায় বামক্রন্ট সরকার আসীন 
হওয়ার পর পুরুলিয়া, বাঁকুড়াসহ আমাদের পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটি জেলাতে যে শ্রম নিবিড় . 
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উদ্যোগ সৃষ্টি হয়েছে সেই উদ্যোগকে কাজে লাগিয়ে আমাদের পশ্চিমবাংলার জাগ্রত জনসাধারণ 
সক্রিয় সহযোগিতা সরাসরিভাবে প্রশাসনকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে আমাদের আর্থিক নীতি, 
আমাদের পরিকল্পনাকে রূপায়ণ করার জন্য যেভাবে এগিয়ে এসেছেন, এই এগিয়ে আসার 
বিষয়টাকে পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার মর্যাদা দিয়েছেন। যারা লড়াই, আন্দোলনে অংশগ্রহণ 
কথা ভাবনা-চিস্তা করে বামফ্রন্ট সরকার স্বনিযুক্তি প্রকল্পের প্রবর্তন করেছেন। তাদেরকে 
উৎসাহিত করা হয়েছে। 


কিন্তু উদ্বেগের বিষয় আমাদের রাজ্য সরকারসহ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসনকে এই বিষয়টা 
দেখতে হবে যে, যে সমস্ত স্বনিযুক্তি প্রকল্পের আওতায় যেসমস্ত বেকাররা আছেন তারা যেন 
আর্থিক সাহায্য পান। সেই আর্থিক সাহায্য যেন যথাসময়ে তারা পেয়ে যান। কারণ এই 
আর্থিক সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গড়িমসি দেখা দেয়। আমলাদের যে দীর্ঘ সূত্রিতা সেই 
দীর্ঘ সুত্রিতার কারণে এলাকার সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে নজর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। এভাবে 
আমরা আমাদের বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলতে চাই। আমি পুনরায় অনুরোধ করব 
আমাদের পুরুলিয়া জেলার শিল্পসম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে, আমাদের পুরুলিয়া জেলার আগে 
যে বিশেষণ ব্যবহার হয়-_পিছিয়ে পড়া জেলা-_নিশ্চিতভাবে এই পিছিয়ে পড়া-_এই 
বিশেষণটাকে সরিয়ে ফেলার জন্য রাজ্য সরকার সচেষ্ট হবেন এবং আশা করি সেই চিন্তা- 
ভাবনা করে আগামীদিনে ব্যয়-বরাদ্দ রাখবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী মুরসলিন মোল্লা ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ . 
সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে প্রাণচঞ্চল, আবেগময়, সজীব বাজেট পেশ করেছেন আমি 
তাকে সমর্থন করছি। আমি মনে করি যে গতবারের ২৯ পারসেন্ট ব্যয়ভারের উপর এগিয়ে 
এসে এ বারের বাজেট সেই অবস্থানে দাড়াবে । আমাদের বিরোধী অংশের প্রাজ্ঞ বিধায়ক 
মাননীয় কমল গুহ মহাশয় গতকাল বলেছিলেন যে, আমরা কালোকে শুধু কালো বলে 
চিহিন্ত করতে চাই। উনি সেই কালোর অন্ধকার থেকে কালো-হরিণ চোখের সন্ধান পেয়েছিলেন। 
আমরা বলতে চাই আমরা সেই প্রাণময়, কালো-হরিণ চোখের মধ্যে থেকে আরও বেশি 
সজীব, তীক্ষ, উদাত্ত কণ্ঠে কালো কালো গ্রামের মানুষগুলোকে এগির নিয়ে আসতে চেয়েছি। 
আমরা দেখেছি যে মেঠো মাটির ওই মানুষদের দিকে তাকিয়ে বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেটের 
দিক নির্দেশ করেছেন তা ভারতবর্ষে এক অনন্য নজির। আমাদের বিরোধী শক্তি, মাননীয় 
দেবপ্রসাদ সরকার মহাশয় বলতে গিয়ে বলেছেন যে, আমাদের স্ট্যাটিস্টিক যা এখানে উল্লেখ 
করা হয়েছে, যে পরিসংখ্যান এখানে তুলে ধরা হয়েছে সেই পরিসংখ্যানের নিরিখে নাকি 
জীবনস্নোত এবং স্বপ্নের কোনও মূল উনি খুঁজে পাচ্ছেন না। পাওয়া যায় না। যেখানে 
একদিকে বুর্জোয়া কংগ্রেসের দুনীতিপরায়নতার অন্ধ গলিতে ঘুরপাক উনি খান, আরেকদিকে 
আগ-মার্কা বামপন্থীদের রাস্তাকে উনি চিহিত করেন, সেখানে স্বাভাবিকভাবে বাস্তব জীবন-বোধ 
সঞ্জাত যে পরিসংখ্যান এখানে উঠে এসেছে তার বিশ্লেষণ চোখে ধরা পড়ার কথা নয়। " 
আমরা জানি, আমরা দেখেছি, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেটের মধ্যে দিয়ে একটা জিনিস 
এখানে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার আমাদের গত বছরের তুলনায় 
এবছরের বাজেটের মধ্যেও যেভাবে ধরা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে গতবারে সর্বভারতীয় 
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গড় ছিল ২.৩৫, তার থেকে গত বছরের পশ্চিমবাংলা অবস্থানে উঠে এসেছে ২৯এ। 
এবছরের বাজেট সর্বভারতীয় গড়ের সেই অবস্থান থেকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা অভিনন্দন 
করি যে এখানে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র এবং তার অধীন রাজ্য সরকার জনকল্যাণমুখী বাস্তবের 
যে প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে তাতে সন্দিহান হয়েছেন মাননীয় দেবপ্রসাদ সরকার মহাশয়। 
তাহলে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের এই নতুন অবস্থানে দাঁড়িয়ে ক্ষেতমজুরদের মধ্যে প্রভিডেন্ট 
ফান্ড চালু করার যে প্রকল্প তা নিশ্চিতভাবে আমাদের আধ্নুত করে। আমরা এই জন্য 
মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দিত করি। 


আমাদের রাজ্যে কৃষির উন্নয়নে প্রযুক্তির অবস্থান কি, তিনি বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। 
কিন্তু শুধু প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে সম্বল করে কখনো কোনও জাতি, কোনও রাষ্ট্র, কোনও দেশের 
অর্থনীতি শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে উঠতে পারে না-যদি না সেখানে রাজনৈতিক সদিচ্ছা 
বড় নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। সেদিক থেকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রীর 
বাজেট আমাদের দেশের মধ্যে রাজনৈতিক স্বদিচ্ছার নিয়ামক শক্তির এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা 
হিসাবে সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাবে। 


আমাদের এখানে ক্ষুদ্র শিল্পের যে বিকাশ ঘটেছে, এই বিকাশের মধ্যে নতুন করে ক্ষুদ্র 
শিল্পের শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। সেদিক থেকে আমি একটা দিকে 
তীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে যারা দর্জি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত, সেই দর্জি শিল্পের 
জন্য সমগ্র পূর্ব ভারতের জন্য সল্ট লেকে কলেজ অফ ফ্যাশন টেকনোলজি তৈরি হয়েছে। 
এখানে ৩০টি সিট আছে। ওখানে যাদের পড়াশোনার সুযোগ দেওয়া হয়, তার মধ্যে 
পশ্চিমবাংলার মানুষের এবং বুনিয়াদি দর্জি মানুষের উপস্থিতি কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি 
তাকে অনুরোধ করব, দর্জি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত দর্জি শ্রমিক যারা আছে, তারা যেন সেখানে 
অংশ নিতে প্রারেন এবং সারা পশ্চিমবাংলায় যে ৫ লক্ষ দর্জি শ্রমিক আছেন, বুনিয়াদি দর্জি 
শ্রমিক আছেন, তারা যাতে প্রশিক্ষণ পেতে পারেন তার জন্য ব্যবস্থা নেবেন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
টেলারিং কমপ্লেক্স, যা গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরজে গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের 
বৈদেশিক বাণিজ্যের একটা বড় অংশ পশ্চিমবাংলায় নিয়ে আসতে পারবেন। সেই ভূমিকা 
অনুরোধ করছি। সবশেষে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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হুলদিয়ায় পেট্রোকেমিক্যালস্‌ 
*১১৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৩২।) শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ শিল্প ও বাণিজ্য 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস্-এর নির্মাণকাজ কবে নাগাদ শেষ হতে পারে ; 
(খ) এ প্রকল্পে কতজনের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা যায় ; এবং 


(গ) এ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত সহায়ক শিল্প গড়ে উঠবে তা থেকে সম্ভাব্য 
কতজনের কর্মসংস্থান হতে পারে? 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ 

(ক) প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ ১৯৯৯ সালের প্রথম দিকে শেষ হতে পারে। 
(খ) এ প্রকল্পে প্রায় এক হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা যায়। 
(গ) প্রায় দেড় লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের আশা করা যায়। 


জ্বী জয়্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি জানতে চাচ্ছি, এই 
প্রকল্পের কাজ কতটা অগ্রসর হয়েছে? 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি £ এক হাজারের মতো একর জমি নেওয়া হয়েছে। সেই জমিতে 
যে লোকেরা ছিল তাদের পুনর্বাসনের জন্য আরও জমি নেওয়া হয়েছে। পুনর্বাসনের কাজ 
অনেকটা এগিয়েছে। এই প্রকল্প সংক্রান্ত আরও কিছু জমি আমাদের আযকুইজিশন করতে 
হবে, হুঙাদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের হাউজিং কম্প্লেকসের জন্যও করতে হবে। এখন এই মূল 
প্রকল্পের কসন্ট্রীকশনের কাজ শুরু করার আগে বে যে ফেসিলিটিজগুলি দরকার, তার অনেকগুলি 
সমাপ্তির পথে। কাজের দর বেঁধে দেওয়া হয়েছে, জমি উন্নয়ন করা হয়েছে। ভারত সরকার 
পরিবেশের যে ছাড়পত্র দিয়েছে সেই শর্ত অনুযায়ী বনসৃজনের কাজ চলছে। ১৫৭টি ফ্ল্যাট 
নতুন করে কেনার জন্য আমাদের হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথোরিটিকে পুরো টাকা দেওয়া 
হয়েছে, লিজ ডিড একজিকিউট হয়ে গেছে, ফ্ল্যাট আমরা পেয়ে গেছি। ডব্লিউ. বি. এস. ই. 
বি. ওদের কনস্ট্রাকশন পাওয়ারের জন্য যে সাবস্টেশন করবে সেই কাজ করছে। এছাড়া 
রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট এগুলি ফেজ ওয়ানে ১১ কিঃ মিঃ ড্রেন করা হয়েছে। ওয়্যার হাউজ 
কনস্ট্রাকশন কমৃপ্লিট হয়ে গেছে। সেখান থেকে সাইট অফিসের কাজ শুরু হয়েছে। কনক্ত্লাকশনের 
জন্য যে জল লাগবে সেই জল আর পানীয় জলের কাজ এপ্রিল ১৯৯৬ শেষ হয়ে গেছে। 
সাইট অফিসের ডিজাইন ওয়ার্কের কাজ কম্প্রিট হয়েছে, কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হয়েছে, 
এই কাজ শেষ হবে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬। একটা ক্যানেল হবে, সেখানে ক্যানেল ডাইভারশন 
করতে হুবে। ডাইভারশন এবং এক্সক্যাডেশনের কাজ শেষ হয়েছে। পরানচক গ্রামে সয়েল 
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টেস্টিংয়ের কাজ শেষ হয়ে গেছে। দুই দিকের বাউন্ডারি ওয়ালের কাজ চলছে। প্রোজেক্টরের যে 
সমস্ত ম্যানেজিং কন্টাক্ট তা বেলটেক সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে। টার্মস ত্যান্ড কম্ডিশনগুলি 
ফাইনালাইজ হয়ে গেছে। ন্যাপথা ক্র্যাকারের কন্টাক্ট দেওয়া হয়েছে। টয়ো ইঞ্জিনিয়ারিং নামে 
যে সংস্থা আছে তাদের নিয়ম মেনেই দেওয়া হয়েছে। এই ব্/াপারে রিভিউ মিটিং হয়ে গেছে 
এবং বেলটেককে ১০ কোটি টাকা ডাউন পেমেন্ট করা হয়েছে। টেকনিওমন্ট-এর টেকনোলজি 
এসেছে। প্ল্যান্টের জন্য ২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। টেকনিওমন্টের ডিজাইন কনফারেজ 
কমপ্লিট হয়ে গেছে। এল. এল. ডি. পি. ই, প্ল্যান্টের আ্যাগ্রিমেন্ট সই করে টেকনিওমন্টকে ৯ 
কোটি ৮২ লক্ষ টাকা পেমেন্ট করা হয়েছে। সমস্ত নিয়ম যা আছে তার কাজ শেষ হয়েছে। 
এইচ. ডি. পি. ই. প্ল্যান্টে খুব শীঘ্রই চূড়াস্ত সিদ্ধাস্ত নেওয়া হবে মার্চ ১৯৯৬। এইচ. ডি. 
পি. ই. প্ল্যান্টের একটা ডিজাইন কনফারেন্স হয়েছিল। বেনজিন্‌ এক্সট্রাকশন ইউনিট নিয়ে 
তাদের এগ্রিমেন্ট সই হয়ে গেছে। জার্মানির লুর্গির সাথে এবং ডাউন পেমেন্ট আর লাইসেল 
দেওয়া হয়েছে। ডিজাইন কনফারেল্গ ইউনিট কমপ্লিট হয়ে গেছে। বুটাডাইন একট্রাকশন 
ইউনিটের লাইসেন্স এপ্রিমেন্ট হয়ে গেছে এবং ডাউন পেমেন্ট করা হয়েছে, ডিজাইন কনফারেন্স 
হয়ে গেছে। ২০. ১২. ৯৫ এবং ২২. ১২. ৯৫ এই দু দিনে এই কনফারেল শেষ হয়েছে। 
একজিকিউট হয়েছে। ৭. ১১. ৯৫ তারিখে ডাউন পেমেন্ট হয়েছে। প্যারিসে আমাদের কনফারেল 
করা শেষ হয়েছে। 


[11-10 --11-20 254.] 


বেঞ্জিন এক্সট্রাকশন ইউনিট-এর জন্য ৩৭ কোটি টাকা ডাউন পেমেন্ট করা হয়েছে, 
আরও ৪৩ কোটি টাকা পরে দিতে হবে। প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসের জন্য ১৯শে 
জানুয়ারি '৯৬ একট! এপ্রিমেন্ট হয়েছে প্রাইস আ্যাগ্ড শিডিউল্ড ভ্যালিডিটি ৩০শে জুন পর্যস্ত 
এক্সটেন্ডেট হয়েছে। এ. পি. সি. কন্ট্রাক্ট ফর আযশোসিয়েটেড কোম্পানি দিতে হবে, এখনো 
দেওয়া হয়নি। নাইট্রোজেন প্ল্যান্ট বিল্ট-ইন পারেট বিডের ভিত্তিতে দিতে হবে। দুটো কোম্পানির 
কাছ থেকে আবেদন পেয়েছি, এখন মূল্যায়ন করা হচ্ছে। ১০৪ মেগাওয়াটের কস্বাইণ সার্কেল 
ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট বিল্ট-ইন অপারেটের ভিত্তিতে হবে। সেটাও চূড়ান্ত হয়ে গেছে। বিট 
ডকুমেন্ট ফাইনালাইজ হয়ে গেছে। অফার সর্ট লিস্ট করে ফাইনালাইজ করা হবে। এখন শেষ 
পর্যস্ত পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে প্রোজেক্ট কম্ট আগে ৩,৬০০ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল, 
সেটা এখন আই. ডি. বি. আই. বলছে টোটাল ৫,১৭০ কোটি টাকা হবে। সে জন্য আমাদের 
প্রোজেক্টের ইক্ুইটি বাড়াতে হবে। এখানে প্রোমোটর যারা আছেন__স্টেট গভর্নমেন্টের ডাবলু, 
বি. আই. ডি. সি., টাটা এবং চ্যাটার্জিসোরস-_তাদের আই. ডি. বি. আই. মুস্্ান্ফীতি, টাকার 
মূল্য কমে যাওয়া এবং ইক্ুইটি আর ডেট রেশিও যা দাঁড়াচ্ছিল তাতে খণের দিকে ব্যাপারটা 
বেশি ঝুঁকছে বলে রিস্ট্রাকচারিং করতে বলেছে। তারা ৫,১৭০ কোটি টাকায় প্রোজেক্ট আ্যাপ্রভ 
করেছে। আমাদের ডাবলু, বি. আই. ডি. বি.-র ইক্যুইটি হবে ৪৩২৮৬ কোটি টাকা ; 
চ্যাটার্জি-সোরস-এর ৪৩২৮৬ কোটি টাকা এবং টাটার হবে ১৪৪.২৮ কোটি টাকা। এটা অন 
প্রিন্সিপাল আই. ডি. বি. আই. এগ্রি করেছে। এর ডিটেল এখন করতে হবে। এতে যে 
অতিরিক্ত টাকা লাগবে তা হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালস-এর ডাইরেক্টর বোর্ড-এর মিটিং-এ সব 
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প্রোমোটররাই দিতে রাজি হয়েছেন এবং তা আই. ডি. বি. আই.-কে জানিয়ে দেওয়া হবে। 
আই. ডি. বি. আই. ডেফার্ড পেমেন্ট গ্যারান্টি দেবে, এটা মৌখিকভাবে বলেছে। পরে লিখে 
জানাবে। জানালে পরে টয়ো ইঞ্জিনিয়ারিং ন্যাপথা ক্র্যাকার ইউনিটের কাজ বিলম্বে শুরু 
করতে পারবে। এখন পর্যস্ত এই হচ্ছে অবস্থা। 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বীস এই প্রকল্পে যে সমস্ত বৈদেশিক সংস্থা যুক্ত হচ্ছে, তাদের 
কাছ থেকে কি ধরনের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে? আর্থিক সাহায্য নিয়ে যৌথ মালিকানায় এটা 
হতে চলেছে, না গুধুমাত্র প্রযুক্তিগত সাহায্য নেওয়া হচ্ছে? 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ৪ সবাই জানেন যে, গ্টার্জি-সোরস" বিদেশি সংস্থা ইক্যুইটিতে 
আসছে। আমাদের পশ্চিমবাংলায় যে হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যালস কমপ্লেক্স হচ্ছে, তা পৃথিবীর 
সর্বশেষ কারিগরি যোগ্যতার ভিত্তিতে হচ্ছে। এখনো পর্যস্ত যা পেন্্রো কেমিক্যালস ইই্স্ট্রি 
আছে এটা তার চেয়ে অনেক বেশি আধুনিক হবে। বিশ্বের সব বিখ্যাত সংস্থা একে প্রযুক্তিগত 
সাহায্য দিচ্ছে। টয়ো ম্যানেজমেন্ট এক্সপার্টাইজ দেবে, ওরা ন্যাপথা ক্র্যাকার ইউনিটও তৈরি 
করবে। আরও অনেকেই টেকনোলজি দিয়ে সাহায্য করবে। 


আর ফাইনান্স বাইরে থেকে আসা না আসা কিছুটা হয়ত আসতে পারে-_ 
তবে এখনো চূড়ান্ত হয়নি। মূল প্রকল্পের টাকাটা আই. ডি. বি. আই. কিভাবে অনুমোদন 
করবে সেটা দেখেই তার সাথে বাইরের ফিনান্স নেবার প্রন্ম আসে। কেননা এটা 
নিলে অতিরিক্ত ভার হয়। পাবলিক, ইক্যুইটি, ব্যাঙ্ক, ফিনাল্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এদের কাছ 
থেকে যে টাকা পাওয়া যাচ্ছে তার বাইরে থেকে টাকা নেওয়ার গ্যারান্টি হয়েছে, আর্থিক 
সংস্থার কাছ থেকেও নেওয়া হতে পারে। সেইজন্য অতিরিক্ত টাকার প্রশ্» বিবেচনার মধ্যে 
আনতে হবে। | 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস $ আপনি বললেন আধুনিক প্রযুক্তির এটাই হচ্ছে সর্বশেষ 
চুড়ান্ত নজির এই হলদিয়া পেট্রোকেমিক্/লস। সেই কারণে আমার বক্তব্য হচ্ছে, ভাকরা- 
নাঙ্গাল সর্বভারতীয় প্রোজেক্ট ছিল এবং এরজন্য কেন্দ্রের আর্থিক সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল। 
কিনা বা ভবিষ্যতে হবে কিনা? 

শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ই এটা সকলেরই জানা আছে, এই প্রকল্পটি আমরা বহুকাল যাবৎ 
চাচ্ছি কিন্তু ভারত সরকার এ ব্যাপারে দীর্ঘ বিলম্ব করে, প্রায় ১১ বছর সময় নিয়েছে 
প্রাথমিক অনুমতি দিতে। ভারত সরকার সরাসরি প্রকল্পে টাকা দিতে পারছে না। টাকা 
আর্থিক প্রতিষ্ঠান তারা দিচ্ছে। আই. ডি. বি. আই. কনসোর্টিয়াম করে ফিনান্সিয়াল ইনষ্ট্রিটিউশন, 
ব্যাঙ্ক ইত্যাদির মাধ্যমে টাকার ব্যবস্থা করেছে। আপনার প্রশ্ন থেকে যেটা বুঝলাম, যেমন 
ধরুন, আই. পি. সি. এল-এর জন্য ভারত সরকার ১০০ ভাগ অংশগ্রহণ করেছে গুজরাটে, 
যেটা আমাদের হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের ক্ষেত্রে ভারত সরকার নিজে তার সরকারি টাকা 
দিয়ে এই রকমভাবে আসছে না। কিন্তু যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্কগুলি তারা কনসোর্টিয়াম 
করে বিবাভাবে সাহাযা করছেন। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্পে বর্তমানে কত টাকা খরচ 
হবে? যতটুকু আমরা জানি, ৫ হাজার কোটি টাকার উপর হয়ে গেছে। কিন্তু শুরুতে এই 
প্রকল্পে কত ব্যয় নির্ধারিত হয়েছিল এবং এই প্রকল্পে ব্যয় এতখানি বেড়ে গেল এই কয়েক 


বছরের ব্যবধানে, এর ফলে প্রকল্পের কাজ শুরু করতে এত দেরি হল কেন-_এটা জানাবেন 
কি? - 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি £ আপনি যেরকম প্রশ্ন করেছেন আমি সেই রকমভাবে উত্তর দেব। 
প্রথমত আগে অনেক ছোট প্রকল্প ছিল এবং অনেক কম টাকায়। ভারতবর্ষে প্রতিদিন 
মুদ্রাস্টীতি হয় আর খুব ঘন ঘন টাকার দাম কমানো হয়েছে গত ৫ বছরে। এরমধ্যে ফরেন 
কম্পোনেন্ট আছে, সেইজন্য প্রোজেক্ট কস্ট বেড়ে যায়। তাই একই জায়গায় দীড়িয়ে থাকতে 
পারে না। প্রথমে হয়েছিল ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা, এটা কিছুদিন আগে পর্যস্ত ছিল। 
আমাদের ইক্যুইটি ছিল ৩০০ কোটি টাকা, চ্যাটার্জি সোরস্‌ ৩০০ কোটি টাকা, টাটা গুপ-১০০ 
কোটি টাকা, পাবলিকের ছিল ৫০০ কোটি টাকা-_এই হচ্ছে ১,২০০ কোটি টাকা। লোন- 
ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের কাছ থেকে যে সমস্ত পাওয়া গেছে তার মধ্যে, আই. ডি. বি. 
আই--৩৭৫, আই. এফ. সি. আই.--১২৫, আই. সি. আই. সি. আই--১২৫, ইউ. টি. 
আই--১২৫, এল. আই. সি. আই.--১২৫ এবং জি. আই. সি--৭৫। এগুলি সবই কোটি 
টাকা। তারপর ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে আছে-_এস. বি. আই.--২০০ কোটি টাকা, সি. বি. 
আই.--৪৫ কোটি টাকা, ইউ. বি, আই--৪০ কোটি টাকা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক__৪০ কোটি 
টাকা, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া_-৫০ কোটি টাকা। পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঞ্ক-_-২৫ কোটি টাকা, ব্যান্ক 
অফ বরোদা--৫০ কোটি টাকা, স্টান্ডার্ড চ্যাটার্ড ব্যাঙ্ক__-২৫ কোটি টাকা, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক-__-২৫ 
কোটি টাকা, কানাড়া ব্যাঙ্ক__-৫০ কোটি টাকা। জেনারেলি বলতে গেলে--১ হাজার ৬০০ 
কোটি টাকা আর ৮০০ কোটি টাকা। ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা কিছুদিন আগে পর্যস্ত 
ছিল। রিভাইসড করে আই. ডি বি. আই, যেটা বলছে-_হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেকসের 
জন্য ডিরেক্টরদের বোর্ড মিটিং-এ গতকাল যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে, এখনও পর্যস্ত আমরা 
দিচ্ছি, স্টেট গভর্নমেন্ট ডবলু বি. আই. ডি. সির মাধ্যমে দিচ্ছে ইক্যুইটি--১৬০ কোটি টাকা। 
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আর চ্যাটার্জি-সোরস হচ্ছে ৭৮ কোটি টাকা এবং টাটা ৫৫ কোটি টাকা। এখন নূতন 
যেটা হল তার টাকার অঙ্ক হচ্ছে ৫,১৭০ কোটি টাকা। তার ইক্যুইটি পোরশান ফাইনালাইজ 
হয়ে গেছে, ১,০১০ কোটি টাকা ইক্যুইটি। আগে ছিল ৭০০ কোটি টাকা, এখন হয়েছে 
১০১০ কোটি টাকা। এই টাকার শতকরা ৫০০ ভাগ কয়েক দিনের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। 
আগে দেওয়া হয়েছিল ২৯৩ কোটি টাকা, এখন দিতে হবে ৫০৫ কোটি টাকা। এই ৫০ 
পারসেন্ট ডেফার্ড পেমেন্ট গ্যারান্টি দিলে তারা কাজ শুরু করবে। সেই জন্য স্টেট গভর্নমেন্টকে 
দিতে হবে ২১৬ কোটি টাকা, চ্যাটার্জি-সোরসকে দিতে হবে ২১৬ কোটি টাকা এবং টাটাকে 
দিতে হবে ৭৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ ব্যালেন্স, আগে যা দিয়েছি তারপরেও আমাদের আরও 
দিতে হবে তা হল স্টেট গভর্নমেন্ট ৫৬ কোটি টাকা, চ্যাটার্জি-সোরস ১৩৮ কোটি টাকা এবং 
টাটা ৩২ কোটি টাকা। বোর্ড মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয়েছে ওরা এখনই টাকা দিয়ে দেবে, ট্রানজাকশন 
করতে যে সময়টুকু লাগে সেটা। আই. ডি. বি. আই. ডেফার্ড পেমেন্ট গ্যারান্টি দেবে, এটা 
দিলে ওরা ন্যাপথা ক্র্যাকার ইউনিট-এর কাজ শুরু করবে। 
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শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই, হলদিয় 

পেট্রোকেমিক্যালের কিছু জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে কগ্রেসের পক্ষ থেকে বাধার সৃষ্টি কর 

হচ্ছে এবং সেই জমি যাতে সরকার অধিগ্রহণ করতে না পারে তার জন্য তারা আন্দোলন 
করছে। এই ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কি সেটা জানালে ভাল হয়। 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি এখানে মোট জমি হচ্ছে ১,১০৩ একর। এটা হল মূল প্রকল্পের 
জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে। তাতে অনেক মামলা হয়েছে এবং সেইগুলি সব নিষ্পত্তি হয়েছে 
প্রকল্পের পক্ষে। এখানে যারা ছিল তাদের রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য জমি নেওয়া হয়েছিল এবং 
সেটা ঠিক হয়ে গিয়েছে। এই ব্যাপারে কোনও গোলমাল নেই। আরও জমি আমাদের নিতে 
হচ্ছে, এই ব্যাপারে দু-একটা মামলা আছে। এটা সবাই জানে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কেন্ত্রীয়ভাবে 
এবং স্থানীয়ভাবে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। সেই বাধা আমরা অতিক্রম করব। 


শ্রী শেখ জাহাঙ্গীর করিম ঃ স্যার, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই 
এই হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যাল কমপ্লেক্সের জন্য যাদের থেকে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে 
সেই পরিবার থেকে কাউকে কর্মসংস্থান দেওয়ার ব্যাপারে বিবেচনাধীনে আছে কিনা? 


স্ত্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ২ সাধারণভাবে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। আর একটা 
নিয়মের ভিত্তিতে যার যতটা জমি গিয়েছে নির্দিষ্টভাবে না হলেও বিকল্প জমি দেওয়া হয়েছে। 
বাসস্থানও তৈরি হয়েছে। কর্মসংস্থানের ব্যাপারে কোনও বাধ্য-বাধকতা না থাকলেও মোটামুটি 
ঠিক আছে যে যখন প্ল্যান্ট চালু হবে যদি সম্ভব হয় কিছু লোককে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। 


শ্রী আনন্দগোপাল দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে এই হলদিয়া পেন্রো 
কেমিক্যাল কারখানা তৈরি করার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে বাধার সৃষ্টি করা 
হয়েছে। বিগত কংগ্রেস সরকার এই কারখানা তৈরি করার ক্ষেত্রে কোন কোন পয়েন্টে বাধার 
সৃষ্টি করেছেন জানাবেন কি? 

শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি £ এটা বহুবার আলোচনা হয়েছে বিধানসভার ভেতরে এবং বাইরে। 
ভারতবর্ষে পেট্রো কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা আছে। এখানে যেটা প্রোডাকশন হয় এবং তার 
যা ডিমান্ড তার মধ্যে গ্যাপ আছে। যেভাবে প্লাসটিককে রিপ্লেস করা হচ্ছে তার জন্য যে 
চাহিদা সেটাকে পূরণ করার জন্য এই প্রকল্প করার কথা হয়েছিল। যাতে ডাউন স্ট্রিমে অনেক 
কর্মসংস্থান হতে পারে, অনেক কা'ও্র ব্যাপকভাবে হতে পারে। কিন্তু সেটা এখান থেকে, রাজ্য 
সরকারের কাছ থেকে কেন্ত্রীয় সরকারকে যখন পাঠানো হয়, তাতে অবুমোদন দিতে অনেক 
দেরি করেছেন। এতে খুব বেশি কত সময় লাগতে পারত? এক মাসের বেশি সময় লাগা 
উচিত ছিল না। ওরা ওখানে দড়ি হয়নি, সেখানে কমা হয়নি, এইসব করলেন এবং এতেই 
১১ বছর চলে যায়। তারপর যখন জনতা পার্টির সরকার আসল, তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
প্রচেষ্টায় এটি অনুমোদন পায়। এখনকার দিনে যে রকম প্রতিযোগিতা চলে, এখানে রিলায়েন্স 
আছে, আই. পি. সি. এল. আছে, ইস্টার্ন রিজিয়নের যে অবস্থা, তাতে এই প্রোজেক্টটিতে যে 
দেরি হয়েছে, তারফলে কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিক থেকে অনেক ক্ষতি 
হয়েছে। সবচেয়ে বড় বাধা কংগ্রেস সৃষ্টি করেছে। ওরা এখানে চিৎকার করে অস্বীকার করতে 
পারেন, কিন্তু এটা তো দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। যেখানে ওরা গুজরাটে আই. পি. সি. 
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লেকে অনুমোদন দিয়েছেন। ভারত সরকার শতকরা একশো ভাগ তৈরি করেছে, অত্যা 
গেটকেনিকল বহপকসের জনয নিলারেলকে চিত পে গর করেছে অত্যাধুনিক 
ইস্টার্ন রিজিয়নকে ক্যাটার করতে পারতাম বেখানে, সেখানে ওরা অনুমোদন দিতে দেরি 
করেছে। তারফলে এটি ৮২৭ কোটি টাকার যে প্রকল্প ছিল তা ৩,৬০০ কোটিতে দাঁড়িয়ে 
গেল। কোনও রাজ্য সরকারের এমন ক্ষমতা নেই যে যারা এই ধরনের প্রকল্প নিজেরা তৈরি 
করতে পারে। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা যা আছে, আমরা যেটুকু সম্পদ সংগ্রহ করতে 
পারি, তাতে তিন-চার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব নয়। ভারত সরকার এই ধরনের 
প্রকল্প করার জন্য গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থানকে ঢালাওভাবে সাহায্য করেছে। আমাদের 
ন্যায় সঙ্গত যেটা তা ওরা দেননি। তারপর অনুমতি দেননি। তারফলে দাম বেড়ে গেল। 
এখানে এই ইন্ডাস্ট্রির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে-_প্রোডাকশন এবং ডিমান্ডের মধ্যে যে গ্যাপ 
আছে, তাতে আমরা মনে করি এর একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। এছাড়া ডাউন স্ট্রিমে কত 
কারখানা হবে, এগুলো খুব একটা ছোট হবে না। এক একটা প্লান্ট ১০-১৫ কোটি টাকার 
হবে। এরজন্য দুটো সাইটও ঠিক হয়ে গেছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে কি হবে। একট! হলদিয়া 
এবং আর একটি দুর্গাপুরে হবে। এছাড়া, আমাদের যে গ্রোথ সেন্টার আছে, সেগুলিকে গড়ে 
তুলবার চেষ্টা করব। ডাউন স্ট্রিমে মূল প্লান্টে যাবে এক হাজার টাকা থেকে ৫ হাজার 
টাকা মোট ৬ হাজার হচ্ছে। আবার এতে ২৪ হাজার লোকের চাকুরি হবে। এখন পর্যস্ত 
যা ঠিক হয়েছে, তাতে ১৫ ধরে হবে দেড় লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান। এতবড় সম্ভাবনাময় 
স্থাকে দেরি করে দেওয়া হল। এরজন্য কেন্দ্রীয় সরকারই দায়ী। সর্বশেষে আই. ডি. বি. 
আই. যে ভূমিকা নিয়েছে তা প্রশংসনীয়। 


শ্রী চক্রধর মেইকাপ ঃ হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সকে কেন্দ্র করে যেসব সহায়ক 
শিল্প গড়ে উঠবে তা সরকারি, না বেসরকারি? বেসরকারি যদি হয়ে থাকে, তাহলে তাদের 
জন্য কোনও গাইড লাইন থাকবে কি? 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি £ আমাদের ডাউন স্ট্রিমে কি কি হবে তা আগে শুনেনি। ডাউন 
স্টিমে আমাদের মুল প্রকল্পে যে প্রোডাক্ট রেঞ্জ ঠিক করা আছে-_সামান্য অদল বদল হতে 
পারে__মুল যেটা হবে, হাইডেনসিটি পলিথিন, এটি ২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং লাইনার, এল. 
ডি. পি. ই, এইচ. ডি. পি. ই. প্রতি বছরে হবে ১ লক্ষ ২০ হাজার টন। 


[11-30 -- 11-40 4৮] 


এর মেন প্রোডাক্টস্‌ হচ্ছে_17161। 0০7510 7011761276 2 10105, 1717 07 
০৪ 11012/1105 1,20,000 শা, 6019110091076--2,10,000 11 10061 
11001919 [1000005. তারপরে ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্টসের ক্ষেত্রে_7301576- 420,000 
1, 270১1016 2,10,000 14]. সেখানে বাই প্রোডাক্টস্‌ হচ্ছে__30120116 75,000 
ঢা.. 03 19101816 62.000 1.1. 772016 66,000 1৬... 11901098918064 [১১- 
101/515 00501176 79,000 1... 8061 01] (০1911) 61,600 1... 06 181017906 
49,000 শু" প্রাসটিক র-মেটিরিয়ালস্‌ কি কি আসবে এবং ডাউন স্ট্রিমে কি হবে সেই 
ব্যাপারে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন আমি তার উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। এল. এল. ডিপির 
থেকে কি কি জিনিস হতে পারে যেমন__-00170101 70100956 চি10), 1168১ [0809 
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111/71111170192112 1911), 19101180101 1911), 1010110010175, 11109060101) 140001- 
01118, ৮/176 8170. 08616 00811, 310৮ 710010175, 10110 1.9191915, 1/85101 
8811. এবার পলিপ্রমলিন থেকে হবে হএগিও, 1.7. 7015 8110 [119110171, [1150007 
11০01018, 7.0. চি।7া, 8.0. চি এবার আসছি কেমিক্যালস্‌ প্রোডাক্টসের ক্ষেত্রে 


বুটাডিন এবং পলি বুটাডিন রবার 701) 73008010106 1000 (231২), 9112) 9008- 
019109 1২0৮০ (9131), /১0110110116 13019016176 1২0101 (131২), £01910111- 


(116 73118010176 30/10176 7২95175 (4735) সি (ফোর) র্যাফিনেট এবং আইসোবুটিন, 
এমটিবিই প্রভৃতি ডাউন স্ত্রিমে। তারপরে বেনজিন থেকে হবে 091010108019]), 90/10176, 
19061191, 111101001126170, /101117)6, 1৮911 /110101109, 195001005 এইসব ভিত্তি করেই 
স্বয়ং শিল্প গড়ে উঠবে। ডাউন স্ট্রিমে যেমন খড়গপুর, হলদিয়া, উলুবেড়িয়া, ফলতা, কল্যাণী, 
বিষুপুর, রানিনগর, ভাবগ্রাম, জলপাইগুড়িতে, মালদহ এবং কুচবিহারে এই শিল্পের রূপরেখা 
করা হয়েছে। তারমধো হলদিয়া এবং দূর্গাপুরের শিল্প গড়ার কথা ঠিক হয়ে গেছে। তাছাড়া 
যে সমস্ত গ্রোথ সেন্টারগুলো, সেই গ্রোথ সেন্টারগুলোও আসবে। তারপরে আমার প্রশ্ন হল 
যে, বেসরকারি নাকি সরকারি উদ্যোগে ওই শিল্পগুলো গড়বে। এই প্রসঙ্গে বলছি যে, 
হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালস্‌ কোম্পানি দু-একটা করতে পারে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত কিছু হয়নি। 
সরাসরি সরকারি উদ্যোগে করার প্রশ্ন আসে না। তবে যেসব প্রোজেক্টস্গুলোকে অনুমোদন 
রাজ্য সরকার দিচ্ছে সেগুলোর অর্থনৈতিক এবং কারিগরি যোগ্যতা কতটা আছে সেটা দেখেই 
অনুমোদন দিচ্ছে। 
এগ্রিকালচারাল সেঙ্গাস রিপোর্ট 


*১১৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৬০।) শ্রী আবু আয়েস মণ্ডল ঃ ভূমি ও ভূমিসংস্কার 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) বিগত ১৯৮০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ১৯৯৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত 
এ রাজ্যে মোট কতবার এপ্রিকালচারাল সেন্সাস রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ; 


(খ) রিপোর্টগুলি কোন কোন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে ; এবং 

(গ) উক্ত রিপোর্ট অনুসারে রাজ্যে মোট ল্যান্ড হোল্ডিং বা জোতের সংখ্যা কত? 
শ্রী সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ 

(ক) দুইবার 


(খ) ১৯৮০-৮১ ও ১৯৮৫-৮৬ সালের এগ্রিকালচার সেন্সাসের রিপোর্ট প্রকাশিত 
হয়েছে যথাক্রমে ১৯৮৬ সালের আগস্ট এবং ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে। 


(গ) এগ্রিকালচার সেলাস অনুযায়ী জোতের সংখ্যা নিশ্নপ £ 
জোতের সংখ্যা 
১৯৮০-৮১ সালে ৫৮১৭৭,৬৪৯ 


১৯৮৫-৮৬ সালে ৬১,৫৪,২৮৮ 
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শ্রী আবু আয়েস মণ্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে দুটি সেন্সার রিপোর্টের কথা 
জানালেন। ১৯৮৫-৮৬ সালে সেল্সার রিপোর্ট অনুযায়ী জোতের সংখ্যা ৬৯,৫৪,২৮৮। এর 
মধ্যে বর্তমান শিলিঙের আওতায় পড়ে এই রকম জোতের সংখ্যা জানাবেন কি? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ই জোতের সংখ্যা আমাদের এগ্রিকালচারাল সেল্সাস রিপোর্ট আমাদের 
নমুনার ভিত্তিতে হয়। আমাদের যে ৪০ হাজার মৌজা আছে তার মধ্যে ৫ হাজার মৌজা 
থেকে স্যাম্পেল সার্ভে নেওয়া হয়। ১৯৮৫-৮৬ সালে ১,৭০,০০০ হাজার জোত থেকে 
আমাদের নমুনা সাইজ ঠিক হয়। সেন্সার রিপোর্ট একটা প্রকাশিত রিপোর্ট, সেখানে আমরা 
হোল্ডিং ওয়াইজ ভাগ করি, আবার অনেক অসুবিধাও আছে। তবে শিলিঙের আইনের বাইরে 
কত জোত আছে সেটা ঠিক করা সমীচিন হবে না। 


শ্রী আবু আয়েস মণ্ডল £ আমরা জানি সেঙ্গাস রিপোর্ট আপনার দপ্তর পাঁচ বছর 
অন্তর করে। ১৯৮০-৮১ সালে হয়েছিল, ১৯৮৫-৮৬ সালে হয়েছিল। তাহলে ১৯৯০-৯১ 
সালেও ১৯৯৫-৯৬ সালে সেন্সাস হওয়ার কথা, এই দুটো সেল্গাস রিপোর্টের অবস্থা কি। এই 
রিপোর্টগুলো কি প্রস্তুত হয়ে গেছে, হলে তা কবে নাগাদ প্রকাশিত হবে? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র 8 ১৯৯০-৯১ সালের এপ্রিকালচারাল সেপ্গাস রিপোর্ট ১৯৯২-৯৩ 
সালে শুরু হয়। এর পরে, তথ্যগুলো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল ইনফর্মেটিক সেন্টারের 
কাছে পাঠানো হয়, তারপর টেবিল জেনারেট করতে হয়। অনেকদিন ধরে তারা এটা ফেলে 
রেখেছিল, সেইজনা আমরা সময়মতো শেষ করতে পারিনি। এই টেবিলটা আমরা পেয়েছি 
১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে। তারপরে আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে অনুমোদনের 
জন্য পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা আমরা এখনো ফেরত পাইনি। আগামী ১০ তারিখে দিল্লিতে 
আমাদের একটা মিটিংয়ে ওরা ডেকেছেন, সেখান থেকে পাওয়ার পর আমরা ছাপাবার 
উদ্যোগ নেব এবং এ মিটিংয়েই ১৯৯৫-৯৬ সালের ব্যাপারটিও আলোচনা হবে। তারপরে 
আমরা কাজ শুরু করার উদ্যোগ নেব। 


রী আবু আয়েস মন্ডল £ আপনি প্রথম কোম্চেনের জবাবে বললেন স্যাম্পেল সারে 
বা নমুনা সমীক্ষা থেকে মনে হল প্রায় শতকরা ১৯ ভাগ কৃষকের সবরকম জমি নিয়ে জমির 
যে পরিমাণ তা শিলিঙের নিচে হবে কি, এটা কি সঠিকভাবে বলা যাবে? 


[11-40 __ 11-50 ৮৩] 
ডাঃ সরযকন্ মিশ্র £ আমি আগেই বলেছি, আকাডেমিক ডিসকাশনের জায়গা এটা 
নয়। এই বিষয়ে পরে আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করন। 


্্ী নজমূল হক £ আমাদের রাজ্যে ভূমি সংস্কার কর্মসূচি মামলায় আব খাবার 
বাহত হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুষ্হ করে জানাবেন কি মোট জোতের পরিমাণ কত? 


ডঃ সর্কা্ত মিশ্র £ আমার মনে হয় না এটা এই সাবজোন্টের সঙ্গে যুকত। তবে মোট 
১ লক্ষ ৮৫ হাজার একর জমির মধ্যে বেশিরভাগটাই ইঞ্জাংশনে আটকে আছে। 


শ্রী মানিকচন্দ্র মন্ডল £ আপনি বলেছেন ৯৯৮৫-৮৬ সালে ল্যান্ড হোল্ডিংসের সংখ্যা 
৬১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩৮৮। বামফন্ট সরকার এসে সেচ এলাকায় 8 একর, এবং অসেচ 
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এলাকায় ৬ একর বা তার নিচে যার জমি আছে তাদের খাজনা মুকুব করেছেন। এখন 
আইডেনটিফিকেশন চলছে। এর মধ্যে কতজন খাজনা মুকুবের আওতায় এসেছে? 
ডাঃ সূর্যকাভ মিশ্র £ আমার মনে হয় না এই প্রশ্নটা এর সঙ্গে যুক্ত। মাননীয় সদস্যের 
অবগতির জন্য বলি এরজন্য যে দরখাস্তগুলো জমা পড়েছে সেগুলোর এনকোয়ারি চলছে। 
তার মধ্যে কতকগুলো ডিসপোজাল হয়েছে। কিন্তু যারা খাজনা ছাড়ের আওতায় আসবেন 
তাদের অনেকেই দরখাস্ত জমা দেননি। যে দরখাস্তগুলো পেয়েছি তার ৯৫ পারসেন্ট-এর বেশি 
খাজনা ছাড়ের আওতায় এসেছে। ভূমি সংস্কারের যে সেকশন আছে সেই ধারা অনুযায়ী এটা 
করা হয়েছে। খাজনা ছাড়ের আওতায় আসবেন এমন অনেকে, যারা দরখাস্ত দেননি তারা 
আরও তাড়াতাড়ি দরখাস্ত দিয়ে দেবেন। 
শ্রী ইউনুস সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনি জানালেন বিভিন্ন জেলায় খাজনা 
ছাড়ের জন্য দরখাস্ত খুবই কম পড়েছে। যাতে সবাই দরখাস্ত করতে পারে তারজন্য দরখাস্ত 
জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট কবে সেটা ঘোষণা করেছেন? 
ডাঃ সূর্যকাস্ত মিশ্র £ খুব কম দরখাস্ত জমা পড়েছে তা বলছি না। দরখাস্ত জমা 
দেওয়ার ব্যাপারে কোনও লাস্ট ডেটের ব্যাপার নেই। 
ভিজিলেল কমিশনকে ক্ষমতাপ্রদান " 
*১১৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০৭।) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ স্বরাষ্ট্র কের্মীবর্গ ও 
প্রশাসনিক সংস্কার) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 
(ক) এটা কি সত্যি যে, দুর্নাতির নির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা সত্ত্বেও এই রাজ্যে 
ভিজিলেন্স কমিশনের হাতে দুর্নীতিগ্রস্ত পদস্থ সরকারি অফিসারদের বিরুদ্ধে 
সরাসরি চার্জসিট করার ক্ষমতা নেই ; এবং 
(খ) সত্যি হলে, ভিজিলেল কমিশনকে উপযুক্ত ক্ষমতা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে রাজ্য 
সরকার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কি না? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ 

(ক) ভিজিল্যাস কমিশন কেবলমাত্র সুপারিশ করেন। চার্জশিট দেবার ক্ষমতা আছে 
একমাত্র ডিসিপ্লিনারি অর্থরিটির। 

(খ) না। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি নিশ্চয় জানেন, দায়িত্বশীল 
পুলিশ কমিশনার, দায়িত্বশীল অফিসার, পুলিশ অফিসার, আই. পি. এস. অফিসারদের বিরুদ্ধে 
ভিজিলেল কমিশনের চার্জশিট দেওয়ার ক্ষমতা নেই, এর ফলে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ পাওয়া 
দণ্তরগুলো-_তারা যথা সময়ে চার্জশিট দেয় না ফলে ভিজিলেন্স কমিশনের সুপারিশ অনেক 


সময় কার্যকর হয় না। 


055705 ঞাবা) ঞাবডজাও 157 


বিগত ভিজিলেন্স কমিশন কজন আই. পি. এস অফিসারদের বিরুদ্ধে চার্জশিট ফ্রেম 


করে সংশ্লিষ্ট দণ্তরকে জানিয়েছে এবং সেই সুপারিশের ভিত্তিতে চার্জশিট 
সংশিষ্ট দণ্তরকে দিয়েছেন? কপ 


শ্রী জ্যোতি বসু £ কোনও নির্দিষ্ট প্রশ্ন না করলে, আমার কাছে তো কোনও খবর 
নেই। গত পাঁচ বছরে কত চার্জশিট দেওয়া হয়েছে ভিজিলেলের সুপারিশ অনুযায়ী সে তো 
আমি বলতে পারব না। এইরকম একটা প্রশ্ন এখানে আছে। তো আমি বলেছি তার জন্য 
আমাকে একটু সময় দিতে হবে। কারণ সেটা আমি দেখছি গত পাঁচ বছরে এইরকম কটা 
ঘটনা ঘটেছে। এটা ঠিক ডিপার্টমেন্ট আছে, অথরিটি আছে ভিজিলেস কমিশনের সুপারিশ 
বলে চার্জশিট দেয়নি, এটা ঠিক নয়, দেরি হয়ত হয়। আমি দুটো বিষয় জানি। তারা দুজনই 
কোর্টে গেছে। একজন সুপ্রীম কোর্টে গেছে তার নাম আর. কে. ভট্টাচার্য। তাকে সাজা দেওয়া 
হয়েছিল, পেনসন কাটা হয়েছিল। সে সুপ্রীম কোর্টে গেছে। মামলা শীঘ্র হবে তারপর বুঝা 
যাবে। আরেক জন সুশাস্তকুমার ভট্টাচার্য, আই. পি. এস। সেটাও এখনো সাব জুডিস আছে। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ২ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন যে গত পঞ্চাশের দশকের 
মাঝামাছি। সরকারি অফিসারদের দুর্নীতি দমন করার জন্য আমাদের ভারতবর্ষে কেন্দ্রে এবং 
বিভিন্ন রাজ্যে ভিজিলেন্স গঠন করা হয়েছিল। তখন দেশে দুর্নীতির মাত্রা অনেক কমছিল 
বর্তমানের তুলনায়। দুর্নীতির মাত্রা দেশব্যাপী যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে এটা ভাববার বিষয়। 
আমাদের রাজ্যে ভিজিলেন্স কমিশন গঠিত হয়েছিল প্রশাসনিক নির্দেশে বিধানসভায় কোনও 
আইন পাশ করে নয়। এটাই ভিজিলেশ কমিটির বন গলদ। এর ফলে ভিজিলেন্স কমিশন 
এর স্ট্যাটুটরি মর্যাদা পায় না। স্বভাবতই এদের চার্জশিট দেওয়ার ক্ষমতা নেই। অন্ধ প্রদেশ, 
উড়িষ্যাতে আযান্টি করাপশন ব্যুরো, তাদের চার্জশিট দেয়। আমার বক্তব্য বর্তমানে যেভাবে 
দুর্নীতি বেড়ে যাচ্ছে তাতে পশ্চিমবঙ্গে ভিজিলেঙ্স কমিশনকে স্ট্যাটুটরি মর্যাদা দেয়া, তাদের 
ক্ষমতা বাড়ানো, সংশ্লিষ্ট অফিসারদের বিরুদ্ধে তল্লাশি করে তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া, 
এগুলো আইন করার কথা আপনার সরকার চিস্তা-ভাবনা করছেন কিনা? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ আমরা জানি না কোনও রাজ্যে এ সমস্ত আছে। কেন্দ্রে এটা নেই। 
আমরা সেসব নিয়ে এখনো কিছু চিন্তা করিনি। দুর্নীতি বাড়ছে ঠিকই তবে ভিজিলে্স কমিশনকে 
আরও বেশি ক্ষমতা দিলেই, চার্জশিট দেওয়ার ক্ষমতা দিলেই যে দুর্নীতি কমে যাবে, এই 
সিদ্ধান্তে কি করে আসতে পারি। 


[11-50 --12-00 ৮.৮] 


কারণ, দুর্নীতি তো সেইজন্য হয় না, নানা কারণে দুর্নীতি হয়। দুর্নীতিতে শুধু অফিসাররাই 
নেই, দুর্নীতিতে মন্ত্রীদেরও কথা আমি শুনেছি, গত ৪৮ বছরে যা হয়নি, তা হয়েছে এই পাচ 
বছরে__এরকম হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারে। তার মধ্যে অফিসাররা সংশ্লিষ্ট আছে, ্বন্ত্রীরাও 
সংশ্লিষ্ট আছে। কাজেই, ভিজিলে্স কমিশনকে আর একটু ক্ষমতা দিলেই যে দুর্নীতি কমে 
যাবে, এই সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি না। কারণ, দুর্নাতিতে অন্যান্য ব্যাপার-__সামাজিক, 
রাজনৈতিক ইত্যাদি ব্যাপারের কথা আমরা সবাই জ'নি। ভারতবর্ষে সেটা একটা ভয়ঙ্কর 
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কমে যাবে, এটা ভাববার' কারণ নেই। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ এই কথা আমি মনে করি, স্যোসাল ম্যালাডি হিসাবে, এই 
সংকটগরস্থ সমাজবাবস্থার পুজিবাদী সমাজব্যবস্থার ম্যালাডি হিসাবে এসেছে, এই ব্যবস্থার মধ্যে 
ভিজিলেন্স কমিশন সরকারি কর্মচারিদের দুর্নীতি দমন করার একটা সংস্থা। আমি মনে করি 
এটাকে £ুটো জগন্লাথ না করে, নখ-দত্তহীন না করে আরও কিছুটা পাওয়ার দিলে ভাল হয়। 
আর একটু পাওয়ার দিলেই যে দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাবে, এটা আমি বলছি না, এরকম কোনও 
ইল্যুউশন আমি সাফার করি না। যখন একজিস্টিং সিস্টেমে দুর্নীতি দমন করার প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়াই হয়েছে, তখন দুর্নীতি দমনের কাজটা ভাল ভাবে হতে পারে যাতে, 
সেইজন্য ন্যুনতম ক্ষমতা তাদের দেওয়া প্রয়োজন যেমন চার্জশিট দেওয়া, কর্মক্ষেত্রে গিয়ে 
তল্লাসি করা। এই স্ট্াট্যুটরি পাওয়ারের কথা বিবেচনা করছেন কিনা। আমি বলছি না যে, 
এরকম করলে দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাবে, কিছু পার্সেন্টও যাতে দুর্নীতি দমনের কাজটা ভাল হয়, 
তাহলে আপত্তি কি? 

শ্রী জ্যোতি বসু $ একই তো প্রশ্ন। ভিজিলেন্স কমিশনকে বেশি ক্ষমতা দিলেই বা কি? 
কারণ, তাদের যা প্রসিডিওর আছে, আইন আছে, সেই অনুযারী তার তদন্ত করেন, আর সব 
করেন, খালি চাজশিট দিতে পারেন না, সুপারিশ করতে পারেন। এখন এই সিদ্ধান্তে আসতে 
পারি না, ডিপার্টমেন্টগুলোতে যারা নিয়োগ করেন, অফিসাররা, তাদের কর্তব্যে হয়নি। এই 
কথা আমি পরিষ্কারভাবে বলতে পারছি না, পাঁচ বছরের রিপোর্ট না পেলে বলতে পারছি 
না, পাঁচ বছরের রিপোর্ট পেলে বলতে পারব হয়েছে, কি হয়নি। এটা ধরে নেওয়া ঠিক না 
যে, হয়নি। আবার বলতেও পারব না যে সব ক্ষেত্রেই সময় মতো সাজা দেওয়া হয়েছে__যেখানে 
সাজা দেওয়ার কথা ছিল। 

*১১৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৮৭।) শ্রী তপন হোড় ঃ নগর-উন্নয়ন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 

(ক) এটা কি সত্যি যে উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য একটি “পৃথক উন্নয়ন 

কর্তৃপক্ষ” গড়তে রাজ্য সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করছেন ; 
(খ) সত্যি হলে, এটি কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায় ; এবং 


(গ) দক্ষিণবঙ্গে এ ধরনের কোনও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" করার প্রস্তাব রাজ্য সরকারের 
আছে কি না এবং থাকলে কোথায়? 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য ঃ 

(ক) একটি প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। 

(খ) প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষিত হচ্ছে। এখনই নিদিষ্ট সময় বলা সম্ভব নয়। 
(গ) না। 
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শ্রী তপন হোড় ১ উত্তরবঙ্গের সমগ্র উন্নয়নের জন্য একটি পৃথক উনয়ন কর্তৃপক্ষের 


কথা যা বললেন, এটা কবে নাগাদ হবে এবং কতগু 
এ লো জেলা এর মধ্যে অর্তৃভুক্ত হবে, 
এর রূপরেখাটা কি? 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য £ কবে নাগাদ হবে, এখনই বলতে পারছি না, তবে প্রস্তাবটা 
বিবেচনাধীন আছে, আমাদের ভাবনা-চিন্তার মধ্যে আছে। উত্তরবঙ্গে যে নর্থ বেঙ্গল আরবান 
ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, টাউন এবং কান্ট প্ল্যানিং আ্াক্টে যা আছে, সেইভাবে উত্তরবঙ্গের ৬টি 
জেলাতে করতে চাইছি। এর রূপরেখাটা এরকম হবে, বিভিন্ন জায়গায় নগরায়ন, হয়েছে, 
যেভাবে হয়েছে, সেটা হ্যাপাজার্ড গ্রোথ হয়েছে, সেটাকে আটকানো এবং তার সাথে জমি 
যাতে সদ্যবহার হতে পারে, ইচ্ছা মতো যাতে জমি ব্যবহার না হয়, তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 
একটা পরিকল্পিত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আমরা করতে চাইছি, এই 
বিষয়ে আমরা ভাবনা-চিস্তা করছি। 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে টাউন আ্যান্ড কান্ট্রি প্্যানিং আ্যাকট 
নামে উন্নয়ন পর্যদ করছেন এর উদ্দেশ্যে কি? 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য £ টাউন আতন্ড কান্ট প্ল্যানিং আ্যাক্ট সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি, 
নগর উন্নয়নকে একটা পরিকল্পিত রূপ দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। এই ১৯৭৯ সালের। এটা যদি 
কোনও জায়গায় আমরা লাণ্ড করতে পারি, যেমন ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যে ৬ জায়গায় 
জেভেন্দপামন্ট অথরিটি এবং ৮-টা জায়গায় প্ল্যানিং অথরিটি করা হয়েছে এবং এই 
অথরিটিগুলো প্রত্যেকটা জায়গায় একটা করে ল্যান্ড ইউজ ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রোল প্ল্যান তৈরি 
করেছে। যেমন কলকাতায় ইতিমধ্যে এটা হয়ে গেছে। এই ল্যান্ড ইউজ ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রোল 
প্ল্যান যদি তৈরি করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে যদি কোনও উন্নয়ন করতে হয়, আলোকেশন 
হয়, রি-আযালোকেশন হয়, শিল্প হয়, কল-কারখানা হয়, বাড়ি-ঘর হয়_ সেগুলো কোন 
জমিতে হবে, কোথায় হবে না এক্ষেত্রে নিয়ম কি হবে তার একটা বিধান এতে রয়েছে। এটা 
যদি আমরা জানতে পারি তাহলে একটা পরিকল্পিত বিকাশ হতে পারে। এই জন্য এই টাউন 
আতন্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং আযক্টু আমরা লাগ করতে চাইছি। 


শ্রী তপন হোড় £ কলকাতায় কি এই টাউন ত্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যান আ্যাক্ট কার্যকর 
করেছেন? 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য $ কলকাতা পৌর কর্পোরেশন এলাকার ৪৫ নম্বর এবং ৬৩ 
নম্বর ওয়ার্ডে এবং ইস্টার্ন প্রিন্ট এলাকা বাদে আর সমস্ত এলাকায় গত ২৭-শে মে থেকে 
ল্যান্ড ইউজ ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রোল প্ল্যান এবং সি. এম. এ. অর্থাৎ ক্যালকাটা মেট্রপলিটন 
এরিয়ায় এটা কার্যকর হয়েছে। এটা এখন সকলকে মেনে চলতে হবে। আর বৃহত্তর 
কলকাতা-_বিধাননগর, কল্যাণী এবং রাজপুর, সোনপুরের কয়েকটা মৌজা বাদ দিয়ে সমস্ত 
পৌর এলাকায় এই ল্যান্ড ইউজ ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রোল প্র্যানটা প্রায় চুড়ান্ত পর্যায়ে এসে 
গেছে। আমরা আশা করছি ২/৩ মাসের মধ্যে এ সমস্ত পৌর অঞ্চলগুলোতে এই াইন 
কার্যকর করতে পারব। 
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ডাঃ মহঃ ফজলে হক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে জিজ্ঞাসা 
করতে চাই, মাননীয় মন্ত্রাও উত্তরবঙ্গের মানুষ এবং ওখানকারের মানুষেরও এ রকম একটা 
উন্নয়ন পর্যদের দাবি রয়েছে। এবং অমরা শুনে আনন্দিত যে, সরকার এবিষয়ে চিন্তা-ভাবনা 
করছেন। কিন্তু কবে হবে সে বিষয়ে পরিষ্কার করে কিছু বলা হয়নি। এটাতো ৫ বছরও হতে 
পারে। একটা সম্ভাব্য সময় জানাবেন কি? 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য £ ইতিমধো নীতিগতভাবে করার সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রও তার অনুমোদন দিয়েছেন। আমরা আশা করছি এই আর্থিক বছরেক্কু মধ্যে ৬টা 
জেলা নিয়ে যে, উত্তরবঙ্গ ডেভেলপমেন্ট পর্যদ-_দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল বাদে: শিলিগুড়ি, 
জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর-দিনাজপুর, দক্ষিণ-দিনাজপুর, মালদা করা সম্ভব হবে। মূলত 
জেলা এবং মহাকুমা অঞ্চলে এই জিনিস আমরা চালু করতে চাইছি। , 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ 'পৃথক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-ই বলুন আর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন 
কর্তৃপক্ষই বলুন-_যেটা গঠন করছেন এর গঠন প্রক্রিয়া কি রকম হবে? আমরা জানি, 
সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড-এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট এম. এল. এ.-রা আছে। এর গঠন পদ্ধতি 
কি হবে? তার কোনও সিদ্ধান্ত আপনি নিয়েছেন কিঃ এলাকার কাদের কাদের নিয়ে হবে? 
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স্ত্রী অশোক ভ্রাচার্য £ সুন্দরবন উন্নয়ন পর্যদ এবং ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্যদ তৈরি করা 
হয় উন্নয়নের জন্য। এটা হয়েছে টাউন ত্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং আ্যাক্ট অনুযায়ী। গ্রামোঞ্চলের 
বিকাশ গ্রামোঞ্চল যেভাবে শহরে পরিণত হচ্ছে যাতে এটা হ্যাফাজার্ডভাবে না হয় এবং এই 
দুটোর মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা। সুন্দরবনের সাথে এর অনেক পার্থক্য আছে। মুলত এটা করতে 
পারলে যেখানে যেখানে বাড়ি-ঘর হচ্ছে, শিল্প হচ্ছে, কৃষি জমি হচ্ছে, কারখানা হচ্ছে এই 
সমস্তগুলিকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। উন্নয়নের সময় দেখা যায় অপরিকল্পিতভাবে 
উন্নয়ন হলে আমাদের ভবিষ্যতে প্রজন্মের ক্ষেত্রে এটা একটা সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। 
উত্তরবঙ্গে আমরা দেখেছি অনেক জায়গায় কৃষির উন্নতি হচ্ছে, তার ফলে দেখা যাচ্ছে ছোট 
ছোট গ্রামগুলি শহরে পরিণত হয়েছে এবং গ্রামের যে উৎপািত পণ্য সেগুলি ওরা শহরে 
আনতে চাইছে। এই সমস্ত শহরগুলি নতুন শহরে পরিশত হয়েছে। প্রথম থেকেই যদি আমরা 
নিয়ন্ত্রন না করতে পারি তবে পৌরসভায় পরিনত করবার সময় কোনও পরিকল্পিত উন্নয়ন 
আমরা করতে পারব না। এই উদ্দেশ্যেই এই ধরনের উন্নয়ন পর্ষদ তৈরি করা। 


৯৪77৪ (90659610775 
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জেলা বিভাজন 
*১১২। (অনুমোদিত প্রন্ম নং *২০।) স্ত্রী আবদুল মান্নান ঃ স্বরাষ্ট্র (কর্মীবর্গ ও 
প্রশাসনিক সংস্কার) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) প্রশাসনিক সুবিধার্থে মেদিনীপুর জেলাকে বিভক্ত করার কোনও পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কি না; এবং 
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(খ) থাকলে, কিভাবে এবং কবে নাগাদ তা কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়? 
স্বরাষ্ট্র (কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
না 
প্রশ্ন উঠে না। 
টি. সি. পি. আইন 


*১১৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪০৬।) শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ নগর উন্নয়ন 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ , 


কলকাতা পুর এলাকায় সব ওয়ার্ডে টি. সি. পি. টোউন আন্ড কাট্রি প্ল্যানিং 
আ্যাক্ট) আইন বলবৎ হয়েছে কি না? 


নগর উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
হ্যা। 
বেলডাঙ্গায় সুগারমিল 


*১১৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৬১।) শ্রী ঈদ্‌ মহম্মদ ঃ শিল্প ও বাণিজা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) বেলডাঙ্গায় সুগারমিলটি চালু করার বিষয়টি বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে ; 
এবং 
(খ) উক্ত মিলটির অধীনে জমির পরিমাণ কত? 
শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) বেলডাঙ্গা চিনি কলটি পাটজাত শিল্প স্থাপনের জন্য মেসার্স টাপদানি ইন্ডাস্ট্রিজ 
লিমিটেড নামক শিল্প ইউনিটের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। 


(খ)ট বর্তমানে রাজ্য সরকারের অধীনে বেলডাঙ্গা সুগার মিলটির ১৯১ একর জমি 
আছে। 


পৌরসভাকে কর্পোরেশন 
*১১৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭২৫)) শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ পৌর-বিষয়ক বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) কৃষ্ণনগর পৌরসভাকে কর্পোরেশনে রূপান্তরিত করার কোনও পরিকলপনা 
সরকারের আছে কি না? 
পৌর বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) না। 
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2001 9801)1)19 901761786 


120, (১01)10660 000650101) ০. *865) 9171 05878 91776]) 9011211021 : 
৬৬1]] 010 17111715091-11-01780186 01 0179 10:11.6. 10610911071 06 10168560 10 


5(80০--- 


(৪) 


(9) 


(০) 


(৫) 
(6) 


010 10641 21101) 9110(660 2170 10168560 0/ ৬/2 01 £72101/1021) 
(111 315 19101), 1996 101 1101010177610180101) 01 019 ৮2161 58101 
5010776 10111971250] 10171011091119, 


৮11611)01 0112 16110188001 1%101110109111) 1785০ 9150 [0210 105 006 
5116 01 00170111000101) (0৮/815 1170 5011176; 


116 (0181 10] 56100 (0৮/8105 1176 110111)01)190101) 01 1109 
501)6776 11]1 315 77101) 1996, 


[106 [)1/51081 [01081655 800811060 50 গর |] [1015 195910) 70 


১ ৮/1)101। 61 0116 5010176 15 11161 (0 06 ০0017116160 ? 


৬11115661-11)-0189756 01 0106 1১800110 171091018 1001761780071175 


(৪) 


(6) 


(০) 
(৫) 
(6) 


[)01081177101)1 : 
47011 81100060 : 
91016 017 : 25. 500.07 19105 
10100 1091 : 1২5. 1,100.00 19115 


[10911 01100010129594 00000 3151 719101, 1996 11 1990901 01 
1021) 0170 6181) 15 15. 1,324.89 18105 


00 01 105 (0141 ৫06 ০0010011900101 ০01 1২5. 300.00 19101)5, 016 
1/10011101091109 195 0010 3151 79101), 1996 10910 1২5. 120.54 19105. 


5. 1,378.98 19105. 
50%,. 
1991-98. 
ডি. আর. ডি. এ. প্রকল্প 


*১২১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮২৪।) শ্রী ইউনুস সরকার ঃ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) 


(খ) 


এটা কি সত্যি যে, জেলায় জেলায় ডি. আর. ডি. এ. প্রকল্পের আওতায় 
প্রচলিত স্বীমগুলি ছাড়া নতুন স্কীম চালু করার বিষয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে ; 
এবং 

সত হলে, নূতন স্কবীমণ্ডুলি কি কি এবং কবে থেকে তা কার্যকর হবে? 
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পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ই" 


(ক) এই প্রশ্নাংশের উত্তরে জ্ঞাতব্য করা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে ডি. আর. ডি. এ- 
গুলি শুধুমাত্র আই. আর. ডি. পি. ও তৎস্রাত্ত পরিপূরক কিছু প্রকল্পের 
যথা ট্রাইসেস এবং ডোয়াক্রপ কাজ করে। এগুলো সবই পুরনো এবং চালু 
প্রকল্প। এর বাইরে নতুন কোনও প্রকল্পের কাজ ডি. আর. ডি. এ-গুলিকে 
দেবার কোনও প্রস্তাব আপাতত সরকারের কাছে নেই। ; :£ 


(খ) স্বভাবতই নতুন কোনও স্থীম নেই এবং কার্যকর করবার দিন তারিখ দেবার 
প্রশ্ন উঠে না। 
11100196107) 1১01109 ্ ৯৭ 
*122. (4১৫7110160 009500 ব০. *350) 80771980197) 5177760 : ডা] 
(1৩ 1%11115001-17-0100160 01000 0010170100 010 11100150155 1000107৩171 1১৩ 
[0199590 (0 $120০--- 


(4) 15112 0901 10101 116 00৬০1011101] 01 ]11010 1105 0198160/9[00109৬9৫ 
[0009$915 1619118 10 10161) ০011000191101) 014 1111001. 01 00918] 
০০05 [01 50116 170101 [00)600১ 1) /95 07169] [31527010010 
11001901101) 0001109; 0170 ১৮ পপ 

(0) 11 5০, 00 491911১ 91 31101. [0101015. 


117)15007-171-0119160 01 1170 00111170100 21770 [10000511105 
1)010811777011: 


(8) ০5, 
(9) 10619115 01 5001) [10)0015 810 61০1) 0610/ : 
276 01 0176 1)70)0901 11051777011 
(85. 118 0101'95) 
1) 1২131) 1)906001 ৮৬. 1700. 0.40 
1) 10])101) 11005.) 17100. 4.63 
11) ৬/০0০01৬/0111 275 
1৬) 1601170 10151191 91106 1১৮1. 1,10. 1.00 
৬) ১161)615 110. 81.20 
৬1) 17010) 4৯111110101) 00. 171৫. 98.95 
৮11) 117009-91011000112900110১ 1৬. 100. 5.30 
৬7) ৮1$৮10$ ]10 140. 40.00 
17) 18517000801 91600115100. 1480 


%) 1২101 (0010701095105 1১. 1.00. 1.80 
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51) 90606] 2170 901001) (1) 110. 18.00 
211) 1010-7২2)011018 7/101701007105 10৫. 3.00 
১11) 0119115 & 91010910651 (1) ৮৮. 1700. 0.32 
1৮) ৬/০০০] 91, 1217615/ ১%5(2115 110. 8.31 


[9281011) 0116 1714061 01 17111001101 ০8101191 500৫5 11100119010) 19 
091178 001120060 90]া। 00৮1. 01 [1019. 


রাজ্যের জেলা ভাগ 


*১২৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২১৯।) শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ স্বরাষ্ট্র (কর্মীবর্গ 
এবং প্রশাসনিক সংস্কার) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যের কয়েকটি জেলাকে ভাগ করার পরিকল্পনা করা 
হয়েছে ; এবং 
(খ) সত্যি হলে, কোন কোন জেলাকে? 
স্বরাষ্ট্র (কর্মীবর্গ এবং প্রশাসনিক সংস্কার) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) না৷ 
(খ) প্রশ্ন উঠে না। 
এমপ্লয়মেন্ট আসিওরেন্স স্কীম 
*১২৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৮৩।) শ্রী সুকুমার দাস £ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
(ক) ১৯৯৬ সালের এপ্রিল পর্যস্ত রাজ্যে কয়টি ব্লকে এমপ্রয়মেন্ট আযাসিওরেন্স স্কীম 
চালু হয়েছে ; এবং 
(খ) উক্ত সময় পর্যস্ত এ বাবদ কত টাকা ব্যয় হয়েছে? 
গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ২১৩টি ব্লকে। 
(খ)ট ৩১শে মার্চ, ১৯৯৬ পর্যস্ত মোট ২০,৩৪৪.৭২ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। 
মেদিনীপুরে জল সংকট 
*১২৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৩৪।) শ্রী অজিত খাঁড়া £ জনস্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মুহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ | 
মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর ১নং ও ২নং ব্লকে পানীয় জলের সংকট 
_* নিরসনে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন? 


৯। 
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জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


৪-টি নলবাহিত জলসরবরাহ প্রকল্প কার্যকর করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে 
যার মধ্যে ৩-টি স্থাপন করা হয়েছে, বাকিটির কাজ চলছে। 


উক্ত দুই ব্লকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এ-পর্যস্ত মোট ৪৫৭-টি হস্ত চালিত নলকৃপ 
স্থাপন করা হয়েছে। 


হাওড়া জেলা পরিষদ 


*১২৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৫৬।) শ্রী স্জীবকুমার দাস £ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


(ক) 
(খ) 


(গ) 


(ক) 
(খ) 
(গ) 


হাওড়া জেলা পরিষদে বর্তমানে কর্মচারীর সংখ্যা কত ; 


এই সমস্ত জেলা পরিষদ কর্মচারিদের সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য করার 
কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ; এবং 


থাকলে, কবে নাগাদ তা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়? 
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
৫৭ জন। 
না। 
প্রশ্ন উঠে না। 
মৌ-চুক্তি ও শিল্প 


*১২৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২১।) শ্রী আবদুল মান্নান ঃ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) 


(খ) 
(গ) 
€ঘ) 


(ক) 
(খ) 
(গ) 


১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে রাজ্যে শিল্প সংস্থাপনের জন্য কতগুলো মৌ-চুক্তি , 
স্বাক্ষরিত হয়েছে; 


এর মধ্যে কতগুলো কার্যকর হয়েছে ; 
সংস্থাপিত শিল্প কারখানাগুলোর নাম কি ও কোথায় অবস্থিত ; এবং 
এর ফলে কতজন বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে? 
শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
মোট ৫৫টি। 
মোট ৩টি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রূপায়িত হয়েছে। 
(১) ফার্স্ট ফেরি সার্ভিস অপারেশন অন রিভার হুগলি, কলিকাতা । 
(২) ওয়েবেল মিডিযা্নিক্স 'লিঃ তারাতলা ইন্ডান্্রিয়াল কমপ্লেক্স, কলিকাতা-৮৮। 
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(৩) ওয়েবেল মিডিয়াট্রনিক্স লিঃ ২২৫-ই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, 
কলিকাতা। 
(ঘ) মোট ১৩৫ জন। 
রেকর্ডভূক্ত বর্গাদার 


*১২৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৫০।) শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ ভূমি ও ভূমিসংস্কার 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


১৯৯৬-এর এপ্রিল মাস পর্যস্ত রাজ্যে রেকর্ডভূক্ত বর্গাদারের সংখ্যা কত! 
ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
১৪.৬৯ লক্ষ্য। 


সবুজ রক্ষা 


*১২৯।-(অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১৪।) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ৪ পৌর-বিষয়ক বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


কলকাতা পুর এলাকায় সবুজ রক্ষা করা এবং সবুজ সম্প্রসারণের জন্য 
সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে? 


পৌর-বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


কলকাতা পুর এলাকায় সবুজ রক্ষা এবং সবুজ সম্প্রসারণের জন্য সরকারের 
বন দপ্তরের উদ্যান ও কানন শাখার নগর ও বিনোদন বিভাগ পথিপার্ে 
সারিবদ্ধ বৃক্ষরোপণ, পার্কের শোভাবর্ধন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ, লিলিপুল ও 
মনোরম দ্বীপ-বাগান তৈরি, বুলেভার্তে বনসৃজন ও তার বৃক্ষরাজি সংরক্ষণ, 
প্রতি বংসর অরণ্য সপ্তাহ উদ্যাপন ও অরণ্য সপ্তাহে সর্ব-সাধারণের মধ্যে 
ফল, ফুল ও কাণ্ঠচারা বিতরণ, প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। 

কলকাতা পুরসভাও আরও পার্ক ও শিশু উদ্যাণ নির্মাণ, পথিপার্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
বাগান সৃষ্ঠি, প্রতি বছর রাস্তার ফুটপাতে ও পার্কে বৃক্ষরোপণ, তাদের নার্সারিতে 
চারাগাছ তৈরি করে প্রতি বৎসর জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন, পুষ্প ও গাছের 
মাধ্যমে পুরক্কার দেওয়া প্রভৃতি করছে। 

এছাড়া, সরকার ও পুরসভার প্রচারে উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা, 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনসাধারণ, বিভিন্ন ক্লাব, এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও এ- 
'ব্যাপারে বেশ কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। 


মুর্শিদাবাদে শিল্প 


*১৩গ1 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৬২) শ্রী ঈদ্‌ মহম্মদ £ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত *স্ট্টমহোঁদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি__ 


(ক) 


(খ) 


(ক) 
(খ) 


0029110৭৩ /বাট 5৬20৩ 167 
মুর্শিদাবাদ জেলায় বড় ধরনের কোনও শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের 
আছে কিনা , এবং 
থাকলে, তা কি? 

শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
হ্যা। 


নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প স্থাপনা সম্পর্কে প্রাথমিকত্তরে সমীক্ষা করা 
হচ্ছে £ 


১. শিল্প বিকাশ কেন্দ্র ; 
২. ইস্পাত ; 
৩. দুগ্ধ প্রকল্প ; 
৪. মালবেরি চাষ, গুটি পোকার পালন এবং সিক্ক প্রক্রিয়াকরণ ; 
৫. মডেল ভিলেজ ; 
৬. পেপার মিল। 
বার্ধক্যভাতা 


*১৩১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২০৮।) শ্রী সুকুমার দাস £ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


(ক) 


(খ) 


(গ) 
(ঘ) 


€ক) 
(খ) 


(গ) 


জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি অনুযায়ী রাজ্যে কবে থেকে বার্ধকাভাতা 
চালু হয়েছে ; 


১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার বাধ্ব্যিভাতা হিসেবে কত অর্থ বরাদ্দ 
করেছেন ; 


উক্ত খাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দেয় অর্থের পরিমাণ কত ; এবং 

এপ্রিল, ১৯৯৬ পর্যস্ত কতজনকে এই ভাতা প্রদান করা হয়েছে? 
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

১৫ই আগস্ট, ১৯৯৫ তারিখ থেকে। 


টা. ৩১৩.২০ লক্ষ (তিন কোটি তেরো লক্ষ কুড়ি হাজার) টাকা, যে অর্থ 
কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত টা. ৯৩৯.২০ লক্ষ (নয় কোটি উনচল্লিশ লক্ষ 
কুড়ি হাজার) টাকার পরিপূরক। 


কেন্দ্রের দেয় অর্থের পরিমাণ টা. ১৮৭৯.২০ লক্ষ (এক হাজার আটশ উনআশি 
লক্ষ কুড়ি হাজার) টাকা। 
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রাজ্যের দেয় অর্থের পরিমাণ টা. ৬২৫.৬০ লক্ষ (ছয়শ পঁচিশ লক্ষ ঘাট 
হাজার) টাকা। 


১,৮৭,৬১১ (এক লক্ষ সাতাশি হাজার ছয়শ এগারো) জন এই ভাতা পাবার 
উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। এই ভাতা গ্রাম পঞ্চায়েত/মিউনিসিপ্যালিটি 
থেকে মূলত মানি অর্ডার বা সামান্য কিছু ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ট্র্যা্সফার মারফৎ 
পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঠিক কতজনের কাছে এই ভাতা পৌছে গেছে 
সেই তথ্যটি সংগ্রহ করার জন্য কিছু সময় লাগবে। 


অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার উন্নয়ন 


*১৩২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৮৮ ) শ্রী তপন হোড় ঃ পৌর-বিষয়ক বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি__ 


(ক) 


(খ) 


(গণ) 


(ক) 
(খ) 
(গ) 


এটা কি সত্যি যে, দশম অর্থ কমিশন অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্যকে 
আর্থিক সহযোগিতা দেবার জন্য সুপারিশ করেছেন ; 


সত্যি হলে, উক্ত খাতে কি পরিমাণ অর্থ পাওয়া যেতে পারে বলে আশা করা 
যায় ; এবং 
অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা সর্বাধুনিক করে গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার কি 
কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? 

পৌর-বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
হ্যা। 
আশা করা হচ্ছে যে ৮ (আট) কোটি টাকা পাওয়া যাবে। 


অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা সর্বাধুনিক গড়ে তোলার জন্য আধুনিক উন্নতমানের 
যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা, সমস্ত দমকল কেন্দ্রগুলিকে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার 
অধীনে আনয়ন করা, নিয়ন্ত্রণ কক্ষে কম্প্ুটার চালু করা, দমকল কর্মীদের 
উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষতা বৃদ্ধি করা, আইন সংশোধন কার্যকর করা 
ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। 


উদ্ৃত্ব জমি 


*১৩৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২২০) শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ ভূমি ও ভূমিসংস্কার 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) 
(খ) 
(গ) 


রাজ্য ভূমিসংস্কারের ফলে কত পরিমাণ জমি উদ্ৃত্ত হয়েছে ; 
তন্মধ্যে কত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে ; এবং 
কত পরিমাণ জমি কোর্টকেসে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে? 
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ভূমি ও ভূমিসংস্কার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ২৮৮৯ লক্ষ একর। 


(খ) ৯.৯৫ লক্ষ একর কৃষি জমি ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা 
হইয়াছে 


(গ) কোর্ট কেপে আবদ্ধ জমির পরিমাণ ১৮৫,৬৬৬ একর। 
কৃষি জমির রূপান্তর 


*১৩৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩০।) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ ভূমি ও ভূমিসংস্কার 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, উত্তরবঙ্গের ব্যাপক.কৃষি জমি চা বাগানে রূপান্তরিত করা 

হচ্ছে ; এবং 
(খ) সত্যি হলে, সরকার এই অবস্থার প্রতিকারের কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? 

ভূমি ও ভূমিসংস্কার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) না। 
(খ) প্রশ্ন উঠে না। 
আবাসন সমস্যা 

*১৩৫। (অনুমোদিত প্রন্ন নং *১৮৯।) শ্রী সুকুমার দাস ঃ আবাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 


(ক) রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় আবাসন সমস্যা সমাধানকল্পে সরকারের কোনও পরিকল্পনা 
আছে কি না; এবং 


(খ)ট থাকলে, কোন কোন জেলায় কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে? 
আবাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্া। 


(খ) মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি, কলকাতা, দক্ষিণ দিনাজপুর, 
উত্তর দিনাজপুর, মালদহ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলায় সরকারি কর্মচারিদের 
জন্য ভাড়া ভিত্তিক ফ্ল্যাট, মেদিনীপুর, কলকাতা বিক্রয় ভিত্তিক ফ্ল্যাট গৃহ। 
উত্তর ২৪-পরগনা এবং দার্জিলিং-এ ডাবগ্রামে (দার্জিলিং) হাউজিং ডিপার্টমেন্ট 
ওনারশিপ ফ্ল্যাট করছে। কর্মরতা মহিলাদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের পরিকল্পনা 
আবাসন দপ্তর নিয়েছে এবং কাজ শুরু করেছে। এছাড়া রাজ্য আবাসন পর্ষদ 
ও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিক্রয় ভিত্তিক ফ্লাট গৃহ নির্মাণের কাজ করছে। 
আবাসন পর্যদ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য ২-য় পর্যায়ের জেলা 
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আবাসন প্রকল্প এবং প্রাথমিক শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারিদের জন্য ক্যাশ 
লোন প্রকল্প রূপায়ণের চেষ্টা করছে। 
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811. 91969161 £10-08) [170৬6 16061৬60116 17700109506 08111 
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11071৭1101৭ 0/১১7৪ 

[12-00 -- 12-10 ৮7৮.] 


শ্রী ইউনুস সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত কাল রাত্রি বেলা আমি খবর 
পেলাম মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর এবং রানিনগরে পদ্মার ভাঙন শুরু হয়েছে। মুরাদাপুরে 
১৫টি বাড়ি ভেঙে পড়েছে রাত্রি আটটায় খবরে জেনেছি, এখনকার অবস্থা কি জানি না। 
মাননীয় সেমমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি দাবি করছি, উনি সভা শুরুর সময় বলেছিলেন 
বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হবে এবং একটা ব্যবস্থাগ্রহণ করবেন। কিন্তু আজ পর্যস্ত আলোচনা 
হয়নি। আমি দাবি করছি উনি যেন এলাকা পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য 
প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্ী 
উপস্থিত আছেন, ওনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি। মালদা জেলার 
সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ৬ বিষয়ে ফেল্‌ করা মালদা জেলার এস. পির মেয়েকে পাশ করিয়ে 
দেওয়ার জন্য ওই স্কুলের অধ্যক্ষের উপর চাপ দিয়ে, জোর করে তাকে পাশ করানোর জন্য 
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লা হয়। অধ্যক্ষ এস. ও. এস. পাঠিয়েছেন, এ. পি. ডি. আরের কাছে জানিয়েছেন যে 
নামার প্রাণ বাঁচান, আমার প্রাণ হানির, জীবন হানির আশঙ্কা আছে, এবং অন্যান্য শিক্ষকদেরও 
াণ হানির আশঙ্কা রয়েছে। পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে ওই এস. পি., ইংলিশবাজার 
নার দারোগা অধ্যক্ষকে তুলে নিয়ে আসে এবং তাকে চুক্তিতে সই করিয়ে নেয়, তাকে 
[াশ করিয়ে দিতে হবে এই বলে। 


স্যার, স্কুলের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রাণহানির হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এটা 
[বই মারাত্মক ব্যাপার। প্রথম 'এশিয়ান আযজ'-এ খবরটি বেরিয়েছিল। আজকে 'আনন্দবাজার'- 
1 বড় করে খবরটি বেরিয়েছে। এ ঘটনা যদি সত্য হয় তাহলে শিক্ষক সমাজের ওপর একটা 
রম আঘাত নেমে এসেছে। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের জীবন বিপন্ন, তাদের 
নরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার এবং সংশ্লিষ্ট দোষী পুলিশ অফিসারের 
বরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তি দানের আমি দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় স্পিকার, স্যার, আমরা একটা খবর পেয়েছি, সেটা 
চ্ছে__কলকাতার বেলঘরিয়া নিবাসী শ্রী দেবপ্রসাদ মিত্র সর্ট হ্যাণ্ড বা স্টেনোগ্রাফির নতুন 
সদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। তার এই আবিষ্কারের বিষয় নিয়ে দেশে বিদেশে আলোচনা চলছে। 
পুইডেন থেকে নোবেল কমিটি তাকে চিঠি পাঠিয়েছে। এতদিন ধরে সর্ট হ্যাণ্ডের ক্ষেত্রে স্যার 
মাইজক পিটম্যানের পদ্ধতিতেই ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষালাভ করতেন এবং তাতে অনেক দিন সময় 
লাগত। কিন্তু বর্তমানে শ্রীমিত্র-র পদ্ধতিতে ১/২ মাসের মধ্োই ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণ 
করা সম্ভব হচ্ছে। অল্প দিনের মধোই ছাত্রছাত্রীরা সর্ট হ্যাণ্ড বা স্টেনোগ্রাফিতে শিক্ষিত হয়ে 
উঠছে। একজন বাঙালি যুবক পরিশ্রম করে, মাথা ঘামিয়ে একটা নতুন পদ্ধতি অবিষ্কার 
করেছেন। দেশ বিদেশের বিদগ্ধ লোকেরা এ নিয়ে আলোচনা করছে। সুতরাং আমি বিষয়টির 
প্রতি মাননীয় তথ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি বিষয়টা একটু খোঁজ খবর করে দেখুন। 
যদি সত্যিই এটা হয়ে থাকে তাহলে সরকারের তরফ থেকে তাকে সহযোগিতা করা দরকার 
যাতে তার পদ্ধতি চালু হতে পারে। 

প্রী মোজাম্মেল হক £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গোটা রাজ কংগ্রেস(ই) বিশৃঙ্খলা 
এবং অরাজকতা সৃষ্টি করছে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরা্ট্ম্ত্ীর কাছে তাদের এই 
অপ প্রচেষ্টা বন্ধের দাবি জানাচ্ছি। গত ২রা মে, নির্বাচনের দিন থেকে গতকাল পর্যস্ত তারা 
এাকর পর এক ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে গত ২৫শে জুন প্রকাশ্য দিবালোকে যে 
খুনের ঘটনাটি তারা ঘটিয়েছেন সেটি এখানে উল্লেখ করতে চাই। 

মিঃ শ্পিকার £ মিঃ হক, আপনার নোটিশে কি আছে? আপনি হরিহরপাড়া থেকে 
স্টেট বাস সার্ভিসের কথা বলেছেন। সুতরাং এটা আপনি বলতে পারবেন না। 


শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ স্যার, আমি ওটা না বলে, এটা বলতে চাই। 

মিঃ স্পিকার £ না, হয় না। আপনি বসুন। আপনারা বোঝেন না কেন, এটা নোটিশসহ 
গভর্নমেন্টের কাছে যায়! 

রী কার্তিক বাগ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি আমার নির্বাচনী 
ন্্র আউস গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রতি মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
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করছি। স্যার, প্রতি বছর আমার বিধানসভা কেন্দ্র আউস-গ্রামের একদিকে বন্যায় ভাসে, আর 
একদিক, জঙ্গল মহল খরায় জুলে। ওখানে ব্যাপক এলাকায় বিদ্যুতের পোল গাড়া আছে, 
কিন্তু তার যায়নি। অফিসার লেভেলে এ বিষয়ে বহুবার বলা হয়েছে, কিন্তু কোনও ফল 
হয়নি। যে পোলগুলো আছে তাতে তার লাগিয়ে জঙ্গল মহলে বিদ্যুৎ পৌছে দেবার ব্যবস্থা 
করলে ভাল হয়। এ এলাকাটি সম্পূর্ণভাবে তফসিলি ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। 
কংগ্রেস আমলে ওখানকার সাধারণ আদিবাসী মানুষরা পর্যস্ত অত্যাচারে গ্রাম ছাড়া হয়েছিল। 
পরবর্তীকালে গ্রামগুলো পুনর্গঠিত হয়েছে। ওখানে সেচের ব্যবস্থা না থাকায় চাষের উন্নতি 
হয়নি। সাবমার্সিবল্‌ টিউবওয়েল এবং স্যালো টিউবওয়েলের মাধ্যমে তফসিলি জাতি এবং 
উপজাতি অধ্যষিত অনুন্নত এলাকায় সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সে ব্যবস্থা করলে 
ওখানকার ক্ষেতমজুররা বাঁচবে। সুতরাং ওখানে যে ২৩২-টি গ্রাম আছে সেই গ্রামগুলোয় 
ইতিপূর্বে যে বিদ্যুতের পোল গাড়া হয়েছিল সেই পোলগুলোয় তার লাগিয়ে বিদ্যুৎ পৌছে 
দেবার ব্যবস্থা করার জন্য এবং যেখানে পোল নেই সেখানেও নতুন করে পোল পুঁতে বিদ্যুৎ 
পৌছে দেবার ব্যবস্থা করতে আমি মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। 
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শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সংশিষ্ট মন্ত্র 
মহাশয়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। লালবাগ মহকুমা শহরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটা 
মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা দরকার। লালবাগ শহর এঁতিহাসিক শহর হলেও এটি খুবই 
আকর্ষণীয় স্থান! কিন্তু এর রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। এই শহরটিকে আকর্ষণীয় করে গড়ে 
তুলতে পারলে পর্যটক আরও বেশি করে আসবে। লালবাগ মহকুমা শহরকে আকর্ষনীয় 
করার সাথে সাথে লালবাগ মহকুমা শহরে কলেজ স্থাপন, দমকল স্থাপন করা দরকার। 
লালবাগ মহকুমা শহর হলেও এখানে বাস স্টীন্ড তৈরি হয়নি। অথচ এখানে পর্যটকরা প্রতি 
বছর আসছেন, প্রতি মাসে আসছেন। তবুও লালবাগ শহরকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার 
পরিকল্পনা হয়নি, যদিও বামফ্রন্ট সরকারের সদিচ্ছা আছে। আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
আবেদন করছি, খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্ত পরিকল্পনাগুলি শুরু করা হোক এবং একটা 
মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হোক লালবাগ শহরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য। 


শ্রীমতী শক্তি রানা $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র গোপীবল্পতপুর। এই বিধানসভা কেন্দ্রে কোনও 
কলেজ নেই। সেখানে হাজার-হাজার ছাত্র-ছাত্রী উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর তাদের উচ্চ 
শিক্ষার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই। তাই আমার অনুরোধ, সাঁকরাইল থানার কুলটিকারি গ্রামে 
একটি কলেজ স্থাপন করা হোক। 

শ্রীমতী নন্দরানি দল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
বিদ্যুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি। আমার নির্বাচনী এলাকা 
কেশপুরে তৃতীয় বামফ্রন্টের আমলে একটি সাবস্টেশন হওয়ার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ১৯৮৫ 
সালে এঁ জায়গায় কাটা তার দিয়ে ঘেরা হয়েছিল। আমার অনুরোধ, এই সাবস্টেশনের কাজ 
এখনই শুরু করা হোক। আজকে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে। এ এলাকার মানুষের 
বিদ্যুতের চাহিদাপূরণ করতে সাহায্য করবে যদি এই সাবস্টেশনটি হয়। 
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শ্রী নিশিকাত্ত মেহেতা ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় কৃষি 
এবং ত্রাণ মন্ত্ীদ্ধয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি এখন এখানে আছি। কিন্তু আজকে “আজকাল” 
কাগজে বেরিয়েছে, গত ৫ দিন ধরে পুরুলিয়াতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়ার ফলে চাষীদের বীজ 
যেগুলি ক্ষেতে দিয়েছিল সেগুলি সব পচে গেছে এবং এই বৃষ্টিপাতের ফলে পুরুলিয়া জেলায় 
১ হাজার থেকে ২ হাজার ঘর ভেঙে গেছে। তাই আমার অনুরোধ, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহাশয় 
অবিলম্বে উন্নত বীজ এবং সার সরবরাহ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং মাননীয় 
ত্রাণমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অনুরোধ, যে ঘরগুলি ভেঙে গেছে সেগুলি পুনরায় যাতে 


শ্রীমতী দেবলীনা হেমব্রম ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাঁকুড়া জেলার রানিরবাধ বিধানসভা কেন্দ্রের অস্তর্গত 
খাতরা ১ নম্বর ব্লকের দহলা অঞ্চলের গোপালপুর গ্রাম এবং তার পাশাপাশি আরও ৩টি 
গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এরফলে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। 
তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষার মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী পদ্মনিধি ধর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার ডোমজুড় কেন্দ্রে বারো আনা সি. 
এম. ডি. এ. এরিয়া। ওখানে যে জল প্রকল্প আছে তারমধ্যে সি. এম. ডবলু. এসের ৬টি 
জল প্রকল্প। একটি নতুন হচ্ছে, বাকি সবগুলি পুরানো। ১৯৬৯ সাল থেকে এটা চলছে। 


ইতিমধ্যে মেগাসিটি এলাকায় এগ্ডিলি পড়ে যাওয়ার ফলে আমরা কিছু টাকা পেয়েছিলাম, 
যে রঞ্মভাবে আন্দুল মোহিয়াড়ি, বাকড়া শলপ, কোনা চামর্জীই, বালি এবং নিবড়া এই ৫টি 
পুরানো, বেলানগর এবং অভয়নগর এই দুটি নৃতন প্রকল্প চলছে। ইতিমধ্যে এর জন্য 
মানুষকে ২০ টাকা করে ট্যাক্স দিতে হয় বাড়ি পিছু। তথাপিও মানুষ চায় এই জলের লাইন 
যাতে এক্সটেনশন হয়। ইতিমধ্যে মানুষের চাহিদা বেড়ে গিয়েছে এবং এমন জায়গায় গিয়েছে 
যে এখানে একটা ডিপ টিউবওয়েল দেওয়া প্রয়োজন। এই নিয়ে সেখানে বিক্ষোভ হয়েছে। 
এখানে মন্ত্রী মহাশয় আছেন, অশোকবাবুর কাছ থেকে কিছু শুনে আস্বস্ত হতে চাইছি। এই 
৬টি প্রকল্পের জন্য দুটি করে ডিপ টিউবওয়েল এবং কয়েক কিলোমিটার পাইপ এক্সটেশনের 
জন্য দাবি জানাচ্ছি। উনি যদি এটা অবিলম্বে করে দেন তাহলে আমার এলাকার মানুষ 
অত্যন্ত উপকৃত হবে। 


শ্রী রামপদ সামন্ত $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধমে একটা বিষয় 
মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌছে দিতে চাই। আমাদের মেদিনীপুর জেলার 
দিঘা-তমলুক রেল পথের যে অনুমোদন রয়েছে এটা অনেক দিনের অনুমোদন। কিন্তু কেন্দ্রীয় 
সরকার এই রেল প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিশেষ কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। প্রতি 
বছর এই রেল প্রকল্পের জন্য এত কম পরিমাণ বাজেটে অনুমোদন করে, এইভাবে অনুমোদন 
পেতে থাকলে এই রেলপথ হতে কয়েক দশক লেগে যাবে। এই রেলপথ যদি হয় তাহলে 
দেখা যাবে পশ্চিমবাংলার অর্থনীতির অনেক পরিবর্তন ঘটবে। বিদেশিরা এখানে আসতে 
পারবে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের আগামী বাজেটে এই প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ টাকার 
অনুমোদন দেয় তার জন্য আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী পেলব কবি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পৌরমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি জামুড়িয়ার নির্বাচিত প্রতিনিধি। এই এলাকা খনি অঞ্চল, এখানে 
শ্রীম্মের শুরু থেকে জল পাওয়া যায় না। এখানে ১৯৭৭ সালের আগে কোনও উন্নয়ন 
হয়নি। ১৯৮৩ সালে এখানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়, ১৯৭৭ সালে করা যায়নি। এই 
এলাকার যা! চাহিদা, এখানকার যে পরিবেশ এবং পরিস্থিতি তাতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সঠিক 
উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। সেই কারণে ২ বছরের মধ্যে পৌরসভায় উন্নতি করা হয়। ৮টি 
পঞ্চায়েত নিয়ে এই পৌরসভা গঠিত হয়েছে এবং পঞ্চায়েতের সমস্ত কর্মচারীকে এখানে 
নিয়োগ করতে হয়েছে। আজকে সেখানে এমন অবস্থা যে আযসেসমেন্ট থেকে কোনও 
আযসেসমেন্ট হয় না। আমাদের এই যে নিশ্চিত আয়, সেই আয়টা আমরা করতে পারছি না। 
যার ফলে আমাদের চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে, দৈনন্দিন খরচ চালানো 
যাচ্ছে না। ২-৩ মাসের মধ্যে কর্মচারিদের বেতন দেওয়া যাবে না। এই আর্থিক সংকট 
নিরসের জন্য আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


[12-20 -- 12-30 ৮..] 
শ্রী অমর চৌধুরি ঃ (অনুপস্থিত ছিলেন) 


শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট 
দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ডানকুনী গ্রাম পঞ্চায়েত এবং রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত 
এলাকায় ডানকুনী খাল, এবং একটু নেমে এসে বৌদের বিল আছে। এখানে ডানকুনী কোল 
কমপ্লেক্স থেকে যাবতীয় আবর্জনা ফেলছে। কলকাতা থেকে খাটাল উচ্ছেদ হবার পরে সব 
গরু, মহিষ ওখানে চলে গেছে। সেখান থেকে সমস্ত আবর্জনা উক্ত খালে ফেলা হচ্ছে। আগে 
উক্ত খালের জল ওখানকার মানুষ পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করতেন, এবং ওখানে আগে 
মাছ চাষ হোত এবং সেচের কাজে ব্যবহৃত হোত। বর্তমানে আবর্জনা ফেলার জন্য উক্ত 
খালের জল পচে গেছে এবং দুর্গঞ্ধে মানুষজন টিকতে পারছেন না। এই খালটি অবিলম্বে 
সংস্কার করা প্রয়োজন। এটি প্রবেশ দপ্তর এবং সেচ দপ্তর, কোন দপ্তরের কাজ তা আমি 
জানি না। আমি তাদের উভয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ধন্যবাদ। 


শ্রী বাচ্চামোহন রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় উচ্চশিক্ষা 
মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকা ময়নাগুড়ি, এটি ডুয়ার্সের একটি প্রবেশ 
পথ। এই এলাকার বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে চাষী পরিবারের । এদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে 
শিক্ষার একটা ঝৌক চেপে গেছে। কিন্তু বাস্তবে ময়নাগুড়িতে উচ্চ শিক্ষার জন্য কোনও 
কলেজ নেই। ফলে উচ্চশিক্ষা থেকে ছেলেমেয়েদের বঞ্জিত হতে হচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে 
সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের ৩০-৪০ মাইল দূরবর্তী স্থানে গিয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে হচ্ছে। আমি 
ময়নাগুড়িতে একটি কলেজ স্থাপন করার জন্য ম্লাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী কালীপ্রসাদ বিশ্বাস ঃ (অনুপস্থিত ছিলেন) 


শ্রী সমর হাজরা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে প্রাণী সম্পদ মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র জামালপুরে অজয় নদের পাশে দুটি অঞ্চল 
আছে__বেরুগ্রাম এবং জ্যোত্শ্রীরামপুর। এই এলাকায় কোনও পশু চিকিৎসা কেন্দ্র নেই। 
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পঞ্চায়েতি রাজের মাধ্যমে আই-আর-ডি-পি. লোনের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের দুধের গরু, ছাগল, 
হাস ইত্যাদি কিনে দেওয়া হয়। এগুলি যেহেতু সংকর জাতের সেজন্য এদের চিকিৎসা করাতে 
হয়। কিন্তু এখানে গ্রামের মানুষের এ সমস্ত পশুপক্ষীর চিকিৎসা করানোর কোনও সুযোগ 
নেই। আমি মাননীয় প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, উক্ত এলাকায় একটি 
পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করুন। 


শ্রীমতী সাধনা মল্লিক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
যোগাযোগের জন্য একটি ব্রিজ দীর্ঘদিন ধরে তৈরি হচ্ছে। উক্ত ব্রিজের কাজ এবং বাইপাসের 
কাজটি দ্রুত শেষ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। 


শ্রীমতী সুম্মিতা বিশ্বীস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 

পূরতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, আমাদের বড়জোড়া থেকে সোনামুখী পখন্না, ভায়া 
রাঙামাটি, এই রাস্তাটির অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। উক্ত রাস্তাটি বহুদিন যাবৎ রিপেয়ার 
করা হয়নি। বর্ষাকালে রাস্তাটি বাস এবং গাড়ি চলাচলের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। বর্ধার 
আগেই রাস্তাটি মেরামত করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি। এই বলে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী লক্ষ্মণ বাগদি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় স্বরাষ্্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। স্যার, রানিগঞ্জে গত ১৬ই জুন কগ্রেসের একজন নেতা, সৈয়দ নুরুদ্দিন আহমেদ, 
ওরফে লালা এবং আরও ৬-৭ জন কংগ্রেসি মদতপুষ্ট সমাজবিরোধী রানিগঞ্জের গণতান্ত্রিক 
মহিলা সমিতির নেত্রী-_-রমা বিজয়নের বাড়ির সামনে রাত ১১টার সময়ে ওইসব সমাজ 
বিরোধীরা অশ্লীল ভাষায় গালাগালি শুরু করে। রমা বিজয়ন বাড়ির থেকে বেরিয়ে এসে এর 
তীব্র প্রতিবাদ করেন, প্রতিবাদ করার সময়ে তার উপরে প্রচন্ড মারধোর করা হয়। ওই 
চিৎকারে পাড়ার সমস্ত লোক বেরিয়ে আসে এবং ওই সমাজবিরোধীদের আচরণের তীব্র 
প্রতিবাদ করেন। ওই সময়ে সমাজ বিরোধীরা পালিয়ে যায়। থানার থেকে রাস্তাটি ২ মিঃ, 
ওই সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সত্বেও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। আজ 
পর্যস্ত রানিগঞ্জ পুলিশ একজন সমাজ বিরোধীকেও গ্রেপ্তার করেননি বা শাস্তিমূলক কোনও 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্মন্্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে ওইসব 
সমাজবিরোধীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করা হয়। 


শ্রী শক্তিপদ খান ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির 
শিল্প দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা জানি হুগলি জেলার বাগনানে সুপ্রাচীন 
চিকন শিল্প তার শিল্প নৈপুণ্যে সারা দেশে খ্যাতি অর্জন করেছে। ওই শিল্পের সাথে যুক্ত 
কয়েক হাজার মহিলা শিল্পী রয়েছেন, তারা আজকে সামগ্রিকভাবে মহাজন, দালাল এবং 
ফড়েদের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। প্রকৃত যারা শিল্পী তারা তাদের পারিশ্রমিক থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছেন। অতীতে প্রশাসনিক দিক থেকে উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা হলেও ফলপ্রসূ কিছু 
হয়নি। সেইজন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে ওই 
শিল্পীদের বাঁচানো যায় এবং তারজন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। 
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রী হিমাংশু দত্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুতমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা এলাকা পুরবসথলী কেন্দ্রে সিঙ্গির অন্তর্গত শিমুলগাছি মৌজায় 
একটি ডিপটিউবওয়েল ১৯৯২ সালে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যুতের সুযোগ পাওয়ার 
অভাবে ওটি বন্ধ আছে, এছাড়া হাই টেনশন লাইনও চোরে কেটে নিয়ে গেছে। এরফলে ওই 
এলাকার চাষীদের খুব কষ্ট হচ্ছে এবং চাষের খুব ক্ষতি হচ্ছে। সেই কারণে আমি ওখানে 
হাই টেনশন লাইনের তার লাগানোর জন্য আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দাবি 
জানাচ্ছি। 


শ্রী সুভাষ মণ্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র ভাতারের মানুবের দীর্ঘদিনের দাবি যে ওখানে 
একটি কলেজ স্থাপন করা। ওখানকার জনসাধারণ এবং অভিভাবকদের দাবি যে, ওখানে 
২৫-৩০ কি. মি. মধ্যে কোনও কলেজ নেই, সেই কারণে ওই নির্বাচনী কেন্দ্রে একটি কলেজ 
করা হোক। যারা উচ্চশিক্ষা করতে আগ্রহী সেসব ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার খুব অসুবিধা হচ্ছে, 
এছাড়া যাতায়াতেরও খুব অসুবিধা, সেই কারণে অবিলম্বে ওই নির্বাচনী কেন্দ্রে একটি 
কলেজের দাবি জানাচ্ছি। 


[12-30 -- 12-40 257৬] 


রী চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস ২ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় দমকল মন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি অকর্ষণ করছি। স্যার দীর্ঘ সাত, আট বছর ধরে করিমপুর দমকলকেন্দ্ স্থাপন 
করার ব্যাপারে আমি এই বিধানসভায় উল্লেখ করেছি। স্যার, আমি জানি ১৯৮৭-৮৮ সালে 
এই প্রস্তাব সরকার অনুমোদন করেন এবং আমি দেখেছি বাজেটেও এই প্রস্তাব গৃহীত 
হয়েছে। অথচ এখনো সেখানে দমকল কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে না, সেখানে কি কোনও সমস্যা 
দেখা দিয়েছে যার জন্য সেখানে দমকল কেন্দ্র করা যাচ্ছে না। এ এলাকাটি একটা গুরুত্বপূর্ণ 
পাট ব্যবসা কেন্দ্র এবং নদীয়া জেলার অনেক দুরে কেন্দ্রটি অবস্থিত একটি সীমাস্তবত্তী 
এলাকা । এ এলাকায় আগুনের সমস্যা আছে। আমি এই প্রস্তাব দীর্ঘদিন ধরে করে আসছি 
কিন্তু এখনও কার্যকর হল না কেন। এখন আবার নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে, মন্ত্রী মহাশয় 
এই ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন। 


রী প্রতিম চ্যাটার্জি ই মিঃ স্পিকার স্যার, যে প্রশ্নটা এখানে উত্থাপিত হল, সে সম্বন্ধে 
আমি বলতে চাই। আমাদের ৮৪টি দমকল কেন্দ্র আছে এবং আমাদের হাতে আরও কতগুলো 
প্রকল্প আছে যেগুলোর কাজকর্ম চলছে। তবে তার মধ্যে আপনার উল্লিখিত জায়গাটি নেই। 
পরবর্তী সময়ে এটা আমরা বিবেচনা করব। 
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শ্রী নটবর বাগদি £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। পুরুলিয়ার ধাঘুরিয়া আমার নির্বচানী কেন্দ্র। মুরুলিয়া, ডাঙ্গা জোড়া, বোড়া 
প্রভৃতি অঞ্চলে মাটির নিচে প্রচুর কয়লা আছে। সেই কয়লা বেআইনিভাবে, অবৈজ্ঞানিকভাবে 
তোলা হচ্ছে। এইভাবে তোলার ফলে প্রায়ই কিছু লোক মারা যায়। শালতোড়া গ্রামে গ্যাস 
লিক করে পিতা পুত্র দুজনেই মারা গেছে। অবিলম্বে এই বেআইনি কয়লাতোলা বন্ধ হোক। 
এজন্য বিহার রাজ্যে যে ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই ব্যবস্থা আমাদের এখানে করা 
হোক। দুর্ঘটনা বন্ধ করার জন্য বেআইনি কয়লা তোলা বন্ধ করার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হোক। 


শ্রী ঈদ মহম্মদ ঃ (অনুপস্থিত) 
শ্রী আনন্দমোহন বিশ্বাস ঃ (অনুপস্থিত) 


শ্রী ইদ্রিস মণ্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমার নির্বাচনী কেন্দ্র 
এর একটা সমস্যার প্রতি মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ তথা উপযুক্ত প্রশাসনিক নির্দেশ 
দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি। গলসির মানুষেরা ক্রমাগত চাহিদার কথা বিবেচনা করে ছয় 
বৎসর পর একটা সাব স্টেশন স্থাপিত হয়েছিল। জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ তাদের গৃহনির্মাণ, 
আনুষঙ্গিক কাজ শেষ করেছিল। এমন কি বিদ্যুৎ দপ্তরকে সাব স্টেশনের দায়িত্বভারও হস্তাস্তরিত 
করেছেন। তাছাড়াও আমার জানা আছে যে বিদ্যুৎ দপ্তর টেন্ডার আহান করে তিন জনের 
কমিটি করে এবং বিদ্যুৎ সংযোজনের কাজটা শেষ করার জন্য বলে। এখানে উল্লেখ্য, প্রাক 
নির্বাচনী সময়ে মাননীয় বিদ্লুতমন্ত্রী ওই এলাকীয় এসেছিলেন এবং বলেছিলেন জুলাই মাসের 
মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোজনের কাজ সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু গাফিলতির জন্য বিদ্যুৎ সংযোজন হয়ে 
উঠে নি। সেজন্য স্যার, মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী বিষয়টা প্রশাসনিক দিক থেকে যাতে তরান্বিত 
হয় এবং বিদ্যুৎ সংযোজন করে এলাকার মানুষের চাহিদা যাতে পূরণ করা যায় তার জন্য 
আমি আবেদন রাখছি। 


শ্রী মাণিকলাল আচার্য £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র হচ্ছে কুলটি। এখানে পানীয় জলের ভীষণ অভাব 
দেখা দিয়েছে। এটা কয়লা খনি অঞ্চল এখানে টিউবওয়েল নেই। কুয়া থেকে জল তোলা 
হয়। সেখানেও জল কমে আসছে। পি. এইচ. ইর পাইপ আছে কিন্তু জল নেই। কিছু ছোটো 
ব্যবসায়ী টুলু পাম্প দিয়ে জল ওপরে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু গরিব মানুষের মহলায় জল পড়ে 
নঃ। আমরা বিধায়করা বারবার বলা সত্তেও কোনও কাজ হয়নি। গ্রামের মানুষের 
একটাই দাবি, তারা শুধু জল চায়। আমরা যদি তাদের শুধু জলটুকুও না দিতে পারি। 
তাই আমি আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অবিলম্বে আমার এলাকায় যাতে জলের 


ব্যবস্থা হয়। 
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শ্রী সুশীল বিশ্বাস £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, বর্ধা এসে গেল। রাস্তাঘাট যদি সংস্কার 
করা না হয় তাহলে খুবই অসুবিধা হয়ে যাবে আমার বিধানসভার মধ্যে। নদীয়া জেলার 
চাপড়ার পদ্মমালা থেকে শিমুলিয়া পর্যন্ত রাস্তাটি খুবই খারাপ। রাস্তাটি দিয়ে বাস চলাচল 
করে। বাস যাবার কোনও অবস্থা নেই। ইতিমধ্যে বাস বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তাটি জেলা 
পরিষদের অবিলম্বে স্টেট প্ল্যানে নিয়ে এসে রাস্তাটি যাতে করা যায় সে ব্যবস্থা নিতে হবে। 
স্যার, যারা ঠিকাদার তারা যেন নিম্নমানের জিনিসপত্র দিয়ে কাজ না করে শ্রবং যখন কাজ 
শুরু হবে তখন ঠিকাদাররা যাতে কোনও দুর্নীতি না করতে পারে সর্বোপরি রাস্তাটির কাজ 
যাতে ঠিকমতো হয় তার জন্য আমি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


[12-40 -- 12-50 72৬.] 


শ্রী রতনচন্দ্র পাখিরা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পৌর 
মন্ত্রী মহাশয় এবং মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঘাটাল পৌরসভার 
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পাচ্ছেন না। পৌরসভার চেয়ারম্যান 
অহেতুক আইনের প্রশ্ন তুলে ওই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রাপ্ত টাকা থেকে তাদের বঞ্চিত 
করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। ওই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অনেকে মারা গেছেন। তাদের বিধবা পত্রী 
ও পুত্ররা টাকা পাচ্ছেন না। অসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা যাতে অবিলম্বে তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের 
টাকা পান এবং ঘাটাল পৌরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য 
আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পৌরমন্ত্রী মহাশয় এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


শ্রী হাফিজ আলম সৈরানি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বামফ্রন্ট সরকার, সংখ্যালঘুদের 
ভাষার ব্যাপারে, দীর্ঘদিনের দাবি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের ঘোষণার মাধ্যমে পূরণ করেছিলেন। 
সেজনা গ্রেটার ক্যালকাটা, আসানসোল এবং ইসলামপুর সাব-ডিভিশনে উর্দু ভাষাকে স্বীকৃতি 
দিয়েছিলেন। কিন্তু এই সব এলাকায় উর্দু ভাষা-ভাষী এবং হিন্দি ভাষাভাবীর ছেলে-মেয়েদের 
পড়ার কোনও সুযোগ-সুবিধা নেই। সেজন্য এই ৩টি এলাকায় যাতে উর্দু এবং হিন্দী স্কুল 
স্থাপন করা হয় তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা 
মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী নন্দদুলাল মাঝি ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, সীকরাইলের ইন্দাস ব্লকে ১৯৯৪ সালে 
মিনি ডিপটিউবওয়েল স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যস্ত সেখানে কোনও পাইপ-লাইন 
স্থাপন হয়নি এবং বিদ্যুতের সংযোগ হয়নি। আমি এখানে অবিলম্বে বিদ্যুৎ সংযোগ এবং 
পাইপ-লাইন স্থাপনের জন্য ক্ষুদ্র ও সেচ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। | 


শ্রী গুরুপদ দত্ত £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় কৃষি 
বিপণন মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা এলাকায় ১০-১২টা হিমঘর 
থাকার সুবিধার জন্য কৃষকদের কাছ থেকে কৃষিবিপণন দপ্তরের লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হয়। 
কিন্তু ওই দপ্তর ওই এলাকায় রাস্তাঘাটগুলো সংস্কার করে না। যার ফলে তারা জনগণ থেকে 
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বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এইজন্য আমার দাবি কৃষি বিপণন আধিকারিক, জেলা-দপ্তর, মহকুমা 
দপ্তরের মাধ্যমে অথবা! জেলা পরিষদের মাধামে টাকা খরচা করে অবিলম্বে ওখানকার 
রাত্তাঘাটগুলোর সংস্কার করুন। 


শ্রী খগেন্দ্রনাথ মাহাতো ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
বিদ্যুতমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র শালবনিতে বর্তমানে দ্রুত 
উন্নতি ঘটছে। শালবনিতে টাকশাল এবং একটা আই-ক্রিনিক আছে। স্বাভাবিকভাবে শালবনিতে 
জনসংখার চাপ বাড়ছে। কিন্তু যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে সেই হারে বিদ্যুৎ সংযোগ বাড়ছে 
না। কাছেই ধরমপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সেখানেও কোনও বিদ্যুৎ কেন্দ্র নেই। অবিলম্বে শালবনিতে 
একটা বিদ্যুতের সাব-স্টেশন এবং ধরমপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিদ্যুতের সংযোগ করার জন্য আমি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যৎমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী দীপক বেরা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচন কেন্দ্র ময়না, দুটি ব্লকের সমন্বয়ে-__-তমলুক এবং 
ময়না। এই এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা অনেক দিনের। বিদ্যুৎ দপ্তরকে ধন্যবাদ, তারা নতুন 
করে তমলুক থেকে ময়না পর্যন্ত বিদ্যুৎ নেওয়ার কাজ শুরু করেছেন। ময়না ব্লক, মেদিনীপুর 
জেলায় নুতন করে পাওয়ার স্টেশন গঠনের সিদ্ধান্তও নিয়েছেন। এই কাজগুলি যাতে দ্রুত 
করা যায়, তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। 


তরী মহম্মদ হান্নান ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় তথ্য- 
সংস্কৃতি দপ্তারের মন্্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রাজ্য সরকার আমার বিধানসভা কেন্দ্র রামপুরহাটে 
একটি রবীন্দ্র সদন নির্মাণের জন্য তিন বছর আগে ৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছিল। কিন্ত 
দুঃখের বিষয়ে, এখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রসদনটি নির্মাণ কর! হয়নি। আমি মাননীয় তথ্য ও সংস্কৃতি 
দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে রবীন্দ্রসদনটি সত্বর তৈরি করা যায়। 


্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিষয়টি ইতিপুবেই মাননীয় সদস্য 
শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার উ্থাপন করেছেন, আমি তার পুনরুক্তি করছি, মেনশনে তুলছি এই 
জন্য যে, বিষয়টি অত্যন্ত মারাত্মক। আনন্দবাজার, এশিয়ান এজ, পত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনাটি 
যদি সত্যি হয়, তাহলে বুঝতে হবে অবস্থাটা কোথায় নেমেছে। এটা অত্যন্ত ভাবার বিষয়। 
সংবাদপত্রে বেরিয়েছে-_মালদায় সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, দিল্লি বোর্ড পরিচালিত স্কুল, সেখানে 
এস. পি-র মেয়ে ছ"্টি বিষয়ে ফেল করেছে, তাকে প্রমোশন দিতে হবে। এইজন্য জেলা 
শাসক থেকে শুরু করে এস. পি. ও. সি., সমাজবিরোধীরা একসাথে মিলে স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক, অধ্যাপকের উপর হামলা করেছে, শিক্ষকদের ভীতি প্রদর্শন করেছে। শিক্ষকরা যখন 
জেলা শাসকের সাথে দেখা করতে গেল, তাদের বলা হল, হয় প্রমোশন দিন, না হয় চাকরি 
চেন্দ দিন। জেলা প্রশাসনের শীর্ষে বসে, পুলিশ প্রশাসনের উর্ধে বসে যদি এটা হয়, তাহলে 
তা মারাত্মক ব্যাপার। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দাবি করছি, এই বিষয়ে তদস্ত করা 
হোক, দোষী প্রমাণিত হলে সেই জেলা শাসক এবং এস. পি-র বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে হবে। 


180 /598/91% 2২00981)য09 
[2707 00176, 1996] 
শ্রী বিশ্বনাথ মণ্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় উচ্চ 
শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র খড়গ্রামে একটি কলেজ 
নির্মাণের বিষয়ে এই সভায় আগেও অনেকবার উল্লেখ করেছি। এ অঞ্চলে ২০টি মাধ্যমিক 
স্কুল, দুটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, ৭টি জুনিয়র স্কুল আছে। সেখানে একমাত্র কলেজ কান্দী। এই 
এলাকার ছাত্ররা যেভাবে পড়ছে, তাতে প্রতি বছর এই শিক্ষাবর্ষে ভর্তি করা যাচ্ছে না। এই 
অবস্থায় অভিভাবকরা হয়রান হয়ে পড়ছে। ওটা তফসিলি জাতি অধ্যষিত জায়গা, এস. সি. 
সিট হিসাবে চিহিতত। এঁ অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পড়াশোনায় আগ্রহ বেড়েছে। যাতে 
তফসিলি জাতি-উপজাতি ছাত্রদের সুযোগ হয়, সেইজন্য নগরে একটি কলেজ স্থাপনের জন্য 
অনুরোধ করছি। 


[12-50 --1-00 2.4] 


ইতিমধ্যে আমরা এলাকার মানুষদের কাছ থেকে এবিষয়ে যথেষ্ট সাড়া পেয়েছি। সেখানে 
এর জন্য পরিকাঠামো দরকার। এবিষয়ে এলাকায় কনভেনশন ডাকা হয়েছিল। স্যার, এটা 
একটা গঞ্জ এলাকা এখানে অধিকাংশই তফসিলি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। 
তাই স্যার, আমার আবেদন এ স্থানের পিছিয়ে পড়া লোকেদের জন্য একটা ব্যবস্থা করা 
হোক, তাদের উচ্চ-শিক্ষার জন্য একটা ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী অঙ্গদ বাউড়ি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহন 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমাদের বাঁকুড়া জেলার কিছু রুটে বাসের সংখ্যা কমে 
গেছে। তাই স্যার, আমার দাবি, বাঁকুড়া ডিপো থেকে এবং দুর্গাপুর ডিপো থেকে বেশি সংখ্যক 
বাস চালানোর ব্যবস্থা করা হোক। বর্ধমান-বীঁকুড়া ভায়া ইন্দাস, দুর্গাপুর-বীকুড়া ভায়া বড়জোড়া 
এবং দুর্গাপুর-পুরুলিয়া ভায়া! শালতোড়া-_ প্রভৃতি রুটে বাস চালানোর ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী মীরকাশেম মণ্ডল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে জনস্বার্থে 
একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র চাপড়ার 
হাতিশালা গ্রাম-পঞ্চায়েতের শোলপুকুর হতে সুটিয়া পর্যস্ত সীমান্তবর্তী ৪ কি. মি. রাস্তা 
চলাচলের অযোগ্য, বহুদিন সংস্কার হয়নি। যতদূর সম্ভব ১৯৭১-৭২ সালের পর এই রাস্তার 
আর কোনও সংস্কার হয়নি। তাই স্যার, আপনার মাধ্যমে এবিষয়ে পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি স্বরাষ্টরমনত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী এলাকা রানাঘাট পূর্ব কেন্দ্র। এখানে গত পরুশ্ড দিন, 
২৫. ০৬. ৯৬ তারিখে আমাদের একজন কর্মী মনোরঞ্জন দেবনাথকে রাত ৮টার সময় 
কংগ্রেসিরা অপহরণ করে নিয়ে খুন করে। মহাশয়, শুধু এই নয়, বারহাটায় ইতি পূর্বে একই 
পরিবারের ৩ জনকে কংগ্রেসিরা খুন করে। এছাড়াও রানাঘাট পশ্চিম কেন্দ্রে ৩ জনকে খুন 
করে। স্যার, সমাজবিরোধীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ পুলিশ-প্রশাসনের দুর্বলতার জন্য 
আসামী গ্রেপ্তার হচ্ছে না। এ বিষয়ে আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেন এ সমস্ত 
আসামীদের গ্রেপ্তার করা হয়। 


শ্রী বাদল জমাদার $ অনারেবল স্পিকার স্যার, আমার নির্বাচনী কেন্দ্র ভাঙ্গড়। এখানে 
অনেকগুলো মৌজায় বৈদ্যুতিকরণের কাজ হয়নি। স্যার, যখন মৌজায় বৈদ্যুতিকরণের কাজ 
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হয় তখন কিছু কিছু জায়গায় কাজ বাকি থেকে যায়। যেখানে যেখানে বাকি রয়েছে সেখানকার 
লোকেদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে ১৯৭৬ সালের পূর্ব কংগ্রেস আমলে দুটো 
মৌজায় গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছিল। মাত্র কয়েক মিটার জায়গায় তার পরিব্যাপ্ত ছিল। 
স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে কাগজে-কলমে গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের কাজ হয়ে গেছে। এই 
অবিচারমূলক কাজের জন্য মানুষের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে এবং ক্রমশ এটা বাড়ছে। 
তাই স্যার, রাজ্য সরকারের মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন করার দাবি করছি এবং বিদ্যুতমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী নাজমুল হক ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়. আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী এবং 
পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি উদ্বেগজনক সংবাদের প্রতি__আমার কেন্দ্র হচ্ছে 
খড়গপুর গ্রামীণ, ওখানে প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকার একটি ইস্পাত প্রকল্পের উদ্যোগে এবং 
তার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। কংগ্রেস (আই) এবং ঝাড়খন্ডের মিলিত বিশৃঙ্খলা ও 
অবরোধে এ কাজ পন্ড হতে বসেছে। এঁতিহাসিক, রাজনৈতিক কারণে পিছিয়ে পড়া এ রাজ্যে 
শিল্প স্থাপন খুব জরুরি। অথচ জনবিরোধী দায়িত্বজ্ঞানহীন কংগ্রেস, ঝাড়খণ্ড এ এলাকার শিল্প 
সম্ভাবনার পরিবেশ নস্যাৎ করছে। জেলা প্রশাসনকে আমরা দেখতে বলেছি। মাননীয় পুলিশমন্ত্ী 
ও শিল্পমন্ত্রীকে অনুরোধ করব শিল্পটি যাতে গড়ে উঠে তার উদ্যোগ নিন। 


্্ী প্রভঞ্জন মন্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বকখালি ট্যুরিস্ট সেন্টার এবং তার 
আশেপাশের অঞ্চলকে কেন্দ্র করে মংস্য বন্দর গড়ে উঠেছে, এবং ওই বন্দরকে কেন্দ্র করে 
হাতানিয়া-দুয়ানিয়া নদীর উপর বাস জেটি থেকে কলকাতার বা মেন্‌ ল্যান্ড থেকে গাড়ি চলে। 
কিছু দিন আগে মাননীয় অসীম দাশগুপ্ত এবং কিরণময় নন্দ মহাশয় গিয়েছিলেন উদ্বোধন 
করতে এবং উদ্বোধন করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন নামখানা থেকে বকখালি এই 
২৭ কি, সি. রাস্তাটি স্ট্রেনদেনিং এবং ওয়াইডেনিং করা হবে এটা উনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন। 
ইট ওয়াজ হিজ পারশোনাল কমিটমেন্ট। আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ 
করব তিনি যেন তার কমিটমেন্ট রক্ষা করেন এবং এই ব্যাপারে ওই অঞ্চলের জনগণের 
মনে যে আশার সৃষ্টি হয়েছে সেটা উনি দেখেন। 


রী নৃপেন গায়েন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কংগ্রেসের মুখে ছাই দিয়ে আমাদের রাজ্য 
এগিয়ে চলেছে। আজকে আমরা দেখেছি অনেকেই বিদ্যুতের দাবি তুলেছেন, আমারও দাবি 
বিদ্যুৎ। আমার নির্বাচনী এলাকা! হিঙ্গলগঞ্জ ওখানে ভবানীপুর নং-১ এবং ২, হাসনাবাদে 
দীর্ঘদিন ধরে ওভার হেড লাইন করা আছে কিন্তু কোনও বিশেষ কারণে এটা করা হয়নি। 
ঠিক নির্বাচনের সময় কংগ্রেস ওখানে বিদ্যুতের তার ছিড়ে এবং পোল ভেঙে ফেলে এবং 
এলাকায় বলে তোমরা আমাদের নির্বাচিত কর, আমরা বিদ্যুৎ আনব। দীর্ঘদিন ওখানে বিদ্যুতের 
সংযোগ না দেওয়ার জন্য তার এবং পোলগুলি সব নষ্ট হচ্ছে। আমার দাবি আমলানী সাব- 
সেন্টার থেকে যাতে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয় তার জন্য ব্যবস্থা নিন। 


[1-00 -__ 1-10 চ67১৮.] 


শ্রী পরেশচন্দ্র দাস £ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্টুমন্্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। বিগত নির্বাচনের পর কংগ্রেস) সুপরিকল্পিতভাবে গোটা পশ্চিমবাংলা জুড়ে 
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[2711) 00176, 1996] 
খুন ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে চাইছে এবং তারা তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ 
জেলার মতো মুর্শিদাবাদ জেলাতেও তারা সুপরিকল্লিতভাবে একের পর এক খুনের ঘটনা 
ঘটাচ্ছে। তারা নওদার রফিকুল হাসানকে খুন করেছে। সৃতীতে মোসলেউদ্দিনকে খুন করেছে। 
বহরমপুরের গজধরপাড়ার লাল মহম্মদকে খুন করেছে। বহরমপুরের নগরাজোলের জালালকে 
খুন করেছে। কালান, বলদার পাড়ার সাবের আলিকে খুন করেছে। পাহাড়পুরের জালালউদ্দিনকে 
খুন করেছে। হরিহরপাড়ার হাসেন বিশ্বাসকে খুন করেছে। তারাকপুরে আব্দুল হামিদকে খুন 
করেছে। অর্থাৎ এখন পর্যস্ত আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলাতেই আমাদের ৮ জন কর্মীকে 
তারা খুন করেছে। এ ছাড়াও তারা একের পর এক বামফ্রন্ট সমর্থক এবং বামফ্রন্ট 
দরদিদের খুন করছে। আমরা একদিকে দেখছি তারা এইভাবে মানুষ খুন করছে আবার অপর 
দিকে এই খুন সন্ত্রাসকে ঢাকবার জন্য আলিপুরে ধর্না দিচ্ছে এবং আগামী ৫ই জুলাই বাংলা 
বন্ধ ডেকেছে। তারাও বলছে, তাদের নাকি অনেক কর্মী সমর্থক খুন হচ্ছে? তাই যদি হয় 
তাহলে আমি দাবি করছি তারা তাদের নাম প্রকাশ করুক, মানুষ জানুক তাদের কে কে খুন 
হয়েছে। স্যার, এই অবস্থায় আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দাবি 
করছি, যারা আমাদের কর্মী সমর্থকদের খুন করেছে সে সমস্ত খুনীদের গ্রেপ্তার করে 
উপযুক্ত সাজা দেবার ব্যবস্থা করা হোক। এ বিষয়ে স্বরাষ্টরমন্ত্রী অবিলম্বে উপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ 
করুন। 


শ্রী শেখ খবিরুদ্দিন ঃ মাননীয় স্পিকার, স্যার, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমনত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত নির্বাচনের পর থেকে সারা 
পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস আইন-শৃঙ্থলার অবনতির নামে নাটক, সার্কাস ইত্যাদি শুরু করে 
দিয়েছে এবং নিজেরাই আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাচ্ছে। এমন কি আগামী ৫ই জুলাই 
অগণতাস্ত্রিকভাবে বন্ধের ডাক দিয়েছে। অথচ আমরা দেখছি গত নির্বাচনের পর আমাদের 
নদীয়া জেলায় সি. পি. আই. (এম)-এর ৮-জন কর্মীকে সুপরিকল্পিতভাবে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
নিয়ে কংগ্রেসি সমাজবিরোধীরা এবং কংগ্রেসের ঘাতক বাহিনী খুন করেছে এবং এদের ৭- 
জনই রানাঘাট মহকুমায় খুন হয়েছেন। ২৩শে মে চাকদা বিধানসভার বারোহাত কলোনীতে 
কমরেড সাধন দত্ত খুন হন। ২৬শে মে রানাঘাটের আড়ঙ্ঘাটায় একই পরিবারের কমরেড 
দুলাল বিশ্বাস, কমরেড সত্য বিশ্বাস, কমরেড সুকদেব বিশ্বাস খুন হন। ১২ই জুন রানাঘাটের 
রাঘবপুরে কমরেড প্রবাদ সরকার খুন হন। ১৮ই জুন রানাঘাটের রায়নগরে কমরেড গোবিন্দ 
চক্রবর্তী খুন হন এবং কমরেড সন্ভ্রীব বিশ্বাস খুন হন। ২৫শে জুন রানাঘাট পূর্ব বিধানসভা 
কেন্দ্রের গফৃনাপুরে কমরেড মনোরঞ্জন দেবনাথ খুন হন। এই সব খুনের ঘটনার সঙ্গে যে 
মাননীয় স্বরাষ্টরমনত্রী মহাশয়ের কাছে দাবি জানাচ্ছি। এ ছাড়াও নদীয়া জেলাতেই আমাদের 
বিধায়ক শ্রী সুশীল বিশ্বাসকে এস. ইউ. সি. এবং কংগ্রেসি গুন্ডারা এমন মারধোর করেছে 
যে সে এখনও হাসপাতালে রয়েছেন। এখনো কংগ্রেসির সমাজ বিরোধীরা আমাদের কর্মীদের 
এবং সমর্থকদের বাড়ি হামলা করছে। অনেকই তাদের হামলায় আহত হয়ে হাসপাতালে 
ভর্তি হতে বাধ্য হয়েছেন। এইভাবে ওরা সারা পশ্চিমবাংলায় একটা সন্ত্রাসের আবহাওয়া 


সৃষ্টি করছে ' 
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শ্রী ননীগোপাল চৌধুরি £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি এই সভায় একেবারে নতুন। 
সে জন্য কোনও শব্দ চয়ন করলে বা কতখানি কণ্ঠের জোর দিলে দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে বা 
পান কারিনার রি কারার রনির 
| 


আমার কনস্টিটিউয়েন্সি উদয়নারায়নপুরে দামোদরের রাইট এমবাঙ্কমেন্ট স্পিল ওভার 
জোন বলে ছেড়ে রেখে দিয়েছেন। এর পরিবর্তন ঘটছে। দামোদরের বেশি জল আসছে, 
বাঁধকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিচ্ছে। কৃষি দপ্তর এ ব্যাপারে দায়িত্ব নিচ্ছে না। অল্প জল ছাড়লেই 
বন্যা হবে। আজকে কাগজে দেখছি, এ এলাকায় ব্যাপক বন্যা হয়ে গেছে সামান্য জলেই। 
কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। গতবারও এ একই রকম হয়েছিল। সেইজন্য আমার দাবি, 
অনতিবিলম্বে কৃষি দপ্তরদায়িত্বভার গ্রহণ করুন। এই খানাগুলি বেঁধে দেবার ব্যবস্থা করুন। 
সারা বছরের জন্য যে কয়েক হাজার টাকা পাওয়া গেছে তাতে করে সবাইকে কি করে 
রিলিফ দেওয়া যাবে। তাই সার্বিকভাবে রিলিফের দায়িত্ব গ্রহণ করুন। জমিতে যে ধানের চারা 
হয়েছিল, সেগুলি জলের তলায় চলে গেছে। আমি এলাকায় এখনো যেতে পারিনি, কাগজে 
দেখছি। তাই আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব, জেলার যে কৃষি ফার্মগুলি আছে-_কৃষি দপ্তর থেকে 
সেখানে যাতে বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয় তারজন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিন। জল নেমে 
গেলেই চাষীরা যেন চাষ ধরতে পারে। কানু পাট, মনগডকা, মানশ্রী, বিধিচন্দ্রপুর, বেতাইসহ 
পাম্বব্তী এলাকা জলে ডুবে গেছে। 


পরবর্তীকালে কল্যানপুর বিধানসভা কেন্দ্রেও আঘাত করবে। সেইজন্য আমার অনুরোধ 
যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। 


তরী মানিকচন্ত্র মণ্ডল £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় স্বস্থামনতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র 
লাভপুরসহ বীরভূম জেলার দুবরাজপুর, মুরারই এই ওটি গ্রামীণ হাসপাতালে এক্স-রে মেশিন 
আছে, কিন্তু শুরু থেকেই টেকনিশিয়ানের অভাবে এক্স-রের কাজ হচ্ছে না। এরফলে লক্ষ 
লক্ষ মানুষ এই পরিষেবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এমন কি এইসব মেশিনগুলি ব্যবহারের 
অভাবে অকেজো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই অনতিবিলম্বে এ ৩টি গ্রামীণ 
হাসপাতাল থেকে মানুষ যাতে পরিষেবার সুযোগ পেতে পারে তারজন্য টেকনিশিয়ান নিয়োগ 
করা হোক। এই ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আমি মাননীয় স্বস্থমন্ত্ীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। | 


রী ভ্দু মাজি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা এলাকার অধীন ৫টি গ্রাম আছে। এই ৫টি প্রামে 
১৯৯১ সালে বিদ্যুতের খুঁটি পৌতা হয়েছে। এই গ্রামগুলি হল, হাসপুর, শালবনী, বনবান্ধা, 
ছোটগাদো এবং বাঘাডি। সেই ১৯৯১ সাল থেকে খুটি পোতা অবস্থায় আছে। এখনও পর্যন্ত 
বিদ্যুতের সংযোগ দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
অনুরোধ করছি, এ সমস্ত গ্রামগ্ুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেবার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করছি। 


ত্র হারাধন বাউরি £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহন 
মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, কলকাতা থেকে দূরবর্তী জেলায় যাতায়াতের জন্য সরকারি 
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বাসের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সোনামুখী, ইন্দাস, পাত্রসায়ার প্রস্তুতি একটা 
ব্যাপক অংশে কোনও সরকারি বাসের ব্যবস্থা নেই। আমি এর আগে অনেকবার মাননীয় 
পরিবহন মন্ত্রীর সঙ্গে যোগযোগ করেছি, কিন্তু আজ পর্যস্ত কোনও সুরাহা হয়নি। তাই এই 
ব্যাপারে আবার মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজ পর্যস্ত গোঘাট থানার ৩২টি 
মৌজায় বৈদ্যুতিকরণ হয়নি। যেখানে বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে, সেই এলাকার মানুষ বছরের পর 
বছর আবেদন করে এখনো বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছে না। তা ছাড়া যারা টাকা জমা দিয়েছে 
তারাও বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছে না। তাই আমি অনুরোধ করছি, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এসব 
এলাকায় যেন দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়, তা না হলে হুকিং এবং ট্যাপিং-এর 
সংখ্যা বাড়ছে। 


[1-10 __ 1-20 ৮.৬.] 


শ্রী জয়ন্ত চৌধুরি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে দমকল বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, বিষুণপুর শহর অত্যন্ত পুরাতন এবং 
প্রাচীন শহর। এই শহরে ১৯৮৭-৮৮ সালে একটা দমকল কেন্দ্র স্থাপনের সরকারি অনুমোদন 
পায়। তা সত্তেও আজ পর্যস্ত সেখানে দমকল কে্দ্রটি স্থাপন করা হয় তার জন্য আমি 
আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী ক্ষিতিরঞ্জন মণ্ডল ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্ত দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তর ২৪-পরগনার হাড়োয়া প্রাচীন কাল 
থেকেই সুন্দরবন এলাকার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ও প্রশাসন কেন্দ্র। বিদ্যাধরী নদ্দী হাড়োয়াকে 
দুটি ভাগে ভাগ করে রেখেছে। বামফ্রন্ট সরকারের জনমুখী কর্মসুচি, এলাকার ব্যাপক ভূমিসংস্কার 
বাজার সম্প্রসারিত করেছে, চাহিদা বাড়ছে। এই ক্রমবর্ধমান অনতিক্রম্য চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে 
সীমান্ত শহর বসিরহাটের সঙ্গে কলকাতার সরাসরি সংক্ষিপ্ত যোগাযোগ, উত্তর ২৪-পরগনার 
দুটি বাণিজ্য কেন্দ্র হাড়োয়া ভাঙ্গড়ের যোগযোগ হাড়োয়ার জনসাধারণের যোগাযোগ সৃষ্টি 
করতে এলাকার দীর্ঘদিনের সঙ্গত দাবি হাঁড়োয়ায় বিদ্যাধরী নদীর উপর সেতু । আগে একটা 
নৌকায় চলত, এখন দুটি ভুটভুটিতেও কুলাচ্ছে লী । অবিলম্বে এই সেতু নির্মাণের জন্য 
হাড়োয়ার সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে, বসিরহাট মহকুমা তথা উত্তর ২৪-পরগনার পক্ষ 
থেকে আমি দাবি জানাচ্ছি। 


রী রঞ্জিত কুম্তু ই মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আগামী কাল ২৮শে জুন, আপনি জানেন 
সাহিত্য সম্রাট খষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৫৬তম জন্ম দিবস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
ভিটা হচ্ছে উত্তর ২৪-পরগনার ঘাটালে। তার বাড়িটা বামফ্রন্ট সরকার অধিগ্রহণ করেছেন 
এবং কিছু টাকা পয়সা বরাদ্দ করেছেন। তার সেই পুরানো বাড়ির আদলেই সেখানে বাড়ি 
তৈরি করা হচ্ছে একটা অংশ। বাকি অংশের কিছুটা একজন লোক দখল করে রেখেছে। সে 
দাবি করছে যে, সে তার উত্তরাধিকারী। কিন্তু তার কাছে কোনও কাগজপত্র নেই। এই 
দখলীকৃত অংশ মুক্ত করা দরকার। এখানে একটা ভাল গবেষণা কেন্দ্র এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 
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গোড়ে তোলা খুব প্রয়োজন। বিশেষ করে এই এলাকায় সাংস্কৃতিক চর্চা হয়। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র 
নয়, এই ঘাটালে অনেক বড় বড় শিল্পী সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেছেন। এখানে একটা গবেষণা 
কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, একটা সেমিনার এবং পাশের যে সরকারি গ্রন্থাগার আছে সেটাকে 
আরও ভাল করে তৈরি করে এখানে স্থাপন করা যায় তাহলে ভাল হয়। এখানে এটা 
করতে পারলে দেশি এবং বিদেশিদের জন্য একটা পর্যটক কেন্দ্রে পরিণত হবে। এটা নৈহাটির 
মানুষের দাবি এবং উত্তর ২৪-পরগনার মানুষের দাবি। 


শ্রী বিনয় দত্ত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ এবং 
ত্রাণ দপ্তরের মন্ত্রী্য়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরামবাগ মহকুমায় খানাকুল থানা এবং 
আরামবাগ থানা এলাকা ডিভিসি'র জলে বন্যা প্লাবিত হয়ে গেছে। আজকের খবরের কাগজেও 
এটি বেরিয়েছে। খানাকুলে ২৪টি অঞ্চলের প্রায় সবকটি বনা৷ প্লাবিত হয়ে গেছে এবং 
আরামবাগ অঞ্চলও প্লাবিত হয়ে গেছে। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ-এর মূল কথা হচ্ছে, সেচ 
দপ্তরের যে বাধগুলো আছে, সেখানে সেচ দপ্তর থেকে সাধারণ যে গানি ব্যাগ যা দেবার 
কথা, তাও দিচ্ছে না। ত্রাণ দপ্তর এখনো পর্যস্ত কিছুই করেনি। সেখানে যে ক্ষতি হয়েছে, 
ছোট ছোট বীজগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে। এগ্রিকালচার দপ্তরের এদিকে নজর দেওয়া উচিত। 
সার, এই বন্যা আগামী তিন মাস ধরে চলবে। এই বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দেবার জন্য 
এবং যথাবিহীত বাবস্থা গ্রহণের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্যের স্বরাষট্রমন্ত্ 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, গত ৫ই মে থেকে আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্টের কর্মীদের 
উপরে কংগ্রেসের সমাজ বিরোধীরা আক্রমণ চালাচ্ছে। তারফলে ইতিমধ্যেই গত ২৫শে জুন 
পর্যস্ত ২৪ জন বামফ্রন্ট কর্মী এই কংগ্রেসি ঘাতকদের দ্বারা খুন হয়েছে। মেদিনীপুরে ২ জন, 
বর্ধমানে ১ জন, মুর্শিদাবাদে ৬ জন, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) ২ জন, বীরভূমে ২ জন, উত্তর 
২৪ পরগনায় ১ জন, হাওড়াতে ২ জন, নদীয়াতে ৮ জন এবং কলকাতায় ১ জন খুন 
হয়েছে। তাছাড়া ৬৩ জনকে আহত করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রাক্তন বিধায়ক অনুরাধা দেব 
আছেন। আপনি ইতিমধ্যে শুনে থাকবেন, এখানে সুশীল বিশ্বাস, তিনিও ওদের হাতে আক্রান্ত 
হয়েছেন। ৭৩টি বাড়ি হয় পুড়েছে, না হয় লুটপাট করেছে বা ভাঙচুর করে দিয়েছে। এই 
আক্রমণের মধ্যে দিয়ে এবং এই তথ্যের মধ্যে দিয়ে এটি পরিস্ফুট হয়েছে। ওরা আক্রমণ 
চালিয়ে যাচ্ছে। কলকাতায় কাউন্সিল অফিস লুটপাট হয়েছে, ভাঙচুর হয়েছে এবং ধ্বংস করা 
হয়েছে সরকারি সম্পত্তি। আজকে কলকাতাসহ পাশ্ববর্তী অঞ্চলে পরিবহন দপ্তরের বাসের 
টায়ার খুলে নেওয়া হয়েছে এবং সরকারি পরিবহনের উপরে যত্রতত্র আক্রমণ চালানো হচ্ছে। 
অথচ কংগ্রেসিরা এখানে এসে চিৎকার করছেন এবং তারা হাউস বয়কট করছেন। তার ছবি 
পত্র-পত্রিকাগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে। ওরা এখানে এসে হাজিরা খাতায় সই করছেন 
আবার হাউস বয়কট করছেন। এখানে প্রচার মাধ্যমের যারা এসেছেন, তারা ভেতরে প্রোসিডিংস 
কি হচ্ছে তার খবর দিচ্ছেন না। কিন্তু বাইরে যা হচ্ছে তা জনগণের কাছে তুলে ধরছেন। 
তাই আমি আপনার মাধামে মাননীয় স্বরাষট্রমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি, এই হামলাকারিদের 
যারা আক্রমণ চালাচ্ছে তাদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির ব্যবস্থা করুন। বিধানসভার বাইরে যা 
হচ্ছে তার প্রতি আমি ধিক্কার জানাই। 
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ডাঃ মহঃ ফজলে হক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীমকুমার 
দাসগুপ্ত মহাশয় গত ২১শে জুন যে বাজেট আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন তার উপর 
আমি সংক্ষেপে দু-চার কথা বলতে চাই। ওনার বাজেট বক্তৃতা আমি দেখেছি। উনি অনেক 
দিন ধরে অর্থমন্ত্রীও আছেন, সেই পুরনো কায়দায় তার আর্থিক সীমাবদ্ধতা, কেন্দ্রের বৈষম্য 
রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দিতে হবে, এইসব ভাল ভূমিকা করে তিনি নিজেকে ভাল 
মানুষ হিসাবে সাজাবার চেষ্টা করেছেন। এর আগে উনি অনেকবারই বাজেট পেশ করেছেন 
ঘাটতি শুন্য হিসাবে, গতবারেও ঘাটতি দেখিয়েছেন ১৮ কোটি, এবারেও দেখিয়েছেন ১৬ 
কোটি। উনি নিজে বলেছেন আবার ১৮ কোটি টাকা বছরের শেষে ঘাটতি হয়ে গেছে। এইসব 
বিষয়গুলি আমার মাথায় ঢোকে না, উনি একবার ঘাটতি শূন্য বাজেট করেন, আবার একবার 
ঘাটতি দেখান। উনি নিজে পণ্ডিত মানুষ, মাস্টার মশাই. উনি ছাত্র পড়ানোব মতো সব বং 
যান, আমরা অবোধ ছেলে সব বুঝে যাই। আমাদের অভিজ্ঞতা কি, আমরা মোটা ভাত, মোটা 
কাপড় পরে খেরে-দেয়ে বেঁচে থাকতে চাই। সেই আভজ্ঞতা দিয়েই দেখছি ২০ বছর বামফ্রন্ট 
সপবব্ণর পশ্চিমবাংলায় আছে, এই ২০টা বছর কম সময় নয়, ওনারা সরকারে আসার আগে 
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বলতেন -৩০ বছর ধরে কংগ্রেস পশ্চিমবাংলায় কিছু করেনি। তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নিই 
কংগ্রেস কিছু করেনি, বিধানচন্দ্র রায়ের আমল থেকে, ওনারা তো পশ্চিমবাংলায় ২০ বছর 
আছেন আরও € বছর থাকবেন, এই ২০ বছরে আপনারা কি করেছেন? আমরা সাধারণভাবে 
যেটা বুঝবি-_ঘাটতি শৃন্য। কি ঘাটতি বাজেট করলেন সেটা বিবেচ্য নয়-_পশ্চিমবাংলার মানুষ 
দীর্ঘ ২০ বছর ধরে কি পেলেন না পেলেন সেটাই আমি আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তুলে 
ধরতে চাই। উনি বক্তৃতায় বলেছেন 8.৪ নম্বর প্যারায় রাজ্য স্তরে এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য 
থাকছে যতদুর সম্ভব কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা, শিল্প, কৃষি এবং অন্যানা ক্ষেত্রে বহমান উৎপাদন 
বৃদ্ধির মাধ্যমে। এই উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে মূল লক্ষোর সঙ্গে থাকছে পরিকাঠামোর 
- (বিশেষ করে রাস্তা, সেচ ও বিদ্যুতের) ;₹_উনি নিজে স্বীকার করেছেন পরিকাঠামো বলতে 
বিশেষ করে রাস্তা, সেচ ও বিদ্যুৎ অধিকতর উন্নয়ন এবং সামাজিক ক্ষেত্রণুলিতে (বিশেষ 
করে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, আবাসন, পরিবহনের ক্ষেত্রে)। 


চারটে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বার্থ জড়িত। সুতরাং অসীমবাবু তার 
বক্তব্যে যে কথা বলেছেন তার সঙ্গে আমি একমত। পরিকাঠামো বলতে রাস্তা, সেচ, বিদ্যুৎ 
এবং সামাজিক ক্ষেত্র ব্লতে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, আবাসন, পরিবহন-এর উন্নতি দরকার। এই 
ব্যাপারে কোনও দ্বিমত নেই। কুড়ি বছর ধরে ওনারা ক্ষমতায় আছে, একটা একটা করে যদি 
ধরা যায় এবং করগ্রেস সরকারের সঙ্গে যদি তুলন৷ করা যায় তাহলে দেখা যাবে কুড়ি বছরে 
আপনারা কতটা কি করলেন। আজকে গরিব মানুষের দাবি মোটা ভাত, মোটা কাপড়। 
শিক্ষার বাপারে আমি আলোচনা করতে চাই। ৪.১২ নম্বর প্যারাগ্রাফে বলা আছে--'একইভাবে 
সাধারণ বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও একটি নতুন পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। শিক্ষা 
দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে, পরীক্ষামূলকভাবে, পঞ্চায়েত সমিতি ও পুরসভার তত্বাবধানে কিছু 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। পঞ্চায়েত সমিতি ও পুরসভার সাধারণ 
তত্বাবধানে এই বিদ্যালয়গুলির পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট অভিভাবক সমিতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করবে। শিক্ষকরা নিযুক্ত হবেন চুক্তিবদ্ধভাবে এবং চুক্তির নবীকরণ হবে দায়বদ্ধতার 
ভিত্তিতে। এই যে একটা নতুন পরিকল্পনা নেওয়া তার থেকে বোঝা যাচ্ছে শিক্ষায় একটা 
গাফিলতি ছিল। বামক্রন্ট দীর্ঘ ২০ বছর ধরে রাজত্ব করার পর আমরা দেখছি, তারা ছোট 
ছোট ছেলেমেয়েদের গিনিপিগ মনে করে এবং তাদের নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষণ কর্ণা হয়। প্রথমে 
পাশ ফেল প্রথা তুলে দিলেন, তারপরে ইংরাজিতে পঠন-পাঠন তুলে দিলেন। বললেন পঞ্চম 
শ্রেণী থেকে ইংরাজি পড়ানো হবে। আবার এখন বামফ্রুন্টের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে 
ঠিক করা হয়েছে প্রথম শ্রেণী থেকে আবার ইংরাজি আরম্ত করা হোক। এখানে আনেক এম. 
এল. এ আছেন যারা শিক্ষকতা করতেন, এইভাবে প্রতি বছর শিক্ষার মান পরিবর্তন করে 
ছাত্র-ছাত্রীদের গিনিপিগ বানানো হচ্ছে কিনা? আজকে আবার একটা নতুন জিনিস চালু 
করলেন, চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক নিযুক্ত হবে এবং তা নবীকরণ হবে দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে। 
তাদের দায়বদ্ধতা নতুন করে পরীক্ষা করানোর জন্য তাদের সঙ্গে চুক্তি করা হচ্ছে। কিন্তু এই 
চুক্তির ভিত্তিতে কারা নিয়োগ করবেন? আমি এর আগে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে এই ব্যাপারটা 
জিলা করছিলাম, তিনি বলেছিলেন এই চূল্টিস ব্যাগটা বলতে পাদুপ ন।। এঠ। ৩ধু 
অস্ীমবাবুর বাজেট নণ, বাজেট প্লেস করার আগে ক্যাবিনেট মিটিং করা হয়। কিন্ত শিক্ষামন্ত্রী 
টাজ বলছেন ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি শ। আবার থগজে দেখলাম 1ব্মানবাবু “লাছেন 
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এই ব্যাপারটা মুখ্যমন্ত্রী এবং অসীমবাবুর ব্যাপার। এই শিক্ষক কিভাবে নিয়োগ করা হবে, 
তার কোয়ালিফিকেশন কি হবে, তার যোগ্যতা যাচাই কিভাবে হবে তা কিছুই বলা নেই। 
এবার আমি স্বাস্থ্যের কথায় আসি। এই বাজেট ভাষণের ৪.১৪ নম্বর প্যারায় বলা হয়েছে___ 
জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সরকার ইতি মধ্যেই কিছুটা পদক্ষেপ নিয়েছে। এখানেও সেই চুক্তির আছে 
এবং চুক্তির ভিত্তিতে ডাক্তার নিয়োগ করা হবে। 
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তার যোগ্যতাকে বিচার করবে। এত আমার মাথায় ঢুকছে না। আজকে এটা কি 
অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। এখানে অনেক সদস্যই অভিযোগ করেন হাসপাতালে ডাক্তার আছে তো 
ওষুধ নেই, ওষুধ আছে তো ডাক্তার নেই। হাসপাতালে ন্যুনতম স্যালাইন পর্যন্ত পাওয়া যায় 
না জীবনদায়ী ওষুধ তো দূরের কথা। হাসপাতালে গেলেই বলা হয় স্যালাইন নিয়ে আসুন, 
ইঞ্জেকশন নিয়ে আসুন, ওষুধ নিয়ে আসুন হাসপাতালে শুধুই বিছানা পড়ে আছে। গরিব 
মানুষেরও সমস্ত কিছু কিনে দিতে হয়। এই অবস্থা আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গের। অনেক 
জায়গায় ডাক্তার নেই, নার্স নেই দরজা জানলা সব ভেঙে পড়ে আছে। সেখানে আবার 
একটা ভাক্তার নিয়োগ করতে হচ্ছে চুক্তির ভিত্তিতে। সেটা কিভাবে সাফল্যমন্ভিত হতে পারে। 
আজকে অর্থমন্ত্রী বলেছেন রাজ্যে শিল্লোন্নয়নের কথা ভাবতে হবে। শিল্প করতে গেলে 
পরিকাঠামো দরকার। পরিকাঠামো, রাস্তা, বিদ্যুৎ, পরিবহন এইসব জিনিস না থাকলে শিল্প 
গড়ে উঠতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী যতই বারবার বিদেশে যান আর শিল্পপতিদের নিয়ে আসুন। 
কারণ শিল্প বিনিয়োগের জন্য পরিকাঠামো দরকার। তাছাড়া আপনারা শুধুমাত্র কলকাতাকে 
সামনে রেখে শিল্প বিনিয়োগের কথা ভেবেছেন। সমস্ত রক্ত যদি মাথায় উঠে যায় তো তাকে 
সুস্বাহ্য বলা যায় না। পুরুলিয়া, মেদিনীপুর এদের কথা ভুলে গেলে চলবে না। উত্তরবঙ্গের 
কথা বলি। উত্তরবঙ্গের শিল্পের জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? রাস্তা একটাই ন্যাশনাল হাই ওয়ে। 
উত্তরবঙ্গের বড়বড় ডিস্ি্ট হেড কোয়াটার্সগুলোতে কোনও বিমান পরিষেবার ব্যবস্থা করেননি। 
একমাত্র বাগডোগরা ছাড়া। বায়ুদূত সার্ভিস যেটা ছিল সেটাও এখনও নেই। পরিবহনের 
ক্ষেত্রে এই তো অবস্থা। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে দেখেছি কলকাতায় লোডশেডিং নেই, কলকাতার 
লোক সুখে আছে। উত্তরবঙ্গে বিদ্যুতের কি অবস্থা? জলঢাকা থেকে মাত্র ৯/১০ মেগাওয়াট 
বিদ্যুৎ আসে। তো এই যেখানে অবস্থা। পরিবহন নেই, রাস্তা নেই, বিদ্যুৎ নেই সেখানে শিল্প 
কি করে হবে? আজকে উত্তরবঙ্গে কাচামালের কোনও অভাব নেই। পাট আছে, বাশ আছে, 
ডলোমাইট আছে। এখান থেকে বাঁশ দিয়ে পেপার মিল হতে পারে। এখান থেকে বাঁশ দিয়েই 
টিটাগড় পেপার মিল চলছে। কিন্তু আজ পর্যস্ত এখানে হল না। এখানকার ডলোমাইট 
কুচবিহারের বুকের উপর দিয়ে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। সেখানে সিমেন্ট মিনি সিমেন্ট কারখানা 
হচ্ছে অথচ এখানে কিছুই হচ্ছে না। 


সেখানে সেচের কোনও ব্যবস্থা নেই। ক্ষুদ্র সেচ, রিভার-লিফট, ডিপটিউবওয়েল জওহর 
রোজগার যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু কিছু সেখানে হয়েছিল। কিন্তু নতুন করে সেচের 
কোনও ব্যবস্থার কথা সেখানে ভাবা হয়নি। উত্তরবঙ্গের কৃষির উন্নতি করতে হলে সেচের 
ব্যবস্থা করতে হবে, বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে। উত্তরবঙ্গের জন্য মাস্টার প্লযানের দরকার। 
ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধের মাধ্যমে যেমন পাঞ্জাবের উন্নতি করা হয়েছে তেমনি উত্তরবঙ্গের ওই 
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৫টি নদীকে নিয়ন্ত্রিত করে সেখানে ড্যাম তৈরি করে জলকে সংরক্ষণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং 
বিদ্যুৎ তৈরির ব্যবস্থা করা দরকার। ওই বিদ্যুতে উত্তরবঙ্গের হয়েও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে 
দিতে পারবে। কিন্তু সেই ব্যবস্থার কথা বাজেটে বলা নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় বাজেট 
বইয়ের ৪.৪-এ বলা আছে-_রাজ্যস্তরে এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য থাকছে যতদূর সম্ভব 
কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা, শিল্প, কৃষি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বহমান উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে। 
কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ তলে যখন পশ্চিমবঙ্গে 
ক্ষমতায় আসেন তখন বেকার সংখ্যা ছিল মাত্র ১২ লক্ষ। কিন্ত ১৯৯৬ সালে বেকারের 
সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫২ লক্ষ। আমি কাউকে দোযারোগ করছি না। জনসংখ্যা বেড়েছে, শিক্ষিত 
লোকের সংখ্য বেড়েছে, সেজন্য বেকার বেড়েছে। কিন্তু বেকারের সংখ্যা ৫২ লক্ষ হবে কেন? 
বেকারের সংখ্যা আরও কিছুটা কমতে পারত। আরও কিছু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে 
পারতেন। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প তৈরি, স্বনিযুক্তি প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কি 
হয়েছে? এই সব প্রকল্পগুলো জওহর রোজগার প্রকল্প ও ইন্দিরা আবাস যোজনা প্রকল্পের 
মাধ্যমে করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের ৮০ পারসেন্ট টাকা কেন্দ্র দেয় এবং ২০ পারসেন্ট টাকা 
কি ব্যবস্থা করেছেন সেটা ভেবে দেখতে হবে। আমি কংগ্রেসের পক্ষেও বলছি না, আপনার 
পক্ষেও বলছি না। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আপনি আছেন, আরও ৫ বছর থাকবেন, আপনি পন্ডিত 
মানুষ। আপনি অঙ্কের হিসেবে যোগ-বিয়োগ, প্লাস-মাইনাস দেখিয়ে, নানা রকম ফিগার দিয়ে 
এই বাজেটের সঙ্গে কেন্দ্রের তুলনা করেছেন। কিন্তু ফিগার-ডাটাতে যা দেখানো হচ্ছে তা 
বাস্তবাধিত হচ্ছে না। গ্রামের গরিব মানুষের কথা ভাবা হচ্ছে না। বেশির ভাগ এম. এল. 
এ. গ্রাম থেকে আসেন। তারা গ্রামের মানুষের হয়ে যেসব কথা বলেন সেগুলো যদি বাস্তবে 
রূপায়িত না হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ থাকবে না। এই বাজেটকে 
আমি সমর্থন করতে পারছি না, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী বীরেন ঘোষ ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২১শে জুন তারিখে ১৯৯৬-৯৭ 
সালের আর্থিক বছরের যে বাজেট বরাদ্দ এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় পেশ করেছেন 
আমি সেই বাজেট বরাদ্দকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। সাথে সাথে বিরোধাদের আনা সমস্ত কাট- 
মোশনের বিরোধিতা করছি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী একটা জনমুখি এবং বাস্তবোচিত বাজেট আগামী 
বছরের জন্য আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন সেই কারণে আমি এই বাজেটকে সমর্থন 
করছি। 


[2-50 -- 2-60 7.৮. 


সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা না চাপিয়েও, অনেকগুলি ক্ষেত্রে কর ছাড় দিয়েও 
উন্নয়ন খাতে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়িয়েও উন্নয়নকে অব্যাহত রাখার এই যে জনমুখী 
বাজেট তিনি উপস্থাপিত করেছেন, তা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। বিরোধীরা কার্যত এই বাজেট 
সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেননি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই বিরোধিতা করছেন। কিন্তু বিরোধিতা 
করতে গিয়ে নিজেদেরই হাস্যাম্পদ করে তুলেছেন। কারণ, এই বাজেটে মাননীয় অর্থমন্ত্রী খুব 
সামানা ঘাটতি-_-১৬ কোটি টাকার ঘাটতি দেখিয়েছেন এবং প্রত্যয়ের সঙ্গে জানিয়েছেন যে, 
বছরের শেষে পরিকল্পনা খাতে পূর্ণ ব্যায় করেও এই ১৬ কোটি টাকা ঘাটতি পূরণ করেও 
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পরিকল্পনাকে রক্ষা করবেন। এটা এই জন্যই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে যে, গত বছরেও এই 
হাউসে ১৮ কোটি টাকার মতো সামান্য ঘাটতি দেখিয়েছিলেন এবং এই ১৮ কোটি টাকা 
ঘাটতি পূরণের সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনা ব্যয়েরও ১০০ শতাংশ তিনি পূরণ করতে পেরেছেন। 
পেরেছেন এই কারণেই যে, বিভিন্ন জায়গা থেকে সম্পদ সংগ্রহের যে প্রস্তাব তিনি রেখেছিলেন, 
অত্যন্ত আত্তরিকতার সাথে, নিষ্ঠার সাথে তিনি সেই সম্পদ আহরণ করতে পেরেছিলেন। 
আমরা আশা করব, চলতি বছরেও তিনি এই ঘাটতি পূরণ করে পরিকল্পনাকে রক্ষা করবেন 
এবং উন্নয়নকে অব্যাহত রাখবেন। বিরোধীরা এসব বুঝবেন না এই কারণে যে, বামফ্রন্ট 
সরকার তার চলার জন্মলগ্নেই যে বিকল্প নীতি ঘোষণা করেছিল, সেই নীতির নিরিখেই 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই বাজেট ঘোষণা করেছেন। সেই নীতির একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ, 
নির্বাচনে নির্বাচিত জনগণ যে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল, তার মাধ্যমে ব্যাপক জনগণকে 
উন্নয়নমূলক কাজের অংশীদার করে, যুক্ত করে যে কাজ করার বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির পথেই এই 
বাজেট অর্থমন্ত্রী এখানে উপস্থাপিত করেছেন। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ বীরেনবাবু, আপনি বললেন যে কাট মোশনের বিরোধিতা 
করছি, ওরা বলছেন কাট মোশনের সমর্থন করছি। এটা আপনাদের সবার জানা দরকার যে, 
জেনারেল ডিসকাশনে কাট মোশন হয় না, যখন ডিমান্ড আসবে, তখন কাট মোশন আসবে। 


শ্রী বীরেন ঘোষ £ এই বাজেটের মধ্যে যে সাফল্য অর্জিত হতে দেখছি, সেজন্য 
পশ্চিমবাংলার মানুষ হিসাবে আমরা গর্ববোধ করি। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে 
সামগ্রিক উৎপাদন জনিত আয় বৃদ্ধির হার ৫.৬ শতাংশ, সেখানে জাতীয় স্তরে এই আয় 
বৃদ্ধির হার হচ্ছে ৪.৩ শতাংশ। খাদাশসা উৎপাদনের বার্ষিক গড় ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের 
তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি সারা ভারতবর্ষে যেখানে ২.৮ শতাংশ, সেখানে আমাদের 
রাজ্যে ৫.৯ শতাংশ। কয়েক বছর ধরেই ধারাবাহিকভাবে এই সাফল্য বজায় আছে। ১৯৯৪- 
৯৫ সালে ১৩২ লক্ষ ৮ হাজার শোন্রক টন খাদাশস্য উৎপাদন করার রেকর্ড হয়েছিল। 
১৯৯৫-৯৬ সালে এখানকার কৃষকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ১৩৫ লক্ষ ৫ হাজার মেষ্রিক 
টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করে, যা সর্বকালীন রেকর্ড। এই সর্বস্তালীন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে 
পশ্চিমবাংলার মাটিতে । মৎস্য উৎপাদনেও আমরা এসাবাহিকবাবে প্রথম স্থান পাচ্ছি। বনজ 
সম্পদ, আলু উৎপাদন, সবজী উৎপাদন, ফল, বিভিন্ন ক্ষেত্রেই সর্বভারতীয় যে গড়, সেখানে 
আমরা প্রথম্ব সারিতে রয়েছি। এই যে সাফল্য, এতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হিসাবে বিরোধী 
দলের বন্ধুদেরও গর্ব হওয়া উচিত। 


কিন্তু তারা এটাকে নস্যাৎ করে দিয়ে পশ্চিমবাংলার মানুষ হিসাবে, পশ্চিমবাংলার 
মানুষের শ্রমের বিনিময়ে সাফল্য যেটা পাওয়া গেছে সেটা এই সরকার তাদের তুলে দিয়েছেন। 
তাকে ওরা নস্যাৎ করতে চাইছেন। এ থেকেই বোঝা যায় ওরা আর যাই চান পশ্চিমবাংলার 
ভাল চান না। পশ্চিমবাংলার এই যে সাফল্য এটা বিকল্প অর্থনীতির ফল। এর সাথে আছে 
ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং মানুষকে যুক্ত করে ভূমি-সংস্কার। ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। 
এই দেশের বেশির বাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। এছাড়া এখানকার মানুষ এগিয়ে 
যেতে পারেন না। কিন্তু কংগ্রেসে ভূমি-সংস্কারের কাজে তার শ্রেণী স্বার্থকে অবহেলা করে 
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এবং তার ফলে আজকে উৎপাদনশীলতা বাড়েনি, শিল্পে মন্দা দেখা দিয়েছে, কল-কারখানা 
বন্ধ হয়েছে, দেশের অভ্যন্তরে বাজার সৃষ্টি হয়নি, রুদ্ধ হয়ে রয়েছে। গোটা ভারতবর্ষে এই 
অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভূমি-সংস্কারের 
কাজ সামনে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই অধিকাংশ ভূমি-সংস্কারের 
কাজ হয়েছে। এই সরকারের আমলেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে, কৃষকদের সহযোগিতার 
মধ্যে দিয়ে জমির কেন্দ্রীভবন ভেঙ্গে গরিব প্রান্তিক ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করার 
মধ্যে দিয়ে আজকে উৎপাদনশীলতার বন্ধ দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। আর তার ফলে 
আমাদের এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আজকে যখন ভূমি-সংস্কারের মধ্যে দিয়ে গোটা ভারতবর্ষের 
গরিব ভূমিহীন এবং প্রান্তিক কৃষকদের হাতে ২৯ শতাংশ জমি রয়েছে তখন পশ্চিমবাংলার 
জমির কেন্দ্রীয় ভবনকে ভেঙ্গে গরিব ভূমিহীন লোকেদের হাতে ৬০ শতাংশ তুলে দেওয়া 
সম্ভব হয়েছে! এবং এর মধ্যে দিয়ে ১৪ লক্ষ বর্গাদারের নাম রেকর্ড করার মধ্যে দিয়ে 
আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে এর মধ্যে যুক্ত করা গেছে। মোট ২৩ লক্ষ ১১ হাজার 
কৃষককে জমি বিলি করার মধ্যে দিয়ে তাদের হাতকে শক্ত করা গেছে। এর মধ্যে আবার 
৫৭ শতাংশ মানুষ হচ্ছে সমাজের তফসিলি জাতি উপজাতীয় মানুষ। এর মধ্যে দিয়ে এতদিন 
কৃষকদের উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে বন্ধ দরজা ছিল তা আজকে খুলে গেল। উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
একটা সাফল্য দেখা দিল। এবং এইভাবে পশ্চিমবঙ্গ সাফল্যের পথ ধরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
এগিয়ে চলেছে। তাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে কথা তার বাজেটে পেশ করেছেন ভূমি-সংস্কারের 
ব্যাপারে-_মাননীয় সদস্যরা যতই সমস্বরে চিৎকার করুন-সেটা সত্য। আমাদের দেশের 
জোতদাব-জমিদারদের প্রতিনিধিত্ব করেন ওরা। তাই কংগ্রেস দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা সত্তেও 
জমিদারী অধিগ্রহণ আইন বা ভূমি-সংস্কারের নামে এ জোতদার-জমিদারদের হাতে জমি তুলে 
দিয়েছে। জমিদারী উচ্ছেদের নামে তাদের টাকা পাইয়ে দিয়েছে। একমাত্র পশ্চিমবাংলা রাজ্য 
যেখানে জমিদারী অধিগ্রহণ করে সেই জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। এর ফলে 
একদিকে যেমন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের গরিব মানুষের চেতনাও 
বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজে আমরা অধিক লোককে যুক্ত 
করতে পেরেছি এবং আমরা সাফল্য পেয়েছি। এই উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে তাই আজকে 
কর্মসংস্থান-এর বৃদ্ধি ঘটেছে। এখানে একটু আগে একজন মাননীয় সদস্য বললেন, এখানে 
নাকি কর্মসংস্থান হচ্ছে না। কর্মসংস্থান মানে শুধু অফিস-আদালতে চাকরি নয়, কষদ্র-শিক্প, 
কুটির শিল্প এবং অন্যান্য শিল্পে লক্ষ লক্ষ বেকার মানুষের কাজের সংস্থান করা, উৎপাদনশীলতা 
বৃদ্ধি করা এবং সেই পথ আজকে তৈরি হয়েছে। আজকে গ্রামাঞ্চলের মজুরদের মজুরি বৃদ্ধি 
হয়েছে। যদিও অতীতে এই জিনিস কল্পনা করা যেত না। 
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আজকে যে ক্ষেত-মজুরদের মজুরি বৃদ্ধি ঘটানো হচ্ছে আগে তা কল্পনাও করা যেত না। 
দিয়ে, বীজ, সার এবং চাষের সরঞ্রামের বিশেষ ব্যবস্থা করে দিয়ে এবং এর মধ্যে দিয়ে 
তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িয়েছে। তার ফলেই ভূমিহীন কৃষকদের হাতে কিছু পয়সা 
এসেছে এবং তারা সেই পয়সাটা গ্রামের মধ্যেই খরচ করছে, ফলে আজকে পশ্চিমবাংলার 
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গ্রামাঞ্চলে একটা নতুন আভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি হয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলের 
মানুষের কিছু আয় বেড়েছে, ৩০ হাজার কোটি টাকা। পরিসংখ্যান এ কথাও বলছে যে 
গ্রামাঞ্চলে বছরে ৩০ হাজার কোটি টাকা আয় বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে ৮ হাজার কোটি টাকার 
শিল্প চাহিদা বেড়েছে। যে নতুন বাজার সৃষ্টি হল, তার মধ্যে থেকে ৮ হাজার কোটি টাকার 
শিল্পপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি হল, সেই চাহিদা অনুযায়ী আজকে পশ্চিমবাংলার নতুন শিল্প গঠনের 
পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় এখন বিভিন্ন বিনিয়োগকারিরা ছুটে আসছে খাদ্যভিত্তিক 
শিল্প তৈরির একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে বলেই। এটাতে একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের 
দীর্ঘ দিনের বঞ্চনা এবং লাইসেন্সিং প্রথা কিছুটা শিথিল হচ্ছে এবং মাসুল সমীকরণ নীতি 
শিথিল হচ্ছে। এগুলি যেমন এক দিকে হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার দিক থেকেও 
পশ্চিমবাংলায় ভূমি সংস্কারের পথ বেয়ে আভ্যন্তরীণ বাজারও তৈরি হয়েছে। সেই বাজার 
থেকে আজকে শিল্পপণ্যের যে চাহিদা বেরিয়ে এসেছে, সেই চাহিদা পুরণের তাগিদে পশ্চিমবাংলার 
মানুষের কল্যাণে এই বামফ্রন্ট সরকার সেই শিল্প পরিবেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য 
সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করেছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী সেই শিল্প পরিবেশকে রক্ষা করে আজকে এই শিল্প 
পরিবেশের সুযোগ বৃদ্ধি করতে পেরেছে। আগামী দিনে পশ্চিমবাংলার এক দিকে কুটির 
শিল্পকে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়েছে এবং অপরিদিকে বৃহৎ শিল্প করার জন্য যে প্রস্তাবগুলি 
এনেছেন এবং আমাদের পশ্চিমবাংলায় পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে ভূমি সংস্কারের পথ ধরে 
, কৃষিতে যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। আমরা বর্তমানে সেই শিল্পে উল্লেখযোগ্য 
সাফল্য লাভের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেটে সেই প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন 
ঘটেছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর এই বাজেটের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে আজকে সমাজের 
পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থে কাজ করার যে প্রতিশ্রতি ঘোষণা করেছেন সেই মতো মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী তার বাজেট প্রস্তাবের ৪.১৬ থেকে ৪.১৯ পরিচ্ছেদে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘোষণা 
করেছেন। সেইদিক থেকে দেখা যাবে গ্রামীণ সমাজের সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে পড়া মানুষ, 
পড়েছে, তাদের যখন আর |৭ুহ দেবার থাকে না। যেমন সরকারি কর্মচারীরা, শিক্ষকরা কাজ 
থেকে অবসর নেওয়ার পর প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা পান। আমাদের আজকে যারা ভূমিহীন 
ক্ষেত-মজুর তাদের জন্য এই ব্যবস্থা ছিল না! মাননীয় অর্থম্রীন্ে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এই 
ধরনের একটা এতিহাসিক ঘোষণা তিনি বাজেটের মধ্যে করেছেন। গ্রামের সেই অবহেলিত 
মানুষদের জন্য যে প্রভিডেন্ড ফাল্ত প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন সেটা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। 
তিনি বার্ধক্; ভাতা, পেনসন অনেক দিন ধরেই দিচ্ছেন, আর বার্ধক্য ভাতা, উইডোপেনসন, 
মংস্যজীবীদের বার্ধক্ভাতা বিভিন্ন প্রকল্প চালু করলেন। বিগত কংগ্রেস সরকারের অনুসৃত 
যেনীতি সেই নীতির কারণেই অতীতে ভারতবর্ষের মানুষ তাদের জীবনে এই প্রকল্প দেখেনি। 
দ্রব্যমূল্যের সূচক বৃদ্ধির সাথে সাথে যখন সরকারি কর্মচারী বন্ধুদের ডি. এ. বাড়ে, শিক্ষক 
মহাশয়দের মহার্ঘ্য ভাতা বাড়ে তখন আমার গায়ের গরিব কৃষকের জন্য কোনও ব্যবস্থা হয় 
না। সে জন্য অত্যপ্ত স্বাভাবিকভাবেই বার্ধক্য ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব মাননীয় অর্থমন্ত্রী করেছেন। 
আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়ের জন্য আমি মনে করি পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষ 
মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাবেন। নির্বাচনের আগে বামফ্রন্ট তার নির্বাচনী ইস্তাহারে 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, “বন্ধ হয়ে যাওয়া কল-কারখানার বেকার শ্রমিকদের সস্তা দরে খাদ্য 
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শস্য সরবরাহ করা হবে।' বিগত কেন্দ্রীয় সরকার গ্যাট চুক্তির শর্ত মেনে যে জনবিরোধী 
নীতি গোটা দেশে চালু করে গেছেন তার ফলশ্রুতি হিসাবে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের কাছে গোটা 
দেশটা বাঁধা পড়ে গেছে। ফলে গোটা দেশে অসংখ্য কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। গোটা 
দেশের সাথে পশ্চিমবাংলায়ও অনেক কল-কারাখানা বন্ধ হয়ে পড়েছে। অনেক কল-কারখানা 
কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতির ফলে মুখথুবড়ে পড়েছে। বামফ্রন্ট সরকার সেসব কল- 
কারখানার শ্রমিকদের সব সময়েই সাহায্য করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই 
তারা তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে ঘোষণা করেছিলেন যে, বন্ধ কল-কারখানার শ্রমিকদের জনা 
তারা সম্তা দরে কিছু খাদ্যশস্যের ব্যবস্থা করবেন। আজকে সেই প্রতিশ্রুতির সফল রূপায়ণের 
প্রত্যাশা আমাদের মধ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন। 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী, তার বাজেট প্রস্তাবের মধ্যে ঘোষণা করেছেন- বন্ধ কল-কারখানার শ্রমিকদের 
অর্ধেক মূল্যে চাল গণবণ্টন ব্যবস্থার মধ দিয়ে বিক্রয় করা হবে। কেন্দ্রে যে নতুন যুক্তফ্রন্ট 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তিনি এটা ঘোষণা করেছেন। 
এর জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে আমি আর একবার অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই ধরনের পদক্ষেপ 
গ্রহণ এবং রাজ্যের উন্নয়নের গতিকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এ থ্ছর বেশ 
কয়েকটি ক্ষেত্রে আগের বছরের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার প্রস্তাব 
করেছেন। মানুষের স্বার্থে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই তিনি বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব 
করেছেন, সে জন্য আমি এই জনমুখী বাজেটকে আর একবার পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী নরেন হাঁসদা ঃ (অনুপস্থিত) 


শ্রী প্রভর্জন মণ্ডল ঃ স্যার, আপনাব কাছে আমি একটা জিনিস জানতে চই। আমরা 
যত দূর জানি শ্রী নরেন হাসদা কংগ্রোসাদর সঙ্গে ওয়াক আউট করেননি। এখন এ বিষয়ে 
আপনার কাছে কি কোনও ইনফরমেশন আছেঃ হ্যাজ হি ওয়াকৃড আউট? 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ না, আমার কাছে কোনও ইনফরমেশন নেই। 


শ্রী নিশিকান্ত মেহেতা ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম 
কুমার দাসগুপ্ত মহাশয় গত ২১শে জুন ১৯৯৬-৯৭ সালের রাজ্য সরকারের যে বাজেট 
প্রস্তাব এই সভায় পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন ক-ছি। স্যার, এই বাজেট প্রস্তাবের 
মধ্যে আমরা দেখছি যে, আমাদের সমাজের বেশির ভাগ নাশুষের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর 
ওপর থেকে উনি করের ভার কমিয়ে দিয়েছেন। হিসাব করলে দেখা যাবে ৩৪টি আইটেমের 
ওপর কর কমিয়েছেন। রুগীর ওষুধ থেকে আরম্ভ করে হ্যারিকেন, কেরসিন ল্যাম্প, জমি 
হত্তাস্তরের স্ট্যাম্প ডিউটি পর্যন্ত সমাজের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের ব্যবহৃত বিষয়গুলোর 
তিনি দাম কমাবার একটা প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন। আর চারটে জিনিসের ওপর তিনি কিছুটা 
ট্যাক্স বাড়িয়েছেন। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে গদ। আমরা সবাই জানি মদ সমাজের পক্ষে অত্যন্ত 
ন্তিকারক বস্তু। লেফট ফ্রন্ট গনর্মেন্ট ইতিপূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, মদের 
লাইসেন্স বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে আর তারা রেভিনিউ ইনকাম ₹*৬৬বন না। গভর্নমেন্টের এই 
সিদ্ধান্তের সুযোগ গ্রহণ করে গোটা পশ্চিমবাংলায় বে-আইনি মর্দন কারবার .এমনভাবে শুরু 
হয়েছে যে, আমাদের বিরোধী পক্ষ আ্যান্টি-সোসাল ক্রিমিনালদের নিয়ে সেখান থেকে, সেসব 
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জায়গা থেকে গোলমাল শুরু করছে। এর ফলে সমাজের মধ্যে এমন একটা বাতাবরণের সৃষ্টি 
হচ্ছে যার থেকে আগামী দিনে আমরা ভয়ঙ্কর ক্ষতির আশঙ্কা করছি। 


[3-10 __ 3-20 7.4.] 


সেইজন্য তিনি আজকে মদের উপর ট্যাক্স বাড়িয়েছেন। আর একটা হচ্ছে, অত্যন্ত দামী 
কাপড়ের উপর ট্যাক্স বাড়িয়েছেন। সাধারণ গ্রামের মানুষ কম দামের শাড়ি, ব্লাউজ পরেন। 
এইসব সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য যে সব কাপড় আছে তার উপর তিনি কোনও ট্যাক্স 
বাড়াননি। যেসব কাপড় সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে শতকরা ১০ থকে ২০ ভাগ 
মানুষ এইসব কাপড় ক্রয় করেন__সেইসব কাপড়ের উপর তিনি ট্যাক্স আরোপ করেছেন। 
এ ছাড়া কয়লার উপর ট্যাক্স তিনি বাড়িয়েছেন। এই কয়লা টোটালি কন্ট্রোল করে গভর্নমেন্ট। 
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কয়লার দাম কনটিনিউ বাড়িয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ 
ভাল মানের কয়লাখনি আছে। রাণিগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় উন্নত মানের কয়লা পাওয়া যায়। 
কিন্তু এইসব কয়লা তুলে নেবার পর সেই গর্তগুলিতে বালি বা যেসব জিনিস দিয়ে ভরাট 
করা প্রয়োজন সেগুলি ওনারা করেন না এবং ওয়েস্টবেঙ্গল গভর্নমেন্টকেও ন্যায্য সেস 
দিচ্ছেন না। এই নিয়ে বিগত কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আমাদের বিতর্ক আছে। বিগত কেন্দ্রীয় 
কংগ্রেস সরকার বলেছিলেন আমরা সেস দিয়েছি, কিন্ত রাজা সরকার বলছেন আমরা সেই 
সেসের টাকা পাইনি। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ান্ত্রত কয়লা এবং কয়লার দাম কনটিনিউ 
বাড়াচ্ছেন, সেইজন্য মন্ত্রী মহাশয় সেস বাড়িয়ে ঠিকই করেছেন। এবার হচ্ছে, বেসরকারি গাড়ি 
কেনার ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের নেই। সেইজন্য আমি বেশির ভাগ মানুষের স্বার্থ 
রক্ষাকারী বাজেটকে সমর্থন করছি। আর কয়েকটি কথা আমি বলতে চাই, কৃষি শ্রমিকদের 
প্রভিডেন্ট ফান্ড-_এটা সত্যিই বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবাংলায় একটা নজীর সৃষ্টি কববে। 
আজকে যে মানুষগুলি সমাজের সবচেয়ে নিচু স্থরে অর্থনৈতিক দিক থেকে আছে, যাদেরকে 
আমরা সবাই রাজনৈতিকগতভাবে স্বীকৃতি দিই, আজকে স্বাধীনতার এত বছর পবে তাদের 
জন্য ভারতবর্ষের মধো কোনও রাজ্য সরকার করেছেন কিনা আমি জানি না, তবে এটা এই 
প্রথম দেখলাম, কৃষ্টি পেনসনের ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার চালু করার উদ্যোগ 
গ্রহণ করেছেন। সেইজন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। আর একটি ক্ষেত্রে উনি করেছেন। 
জমি বিক্রির ক্ষেত্রে ট্যাক্স অর্থাৎ স্টাম্প ডিউটি হাস করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা অসুবিধা 
এখনও আছে। আমি এর আগে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে রিটিন অভিযোগ করেছিলাম। বিভিন্ন 
জেলায় যে সাব-রেজিস্টার আছেন যাদের উপর মূল্য নির্ধারণের ভার দিয়েছেন সেক্ষেত্রে ক্রুটি 
দেখা যাচ্ছে। আপনি স্টাম্প ডিউটির হার যদি কমান নিশ্চয়ই চাষীদের লাভ হবে, তারা 
আরও বেশি টাকা ট্যাক্স দেবে। কিন্তু এরা কি করে জমির মুলা নির্ধারণ করবেন? জমি 
এমনই একটি জিনিস, প্রতিটি জমির মূল্য আলাদা-আলাদা। যে জমি রোড সাইডে, পাকা 
রোড গেছে সেই জমির দাম বাড়িয়ে দিলেন। অথচ সেখানে কোনও গ্রাম নেই, সব ফাঁকা। 
এইভাবে সাব-রেজিস্টার তার ইচ্ছামতো জমির মূল্য বাড়িয়ে দেন। এ ছাড়া অনেক জায়গায় 
দুর্নীতির আশ্রয়ও নেওয়া হচ্ছে। 


অতএব আমার প্রস্তাব হল, একটা পঞ্ঞায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটিকে নিয়ে, টাটাল এক 
নিয়ে একটা ভ্যালুয়েশন বোর্ড তেরি করা হোক। তারাই জমিশুলি দেখে তার ভ্যালুয়েশন কত 
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হবে তা ঠিক করে দেবে। এই ভ্যালুয়েশন ২ বছর কিন্বা ৩ বছর পর্যস্ত চলতে পাবে। 
কারণ জমির দাম প্রতি নিয়ত বাড়ছে। জমির দাম বাড়ার জনা বামফ্রন্ট সরকারেরই সাফলা। 
কারণ এর থেকেই বোঝা যায় গ্রামে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছে। গ্রামের সাধারণ মানুষের 
কাছে অর্থ গেছে। এটাই আমাদের নীতি, আর্দশ। স্বভাবতই তারা জমি কিনছে এবং জমি 
বিক্রি করছে। সুতরাং যাতে সরকারের রেভেনিউ মায় হয় এবং চাষীরা যাতে ন্যায্য ভ্যালুয়েশন 
পায় সেটা দেখলে ভাল হয়। শুধু আমাদের দেশ নয়, সাবা ভারতবষই হচ্ছে কৃষি প্রধান 
দেশ। এই কৃষির উপরই অর্থনীতি নির্ভর। বিগত কংগ্রেস সরকার পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 
যে প্ল্যানগুলি তৈরি কবেছিলেন, সেখানে যদি কৃষির উপর গুরুত্ব দিতেন তাহলে কৃষি 
উৎপাদন বাড়ত এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প দেশে গড়ে তোলা যেত। এটা যদি হত তাহলে 
ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক চেহারা এইরকম থাকত না। বিশ্বব্াঙ্ক বা আই. এম. এফের কাছ 
থেকে ভিক্ষা আনতে হত না। আজকে সমস্ত পবিকল্পনায় শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ 
মানুষের জন্য বিগত কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার গ্রহণ কবেছিলেন। বেশির ভাগ মানুষের স্বার্থে 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল না। 


স্বাভাবিকভাবে আমরা যদি মনে করি, কেন্দ্রের দ্বাবা তৈরি এই পুঁজিবাটী সমাজ লাবস্থার 
মধ্যে একটা রাজ্য সরকার তার এই সীমিত ক্ষমতার মাধা স্মস্যার সমাধান শলাবে, সেটা 
ভাবা ঠিক হবে না। এই দাবি আমরা কখনই করতে পারি না! পশ্চিমবাদলাস এই বামফন্ট 
সরকার আসার পর স্বনির্ভর বিকল্প অর্থনীতির মাধ্যমেই এই পুঁজিবাদী সমাজ বান্স্থার মধো" 
একটা সঠিক পথ নির্ণয় করেছে। এটা শুধু পশ্চিমবাংলাব মানুষই নয বিভিন্ন স্টেটেব মানুষ, 
বিভিন্ন জায়গায় যেখানে আমরা গিয়েছি তারা উল্লেখ কারোছ বি করে একট! বাজা সীমিত 
ক্ষমতার মধ্যে থেকে বেশির ভাগ মানুষের গ্ার্থে বাজেট রচনা করছে। এই জিনিস পশ্চিমবাণ্লার 
বামফন্ট সরকার করেছেন। এটা একটা সাফলোর দিক বলা খায়। গুধু তাই শয়, পরিকল্পনা 
একেবারে গ্রাস কুট লেভেল থেকে তৈবি হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকর্সন! গ্রহণ করছে, 
পঞ্চায়েত সমিতি পবিকল্পনা গ্রহণ করছে যে ১ বছরের জন ভার। কি কি বাবে, লা 
পরিষদ পরিকল্পনা গ্রহণ করছে তাবা ১ ধঙ্ছরেব জনা কি কি করবে। এই সমস্ত পরিকর্সন। 
একত্রিত করে বাজ্য সরকার পবিকল্পনা গ্রহণ করছে। অর্থাৎ একেবারে গ্রাস কট লেভেলে 
যে সমস্ত মানুষ আছে তাদের যুক্ত কবে. তাদের উন্নযনের সাথে যুক্ত কবে পরিকল্পনাকে 
বাস্তবায়িত কবা হচ্ছে। এই জিনিস পশ্চিমলাংলায় বামফন্ট সবকানই তৈরি করতে পেরেছে। 
মমাব বিশ্বাস আগামী, দিনে ঠাবতবর্ষ এই বাবস্থা মাধা আসতে বাধ।। মাগামী দিনে 
ভ'বনবর্ষ আমাদর এই বিকক্গ অর্থনীতি গ্রহণ লীপচত পা হলে? এ হাদি হাদল কোনও 
উপায় নেই। চামাদের এখানে ছু িছু সমাসন ন2৮ নহহধজি চাগি দি আপন্মণ করার 
'চষ্টা করব। আমাদের এখানে কিছু বেভিনিডি আলাহেব বাবে শধেপাটি প্রস্তাব দেব! 
আমাদের এখানে যে হাস্কিং মিলগুলি আছে, ধানকল গাছে চাদের লাই দেওয়া হমনি, 
বা হাইাকার্টে ১ হাজার টাকা দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে৷ তাদের পাচ্চ থেকে আমরা কানও অথ 
দুঃদায় কবতে পারছি না। এইগুলিকে লাইসেন্স দিয়ে যান পভিশিউ আদায় করা শা সেই 
প্াপাবে আমি চিত্তা ভাবনা করতে বলব। আমাদের এখানে আনল, জায়গায় ভাল পোস্তুল 
চাষ হতে পারে। এখানে বেআইনিভাবে 'পাস্তের চাদ কবলে একুসাহও ডিগাগেননঃ সেটা বেড 
প্ববে। আমাদের এখানে 'পাস্তর দাম অনেক এপ কাছ গনে হাব টাহদ সহ সগিকালচাবর 


196 /5581131.% 1%২002770105 

[270 70179, 1996] 
ডিপার্টমেন্টের অনেক জায়গায়, তাদের নিজেদের জমি আছে সেখানে কিছু হয় না। সেখানে 
সরকারি নিয়ন্ত্রণে যদি পোস্তের চাষ করা যায় তাহলে দারুন একটা অর্থকরী ফসল হবে। এই 
ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয়কে চিস্তা করতে অনুরোধ করছি। আমাদের এখানে যান-বাহনের সমস্যা 
আছে। কোথাও কোথাও প্রাইভেট বাস কমে যাচ্ছে। সরকারি বাস যেগুলি আছে সেই বাস 
পিছু ১২ থেকে ১৫ জন লোক লাগে। আমরা লক্ষ্য করি টাটা কোম্পানির যে ছোট ছোট 
গাড়িগুলি বার করেছে তাতে ২০-২২ জন লোক নিয়ে যাতায়াত করে। এই গুলিকে স্টেট 
গ্যারেজ না করে কক্ট্রাক্ট গ্যারেজ করলে ভাল হয়। এইগুলিকে অনেক ছোট রাস্তায় নিয়ে 
যাওয়া যায়। গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অনেক রাস্তা হয়েছে, এই গাড়িগুলি এই রাস্তা দিয়ে 
বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করতে পারে। এই গাড়িগুলি বিহার উত্তরপ্রদেশে বেশি চলাচল 
করে। আমাদের গ্রামাঞ্চলে পরিবহনের ক্ষেত্রে এই যোগাযোগ ব্যবস্থাটা করা যায়। মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় ঠিকই বলেছেন যে ন্যাশানালাইজ ব্যাঙ্কগুলিতে আমরা যে টাকা 
জমা রাখি তার ৪০ পারসেন্টের বেশি এখানে খরচ করে না, বাইরে খরচ করে। 


[3-20 -_ 3-30 1১14.] 


আর ওরা খণ হিসাবে যেটা দেয় তা শতকরা ১০ ভাগের মতো, ৩০ ভাগ দেয় না। 
সেত্রু বলুন, প্রধানমন্ত্রী যোজনা বলুন, এগুলো কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি পঞ্চায়েত সমিতি ৫ বছর 
ধরে ইন্টারভিউ নেয় এবং তারপর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম যায়। আমরা তাদের বলি, 
তোমরা টাকা পাবে। কিন্তু ন্যাশানালাইজড ব্যা্ষগুলো নানা অজুহাত সৃষ্টি করে টাকা দেয় না। 
এই যে বিরাট অব্যবস্থা, কি করে এই বেকার যুবকরা টাকা পেতে পারে, তার ব্যাপারে 
আপনার চিস্তা ভাবনা করা দরকার। এটা স্বীম করে না করলে হবে না। কারণ চাকুরির 
সুযোগ শুধু এখানে নয়, ভারতবর্ষব্যাপী কম। আর একটি প্রস্তাব হচ্ছে, বেকার যুবকদের 
জন্য কিছু করা যায় কিনা। বিশেষ করে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারি স্তরে 
চাকুরির রোনও গ্যারান্টি নেই, সেখানে বয়স সীমাকে ৩৫ বছরের উপরে বাড়ানো যায় কিনা 
ভেবে দেখা দরকার। কারণ বেকার যুবক জানে যে ৩৫ বছর হয়ে গেলে সে আর সরকারি 
চাকুরি পাবে না। এই ব্যাপারে একটু চিস্তা ভাবনা করা যায় কিনা। কারণ আজকে বেকার 
যুবকরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। দিনের পর দিন বেকার বাড়ছে। তারা ভাবছে যে ৩৫ বছর 
হয়ে গেলে আর তারা চাকুরি পাবে না। পশ্চিমবাংলার সেচ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপার। আমরা যদি বৃষ্টির জলকে আটকে না রাখতে পারি তাহলে এগ্রিকালচার ডেভেলপড 
হবে না, যেটুকু ডেভেলপড করেছে তার চাইতে আরও বেশি প্রয়োজন। সেখানে তিস্তা হোক, 
সুবর্ণরেখা হোক বড় বড় এই সব প্রকল্পে আমরা টাকা বরাদ্দ করি। সেগুলো সেন্ট্রীলি এড্ডে 
স্কীম বলে আমাদের টোটাল বাজেট থেকে টাকা দিই। কারণ আমরা না দিলে কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছ থেকে টাকা পাব না। কিন্তু সেখানে সঠিকভাবে কাজ হয় না, টাকা পড়ে 
থাকে। অথচ আমরা পশ্চিমবাংলার মিডিয়াম স্বীম করতে পারি, জড়োয়া বাধ দিয়ে বৃষ্টির 
জল আটকে রাখতে পারি। আমরা ৫ বছরের স্বীম নিতে পারি এবং ডিপার্টমেন্টকে বলতে 
পারি যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এগুলোকে শেষ করতে হবে। এটা করতে পারলে পাঁচ বছরে 
১৫-২০ পার্সেন্ট চাষযোগ্য জমি আমরা বাড়াতে পারি। আমরা বৃহৎ স্কীম নেব না এটা বলছি 
না। তিস্তা, সুবর্ণরেখা বা ময়ূরাক্ষী যাই বলুন না কেন, এতে অনেক সময় লেগে যায়। তাতে 
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মানুষ বেনিফিট পাচ্ছে না। সেজন্য মিডিয়াম স্কীম করে, জোড়বীধ করে বৃষ্টির জলকে আটকে 
রেখে যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করি এবং তারজন্য কিছু টাকা খরচ করি, তাহলে সেচের বাবস্থা 
হবে। এটা করতে পারলে এগ্রিকালচার ডেভেলপ করবে। আমাদের অস্বীকার করার উপায় 
নেই, পশ্চিমবাংলায় সিড কর্পোরেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল উন্নত বীজ তৈরি করে তা 
পশ্চিমবাংলাকে দিচ্ছে, আবার বাইরেও যোগান দিচ্ছে। আমাদের রাস্তাঘাটের প্রশ্নে পুরুলিয়া 
জেলায় পি-ডবলু-ডি. (রোড্স)-এর পজিশনটা ভাল। কিন্তু ন্যাশানাল হাইওয়ে যেগুলো আছে, 
সেগুলোতে আমাদের টাকা দিতে হয়। সেখানে এক বছর ধরে কাজ বন্ধ হয়ে আছে। 
কন্্রাক্টররা বলছে যে তারা টাকা পায়নি, সুতরাং কাজ করবে না। নাশানাল হাইওয়ে, যেখান 
দিয়ে শিল্পপতিরা আসবে-যাবে, তার কাজ অবশাই করা দরকার । আমরা যদিও কেন্দ্রীয় 
সরকারে নেই, তবুও আমাদের সমর্থনে যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার আছে, সুতরাং এই যে 
প্রবলেম ন্যাশানাল হাইওয়েগুলোতে দেখা দিয়েছে, যেগুলোর কাজ বন্ধ হয়ে আছে, সেগুলো 
অবিলম্বে দেখা দরকার, যাতে তাড়াতাড়ি রাস্তাগুলোর মেরামতের কাজ হয় তাবজন্য ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা দরকার। আমরা এখানে পরিকল্পনা গ্রহণ করি, কিন্তু তা কবে শেষ হবে তার 
কোনও গ্যারান্টি নেই। সেজন্য আমরা স্কীম গ্রহণ করার পর ডিপার্টমেন্টকে বলতে পারি যে 
নির্দিষ্ট সময় ৫ বছর সময় ধরলে পাঁচ বছরের মধ্যে-এর শেষ করতে হবে। কারণ আমরা 
দেখছি যে, কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল এবং তা ১০ বছর ধরে কন্টিনিউ করে। এর 
ফলে দেখা যায় প্রোজেক্ট কস্ট অনেক বেড়ে যায়। (লাল আলো জ্বলতে দেখা যায়) শুধু 
তাই নয়, প্রোজেক্ট কস্ট বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় চলে যায় যে সেটা দেখা যায় আর 
শেষ করা যাচ্ছে না। 


(এই সময়ে মাইক অফ হয়ে যায়) 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আমি প্রথমেই আমাদের মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী অসীম দাসগুপ্ত মহাশয় যে ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেট উপস্থিত করেছেন তাকে আমি 
ধন্যবাদ দিচ্ছি। এই বাজেট বিবৃতির মধ্যে শুধু যে বছরের খরচ আছে তাই' নয়, উন্নয়নের 
প্রশ্ন এবং অগ্রগতির প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত। তবে এটা খুবই দুঃখজনক এবং দূভগ্যিজনক 
যে, কংগ্রেস বন্ধুরা, যাদের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা যারা পালন করেন না, তারা এই 
হাউস বয়কট করেছেন। এবং যে পদ্ধতিতে বয়কট করেছেন তা খুবই নিন্দনীয় এবং দায়িত্ব 
জ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। আমি এই বাজেট সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতে চাই যে, 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট আমাদের সামনে রেখেছেন সেই বাজেট বিবৃতি সম্পর্কে বলতে 
গেলে কিছু প্রাককথন হওয়ার দরকার। আজকে কোন পরিস্থিতির মধ্যে, কোন: আর্থসার্মীজিক 
পরিকাঠামোর মধ্যে এই বাজেট বিবৃতি আমাদের সামনে রেখেছেন সেটা দেখতে হবে। 
ভারতবর্ষের এই রাষ্ট্রীয় কাঠামো একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় কাঠামো, এই পুঁজিবারী' রাষ্ত্ীয় 
কাঠামে৷ জার্মানি, জাপান প্রভৃতি উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে সমর্থনযোগ্য নয়। খোঁড়া পুজিবাদী 
হওয়ার ফলে যেভাবে অতীতকালে জওহরলাল নেহেরুর আমল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার 
পরিচালিত হয়েছে, তার বাজেট রক্ষিত হয়েছে এবং তার নীতি গৃহীত 'হয়েছে তাতে দেশের 
অগ্রগতি কতটা ঘটেছে তা আমরা দেখেছি। আমরা দেখেছি তার ফলে সারা ভারতবর্ষে একটা 
অসম পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে। এই অসম পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটার ফলে এক 'জায়গায় 
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কিছু উন্নতি হয়েছে, আব এক জায়গায় একেবারেই হয়নি। এবং আরেক দিকে অনাহার, 
অর্দাহার চলছে, এইভাবে একটা আর্থ সামাজিক পরিকাঠামো দীড় করিয়ে দিয়েছেন। সেখানে 
জওহরলাল নেহেরু মিশ্র অর্থনীতি চালু করে বলেছিলেন যে, ভারি শিল্প রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে 
দিয়ে করতে হবে আর জনগণের নিত। বাবহার্য জিনিসপত্র ব্যক্তি-মালিকানার মধো দিয়ে হবে। 
এই নীতির ফলে আমরা দেখেছি যে, একদিকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে নতুন নতুন প্রযুক্তি ন৷ 
ঢোকার ফলে তারা ধবংসেব মুখে গেছে আব ব্যক্তি মালিকানায় যেসব শিল্প যারা প্রথম দিকে 
অর্থাৎ স্বাধীনতার আগে বা স্বাধীনতার সময়ে ৫০ কোটি টাকা বা ১০০ কোটি লগ্মী 
করেছিলেন তারা আজকে হাজার হাজাব কোটি টাকা মুনাফা করছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে 
কয়েকটি শিল্পপতি সারা ভারতবর্ষ চালাচ্ছেনও। সুতরাং এই যে অবস্থার মধ্যে চলছে অসম 
বিকাশ, এরফলে আঞ্চলিক প্রাধানা বিস্তার করেছে, বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রাধান্য পেয়েছে এবং 
সাম্প্রদায়িকতা প্রাধান্য পেয়েছে এবং এরফলে আর্থ সামাজিক পরিকাঠামো চুরমার হয়ে গেছে 
এবং মুদ্রাম্টীতি ঘটেছে। ফলে বেকারত্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। দ্রবা মূল্যবৃদ্ধি আকাশ 
ছোয়া হয়ে পড়েছে, মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। একটা সংকট কঠোর থেকে 
কঠোরতর জায়গায় চলে গেছে। তারই মধ্যে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং নয়া 
অর্থনীতি গ্রহণ করে আমাদের যে বিপুল জনসম্পদ, বিপুল জনসংখ্যা এবং তার যে বিপুল 
জনসম্পদ তার আভ্যন্তরীণ স্বনির্ভরতার মধ্যে না গিয়ে আই. এম. এফ. এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের 
কাছে নাক খত দিয়ে তাদের গ্যাট চুক্তিতে সই করলেন। এরফলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক 
সংকট আরও বাড়ল। 


এইভাবে সারা ভারতবর্ষে কি রুর্যাল কি আরবান, যেখানেই যান না কেন দেখা যাবে 
যে, কিছু মানুষের মধো একটা ভোগবাদের প্রবণতা এবং এই ৯১ কোটি মানুষের মধ্যে কিছু 
মানুষের জন্য একটু ভাল বাজেট আর বাকি অংশের মানুষ ওই বাজেটের দ্বারা অনাহার, 
অর্থাহারে দিন কাটাবে। সুতরাং এই সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী 
যে বাজেট এনেছেন সেটা সত্যিই সমর্থনযোগ্য। 


[3-30 __ 3-40 1১.14.] 


তিনি আজকে রাজের জনগণের উপর নির্ভরশীল হয়েছেন, তিনি স্বনির্ভরতার উপর 
নির্ভরশীল হয়েছেন! তিনি আমাদের নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভরশীল হয়েছেন। আজকে তাই 
বিকল্প অর্থনীতির কথ! তিনি তুলে ধরেছেন। সেইজন্য তাকে ধনাবাদ জানাই। আমরা দেখতে 
পাচ্ছি, পুবর্তন কেন্দ্রীয় সরকার কালো টাকা বার করতে পারলেন না, আমাদের অর্থমন্ত্রী 
যেটা বলেছেন বিপুল পরিমাণ এই কালো টাকাকে খুঁজে বার করতে হবে এবং তাকে 
উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে । এখানে তিনি যে বিকল্প অর্থনীতির কথা তুলে ধরেছেন সেটা 
আমাদের দেখতে হবে! একটা সামাজিক পরিকাঠামোর অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাদের আজকে 
যেতে হচ্ছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী তিনি তো ক্রেম করেননি, এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে যে সব 
কিছু সফলভাবে হয়ে যাবে তিনি তা বলেননি। এই পরিস্থিতির মধ্যে মানুষকে কতটা রিলিফ 
দেওয়া যায়. আমাদের জনসংখ্যাকে কতটা ব্যবহার করতে পারব, তাদের স্বনির্ভর করতে 
পাবব তাদেন কর্মসংস্থানের জায়গায় নিয়ে আসতে পারব তাকে আর জনমুখী কি ভাবে করব 
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তিনি এই কথাগুলোই বলতে চেয়েছেন। আজকে এই বাজেট নিয়ে আমাদেরকে গভীরভাবে 
বিশ্লেষণ করতে হবে গোটা ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট 
সেখানে দিশা দিয়েছে এই দিশাকে খুঁজে বের করতে হবে। আজকে আমাদের ১ বছরে যে 
খরচ হবে, সেই খরচের মধ্যে কতটা কি খরচ হবে, তার চেয়েও বড কথা হচ্ছে সেচ, কৃষি, 
বিদ্যুৎ ও রাজ্যের যে পরিকাঠামোর উন্নয়ন যে সমস্ত বিষয়গুলির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া 
দরকার, এই বিষয়গুলি আগামী দিনে আমাদের পশ্চিমবাংলাকে আরও উন্নত করবে। এটাই 
তিনি দেখাতে চেয়েছেন। তিনি নির্ভর করেছেন দেশি বিদেশি ধণ এর উপর, মাল্টি-ন্যাশানালদের 
আসার মধ্যে দিয়েও সমস্যার সমাধান হবে না। ভারী শিল্প সেখানে সমস্যার সমাধান করতে 
পারবে না, তাই সেখানে আভ্যন্তরীণ সম্পদ এর কথা বলেছেন, তিনি রাজ্যের যে ভূমি নীতি 
তাকে সামনে রেখে এই কথাগুলি বলবার চেষ্টা করেছেন। তিনি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কথা 
বলবার চেষ্টা করেছেন, তিনি বিদ্যুৎ এর কথা বলেছেন, আমরা দেখেছি গতবারে বিদ্যুৎ-এর 
বাজেট বাড়ালেও এবারেও আপনারা দেখেছেন বিদ্যুৎ এর হাল কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। 
সার! দেশের যদি স্ট্যাটিসটিকস নেওয়া যায় তাহলে আমরা দেখব বিদ্যুৎ হচ্ছে আধুনিক 
সভাতার মূল কারণ, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা ধরবার চেষ্টা করেছে) ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপারে 
আমরা জানি, চীন দেশে সেখানে কি অবস্থা হয়েছে, সেখানে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পর বিকাশ 
করা হয়েছে, সেইগুলির বিকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে মাঝারি শিল্পের প্রয়োজন হয়েছে, মাঝারি 
শিল্পের সাথে সাথে ভাবী শিল্পরও প্রয়োজন হয়েছে। সেইদিক দিয়ে চীন বলতে পারে গোটা 
বিশ্বের মধ্য আমরা পুরো আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে একটা জায়গায় দীড়াতে 
পেরেছি। আজকে সেই দিক থেকে আমাদের অর্থমন্ত্রী অসীমকুমার দাসগুপ্ত মহাশয় যথার্থভাবে 
এই বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি যেটা করেছেন ৪০ শতাংশ প্লান বাজেটে 
বাড়িয়েছেন। এটা কোনও রাজ্যে দেখা যায় না, কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটেও এটা আমরা 
লক্ষ্য করিনি। ৪০ শতাংশ প্লান বাজেটে বাড়িয়ে যেটা বৃদ্ধি করেছেন এবং আতান্তরীণ সম্পদ 
সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে রাজ্যের পরিকাঠামোর উন্নয়নের কথা চিন্তা করতে হবে। বড় কথা হচ্ছে 
আগামী দিনে কি হতে পারে তার দিশাটা বাজেটের মধ্যে আজকে পরিষ্কার, সেই কথাটা 
আমাদের সকলের মনে রাখা দরকার। কারণ একটা জিনিস হচ্ছে, এই বিষয়ে আমি একটি 
কথা বলব, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে আপনি কৃষি ও সেচের কথা বলেছেন, শুধু 
আমি আপনাকে বলি, অন্যান্য জায়গায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কথা বলেছে, কৃষিকে যদি 
ব্যবহার করতে হয়, আমাদের দেশে দেখেছি, তৃতীয় বিশ্বে দেখেছি, তাদের গোটা বাজেটের 
মোট টাকার একটা অংশ ফুড প্রসেসিং-এর জন্য ব্যবহার করে। আমাদের কৃষি সম্পদ যাদ 
বাড়ে, আমরা যেভাবে সেচের কথা ভেবেছি, যেভাবে কৃষিতে বিনিয়োগের কথা ভেবেছি, তাতে 
যদি আমরা ফুড প্রসেসিং-এর কথা সেখানে বলতে পারি, কোনও কোনও দেশে যখন ২৭ 
শতাংশ পর্যন্ত বিনিয়োগ করে ফুড প্রসেসিং-এর জন্য, সেখানে আলুর পাঁপর যেগুলি বাইরের 
দেশ থেকে প্যাকেট এর মধ্যে আসছে, সেইগুলি আমরা মহা আনন্দে খাচ্ছি। এইগুলিতো 
আমরা এখানেও করতে পারি। 
আরও নানারকম খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মধ্যে দিয়ে আমরা এইগুলো করতে পারি এবং 


ক্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে দিয়ে এটা করা সম্ভব। আরেকটা কথা হচ্ছে হে পথ আপনি 
দেখিয়েছেন, সেই পথ অনুকরণ করতে গেলে ভূমি নীতিকে সামনে নিয়ে এগোতে হবে। আমি 
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আপনাকে সবিনয়ে বলব, আপনি ইরিগেশন খাতে ১১ পারসেন্ট দিয়েছেন গত বছরে, আর 
এখানে দিয়েছেন ৮ পারসেন্ট। এই ইরিগেশন বরাদ্দের মধ্যে ফ্লাড কন্ট্রোলও যুক্ত হবে। 
আপনি এখানে দেখেছেন অনেক বিধায়কই উল্লেখ পর্বে বাঁধ স্থাপনের ও বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের 
ব্যাপারে বলেছেন। কোনও না কোনও জায়গায় বাঁধ ভাঙ্গছে। কারণ এই বাঁধগুলোত পাকা 
বাধ নয়। তাই ফ্লাড কক্টোলের প্রয়োজন আছে এবং কোনও কোনও জেলাতে ভয়ঙ্কর 
বিপর্যয় দেখা দিয়েছে এবং যেটা আজকে বার্ণিং কোশ্চেন হিসাবে উত্তরবঙ্গ, বীরভূম, ছগলিতে 
দেখা দিয়েছে। ডি. ভি. সি. থেকে যে সমস্ত নদীগুলো এসেছে সেগুলোর এই রকম অবস্থা 
হয়েছে। যে প্রম্ন নিয়ে আজকে এখানে অনেকে আপত্তি তুলেছেন এয়ার কন্ডিশন, ভোল্টেজ 
স্টেবিলাইজার এই সমস্তর দাম আপনি কমিয়েছেন সেই ব্যাপারে। কিন্তু এইগুলো বড়লোকদের 
জন্য কমিয়েছেন বলে তারা বলল। মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনধারায় পরিবর্তন 
হয়েছে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে। আজকে এই ব্যাপারে সমালোচনা কোনও 
কোনও বন্ধু করেছেন। আজকে তাদের অনেকের ঘরেই এই সমস্ত জিনিস আছে। এগুলো 
এখন এসেন্সিয়াল কমোডিটিস হয়ে গেছে। এছাড়া আপনি কর্মসংস্থানের কথা বলেছেন। 
আজকে নতুন যুক্তফ্রন্ট সরকার এসেছে, যে সুযোগটা আমন্রা এতদিন পাইনি, রাজ্যের উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে যেখানে আমাদের কিছু কিছু বঞ্চনা হয়ে গেছে, সেই কর্মসংস্থানের রূপরেখাটা আপনি 
যেভাবে তৈরি করতে পেরেছেন, যেভাবে জনসংখ্যাকে ব্যবহার করতে পেরেছেন সেই জায়গায় 
দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে হবে সেটা যেন ঠিকমতো হয়। আজকে একটা জিনিস আমাদের 
দেখতে হবে বিভিন্ন প্রকল্পে, বিভিন্ন ব্লকে বা প্রত্যত্ত গ্রামেই হোক, সেখানে আজকে ব্যাঙ্ক 
কোনও রকম সহযোগিতা করছে না। ব্যাঙ্ক সহযোগিতা না করার ফলে ব্যাঙ্ক খণ পেয়ে কিছু 
করার ক্ষেত্রে বেকাররা একটা আঘাত পাচ্ছেন। আমি অনেককে দেখেছি তারা বিভিন্ন প্রকল্পে 
ঝণ নিয়েছে কিন্তু খণ ইউটিলাইজ হয়নি। এই ব্যাপারে একটা গাইডলাইন থাকা দরকার। 
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টাকা নিচ্ছে তারা অন্য কাজে লাগাচ্ছে। যে কাজের জন্য, যে ব্যবসার জন্য বা যে 
শিল্পের জন্য, ছোটো শিল্পের জন্য সেই কাজে তারা ব্যবহার করছেন না। অনেক ক্ষেত্রে টাকা 
মিস ইউজড্‌ হচ্ছে। এই জায়গায় একটা পরিষ্কার গাইড লাইন থাকা দরকার। তা না হলে 
এটা যে উদ্দেশে করতে চাইছেন সেটা ব্যর্থ হয়ে যাত্যে। আর দেখা যাচ্ছে যে ব্যাঙ্ক যেভাবে 
রিফিউজ করছে তাদের সেই রিফিউসাল এক নয়, এবগধিক নয়, হাজার হাজার। কিন্তু এতে 
একটা পরিবর্তন, একটা আঘাত আসছে। সেই ঘটনাটা আপনাকে বলতে চাই। আপনি 
বিষয়টা দেখুন। তাছাড়া বিদ্যুতের ব্যাপারটা আমি বলছি। আমরা জানি ১৭ সালের রাশিয়ায় 
যখন বিপ্লব হয়েছিল তখন বিদ্যুতের কথাটা লেনিন বালছিলেন। আপনিও যথাযথভাবে 
বিদ্যুতের উপর জোর দিয়েছিলেন কিন্তু বিদ্যুতেপ ও'পর জোর দিতে গিয়ে যে পাওয়ার 
জেনারেট করা এবং পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন করা দরব্চার সেখানে ঘাটতি আছে। পাওয়ার 
জেনারশনের ব্যাপারে কিছুটা উন্নতি হয়েছে বটে কিন্তু পাওয়ার ডিস্্িবিউশনের ব্যাপারটায় 
তত উন্নতি হয়নি। এটা ঠিকই কিছু সাব-স্টেশন তৈরি হচ্ছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আরেকটু 
যত্বুবান হওয়া দরকার। যেটুকু অসুবিধা হচ্ছে গাওয়ার এর লো ভোল্টেজ, ফ্রি-কোয়েন্সির 
জন্য যে মুশকিলগুলো হচ্ছে সেটা দেখা দবকার। আ'পনি সরকারি কর্মচারিদের জন্য পে- 
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কমিশন করেছেন এটা অন্য রাজ্যে দেখছি না। আপনি ধারাবাহিকভাবে চার চারটে পে- 
কমিশন করেছেন। এটাতো আপনার সরকারের একটা কৃতিত্ব। কিন্তু পে-কমিশন করতে গিয়ে 
আপনি বলেছেন সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা। সেই দায়বদ্ধতাটা কি? আমাদের অভিজ্ঞতা কি? 
সরকারি কর্মচারিরা ১২টার সময়ে অফিসে আসেন ২টোর সময়ে চলে যান। আজকের গ্রাম 
থেকে আসা সাধারণ মানুষরা কি ব্যবহার পেয়ে থাকেন? যে দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি 
দেখছেন সেই দায়বদ্ধতার কথা তারা মানছেন না। আজকে কেউ বি. ডি. ও. অফিসে গেলে 
আমাদের লিখে দিতে হয়, প্লিজ লুক ইন টু দিস ম্যাটার। আপনি একটা জায়গায় কড়া হতে 
পারেননি। আপনি দেবেন কিন্তু নেওয়ার ক্ষেত্রে বিচার আপনি করবেন। আরেকটা ব্যাপার 
আমি বিনীতভাবে বলে আমার বক্তব্য শেষ করব, সেটা হচ্ছে চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক 
নিয়োগ। চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের কথা আপনি বলেছেন। এই বিষয়টা আপনি 
বিবেচনা করবেন। এটা ঠিক বামপন্থী পরিমণ্ডলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই কথা বলে 
আমি বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সুশীল বিশ্বাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম দাসগুপ্ত যে 
বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। বিরোধীরা এই বাজেটের 
বিরোধিতা করেছেন যদিও তারা এখানে নেই। কেন নেই সেটা অন্য কারণ। এই বাজেট তো 
তারা পড়েননি আর পড়েননি কারণ যে দিন থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যেদিন বাজেট 
পেশ হয় আমরা দেখলাম বাজেট টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়েছিলেন। ছিঁড়েই যখন 
ফেললেন তখন বাজেট কি করে পড়লেন বুঝতে পারলাম না। তারা ওখানে বসে সাকসি 
করছেন আর অন্য বাজেট বোধহয় পেশ করছেন। আমাদের বাজেটে বিরোধী পক্ষের এই 
জ্বালা (যে এতদিন পর্যস্ত গ্রামের মানুষের জন্য বাজেটে কিছুই ব্যয় হত না। মানুষ বাজেটের 
কথা কিছুই জানত না, কোনও সুফল তারা পেত না, ওপর তলা থেকে তাদের উপর 
পরিকল্পিতভাবে চাপিয়ে দেওয়া হত। 


বামফ্রন্ট সরকারের এই বাজেট গায়ের মানুষের কাছে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যদিও 
জানি রাজ্য সরকারের এই সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধো, এই ব্যবস্থার মধ্যে সমস্ত কিছু 
করা সম্ভব নয়। তবু উপলব্ধি করছি, এতে গ্রামের গরিব মানুষের মধ্যে কাজের উদ্দীপনা 
সৃষ্টি হবে বলে মনে করছি। কৃষির ক্ষেত্রে বিরোধী বন্ধুরা কি দেখেছেন? জানিনা তারা 
জমিদার ঘরের না রাজ প্রতিনিধি? ৩৪ নং জাতীয় সড়কের পাশ দিয়ে যদি গাড়িতে আসেন 
তাহলে দেখতে পাবেন দুই ধারের মাঠগুলো সবুজে ভরে গেছে। এটা এমনি হয়নি। বামফ্রন্ট 
সরকারের নির্দিষ্ট কর্মসূচি, পরিকল্পনার ফলে এই সবুজ বিপ্লব সম্ভব হয়েছে। গোটা পশ্চিমবাংলায় 
কৃষিতে সবুজ বিপ্লব ঘটেছে এবং কৃষিতে পশ্চিমবঙ্গ গোটা ভারতের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করেছে। কৃষির পাশাপাশি সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। কংগ্রেস আমলে 
দেখেছি__গায়ের গরিব, মানুষের জমিতে কোনও সেচের ব্যবস্থা ছিল না, অনেক জায়গায় 
টিউবওয়েল ছিল না, জমিতে সেচের জন্য কোনও পরিকল্পনা নেওয়া হত না। কিন্তু এখন 
মিনি ডিপ-টিউবওয়েল, ডিপটিউবওয়েল এবং লো-ডিপ টিউবওয়েল পঞ্চায়েতের মাধ্যমে 
পরিকল্পনা নিয়ে গ্রামের গরিব মানুষের জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ গাঁয়ের 
গরিব মানুষ খালি পায়ে, খালি গায়ে বাজার যান না। তারা পায়ে চপ্লল দিয়ে বাজারে যান। 
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[2707 10176, 1996] 
কি করে এটা সম্ভব হল? চপ্ললের উপর বরাদ্দ কর কমিয়ে দিয়ে এই বাজেটের উন্নয়নমূলক 
দৃষ্টাত্তের সফল গ্রামের গরিব মানুষের হাতে পৌছে দিয়ে এটা সম্ভব হয়েছে। গ্রামের গরিব 
মানুষ বি এস. সি.-র ৪০০ টাকা দামের জুতো পায়ে পরেন না। তারা চগ্লল পরেন। গায়ের 
গরিব মানুষের পায়ে চপ্লল উঠেছে এতেই বিরোধীদের জ্বালা। আরও জ্বালা কোথায়? আবগারি 
শুক্কের উপর ট্যাক্স বসানো হয়েছে এতে বিরোধীদের জ্বালা বেড়েছে। আজকে সুস্থ সংস্কৃতির 
অভাব দেখা দিয়েছে। গাঁয়ে ভিডিও পার্লার, বিউটি পার্লার দেখা যাচ্ছে। এইসব জিনিসগুলো 
গায়ের মানুষের মধে। ঢোকানো হচ্ছে। সুস্থ সংস্কৃতি নষ্ট করার চক্রাস্ত চলছে। এই বাজেটে 
সমাজে পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ, তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির মানুষদের 
উন্নয়নের জন্য নানা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অতীতে এরা কোনও সুযোগ-সুবিধা পাননি। 
আদিবাসী মানুষদের উন্নয়নের কথা অতীতে ভাবা যেত না। আজকে সেজন্য এই বাজেটকে 
সমর্থন করতে হয়। মাননীয় সদস্য তপন হোড় মহাশয় বলছিলেন যে স্কুল এবং স্বাস্থকেন্দ্রগুলো 
পঞ্ায়েত এবং পুরসভাকে দিলে নাকি ভাল হবে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা আছে গ্রামের 
স্বাস্থকেন্দ্রগুলোতে কোনও ডাক্তার থাকেন না। একটা প্যানেল থেকে ডাক্তার নিয়োগ করা 
হয়। কিন্তু নিয়োগ করা হলেও তারা সেখানে থাকেন না। আজ এই পরিস্থিতিতে মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী মহাশয়, চুক্তির ভিত্তিতে ডাক্তার নিয়োগ করার ফলে গাঁয়ের মানুষ তার সুফল 
পাচ্ছে। এই নিয়ে বিরোধী বন্ধুরা বিধানসভায় হৈ-চৈ করেন। অতীত দিনে পরিকল্পনা না করে 
যেখানে হাসপাতাল হওয়ার কথা নয় সেখানে হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে। ফলে ডাক্তার 
পেতে অসুবিধা হত। ডাক্তাররা যেতে পারতেন না। এই পরিকল্পনা বহির্ভীত কাজ করেছে 
বলে তার ফল ভুগতে হচ্ছে। 


[3-50 -- 4-00 ৮..] 


এই দৃষ্টিভঙ্গির উপরেই মাননীয় অর্থমন্ত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে যে চুক্তির ডাক্তার নিয়োগ 
করবেন, সেটা সঠিক বলেই আমার মনে হয়েছে। ইতিমধ্যে সাফল্যও পেয়েছি। বাজেট পড়ে 
মনে হয়েছে, পঞ্চায়েত এবং পুরসভাগুলির হাতে ক্ষমতা দেওয়ায় নতুন দিক সৃষ্টি হবে। এক 
শ্রেণীর শিক্ষক, জানি না তারা কোন দল করেন-_স্কুল যেতে চান না। যদিও যেতে চান, 
টিউশানি বজায় রাখেন, সেটাই যেন তাদের কাছে প্রধান। অথচ বামফ্রন্ট সরকার তো তাদের 
জন্য অনেক করেছেন। ৮০ সালের আগে প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষকদের ৬৫ টাকা মাইনে 
নিতে হোত। প্রাথমিক শিক্ষকদের কেউ মেয়ে দিত না। কেননা, বিয়ে করে খাওয়াতে পারবে 
না) আজকে সেই অবস্থাব পবিবতন হয়েছে। বার্ধকা ভাতা যেটা বেড়েছে, সেটা বড় কথা নয়, 
তাদের সম্মান দেওয়! হয়েছে। সরকারি কর্মচারিরা পেনসন পান, কিন্তু গায়ের মানুষ তো পান 
না। বড়ালাক যারা, তাবা তলাপ পর তল! করে যাচ্ছে, ১ কোটি টাকা ১০ কোটি হচ্ছে, 
করছে, তারা কিছুই পাবে না? মাননীয় অর্থমন্ত্রী বার্ধকা ভাতা, বিধবা ভাতা, মৎসজীবীদের 
ভাতা দিয়ে গরিব মানুষের মাথা উচু করে দেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন, তাদের আত্মসম্মান 
দিয়েছেন-_এটাই আমার মনে হয়। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্য ছাড়া মহারাষ্ট্রে 
এনরন প্রকল্প হচ্ছে। সেখানে বিগত কংগ্রেস আমলে কি চুক্তি হয়েছিল এবং বি. জে. 
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পি.-_শিবসেনা সরকার কি চুক্তি করেছে আমরা! জানি। বিদ্যুতের বিলের ক্ষেত্রে কি দেখছি? 
যেখানে অন্য রাজো ৫০ থেকে ১০০ ইউনিটের জনা ৪ টাকা দিতে হয়, সেখানে আমাদের 
সরকার ভর্তুকি দিয়ে ৫০ থেকে ৬৫ পয়সা নিচ্ছে। গাঁয়ের মানুষও উপকৃত হচ্ছে এ থেকে। 


ভূমিহীন গরিব, ক্ষেত মজুরদের জন্য যে প্রভিডেন্ড ফান্ডের ব্যবস্থা রেখেছেন, তাতে 
তারা উৎসাহিত বোধ করবে, এতে নতুন দিশস্ত সৃষ্টি হবে। ১০ টাকা দেবে ক্ষেত মজুররা, 
আর ১০ টাকা দেবে রাজ্য সরকার। তাই এই বাজেট এক নতুন দিগস্তের দিশারি। এই 
বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি! 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বাজেট বিতর্কে অংশগ্রহণ 
করতে গিয়ে আমি, প্রথমেই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে বক্তব্যগুলি রেখেছেন বিভিন্ন 
দিনে, সেইগুলি খণ্ডন করব এবং বাজেটের যে মূল বক্তব্যগুলি, সেইগুলি আরও একবার খুব 
সংক্ষেপে আপনাদের কাছে রাখব। 


একটা বক্তব্য প্রথম দিনে বিরোধী সদস্য সৌগত রায় রেখেছিলেন, পরে একদিন 
মাননীয় সদসা দেবপ্রসাদ সরকার মহাশয় রেখেছেন। বক্তব্যটা যেভাবে রেখেছেন, আমি মনে 
করি ওরা নিজেরাও ঠিক বিশ্বাস কবেন না, বলে দিয়েছেন, বলেছেন যে, যে বিকল্প নীতির 
কথা বলেছি, যখন বাজেট প্রস্তাবগুলো করেছি, তখন আগেরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া 
আর্থিক নীতির উপর দাঁড়িয়েই নাকি করেছি। না অধাক্ষ মহাশয়, একটা বিকল্প অর্থনীতির 
প্রস্তাব আমরা বামফ্রন্টের তরফ থেকে গত ৫ বছর ধারে বিবামহীনভাবে রাখছি এবং সেই 
বিকল্প নীতির যে অংশগুলি রাজা স্তরে প্রাসঙ্গিক এবং সম্ভব, তাকে ভিত্তি করেই, তার উপর 
অবিচল থেকেই আমি বাজেটের প্রস্তাবগুঢালা রেখেছি, এটা লক্ষা করুন। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, আপনাব মাধ্যমে আমি বলছি যে, আমরা স্বনির্ভরতার কথা গোটা দেশের ক্ষেত্রেই 
বলেছি। বলেছি বিদেশি ঝণের উপর নির্ভরতা আমাদের কমানো উচিত। 


আমর) বালছি, অভ্যন্তরীণ সম্পদের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের বিনিয়োগ, আমাদের বাজেট 
রচনা করা উচিত, আমর! বলেছি, সাধারণ মানুষের মূল্যবৃদ্ধি প্রশমণের জন্য ভর্তুকি দিযে 
গণবন্টন ব্যবস্থা চালু কার উচিত সারা দেশের ক্ষেত্রে। আমরা এটাও বলেছি, সমান প্রতিযোগিতা 
দেশের মধ্যে থেকে আগে আসুক। তাই আমর! ছোট শিল্পের উপর এবং কৃষিতে, ভূমি- 
সংস্কারের উপর জোর দিয়েছি এবং বিকেন্ত্রীকরণের উপর বক্তব্য রেখেছি। মাননীয় অধাক্ষ 
মহাশয়, আমরা এই কথাগুলোই আমাদের বাজেটে রাজ্যত্তরে বলেছি এবং তা নিয়ে প্রস্তাব 
করে এই সভাতে রেখেছি। আমাদের পরিকল্পনার অংশ ৩ হাজাব ১৩৪ কোটি টাকা। তার 
৮১ শতাংশ দাঁড়িয়ে আছে রাজ্যের নিজস্ব সম্পদের উপর। যেট' গোটা দেশের ক্ষেত্রে বলেছি 
এখানেও সেটা রাখলাম। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয় মাননীয় সদস্য দেবপ্রসাদবাবু যে কথা 
বলেছেন, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার করে বলতে চাই _আমাদের গোটা বাজেটের মাত্র ১ শতাংশ 
আমরা বিদেশি খণ হিসাবে নিই। আর এটা বোধ হয় ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত রাজ্যের থেকে 
সব চেয়ে কম এবং এটা না নিলেও আমাদের কিছু আসবে যাবে না। স্বনির্ভরতার উপর 
দাঁড়িয়ে এই বাজেট তাই আমরা রেখেছি। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, কালো টাকা উদ্ধারের কথা 
সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে বলেছি। এই কালো টাকা কেন্দ্রীয় আয়করকে ফাকি দিয়ে হচ্ছে। তবুও 
এরই মধ্যে, সীমাবদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজ্যন্তরেও যেখানে জমির কেনা-বেচা নিয়ে 
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কালো-টাকার খেলা হচ্ছে সেটা ধরবার জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবং এ বিষয়ে একটা 
আইনও আনার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে শহরাঞ্লের এক শ্রেণীর ধনী মানুষ কোনও 
কিছুই নথিভুক্ত না করে এই কালো টাকা জমাচ্ছেন। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া 
হচ্ছে। আমাদের কাছে যা খবর আছে-_ভারতবর্ষের অন্য কোনও রাজ্যে এই রকম বিল 
আনা হয়নি। বিকল্প নীতির উপর অবিচল থেকেই এটা করেছি, আগেকার কেন্দ্রীয় সরকারের 
নয়া আর্থিক নীতির উপর দাঁড়িয়ে নয়। ভর্তুকি ভিত্তিক গণ-বণ্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমরা 
বারবার বলেছি, এটা সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আগামী 
8/৫ তারিখে দিল্লিতে মুখ্ামন্ত্রীদের সভা ডাকা হয়েছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও সেখানে যাবেন। 
কিন্তু তার প্রস্তুতি হিসাবে বলতে পারেন এবং যে বক্তব্য আমরা এতদিন ধরে রাখছি তার 
একটা সাংকেতিক হিসাবে আমরা রাজাস্তরেও এই ভর্তৃকি ভিত্তিক গণবণ্টন ব্যবস্থা বিশেষ 
করে গরিব মানুষের জন্য, শহর এবং গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষ, শহরাঞ্চলের বস্তিবাসী যেখানে 
কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে তাদের জন্য এটা রেখেছি এবং আমি তো তার সঙ্গে সামঞ্জস্য 
রেখেই বক্তব্য রেখেছি। আমরা ভূমি-সংস্কারের কথায় জোর দিয়েছি। এ বিষয়ে আমি একটু 
পরে বলব এবং এ বিষয়ে নিদিষ্ট প্রশ্নও ছিল, বিরোধী সদস্যরা রেখেছিলেন। লক্ষ্য করবেন, 
আমার জোর মূলত কিছু ছোট শিল্পের ক্ষেত্রে থেকেছে। কর ছাড় শুধু নয়, কর মুক্তির উপর 
এবং বিশেষ প্রকল্পের বিক্রয় করের ক্ষেত্রে রিফান্ড দেবার সুযোগ আমরা ছোট শিল্পের ক্ষেত্রে 
রেখেছি। অভ্যন্তরীণ বাজারের বিকাশ হোক, অভ্যন্তরীণ শিল্পের বিকাশ হোক- করের প্রস্তাবগুলো 
তার উপর রাখা হয়েছে। আমরা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কিন্তু যখন বক্তব্য রেখেছি বিকল্পনীতি তার 
সাথে রেখেছিলাম এবং বিকেন্দ্রীয়ঝরণের কথাও বারবার বলেছি। যাই হোক, এ সম্বন্ধে পরে 
আসছি। 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনি যে সময় দিয়েছিলেন তার মধ্যেই মাননীয় বিরোধী 
সদস্য প্রথম দিন যারা ছিলেন তার পর দিন থেকে অনুপস্থিত, বক্তব্য রেখেছেন তার প্রায় 
প্রত্যেকের নোট নিয়েছি এবং তারই উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। 


স্যার, প্রথম দিন মাননীয় বিরোধী সদস্য সৌগতবাবু বলেছিলেন যে, আমি নাকি তথ্যে 
কারচুপি করে আগের কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া আর্থিকতার ক্ষতিকারক দিকটা একটু বেশি 
প্রকট করে দিয়েছি এবং তার পর তিনি কতকগুলো তথ্য দিয়েছেন। আমার তথ্যের উৎস, 
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত আর্থিক সমীক্ষা। অর্থনীতি এবং পরিসংখ্যানের প্রত্যেকটার একটা 
প্রাথমিক পার্ট আছে। কিন্তু যখন কেউ একটা নীতি লাগ করেন সেটা লাণগ্ড করার আগের 
এবং পরের সময়ের তুলনা করার সময় কোনও একটা বছর আলাদা করে তুলে নিয়ে এসে 
বেছে বেছে করা হয় না। আগের সময়সীমা, তার গড় যে অবস্থা এবং তার পরের সময় 
সীমার গড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং এটাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। আমি সেটাই অবলম্বন 
করেছি এবং প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে। সেটা বাজেট বন্তৃতাতেও আছে, আমি আর পুনরুক্তি 
করছি না। আগের কেন্দ্রীয় সরকার-এর নয়া অর্থনীতি ঘোষণার আগের পাঁচ বছরের গড় 
মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৩ শতাংশ। পরের পাঁচ বছরে অনুপস্থিত কংগ্রেস সদস্যদের 
যতই খারাপ লাগুক কমে হয় ৪.৭| খাদ্য-শষ্যের উৎপাদন যেটা ৩.৬ শতাংশ ছিল সেটা 
কমে হয় ২.৬ শতাংশ। 
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শিল্পের ক্ষেত্রে ৮.৪ শতাংশ গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৫.৬ শতাংশে চলে গেছে। সেখানে 
ফলাও করে বলার চেষ্টা হয়েছে মূল্যবৃদ্ধির হার কমে গেছে। যে মূল্যবৃদ্ধির হার ফলাও করে 
প্রচার করা হয় তা পাইকারি মূল্য সূচক, তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের সুখ-দু্রেখের কোনও 
যোগাযোগ নেই। এর মধ্যে শতকরা ২১ ভাগ অত্যাবশ্যক গুরুত্বপূর্ণ পণ্য এর প্রতিফলন হয় 
ভিন্ন। একটা সৃচক-পণ্য সূচক এটা খুচরো পণ্যের মূল্য সূচক, এটা শিল্প শ্রমিকদের। আর 
একটা হচ্ছে মূল্য সূচক সেটা কৃষি শ্রমিকদের। শিল্প শ্রমিকদের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ 
অত্যাবশ্যক পণ্য তার মধ্যে গুরুত্ব পেয়েছে, আর কৃষি শ্রমিকদের সাথে শতকরা ৬৫ ভাগ 
পায়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী নয়া আর্থিক নীতির ৫ বছর আগেকার 
সময় যেখানে শিল্পশ্রমিকদের ভোগ্য পণ্যের সূচকের গড় বৃদ্ধির হার ছিল ৯ পারসেন্ট, এটা 
১০.২ পারসেন্ট হারে বেড়েই চলেছে। ভূমিহীন, ক্ষেত মজুরদের যে মূল্যসূচক ৫ বছর আগে 
৮.১ শতাংশ ছিল, সেটা এখন ১১.৭ পারসেন্ট হারে বেড়েই চলেছে। এটা কেন এখানে 
গোপন করতে চাইছেন জানি না। গত ৫ বছরে দারিদ্র্য সীমার নিচে মানুষের সংখ্যার 
অনুপাত কমে গেছে। এটা ধরা পড়েছে। ওই সংখ্যা বের করার জন্য এই পাইকারি মূল্য 
সূচককে নিয়েছিলেন। কিন্তু যদি কৃষি শ্রমিক মুল্যসূচক নেওয়া হয়, যেটা বিশেষ করে নেওয়া 
উচিত ছিল এই ধরনের দারিদ্র্য সীমার নিচের মানুষদের অবস্থান নির্ণয় করার জন্য-_এটা 
ভুল হয়েছে-_এই সূচক অনুযায়ী এই সময়ে এটা বেড়েছে। তাই এটা কোনও ক্ষতিকারক 
বাশের নয়। এখানে একটা বক্তব্য রাখা হয়েছে রপ্তানি নাকি ২৮ পারসেন্ট হারে বেড়েছে, 
আমদানি বেড়েছে ৩৫ পারসেন্ট হারে। ১৯৯১-৯২ সালে যেখানে আমদানি এবং রপ্তানির 
মধ্যে যে পার্থক্য সারা দেশের মধ্যে ৩ হাজার ১৮০ কোটি টাকা ছিল, সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট অন্‌ কারেন্সি আ্যান্ড ফিন্যান্স আ্যাক্ট বলছে এটা ৩০০ পারসেন্ট হারে 
বৃদ্ধি পেয়েছে--১৫ হাজার ১৮২ কোটি টাকা এই ব্যবধানে চলে গেছে। ওরা বলছেন বিদেশি 
ঝণ নেওয়া কমেছে। আমি তাই বলছি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯০- 
৯১ সালে যেখানে ১ লক্ষ ৭ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা বিদেশি ঝণ নেওয়া হয়েছিল। সেটা 
১৯৯৫-৯৬ সালে ১২ হাজার ৯০১ কোটি টাকা নেওয়া হয়েছে। এ বছরে যা লোন নেওয়া 
হয়েছে তার চেয়ে বেশি লেগেছে লোন ফেরত দিতে। আমরা ক্রমশই বিদেশি খণের ফাদে 
জড়িয়ে পড়ছি। সৌগতবাবু একটা প্রশ্ন রেখেছিলেন যে রাজ্যে ঝণের বোঝা বাড়ছে। উনি এটা 
বলে ভালই করেছেন, আমি একটু বলার সুযোগ পাচ্ছি। রিজার্ভ ব্যাক্কের বিভিন্ন বুলেটিনে 
তাদের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী বলছে ৩১শে মার্চ '৯৬ পশ্চিমবাংলার অবস্থা অন্যান্য 
রাজ্যের তুলনায় ভাল। কংগ্রেস আমল থেকে শুরু করে রাজ্যে যেটা ধণের বোঝা সেটা ১৫ 
হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা অন্ধপ্রদেশ এর চেয়ে বেশি ১৬ হাজার ১৪২ কোটি, মহারাষ্ট্রে 
আরও বেশি ১৭ হাজার ৮৭৯ কোটি টাকা। এটা হল কেন? এখানে উনি গোপন করে 
গেছেন। এর মধ্যে রাজ্য সরকারের ইন্টারনাল ডেট খুবই কম। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য বলছে, 
১৯ শতাংশ মাত্র। অর্থাৎ আমরা এল. আই. সি. এবং হাড়কো থেকে ১৯ শতাংশ মতো 
খণ নিয়েছিলাম। আর শতকরা ৭৩ শতাংশ খণই হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার সৃষ্ট খণ। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ওরা থাকলে ভাল হ'ত ; কিভাবে এই খণগুলো সৃষ্টি করা 
হয় তা ওদের বলতে পারতাম। বলা হয়, কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা সাহায্য দিচ্ছে। সেটা 
কত দিচ্ছে? মাত্র ১৯ শতাংশ। যেটাকে মোট সাহাযোর টাকা বলা হয়, সেটার শতকরা ৭০ 
ভাগই ঝণ পর্যায়ে দেওয়া হয়। এই খণের সুদের হার অর্ধ শতাংশ করে প্রত্যেকবার বাড়ানো 
হয়। বাড়িয়ে বাড়িয়ে এখন ১৩ শতাংশ করা হয়েছে। স্বল্প সঞ্চয়ের ওপর রাজাগুলোকে 
প্রত্যেকবার ডবল রি-পেমেন্ট করতে বাধা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আমি এখানে একটা 
উদাহরণ দিই--ধরুন কোনও একটা রাজোর মানুষেবা একটা মাসে স্বল্প সঞ্চয়ে ১৫০ কোটি 
টাকা জমা দিলেন এবং ধরুন আগে তারা স্বল্প সঞ্চয়ে যা জমিয়ে রেখেছিলেন তাব ৫০ 
কোটি টাকা তারা এ মাসে ফেরত নিলেন। এটা ফেরত দেয় কে? বাজা সরকাব নিজে ফেরত 
দেয়। এখন ১৫০ কোটি টাকা থেকে ৫০ কোটি টাকা যদি বিযুক্ত হয় তাহলে ১০০ কোটি 
টাকা এ মাসে স্বল্প সঞ্চয়ে জমা পড়ে। এর ২৫ ভাগ টাকা আবার কেন্দ্রীয় সরকার কেটে 
নিল--যা তারা কেটে নিয়ে থাকেন--তারপর বাকি ছিটেফোট! বাজোর থাকল। অর্থাৎ এই 
সল্প সঞ্চয়ে থেকেই আগের খণের সুদ এবং আসল রাজ্য সরকারকে মেটাতে হচ্ছে। তারপর 
আবার কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষিদে মিটছে না বলে তারাও এখান থেকে নিচ্ছেন। এরপরেও 
বলছেন, মোটের ওপর সাড়ে ১৪ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, 
ডবল জেপার্ডির দরুন ডবল রি-পেমেন্ট করা হচ্ছে। তাই শুধু আমরা নই, প্রত্যেক রাজ্য, 
এমন কি কংগ্রেস শাসিত রাজ্যও বারংবার বলছে, “স্বল্প সঞ্চয়ের টাকা তো আমরাই বেশির 
ড!গটা ফেরত দিচ্ছি, সুতবাং বাকিটা আপনারা একেবারে খণ হিসাবে দেখাবেন না, ওটা 
ধাজ্য সরকারেরই প্রাপ্য। 

মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এ ছাড়াও যে সব বিদেশি খণ, যেমন জাপানি ধণ বেন্ত্রীয় 
সরকার অর্ধ শতাংশ হারে সুদে পেলেন, যা কেন্ত্রীয় সরকারের নিজের টাকা নয় তাও রাজ্য 
সরকারগুলোকে 'দওয়ার সময় তাদের ওপর সুদেব হার ১৩ শতাংশ করে দিলেন। মহাজনরা 
নিজেদেব টাকায় মহাজনি কারবার করে আর এখানে অন্যের টাকায সুদখোর মহাজন হচ্ছেন 
আামাদেব 'কন্দ্রায় সরকাব। যেটাকে ঝাণেব বোঝা বল" হচ্ছে, সেট' আসলে সুদেব বোঝা। 
এটাই আমবা বাব€বান পলছি। 


এখন দিল্লিতে বন্ধু সবকার এসেছেন। তাদের কাছে এ বিষয়ে আমরা অপ্মাদেব বক্তবা 
রাখব। এই যে আকাউন্টিং প্র্যাকটিস কৃত্রিমভাবে কেন্দ্রীয় সরকার রাজাগুলোর গুপর চাপিযেছেন, 
এট! কেন্দ্ররাজা সম্পকে রাজাকে শোষণ করাব একটা কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে 
তথা বলছে, এই খণটা ভুয়া খণ। 

মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, প্রতি বছর সুদের নামে এই টাকা কেড়ে নিষে রাজোব 
মানষকে শোঘণ করা হচ্ছে। এটা না থাকলে আমাদের 'রভানউ বাজেট সারপ্লাস হ'ত। শুধু 
আমাদের নয, মহাবাষ্ট্রের, অন্্প্রদেশেরও সাবপ্লাস হত যে শোষণ ওরা করেছেন তারপর 
আর ওদের এ নিষে বক্তব্য রাখার কি কানও নৈতিকতা আছেন বক্তব্য ধাখতে গিয়ে ওলা 
যে যুক্তি রেখেছেন ত! অসার যুক্তি, তার কোনও ভিত্তি নেই! 

তারপর প্ল্যান সাইজ বা প্র্যানের আয়তন নিয়ে কথা উঠেছে। নতুন প্রকল্প সমেত 
আমরা এ বছর প্রস্তাব করেছি ৩.১৩৪ কোটি টাকার: মাননীয় সদসা সৌগতবাবু সেটা নিয়ে 
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কিছু বললেন না। উনি ফিরে গেলেন আগের বছরে। এত ভূতপূর্ব হতে চেষ্টা করছেন কেন? 
দলটাই তো তৃতপূর্ব হয়ে গেছে। কেবলই পিছিয়ে যেতে হবে! ৩,১৩৪ কোটি টাকা আমাদের 
পরিকল্পনা বরাদ্দ। ৩,০০০ কোটি টাকার ওপরে পরিকল্পনা বরাদ্দ খুব বেশি রাজ্য করতে 
পারেনি। এখন পর্যস্ত অন্ধপ্রদেশ, কর্ণাটক, এবং মহারাষ্ট্র মতো রাজ্যই তা করতে পেরেছেন। 
এ বিষয়ে মহারাষ্ট্ুই সব (চেয়ে বেশি এগিয়ে আছে। 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছি যে, কয়লার রয়ালিটি বাবদ 
আমাদের ৯০০ কোটি টাকা প্রাপ্য। কঙ্গাইনমেন্ট ট্যাক্স বাবদ ৬০০ কোটি টাকা প্রাপ্য। এ 
সবের একটা অংশ পেলে-_অস্তত ১০০ কোটি টাকাও পেলে আমাদের প্ল্যান বাজেট গোটা 
ভারতবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে বেশি টাকার প্ল্যান বাজেট হবে। 
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কি বলছেন? পিছনের দিকে নিয়ে যেতে চাইছেন? পিছনের দিকে নিয়ে গেলে আপনারাই 
বিপদে পড়বেন। ষষ্ঠ যোজনায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। আমি আর একটু ধাকা দিয়ে 
পিছনের দিকে অর্থাৎ পঞ্চম যোজনায় আসি, যখন ওরা (কংগ্রেসিরা) ছিলেন। পঞ্চম যোজনায় 
কত পরিকল্পনার বাজেট করেছিলেন ৫ বছরের জন্য? ১ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা। তার 
মধ্যে খরচ হয়েছিল ৮৩৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ মাত্র ৬৭ শতাংশ। আপনারা ভুলে গেছেন? 
তারপর ষষ্ট যোজনায় ২ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা! করা হল। সপ্তম যোজনায় লক্ষ্যমাত্রা 
পূরণ করে ৪ হাজার ৫১১ কাটি টাকা কর! হল। অষ্টম যোজনায় ৯ হাজাব কোটি টাকার 
(যু লীমার্খা ঠাকে আমবা অতিত্রম করলাম। কিন্তু এবা বিপথে নিয়ে (যেতে চয়েছিলেন 
সেইজন। আমি একটু আলোচনা করে সঠিক পথে ওদেব ফিরিয়ে আশলাম। যখনই ওরা 
উপস্থিত থাকবেন আমি সংশোধন করে বলে 'দব! ভূমি সংস্কারের কথা বলার প্রয়োজন 
নেই। এ বাপারে একটু স্পর্শ কবেছিলেন কম্পিত গলায মাননীয় সদসা শ্রী দেবপ্রসাদ 
সরকার মহাশয়। এছাড়া আরও একটু চষ্টা কবেছিলেন কংগ্রেসি বিধায়ক খাটো করতে 
ওদের মধ্যে একজন বোধ হয়, খুব সম্ভবত মাননীয় সদসা, শ্রী শৈলজা দাস মহাশয় 
বলেছিলেন, ভালই হয়েছে, কিন্তু এটা কংগ্রেসি আমলে হয়েছে। এ ছাড়া মাননীয় সদসা, শ্রী 
কমল গুহ মহাশয বলেছিলেন এবং দেবপ্রসাদ সরকার মহাশয়ও বলেছিলেন. এট! হয়েছিল 
কিন্তু এখন ভূমি সংস্কার হচ্ছে না। আমি ৪ জনের বক্তবাকে খণ্ডন কবে দিচ্ছি। আমি 
বারংলার বলেছি, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা আলোচনা করে, সারা দেশে জমিব যে আয়তন 
শতকরা ৩ ভাগ পশ্চিমবাংলায় নেই। কিন্তু ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে যত জমি বণ্টন হয়েছে 
তার ২০ ভাগ পশ্চিমবাংলায়। পশ্চিমবাংলায় আমাদের স্থান প্রথম। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার 
তথ্য উল্লেখ করে বলছি, ৯০ ভাগ গ্রামাঞ্চলের মানুষ ছোট, মাঝারি এবং প্রান্তক চাষী সারা 
দেশে রয়েছে। কিন্তু মাত্র ২৯ শতাংশ জমি আছে আর বাকি ৭১ শতাংশ জমি কংগ্রেসিদের 
জনা, জোতদাব-জমিদারদের হাতে, মন্য রাজ্যে কি্ত বাতিক্রম পশ্চিমবাংলার ক্ষেতে। ক্ষুদ্র 
এবং প্রান্তিক চাষীদের হাতে ৬০ শতাংশ জমি আর নর্গাদারদের জন্য আলাদাভাবে জমি 
পুধালে গ্রাম বাংলায় শতকরা ৭৫ ভাগ জমি 'খটে-খাওয়া মানুষ আর বর্গাদারদের হাতে 
আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শুধু আছে তাই নয়, লক্ষ্য করার আছে, এর মাধ্যমে 
উপকার এখনো যারা পেযে আছেন তাদের সংখ্যা ডাবল কাউন্টিং বাদ দিয়ে হবে ৫৫ লক্ষ 
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প্ররিবারের মধ্যে ৩০ লক্ষ পরিবারেরও বেশি উপকার পেয়েছেন। অর্থাৎ গ্রামবাংলার যে 
কোনও ৫ জন মানুষকে নিলে ৩ জন মানুষ-_যারা বামপন্থী-_মেকি বামপন্থী যদি না হোন 
তাহলে বিশ্বাস করবেন--৫ জনের মধ্যে ৩ জন মানুষ ভূমি সংস্কার থেকে উপকৃত হয়েছেন। 
মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আর একটি কথা মাননীয় সদস্য শ্রী শৈলজাকুমার দাস মহাশয় 
বলেছিলেন আর এই কথাটা মাঝে-মাঝেই বলেন, এই কাজ কংগ্রেসিরাই করেছেন। আমি 
উত্তরটা তথ্যের ভিত্তিতে দিচ্ছি। বোর্ড অফ রেভেনিউ থেকে যে তথ্য নিয়েছি তাতে দেখতে 
পাচ্ছি, ১৯৬৭ সালের আগে যেহেতু তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা তাই বলছি-_জমি ন্যস্ত 
করার জন্য সরকার নিয়েছিলেন অর্থাৎ সরকার জমি ন্যস্ত করেছিলেন ১৯৬৭ সালের আগে 
শূন্য-শৃন্য-শূন্য, কোনও জমি নেননি, কোনও জমি বন্টন করেননি। ১২৮০ লক্ষ একর জমির 
মধ্যে সাড়ে ১১ লক্ষেরও বেশি যুক্তফ্রন্ট এবং বামফ্রন্টের আমলে হয়েছে। এটা ওরা জানুন। 
আমার বারংবার মনে হয়, বিরোধী সদস্যরা একটা কাজ করলে পারেন- কোনও কংগ্রেসি 
সদস্য যদি ঘরে কোথাও থাকেন আমি এই সংবাদটা পৌছে দিতে চাচ্ছি-__কোনও তথ্যের 
কিছু নেই, গ্রাম বাংলায় গিয়ে বলুন, আমরা কংগ্রেসি, আমরা জমিদার-জোতদার, আমরা 
বিড়াল, কিন্তু মাছ খাই না, আমরা ভূমি সংস্কার করেছি গরিব মানুষের জন্য। এই কথা গিয়ে 
বলুন, আমাদের তাহলে সুবিধা হবে। 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, কমল গুহ এবং দেবপ্রসাদ সরকার বলছেন এখন নাকি থেমে 
গিয়েছে। যে আর্থিক বছরটা আমরা ফেলে এলাম, অর্থাৎ ১লা এপ্রিল ১৯৯৫ থেকে ৩১শে 
মার্চ ১৯৯৬ সাল, এর মধ্যে নূতন করে জমি ন্যস্ত হয়েছে সরকারের হাতে ১৯,৯৫৮ একর। 
এই বছর জমি বণ্টন করা হয়েছে, এটা হয়ত আপনাদের ভাল লাগবে, ১ হাজার একর 
নয় ৪৫ হাজার ৮৭৯ একর। এটা ১ বছরে বণ্টন করা হয়েছে। এর একটা লেখচিত্র করা 
যায় তাহলে বোঝা যাবে কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনার মধ্যে যদি প্রকৃত বামপন্থা থেকে 
থাকে তাহলে আপনি এটাকে সাধুবাদ জানাবেন। মাননীয় সদস্য কমলবাবু এবং আপনিও 
হয়ত বললেন যে গ্রামবাংলায় ব্যবসায় বহুজাতিক সংস্থা ঢুকে পড়ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
গোটা দেশের মধ্যে আমরাই বোধ হয় প্রথম সরকার যারা এই কথা বলেছি, বইটা খুলে 
8.৪ পরিচ্ছেদের আছে দেখবেন, রাজ্য স্তরে কৃষি উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে _নিশিকাস্তবাবু 
আপনার পোস্তোর ব্যাপারটা এখানে এসে যাচ্ছে__মৎস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে অনেকগুলি 
ক্ষেতের কমপ্লিট ল্যান্ড ইউজের দিকে যাচ্ছি। রাজ্যে খাদ্যে নিরপত্তা অটুট থাকবে। মৎস্য 
রপ্তানি বাণিজ্যিক নয় দেশের অভ্যন্তর প্রয়োজন মিটিয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপর অটল 
থাকতে পারি সেটা বলা হয়েছে। জানবেন এটা নয়া অর্থনীতির উল্টো কথা বলেছি। এই 
কথা আমরা বিকল্প প্রস্তাবে বলেছি। তাতে আপনার যদি সম্মতি থাকে তাহলে আপনি এই 
ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হবেন। এরপর এখানে বলা হয়েছে ভূমি সংস্কার করে কি 
হবে, এর সঙ্গে অন্যান্য আরও অনেক কিছু আছে। এই ব্যাপারে আমি ৩.৩ পরিচ্ছেদে 
বলেছি। এখানে বিরোধীরা না থাকলে অসুবিধা হয়, কোন দিকে তাকিয়ে বলব? একটা কথা 
বলা উচিত যে আমরা একটা সমীক্ষা করেছিলাম, সেন্টার ফর সোসাল সাইন্স-কে নিয়ে। 
কমল গুহ মহাশয় বলেছেন ভূমিসংস্কার ছাড়া অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি ইত্যাদি আছে। 
আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে এই সমীক্ষা করি পশ্চিমবাংলার ১৮টি জেলার ৩৪১টি ব্লককে ধরে। 
তাতে গত ১৯ বছরের উৎপাদনের বেসটা কোথায় সেটা দেখি। তাতে বলছে উৎপাদন বৃদ্ধির 
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সব চেয়ে বড় কারণ একটা হচ্ছে ভূমিসংস্কার এবং দ্বিতীয় হচ্ছে সেচ। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, এটা আমি বলে রাখলাম। এই সেচের উপর এবারে আমরা আরও বেশি গুরুত্ব 
আরোপ করেছি এই বাজেটে। মাননীয় সদস্য তপন হোড় মহাশয় ঠিকই বলেছেন গত বছর 
সেচ খাতে ১৭০ কোটি টাকা থেকে ৪৬ শতাংশ বাড়িয়ে এবারে ২৫০ কোটি টাকা সেচের 
পরিকল্পনা বাজেট করেছি। গতবারের তুলনায় মোট বাজেটের ক্ষেত্রে আমরা ৪০ শতাংশ 
বাড়িয়েছি, সেখানে বেশি বৃদ্ধি করেছি সেচে। কংগ্রেস আমলে সেচের আওতায় ছিল ৩০ 
শতাংশের কম জমি। এটা শুধু কংগ্রেস আমলে নয় তার আগে থেকে ১০০ বছরের হিসাব 
ধরলে দেখা যাবে মোট কৃষি জমির ৩০ শতাংশের কম জমি সেচের আওতায় এসেছে। 
আমরা গত ১৯ বছরে সেটা ৫০ শতাংশে নিয়ে খেতে পেরেছি। আগামী ৫ বছরে সেটাকে 
৭০ শতাংশে আনতে চাইছি। সেচের ব্যাপারে একটা ১০০ বছরের লেখচিত্র যদি করা যায় 
তাহলে দেখা যাবে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেচের উদ্ধগতি তিক্ষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
সেচের ক্ষেত্রে ভারত সরকার কি নীতি নিতে চেয়েছিল? ক্ষুদ্র সেচকে তারা কিভাবে বাড়ানো 
হবে বলেছিলেন? নরসিমারাও-এর উদার অর্থনীতিতে বলা হ্যেছিল সেচকে বেসরকারিকরণ 
করা হবে। বলা হয়েছিল ধনী চাষীরা সেচের মালিক হবে। তারা সেচের জল বিক্রি করবে। 
তাদের গতানুগতিক চিন্তা যা তাই ছিল। ভামব! বিকল্প নীতি নিয়েছি, বিকেন্দ্রীকরণ করা 
হোক এই কথা বলেছি। কিন্তু সেচ প্রকল্পের মালিক হবে সবকার। সরকার সেচ প্রকল্প 
বসাবে স্থান নির্বাচন করে। কিন্তু সেখানকার যে স্থানীয সরকার, পঞ্চাযেত সমিতি এবং গ্রাম 
পর্চায়েত তত্তাবধান করবে এবং উপকৃত মানুষরা তাৰ দেখতাল কবাবেশ। 
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এর মধ্যে কোথায় নয়া আর্থিক নীতির গদ্ধ পেলেন? এটা আমাদের পথ। আমরা 
নতুন বিকল্প পথের কথা বলেছি। এখানে সারের কথা উঠেছিল। কংগ্রেস আমলে আমরা 
হে্ুর প্রতি ১৭ কিলোগ্রাম ব্যবহার করতাম। এখন তা হের প্রতি ৯০ কিলোগ্রাম হয়েছে। 
সারা ভারতবর্ষের গড় হেক্টর প্রতি ৬৭ কিলোগ্রান, অর্থাৎ আমাদেরটা তার চাইতে উপরে 
আছে। আমাদের উপরে ৩/৪টি রাজা আছে। কিন্তু আমাদের হারটা উদ্দাগামী। উন্নত বীজের 
ক্ষেত্রে মোট ফসলের ক্ষেত্রে ১৯৭৬-৭৭ সালে ছিল ২৫ শতাংশ। আজকে এটা ৭৩ শতাংশে 
চলে গেছে। এই ক্ষেত্রে সারা ভারতবর্ষের গড় হচ্ছে 8৫ শতাংশ। এখানে আমরা বিকল্প 
নীতির কথা বলছি বলে সারের ক্ষেত্রে উন্নত বীজ এবং তার গবেষণা রাজোর মধ্যেই থাকুক, 
এটা আমরা চাই। জৈব সারের গবেষণাও রাজ্যের মধ্যেই হোক। আমরা গ্যাট চুক্তিকে অগ্রাহ্য 
করে এই কথা বলছি। বিকল্প নীতির কথা বলে সাধারণভাব আমি এই বক্তব্য রাখছি। 
উৎপাদন বৃদ্ধির হারে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা প্রথম স্থানে আছি, হারটা হল 
৫৯ শতাংশ। এর পরে আছে হরিয়ানা 8.৪ শতাংশ। উৎপাদনশিলতা বৃদ্ধির হারে আমরা 
প্রথম স্থাণে চলে গিয়েছি। কেবল কৃষি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যেটার গড় ১৯৮৯-৯০ সালে ছিল 
১৭ 7 এখন তা ৩০ শতাংশ অতিক্রম করে গেছে। ক্ষেত মজুরদের মজুরি ভোগ্যপণ্যের 
মূলাবৃদ্ধির হারের চাইতে বেশি। তাই পশ্চিমবাংলায় রিয়েল ওয়েজ রেট এ্রকালচারের ক্ষেত্র 
বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সুযোগে আমি এটা বলে রাখলাম। এটা বলে রাখা উচিত, যেটা দারি্র্যসীমার 
নিচে মানুষের যে অনুপাত, ইদানিং সবচেয়ে কম এই পশ্চিমবাংলায় সারা ভারতবর্ষে গড়টা 
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বেশি হলেও। এর তথাটা আমি আর বলছি না। রাজ্যের গ্রামাঞ্চল থেকে যে নতুন চাহিদা 
সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে আমি বলছি, এখানে বিদ্যুতের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, 
আমরা লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছি, ৯০ ভাগ গ্রামকে আনতে হবে। এখানে উপকৃত কমিটিকে 
আনতে হবে। রাস্তার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে বলা উচিত যে ১৭ হাজার কি. মি. রাস্তা যেটা পূর্ত 
(সড়ক) দপ্তরের পাকা রাস্তা, তার সাথে এখানে আমরা যোগ করি, বিশেষ করে গত 
১০/১২ বছরে জেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলো মিলিতভাবে যে রাস্তা 
করেছে, সেগুলোকে এ ১৭ হাজার কি. মি.-এর সাথে যোগ করলে ৩২.৮ হাজার কি. মি. 
মোট পাকা রাস্তা যাবে। এখানে বিরোধী কংগ্রেসি সদস্যেরা অন্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা 
করছিলেন। রাজ্য-এর সঙ্গে তুলনা কি করে হয়, না রাস্তা যত কি. মি. আছে, রাজ্যের যে 
ভৌগোলিক আয়তন তা তার সাথে পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ প্রতি বর্গ কি. মিটারে কত 
দৈর্ঘ্য পাকা রাস্তা আছে তা দেখতে হবে। তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবাংলার সাথে 
গুজরাটে আছে ৪৫০ কি. মি., অন্বপ্রদেশে আছে ৫.০৫ কি.মি. মহারাষ্ট্রে আছে ৭০৪ কি.মি., 
আর আমাদের এখানে আছে ৬৯৩ কি.মি.। আমরা যদিও মহারাষ্ট্রের থেকে একটু পিছিয়ে 
আছি, তবে গুজরাট এবং অন্ধ্প্রদেশের চাইতে আমাদের বেশি আছে। এখন দরকার এর 
রক্ষণাবেক্ষণ করা। এটাকে কি করে উন্নত করা হবে? আমরা সেজন্য পরিকল্পনা খাতে ব্যয় 
বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছি। শুধু তাই নয়, এখানে যাতে কাজ হয়, যাতে কন্ট্রাক্টরদের উপরে নির্ভর 
করে নয়, উপকৃত মানুষ নিজেরাই করতে পারেন-_মাননীয় দেবপ্রসাদবাবু, সেখানে তো 
আপনার দলের লোকও আছে, তারাও থাকবেন-_তার ব্যবস্থা করছি। এর চাইতে ভাল 
প্রস্তাব যদি আপনার কাছে থাকে, তাহলে সেটা দেবেন। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এরপরে আরেকটি কথা বলা উচিত সেটা হচ্ছে যে, আমাদের 
রাজ্যে প্রায় ১ হাজার ৬৫০ কি. মি. জাতীয় সড়ক আছে, যা অন্য রাজ্যের চাইতে একটু 
কম নয়, বরং বেশি। এই প্রসঙ্গে মাননীয় সদস্য ফজলে হক সাহেব বলেছেন যে, উত্তরবঙ্গে 
যতগুলো জাতীয় সড়ক আছে তার একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার, আমরাও মনে করি এর 
মেরামতির দরকার, কিন্তু ওই জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে দাপিয়ে তো ভারবাহী লরিগুলো 
উত্তর-পূর্ব ভারতে যাচ্ছে, আমাদের সঙ্গে তাদের কোনও যোগাযোগও নেই, থামছেও না, চলে 
যাচ্ছে অন্যান্য রাজ্যে। বিশেষ করে বন্যার পরে ওই জাতীয় সড়কের গুরুত্ব বুঝে আমরা 
ব্যবস্থা নিতে চেয়েছি, কিন্তু যদিও এর দায়িত্ব সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের তবুও 
তারা তা করেননি। এমন কি ১৫০ কোটি টাকার বিলের পেমেন্ট পর্যস্ত তারা আটকে 
রেখেছেন। এটা তো সকলকেই মানতে হচ্ছে যে, জাতীয় স্বার্থে জাতীয় সড়কের সংস্কারের 
দরকার, সেখানে কংগ্রেস সদস্যরা যত দূরেই থাকুক না কেন আমি চিৎকার করে বলব 
ওনারা তো রাস্তা, পরিকাঠামো নিয়ে অনেক কথা বলেন, ওনাদের বলার কোনও অধিকারই 
নেই ওসব বিষয়ে। তারপরে গত ৫ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার ৫টি রেল বাজেট পেশ করেছেন, 
তার মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে গত ৫ বছরে একটা না একটা রেলপথ তৈরি হয়েছে, কিন্তু 
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শূন্য। অন্যান্য রাজ্যে ৬৬৩ কি. মি. রেলপথ বসানো হয়েছে, সেখানে 
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শূন্য। তারপরে গেজ কনভারশনের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন হয়েছে, সমস্ত 
রাজ্যে প্রায় ১ হাজার ৮০৫ কি. মি. হয়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শৃন্য। সুতরাং 
কংগ্রেসের কোনও নৈতিক অধিকার নেই পশ্চিমবঙ্গের পরিকাঠামোর উপরে কথা বলার। 
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তারা যত দূরেই যান, আর যতই বলুন না কেন, মানুষই তাদের তাড়িয়ে ছাড়বে। তারপরে 
হাওড়া এবং শিয়ালদহ আশেপাশে যত মানুষ থাকে, বন্বে শহরের আশেপাশে তত মানুষই 
থাকে। প্রায় ৯ কোটির উপরে মানুষ হাওড়া এবং শিয়ালদহ সি. এম. ডি. অঞ্চলে বাস করে 
সেখানে বন্ধে শহরেও প্রায় ৯ কোটির উপরে মানুষ বাস করে। অথচ হাওড়া এবং শিয়ালদহর 
উপরে দিয়ে গত ৫ বছরে যত সংখ্যক ট্রেন চলাচল করত তার কমিয়ে অর্ধেক করে দেওয়া 
হল। সেখানে বোম্বাই শহরের জন্য আরও নতুন ট্রেনের বরাদ্দ করা হল। এই যে গত ৫ 
বছর ধরে রেল বাজেট এই রকমভাবে বঞ্চিত করা হল তখন কংগ্রেস সদসারা কোথায় 
ছিলেন? তারা তো একটা প্রতিবাদও করেননি। সুতরাং তাদের একটি কথা বলার অধিকার 
নেই, পরিকাঠামোর উপরে বলার তাদের কোনও অধিকার নেই। এরপরে আমি আসছি 
শিল্পের কথায়। শিল্পের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, বন্ধ এবং রুগ্ন শিল্পের কথা বলার 
মতো তাদের কোনও নৈতিক অধিকার নেই। নয়া অর্থনীতি নেওয়ার ফলে যেখানে সোয়া ২ 
লক্ষ বন্ধ রুগ্ন শিল্প সংগঠিত ক্ষেত্রে ছিল, সেটা বেড়ে ৩ লক্ষতে দীড়িয়েছে। এই বন্ধ এবং 
রুগ্ন শিল্প কোনও রাজ্যে সবচেয়ে বেশি- মহারাষ্ট্রে, যেটা নাকি আগে কংগ্রেসরদের হাতে 
ছিল, এখন বি. জে. পি. সরকারের হাতে, শিবসেনা চালাচ্ছে । তারও পরে পশ্চিমবঙ্গে যে 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব সংস্থা আছে, সেখানে ৭ হাজার ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার 
কথা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের, কিন্তু সেখানে কি দেখলাম-_ দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে মাত্র শূণ্য 
কোটি টাকা। যার ফলে অনেক কারখানা বি. আই. এফ. আরে চলে গেছে আর কতগুলো 
কেশ উইন্ডিং আপ পিটিশনে গেছে। ওদের নিজেদের বড় বড় বন্ধু ছিল, তাদের নিজেদের ওই 
সব বন্ধ কারখানার জন্যে টাকা দেওয়ার কথা, তা না দিয়ে বন্ধ এবং রুগ্ন শিল্পে পরিণত 
করলেন। ওদের কোনও নৈতিক অধিকার আছে পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির উপরে কথা বলার? 
পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজ্য যারা ওই বন্ধ এবং রুগ্ন শিল্পকে দীড় করাবার জনো নিজের 
দায়িত্বের ভার বহন করতে রাজি হয়েছে। সেখানে বাজেটে ৭৫ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল, 
তা সন্ত্্ও ওইসব কারখানাগুলোর জন্য ব্যয়ভার বহন করতে রাজি হয়ে বাজেটে আরও 
অতিরিক্ত ২৫ কোটি টাকা মকুব করা হয়েছে। আমার মনে হয় কি, বি. আই. এফ. আরের 
প্রসিডিংগুলো যখন হয় তখন ওই কংগ্রেস বন্ধুদের থাকতে বলি, তখন (কোথায় থাকেন 
ওনারা? সুতরাং ওদের কোনও নৈতিক অধিকার নেই এই সম্পর্কে বলার। আমরা কর ছাড় 
দিতে প্রস্তুত আছি যদি ওই করের থেকে কেন্দ্রীয় সরকার একটার পর একটা ওই রুগ্ন এবং 
বন্ধ শিল্পগুলোকে খোলার ব্যবস্থা করেন। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে কোন রাজ্য কত কর 
ছাড়বে, আমরা তার চেয়ে বেশি কর ছাড় দিতে রাজি আছি, যদি পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ এবং রুগ্ন 
শিল্পগুলো খোলা হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একজন মাননায় সদস্য জানতে চেয়েছেনে 
যে, গত ৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গে কতগুলো শিল্প প্রকল্পে সত্যিকারের কাজ শুরু হয়েছে এবং 
কর্মসংস্থান কত হএছে আর কত বিনিয়োগ হযেছে। আমি তার উত্তরে জানাচ্ছি যে, গত 
১৯৯১ সাল “থকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বিনিযোগ কন! হয়েছে ৬ হাজার ৭২৩ কোটি টাকা 
এবং এর মধো ১৯ হাজার ৯৪৩ জন মানুষ কাজ কবেছেন। াননীয সদস্য নির্দিষ্ উত্তর 
চেয়েছেন আমিও নির্দর্টি উত্তর দিযে দিলাম। তারপরে হলদিয়। 'পান্রা প্রকল্পের ক্ষেত্রে একটা 
ইতিবাওক ঘটনা ঘন্টাছে। 
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আমরা যারা এখানে সহযোগী আছি, হলদিয়া প্রকল্পের ব্যাপারে ইতিমধ্যে যেটা খরচ 
ধরা হয়েছে আপনারা জানেন সেটা হচ্ছে ৫ হাজার ১৭০ কোটি টাকা, এতে ইক্যুইটি মূলধন 
হিসাবে লাগবে ১ হাজার ১০ কোটি টাকা। সেখানে রাজ্য সরকার দিয়েছে ১৬০ কোটি টাকা, 
চ্যাটার্জি সোরস দিয়েছে ৭৮ কোটি টাকা, টাটা কোম্পানি দিয়েছে ৫৫ কোটি টাকা। এখন 
প্রত্যেকটি বাড়িয়ে, আমাদেরটাও বাড়িয়ে ২১৬ কোটি টাকা হয়েছে, চ্যাটার্জি সোরস ২১৬ 
কোটি টাকা, টাটা কোম্পানি ৭৩ কোটি টাকা করে ৫০৫ কোটি টাকা আর্থিক মূলধন ইক্যুইটি 
হিসাবে দিয়ে দিলাম। এর পরে আই. ডি. বি. আই.-এর কাছ থেকে ডেফার্ড পেমেন্ট গ্যারান্টি 
যেটা পাওয়ার দরকার ছিল সেটার কাজ শুরুতে বাধা থাকল না। এরপরে যেটা আসছি শিল্প 
উৎপাদনে বৃদ্ধির হার, গত ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গতবারে হয়েছে ৮.৩ শতাংশ 
হারে, এবং এই বছরে শিল্প উৎপাদনে বৃদ্ধি ১০ শতাংশকেও অতিক্রম করে যাবে। গত 
৩০/৩৫ বছরের মধ্যে এটা সবচেয়ে বেশি হবে। মাননীয় সদস্য নির্মল ঘোষ মহাশয় বলেছিলেন, 
আমরা বলেছি, মোট উৎপাদন রাজা স্তরে বেশি হচ্ছে, '৯৫-'৯৬ সালে যেটা স্টেট ডোমেস্টিক 
প্রোডাক্ট বা রাজ্যর আভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে আয় এটা বৃদ্ধি হয়েছে ৭.৩ শতাংশ, গোটা 
দেশে এটা হয়েছে ৬.২ শতাংশ হারে ; ৫ বছরের হিসাব নিলে দেখা যাবে এটা ৫.৯ 
শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে, সারা দেশে সেখানে 8.৭ শতাংশ হারে হয়েছে। উনি বলেছিলেন এটা 
প্রতিসনাল কেন লিখেছি, সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অর্গানাইজেশন তিন বছরের একটা তথ্যকে 
প্রভিসনাল বলে, তারপরে ওরা তুলে দেন। পশ্চিমবাংলায় যারা হিসাব রাখেন তারা জানেন, 
আমাদের গর্ব পশ্চিমবাংলার প্রভিসনালটা আযকচুয়াল থেকে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের এটা 
কমে যায়, ওদেরটা থাকে না। তাই প্রভিসনাল কেন বলেছি, আমি উত্তরটা এই সুযোগে দিয়ে 
দিলাম। এই যে ৪০ শতাংশ পরিকল্পনা ব্যয় আমরা বৃদ্ধি করলাম, এটা ব্যয় বৃদ্ধি করার 
জন্য। যে করটা বাড়াতে হয়েছে তার মূল জায়গাটা হচ্ছে কয়লার সেস-এর উপর, এটা 
কে. জি. প্রতি ৩ পয়সা, এটাও হোত না, গত ৫ বছরে আমরা একবারও বৃদ্ধি করিনি। 
কেন্দ্রীয় সরকার যদি রয়ালটি দিতেন তাহলে এটা বৃদ্ধি করতে হোত না। গত ৫ বছরে 
কেন্দ্রীয় সরকার ৬ বার বৃদ্ধি করেছে। আমাদের এই বৃদ্ধিটা সাবা দেশে ছড়িয়ে যাবে, এটা 
আপনাদের গায়ে স্পর্শ করবে না। আর কর বৃদ্ধি করেছি, মটব গাড়ির ক্ষেত্রে, মাদক দ্রব্যর 
উপর আর যেখানে কালো টাকা জমছে সেখানে আমরা বৃদ্ধির কথা বলেছি এর সঙ্গে বলেছি 
মহার্ঘ জামা কাপড় স্যুট লেম্থ যারা কেনেন তারা লাক্সারি টাঝ্স এর মধো আসবেন। সাধারণ 
মানুষের কাপড়ের উপর স্পর্শ করার কোনও ইচ্ছাই নেই। স্ট্যাম্প ডিউটির উপর আমরা ৫ 
শতাংশ কমিয়ে দিয়েছি। এরপরে সাংবিধানিক কতকগুলি বিষয় আসছে, সেইগুলি পরে 
সময়মতো বলব। কর ছাড় যেগুলি দেওয়া হয়েছে, সাধারণ মানুষের উপর কর ছাড় সবচেয়ে 
বেশি দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এয়ার কন্ডিশনের উপর কন ছাড় দিয়েছেন, এটার 
ব্যাখ্যা আমি পরিষ্কারভাবে করেছি, আমাদের রাজে) সরকার সবচেয়ে ধেশি কর আমরা 
অনুমোদন করেছি এই বিধানসভায় ২২ শতাংশ হারে রেখেছিলাম। রেখে যেটা দেখলাম, 
সমস্ত দেশেই, অন্য রাজ্যগুলি যদি এইটা রাখত এবং যদি সত্যিই এয়ার কন্ডিশনের ভে'গ 
কমত, গোটা দেশে কমত তাহলে আমরা এটা ঠিক মনে করতাম, কিন্তু আর কেউই করল 
না। ফলে এখানকার যারা ধনী মানুষ তাব! অশ্য রাজা থেকে ডাইরেক্ট বিলিং করে কিনে 
আনছে, ফলে মাঝখান খেকে আমাল পাজা মেটা শিল্প হতে পারত সেটা মার খেল। 


0227২/1. 10150059101 0েব 8100০্লা 213 


আমি ২ বছর দেখলাম, তারপরে সেটা কমিয়ে সারা ভারতবর্ষে যেটা গড় ১৫ শতাং 
সেটাই করেছি। এটা কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য করেছি। এটা তো আমরা বলেছি, তারপরে 
আবার এটা খোঁচাতে গেলেন কেন? 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ইনপুট ট্যাক্স আমরা কমিয়ে দিলাম, শিল্পের উৎপাদনের স্বার্থে 
আমরা রি-সেলার ট্যাক্স চালু করেছি। এতে সাধারণ বিক্রেতারা খুব উপকৃত হবে। কর্মসংস্থানের 
ক্ষেত্রে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি এবং পাছে কোনও বিরোধী সদস্য কোনও প্রম্ম তোলেন তাই 
আমি কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য বলছি। তারা বলেছেন সারা দেশের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের যে 
চাহিদা এট! বেড়েছে প্রতি বছর ২.৫ পারসেন্ট হারে। আর সারা দেশে কর্মসংস্থানের যোগান 
বৃদ্ধি পেয়েছে ২.৩৫ পারসেন্ট হারে, এটা আমার রিপোর্ট নয়, এটা যোজনা কমিশনের 
রিপোর্ট। যোজনা কমিশন বলেছে যেখানে সারা ভারতবর্ষের কর্মসংস্থানের যোগানেব বৃদ্ধির 
হার ২.৩৫ পারসেন্ট হারে, সেখানে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের রাজা প্রথহ, ২.৯ 
পারসেন্ট হারে আমাদের এখানে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা এক 
নম্বরে আছি এবং এটা সম্ভব হয়েছে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র এবং ছোট বাবসা-বাণিজ্য 
ক্ষেত্রে। এখানে দীড়িয়ে আমি নথিভুক্ত বেকারের তথ্য বলছি, এক এক বছরে নতুন করে 
২.৮ লক্ষ মানুষ নথিভুক্ত হচ্ছে, আর বকেয়া আছে প্রায় ৫৩ লক্ষের মতো। এই তথ্যের 
মধ্যে না গিয়ে আমরা তাই প্রতি বছর ২.৮ লক্ষের চেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। 
যাতে নতুন বেকার যারা হচ্ছেন তাদের সমস্যাটা এবং বকেয়া বেকারের সংখ্যা কমতে পারৈ। 
এখানে দাড়িয়ে কৃষি, বিদ্যুৎ এবং সেচের আওতায় আরও কত বেশি জমিকে নিয়ে আস 
যায় তার চেষ্টা করছি এবং এর ফসলকে আমরা কাজে লাগাব। এই বক্তব্যই মাননীয় সদস্য 
বীরেন ঘোষ বলেছেন। আমরা এস্টিমেট করছি ১.৬ লক্ষ অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হবে বলে 
মনে করছি। গ্রামাঞ্চলে আই. আর. ডি. পি. ডিসবার্সমেন্ট হচ্ছে, সেখানে একটু কম করে 
৩.৫ লক্ষ মানুষ এর সাহাযা পাবে। কিন্তু আমাদের মূল সমস্যা থাকছে শহর এবং আধা- 
শহর অঞ্চলের ক্ষেত্রে একটা নতুন প্রকল্প সম্বন্ধে। ফজলে সাহেব এখানে বললেন আপনাদের 
পরিকল্পনা কি? রাজ্যের প্রতিটি ব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা ২৫০ কোটি টাকার 
পরিকল্পনা নিয়েছি এবং এর ১০ ভাগ মার্জিন মানি আমরা দেব--যদিও এখনও নয় মাস 
আছে-_আমরা এই টাকা এই বছরের মধ্যে খরচ করতে চাই। শুধু ৬১টি শহর নয়, আধা; 
শহর ও গঞ্জের এলাকাগুলোর ব্যাঙ্কের সঙ্গেও আমরা আলোচনা করেছিলাম। সমবায় ব্যাঙ্কের 
সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছিলাম, তাদের কাছে মানুষ টাকা রাখেন, তারা ৯০ ভাগ টাকা 
বিনিয়োগ করেন। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ অর্থ নিগমের ব্যাঙ্কের শাখা প্রসার করে প্রত্যেক জেলায় 
খোলা হবে এবং স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের কাজটা এসব ব্যাঙ্ক থেকে হবে। এই ব্যাপারে আমি 
সকলের সহযোগিতা চাইছি। পলিটেকনিকের ব্যাপারটা এখানে ঘুরে ফিরে এসেছে। পলিটেকনিক 
স্থাপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা নতুন ধরনের ছোট ছোট পলিটেকনিক পৌরসভা ও পঞ্চায়েতে 
এগিয়ে আসুক এটা আমরা চাইছি। এই ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে ভাল ফল হয়েছে। আমরা 
নতুন প্রস্তাব রেখেছি, অনেকে সমর্থন করেছে, পৌরসভা ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আমরা 
বিদ্যালয় চালু করতে পারি কিনা। 
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বিদেশি খণ আর কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া আর্থিক নীতির বলে সমস্ত হাসপাতালে 
আপনারা প্রাইভেটাইজ করে দিন। আমরা বলেছি প্রাইভেটাইজ নয়, আমরা বলেছি স্থানীয় 
সরকার এগিয়ে আসুন। পঞ্চায়েত, পুরসভা এগিয়ে আসুন। আমরা বলেছি যেটা বিদেশি ঝণ 
বলে আপনার৷ শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেসরকারিকরণ করুন। আমরা বলেছি তা নয়, মালিক হবেন 
স্থানীয় সরকার। পঞ্চায়েত, পুরসভা এবং শিক্ষক -মহাশয়রা নিযুক্ত হবে বলে যে প্রস্তাব 
রেখেছি সেই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করে আমরা রূপায়ণ করব। পরিষ্কার করে বলে 
রেখেছি। যে প্রস্তাব রেখেছি সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা করে রূপায়ণ করব কিন্তু 
একটা কথা ভুল ভাবে বলা হয়েছে যে শুধু শিক্ষক মহাশয়দের ক্ষেত্রে কেন আপনারা 
বলছেন এই দায়বদ্ধতার কথা। না আমরা তো শুধু তাদের কথা বলছি না। আমাদের 
বাজেটট্া যদি কেউ একটু দেখে রাখেন তাহলে ৩.১৩ পরিচ্ছেদে আমরা সরকারের বিভিন্ন 
স্তরে যুক্ত কর্মী এবং পঞ্চায়েত, পুরসভার কর্মী প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা 
বলেছি। আমরা মনে করি প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতার উন্নতির সুযোগ আছে। 
আলোচনা করে সেই সামাজিক দায়বদ্ধতার উন্নতি করতে হবে। এটায় আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। 
আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের ইস্তাহারে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের এই সামাজিক দায়বদ্ধতাকে 
উন্নতি করতেই হবে। সাধারণ মানুষ অনেকে প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে 
অণছেন। আমরা তাই আলোচনা করে কিন্তু কাজটা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি 
'নংক্ষেপে বলে শেষ করব। গ্রামাঞ্চলে ক্ষেত মজুরদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রকল্প প্রস্তাব আকারে 
রেখেছি। মাননীয় সরকারি সদস্যরা সকলেই সমর্থন করেছেন এবং আমি বলব বিরোধী 
সদস্যরাও এর সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করতে পারবেন না। আমরা ওখানে একটা কথা 
বলেছি, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অন্য রকম যারা আছেন, গরিব মানুষ তাদের ক্ষেত্রে 
আমরা এটাকে সম্প্রসারিত করব। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমরা এটা একটু বলছি অন্যান্য 
ক্ষেত্রগুলো হবে শহরাঞ্চলে যে গরিব কারিগর বস্তি এলাকায় থাকেন, গ্রামাঞ্চলে যে গরিব 
মংস্যজীবী, যারা ছড়িয়ে আছেন এই ধরনের মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের যে সমর্থন তার 
থেকে উৎসাহ পেয়ে আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও গ্রামাঞ্চলেও প্রসারিত করব এবং শহরাঞ্তলে 
কারিগর, অসংগঠিত শ্রমিক এদের নিয়েই আমাদের প্রকল্প মানুষকে সম্মান জানানোর প্রকল্প। 
আর শহ্রাঞ্চলে বস্তি এলাকার জন্য একটা মানুষ যেখানে নিজে এগিয়ে আসবেন যদি 
কোনও কক্ট্রাক্টর ছাড়া নিজে এগিয়ে আসতে চান, জানবেন সেই প্রকল্প শুধু ইট, পাথর, 
সিমেন্টের প্রকল্প হবে না। সেই প্রকল্পের মধ্যে তাদের ভালবাসা, শ্রমও যুক্ত হয়ে থাকবে 
জানবেন। নতুন মাত্রা যুক্ত হবে। বিকেন্দ্রীকরণ বলতে আমরা এইটা বুঝছি যে বিকল্প নীতির 
কথা, সারা দেশের ক্ষেত্রে রেখেছি তার উপর অবিচল থেকে, এই প্রত্যেকটা প্রস্তাব আপনার 
বাজেটে রাখলাম এবং এই বাজেটকে আরেকবার নিজেই সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। ধন্যবাদ । 
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এ।শনীয় অধ্য্ মহাশয়, 

রাজপ|লশেণ সুপারিশঞকনে আমি এহ প্রস্তাব উঞ্খপন করছি যে, ১৯৯৬-৯৭ সালে 
১ নং দাবির অবানে শুখাখাত 2১০১১ বাজ পিধাননণ্ডল এঠ ঠিসাবখাতে খায় নিবাহের 
ডানা ৬৮৬,০৫,০০০ (হয় বেটি হিযাশি লঙ্গ পা৮ ঠ1আর) চাকা মগ্তুণ করা হোক । তোট- 
অন আণশডন্টের ১,৩০,০০১০০০ (দুহঠ পেট বিশ লক) টাকাও উল্লিখিত অথাংকের মধে। 
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(১) এঠ ঠিসবখ।ডে যে মে উদ্দেশো অর্থ পরাদ করা হয়েছে ৩ হল £ 
(খ.) পশ্চিম বিধানসভার সদসাদের বেতন ও ভাত এপং অপর খবর» বাবদ 
য় এবং 


(খ) পশ্চিমপণসদ বিধাবমণ্ডল সঠিধাণয়ের অফিস চালানোর খরচ সমেত ওই 
অচিবালয়ের আধিখরিক এবং কর্মচারিদের বেঙন ও ভাতা বাখদ বাধ 


(২) উপরে মে অপরের জনা দাণি জানানো হয়েছে তা থেকে ৫২,০০,০০০ (বাহাম্স 
শম্ষ) টাকা পশ্িমবস বিধানসঙ। সদসাদের বেতন, পুরক ভাতা, কনস্টিটিউয়েল্সি 
শাওা, বাড়ি ভাড়া ও অপরপর ভাঙাদি বাবদ বায় নির্বাহের জনা বরাদ সঙ্গে 
পাখা হয়েছে। সদসাদের এমণের খর» মেটানোর অনা ২২০,০০,০০০ (রই (কোটি 
ণ1৮ শঙ্) টাবন এবং অপব খরচাদি মেটাশোর অনা ৭৯৫,০০০ (সাত লঙ্চ 
পচানবাহ হার) বাদ কণা হযেছে 

(৩) বিধানমণ্ডল সষিবালযের আধিপাণি ও কমঞরিদের বেতন ও মহার্থভাতা এবং 
আডঙহক বোনাস সহ ১৬৮,০৯,০০০ (ধুই বেটি আঢষটি লক্ষ নয় হাজার) 
টাকা, এমণের খর৮ বাবদ ৩.০০,০০৮ (তিন পক্ষ) টাবখ, সচিবালয়ের অফিস 
চালানোর খর৮ বাদ ১,১৫,০০,০০০ (এক কোটি পনেরো লক্ষ) টাকা এবং 
ভাঙা, অতিকর ও ক্র বাবদ বায় নির্ণাহে জনা ১০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা 
পরাদ করা হয়েছে। 

(ম) লাঙনের ওয়েস্ট) মিনিস্টার প্রাসাদহিত রামণ্ডল সংসদের কর্মরত করণিক সমিতিতে 
(দয় চাদা হিসাবে ১,০০০ (এক হাজার) টাক রাটিমণ্ডল সংসদ পরিশেলের 
পশ্চিমবঙ্গ শাখায় চাদা হিসাবে ১৮০,০০০ (দুই লক্ষ আশি হাজার) উক। 
যথাঞমে বরাদ্দ কণা হয়েছে। 


(৭১ এই বলে আমি ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক ণছরের ১ নং দাপির অধীনে ৬,৮৬,০৫,০০০ 
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(ছয় কোটি ছিয়াশি লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা বরা মগ্তর করার জনা আপনাদের 
কাছে আবেদন জানচ্ছি। 


১ নং দাৰি 
হিসাব খাত 3 ২০১১ রাজ্য বিধানসভা 
০২-রাজ্য বিধানমণ্ডল ১৯৯৫-৯৬ সালের ১৯৯৬-৯৭ সলের 


সংশোধিত বাজেট বাজেট প্রাক্কলন 




















টাকা টাকা 
১০১-বিধানসভা ভোটেড : ২৬২,৩৯,০০০ ২,৭৯,৯৫,০০০ 
চার্জড ৬,৫৬.০০০ ৬,৯৬.০০০ 
মোট ১০১ ২৬৮৯৫,০০০ ২৮৬,৯১.০০০ 
১০৩-বিধানসভা সচিবালয় 
ভোটেড : ৩.৩০.৭৫,০০০ ৩৮৭.০৯.০০০ 
চাজ্ড : ২১৯,০০০ ১০৪,০০০ 
সোসাইটি অব ক্লার্কস আযাট দা 
টেব্ল ইন কমনওয়েলথ 
পার্লামেন্ট, ভোটেড : ১,০০০ ১.০০০ 
ওয়েস্ট মিনিস্টার প্যালেস, 
লম্ডন-এর চাদা 
কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি * 
আশোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখা, 
সাহায্য এবং চাদা ভোটেড : ২৮০,০০০ ২৮০,০০০ 
ভোটেড : ৩,৩৩,৫৬,০০০ ৩,৮৯,৯০১০০০ 
চাড : ২,১৯,০০০ ১,০৪,০০০ 
মোট ১০৩ : ৩,৩৫,৭৫,০০০ ৩.৯০.৯৪,০০০ 
৮০০ অন্যানা খরচাদি 
০৩-অস্তর্বতী ভাতার জন্য থেকে ব্যবস্থা : ২৯০,০০০ ৮,৭০,০০০ 
টিসি উস উস উস 
মোট ৮০০ ২,৯০,০০০ ৮,৭.০,০০০ 
'২০১১-রাজ্য বিধানমণ্ডল' ভোটেড : ৫,৯৮৮৫,০০০ ৬,৭৮,৫৫,০০০ 
খাতে চারজ্ড : ৮,৭৫,০০০ ৭১৫০,০০০ 
টিসি ১০১00 
সর্বমোট | ৬,০৭-৬০,০০০ ৬,৮৬,০৫,০০০ 


“২০১১-রাজ্য বিধানমণ্ডল' খাতে 
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১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেট প্রাক্কলন ব্যয়ের বিশদ বিবরণী 

















(খাতের বিশদ বিবরণ) 
১০১-বিধানসভা ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেট প্রাকৃকলন 
মাহিনা__ টাকা 

বেতন ভোটেড : ১০,৪৬,০০০ 
চাজ্ড : ২৪,০০০ 
পূরকভাতা-__ ভোটেড : ৮৭৮,০০০ 
কনস্টিটিউয়েন্সি ভাতা ভোটেড : ১৪,৭৬,০০০ 
চার্জড : ১২,০০০ 
বাড়িভাতা ও অন্যান্য ভাতা ভোটেড : ১৮০০,০০০ 
চাজ্ড : ৬০,০০০ 
ভ্রমণের খরচ ভোটেড : ২,২০,০০,০০০ 
চাজড : ৫,৫০১০০০ 
অপর খরচ ভোটেড : ৭১৯৫,০০০ 
মোট--১০১ ভোটেড : ২,৭৯,৯৫,০০০ 
চাজড : ৬,৪৬,০০০ 
১০৩-_বিধানসভা সচিবালয় 
মাহিনা - ১,০৩,৫৫,০০০ 
'মহার্ঘ ভাতা ৯ ১,৩৫,২৪,০০০ 
বাড়িভাড়া ও অন্যান্য ভাতা শ. ২৪,৩০,০০০ 
আযাড-হক বোনাস - ৫,০০,০০০ 
ভ্রমণের খরচ -- ৩,০০,০০০ 
অফিস চালানোর খরচ ভোটেড : ১,১৫,০০,০০০ 
চারড : ১,০০০০০ 
ভাড়া অভিকর ও কর - ১,০০,০০০ 
অপর খরচ ভোটেড : 
চার্জড : ৪,০০০ 
লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার প্রাসাদস্থিত াষ্টমগুল সংসদে কর্মরত করণিক 
সমিতিতে দেয় চাদা ১,০০০ 
রাষ্ট্রমণ্ডল সংসদ পরিশেলের পশ্চিমবঙ্গ -_ 
শাখায় দেয় টাদা ২৮০,০০০ 
মিলার িিডিিটিটিিটিটি রিট টিটি লরি ও রি রি উরি 
মোট--১০৩ ভোটেড : ৩,৮৯,৯০১০০০ 
চারড : ১০৪,০০০ 
৮০০ অন্যান্য খরচাদি -- 
০৩-অন্তর্বত্তী ভাতার জন্য থেকে ব্যবস্থা ৃ ৮,৭০,০০০ 
280১87888555260878 558টি রিনি ইতি টি টি: 
মোট ৮০০ ৮,৭০,০০০ 
সর্বমোট '২০১১-রাজা বিধানমণ্ডল” ভোটেড : ৬,৭৮,৫৫,০০০ 
খাতে চাজড : ৭,৫০,০০০ 
১ রিয়ার ররর ররর ররর টি রিনি রিনি 


সর্বমোট : ৬,৮৬,০৫,০০০ 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


মাননীয় রাজাপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ৪ নং দাবির অন্তর্গত 
মুখ্যখাত “২০১৪-_বিচার সংক্রান্ত প্রশাসন” বাবদ ব্যয় মেটাবার জন্য ৫১ কোটি ৫৯ লক্ষ 
৩৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হউক। ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে ভোট-অন-আাকাউন্টে মগ্ুরীকৃত 
১৭ কোটি ২২ লক্ষ টাকা পূর্বোক্ত টাকার মধ্যে ধরা আছে। 


১। মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমি প্রথমেই বলতে চাই যে আমি আইন ও বিচার বিভাগের 
দায়িত্ব অতি সাম্প্রতিককালে গ্রহণ করেছি। কাজেই এই স্বল্পসময়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিভেই 
আমি আমার বাজেট পেশ করছি। ৃ 


২। রাজ্যের বিচার বিভাগের ১৯৯৫-৯৬ সালের বার্ষিক পরিকল্পনাখাতে ৬০০ লক্ষ 
টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এ টাকার পুরোটাই আদালত গৃহ নির্মাণ, বিচার বিভাগীয় 
অফিসারদের জন্য আবাসিক গৃহ নির্মাণ (কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের জন্য আবাসিক 
গৃহ নির্মাণসহ) এবং বিভিন্ন আদালতে নানারকম সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জনা বরাদ্দ করা 
হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পূর্বোক্ত টাকার মধ্যে ২০০ লক্ষ টাকা বিধান*গরে 
(সল্টলেক) কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের আবাসিকগৃহ নির্মাণের জনা বরাদ্দ কর! 
হয়েছে। 


সকল বিচার বিভাগীয় অফিসারদের জন্য আবাসিক গৃহের ব্যবস্থা করতে হবে__সুগ্রীম 
কোর্টের এই নির্দেশ বূপায়ণের জন্য সকল জেলা বিচারকদের প্ল্যান ও াস্টিমেট দিতে বলা 
হয়েছিল। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও ১৯৯৫-৯৬ সালে ধরা হয়েছিল। 


১৯৯৫-৯৬ সালে কল্যাণী, হলদিয়া, হাওড়া, কালিম্পং ও কার্শিয়াং-এ নৃতন আদালতগৃহ 
নির্মাণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। 


৩। পরিকল্পনা কমিশন রাজ্যের বিচার ব্যবস্থায় পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির : 
জন্য কেন্দ্রীয় উদ্যোগের পরিকল্পনাগুলিকে ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছর থেকে রূপায়ণের জন্য 
অনুমোদন করেছেন। ১৯৯৪-৯৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এ খাতে খরচের জন্য ২৪৩ লক্ষ 
টাকা ধার্য করেছেন। রাজ্য সরকারও এঁ খাতে সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন। এ টাকার 
দ্বারা আলিপুর, বারাসাত, ডায়মগ্ডহারবার, সিউডী, খাতড়া, কালিম্পং, দুর্গাপুর, আসানসোল, 
কালনা, দীতন, বনগগী এবং বসিরহাটে আদালত গৃহশুলি নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হয়োছে। 
ডায়মন্ডহারবার, দীতন এবং বনগাতে আদালতগৃহ নির্মাণের কাজ ইতিমধোই সম্পন্ন হয়েছে। 
কালিম্পং-এ আদালতগৃহ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এগুলি ছাড়৷ আলিপুরদুয়ার, 
পুরুলিয়া, খাতড়া, রঘুনাথপুর, কোচবিহার, রায়গঞ্জ এবং কান্দীতে বিচার বিভাগীয় অফিসারদের 
জন্য আবাসিকগৃহ নির্মাণের কাজও আরস্ত করা হয়েছে। এ আর্থিক বছরেই রাজ্য সরকার 
২৫০ লক্ষ টাক৷ রাজ্যের দেয় টাকা হিসাবে মঞ্জুর করেছেন। এ টাকা এবং তৎসহ কেন্দ্রীয় 
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সরকার কর্তৃক প্রদণ্ড পূর্বতন বছরের টাকার সাহাযে পূর্বোক্ত পরিকল্পনাগ্ডলি রাপায়ণের জনা 
গ্রহণ করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, রায়গঞ্জ এবং কান্দীতে বিচার বিভ৷গীয় 
অফিসারদের আবাসিক-গুহ নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পম হয়েছে। 


৪1 ১৯৯৬-৯৭ সালে শিচার বিভাগের জন্য বার্ষিক যোজনা খাতে ৬৬০ লক্ষ টাকা 
বায় বরাদ স্থির হয়েছে। এ টাকায় বেশির ভাগটাই হাওড়া, রায়গঞ্জ এবং কীাথিতে নতুন 
আদাশঙগৃহ নির্মাণ কার্য সম্পন করার জন্য রাখা হয়েছে। বাঁকুড়া এবং রায়গঞ্জে জেলা 
জজদের নতুন বাসগৃহ নির্মাণের কাজ বর্তমান আর্থিক বছরেই শুরু করা যাবে বলে আশা 
করা যাচ্ছে। 

নতুন মহকুমা তেহট্র, বিধাননগব, কাকদীপ, প্যানিং এবং খড়গপুরে নতুন আদালওগৃহ 
এবং বিচাগকদেৰ অনা আবাসগৃহ নির্মাণের কাজ এই আর্থিক বছরেই গুরু করা হবে যদি 
এঁ সমস্ত জায়গায় প্রয়োজনীয় জমি পাওয়! যায়। 


৫। রাজা সরকার এই রাজোর বিভিন্ন জায়গায় লোক আদালত এবং লিগ্যাল এইড 
বাম্পের মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীসহ গ্রামের লোকেদের মধো আইন সচেতনতা 
সৃষ্টির বা।পারে খুব আগ্রহী। ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে কলিকাত।, জলপাইগুড়ি, খালুরঘাট, 
সিউড়ী, বাঁকুড়া এবং চুঁচুডায় ৬টি লোক আদালত অুনিষ্ঠত হয়েছে। এ লোক আদালতগ্ুলিতে 
৭০৭টি মোটর দুর্ঘটনাসহ অন্যান্য মামলার সুষ্ঠ নিষ্পত্তি হয়েছে। মোট ২,১৮,৩২,৬৩৯ টাকা 
ক্ষতিপূরণবাবদ দেওয়া হয়েছে। এগুলি ছাড়া জামালপুর, কাটোয়৷ এবং মেমারিতে ৩টি লিগাল . 
এইড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কাম্পে ৯৩টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। লোক আদালতের 
অনুষ্ঠান ছাড়াও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জেল এবং মহকুমার লিগ্যাল এইড় কমিটিগুলির মাধামে 
কম খরচে ও ভ্রুত বিচার বাবস্থা পৌছে দেওয়ার বাবস্থা নেওয়া হয়েছে। 

নিউ সেন্ট্রাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি আক্ট, ১৯৮৭ চালু হওয়ার পর রাজা 
সণকার “ওয়েস্ট বেঙ্গল লিগ্যাল সাভিসেস রুপস্” তৈণি করেছেন। এই রাজো কেন্্রীয় 
সরকার দারা এ আই চাপু করার জনা সরকার অপেক্ষা করছেন। উপরোক্ত কেন্দ্রীয় 
আইনের সামঞ্জসা রেখে বঙমান লিগাল এই বাবস্থ।কে পুনণর্গগন কর জনা প্রয়োজনীয় 
বাবস্থা নেওয়। হচ্ছে। নতুন আইন বলবৎ হালে বিবাদ শিশ্পত্ডির বিকস পা হিসেবে লোক 
আদালতগুলি আরও ভালভাবে কাজ করতে পারবে। 


৬। রাজা সরকার ক্রমান্ধয়ে চিফ জুডিসিয়াল ম্যা্িছ্রেট, সাব-ডিভিসনাল জুডিসিয়াল 
ম্যাজিস্ট্রেট, অন্যান্য গুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মুনসেফদের কোর্টে বাংলাঙাযাকে আদালতের 
ভাষা হিসাবে চালু করার জন্য পরিকল্পন! গ্রহণ করেছেন। ১৯৮৯ সালে গলি, বীরভূম এবং 
মালদা জেলায় বংলাকে আদালতের ভাষা হিসাবে প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৯৯৪ সালে খাঁকুড।, 
জলপাইগুড়ি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় আদালতগ্ুলিতে বাংল। ভাষ। প্রবর্তন কর! 
হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে বর্ধমান, নদীয়া, মুশশিদাবাদ এবং কোচবিহারের নিম্ন আদালতগুলিতে 
বাংলাভাষা প্রবর্তন করা হয়েছে। 

হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা. মেদিনীপুর, পুরুলিয়া দক্ষিণ দিনাজপুর এবং দার্জিলিং 
(পাহাড়ী এলাকা ছাড়া) এর নিম্ন আদালতগুলিতেও বাংলাভাষা! প্রবর্তন কর৷র বাবস্থা নেওয়া 
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৭। রাজা সরকার বিচার বাবস্থার বিকেদ্রীকরণের গীতি গ্রহণ করেছেন যাহার ছারা 
গ্রামের লোকদের ধছে বিচার বাবস্থা পৌছে দেওয়। সহজঙর হবে। এই নীতি অনুসারে এই 
আর্থিক বছরে বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় অতিরিঞ্ড জেলা ও সেসান্‌ জজের কোর্ট স্থাপন কথ 
হয়েছে। দার্জিলিং জেলায় কালিস্পংয়েও অতিরিক্ত জেলা ও সেসান্‌ অজের একটি সাকিট 
কোট স্থাপন কৰা হয়েছে। এর ফলে কালিম্পং-এর অধিবাসীদের দীর্াদিনের একটি দাবি 
মেটানো সম্ভব হয়েছে। 


এগুলি ছাড়াও ডায়মগ্ডহাবণার, আলিপুরদুয়ার, প্যারাবপুর, অঙ্গীপুর, বনগী, বিয়ঃপুর, 
ইস্লামপুর, বাবাসাত, মেদিনাপুর, কাশি, বসিরহাট, রামপুবহাট ও খাওরাতেও্ড অতিরিপ্ 
কোট স্থাপনের প্রস্তাব সরবারের বিবেচনাধীন আছে। রামপুরহাটে সবকাণি জেপ। ও সেসান্‌ 
অঙ্জদের কোর্ট অতি শাখহ ভাপন কর। হবে। 


সরকার উত্তরবঙ্গে কলিকাতা হাহকোটের একটি সার্কিট বেঞ্চ সপন কঞর সম্মতি 
প্রকাশ করেছেন। কিগ্ড যেহেতু বিষয়টি বিচারাধান, সেইজনা এ বেগ গ্পন করা এখনও 


সম্ভব হয়নি। 


স্বাধীন প্রসিকিউশন এজেন্সি দ্বারা যেখানে মহিপার। নির্যাতিওা সে সব ক্ষেতে 
মহিলা বিচার বিভাগীয় অফিসারদের দ্বারা অপর।ধিদের বিচার এবং এ সমস্ত মামলা মহিল। 
পাবলিক প্রসিকিউটারদের দ্বারা পরিচালন, অন্যায়ভাবে ও বিনা প্রয়োজনে গ্রেফতার করা, 
বিনা প্রয়োজনে মহিলাদের থানায় হাজির হতে নিদেশ দেওয়া, পুলিশের (হপাজতে থাকাকালীন 
কোনও (লাকের মৃত জনিত খটনার জুডিসিয়াল মাজিষ্ট্রেট দ্বারা অনুসন্ধান করানো, তাৎক্ষাণক 
বিচার ব্যবস্থার সুযোগ বৃদ্ধি, মীমাংসাযোগা মামলার আপোষ নিষ্পন্তিকরণের পরিধি বৃদি। 
করা, কম গুরুত্বপুর্ণ জমে থাকা মামলাগুলিগ শিষ্পত্তিকরণ এবং আগাম জামিন সংক্রান্ত 
বিষয়গুলি জাতীয়স্তরে বিবেচনাধীন আছে। রাঙা সরকারও এই বা।পারে পিছিয়ে নেই। এই 
রাজোর অধিবাসীদের নিরাপত্তা এবং বাঞ্ডি স্বাধীনত। রক্ষার জন্য সরকার এ সংঞ্রন্ত বিষয়গুলি 
পরীক্ষা করে দেখছেন। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে সারা দেশের মধে; এহ 
রাজোই প্রথম মানবাধিকার কমিশন স্থাপন করা হয়েছে। 


৮। কপকাতায় বঙমান ফ্যামিলি কোর্টাট পরিঝার সংক্রান্ত বিভিম বিরোধের মীমাংসা 
সুষ্ঠভাবেই করছেন। বিবাহ সংক্রার্ত এবং ৬রণপোষণ সংহ্রাস্ত কেসগুণির ভ্রুত নিষ্পগ্ি 
জন্য কলকাতায় আরও একটি ফ্যামিলি কোর্ট গ্বাগনের জনা সরকার ০% ক্রছেন। তা খাঙা 
এ রাজের বিভিন্ন জায়গায় যথেষ্ট সংখ্যক ফ্যামিলি কোড হাপনের বিময়টিও সরকারের 
বিবেচনাধীন 

৯। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে প্রতি ৫ জন বিচারকের জণ। প্রতোক আদালতে 
একটি করে গাড়ি, জেলা জজদের জন্য আলাদ। একটি করে গাড়ি এবং চিফ অুডিসিয়াল 
ম্যাজিষ্ট্রেট, সি. এম. এম, এ. সি. এম. এম. এ. সি. জে. এমদের অফিসের কাজের অনা 
একটি করে গাড়ির বাবস্থা করতে হবে। প্রতোক জেলা জজকে ইতিমধোই আলাদা গাড়ি 
দেওয়া হায়েছে। বিচার বিভাগীয় অফিসারদের যাতায়াতের জনা প্রয়োজনীয় সংখাক গার়ি 
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এখনই কেনা সম্ভব নয়। সেই জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে মোট ১৩৬টি গাড়ি ভাড়া 

নেওয়া হয়েছে। এ গাড়িগুলি কলকাতা এবং জেলাগুলি বিচার বিভাগীয় অফিসারদের যাতায়াতের 


কাজে লাগানো হচ্ছে। 


১০। ১৯৮৫ সালের ১লা আগস্ট থেকে পূর্বতন নবাব বাহাদুর এস্টেট (যা সাধারণভাবে 
মুর্শিদাবাদ এস্টেট নামে পরিচিত) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আসে এবং তারপর 
থেকে এই এস্টেট সরকার নিয়োজিত একজন এস্টেট ম্যানেজারের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। 
এঁ এস্টেটের সুষ্ঠু প্রশাসনের স্বার্থে “দি মুর্শিদাবাদ এস্টেট (ম্যানেজমেন্ট অফ্‌ প্রোপারটিজ) 
আ্যান্ড মিস্‌ সেলেনিয়াস্‌ প্রভিসনস্‌ আ্যোমেগুমেন্ট) বিল ১৯৯৬” বিধানসভায় অনুমোদিত 
হয়েছে। বিলটি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। মুর্শিদাবাদ একটি 
গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক স্থান। সেজন্য বিচার বিভাগ মুরশিদাবাদকে পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় 
স্থান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করছেন। বিচার বিভাগ এই এস্টেটের 
দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ব্যাপক সংখ্যক পর্যটক ইতিমধ্যেই এস্টেটের এতিহাসিক নিদর্শনগুলি 
প্রত্যক্ষ করেছেন। 


১১। রাজ্যের সাধারণ মানুষ যাতে বিবাহ নিবন্ধনের সুযোগ সর্বত্র পায় মে জন্য - 
হচ্ছে। বর্তমান আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে বিচার বিভাগ নিবন্ধন আইনেরও 
প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করছেন। 


১২। রাজ্যে আডভোকেটদের অধীনে যে সমস্ত “ল' ক্লার্কস্‌ বিভিন্ন আদালতে কর্মরত 
রয়েছেন, বিচার বিভাগ তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আগ্রহী। তাদের কাজের শর্ত এবং 
অবস্থার উন্নতির জন্য রাজ্য সরকার “ল ক্লার্ক” নামে একটি বিল আনার জনা উদ্যোগ 
নিয়েছেন। এই বিল কার্যকর হলে রাজ্যের যাট হাজার 'ল' ক্লার্ক উপকৃত হবেন। 


১৩। রাজ্যের যে সব আদালতে পুরুষ এবং মহিলা সাক্ষীদের জন্য পৃথক অপেক্ষাগৃহ 
নেই, সেই সব আদালতে পুরুষ এবং মহিলা সাক্ষীদের জন্য টয়লেটসহ পৃথক অপেক্ষাগৃহ 
নির্মাণের একটি প্রস্তাব রাজ্য সরকার বিবেচনা করছেন। জেলা জজদের এ ব্যাপারে খসড়া 
এবং পরিকল্পনাসহ বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। 


১৪। এখন আমি সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে যে বিপুল সংখ্যক মামলা হচ্ছে, সেইসব 
ক্ষেত্রে সরকারের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে যে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বা নেওয়া হবে, সে সম্পর্কে . 
মাননীয় সদস্যদের অবহিত করতে চাই। মাননীয় হাইকোর্টে সরকারের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে 
যথেষ্ট সংখ্যক মামলা বৃদ্ধির কারণে, যে পরিকাঠামো রয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। সাধারণ 
লোকের স্বার্থে যে সমস্ত বিভিন্ন রকম সামাজিক আইন চালু হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং 
স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষের এ সমস্ত আইনে বর্ণিত অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির 
দরুন মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সমস্ত বিষয় মনে রেখে, উদ্ভূত পরিহ্থিতির মোকাবিলার 
জনা এবং সরকারের এ সব মামলায় স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে কিছু কার্যকরি ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ 
নেবার ব্যবস্থা করছি। জেলাগুলিতেও বিভিন্ন আদালতে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে তার সমাধান 
এবং মোকাবিলার জন্য আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার ব্যবস্থা করছি। 
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সর্বশেষ, আমি মাননীয় সস্যবৃন্দকে আশ্থ করতে চাই এই বালে যে আমার 
চেষ্টার কোনও ত্রুটি হবে না, যাতে জনসাধারণের সুবিচার পেতে কোনওরকম প্রতিবন্ধকতার 
সৃষ্টি না হয় এবং যাতে আইনের শাসন সমস্ত দিক থেকে বজায় থাকে। 


১৫। আদালতগুলিতে বাংলা ভাষায় কাজকর্মের সুবিধার জন্য আইন বিভাগ নিশ্নলিধিত 
ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছেন ৫ 


(১) ভারতীয় পেন্যাল কোড ১৮৬০-এর বাংলা অনুবাদ অফিসিয়াল ভোটার ও 
কেন্দ্রীয় সরকারের “ল, জাস্টিস্‌ ও কোম্পানি বিষয়ক” মন্ত্রকের অধীনস্থ সরকারি ভাষা 
উইং-এর অন্তর্গত বাংলা ভাষার শাখাটি পরীক্ষা করে দেখেছেন। এই অনুবাদটি এখন প্রেসে 
মুদ্রণের জন্য পাঠানো হচ্ছে। এরপরে উহা প্রেসিডেন্টের সম্মতির জন্য পাঠানো হবে। 


(২) নিম্নলিখিত ত্যাক্টগুলির বঙ্গানুবাদ প্রেসে মুদ্রণের জনা পাঠানো হয়েছে এবং 
শীঘ্রই প্রকাশ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে ঃ 


(ক) দি কন্ট্াক্ট লেবার (রেগুলেশন ও এবোলিশন) আ্যাক্ট, ১৯৭০ 

(খ) দি বিড়ি ও সিগার (কণ্ডিশন্‌ অফৃ এমপ্রয়মেন্ট) আর্ট, ১৯৬৬ 

(গ) দি প্রোটেকশ্ন অফ সিভিল রাইটস আ্যাক্ট, ১৯৫৫ 

(ঘ) দি জেনারেল ব্লজেস আ্যাক্ট, ১৮৯৭ এবং . 

(ঙ) দি সেলস্‌ ট্যাক্স লজ ভেলুএশন ত্যাক্ট, ১৯৫৬ 

(৩) দি লিমিটেশন আ্যাক্ট, ১৯৬৩ এবং দি স্পেসিফিক রিলিফ জ্যাক, : 
১৯৬৩-র বঙ্গানুবাদ প্রেসে মুদ্রণের জন্য পাঠানো হয়েছে। 


(৪) ফোড অফ কিমিন্যাল প্রোসিডিয়র ১৯৬৩-র বঙ্গানুবাদ সরকারি ভাষা উপদেষ্টা 
কমিটির বিবেচনাধীন। ভারতীয় সংবিধান সংশোধন (৭৭তম সংশোধন পর্যন্ত) এর বঙ্গানুবাদও 
এঁ কমিটির বিশেষ বিবেচনাধীন রয়েছে। পূর্বোক্ত দুইটির কাজ শেষ হনে, এ কমিটি সিভিল 
প্রোসিডিয়র কোড, ১৯০৮-এর বঙ্গানুবাদ ও সম্মতির জন্য পরীক্ষা করে দেখবেন। 


মহাশয়, এই কথা লে আমি আমার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পেশ 
করছি। 
1)011)91)0 ০, 7 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ৭নং দাবি সংক্রান্ত দুটি মুখাখাত 
“২০২৯-_ভূমি রাজস্ব” এবং “৫৪৭৫-_অন্যান্য অর্থনৈতিক কৃত্যকের জন্য মূলধন বিনিয়োগ” 
বাবদ ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে ১৫১ কোটি ৯৮ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা 
মণ্ত্ুর করা হোক। ভোট অন্‌ আ্যাকাউন্টে মঞ্্ুরীকৃত ৫০ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকাও এর 
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1271) 481৩, 1990] 
অওভূপ্ড। ১৯৯৬-৯৭ সালের বায় নির্বাহের জন/ মোট যে ১৫১ কোটি ৯৮ লক্ষ ২৭ হাজার 
টাকা দাবি উাপন করা হয়েছে, তার মধেো “২০২৯-৬মি রাতস্থ” খাতে ১৫১ বেটি ওর 
লক্ষ ৯৭ হাজার ঢাণ! এবং ৫8৭৫7 অন।ান। অথনোতিক কুকের জশ|। মুলধন বিনিয়োগ” 
খাতে ৬৩ ল্ষ ৩5 হাজার ঢাব। পায় হবে অনুমান বণ হয়েছে। 

গাঞ/পালের সুপারিনঞকনে আমি আরও প্রঙাব করছি যে, ৬১ নং দাধি সংঞশস্ত 
শুখাখাত +“২৫০৬-ডমি সংস্কার” বাবদ ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বৎসরে ১৭ বেটি ৪ম লা 
৭৫ হাঞার টাণা আর পণা ঠে!কি] ভোটি অন আবি অর্পারিত দি শিনঠি ৮৩ লিখ 
1৩ এর ৬৩১৩। 

ডমি সংকার সার্ণিণ গ্রাম উনয়নের উদ্দেশে! গুঠাত প্রকগণ্ডচ খা নিরবচ্ছিমভাবে 
অশুসুত হয়ে থাকে। বামএ্রণ সরবখরের $মি সংকর এডি গত ১৯ বৎসর যেঙবে পাগয়িত 
এয়েছে এখনো সেহজাবেহ এব বাপাযণ হে! 

১৯১৯৬ ৯৭ সলের বায় বরাদ্দের দনব ও ৬১ নং দাবির অপ্রর্থত বায় পরা 
অনুখোদনের অনা প্রস্তাব পেশ কণা প্রসদদে আমি ভুমি ও ডামি সংলার দপ্তরের ববজের 
একি সবাক বিবরণ দিতে চহি। 

১। জশিদারা উচ্ছেদে আইন ও শি সংধ্ার আহন অনুযায়। উদ্ধাসামার অতিরিক্ত এমি 
সপকীগণে নাশ করার কাজ আগের মতোই চলছে। গত বৎসর্ণ ২৬ হাজার একর অমি 
সররশরে শাত্ত হওয়ার ফলে এ জে! এ পর্য ন19 ২৮৮৯ শনি এনা এমি সরণঝণে শত 
হাল এরখনে। কথি অশিণ পাবমাণ প্রা ১১৮০ লাঙ্গী এবতাি। 

১। এ ভমিণ মরে। ৯:৯৫ লু এশা মি ২৬ উট লাঙ্ ভুনিঠান ঢায ও প্রণ্িক 
চাথাদের মধ্যে বিলি করা হযেছে । এএ্রমবো ঠফসিলি আতিডগ ৮৭০ লক্ষ ও ৩ফসিশি 
উপঞাতি ফর মস দা আনুন উপকৃত হথেছে। দিও তখসাল আতি ৬ উপদাতির 
আনুনেণ সংখ এ বাজে খে পোসংখা।র শতপতা। ১৭ ভগ আএ, নাও এমি বিলিব শিব 
তাদের সংখ্যা মোড ভপকুতের ৫৮ শতাংশেরত বেশি। 

৩। ১৯৯২ সাপ একে সরবারে নাগ জনি পাটা দেওখার করে পানী ও স্ত্রী উউয়ের 
নাম যোথভাবে এথিডজ কণা 2751 এ পথণ্ড পাঝ। প্রাণ যোণ নামে ৩ পু ১ হাজার পা। 
দেওয়া হয়েছে। 

৪। বর্াদারের নাম নথিতজ্ত করার খশজণ্ড অবাহত আছ গত বৎসর ৪ হাজার 
বর্গাদারের নাম নিভৃত কর! এথেছে। এরফলে এ পথ নোচ নখিড়গ বদরের সংথ। 
দাড়াল ১৯৮ লগ ৬৯ হাজার। আগ বগাখ চাখ হগয। মোট জখির পরিমান হল ১০ পক্ষ 

১ হাভার এবব। 

৫| ভুমি সংক্কার নাতির এবি অঙযবনাব এ৯ হল বাদার ও পাটা পাওয়। জমির 
মালিককে চাখের জন) আনুখঙ্গিক সাধাঘা দেওয়া। এর অন কম সুদে প্রথি্ানিক খন এ 
ভরতৃঝিতে সার বাজ কীটনাশক ইতাদি সরবরাহের সবরকন 21 করা হয় পপয়য়েকেণ 
মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প গুলিতেও এই শ্রেথার মাশুষেবা অগ্ধিধার পেয়ে খানেন। 
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নি ১০৯ ্ নি ৪ 
*.. ৬। এইভাবে উপকৃত হয়ে ৩৮ লক্ষ গ্রামীণ দরিপ্র পাঁরধার তাদের আরধিক অবস্থার 
উন্নতি করেছেন ও রাজোর বৃঁষি উৎপাদন বৃদ্ির কত এক গুঞধপুণ ভুমিবী পালন 
করছেন। 


৭। গ্রামীণ খুষি মজুর, কারিগর ও মৎসাজীবী পরিবারকে বাগ্ডজমি দেওয়ার প্রবণল্গে 
গত বৎসর & হাজার পরিবারকে বাগুজমি দেওয়। হয়েছে। এই প্রথরে মোড উপকৃতের সংখা 
বর্তমানে ২ লক্ষ ৭৩ হাজার। | 


৮। উন্নত বৃষি প্রযুক্তি ও সেচের সম্প্রসারণের ফলে আনেক মি যা আগে চা 
যোগ্য ছিল না তা চাথের উপযুক্ত হয়েছে। পঞ্চায়েত সংগঠনগুলি ও ভুমি সংস্কার দপ্তরের 
আধিকারিকগণ যৌথভাবে নিরীক্ষা করে যাতে চাঘযোগা ওমিতে গপাণ্ডরিত অবৃষি জমি শা 
চিহিত করেন ও বিলি করার বাবস্থা করেন তার গিপর জোর দেওয়া হশেছি। 


৯। ভুমি সংস্কার বাবস্থার খুল নাতির বাতায় না ঘটিয়ে যাতে নন শিল্পের অন! 
ভামির ব্যবস্থা করা খায় সে ব্যাপারে এই দপ্তর সটেতন। শিপের প্রয়েজনে জমির বাবার 
জন/ বিধানসঙার বর্তমান অধিবেশনে একটি পিল আনার বাশহা বী্থা ২০এ। 


১০। জরীপ ও প্রত্ুলিপি সংশোধন ও আধুনিকীকরণের কাজও অপাহত আছে 
৪২০৬৭টি মৌঞার অধ ৩৯,৭০৮ট মৌজার ''খ|নাপুরী বুঝবতের” কাজ শেখ হয়েছে আর 
৩৪ ৫৯৪টি মোগার টড়ান্ত ্খজলিপি প্রকাশের ণনজও সংপূর্ণ হয়েছে 


২১। খতিয়ান তথ্য প্রত পাওয়ার জনা বরবশান। হাওডা, গগাপি, নদায়া ও জলপাহগুডি 
এই পাঁচটি (জপায় কমপিভটারের মাধামে কাজ আরম হয়েছে হওডা ও বর্ধমান জেলার 
কয়েকটি মৌজার কাজ এ ঝাপাবে সপূর্ণ আপ এই সোগাগুলির কনক এ খাপারে 
এখনই এর সুবিবা 915৭1 দাজিণিং, আলাদা, মুর্শিদাবাদ, বারন, বাঝড।, মেদিশপুর, তনলুক 
এপ, উও্ত ও দর্ষিণ ২৯-পরগনাকে এহ প্রণঞ্জের আওতায় আগা? এ গড. এ পৎসরহ ও 
বণা হবে। 

১১। উপণ থেকে হবি তোলা প্রি পভ প্রথম সাপগ্ত শশা! হথেছে পর 1771 
জেলায়। এখানে ছবি তোলার বাজ শেখ হয়োছে। গিরি? ধা/পণ ব156 সঞ্েখিভানব্ণে 
ঢলছে। 

১৩। বিডি উয়নমুলক প্রকল্পের অনা ড৬মি অধিগ্রথণ এহ দপ্তরের একটি শুরএপু্ণ 
কাজ। তিতা অলাধাব প্রকস, দিঘাতমলুক রেললাইন, হলদিয়। পেদ্্রোকেমিবাল, সীমাণ্ড পথ, 
পুতি প্রকর্গের জন] শি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। 

ভমিগ্রহণ আইন (২ নং আইন ১৯৪৮)-এর সেয়াদবণল ৩১-৬-৯৭ তারিথে শেখ 
তে ৮লেছে। তাত এ আহনে আঁধগ্রহঠণ করা শি সম্পর্কিত কাজ ওহ তারিখের মধ্যে 
(শর কণার ওন। বিশেখ গুরুত্থ আরোপ করা হর়েছে। | 

১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বৎসরে প্রায় ১০ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে 
আর প্রায় ৩০ কোটি টাকা অধিগৃহীত জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হয়েছে। 
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১৪। কলিকাতা ঠিকা প্রজান্বত্ব (অধিগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৮১-এর সুবিধা যাতে 
কলিকাতা ও হাওড়া শহরের বস্তী অঞ্চলগুলিতেও সম্প্রসারিত করা যায় তার জন্য ১৯৯৩ 
সালে একটি সংশোধনী আনা হয়েছিল। এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়েছে 
এবং বর্তমানে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন । 

১৫। ১৯৫৬ সালের ভাড়াটিয়া আইন সংশোধন করার জন্য সরকার কিছুকাল যাবৎ 
চিন্তা ভাবনা করছিল। এই অধিবেশনে মাননীয় সদস্যদের বিবেচনার জনা এ বিষয়ে একটি 
বিল আনার কথা সরকার ঠিক করেছে। 

১৬। ভূমি রাজস্ব, রয়ালটি ও সেস্‌ আদায় এই দপ্তরের একটি গুরুত্বপুর্ণ কাজ। গত 
আর্থিক বৎসরে ১৮০৮ লক্ষ টাকা রয়ালটি, ৫৬৯ লক্ষ টাকা সেস্‌ ও ১৬৩ লক্ষ টাকা 
রাজ্য বাবদ আদায় করা হয়েছে। | 

১৭। বাজেট ভাষণ শেষ করার আগে আমি মাননীয় সদস্যদের জানাই যে জমিদারি 
প্রথা উচ্ছেদ হওয়ায় এবং আয়ের উৎস হিসাবে ভূমি রাজন্বের গুরুত্ব অকিঞ্চতকর হয়ে 
পড়ায় বৃটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত সামক্ততন্ত্রের প্রতীক রাজস্ব পর্যদের আর কোনও প্রয়োজন 
বর্তমানে নেই। রাজস্ব পর্যদ অবলুপ্তির জন্য একটি বিল গত বিধানসভায় ২২-৩-৯৫ তারিখে 
পাশ হয়। এই বেঙ্গল বোর্ড অব্‌ রেভিনিউ (রিপিলিং) বিল, ১৯৯৫ রাষ্ট্রপতির সম্মতি 
পাবার পর ১৭ই জুন থেকে রাজস্ব পর্যদ-এর অবলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। 

১৮। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই কথা বলে আমি আপনার মাধ্যমে এই সভার 
মাননীয় সদস্যবৃন্দকে ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বৎসরের জন্য ৭ নং এবং ৬১ মং দাবির অধীনে 
ব্যয় বরাদ্দের জন্য আমার বাজেট প্রস্তাব অনুমোদন করার অনুরোধ জানাচ্ছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 

রাজাপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ১৯৯৬-৯৭ সাঃলর আর্থিক বছরে * 
১২ নং দাবির অধীন মুখাখাত “২০৪১-যানরাহনের উপর কর”-তে ৪,৯১,৭৫,০০০ (চার 
কোটি একানব্বই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা বায় মঞ্জুর করা হোক। [এই টাকার মধ্যে 
রয়েছে ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে ভোট-অন-আ্যাকাউন্ট বাজেটে মণ্ত্ুর করা ১,৬৪,০০,০০০ 
(এক কোটি চৌষট্ি লক্ষ) টাকা |] 

রাজাপালের সুপারিশক্রমে আমি আরও প্রস্তাব করছি যে, ১৯৯৬-৯৭ সালের আর্থিক 
বছরে ৭৭ নং দাবির অধীন মুখ্যখাত “৩০৫১-বন্দর ও আলোকক্তস্ত”-তে ১.৪৫,০০,০০০ 
(এক কোটি পয়তাল্লিশ লক্ষ) টাকা মঞ্তুর করা হোক। [এই টাকার মধ্যে রয়েছে ১৯৯৬ 
সালের মার্চ মাসে ভোট-অন-আ্যাকাউন্ট বাজেটে মঞ্জুর কর ৪৯,০০,০০০ (উনপঞ্চাশ লক্ষ) 
টাকা ।] ৰ 
রাজাপালের সুপারিশত্রমে আমি আরও প্রস্তাব করছি যে, ১৯৯৬-৯৭ সালে আর্থিক 
বছরে ৭৮ নং দাবির অধীন মুখ্যখাত “৩০৫৩-অসামরিক বিমান চলাচল”-তি ৩৬,৭২.০০০ 
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(ছত্রিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার) টাকা মঞ্্রর করা হোক। [এই টাকার মধ্যে রয়েছে ১৯৯৬ 
সালের মার্চ মাসে ভোট-অন-আ্যাকাউন্ট বাজেটে মঞ্জ্রর করা ১৩,০০,০০০ (তেরো লক্ষ) 
টাকা ।] 


রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ১৯৯৬-৯৭ সালের আর্থিক বছরে 
৮০ নং দাবির অধীন মুখ্যখাত “৩০৫৫-সড়ক পরিবহন”, “৩০৫৬-অস্তর্দেশীয় জলপথ 
পরিবহন”, “৫০৫৫-সড়ক পরিবহন বাবদ মূলধনী বিনিয়োগ”, “৫০৫৬-অস্তর্দেশীয় জলপথ 
পরিবহন বাবদ মূলধনী বিনিয়োগ” এবং “৭০৫৫-সড়ক পরিবহন বাবদ খণ” খাতগুলিতে 
মোট ১৪৭,২৮,৩৫,০০০ (একশ সাতচল্লিশ কোটি আঠাশ লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার) টাকা মঞ্জুর 
করা হোক। [এই টাকার মধ্যে রয়েছে ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে ভোট-অন-আযাকাউন্ট বাজেটে 
মঞ্তুর করা ৪৯,১০,০০,০০০ (উনপঞ্চাশ কোটি দশ লক্ষ) টাকা |] 


রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি আরও প্রস্তাব করছি যে, ১৯৯৬-৯৭ সালের আর্থিক 
বছরে ৮১ নং দাবির অধীন মুখ্যখাত “৭০৭৫-অন্যান্য পরিবহন (সেবা খণ” খাতে 
২২,৪০,০০,০০০ (বাইশ কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকা মঞ্জুর করা হোক। [এই টাকার মধ্যে 
রয়েছে ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে ভোট-অন-আ্যাকাউন্ট বাজেটে মঞ্জুর করা ৭,৪৭,০০,০০০ 
(সাত কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ) টাকা ধরা আছে।| 


এই প্রসঙ্গে আমার বিভাগের ১২, ৭৭, ৭৮, ৮০ এবং ৮১ নং দাবিগুলির ১৯৯৬- 
৯৭ আর্থিক বছরের ব্যয়-বরাদের প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে আপনার অনুমতি নিয়ে আমি 
আমার জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের মধ্যে পরিবহন দপ্তরের বিভিন্ন কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত . 
বিবরণী পেশ করছি। প্রদত্ত আর্থিক সংস্থানের মধ্যে বাছাইকৃত প্রকল্প ও পরিকল্পনা গ্রহণ ও 
সেগুলির সফল রূপায়ণের মাধ্যমে আমরা ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিবহন ব্যবস্থায় অগ্রগতি 
অর্জন করতে পেরেছি। পরবত্তী অনুচ্ছেদগুলিতে এই বিষয়ে কিছু বিবরণ উপস্থাপিত করতে 
চাইছি। 


১। কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা (সি. এস. টি. সি.) 


পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য পরিবহন সংস্থা সি. এস. টি. সি. যাত্রীসাধারণের চাহিদা পূরণের জন্য 
বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই সংস্থা বর্তমানে মোট ২৩৬টি রুটে বাস চালায়। এই 
সংস্থার কার্যক্ষেত্র মূলত কলিকাতা ভিত্তিক হলেও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলা শহরকে 
যুক্ত করেই এই সংস্থার পরিবহন ব্যবস্থা চালু আছে। যাত্রীসাধারণের জন্য নিভরযোগ্য পরিবহনের 
ব্যবস্থা করতে এই সংস্থা পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধির ও পরিচালন বায় নিয়ন্ত্রণের জন্য 
বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 


বিগত আর্থিক বছরে সি. এস. টি. সি.-র কাজকর্মে পূর্ববর্তী আর্থিক বছরগুলির তুলনায় 
যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। গত বছরে এই সংস্থা মোট ৬৫০.৩৫ লক্ষ কি. মি. পথে বাস 
চনিয়েছে যেখানে তার আগের বছরে এই পরিমাণ ছিল ৫৯৯.০২ লক্ষ কি. মি.। এই 
অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে বলেই আশা করা যায়। কর্মী-উৎপাদনশিলতা ১৯৯৪-৯৫ সালের 
দৈনিক ১৩.৬৮ কি. মি. থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫-৯৬ সালে ১৫.৮৫ কি. মি. হয়েছে। 
লোকবলকে যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগানোর বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করার ফলে বাস 
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প্রতি কর্মীর সংখ্যা ১৯৯২-৯৩ সালের ১২.৯৪ থেকে কমে ১৯৯৫-৯৬ সালে ১১.৯১ 
দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে ১৯৯৫-৯৬ সালে সি. এস. টি. 
সি.-এর আয় দাঁড়িয়েছে ৪৫.৭৪ কোটি টাকা যেখানে ১৯৯৪-৯৫ সালে এই আয় ছিল 
৪২.০১ কোটি টাকা। 


উন্নততর পরিচালন দক্ষতা অর্জনের জন্য এই সংস্থা গত আর্থিক বছরে নিম্নলিখিত 
ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেছে £__ 


(১) ২১২টি পুরাতন বাসের পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে। 
(২) ৩৫টি ফ্লোট ইউনিট কেনা হয়েছে। 


(৩) বিভিন্ন বিভাগ যন্ত্রগণন ব্যবস্থা চালু করার জন্য গত বছরে এই সংস্থা ২০ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করেছে। 


(৪) দুটি ডিপোতে ২টি বাস-ধোয়ার যন্ত্র বসানো হয়েছে। 


এই সংস্থার ১৯৯৬-৯৭ সালের পরিকল্পনাগুলি হল ২৪০টি পুরাতন বাসের 
পুনর্নবীকরণ, ৩৫টি ফ্লোট ইউনিট ক্রয়, ৪টি স্বয়ংক্রিয় বাস-ধোয়ার যন্ত্র এবং একটি 
টায়ার-রিদ্রিডিং স্থাপন। 
যোজনা খাতে ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে এই সংস্থাকে ৮০০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে 
এবং ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে এ খাতে এই সংস্থাকে ৯৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব 
আছে। 


২। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা (এন. বি. এস. টি. সি.) 


এন. বি. এস. টি. সি. উত্তরবঙ্গের যাত্রীসাধারণকে কার্যকর এবং নির্ভরযোগ্য পরিবহন 
পরিষেবা দেওয়ায় নিযুক্ত আছে। এই সংস্থার কর্মক্ষেত্রে পরিধি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি অতিক্রম 
করে বর্তমানে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং বীরভূম জেলাতেও বিস্তৃত হয়েছে। এই সংস্থা এ 
জেলাগুলির জনসাধারণের কাছে যাত্রী-পরিবহন ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা পৌছে দিয়েছে এবং এ 
জেলাগুলিকে কলিকাতা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সঙ্গে সড়ক-পরিবহনের মাধ্যমে যুক্ত 
করেছে। 


উত্তরবঙ্গে গত বছরের বন্যার জন্য এ সংস্থার মোট আয় গত আর্থিক বছরে 
উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি না পেলেও রাস্তায় বাস বার করা, বাস চালানোর কিলোমিটারগত 
হিসাবে, কর্মী-উৎপাদনশিলতা এবং বাসপিছু কর্মীসংখ্যার ক্ষেত্রে এই সংস্থা উন্নতিসাধন 
করেছে ; যদিও এই সংস্থার বাসের সংখ্যা ১৯৯৫-৯৬ সালেও ৯৪০টি ছিল। ১৯৯৫-৯৬ 
সালে এই সংস্থাকে ৭৫০ লক্ষ টাকা পরিকল্পনা খাতে দেওয়া হয়েছে। 


ন্যাশনাল প্রোডাক্িভিটি কাউন্সিল ৩০,১০,১৯৯৫ তারিখে এই সংস্থাকে কর্মী-উৎপাদনশিলতার 
ক্ষেত্রে ১৯৯৩-৯৪ সালের সড়ক-পরিবহন (যোত্রী) মফস্বল পরিষেবা মানপত্র প্রদান করেছে। 
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গত আর্থিক বছরে দিনহাটায় একটি ডিপো এবং বহরমপুরে একটি বাস টার্মিনাস চালু 
হয়েছে। এন. বি. এস. টি. সি. বিধাননগরে একটি কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাস তৈরি করছে। এটি 
আংশিক তৈরি হয়েছে এবং গত ৪. ১২. ৯৫ তারিখে জনসাধারণের বাবহারের জন্য চালু 
করা হয়েছে। এটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হলে এখান থেকে সি. এস. টি. সি. এস. বি. এস. 
টি. সি. ডবলু, বি. এস. টি. সি. এবং সি. টি. সি-এর বাসও চলাচল করবে। সল্টলেকে 
এন. বি. এস. টি. সি.-র একটি নতুন কর্মশালার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। | 


১৯৯৬-৯৭ সালে এই সংস্থাকে যোজনা খাতে ৯৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব 
আছে। 


৩। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা (এস. বি. এস. টি. সি.) 


দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার কাজকর্মে ১৯৯৫-৯৬ সালে উন্নতি হয়েছে। ১৯৯৫- 
৯৬ আর্থিক বছরের শেষে এই সংস্থার চালু বাসের সংখ্যা ৫৭৩। কার্যকর কিলোমিটার 
চালন, প্রতিদিন রাস্তায় চলাচলকারী বাসের গড় সংখ্যা, কর্মী এবং বাসপ্রতি উৎপাদনশিলতার 
ক্ষেত্রে এই সংস্থা ১৯৯৫-৯৬ সালে পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় উন্নতি করেছে। ১৯৯৪ -৯৫ 
সালে এই সংস্থার আয় যেখানে ছিল ১,১৮৩.০৯ লক্ষ টাকা সেখানে ১৯৯৫-৯৬ সালে এই 
সংস্থার আয় দাড়িয়েছে ১,৩৫৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ এই সংস্থার আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। 


১৯৯৫-৯৬ সালে বাঁকুড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া এবং কালনায় নব-নির্মিত বাস-ডিপোগুলি 
থেকে এস. বি. এস. টি. সি. বাস চালাতে শুরু করেছে। হাবড়া, বারাসাত এবং মেদিনীপুর 
(দ্বিতীয় পর্যায়) বাস-ডিপোগুলির নির্মাণকার্য শীঘ্রই শেষ হবে বলে আশা করা যায়। আরাখবাগ 
বাস টার্মিনাসের নির্মাণকার্য শীঘ্রই শুরু হবে। | 

এই সংস্থা সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য এবং নথি কম্পিউটারে অন্তভূস্ত করার কাজ শুরু 
করেছে। 

১৯৯৬-৯৭ সালে এই সংস্থা পুরোনো এবং অকেজো বাস বাতিল করে নতুন বাস চালু 
করার এবং বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। 

এই সংস্থাকে ১৯৯৬-৯৭ সালে যোজনা খাতে ৭৭০ লক্ষ টাকা বগাদ করার প্রস্তাব 
আছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে এই সংস্থাকে যোজন! খাতে ৬৩৩.৮৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ কর৷ 
হয়েছে। 

&। কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানি (১৯৭৮) লিঃ (সি. টি- সি.) 

১৯১৪-৯৫ সালের মতো ১৯৯৫-৯৬ সালেও প্রতিদিন রাস্তায় চালু ট্রামের সংখ্যা ছিল 
গড়ে ১৮০ এবং গড় যাত্রীর সংখ্যা ছিল ২.৫০ লক্ষ। পক্ষান্তরে প্রতিদিন রাস্তায় চালু বাসের 
গড় সংখ্যা ১৯৯৪-৯৫ সালে ছিল ১৮৩ এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে এই সংখ্যা ছিল ২৫৫। 
এই শ্হীর্ন আয় ১৯৯৪-৯৫ সালে ১৬.৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৯৫-৯৬ সালে . 
হয়েছে ২৩.২৫ কোটি টাকা। এই আয় বৃদ্ধি ঘটেছে মুলত বাস পরিষেবা থেকে প্রাপ্ত 
অতিরিক্ত আয়ের সুবাদে। প্রয়োজনীয় অর্থ সংকুলান না হওয়ায় ট্রাম পুন্ির্মাণ, ট্রামলাইন 
এবং ওভারহেড বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ বাঞ্নীয়ভাবে করা যায় শি। 
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এই সংস্থার বাস পরিচালন শাখায় যদিও বর্তমানে লাভ হচ্ছে না তবুও এই শাখায় 
আয় থেকে পরিচালন ব্যয় বহন করার পরও ঝণ বাবদ প্রদেয় বার্ষিক সুদ ১.২৫ কোটি 
টাকা এবং অপচয় বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা সম্ভব হচ্ছে। 


বর্তমানে ট্রাম কোম্পানির মোট বাসের সংখ্যা ৩০০। এগুলি কলিকাতা এবং তৎ-সংলগ্ন 
এলাকায় মোট ৩৬টি রুটে চলাচল করে। উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হলে এই 
সংস্থা ১৯৯৬-৯৭ সালে আরও কিছু বাস বাড়াতে চায়। 


সব রকম পরিহার্য ব্যয় কমানোর জন্যই এই সংস্থা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। একদা উদ্বৃত্ত 
সমস্ত কর্মচারীকেই বর্তমানে শুধু যে যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগানো হয়েছে তাই নয় আরও 
কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে, যার ফলে আরও কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন দেখা 
দিয়েছে। 

ট্রামের বর্তমান পরিকাঠামো কাজে লাগিয়ে ইলেকট্রিক ট্রলি বাস চালু করার সম্ভাবনা 
মেসার্স ভেল-এর মাধ্যমে এই সংস্থা খতিয়ে দেখছে। 

১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে সি. টি. সি.-কে যোজনা খাতে ৫৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের 
প্রস্তাব আছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে এই সংস্থাকে উক্ত খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৫০৬.২৫ 
লক্ষ টাকা। 

৫। পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহন নিগম (ডব্লিউ. বি. এস. টি. সি.) 

বর্তমানে ১৬টি জলযান এই নিগমের পরিচালনাধীন। এর মধ্যে ১১টি কলিকাতা-হাওড়া 
অঞ্চলে হুগলি নদীতে এবং অপর ৫টি সাগরম্বীপে মুড়িগঙ্গা নদীতে ফেরি পারপারে নিয়োজিত। 
এই নিগমের পরিচালনাধীন ৪৮টি বাস দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ও কলিকাতা শহরের 
কয়েকটি রুটে চলাচল করছে। 


ডব্রিউ. বি. এস. টি. সি. ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে ৯০০ যাত্রী বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন 
৪টি নতুন ইস্পাত নির্মিত জলযান সংগ্রহ করবে যা সংগৃহীত হবার পর সাগরদ্বীপে আংশিক 
স্থির জলে চালানো হবে। পূর্ববর্তী বছরগুলির মতো গত বছরের সাগর মেলার সময়ও এই 
নিগম অত্যন্ত কার্যকরভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে ২.৫ লক্ষেরও বেশি তীর্ঘযাত্রী পারাপার 
করেছে। 

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় আরও বেশি এলাকায় যাত্রী পরিষেবা বাড়ানোর জন্য এই 
নিগম ১৯৯৬-৯৭ সালে তার নিয়ন্ত্রণাধীন বাসের সংখ্যা বাড়িয়ে ১২৫ করতে চায়। 


এই নিগম জলযান ও বাস পরিষেবা থেকে ১৯৯৪-৯৫ সালে তার অর্জতি আয় 
যথাক্রমে ১৩৭.৯৮ লক্ষ টাকা ও ৭০.৫৭ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৯৯৫-৯৬ সালে 
যথাক্রমে ১৫৪.৬৩ লক্ষ টাকা ও ১১৭.৮২ লক্ষ টাকা করতে পেরেছে। 


কেন্দ্রপোষিত প্রকল্পে বোটানিকাল গ্রর্ডেন, স্ট্যান্ড রোড, নিমতলা, পানিহাটি এবং কোন্নগরে 
৫টি জেটির নির্মাণ এবং লবণহুদে ১টি বাস ডিপোর নির্মাণকার্য এই নিগমের ১৯৯৬-৯৭ 
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সালের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির অন্তর্ৃক্ত। এই নিগম ইতিপূর্বে পূর্বাশায় ১টি বাস-ডিপো-তথা- 
কর্মশালার নির্মাণকার্য সম্পন্ন করেছে যেটি ১৯৯৫-৯৬ সালে চালু হয়েছে। 

আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে এই নিগম যন্ত্রগাণনিকীকরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে 
পে-বিল তৈরি, মাসিক বিবরণী তৈরি, ব্যক্তি পরিচালন বাবস্থাপনা এবং ওয়ে-বিল প্রদানের 
ক্ষেত্রে যন্ত্রগাণনিকী ব্যবস্থা'র প্রয়োগ করা হচ্ছে। 


১৯৯৬-৯৭ সালে যোজনা খাতে এই নিগমকে ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদের প্রস্তাব 
রাখা হয়েছে। 


৬। পরিবহন কার্য রূপায়ণ উন্নয়ন কর্মসূচি 


পরিবহন কার্য রূপায়ণ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি 
সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, পথচারিদের জন্য উড়ালপুল, অটো ম্যানুয়াল সিগন্যাল ব্যবস্থা এবং 
অন্যান্য যান পরিচালন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। . 


মুরারীপুকুর এবং উল্টোডাঙ্গায় পথচারিদের ব্যবহারযোগ্য তিনটি সেতু তৈরির কাজ সম্পন্ন 
হয়েছে। শহর কলকাতায় ২৪টি প্রধান সড়ক সংযোগস্থলে অটো-ম্যানুয়াল সিগন্যাল প্রদান 
ব্যবস্থার স্থাপনার কাজ চলছে। টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন পথ সংযোগস্থলের উন্নয়ন 
সংক্রান্ত কাজ চলছে। শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি রোড, রাসবিহারী আাভেনিউ, আশুতোষ মুখার্জি 
রোড, তারাতলা রোড, মুরারীপুকুর রোড, বারীন ঘোষ সরণী, লেনিন সরণী-টৌরঙ্গি রোড- 
এর সংযোগস্থল এবং সার্কুলার ক্যানাল রোড-এর উন্নতিকল্পে গত আর্থিক বছরে অর্থ মঞ্জুর 
করা হয়েছে। 

মেসার্স রাইটুস্‌্কে (১) কলকাতায় চক্ররেল পথকে ডবল করা ও বৈদুতিকরণ এবং (২) 
টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়া পর্যস্ত মেট্রো রেলপথ সম্প্রসারণ সংক্রাত কাজের সমীক্ষার জন্য 
নিয়োগ করা হয়েছিল। সেই সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে এবং এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। 


কলকাতায় চারটি উড়ালপথ নির্মাণ এবং পাঁচটি মুখ্য পথ-সংযোগস্থলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে 
ও. ই. সি. এফ্‌. থেকে খণ সাহায্য লাভের একগুচ্ছ প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে. 
ইতিপূর্বে পেশ করা হয়েছিল। সেই প্রকল্পগুচ্ছ পুনর্বার বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে এবং 
সঙ্গে আলোচনা চলছে। 


৭। জেলা শহর ও মহকুমা শহরগুলিতে বাস স্ট্যান্ড নির্মাণ প্রকল্প 


১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে যোজনা খাতে অর্থের পরিমাণ কম হওয়ায় এই প্রকল্পে মাত্র 
৩৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। ফলে হাসনাবাদ, গুসকরা, চন্দ্রকোনা রোড, মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জ 
বাসস্ট্যান্ড নির্মাণের কাজ যেগুলি আগেই শুরু হয়েছিল সেগুলি ছাড়া অন্য কোনও নতুন 
বাসস্ট্যান্ড নির্মাণের কাজ ১৯৯৪-৯৫ সালের পর হাতে নেওয়া হয় নি। চালু প্রকল্পগুলির 
মধ্যে গুসকরা, মাথাভাঙ্গা, বীরসিংহ, ঘাটাল এবং চন্দ্রকোনা রোড এই পাঁচটি প্রকল্পে ১৯৯৫- 
৯৬ সালে টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। 
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পরিবহন দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম নামে একটি সস্থ্া স্থাপনের 
ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। এই নিগমের কার্যাবলীর মধ্যে একটি হবে বাসস্ট্যান্ড নির্মাণ করা। 
যেহেতু বাসস্ট্যান্ড নির্মাণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত কাজ এই নিগমের উপর ন্যস্ত হবে 
সেইজন্য ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে বাস স্ট্যান্ড নির্মাণ খাতে মাত্র ১০ লক্ষ টাকার সংস্থান 
রাখা হয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছরে এই নিগমের জন্য ২৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা 
হয়েছে। 
৮। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 

রাজ্য সরকার পথচারিদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য মোটর গাড়ি চলাচলজনিত দূষণ 
প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে এই রাজ্যে ৭৬টি অটো-এমিসন টেস্টিং সেন্টার 
(কলিকাতায় ৫০টি এবং বিভিন্ন জেলায় ২৬টি) কাজ করছে। ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে 
নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এবং তদন্ত ও শুনানীর পর একটি অটো-এমিসন টেস্টিং সেন্টারের 
অনুমোদন সাময়িকভাবে রদ করা হয়েছে। 


১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানে ১৮টি পেন্রোলে এবং ১৮টি 
ডিজেল গাড়ি দূষণ মাপক যন্ত্র কেনা হয়েছে। এই রাজ্যে মোটরগাড়িজনিত দূষণ নিয়ন্ত্রণে 
যন্ত্গুলি বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিবহন আধিকারিকের কার্যালয়, রাজ্য পরিবহন নিগমসমূহ ও 
কলিকাতা পুলিশে ব্যবহৃত হচ্ছে। 

মোটরযান সৃষ্ট দূষণ প্রতিরোধে জনযান দপ্তর (পি. ভি. ডি.) এবং কলিকাতা পুলিশকে 
দেওয়া দূষণ পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে ২২,৫৬৩টি গাড়ি পরীক্ষা 
করা হয়, যার মধ্যে সরকারি বাস ও অন্যান্য সরকারি গাড়িও ছিল। এর মধ্যে ১৩,১৬১টি 
গাড়ির ক্ষেত্রে দেখা যায় দূষণমাত্রা লঙ্ঘিত হয়েছে। তার মধ্যে ৮৬৯৪টি গাড়ির ক্ষেত্রে 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং জরিমানা বাবদ ৮,১৯,৮৫০ টাকা আদায় করা 
হয়েছে। ৪,৪৬৭টি গাড়ির বিরুদ্ধে দূষণ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ক্রুটির জন্য নোটিশ জারি করে 
সেগুলিকে ক্রটি-মুক্ত করার পর পুনরায় পরীক্ষা করানোর জন্য পেশ করতে বলা হয়েছে। 
৬৫৮টি গাড়ির ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 

৯। সোলাসিয়াম ফান্ড প্রকল্প এবং অন্যান্য দুর্ঘটনা সাহায্য প্রকল্প 

উভয় প্রকল্লেই মোটর দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তিকে বা তার নিকট আত্মীয়কে ক্ষতিপূরণ 
দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 

সোলাসিয়াম ফান্ড প্রকল্পে বিভিন্ন জেলার দাবি-নির্ধারণ আধিকারিকের সুপারিশের ভিত্তিতে 
জেনারেল ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থ প্রদান করা হয়। মোটর দুর্ঘটনা 
সাহায্য প্রকল্পে রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকেন। 

১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে এ বাবদ ৯৬,৯৮,৭০০ টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়া কলকাতা 
ও পার্বতী জেলাসমূহের ট্যাক্সি চালকদের বাহ্যিক হিংসাত্মক ঘটনা বা অজ্ঞাতকারণবশত 
দুর্ঘটনাজনিত ব্যক্তিগত আঘাত অথবা মৃত্যুর ক্ষেত্রে ট্যাক্সি চালকদের সুবিধার্থে দুর্ঘটনাজনিত 
বিমা প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে প্রায় বারো হাজার ট্যাক্সিচালক উপকৃত হচ্ছেন। 
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এজন্য রাজ্য সরকার প্রতি বছর প্রিমিয়াম বাবদ ৩,৭৪,২২০ টাকা দিয়ে থাকেন এবং 


১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরেও রাজ্য সরকার ৩৭৪,২২০ টাকা প্রিমিয়াম বাবদ জমা দিয়েছেন। 
রি 


১০। রাজ্য পরিবহন কর্তৃপক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ. “ 

মোটরযান আইন ১৯৮৮, কেন্দ্রীয় মোটরযান বিধি ১৯৮৯ এবং পশ্চিমবঙ্গীয় মোটরযান 
বিধি ১৯৮৯ অনুসারে রাজ্য পরিবহন কর্তৃপক্ষ রাজ্যের যাত্রী সাধারণকে পরিবহনের প্রয়োজনীয় 
সুযোগ-সুবিধা দানের ব্যাপারে তার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। 


সিকিম, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত আস্তঃরাজ্য চুক্তিগুলি 
আশানুরূপ ফল দিচ্ছে। পরিপূরক দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে জনম্বার্থে আরও বেশি রুটে বাস 
চলাচলের ব্যবস্থা করার জন্য সিকিম, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের সঙ্গে আলোচনা চলছে। 
আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার, ভুটান সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের মধ্যে আলোচনা এখনো ফলপ্রসূ হয়নি। 


১৯৯৫-৯৬-তে আতস্তঃআঞ্চলিক এবং আন্তঃরাজ্য পারমিটের মঞ্জুরির বিবরণী ২ 


আন্তঃ আন্ত আন্ত আন্তঃ মোট 
আঞ্চলিক রাজ্য আঞ্চলিক রাজ্য সংখ্যা 








(ক) স্টেজ ক্যারজে পারমিট £ 
(১) রাজ্য পরিবহন সংস্থাদের 


মঞ্জুর করা হয়েছে ৪8 ৪২ ২২ ৫ ১১৩ 
(২) অন্যান্যদের মঞ্জুর করা 
হয়েছে ৩৫ ৩০ ৬ ৮২২ ৯৩ 


০ শী সপ 


(খ) ১৯৯৫-৯৬ সালে রাজ্য পরিবহন কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত সংখ্যক পারমিট প্রদান করেছে ঃ 


(১) বিশেষ এবং অন্যান্য অস্থায়ী পারমিট (পণ্য পরিবহনকারী যানসহ) ৩৮২৪৮ 
(২) কে) সারা বাংলা পর্যটন ট্যাক্সি পারমিট (এ পর্যস্ত সর্বমোট ৭,১৪০)  *. ৭১৪ 
(খ) সারা ভারত পর্যটন ট্যাক্সি পারমিট (এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪১) ্ রড 
(৩) (ক) সারা বাংলা পর্যটন বাস পারমিট (এ পর্যন্ত সর্বমোট ৭২) ৩৯ 
(খ) সারা ভারত পর্যটন বাস পারমিট (এ পর্যন্ত সর্বমোট ২১) রি 
(৪) জাতীয় পারমিট (পণ্য পরিবহনযানের জন্য) (এ পর্যপ্ত সর্বমোট ২৩,৬৩৩) *. ৪৩০২ 


১১। বিমান চালনা প্রশিক্ষণকেন্দ্র, বেহালা 


বর্তমানে এখানে ১৯ জন শিক্ষার্থী নথিতৃত্ত আছেন। রাজ্য সরকারের বারংবার চেষ্টা ্‌ 
সত্বেও এই শিক্ষণকেন্তরের জন্য কোনও “মুখ্য-উড্ডয়ন প্রশিক্ষক” বা “পাইলট প্রশিক্ষক” . 
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নিয়োগ করতে সফল না হওয়ায় এখানে উজ্ডয়ন প্রশিক্ষণ স্থগিত হয়ে রয়েছে। অত্যত্ত বেশি 
বেতন দাবি করার কারণেই এদের নিয়োগ করা যাচ্ছে না। 
১২। মোটরযান রাজস্ব সংগ্রহ, নির্বহন কার্যকলাপ এবং সীমান্ত চেকপোস্ট গঠন 

নির্বহন ব্যবস্থা জোরদার করার ফলে মোটরযান-সংক্রান্ত রাজস্ব ট্যাক্স ও ফি) সংগ্রহের 
পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে এই খাতে রাজস্ব সংগ্রহের 
পরিমাণ ১১৩.৪২ কোটি টাকা হয়েছে। তুলনায় ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে এই পরিমাণ ছিল 
৮৮.৬৯ কোটি টাকা। ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরের জন্য এই সংক্রান্ত রাজস্ব সংগ্রহ লক্ষামাত্রা 
১১০.০০ কোটি টাকার চেয়েও আরও অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা করা সম্ভব হয়েছে। কর 
ফাকি দেওয়া বন্ধ করতে তিনটি চেকৃপোস্ট স্থাপনের প্রস্তাব আছে। বর্ধমান জেলার কুলটি 
থানার অন্তর্গত রামপুর মৌজাতে এই জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করতে ১৯৯৫-৯৬ 
সালে ২,৪৬,০০৬ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। 


পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের গতি বাড়ানোর জন্য বর্তমান মোটরযান কর কাঠামোর সংশোধন 
প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বিধানসভায় একটি পৃথক প্রস্তাব পেশ করা হবে। 


পরিবহন অধিকার গঠন এবং সীমান্তবর্তী চেকপোস্ট স্থাপনের জন্য ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক 
বছরে ৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। 
১৩। মোটরযান দপ্তরসমূহের যন্ত্র-গাণনিকীকরণ 

পরিবহন দপ্তর রাজ্যের মোটরযান কার্যালয়সমূহের পর্যায়ক্রমে যন্ত্রগাণনিকীকরণের প্রকল্প 
হাতে নিয়েছে। জনযান বিভাগের “রেজিস্ট্রেশন” এবং ট্যাক্স” শাখার যন্ত্রগাণনিকীকরণের কাজ 
সম্পূর্ণ হয়েছে এবং উভয় শাখাতেই বর্তমানে যন্ত্রগণক ব্যবহৃত হচ্ছে। হাওড়া, বারাসাত 
এবং আলিপুরের মোটরযান দপ্তরসমূহের যন্ত্রগাণনিকীকরণের কাজও সম্পূর্ণ হয়েছে এবং 
এই সমস্ত জায়গায় যন্ত্রগণক সম্তোষজনকভাবে কাজ করছে। মেদিনীপুর জেলায় মোটরযান 
ট্যাক্স শাখার যন্ত্রগাণনিকীকরণ হয়েছে। বর্ধমান, ব্যারাকপুর, আসানসোল এবং হুগলি জেলাতেও 
মোটযান কার্যালয়সমূহের যন্ত্র-গাণনিকীকরণের কাজ চলছে। 

মহাকরণস্থ “রাজ্য পরিবহন কর্তৃপক্ষে'-এর অফিসে যন্ত্রগাণনিকীকরণের কাজ শেষ পর্যায়ে 
পৌচ্ছে এবং যন্ত্রগণকের মাধ্যমে কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। 

১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে রাজ্যের মোটরযান কার্ধালয়সমূহের যন্ত্রগাণনিকীকরণের জন্য 
৯০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব আছে। 
১৪। জনযান বিভাগ (পি. ভি. ডি.)-এর উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী 

৩১-৩-৯৬ পর্যস্ত জনযান বিভাগে মোট রেজিস্ত্রীকৃীত যান-এর সংখ্যা ৫৮৭,৯৭৬ ্‌ 
৩১-৩-৯৫-এ এই সংখ্যা ছিল ৫,৬০,৫৩৮। 


পি. ভি. ডি.-এর ট্যাক্স শাখা ও রেজিস্ট্রেশন কাজকর্ম যন্ত্রগণকের মাধ্যমে করা হচ্ছে। 
জলযান দপ্তরের অন্যান্য শাখার কাজকর্মের যন্ত্রগাণনিকীকরণের প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে। 
ট্যাক্স শাখার শম্ত্র-গাণনিকীকরণের ফলে প্রায় ১২,০০০ ডিমান্ড নোটিশ জারি করা সম্ভব 
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হয়েছে এবং এর ফলে রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বি-চক্রযান ছাড়া অন্যান্য সব রকমের 
যানের ট্যাক্স বর্তমানে যন্ত্রগণকের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। 


১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে কলকাতার জলযান বিভাগের নির্বহন কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্য 
বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাতানুকুল যানসমূহের বিশেষ ট্যাক্স এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে রেজিস্ট্িকৃত 
কিন্তু কলকাতায় চলাচলকারী যানসমূহ হতে অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায়ের ওপর বিশেষ জোর 
দেওয়া হয়েছিল। এই নির্বহন অভিযানের ফলে মোট ৪৫.৩৯ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। 
এ ছাড়া এই ধরনের অভিযানের সময় সংশ্লিষ্ট আইনভঙ্গের অপরাধে বাজেয়াপ্ত করা ৮টি 
যান সরকারের প্রাপ্য বকেয়া অর্থ উদ্ধারের জন্য নীলাম করে বিক্রি করা হয় এবং এর 
ফলে ৬.০০ লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয়। 


১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে ট্যাক্সির ভাড়া যেতে অস্বীকার করা/ড্রাইভারের দুর্ব্যবহার ইত্যাদি 
২০৮টি ঘটনায় ৮০,৩০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। একই বছরে বিভিন্ন শ্রেণীর 
যানের ৪৫০ জন চালকের ড্রাইভিং লাইসেস আইনভঙ্গের দায়ে পাঞ্চ করা হয়েছে। 


১৫। পরিবহন পরিকল্পনা এবং পরিবহন যন্ত্রবিদ্যা বিভাগের শক্তিবৃদ্ধি ও প্রসারীকরণ 
এই বিভাগটি মূলত পরিবহন দপ্তরের পরিকল্পনা-বিষয়ক কাজগ্ুলি দেখাশোনা করে। 


পরিবহন পরিষেবা এবং সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন-বিষয়ক পরিকল্পনা ও তদারকি এবং 
বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যমের মধ্যে সমন্বয়সাধন এই অধিকারের দায়িত্ব । 


১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে এই উদ্দেশ্যে যোজনা খাতে ৮৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা 
হয়েছে এবং ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে এই খাতে ১০.০০ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব 
রয়েছে। 


১৬। হুগ্রলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স (এইচ. আর. বি. সি.) 


দ্বিতীয় হুগলি সেতু, যা বিদ্যাসাগর সেতু নামে পরিচিত, একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সেতু . 
রূপে স্বীকৃত। ১৯৯৫ সালে ডিসেম্বর পর্যস্ত মূল সেতুর প্রায় ৯৯.৯১ শতাংশ কাজ শেষ 
হয়েছে। কলিকাতাস্থ সংযোগকারী সড়ক সমূহের প্রায় ৯৯.৯৭ শতাংশ কাজ ও হাওড়াস্থ 
সংযোগকারী সড়কসমূহের প্রায় ৯৯.৯৬ শতাংশ কাজ এ পর্যন্ত শেষ হয়েছে। মূল সেতু ও 
নংযোগকারী সড়কসমূহের শেষ পর্যায়ের অবশিষ্ট কাজ বর্তমানে চলছে। 


কলকাতা ও হাওড়ার রাস্তাগুলির সঙ্গে বিদ্যাসাগর সেতুর যোগাযোগ স্থাপন ও যান 
পরিবহন ব্যবস্থার সম্যক যোগসাধনের উদ্দেশ্যে নির্মীয়মাণ পরিপুরক রাস্তাগুলির প্রায় ৭৮.৯১ 
গতাংশ নির্মাণ কাজ ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর পর্যস্ত সম্পূর্ণ হয়েছে। 


প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় কলিকাতার স্ট্যান্ড রোডের পশ্চিমাংশের ৭ মিঃ চওড়া অংশ 
ংক্রিট পথে রূপান্তরের কাজ শেষ হয়েছে। পূর্বাংশকে কংক্রিট পথে রূপাত্তরের প্রস্তুতিপর্ব 
টলছে। অনুরূপভাবে হাওড়া ফোরশোর রোডের পশ্চিমাংশের দুই-লেন বিশিষ্ট কংক্রিট পথ 
তরির কাজ এগোচ্ছে। কলকাতার খিদিরপুর রোড, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড, সেন্ট 
ঈর্জেস গেট রোড, ডাফরিন রোড এবং হাওড়ার আন্দুল রোড সমূহের বিস্তার-বৃদ্ধি ও 
টন্নয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। 
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প্রস্তাবিত ৭.২ কিঃ মিঃ দীর্ঘ কোনা এক্সপ্রেসওয়ের ১.১৩ কিঃ মিঃ অংশের নির্মাণ এবং 
৩.০৫ কি. মি. দীর্ঘ হাওড়া ড্রেনেজ ক্যানাল রোড নির্মাণ করে বিদ্যাসাগর সেতুকে ৬নং 
জাতীয় সড়কের সাথে যুক্ত করার কাজ ১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাসে সম্পূর্ণ হয়েছে। 


সেতুর অবিশিষ্ট কাজ এবং পরিপুরক রাস্তার কাজ ছাড়াও হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স 
বর্তমান আর্থিক বছরে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে £ 


€১) হাওড়া রেল স্টেশন-চত্বরের সঙ্গে হাওড়ার মহাত্মাগান্ধী রোডের সড়কসংযোগ 
স্থাপন ; 
(২) স্ট্যান্ডরোডে আরও ২-সারি গাড়ি চলার উপযোগী কংক্রিট রাস্তা নির্মাণ ; 


(৩) ই. এম. বাইপাসের সঙ্গে সংযোগকারী পার্কসার্কাস কানেক্টারের ৪নং পুলের কাছে 
সংযোগকারী রাস্তাসহ একটি অতিরিক্ত সেতু সংযোজন ; 


(8) খিদিরপুর সেতু সংলগ্ন একটি ৪-সারি গাড়ি চলার উপযুক্ত সেতুর (সংযোগকারী 
রাস্তাসহ) সংযোজন। 


৩১. ১. ৯৬ তারিখ পর্যস্ত পরিপূরক পথ নির্মাণের খরচসহ প্রকল্পতৃক্ত কাজের জন্য 
আনুমানিক ৩২৪.৭৭০৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এ সময় পর্যন্ত সাংগঠনিক ব্যয়, এজেন্সি 
চার্জ বাবদ ব্যয় ইত্যাদির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ৪০.৯৯৮১ কোটি টাকা। 


ভারত সরকারের ভূতল পরিবহন মন্ত্রক দীর্ঘ ও নাতিদীর্ঘ সেতু, ভায়াডাক্ট ও সংশ্লিষ্ট 
বিভিন্ন প্রকার সেতু কাঠামোর বিষয়ে হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্সকে পরামর্শদাতা সংস্থা 
রূপে তালিকাভুক্ত করেছেন। সম্প্রতি, ভারত সরকারের ভূতল পরিবহন মন্ত্রক জাতীয় সড়কস্থিত 
প্রধান সেতুগুলি পরিদর্শন ও সংস্কার সম্বন্ধীয় পরামর্শদাতা রূপে এইচ. বি. সি.-এর নাম 
তালিকাভূক্ত করেছেন। 

এইচ. আর. বি. সি.-এর মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার যেটি দ্বিতীয় হুগলি সেতু তৈরির 
উৎকর্ষ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে গড়া হয়েছিল তা ব্যুরো অফ্‌ ইপ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ার্ডস-এর নির্দেশিকা 
অনুযায়ী সিমেন্টের সকল প্রকার ভৌত তথা রাসায়নিক গুণমান পরীক্ষা! করতে সক্ষম। এই 
সংস্থায় কংক্রিটের অবিধ্বংসী পরীক্ষার যন্ত্রপাতিও আছে। এই গবেষণাগার উপরোক্ত পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার জন্য ব্যুরো অফ্‌ ইগ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ডস কর্তৃক অনুমোদিত এবং একযোগে কেন্দ্রীয় 
সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর কর্তৃক গবেষণা সংস্থা হিসাবে স্বীকৃত। 
এই গবেষণাগার এখন বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলিতে ব্যবসায়িক 
ভিত্তিতে প্রযুক্তিগত পরিষেবা দানে নিযুক্ত আছে। গবেষণাগারে নিয়মমাফিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
ছাড়াও এইচ. আর. বি. সি.-এর মান-নিয়ন্ত্রণ শাখা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবিধবংসী উপায়ে 
ডিসট্রেসড স্ট্রাচারের পরীক্ষার কাজ করছে। 

১৭। উপরোক্ত বক্তব্যসহ আমি সভায় অনুমোদনের জন্য আমার দাবি পেশ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
রাজ্যপালের সুপারিশতক্রমে, আমি প্রস্তাব করছি যে ১৯৯৬-৯৭ সালে ১৮ নং দাবির 
অধীনে মুখ্যখাত “২০৫২-সচিবলয় সাধারণ কৃত্যকসমূহ” বাবদ ব্যয় নির্বাহের জন্য এবং ১৯ 


নং দাবির অধীনে মুখ্যখাত “২০৫৩-জেলা প্রশাসন” বাবদ ব্যয় নির্বাহের জন্য যথাক্রমে টাঃ 
৩৪,৪০,১৫,০০০ (টৌত্রিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ পনের হাজার) টাকা এবং ৩৩,২৫,৬০,০০০ 
(তেত্রিশ কোটি পঁচিশ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা মঞ্জুর করা হোক। ভোট অন আ্যাকাউন্টের 
মাধ্যমে ইতিপূর্বে মুখ্যখাত “২০৫২-সচিবালয় সাধারণ কৃত্যকসমূহ” এবং মুখ্যখাত “২০৫৩- 
জেলা প্রশাসন” বাবাদ যথাক্রমে যে টাঃ ১১,৪৭,০০,০০০ (এগার কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ) 
টাকা এবং ১১,০৯,০০,০০০ (এগার কোটি নয় লক্ষ) টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল, উল্লিখিত 
অর্থাঙ্কের মধ্যে তাও ধরে নেওয়া হয়েছে। . 


১। “২০৫২-সচিবালয় সাধারণ কৃত্যকসমূহ” এই হিসাব খাতে যে বরাদ্দ দাবি করা 
হয়েছে তা হল- স্বরাষ্ট্র, অর্থ, বিচার, আইন, পৌর বিষয়ক, ভূমি ও ভূমি সংস্কার, পূর্ত 
(নিমার্ণ পর্ষদ), পূর্ত খাদা ও সরবরাহ, মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়, পূর্বতন রাজস্ব পর্যদ (যাহা ১৭ই 
জুন, ১৯৯৬-এ ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের সহিত একাঙ্গীভূত হইয়াছে) এবং সংশ্লিষ্ট 
অফিস সমূহের বেতন, রাহা খরচ, অফিস-খরচ ইত্যাদি সংক্রান্ত বার্ষিক বায় নির্বাহের জন্য 
আর “২০৫৩-জেলা প্রশাসন” এই হিসাব খাতে যে বরাদ্দ দাবি কর! হয়েছে তা হল * 
বিভাগীয় কমিশনার, জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসকদের অফিসসমূহের সকল শ্রেণীর 
কর্মচারির বেতন, রাহা-খরচ, অফিস-খরচ ইত্যাদি বার্ষিক ব্যয় নির্বাহের জন্য। 


২। ১৯৯৫-৯৬ সালে “২০৫২-সচিবালয় সাধারণ কৃত্যকসমূহ” এবং ২০৫৩-জেলা 
প্রশাসন” খাতে ব্যয় বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে টাঃ ২৮,০৪,০০,০০০ (আঠাশ কোটি চার লক্ষ) 
টাকা এবং ২৯,২৫,০০,০০০ (উনত্রিশ কোটি পঁচিশ লক্ষ) টাকা। 


৩। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিগত সাধারণ নিবচিনে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ পঞ্চম 
বারের জন্য পুনরায় এ রাজ্যের সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ভার আমাদের ওপর অপণ 
করেছেন। রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি দ্রুত রাপায়ণের জন্য প্রশাসন ব্যবস্থাকে 
সর্বস্তরে আরও গতিশীল করে জনগণের আকাঙ্বাপূরণ করতে আমরা বদ্ধপরিকর । 


গত সাধারণ লোকসভা নির্বাচনে জনগণের রায়ে কেন্দ্রে সরকারের পরিবর্তন 
ঘটেছে, নতুন সরকারের প্রতি ইতিমধোই আমরা আমাদের আন্থা ও সমর্থন জানিয়েছি। 
বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে যে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে, তা 
নিশ্চয়ই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণে গতি সঞ্চার করতে বিশেষ সহায়ক হবে। বিগত 
বছরগুলিতে সরকারিয়া কমিশনের সুপারিশগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ রাজ্য সরকার তার 
হতাশা ব্যক্ত করেছে। যুক্তরাষ্ট্ীয় কাঠামোর মধ্যেই রাজ্যে গতিশীল রাজনৈতিক ও অর্থানতিক 
উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসাবে আমরা রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দাবি করেছিলাম। (কনর 
সরকার পরিবর্তনে আশা করা যায়, রাজ্যগুলির অধিকতর আকাঙ্থাপূরণের একটি নীতি গ্রহণ 
করা হবে। 


৪। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রশাসনিক পরিষেবার 
দায়িত্ব যে বৃদ্ধি পায়, সে সম্পর্কে সরকার সচেতন। পরিষেবার যথাসম্ভব বিকেন্ত্রীকরণ, এই 
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বিবেচনা করছিলেন। সেগুলি হল উত্তর-চব্বিশ পরগনা জেলায়, বিধাননগর, মেদিনীপুর জেলায় 
খড়গপুর, নদীয়া জেলায় তেহট্ট, দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলায় ক্যানিং কাকদ্বীপ, এবং বারুইপুর, 
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় গঙ্গারামপুর এবং মালদহ জেলায় টাচল। এই আটটি প্রস্তাবের মধ্যে 
ছয়িটি ক্ষেত্রে যথা বিধাননগর, খড়গপুর, তেহট্ট, ক্যানিং, কাকদ্বীপ এবং বারুইপুর মহকুমাগুলি 
স্থাপনের সরকারি বিজ্ঞপ্তি ১লা জানুয়ারি ১৯৯৬ তারিখেই কার্যকর করা হয়েছে। যদিও 
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুরে গঙ্গারামপুর মহকুমার কার্যালয় এবং মালদহ জেলার 
টাচলে মহকুমা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কিন্তু আদালতে মামলা থাকার কারণে সরকারি 
বিজ্ঞপ্তি জারি কার হয় নাই। আর্থিক অসঙ্গতির কারণে পুরাদস্তবর প্রশাসনিক পরিকাঠামোর 
অভাবে যথা, বাড়ি, সরকারি কর্মচারী, ইত্যাদির সুবিধাসমূহ অর্থাৎ পরিষেবা এখনও শুরু 
করা যায়নি। এই মহকুমা কার্যালয়গুলি সুষ্ঠভাবে যাতে প্রশাসনিক কাজকর্ম চালাতে পারে, 
সেজন্য সরকার অর্থ সংস্থানের সমূহ প্রচেষ্টা চালাবে। 


৫। পরিকাঠামোগত সুবিধাসমূহ এবং কাজের বাস্তব পরিবেশের উন্নতির জন্য আমরা 
জেলা ও মহকুমা প্রশাসনিক ভবনগুলির নির্মাণ এবং সংস্কারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি অবাহত 
রাখছি। একই সাথে জেলা ও মহকুমাগুলিতে কর্মরত অফিসারদের আবাসনগুলির নির্মাণ . 
সংক্রান্ত কাজ চালু আছে। এই প্রকল্পগুলি ৮ম পঞ্চ-বার্ধিক পরিকল্পনার অন্তর্ভক্ত। ১৯৯৫- 
৯৬ সালের বার্ষিক যোজনায় বাস্তু খাতে তথা প্রশাসনিক ভবনগুলির নির্মাণ, সংস্কারের জন্য 
১৫৩ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছিল। 


৬। সরকারি কর্মগরী ও অফিসারদের সরকারি প্রশাসনের সর্বাধুনিক পদ্ধতির সাথে 
ঘনিষ্ট রাখার জন্য তাদের চাকুরির বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি কর্মীবৃন্দের 
দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে বিধাননগরে প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা 
হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংবৎসর বিভিন্ন সরকারি কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও পুনঃ প্রশিক্ষণের 
শিক্ষাব্রমগ্ডলি পরিচালিত করে। এখানে আই. এ. এস, ডবলু. বি. সি. এস. (এক্সিকিউটিভ) 
অফিসারেরা এমনকি চিকিৎসা ও কারিগরি কৃত্ক ও অন্যান্য রাজ্য-কৃতাকসমূহের অধীন 
কর্মচারিরাও নিয়মিত প্রশিক্ষণ নেন। এছাড়া, সচিবালয় ও অধিকার সমূহের কর্মচারিদের 
প্রশিক্ষণের সুবিধাও এখানে আছে। অফিস পরিচালনায় কম্পিউটারের ব্যবহারকে প্রশিক্ষণের 
অন্তর্গত করার জন্য এখানে স্থাপিত কম্পিউটার-ব্যবস্থা এই কর্মসূচির মান আরও উন্নত 
করেছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৬২টি শিক্ষাক্রম সংগঠিত করা হয়েছে। প্রতি 
বছরের শিক্ষাব্রমগুলির মান উন্নয়নের জন্যও প্রশাসনিক প্রশিক্ষা কেন্দ্র প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। 


৭। বিগত বছরগুলিতে সরকারের নীতি ছিল সীমিত আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে থেকেই 
সরকারি কর্মচারিদের ন্যায বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান, যাতে কার্য ক্ষেত্রে 
জনগণকে উন্নতমানের পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়। রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের কাজের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে নিরিক্ষাপূর্বক যথাযথ সুপারিশের উদ্দেশ্যে গত আর্থিক বছরে অর্থ দপ্তর বেতন 
কমিশন গঠন করেছে। 


৮। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রশাসনে দুর্নীতির সাথে লড়াইয়ে নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। 
পশ্চিমবঙ্গ ভিজিলেন্স-কমিশন, যা এই উদ্দেশাই গঠিত হয়েছিল, দোষীদের সাজা দিতে 
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সরকারকে কার্যকর সহায়তা করছে। ১৯৯৫ সালে ভিজিলে্গ কমিশন ১৬০টি ক্ষেত্রে প্রাথমিক 
তদস্ত সম্পূর্ণ করেছে এবং ৪০টি বিভাগীয় তদন্তের সুপারিশ করেছে। বিগত বছরে ভিজিলেল 


কমিশন ৩২টি ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ২টি ক্ষেত্রে শান্তি থেকে অব্যাহতি দানের 
সুপারিশ করেছে। 


৯। সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রচেষ্টা আমরা অব্যাহত রাখছি। ইতিমধ্যেই 
বর্ধমান, নদীয়া, কুচবিহার ও মুর্শিদাবাদ জেলার মুলসেফ, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিন্টেট - 
এবং চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-এর আদালতগুলিতে বাংল! ভাষার ব্যবহার চালু হয়েছে। 

১০। এই বাজেটে অন্য কয়েকটি দপ্তর যথা-ভূমি ও ভূমি সংস্কার, স্বরাষ্ট্র (জেল), পূর্ত, 
পূর্ত (নির্মাণ পর্যদ) ইত্যাদির সচিবালয়ের আর্থিক বরাদ্দও যুক্ত আছে। এই দপ্তরগুলির মন্ত্রী 
মহোদয়েরা যখন নিজ নিজ দপ্তরের বাজেট পেশ করবেন তখন তাদের বিভাগীয় কার্যাবলীর 
বিস্তৃত বিবরণী দেবেন। 


১১। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এই বলে আমি বিধানসভায় ১৮ নং দাবির অধীনে 
মুখ্যখাত “২০৫২-সচিবালয় সাধারণ কৃত্যক সমহৃ” বাবাদ ৩৪,৪০,১৫,০০০ (টৌত্রিশ কোটি 
চল্লিশ লক্ষ পনের হাজার) টাকা এবং ১৯ নং দাবির অধীন মুখাখাত “২০৫৩ জেলা 
প্রশাসন” বাবদ ৩৩,২৫,৬০,০০০ (তেত্রিশ কোটি পঁচিশ লক্ষ বাট হাজার) টাকা মঞ্্রর করার 
জন্য সভার কাছে প্রস্তাব রাখছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ১৯৯৬-৯৭ সালে ব্যয়নির্বাহের জন্য 
২১ নং দাবির অধীনে মুখ্যখাত $ “২০৫৫-পুলিশ” বাবদ ৫৫৪,০৩,২০,০০০ (পাঁচশো চুয়ান্ন 
কোটি তিন লক্ষ কুড়ি হাজার) টাকা মঞ্জুর করা হোক। ইতিমধ্যে ভোট-অন-আ্যাকাউন্টে গৃহীত 
টাকাও এর মধ্যে ধরা হয়েছে। 


১। এই একই খাতে ১৯৯৫-৯৬ সালে ৫২৭,৭৩,০০,০০০ (পাঁচশো সাতাশ কোটি 
তিয়াত্তর লক্ষ) টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। প্রশাসনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনে 
কর্মচারিদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি, পুলিশের ব্যবহারের জন্য গাড়ি ও অত্যাবশ্যক সাজ- 
সরঞ্জাম ক্রয়, নতুন পদ সৃষ্টি ইত্যাদির জন্য আরও বেশি সংস্থান রাখতে গিয়ে বিগত বছরের 
তুলনায় ১৯৯৬-৯৭ সালে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। 


২। বিগত কয়েক বছরে আমরা জাতীয় অগ্রগতির পরিপন্থী কিছু গোষ্ঠীর উত্তব 
প্রত্যক্ষ করেছি। দেশের কিছু অংশে বিভিন্ন ধরনের এই সব সাম্প্রদায়িক, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও 
সন্ত্রাসবাদী শক্তি জাতীয় সংহতির ভারসাম্য বিনষ্ট করতে চাইছে। এই সব শক্তি যে. 
ধারাবাহিকভাবে বৈদেশিক বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে মদত ও প্ররোচনা পেয়ে আসছে এমন 
সাক্ষ্যও পাওয়া গেছে। মৌলবাদী সংগঠনগুলি প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে, কিন্তু একটি 
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আধুনিক ও প্রগতিশীল রাজ্য গড়ে তোলার বিষয়ে জনসাধারণের এঁক্য ও সংকল্প তাদের 
সফল হতে দেয় নি। র 

৩। রাজ্যের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ১৯৯৫ সাল শাস্তিপূর্ণভাবেই 
অতিবাহিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক শক্তি, মৌলবাদী সংগঠন ও বিচ্ছিন্নতাকামী দলগুলি শাস্তি 
ও সুস্থিতি ধ্বংস করতে সক্ষম হয়নি। অতীতের মতো এবারেও বিভেদকামী বা সন্ত্রাসবাদী 
কার্যকলাপ এই রাজ্যে গুরুতর কোনও ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। মৌলবাদী গোষ্ঠী ও 
সংগঠনগুলিকে মাথাচাড়া দিতে দেওয়া হয় নি। আমাদের সরকার সর্বদাই সাম্প্রদায়িক সম্জ্রীতি 
ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার উদ্যোগে অগ্রণী হয়েছে। এই সুযোগে আমরা যে কোনও মূল্যে 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখার শপথ নতুন করে নিতে চাই এবং কোনও 
পরিস্থিতিতেই সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তিগুলিকে প্রভাব বিস্তার করতে ও জনজীবনে 
শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে দেওয়া হবে না। সংযত আচরণ করা ও শাস্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে 
যথাযথ ভূমিকা পালন করা প্রতিটি সম্প্রদায়েরই দায়িত্ব। 


৪। ১৯৯৫ সালে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক এবং দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণাধীন 
ছিল। সাধারণ অপরাধমূলক ঘটনা ঘটলেও তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই ছিল। পুলিশের তৎপরতা, 
যাবতীয় পরিস্থিতির বুদ্ধিদীপ্ত মোকাবিলার ক্ষেত্রে উচ্চমানের কর্মদক্ষতা এবং অপরাধীদের 
ক্ষেত্রে তদস্ত ও আদালতে অভিযোগ দায়েরের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। আমাদের সরকার 
পুলিশবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও আধুনিকীকরণের জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা চালু করেছেন। ইতিবাচকভাবে 
ও কল্পনাশক্তির সাহাষ্য নিয়ে যাবতীয় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে পুলিশবাহিনীকে 
সংবেদনশীল করে তোলাই আমাদের কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান বিষয়। 


৫। ১৯৯৫ সালে কিছু বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠী কিছু বিধ্বংসী কার্যকলাপে লিপ্ত 
হয়েছিল। এই সব গোষ্টীভূক্ত কতিপয় নেতার মধ্যে পুলিশকে ভীতি-প্রদর্শন করতে ও 
উত্তেজিত করে তুলতে হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করার একটা প্রবণতা আছে। নির্বাচিত 
সরকারের কাজকর্মে অবাঞ্কিত ঝা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে জনজীবনে শৃঙ্খলা 
বিঘ্নিত করার কথা তারা প্রচার করেছেন। এই সব কাজই অত্যন্ত নিন্দার। এইভাবে সারা 
বছর ধরে বেশ কিছু সংখ্যক ক্ষেত্রে তারা বেআইনি ও বিধ্বংসী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছেন। 
অবশ্য, প্রশাসন এদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ কহে এবং মানুষের জীবন ও সম্পত্তির 
ক্ষতিসাধন করার এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করা হয়েছে। 


৬। ১৯৯৫ সালে ঘটেছে এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আমি পুনরাবৃত্তি করতে 
চাই, যেখানে পুলিশ প্রশাসন প্রশংসনীয় দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছে। 


৭। বিমান থেকে বেআইনি. অস্ত্রশস্ত্র ফেলার মতো একটি উদ্বেগজনক ঘটনায় এ-যাবৎ 
শান্তিপূর্ণ জেলা পুরুলিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ১৯৯৫ সালের ১৭ই ডিসেম্বর রাত ১১টা 
১৫ মিনিট নাগাদ ঝালদা ও জয়পুর থানার অন্তর্গত খটঙ্গা, বেরোদি, বেলামা ও বারুদি এবং 
সন্নিহিত অন্যান্য গ্রামের কিছু স্থানীয় অধিবাসী মাথার ওপর খুব নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়া 
বিমানের জোরালো শব্দ শুনতে পায়। এর পর আকাশ থেকে খুব ভারি কিছু জিনিস মাটিতে 
আছড়ে পড়ার আওয়াজ পাওয়া যায়। মনে হয়, পরদিন ভোর হওয়ার আগে পর্যস্ত গ্রামবাসীরা 
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এ সব আওয়াজের উৎস সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধান চালায় নি। ১৯৯৫ সালের ১৮ই 
ডিসেম্বর এ এলাকায় তল্লাশি করে তিনটি প্যারাসটি এবং অন্তরশন্ত্র ও গোলাবারুদপূর্ণ বেশ 
কয়েকটি বড় বড় বাঝ্স পাওয়া যায়। স্থানীয় থানাগুলিকেও এই সব বাক্স, প্যারাস্যুট ও 
অন্যান্য জিনিসপত্র সম্পর্কে খবর দেওয়া হয়। এ সব এলাকায় পরবর্তী কয়েক দিন ধরে 
পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে ব্যাপক তল্লাশি-অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশ্ত্র, গোলাবারুদ 
ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম উদ্ধার করে। 


ইতিমধ্যে, এই অস্ত্র ফেলার কাজে জড়িত সন্দেহে একটি বিমানকে ১৯৯৫ সালের 
২২শে ডিসেম্বরের রাতে বোশ্বাইয়ের সাহার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জোর করে নামানো হয়। 
বিমানচালকসহ ছয়জন ক্রুকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়। এ বিমানের সহকারি বিমানচালক 
সাহার বিমানবন্দর থেকেই পালিয়ে যায় বলে খবর পাওয়া যায়। ২৪১টি এ কে-৪৭ 
রাইফেল, ১০টি রকেট উৎক্ষেপক যন্ত্র এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা 
হয়েছে। কয়েকজন ভারতীয় নাগরিকসমেত মোট ২৫ জন ব্যক্তিকে এযাবৎ গ্রেফতার করা 
হয়েছে। 


অবশ্য, এটা অতীব দুঃখজনক যে পুরুলিয়াতে অন্ত্বর্ষণ হবে বলে ভারত সরকারের 
কাছে আগে থেকেই খবর থাকা সত্বেও তারা ঘটনা ঘটে না যাওয়া পর্যস্ত রাজ্য সরকারকে 
এ-সন্বন্ধে অবহিত করেনি নি। এই ঘটনার আন্তর্জাতিক জাল বিস্তারের কথা বিবেচনা করে 
তদন্তের কাজ ১৯৯৫ সালের ২৯শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় তদস্ত ব্যুরোর হাতে তুলে দেওয়া হয়। 


৮। নেপালের শিবিরে বসবাসকারী নেপালী বংশোদ্ধুত কিছু ভুটানি ভারতীয় ভূখণ্ডের 
দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে দিয়ে মিছিল করে তুটানে পুনঃপ্রবেশ করার ডাক 
দিয়েছে। এ ব্যাপারে ভারতের মাটিতে এ-ধরনের কার্যকলাপ বরদাস্ত না করাই হল ভারত 
সরকারের নীতি। এই নীতি যাতে লঙ্বিত না হয় তা সুনিশ্চিত করতে ভারত সরকার রাজ্য 
সরকারের প্রতি নির্দেশাবলি জারি করেছে। আমাদের ভূখণ্ডের মধ্যে দিয়ে এই মিছিল বন্ধ 
করার জন্য রাজ্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। এই বিষয়টি ভুটান ও নেপাল সরকারের 
সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক স্তরে আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার জন্য জোরদার প্রয়াস চালানোই যে 
সঙ্গত হবে সে বিষয়ে আমরা অবশ্য ভারত সরকারের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছি। 


৯। ১৯৯৫ সালের ১৭ই মে প্রায় ১৫ থেকে ১৭ জন বোড়ো চরমপন্থী সন্দেহভাজন 
ডাকাত মারাত্মক অন্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইগডয়ার হাসিমারা শাখায় হানা দিয়ে 
ব্যাক্কের একজন রক্ষীকে মেরে ফেলে এবং অপর একজন রক্ষীকে আঘাত করে। তারা প্রায় 
৩০.৯৪ লক্ষ টাকা লুট করে এবং পালিয়ে যাবার সময় আ্যালোপাথাড়ি গুলি চালায়। এর 
ফলে একজন পথচারী নিহত হন এবং অপর একজন আহত হন। খবর পাওয়া মাত্র 
হাসিমারা পুলিশ প্রশংসনীয় তৎপরতার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে। তারা পলায়নরত . 
ডাকাতদের ধাওয়া করে ৫ লক্ষ টাকা, একটি রিভলবার, কয়েকটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার 
করতে সক্ষম হন এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ৫ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেন। এখন 
পশ্চিমবঙ্গের অপরাধ তদস্ত বিভাগ এই ঘটনার তদন্ত করছে। জলপাইগুড়ি-ভুটান সীমান্ত 
এলাকায় পুলিশের বিশেষ শিবির স্থাপন করা হয়েছে। 
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১০। ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসের শেষ দিক নাগাদ জলপাইগুড়ি জেলার কুমারগ্রাম, 
কালচিনি ও আলিপুরদুয়ার থানা এলাকায় আসামের বেশ কিছু বোড়ো ও আদিবাসী বাস্তুহারা 
মানুষেরা ব্যাপকভাবে চলে আসতে থাকেন। প্রথমে তারা জলপাইগুড়ি জেলার কুমারগ্রাম 
থানার অধীনে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে আশ্রয় নেন, পরে অবশ্য তারা আরও ভিতরের 
অঞ্চলগুলিতেও চলে আসতে শুরু করেন। আসাম থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে যে 
বোড়ো ও আদিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটে গেছে এবং এর ফলে আমাদের সীমস্তের 
কাছাকাছি অবস্থিত কিছু গ্রামে উভয় সম্প্রদায়ের বহু মানুষের মৃত্যু ঘটেছে এবং ঘরবাড়ি 
জ্বালানো হয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গের 
সীমানা পার হন। অবশেষে বাস্তহারা মানুষজন আসামের ত্রাণ শিবিরগুলিতে ফিরে যান। . 
এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও শাস্তিপূর্ণ। 


১১। হাসিমারার এস. বি. আই, ব্যাঙ্ক শাখাটির ওপর আসামের কিছু বোড়ো জঙ্গীর 
হামলা চালানোর ঘটনা এবং মে মাসে আসামৈর বোড়ো ও আদিবাসী (সাঁওতাল) সম্প্রদায়ের 
শরণার্থী মানুষের আচমকা অনুপ্রবেশের ঘটনা আন্তঃরাজ্য সীমান্তগুলির ওপর আরও মনোযোগ 
দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে দুর্গম ভূখ7€7 কথা মাথায় 
রেখে একটি আত্তঃরাজ্য কমিশন বা অন্য একানও সংস্থা গঠন করতে খবে যাতে আসামের 
আলফা বা বোড়োদের মতো জঙ্গী গোষ্ঠীগুলির সন্ত্রাস ও অপরাধের ওপর নজরদারি করা 
যায় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। বহু অপরাধী এবং সমাজবিরোধী লোকজন এ 
ধরনের জঙ্গী কার্যকলাপের চৌহদ্দির মধ্যে বেড়ে ওঠে এবং আত্তঃরাজ্য সীমান্তগুলিতে রাজ্য 
সরকারগুলির দুর্বলতার সুযোগ নিতে সক্ষম হয়-_এই ঘটনাই এর গুরুত্ব আরও বেশি করে 


বুঝিয়ে দেয়। 

১২। ১৯৯৬ সালের ২৯শে মে পশ্চিমবঙ্গে শাস্তিপুর্ণভাবে মহরম উদযাপিত হয়। অবশ্য 
১৯৯৬ সালের ৩০শে মে কলকাতার বন্দর বিভাগের অধীনে কেবালপুর থানায় একটি ঘটনা 
ঘটে। মহরমের একটি মিছিল অনুমোদিত পথ দিয়ে না গিয়ে অন্য একটি অঞ্চল দিয়ে যাবার : 
চেষ্টা করে। এর ফলে এঁ অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। পুলিশ মিছিলটিকে থামিয়ে 
দেয় এবং আগের বছরগুলির মতো অনুমোদিত পথ দিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। মিছিলকারিরা 
এর প্রতিবাদে বহু ঘণ্টাব্যাপী পথ অবরোধ করে। সংখ্যালঘু বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মিছিলকারিদের সঙ্গে দেখা করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলেরপক্ষে সম্তোষজনক একটি সমাধান 
করেন। দুর্ভাগ্যবশত পরে কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি এর বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং 
অচলাবস্থা অব্যাহত থাকে। এই বিবাদের খবর পেয়ে এ এলাকার অন্যান্য বহু মহরমের 
মিছিল থেমে যায় এবং একবালপুর ও ওয়াটগঞ্জ থানার বিভিন্ন রাস্তা ও সাধারণের ব্যবহার্য 
লোক অবরোধ করে। ১৯৯৬ সালের ৩০শে মে বেলা দুটোর সময় যখন বোমা ও মারাত্মক 
অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ক্ষিপ্ত জনতা একবালপুর থানার ওপর অচমকা হিংসাত্মক আক্রমণ করে তখন 
পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে। আত্মরক্ষা করতে এবং জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ গুলি 
চালায়। একবালপুর, ওয়াটগঞ্জ, গার্ডেনরিচ, দক্ষিণ বন্দর ও মেটিয়া বুরুজ থানা এলাকায় 
ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ১৪৪ ধারা মোতাবেক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ছটা 
থেকে রাত্রিকালীন কারফিউও জারি করা হয়। 
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১৯৯৬ সালের ৩১শে মে সকাল ৬টা৷ নাগাদ ময়ূরভগ্জ রোডে বোমা ও মারাত্মক 
অন্ত্রশন্ত্র নিয়ে একটি ই. এফ. আর. চৌকির ওপর আক্রমণ করা হয়। গোলমাল থামাতে 
ই. এফ. আর. গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে পাঁচ জন নিহত হয়। ষাট জনকে গ্রেফতার 
করা হয় এবং কিছু সক্রিয় বোমা উদ্ধার করা হয়। এই সব ঘটনায় তিরিশ জন পুলিশকর্মী 
আহত হন, কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অবিলম্বে সেনাবাহিনী 
এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়। সেনাবাহিনী এবং রাজ্য 
ও কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেন এবং ভূয়সী 
প্রশংসার দাবি রাখেন। 


১৩। ১৯৯৬ সালের ৪ঠা জুন বরানগর থানার অধীনে একটি জায়গায় অত্যন্ত জোরালো 
বিস্ফোরণ ঘটে। প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে ১৭/৩ বিবেকানন্দ রোডের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এ. 
এস. জি. ৪৭১৬ নিবন্ধন সংখ্যাযুক্ত একটি মাল-বোঝাই লরি থেকে একজন খালাসি মাল 
নামাবার সময় বিস্ফোরণ ঘটে যায়। এ লরিটি একজন গন্ধক ব্যবসায়ীর বাড়ির সামনে দাঁড় 
করানো হয়েছিল। তিনি তার বাড়ির একতলায় গন্ধক রাখতেন। এঁ গন্ধক লরিতে তোলা ও 
নামানো হত। ঘটনার দিন বেলা তিনটে নাগাদ লরিটি এ ব্যবসায়ীর বাড়ির সামনে পৌছোয়। . 
বিকেল ৩ টে ৪৫ মিনিট নাগাদ পর পর দুটি বিস্ফোরণ ঘটে যায় এবং এর পর পুরো 
এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। লরিটি কয়েক ফুট শুন্যে উঠে যায় এবং সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস 
হয়ে যায়। এ এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা আরও কিছু গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ বিস্ফোরণ ও 
আগুনে এ ব্যবসায়ীর বাড়ির একাংশ ভেঙ্গে পড়ে ও ধ্বংস হয়ে যায়। এই ঘটনায় পাঁচজন 
মানুষের মৃত্যু ঘটে এবং বহু মানুয আহত হন। ভাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়। হবে। রাজ্য সকার 
প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনারের অধীনে ঘটনাটির একটি প্রশাসনিক তদন্তের আদেশ দেন। 
এই তদস্তের রিপোর্ট এক মাসের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করতে হবে। 


১৪। ১৯৯৫ সালে পৌর নির্বাচন ও কলকাতা পৌর নিগম নির্ণাচন অনুষ্ঠিত হয় 
এবং ১৯৯৬ সালে লোকসভা ও বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের 
রাজের এ্তিহোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবারের নির্বাচন হয়েছে সম্পূর্ণ শাতিপূর্ণ, সুষ্ঠ ও 
অবাধ। সাধারণ নির্বাচনে "৬ শতাংশ ভোটদাতার ভোটাধিকার প্রয়োগ করার ঘটনা এই 
রাজ্যের মানুষে রাজনৈতিক সচেতনতার ইঙ্গিতবাহী। সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ, রাজনৈতিক 
দলগুলি এবং সাধারণ মানুষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে সময়োপযোগী ভূমিকা 
পালন করে। 

১৫। ২রা মে ও ৭ই মে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ করা হয়। 
৩রা মে থেকে নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। এই সব সংঘর্ষের রিপোর্ট প্রশাসনকে 
বেশ কিছুটা সমস্যায় ফেলে। এ-ধরনের ঘটনা বন্ধ করতে প্রশাসন তার দায়িত্ব সম্পর্কে 
সচেতন। এই লক্ষ্য সামনে রেখে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই প্রয়াস 
চালানো হয়েছিল। রাজনৈতিক আনুগত্য নির্ধিশেষে পুলিশকে কঠোর বাবস্থা নিতে শির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। 

১৬। সারা দেশে ও দেশের বাইরে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন জঙ্গী গোষ্ঠীর তৎপরতার ফলে 
উদ্ভূত বিপদ সম্পর্কে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার এবং অন্যান্য রাজা ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা 
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সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগযোগ রেখেছে। এই রাজ্যের পুলিশবাহিনীসমূহকে যথাযোগ্যভাবে 
সংবেদনশীল করে তোলা হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে পাওয়া সুনির্দিষ্ট তথোর ভিত্তিতে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হচ্ছে। আমি আর একবার বলছি, এই ধরনের এঁক্যনাশি শক্তিগুলি যাতে 
জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনজীবিকার পথে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায় তা সুনিশ্চিত করাই 
আমার সরকারের ঘোষিত অভিপ্রায়। 


১৭। বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর মোতায়েন করা বি. এস. এফ. ইউনিটের সংখ্যা পর্যাপ্ত 
নয়। এর ফলে বাংলাদেশ সীমাস্ত মাত্রাতিরিক্তভাবে উন্মুক্ত রয়েছে এবং চোরাচালানকারি ও 
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিদ্বিত করার চেষ্টা করতে পারে এমন সব সংগঠনের এজেন্টরা অবাধে 
ঘোরাফেরা করতে পারে। বাংলাদেশ ও নেপাল বরাবর সীমান্তের বর্তমান চরিত্রও দেশের 
নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচি, সীমাস্ত সড়ক প্রকল্প 
ও সীমান্ত বেষ্টনী প্রকল্পের কাজও ভালভাবে এগিয়ে চলেছে। নদী-চিহিত সীমান্তগুলিতেও 
পুলিশী প্রহরা বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। সীমাস্ত অঞ্চলে বি. এস. এফ.-এর ভূমিকা সমালোচনার 
উধের্বে নয়। স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এবং কিছু এলাকায় বোঝাপড়ার 
যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এটি উদ্বেগের বিষয়। বি. এস. এফ.-এর বাড়াবাড়ির ঘটন।গুলি 
সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আমার সরকার বেশ কিছু জেলায় 
স্থানীয় জনগণ, জেলা প্রশাসন ও বি. এস. এফ.-এর মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের 
উন্নতিবিধানের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে। স্থানীয় সমস্যাগুলি যাতে সহজে সমাধান করা যায় 


১৮। রাজ্য সরকার সব আন্তর্জাতিক সীমান্তে আধা-সামরিক বাহিনীর মাধামে প্রহরার : 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করেছে। ভারতে তৎপর হয়ে ওঠার 
পরিকল্পনা রয়েছে এমন বেশ কিছু জঙ্গী গোষ্ঠী দেশের বাইরে অবস্থিত শিবিরগুলিতে প্রশিক্ষণ 
গ্রহণ করছে ও নিজেদের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে তুলছে বলে শোনা যায়। এই বিষয়টি 
কেন্দ্রের অখণ্ড মনোযোগের দাবি রাখে। 


১৯। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধ অনুযায়ী রাজ্য সরকারের মাধ্যমে ১৯৯২ সালের 
২৬শে জুন তারিখে তিনবিঘা চুক্তি রূপায়ণের পর অন্যানা বকেয়া সমসা৷ বিশেষত ছিটমহল 
বিনিময়ের সমস্যা সুগম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বকেয়া বিষয়গুলির নিষ্পত্তি এখনে। হয় 
নি এবং এর ফলে ছিটমহলগুলির বাসিন্দাদের আশাভঙ্গ হয়েছে। যে যে ছিটমহল ভারত 
সরকার ও বাংলাদেশ সরকার তাদের দেশের সঙ্গে যুক্ত করে নেবেন সেই সেই ছিটমহলের 
ওপর সংশ্লিষ্ট সরকার যাতে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক, রাজস্ব-সংক্রাত্ত ও আইনগত ক্ষেত্রাধিকার 
প্রয়োগ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি 
অন্তর্বতীকালীন ব্যবস্থার সম্ভাবনা বিবেচনা কবে দেখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ 
জানান। কিন্তু এবিষয়ের এখনও পর্যস্ত কোনও অগ্রগতি ঘটে নি। আমরা আশা করছি, 
ছিটমহলসমূহের আনুষ্ঠানিক বিনিময় সম্পন্ন না হওয়া পর্যস্ত এসব ছিটমহলের বাসিন্দাদের : 
দুরবস্থা লাঘব করার জনা নতুন কেন্দ্রীয় সরকার ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 


২০। বিহার, ওড়িষ্যা ও আসামের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের আত্তঃরাজ্য সীমান্ত রয়েছে। জনগণ 
আত্তঃরাজ্য হাইওয়ে ও রেলপথের মাধ্যমে এই সমস্ত সীমান্ত অতিক্রম করে ভ্রমণ করে 
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থাকেন। এই সব অক্ষপথ বরাবর একাধিক রেল ডাকাতি ও রাহাজানির ঘটনা ঘটেছে। এই 
পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যগুলির পুলিশ বাহিনীর মধ্যে গোপন তথাদি বিনিময় ও 
ঘনিষ্ট সহযোগিতার আবশ্যকতা রয়েছে। সচরাচর কোনও নির্দিষ্ট অপরাধ সংঘটিত হওয়ার 
পরই তথ্য বিনিময় ও যৌথ পুলিশী অভিযান হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থা পর্যাপ্ত বলে মনে হয় 
না। ট্রেন ও বাস ডাকাতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নতুন ব্যবস্থাপনা এবং আরও সহনক্ষম ও 
নির্ভরযোগ্য যোগযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। আত্তঃরাজ্য সীমান্তে সংঘটিত অপরাধগুলির 
মধ্যে ট্রেন ডাকাতি ও কিছু বাস ডাকাতি মূলত বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রিয়াশীল দুর্বত্ত- 
চক্রের মাধ্যমেই সংঘটিত হয় বলে দেখা গেছে। এই ধরনের কয়েকটি চক্র ধরা পড়লেও 
সমস্যাটি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। দূর পাল্লার ট্রেনগুলি বিহারের মধ্যে দিয়ে চলাকালীন 
সেগুলিতে প্রায়ই ডাকাতির ঘটনা ঘটে থাকে এবং সেই কারণে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের 
মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ও যথোপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থ৷ গড়ে তোলা : 
আবশ্যক। 


২১। সাম্প্রতিক কালে পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে জড়িয়ে কিছু বিছিন্ন ঘটনা ঘটছে। 
১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি থানার অধীনস্থ কোনও এক 
এলাকায় কিছু পুলিশকর্মী কয়েকজন সেনাকর্মীর হাতে নিগৃহীত হন বলে অভিযোগ পাওয়া 
যায়। পুলিশকর্মীদের কাছ থেকে একটি রাইফেল ও কিছু গোলাগুলি কেড়ে নেওয়া হয়। 
অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর সেগুলি উদ্ধার করা হয়। গত অক্টোবর মাসে সংঘটিত 
একটি ঘটনায় কিছু সেনাকর্মী জনৈকা মহিলা পথচারিণীকে উত্যক্ত করে বলে অভিযোগ করা 
হয়। এই ঘটনাটি শেষ পর্যস্ত সাধারণ মানুষ ও সেনাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের রূপ নেয়। 
একবালপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরবত্তীকালে সেনা কর্তৃপক্ষ বিপথগামী 
সেনাকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে শোনা যায়। ব্যারাকপুরের চিড়িয়ামোড়ে ও কলকাতার 
শিয়ালদহেও অনুরূপ কিছু ঘটনা ঘটেছে। প্রশাসন এই ধরনের ঘটনাগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে 
উদ্বিগ্ন। ভবিষ্যতে এ-ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য উভয় পক্ষ থেকেই সর্বোচ্চ 
পর্যায়ে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। 


২২। ১৯৯৪ সালে মহিলাদের বিরুদ্ধে জেলাসমূহে সংঘটিত অপরাধগুলির সংখ্যা ছিল 
৩,০১০। ১৯৯৫ সালে এ সংখ্যা হয় ৩,২৬৬টি। রাজ্য পুলিশ এ-ধরনের অপরাধ প্রতিরোধ 
করার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক জেলায় মহিলা পুলিশ তদস্ত কেন্দ্র 
স্থাপন করা হয়েছে। জেলাগুলিতে ও অপরাধ তদত্ত বিভাগের সদর দপ্তরে অবস্থিত মহিলা 
সেলগুলি পুনর্গঠিত হয়েছে এবং পুলিশের হেফাজতে থাকা মহিলা বন্দীদের সঙ্গে কিরকম 
আচরণ করা হবে সে-বিষয়ে একপ্রস্থ নির্দেশাবলি জারি করা হয়েছে। শারীরিক ও মানসিকভাবে 
বিপর্যস্ত মহিলাদের জেরা করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন থাকায় পুলিশ অফিসারদের 
প্রশিক্ষণ দিতে বিশেষ নিয়ম-নীতি নির্ধারিত হয়েছে এবং সেগুলি কাজে লাগানো হচ্ছে। 
প।ণনেক স্তরে, জেলার আধিকারিকগণ, বেসরকারি সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিবর্গ, মহিলা 
সংগঠনসমূহ, জেলা পরিষদ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ে জেলা উপদেষ্টা কমিটি গঠন 
করা হয়েছে। সি. আই. ডি.-র স্পেশ্যাল সেল ঢসগুলিকে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রতিরোধ 
করার জন্য সামাজিক সচেতনতা জাগিয়ে তোলার কাজে সহায়তা দিয়ে চলেছে। মহিলাদের 
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বিরদ্ধে অপরাধ বৃদ্ধি-এইসব পদক্ষেপের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণ করা গেছে। তার সত্বেও ১৯৯৫ 
সালে জেলাসমূহে পণ-ঘটিত হত্যার সংখ্যা ছিল ৫। পণ-ঘটিত মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৮০ ও 
ধর্ষণের সংখ্যা ছিল ৭৩৩। কলকাতায় ১৯৯৫ সালে পণ-ঘটিত মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৯ ও 
ধর্ষণের সংখ্যা ছিল ৫৪। 


২৩। কলকাতায় ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন শীর্যাধীন অপরাধসমূহের মোট সংখ্যা ভারতের 
অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ নগরের তুলনায় কম। ১৯৯৫ সালে দিল্লি ও বোম্বাইতে সংঘটিত 
ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতাধীন অপরাধের সংখা ছিল যথাক্রমে ৪৫,৩৬২ ও ৪০,২৮৯। 
কলকাতার ক্ষেত্রে ১৯৯৫ সালে এই সংখ্যা ছিল ১১,৬৭১।. এ বছরে দিলি ও বোশ্বাইতে 
সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৯৭ ও ৩৫৭। কলকাতার ক্ষেত্রে এই সংখ্যা হল 


মাত্র ৮৩। 


২৪। কলকাতার বাইরের জেলাসমূহের ক্ষেত্রে অপরাধের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় 
সাধারণভাবে হাস পাওয়ার প্রবণতা লক্ষ। করা গেছে। ১৯৯৫ সালে জেলাগুলিতে ভারতীয় 
দণ্ডবিধির আওতাধীন অপরাধের সংখ্যা হল ৫৭,৭৪২, যার মধ্যে রয়েছে ১,৭০৫টি হত্যা ও 
৪৪৬টি ডাকাতি, যেখানে ১৯৯৪ সালে এ সংখ্যা ছিল ৫৭,৫৪১টি, যার মধ্যে রয়েছে 
১,৭৪০টি হত্যা, ও ৫১৮টি ডাকাতি। 


২৫। ১৯৯৫ সালে জেলাগুলিতে ১,৭০৫টি হত্যার ঘটনায় ৮০৯ জন ব্যক্তির মধ্যে 
২০৯ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল। ১২৩টি ক্ষেত্রে এফ. আই. আরেই নিষ্পত্তি 
হয়েছিল। অনুরূপভাবে, ৭৩৩টি ধর্ষণের ঘটনায় ৩২৮ জন ব্যক্তির মধ্যে ২৪৬ জনের বিরুদ্ধে 
চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল। ১৯টি ক্ষেত্রে এফ. আই. আরেই নিষ্পত্তি হয়েছিল। 


২৬। রাজ্য অপরাধী তদস্ত বিভাগের এই বছরের কাজকর্ম প্রশংসার দাবি রাখে। 
১৯৯৫ সাল এবং পূর্ববর্তী বছরগুলির ঘটনাগুলি সমেত অপরাধী তদপ্ত বিভাগের হাতে 
নেওয়া ১০৮টি ডাকাতির ঘটনায় ৩৫টি ক্ষেত্রে মীমাংসা করা হয়েছে এবং ২০টি ক্ষেত্রে 
চাজশীট দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে, ১০৭টি হত্যার ঘটনায় ২৭টিতে চার্জশিট দেওয়া 
হয়েছে এবং ৩০টি ক্ষেত্রে এফ. আই. আরে. নিষ্পত্তি হয়েছে। 


২৭। কলকাতায়, একটি ধর্ষণের ঘটনাসহ ১৯৯৪ সালে লিপিবদ্ধ ঘটনাগুলি এবং তার 
পূর্ববর্তী বছরগুলির স্থগিত মামলার ঘটনাসমূহের মধ্যে ১৯৯৫ সালে দোষী সাব্যস্তকরণের 
মাধ্যমে ২৪টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছিল। এই ২৪টি মামলায় দোষী সাবাস্ত হওয়। ব্যক্তির 
সংখ্যা ছিল ৪৪। অনুরূপভাবে জেলাগুলিতে ১৯৯৫ সালে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ব্যক্তির (মাট : 
সংখ্যা ছিল ১০,৬০৫। 


২৮। অপরাধী তদস্ত বিভাগের মাদক শাখা অবৈধ ব্যবসা এবং মাদক দ্রব্যের অবৈধ 
ব্যবহারের ওপর অভিযান জোরদার করেছে। নারকোটিক ড্রাগস আযান্ড সাইকেট্রুপিক সাবস্ট্যান্েস 
আইনের অধীনে ২১টি ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। তদপ্তের দ্বারা ৩ কি-গ্রা. হেরোইন এবং 
২৩ কিগ্রা গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই বছরে এন. ডি. পি. এস. সিডির রা 
ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত করা গেছে। 
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২৯। নিবারণমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে মাদক বাবসার সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাবস্থা 
নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ছাত্র সম্প্রদায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে মাদকের কুফলের বিরুদ্ধ 
জনচেতনা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। ১৯৯৫ সালের ২৬শে জুন মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার 
এবং অবৈধ মাদক ব্যবসার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস পালনের সময় রাজা অপরাধী তদন্ত 
বিভাগ একটি পদযাত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন এবং এতে শিক্ষক ও ছাত্র সহ বহু 
স্বনামধন্য ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভবিষ্যতে এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টাকে আরও . 
কেন্দ্রীভূত করার পরিকল্পনা আছে। 


৩০। বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এবং অ-সরকারি সংগঠনসমূহের সহায়তা নিয়ে 
মাদক ব্যবসার বিরুদ্ধে *একগনা ও সংগঠিত অভিযানের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এন. 
ডি. পি. এস. আইনকে কার্যকরভাবে বলবৎ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ অপরাধী তদন্ত বিভাগ 
১৯৯৫ সালের নমেশম্বর মাসে একটি পুনমুখীকরণ পাঠক্রমের আয়োজন করেছে যাতে 
অপরাধী তদন্ত বিভাগ ও জেলার তদন্তকারী আধিকারিকদের মাদক ঘটিত অপরাধের মোকাঁিলায় 
পেশাগত দক্ষতার উন্নত ঘট;তে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। 


৩১। পুলিশ ।“ পাজে মৃত্যু উদ্বেগের কারণ হয়েছে এবং রাজ সরকার সর্বদ৷ এই 
বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থ! 'শিচ্ষেণ। উল্লেখ করতে হবে যে, পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু গণধোলাই, 
সংঘর্ষ, আত্মহত্যা, : ডাবিকভাবে মৃত্যু ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। অবশ্য কখনো 
কখনো অবহেলা বা গাবিতগ্তানহীন পুলিশ আধিকারিকদের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পুলিশ 
হেফাজতে মৃত্যু হতে পঃঝে। খবর পাওয়া মাত্র এইসব ঘটনার ক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা 
নেওয়া হয় এবং ন্যায়বিগমের স্বার্থে তথ্যাদি নিশ্চিতরূপে জানার জন্য সংবিধিবদ্ধ অনুসন্ধানের 
কাজ পরিচালিত হয়। 


৩২। যেখানে পুলিশ আধিকারিকেরা দায়িত্বজ্ঞানহীন হিসাবে চিহিত হন সেখানে তাদের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওঠ। হয়। গত কয়েক বছরে ১৮ জন পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে 
বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ “রা হয়েছিল এবং শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। আরও ৯ জনের বিরুদ্ধে 
মামলা সাজানো হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে ৩ জন আদালতে দোষী সাবান্ত হয়েছিলেন এবং 
৫ জনের অপরাধ মকুব করা হয়েছিল। পুলিশ হেফাজতে সংঘটিত অপরাধের বিষয়ে জড়িত 
পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে নিবারণমূলক ব্যবস্থা নিতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর । 


৩৩। গত বছরের বাজেট ভাষণে রাজ্যে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর একটি স্পষ্ট খতিয়ান 
দেওয়া হয়েছিল। এই বছরে কলকাতা পুলিশের আওতায় এ ধরনের পাঁচটি ঘটনা ঘটেছে। 
একটি ঘটনায় লালবাজার পুলিশ সদর দপ্তরের চারতলা থেকে ঝীপ দিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে 
এজন গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মারা গেছেন। 
এই বিষল্য গোয়েন্দা বিভাগের একজন ইন্সপেক্টর, একজন এস. আই. এবং তিনজন 
কনস্টেবলের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এক ব্যক্তি লালবাজারের বেন্ত্রীয় 
লক-আশে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা করেন এবং পরবর্তীকালে হাসপাতালে মার যান। এই ঘটনায় 
গোয়েন্দা বিভাগের একজন এস. আই. এবং একজন কনস্টেবল এবং কলকাতা পুলিশের ' 
সংরক্ষিত বাহিনীর দুজন কনস্টেবলকে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। গেয়েন্দা বিভাগের একজন ইন্সপেক্টর এবং লালবাজার কেন্দ্রীয় লক- 
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আপের কর্তব্যরত আধিকারিককে কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করা হয়েছিল। এক ব্যক্তিকে 
হাসপাতালে ভর্তি করার পরে তার হাসপাতালেই মৃত্যু হয়েছিল। এতে গোয়েন্দা বিভাগের 
একজন ইন্গপের, দুজন এস. আই. এবং একজন কনস্টেবলের বিরুদ্ধে আনীত মামলা 
আদালতের আদেশে নথিভুক্ত হয়েছিল। পুলিশ আধিকারিকেরা মহামান্য হাইকোর্টের তরফ 
থেকে স্থগিতাদেশ পেয়েছিলেন। মামলার তদস্ত চলছে। এক গ্রেফতার হওয়৷ ব্যক্তি মারওয়াড়ি 
রিলিফ হাসপাতালে দহনজনিত ক্ষতের ফলে মারা যান। যেহেতু এ বিষয়ে কোনও কারসাজি 
ছিল না সেহেতু কোনও পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। অপর এক 
গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিকে ভবানীপুর পুলিশ থানা থেকে এস. কে. এম. হাসপাতালে মৃত 
অবস্থায় আনা হলে একজন এস. আই. এবং একজন এ. এস. আই. যথাসময়ে চিকিৎসার 
বন্দোবস্ত না করার অবহেলার দরুণ বরখাস্ত করা হয়েছিল। ভবানীপুর পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত 
আধিকারিককে কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করা হয়েছিল। অপরাধী তদন্ত বিভাগ এই 
সমস্ত বিষয়ের তদন্ত করছেন। | 


৩৪। জেলাগুলিতে ১৯৯৫ সালে ২১টি ঘটনার মধ্যে ৫টির ক্ষেত্রে আত্মহত্যার কারণে, 
৮টি গণপিটুনিতে, ১টি পালানোর চেষ্টায় আঘাতজনিত কারণে, ১টি পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের 
পরে, ১টি বোমা বানানোর সময় আঘাতে, ২টি স্বাভাবিক কারণে, ২টি ক্ষেত্রে অভিযোগ 
অনুসারে পুলিশ কর্তৃক অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বা দায়িত্ব পালনে বার্থতা এবং একটি ক্ষেত্রে 
বিচারধীন অবস্থায় স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু ঘটেছে। দুটি ক্ষেত্রে যেখানে পুলিশের তরফে 
অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা ঘটেছে সেখানে নির্দিষ্ট মামল৷ শুরু হয়েছে এবং 
অপরাধী তদস্ত বিভাগ তদন্তের কাজ হাতে নিয়েছেন। এই মামলাগুলিতে দুজন পুলিশ 
আধিকারিককে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বরখাস্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার 
কমিশনের সুপারিশত্রমে একজন এস. আই.-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় বাবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে। 
এটি ১৯৯৫ সালের বারুইপুর পুলিশ থানার ইউ/ডি. মামলা নং ৫৮-র প্রতি নিদেশি করে। 
দুটি আত্মহত্যার ক্ষেত্রে একজন এস. আই. একজন এ. এস. আই. এবং চারজন কনস্টেবলকে 
বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। 


৩৫। রাজ্য মানবাধিকার কমিশন স্থাপন করার জন্য দেশের মধ্যে প্রথম সারির রাজাগুলির 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটি অগ্রণী ভূমিকার নজির স্থাপন করেছে। জেলাগুলিতে এবং কলকাতায় . 
সমস্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দেশাবলি প্রেরণ করা হয়েছে যাতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ 
হেফাজতে বা বিচারধীন অবস্থায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মৃত্যুর ঘটনা নথিভুক্ত করা হয় এবং ধর্যণের 
ঘটনাগুলি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনে নথিতৃক্ত করা 
হয়। সম্প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রাজা সরকারকে অনুরোধ করেছেন যাতে পুলিশ 
হেফাজতে এবং বিচারাধীন অবস্থায় থাকাকালীন মৃত্যুগুলির ময়না তদন্তের ভিডিও ছবি (তালা 
ইয়। এই নির্দে্শটি মানা হচ্ছে। 


৩৬। ১৯৯৩ সালে জাতীয় কমিশনের সূচনা থেকে রাজ্য সরকার জাতীয় মানবাধিকার 
'কমশনের তরফ থেকে পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু, জনসাধারণের কাছ থেকে পাওয়া দরখাস্ত 
এবং অন্যানা বিষয়ে ১১৩টি অভিযোগ পেয়েছেন। এগুলির মধ্যে ১০০টি বিষয় জাতীয় 
মানবাধিকার কমিশনে ইতিমধোই পাঠানো হয়ে গেছে এবং অবশিষ্ট ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের 
কাছ থেকে তথাদি সংগ্রহ করা হচ্ছে। 
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৩৭। রাজা মানবাধিকার কমিশন পুলিশ হেফাজতে দুটি মৃত্যুর ক্ষেতে ক্ষতিপূরণ [দবার 
সুপারিশ করেছেন।। এই দুটি ক্ষেত্রে রাজা মানবাধিকার কমিশন উভয় থানার ভারপ্রাপ্ত 
অফিসারের বিরুদ্ধে কর্তৃব্যে অবহেলার জন্য বিভাগীয় তদন্ত করার যে সুপারিশ করেছেন ত৷ 
রূপায়িত হচ্ছে। 


৩৮। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীদের অনুসৃত প্রযুক্তি ও কৌশলেরও 
উন্নতি ঘটেছে। এর মোকাবিলা করতে পুলিশকেও আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরপ্জাম দিয়ে 
সজ্জিত করে তোলার প্রয়োজন। আধুনিকীকরণ কর্মপ্রকল্পের আওতায় এই বছরে যান পরিচালনা, . 
সমষ্টি প্রহরা, শারীর প্রশিক্ষণ, ওয়ারলেস ইত্যাদির কাজে ব্যবহার্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও 
সাজসরপ্রাম সংগ্রহ করার উদ্দেশো রাজা পুলিশের জন্য এ পর্যন্ত ৯১:৬১.০০০/- টাকা মণ্ডুর 
করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, যানবাহন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি কেনার উদ্দেশ্য কলকাতা পলিশের 
জন্য ৫০.৫১ লক্ষ টাকা মপ্তুর করা হয়েছে। আধুনিকীকরণ কর্মপ্রকল্পের ম1ওতায় মঞ্জুরীকৃত 
এ টাকা দিয়ে রাজ্য ও কলকাতা পুলিশ ইতিম'ধাই তাদের প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন অতাধুনিক 
যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করেছে। 


৩৯। ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে সংঘটিত একের পব এক বোমা বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে 
১৯৯৩ সালের জুন মাসে কলকাতা পুলিশের অধীনে একটি বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড গঠন 
করা হয়েছে। বিস্ফোরক নিয়ে নাড়াচাড়া ও সেগুলি নিষ্ক্রিয় করার জন্য এ ক্কোয়াডের সদসাদের 
জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষীর মাধামে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এ স্কোয়াডের অফিসারদের 
সর্বক্ষণের জনা হাজির থাকতে হয় এবং বোমা বিস্ফোরণের আশঙ্কা বা বিস্ফোরণের ঘটনা 
ঘটলে সমস্ত ক্ষেত্রেই তাদের ডাক পড়ে। বন্ব স্কোয়াডের বিশেষজ্ঞরা বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
গোয়েন্দা কুকুরের সাহায়া নেন। 


8০। ঘটনাস্থলে ব্যবহার করাব জনা বিদেশ (থেকে আমদানি করা বিশ্ফোরক ডিটেক্টর, 
ইলেউুনিক স্টেথোসকোপ, গভীর অনুসন্ধানী মেটাল ডিটেকটর, ডিসরাপটার ইত্যাদির মতো 
আধুনিক সরপ্তামাদি এবং বন্ধ ট্রেলার, অনুসঙ্গাণী আলো, হাতে ধরা মেটাল ডিটেকটর, বড় 
করে দেখার আয়না ইতাদির মতে৷ দেশি সরঞ্জামাদি দিয়ে বন্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডকে 
সজ্জিত করে তোলা হয়েছে। আরও অত্যাধুনিক ও যুগোপযোগী সরঞ্জামাদিও যথাসময়ে 

গ্রহ করা হবে। ৃ 


৯১। মহানগরীতে ও সংলগ্ন রাজ্য পুলিশের এলাকায় বিস্ফোরণ ও সস্তাব্য বিস্ফোরণের 
মোকাবিলা করতে হাজির হওয়া ছাড়াও এই স্কোয়াড রোজ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবনগুলিতে 
অস্তর্থাত-নিরোধী বাবস্থাও খতিয়ে দেখে। গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সফর 
চলাকালীন সময় তাদের থাকার জায়গা ও অন্যান্য জায়গাতেও অস্তর্ধাত-নিরোধী ব্যবস্থা . 
খতিয়ে দেখা হয়। 


৪২। দাঙ্গা ও দাঙ্গার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তার মোকাবিলায় এবং উদ্ধার ও 
ত্রাণ, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা, জীবন বাঁচানো ও আগুন নেভানোর মতো জীবন-রক্ষাকারী 
কাজে সহায়তার জন্য কলকাতা পুলিশের আওতায় সম্প্রতি একটি র্যাপিড আযাকশন ফোর্স 
গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে তিনজন ইনসপেক্টুর, তিনজন সার্জেন্ট এবং ছয়জন সুবেদারের 
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অধীন ২৮৫ জন্‌ সিপীই ও ১১ জন পুলিশ ড্রাইভার রয়েছেন। বডি প্রোটেক্টর, শক ব্যাটন, 
পলিকার্বোনেট লাঠি ও ঢাল, শক-প্রুফ হেলমেট এবং দ্রুত পৌছানোর জনা যানবাহনের 
মতো সর্বাধুনিক সরঞ্জামাদি দিয়ে এই বাহিনীকে সঙ্জিত করে তোলা হয়েছে। একটি জল- 
কামান ও তিনটি বজ্রধান (এক সঙ্গে একাধিক কীদানে গ্যাস ছোঁড়ার জন্য) এই বাহিনীকে 
দেওয়া হয়েছে। বাহিনীর জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও মহড়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অধুনা 
সংগৃহীত সরঞ্জামাদি প্রয়োগের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। 


৪৩| গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, সফররত বিদেশি ও অন্যান্য ব্যক্তিত্বদের 
নিরাপত্তা রক্ষা এবং সার্বিক নিরাপত্তা তালিকার একটি অংশ নির্মাণের মতো গুরুতর দায়িত্ব 
পালনের জন্য কলকাতা পুলিশ ৭৩ জন কম্যান্ডো নিয়ে একটি কম্যান্ডোে বাহিনীও গঠন . 
করেছে। এই উদ্দেশ্যে এই বাহিনীর কর্মীদের উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং 
তাদের বুলেট-প্রফ জ্যাকেট ও সেমি-অটোমেটিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। 


8৪। আমরা জানি যে ফরেনসিক রিপোর্ট পেতে বিলম্ব হলে বিচারেও বিলম্ব ঘটে। 
ফরেনসিক ব্যবস্থার সমস্যাবলি চিহ্নিত করতে এবং সেগুলি কিভাবে দূর করা যায় সে-বিষয়ে 
পরামর্শ দিতে সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি এ পর্যস্ত দুটি 
রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। কমিটির সুপারিশগুলি সরকার খতিয়ে দেখছেন এবং সেগুলি কার্যকর 
করতে বিপুল আর্থিক দায় বহন করতে হবে। এ রিপোর্ট অনুসারে মালদায় ফরেনসিক 
সায়েন্স ল্যাবরেটরির একটি শাখা খোলা এবং জলপাইগুড়িতে অবস্থিত বর্তমান আঞ্চলিক 
ল্যাবরেটরিটির পরিবর্ধনের কাজ পর্যায়ক্রমে রূপায়ণের জনা হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে 
ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির জন্য দীর্ঘ-প্রতিক্ষিত বেশ কয়েকটি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি কেনার 
উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধো কয়েকটি ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হয়েছে। 


৪৫। পোস্ট মটেম রিপোর্ট দ্রুত জমা না পড়ার বিষয়টি রাজা প্রশাসনের অপর একটি 
মাথাব্যথার কারণ হয়ে দীড়িয়েছে। কলকাতা মহানগরী ও জেলাস্কিত মর্গগুলির অবস্থা অতাস্ত 
খারাপ এবং এই মগ্গগুলির আশেপাশে বসবাসকারী জনসাধারণ আরও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের : 
দাবিতে মাঝেমধ্যে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কমিটিকে এই বিয়য়গুলিও দেখতে বলা হয়েছে 
এবং অবস্থার উন্নতি ঘটাতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়। প্রয়োজন সে বিষয়ে সুপারিশ করতে বলা 
হয়েছে। কমিটি কলকাতার মর্গগুলির উন্নয়নের জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব করেছে। 
পূর্ত বিভাগ ও অর্থ বিভাগের সঙ্গে আলোচনাক্রমে এগুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এই 
সব মর্গের সার্বিক মেরামতির ও উন্নয়নের জন্য বিরাট অংকের টাকা খরচ করে দেখা হচ্ছে। 
এই সব মর্গের সার্বিক মেরামতি ও উন্নয়নের জন্য বিরাট অঙ্কের টাকা খরচ হবে যা রাজা 
সরকারের পক্ষে ব্যয় করা কঠিন। সেই জন্য ধাপে ধাপে কি কি ভালো বাবস্থা নেওয়া যায় 
তা পরীক্ষা করে দেখা হবে। কমিটি এখন জেলাগুলির মর্গ নিয়ে কাজ করছে এবং শীঘ্বই 
তার প্রতিবেদন পেশ করবে বলে আশা করছে। | 

৪৬। ১৯৯৫ সালে জেলা পুলিশের ১২ জন অফিসার এবং কলকাতা পুলিশের ১১ 
জন অফিসারকে বিশেষ পরিষেবার জন্য রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক দেওয়। হয়েছে। 


৪৭। ১০ জন ইনসপেক্টর, ৭১৪ জন এস. আই., ৩৬০ জন এ. এস. আই., ১৬০ 
জন হেড কনস্টেবল, ৪৫ জন পুলিশের গাড়িচালক, ১১২ জন নায়েক এবং ৩,৩৯৯ জন 
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কনস্টেবলকে লঘু শাস্তি দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ৯০ জন এস. জাই, ৩১ জন এ. 
এস. আই., ২৯ জন হেড কনস্টেবল, ১১ জন পুলিশের গাড়িচালক, ১৬ জন নায়েক এবং 
৩৩৪ জন কনস্টেবলকে গুরুতর শাস্তি দেওয়। হয় এবং একজন এস. আই. ও ৯ জন 
কনস্টেবলকে বরখাস্ত করা হয়। 


৪৮। ১৯৯৫ সালে জেলাসমূহে কর্তব্য পালনে অবহেলা, দুর্নীতি ও অন্যান্য অভিযোগে 
৬ জন ইনসপেক্টর, ৯২ জন এস. আই., ৪৮ জন এ. এস. আই., ২৮ জন হেড কনস্টেবল, 
২২ জন পুলিশের গাড়িচালক, ২৫ জন নায়েক ও ৪৫২ জন কনস্টেবলের বিরুদ্ধে বিভাগীয় " 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 


অনুরূপভাবে কলকাতা পুলিশের একজন গাড়িচালক, ৩ জন নায়েক, ৫ জন 
কনস্টেবল ও ৯ জন সিপাইকে শাস্তি দেওয়া হয়। তার মধ্যে একজনকে বরখাস্ত করা হয়। 
১৯৯৫ সালে ১ জন ইনসপেক্টর, ১১ জন সে. আই. ও অন্যানাসহ মোট ১২৯ জন পুলিশ 
কর্মচারির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 


৪৯। আমরা মনে করি যে পুলিশি কাজের মধ্যে উপযুক্ত পুরক্কার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি 
প্রদান সম্পর্কিত একটি সুস্পষ্ট নীতি থাকা দরকার। সমস্ত স্তরে দায়িত্বপরায়ণতার মনোভাব 
থাকা প্রয়োজন এবং এ একই সঙ্গে ভালো কাজ করার জনা পুরস্কার দেওয়া উচিত। আমরা 
স্থির করেছি যে এ বিষয়ে পুরনো নিয়ম ও নীতিকে বিস্তারিতভাবে পরিমার্জিত করে আরও 
অর্থপূর্ণ করা হোক, যাতে পুলিশ প্রশাসনের সার্বিক কাঠামোতেই সঠিক সংকেতটি পৌছায়। 


৫০। ১৯৯৬-৯৭ সালে স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের জন্য বার্ষিক যোজনা বরাদ্দ ধার্য 
হয়েছে ১,৬৯.৬.৩০ লক্ষ টাকা। এর মধো দশম অর্থ কমিশন যে ১,০৯৬.৩০ লক্ষ টাকা 
বরাদ্দ করেছিলেন তাও অন্তর্ভূক্ত আছে। এর মধ্যে আবার পুলিশ আবাসনের জন্য ৯০০.৩০ - 
লক্ষ টাকা, থানা ভবন ও ফাঁড়ি নির্মাণের জনা ৯৬ লক্ষ টাকা এবং বিভিন্ন পুলিশ প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র নির্মাণের জনা ১০০ লক্ষ টাকা অস্ততভূক্ত আছে। 


৫১। মহিলা ব্যাটেলিয়ন (২৫ লক্ষ টাকা) এবং জেলাস্তরে মহিলাদের অভিযোগ কেন্দ্র 
(২০ লক্ষ টাকা) স্থাপন, যান পরিচালন-বাবস্থার উন্নতি ঘটানো (২৫ লক্ষ টাকা), পশ্চিমবঙ্গ 
পুলিশ আবাসন নিগম (৮০ লক্ষ টাকা) এবং সম্ট লেকে একটি বেস হাসপাতাল নির্মাণ 
(২০ লক্ষ টাকা)-এর মতো বিভিন্ন কর্মপ্রকল্প রাপায়ণের জনা দশম অর্থ কমিশনের উন্নীতকরণ 
কর্মসূচির বাইরে মোট ১,৬৯৬.৩০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৬০০ লাক টাকা বরাদ্দ কর! হয়েছে। 
বর্তমানে চালু পুলিশ আবাসন কর্মপ্রকল্পের জন্য ১২১ লক্ষ টাকা বরাদ। করা হয়েছে। 


৫২। আমাদের সরকার জনজীবনে শঙ্বলা৷ ও সংহতি এসং আইনের শাসনের প্রতি 
শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে মূল্য দেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা আমাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষাণ্ডলির একটি 
এবং এই ভারসাম্য বিনষ্ট করার যে কোনও চেষ্টা দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করতে আমরা বদ্ধপরিকর । 
অপরাধ ও অপরাধীদের মোকাবিলায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে পুলিশকে আরও 
পর হতে হবে। অপরাধীদের বিচার ত্বরান্বিত করার কাজও অত্যন্ত জরুরি। এই সংত্রাস্ত 
প্রথা ও পদ্ধতির ব্যাপক উন্নতি ঘটাতে হবে। সেইজন্যে আমাদের সরকার একপ্রস্থ শতুন 
পদক্ষেপ গ্রহণ করে সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে নতুন করে প্রাণস্তার করতে চান। জনগণের আহ্থা 
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অর্জন করতে এবং তাদের নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যত৷ প্রতিষ্ঠিত করতে পুলিশকে তাদের কাজের 
ক্ষেত্রে শুধু যে আরও (পশাদারি দক্ষতাসম্পযন ও পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তিসম্পয় হতে হবে তাই 
নয়, অপরাধ ও অপরাধীদের ক্ষেত্রে তাদের আরও কঠোর মনোভাবের পরিচয় দিতে হবে। 
পুলিশ অফিসারেরা কিভাবে চিত্তা করবেন ও কাজ করবেন এই নতুন নীতি সেক্ষেত্রে মূল 
ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। 


৫৩। পুলিশকে বর্তমানে যে দায়িত্ব পালন করতে হয়, সময়ের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
তা বেশ জটিল ও কঠিন হয়ে পড়েছে। কালক্রমে তা আরও দুঃসাধ্য ও গুরুভার হয়ে 
উঠেছে। দ্রুত নগরায়ন, জনবিন্যাসের পরিবর্তন, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, কর্মহীনতা এবং অর্থনীতির 
সামগ্রিক অবস্থার মতো বিষয়গুলি এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
অপরাধ তথা আরও কয়েকটি সমস্যা বেড়ে চলেছে। পুলিশকেও তাই নতুন ধরনের জটিল 
প্রকৃতির অপরাধগুলির মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সামাজিক সুস্থিতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে 
পুলিশ যাতে সহায়তা করতে পারে সেই উদ্দেশো পুলিশ বাহিনীকে কর্মক্ষম ও সজীব করে . 
তুলতেই হবে- যাতে তারা এই নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে উপযুক্তভাবে তৈরি থাকে। 
দীর্ঘদিন ধরেই এর প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। সেইজনা আমাদের সরকার একটি কমিটি গঠন 
করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ কমিটি সঠিক প্রেক্ষাপটে যাবতীয় সমস্যা পর্যালোচনা করবে এবং 
বর্তমান পুলিশি ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নতিসাধনের জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নিতে হবে 
সেগুলির সন্ধান দেবে। 

৫৪। আমাদের সরকার এই অভিমত পোষণ করেন যে, অপরাধ দমন করতে ও 
আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ প্রশাসনকে সমগ্র সমাজের আস্থা অর্জন করতে হবে। 
পুলিশকে সরকারের কার্যকর সহায়ক যন্ত্র হয়ে উঠতে গেলে আইন মেনে চলা নাগরিকের 
সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক আরও সৃজনশীল হতে হবে। পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জলতর করা এবং 
পুলিশ ও জনগণের মধ্যে সংবেদনশীলতা ও প্রগতিশীলতার স্তরে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোই 
হবে আমাদের নীতি ও প্রয়াস। 

৫৫। পুলিশ প্রশাসনে বহুমুখি দায়িত্ব রয়েছে। পুলিশ বাহিনীকে প্রায়শই অপরিমেয় 
প্রতিকূলতা, বাধা-বিপত্তি ও চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে সরকারের প্রশাসন-যন্ত্র হিসাবে কাজ করতে 
হয়। এর প্রশংসা করতেই হয়। এই সুযোগে আমি মাননীয় সদস্যদের এই বলে পুনর্বার 
আশ্বস্ত করতে চাই যে, পুলিশ প্রশাসন তার কর্তব্পালন করতে গিয়ে আইনের শাসনকে 
পক্ষপাতহীন ভাবে উধ্র্বে তুলে রাখব। 

৫৬। এই কথা বলে, আমি মাননীয় সদস্যবৃন্দের কাছে আমার বিভাগের বাজেট বরাদ্দ 
মঞ্জুর করার জন্য প্রস্তাব পেশ করছি। 


[901191001৭০ 22 
[10 1907160 50০০০1) 01 91711 31552811211) 0170৬/018881 01 1901070110 
০. 22 15 (01501) 85 1984 : 
মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, 


মাননীয় রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি ১৯৯৬-৯৭ সালের স্বরাষ্ট্র (কারা) বিভাগের 
ব্যয় নির্বাহের জন্য ২২ নং দাবি অনুসারে *২০৫৬-কারা' শীর্ষক প্রধান বিভাগে মোট 
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৩৫,১২,৪০,০০০/- (পঁয়ত্রিশ কোটি বারো লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা বরাদের আবেদন 
জানাচ্ছি। [এই অর্থের মধ্যে ইতিপূর্বে ভোট অন একাউন্টে বরাদ্দ ১১,৭১,০০,০০০/- (এগারো 
কোটি একাত্তর লক্ষ) টাকা অস্তর্তৃক্ত |] 


১। আমার দপ্তরের ব্যয়বরাদ্দ অনুদান পেশ করতে গিয়ে সভার অনুমতিক্রমে আমি 
কারাগারগুলিকে সংশোধনগারে রাপাস্তরের লক্ষ্যে রাজ্যের কারা-প্রশাসনকে গতিশীল করতে 
এবং কারাগৃহগুলির পরিবেশ ও বাস-ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে যে কার্যকর পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ 
করা হয়েছে সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা পেশ করছি। পরিবর্তনশীল সমাজজীবনের 
সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বন্দী আবাসিকগণের সুপ্ত মানবিক মূল্যবোধ জাগরিত করতে এই 
মানবসম্পদ বিকাশের লক্ষ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক নানা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রচেষ্টায় আমরা 
আন্তরিক থেকেছি। 


২। পশ্চিমবঙ্গে মোট ৫৪টি কারাগারের মধ্যে রয়েছে ৫টি কেন্দ্রীয় কারা, ১২টি জেলা 
কারা, ৩টি বিশেষ কারা, ৩২টি মহকুমা কারা, ১টি উন্মুক্ত কারা এবং পুরুলিয়ায় ১টি মহিলা 
কারা। দমদমে একটি কারারক্ষী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি 
যে, বোলপুরে ও দুর্গাপুরে দুটি মহকুমা কারা তাদের কাজ শুরু করেছে। বালুরঘাটের জেলা 
কারা এবং পুরুলিয়ার মহিলা কারাটির আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। 


৩। বামফ্রন্টের শাসনকালে গ্রামীণ অর্থনীতি ও আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 
উন্নতি ঘটার ফলে কারাগারগুলিতে বন্দীসংখ্যা অনেক কমে গেছে। রাজোর কারাগুলির মোট " 
বন্দীধারণ ক্ষমতা ১৮,৭৬৩ জনের হলেও বর্তমানে মোট ১০,১১১ জন বন্দী আবাসিক 
আছেন। বন্দীরা সমাজের নানা জাতি, বর্ণ বা ধর্মসন্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও কারা-প্রশাসন 
যেভাবে তাদের মধ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরক্ষা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পারস্পরিক সহনশীলতা 
বোধের উন্মেষ ঘটাতে কাজ করে চলেছে তার জন্য তারা গর্ব করতে পারে। 


৪। গত বছর ৪০ জন যাবজ্জীবন দণ্ডাপ্রাপ্রাপ্ত বন্দীকে মেয়াদ পূর্তির আগে মুক্তি 
দেওয়া হয়েছে। কারাগারে সংশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়ে মুক্তি দিয়ে 
বন্দীদের সমাজের মুলশ্রোতে ফিরিয়ে দেওয়াই আমাদের সরকারের ব্রত। নিরপরাধ মানসিক 
রোগগ্রস্ত বন্দীদের পুনর্বাসনের প্রতিও আমাদের সরকার যথেষ্ট মনোযোগী । এ পর্যন্ত ৩৩ জন 
নিরপরাধ মানসিক রোগগ্রস্ত বন্দীকে মুক্তি দিয়ে বিভিন্ন আবাসে পুনর্বাসিত করা হয়েছে বা 
তাদের আত্মীয়-পরিজনের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখা যে, এদের মধ্যে ৫ জনকে 
: তাদের পরিজনদের কাছে, ২৩ জনকে মাদার টেরিজার আবাসে এবং বাকি ৫ জনকে তাদের 
আরোগ্য লাভের পুরুষ মানসিক রোগগ্রস্তদের চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিধার-কল্যাণ দপ্তরের 
হাতে তুলে দেওয়া হযেছে। 


৫। প্রাচীন কারাগৃহগুলির সংস্কার ও নবায়নের জনা অতিদ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ কর! 
হয়েছে। ভারত সরকার কারাগারগুলির নিরাপত্জ৷ বাবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষো কারাপ্রশাসন 
আধুনিকীকরণ প্রকল্প খাতে সহায়তা করেছেন। ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে আসানসোল বিশেষ 
কারা, আলিপুর বিশেষ কারা, হাওড়া জেলা কারা, রানাঘাট মহকুমা-কারা, হুগলি জেলা কারা 
এবং তমলুক মহকুমা কারায় এই প্রকল্পের অধীন কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ কর! হয়েছে। 
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৬। আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে সরকার বন্দীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযে'গ-সুবিধার 
সম্প্রসারণ ঘটাতে বিশেষ আগ্রহী। বিগত বছরগুলিতে আলিপুর কেন্দ্রীয় কারা, প্রেসিডেন্সি 
কারা, আলিপুর বিশেষ কারা, হাওড়া জেলা কারা, বাঁকুড়া জেলা কারা, হুগলি জেলা কারার 
হাসপাতালগুলির, আধুনিকীকরণ ঘটিয়ে উন্নততর, চিকিৎসাব্যবস্থা অব্লম্বনের জন্য বিভিন্ন 
পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় কারায় এক্স-রে চিকিৎসার 
জন্য 'ডার্করুম' নির্মাণের লক্ষে) এবং আলিপুর কেন্দ্রীয় কারায় চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন 
সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য প্রকল্পগুলির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। 


৭| বন্দী আবাসিক এবং কারাকর্মীদের বাসস্থানে প্রাথমিক সুখ-সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে 
আমাদের সরকার বিশেষ জোর দিয়েছে। পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থার 
উন্নতি ঘটানো হয়েছে এবং আলোকিতকরণ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা হয়েছে। প্রেসিডেন্সি 
কারা, আসানসোল বিশেষ কারা, কৃষ্ণনগর জেলা কারা এবং হুগলি জেলা কারার উন্নতিকল্পে 
এবং হুগলি ও হাওড়া জেলা কারায় উন্নততর জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য গত বছর 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। 

৮। আমাদের সরকার কারাগুলি উন্নতির জন্য সচেষ্ট রয়েছে। অনেক কারাগারে ধুমহীন 
গ্যাসচুল্লী চালু করা হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ বছরে ৬টি জেলা কারা, ১টি কার৷ ও ৩টি মহকুমা 
কারখানায় একটি ডিজেল চালিত গ্যাসচুল্লী স্থাপন করা হয়েছে। 


৯। সাজার মেয়াদ শেষে ছাড়া পাওয়ার পর বন্দীরা যাতে সসম্মানে জীবিকা-নির্বাহ 
করতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সরকার বন্দীদের আধুনিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ 
প্রদানে নিযুক্ত আছে। আলিপুর কেন্দ্রীয় কারায় অফসেট মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। দমদম 
কেন্দ্রীয় কারায় স্বয়ংক্রিয় বন্ত্র বয়ন মন্ত্র, দার্জিলিং জেলা কারায় কম্পিউটার চালিত পশম- 
বয়ন যন্ত্র আলিপুর কেন্দ্রীয় কারায় দাতের মাজন তৈরির যন্ত্র, প্রেসিডেলি কারায় স্বয়ংক্রিয় . 
মশলাপেষণ যন্ত্র স্থাপনের জন্য ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ 
সালে বর্ধমান জেলা কারায় খাদ্য ও শাক-শব্জি প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রব্যবস্থার প্রকল্প গ্রহণ করা 
হয়েছে। এই সব কারা-শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী কারাগুলির আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটানোর সাথে 
সাথে ব্যবসায়িক ভিত্তিতেও কাজে লাগানো হবে। 


১০। এই সরকারের কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় সামাজিক বহুমুখি কারিগরিশিল্প 
প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের সরকার কারাগুলিতে বিভিন্ন বৃত্তির প্রয়োগ সমন্বিত বৃত্তিমূলব 
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করে আসছে। আলিপুর কেন্দ্রীয় কারা, প্রেসিডেন্সি কারা, মালদহ জে 
কারা এবং হুগলি জেলা কারায় সামাজিক বহুমুখি কারিগরি-শিল্প প্রকল্পের অধীনে বৃত্তিমূলক 
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আসানসোল বিশেষ কারায়ও শীঘ্রই এই কর্মসূচি গ্রহণ 
করা হবে। পর্যায়ক্রমে এই সুবিধা সমস্ত কেন্দ্রীয়, জেলা ও বিশেষ কারায় পাওয়া যাবে। 
সংক্ষেপে বলা যায় যে, আমাদের সরকার বন্দীদের প্রশিক্ষিত করার জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ 
কর্মসূচি চালু করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এর ফলে কারামুক্তির পর বন্দীরা স্বনিযুক্ত 
হয়ে সমাজের মূলশ্োতে যোগ দিতে পারবেন। | 
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১১। ২০০২ সাল প্যস্ত কারা-প্রশাসন আধুনিকীকরণ কর্মসূচির সময়সীমা প্রসারণ 
করা হয়েছে। 


, কারাসমূহের সংস্কারসাধন ও নবায়ন এবং বন্দীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ- 
সুবিধা বৃদ্ধির জন্য এই কর্মসূচির অন্তর্গত প্রকল্প এই বছর গ্রহণ করা হবে। কারাগুলির 
আধিকারিক এবং কর্মীদের বাসম্থান সংক্রান্ত সংকট সমাধানের ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে করা হচ্ছে। 
১৯৯৬-৯৭ বছরের আধিকারিক ও কর্মীদের বাসস্থান নির্মাণের জন্য এক কোটি টাকা বরাদ্দ 
করা হয়েছে। 


১২। আমাদের সরকার বন্দীদের মধ্যে সাক্ষরতার প্রসার ঘটাতে সচেষ্ট রয়েছে। প্রাত্যক 
কেন্দ্রীয় ও জেলা কারায় “সাক্ষরতা কর্মসূচি'-র উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়৷ হয়েছে। আলিপুর 
কেন্দ্রীয় কারায় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়টিকে মাধ্যমিক মানে উত্তীর্ণ করার কাজ এগিয়ে চলেছে। 


১৩। বন্দীদের নিজ নিজ চিন্তাধারা প্রকাশের সুযোগ দিয়ে তাদের সৃজনশীলতা প্রক/শের 
ব্যবস্থা করা হয়। তাদের বার্ষিক পত্রিকার নাম 'নবার্ক'। কেন্দ্রীয়, জেলা ও বিশেষ কারাগুলিতে 
দেওয়াল পত্রিকা থাকায় বন্দীদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন কারায় নববর্ষ উদ্যাপন, 
রবীন্দ্র-নজরুল জন্মোৎসব উদ্যাপন ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়ে থাকে। রাজা 
সরকার বন্দীদের সংশোধন করে যথা সময়ে সমাজে তাদের পুনর্বাসনের কাজে চেষ্টা করে 
চলেছে। আলিপুর কেন্দ্রীয় কারার শিল্প বিদ্যালয়টি ইতিমধোই বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে যথেষ্ট 
সুনাম অর্জন করেছে। 


১৪। কারা-প্রশাসনকে পথনির্দেশ ও সাহায্য করতে বন্দীদের কল্যাণকল্লে সব কারায় 
স্বনামধন্য নাগরিকদের নিয়ে বেসরকারি কারা পরিদর্শক পর্যদ গঠন কর৷ হচ্ছে 


১৫। বর্তমান সরকার কারা-কর্তৃপক্ষ ও কারাকর্মীদের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তোলায় 
বিশ্বাসী। কর্মীরা আইনানুগ গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করে থাকেন এবং কর্মচারী সমিতিওলির 
প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের সমস্যাবলীর সমাধান কর! হয়। 


১৬। পরিশেষে আমি বলতে চাই যে, বন্দী আবাসিকদের সহানুভূতিসম্পন্ন মানবিক 

দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। 
এই সুত্রে আমি মাননীয় সদস্যবৃন্দের কাছে উল্লিখিত অর্থ বরাদ্দের দাবি বিবেচনা 
করে অনুমোদস্নর অনুরোধ রাখছি। 
[00778110 05. 24, 53, 75, 76, 87, 88, 93, 94, 95, 96 8110 97 
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24, 53. 25. 76. 87. 88. 93, 94, 95. 96 & 97 1৭ (91081) 05 160. 
মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, 

আপনার অনুমতি নিয়ে নিন্যোক্ত অভিযাচনগুলির অধীন বাজেট বরাদ্দ মগ্তুরির জন্য 


৬পপ্াপণ কৰছি। 


)86 /9977131% 03008139105 
[27101 00105, 1996] 


অভিযাচন নং ২৪ 
মহাশয়, 
রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ২৪ নং অভিযাচনের অধীন মুখাখাত 
“২০৫৮-স্টেশনারি ও মুদ্রণ” সম্পর্কে বায় নির্বাহের জন্য ১২,৬৯,৭০,০০০ (বারো (কাটি 
উনোসত্তর লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা মঞ্জুর করা হোক। [৪,২৪,০০,০০০ (চার কোটি চব্বিশ 
লক্ষ) টাকা অর্তবর্তী অনুদান সমেত]। 
ৃ অভিঘাচন নং ৫৩ 


মহাশয়, 
রাজ্যপালের সুপারিশব্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ৫৩ নং অভিযাচনের অধীন মুখ্যখাত 
“২৪০৭-চাষ-আবাদ", “৪৪০৭-চাষ-আবাদ” বাবদ নিয়োজিত মূলধন” এবং “৬৪০৭-চাষ- 
আবাদ বাবদ খণ" সম্পর্কে বায় নির্বাহের জন্য ২৩৪,০০,০০০ (দুই কোটি চৌত্রিশ লক্ষ) 
টাকা মঞ্জুর করা হোক। [৭৯,০০,০০০ (উনআশি লক্ষ) টাকা অন্তর্বতী অনুদান সমেত ]। 
অভিযাচন নং ৭৫ 


মহাশয়, 

রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ৭৫ নং অভিযাচনের অধীন মুখাখাত 
“২৮৫২-শিল্প (সরকারি উদ্যোগ এবং বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প বাদে)” সম্পর্কে ব্যয় নির্বাহের জন্য 
৩৮,০৯,৪৫,০০০ (আটত্রিশ কোটি নয় লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার) টাকা মঞ্জুর করা হোক। 
[১২,৭০,০০,০০০ (বারো কোটি সত্তর লক্ষ) টাকা অস্তর্বত্তী অনুদান সমেত]। 


অভিযাচন নং ৭৭ 


মহাশয়, 
রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ৭৬ নং ম্মভিযাশের অধীন মুখাখাত 
+“২৮৫৩-অ-লৌহ খনিকার্য এবং ধাতু শিল্প” সম্পর্ধে ব্যয় নির্বাহের জন্য ২,২০,৮৫,০০০ 
(দুই কোটি কুড়ি লক্ষ পচাশি হাজার) টাকা মঞ্জুর করা হোক। [৭৪,০০,০০০ (চুয়াত্তর লক্ষ) 
টাকা অন্তর্বর্তী অনুদান সমেত ]। 
অভিযাচন নং ৮৭ 


মহাশয়, 
রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ৮৭ নং অভিযাচনের অধীন মুখাখাত 
“৫৪৬৫-সাধারণ বিশ্তীয় ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ” ও “৭৪৬৫-সাধারণ বিত্তীয় ও 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বাবদ খণ" সম্পর্কে ব্যয় নির্বাহের জন্য ২,৬৭,৫০,০০০ (দুই কোটি সাত 
ষট্রি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মঞ্ত্ুর করা হোক। [৯০,০০,০০০ (নব্বই লক্ষ) টাকা অস্তর্বতী - 


অনুদান সমেত]। 
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অভিযাচন নং ৮৮ 
মহাশয়, 


রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ৮৮ নং অভিযাচনের অধীন মুখাখাত 
“৩৪৭৫-অন্যান্য সাধারণ অর্থনৈতিক সেবাকার্য” সম্পর্কে ব্যয় নির্বাহের জন্য ৪,৩০,৪০,০০০ 
(চার কোটি ত্রিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা মণ্ত্রর করা হোক। [১,৪৪,০০,০০০ (এক (কোটি 
চুয়াললিশ লক্ষ) টাকা অন্তর্বতী অনুদান সমেত]। 
অভিযাচন নং ৯৩ 
মহাশয়, 
রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ৯৩ নং অভিযাচনের অধীন মুখাখাত 
“৪৮৫৬-পেট্রো রাসায়নিক (সরকারি উদ্যোগ বাদে) বাবদ নিয়োজিত মূলধন", “8৮৬০- 
ভোগ্যপণ্য শিল্প (সরকারি উদ্যোগ বাদে) বাবদ নিয়োজিত মূলধন”, “৪৮৫৫-শিল্প ও খনিজদ্রবা 
(সরকারি উদ্যোগ বাদে) বাবদ নিয়োজিত অন্যান্য মূলধন” এবং “৬৮৮৫-অন্যান্য ও খনিজদ্রব্য . 
(সরকারি উদ্যোগ বাদে) বাবদ খণ” সম্পর্কে বায় নির্বাহের জন্য ৯৫,৪৭.০০,০০০ (পঁচাণব্বই 
কোটি সাত চল্লিশ লক্ষ) টাকা মঞ্জুর করা হোক। (৩১,৮৩,০০,০০০ (একত্রিশ কোটি তিরাশি 
লক্ষ) টাকা অন্তর্বত্তী অনুদান সমেত]। 
অভিযাচন নং ৯৪ 
মহাশয়, 
রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ৯৪ নং অভিযাচনের অধীন মুখাখাত 
“৪৮৫৯-দুরসমাযোজন ও বৈদ্যুতিক শিল্প বাবদ নিয়োজিত মূলধন” এবং “৬৮৫৯-দূরসমাখোজন 
ও বৈদ্যুতিক শিল্প বাবদ খণ” সম্পর্কে ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৫,০০,০০,০০০ (পনেরো (কোটি) 
টাকা মঞ্ত্রর করা হোক। [৫,০০,০০,০০০ (পাঁচ কোটি) টাকা অন্তর্বতী অনুদান সমেত ]। 
অভিযাচন নং ৯৫ 


মহাশয়, 

রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ৯৫ নং অভিযাচনের অধীন মুখাখাত 
“৪৮৬০-ভোগ্যপণ্য শিল্প (সরকারি উদ্যোগ এবং বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প বাদে) বাবদ নিয়োজিত . 
মূলধন”, “৬৮৫৭-রাসায়নিক ও ভেষজ শিল্প (সরকারি উদ্যোগ এবং বন্ধ ও কুন শিল্প 
বাদে) বাবদ খণ” এবং “৬৮৬০-ভোগ্যপণ্য শিল্প (সরকারি উদ্যোগ এবং বন্ধ ও রণ শিল্প 
বাদে) বাবদ খণ” সম্পর্কে ব্যয় নির্বাহের জন্য ২১,১৪,০০,০০০ (একুশ কোটি চোদা লক্ষ) 
টাকা মঞ্জুর করা হোক। [৭,০৬,০০,০০০ (সাত কোটি ছয় লক্ষ) টাকা অন্তর্ব্তী অনুদান 
সমেত]। ৃ 

অভিযাচন নং ৯৬ 


চু 


রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ৯৬ নং অভিযাচনের অধীন মুখাখাত 
“৬৮৭৫-অন্যানা শিল্প (বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প এবং সরকারি উদ্যোগ বাদে) বাবদ খণ'” এবং 
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“৬৮৮৫-অন্যান্য শিল্প ও খনিজ দ্রব্য (বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প বাদে) বাবদ খণ” সম্পর্কে ব্যয় 
নির্বাহের জন্য ১২,৯০,০০,০০ (বারো কোটি নব্বই লক্ষ) টাকা মঞ্জুর করা হোক। 
[৪,৩০,০০,০০০ (চার কোটি ত্রিশ লক্ষ) টাকা অন্তর্বততী অনুদান সমেত]। 


অভিযাচন নং ৯৭ 


মহাশয়, 
রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ৯৭ নং অভিযাচনের অধীন মুখাখাত 
“৪৮৮৫-শিল্প ও খনিজদ্রব্য সেরকারি উদ্যোগ এবং বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প বাদে) বাবদ অন্যান্য 
নিয়োজিত মূলধন” সম্পর্কে বায় নির্বাহের জন্য ১,৩৩,৫০,০০ (এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ 
পঞ্চাশ হাজার) টাকা মঞ্জ্রর করা হোক। [8৫,০০,০০০ (পয়তাল্লিশ লক্ষ) টাকা অস্তর্বতী 
অনুদান সমেত ]। 
১ 


১.১ শিল্পোনয়নের দিক থেকে স্বাধীনতার সময়ে দেশের সব রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ 
অগ্রনী ভূমিকা অধিকার করেছিল। আপেক্ষিক উন্নত পরিকাঠামো, দক্ষ মানবসম্পদ বিদ্যুৎ ও 
প্রয়োজনীয় কীচামালের জোগানের সুবিধা শিল্পোরয়নের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। পরবতী দশক 
গুলিতে কিন্তু এই অগ্রনী ভূমিকা ক্রমেই হারিয়ে যেতে থাকে বিভিন্ন আর্থ সামাজিক কারণে 
এবং এঁতিহাসিক কারণে পূর্বতন পূর্বপাকিস্থানে বিশাল সংখ্যায় বাস্তুচ্যুত মানুষের আগমনে। 
এছাড়া শিল্পে মন্দা ও বন্ধাদশার কারণ হিসাবে রাজ্যের সকলেই প্রায় একমত যে নতুন শিল্প 
স্থাপনের ক্ষেত্রে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাত দুষ্ট নীতি এই অঞ্চলকে অনেক 
স্বাভাবিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে। লৌহ ও ইস্পাতের মাসুল সমীকরণ নীতি, শিল্পের - 
মঞ্জুরি প্রদান, আর্থিক সংস্থাগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ, রাজ্যের কেন্ত্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে 
বিনিয়োগ না করা ইত্যাদি হচ্ছে সেইসব উপায় যা শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের উন্নয়নের 
গতিরোধ করতে তৎকালীন (কেন্দ্রীয় সন্কাব ব্যবহার করেছে। এছাড়। এইসব নীতি পশ্চিমবঙ্গের 
সুযোগ নষ্ট করেছে এবং আমাদের '7ঘব্‌ বিরুনে আঞ্চলিক অসাম্য বৃদ্ধি করেছে। 


১.২ তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯১ সালে নতুন অঞ্টিনতিক লীতি ঘোষিত হওয়ার 
পরবর্তী পাঁচ বছরে আমাদের মতো মূলত কৃষি প্র: এবং উন্নয়নশীল দেশের প্রয়োজনীয় 
জনমুখি নীতি থেকে স্পষ্টতই সরে আসে। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে মোট জাতীয় 
উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১৯৮৬-৮৭ থেকে ১৯৯০-৯১ সালের পাঁচ বছরের গড় ৬.৩ শতাংশ 
থেকে পরবর্তী ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৫-৯৬ পাঁচ বছরে 8.৭%-য়ে নেমে আসে। শিল্পোৎপাদন 
বৃদ্ধির গড় হার এ তুলনামূলক সময়ে ৮.৪% থেকে ৫.৯%-য়ে নেমে যায়। অনিয়ন্ত্রিত 
উদারনীতির ফলে হঠাৎ করে নির্বিচার আমদানি এবং অগ্রাধিকার প্রাপ্ত নয় এমন ক্ষেত্রে 
বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেল। স্বদেশি শিল্পগুলিকে প্রস্তুতির সময় না দিয়েই বিদেশি 
কর্পোরেশনের সঙ্গে সহসাই অসম প্রতিদ্বন্দিতার সম্মুখীন হতে হল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু 
সুবিধা খা অসম প্রতিদবন্দিতায় টিকে থাকার জনা সুযোগ করে দিত তা তুলে নিয়ে ক্ষুদ্র 
শিল্পকে বিশাল একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতার দুরম্য বাধার সম্মুণীন করে তুলল। 
এই ক্ষেত্রে প্রচুর চাকরির সুযোগ আগেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে এ কথা বিবেচনা 
করে এটি একটি ক্ষতি কারক পদক্ষেপ। 
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১.৩ স্বনির্ভরতার লক্ষ্য এবং দেশিয় গবেষণা ও উন্নয়ন যথোপযুক্তভাবে শুরুত্ব পায়নি। 
সামাজিক সুরক্ষার বিষয়গুলিকে উপযুক্ত অগ্রাধিকার না দেওয়ায় সর্বক্ষেত্রে গভীর উদ্বেগের 
সৃষ্টি হয়। ভালভাবে চলতে থাকা রাষ্্য়ত্ত সংস্থাগুলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতেও প্রকট হয় দেশের 
অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণকারী গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের প্রতি ভীষণ অবহেল|। যদিও (বেসরকারি 
শিল্পের উন্নয়নের জন্য উৎসাহ প্রদান প্রয়োজন কিন্তু দুর্ভাগ্জনকভাবে সরকারি ক্ষোত্রের প্রতি 
ভূমিকা ছিল নিরুৎসাহব্যঞ্জক। পূর্বতন সরকার কখনই সিল্পের রুগ্ণতার সমস্যাগুলির প্রতি 
আন্তরিকভাবে দৃষ্টি দেন নি। জাতীয় হাইওয়ে, সমুদ্র বন্দর, বিমান বন্দর, রেলওয়ে এবং 
যোগযোগ ব্যবস্থা_যে সব ক্ষেত্র তাদের একক নিয়ন্ত্রণে সেই সব অতি প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর 
রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃদ্ধির কোনও দায়িত্ব তারা পালন করেননি। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে 
অসুবিধাজনক আর্থিক বিন্যাসের কাঠামোর পরিবর্তন না করে ওধু পরিকাঠামো সৃষ্টির বোঝা 
রাজ্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সুষম আঞ্চলিক এবং সম্পূর্ণ দেশের বিকাশের প্রয়োজনীয়তার 
প্রতি তাদের অনীহারই ইঙ্গিত। আর্থিক অনটন সত্তেও নৃতন শিল্পোদ্যোগে আর্থিক উৎসাহ . 
প্রদানে ভিন্নি ভিন্ন রাজোর প্রতিযোগিতার প্রয়োজন কিন্তু শিল্প বিকাশের জন কেন্দ্রীয় সরকারের 
অংশ গ্রহণে একটি একক উৎসাহ প্রকল্প ইন্সেন্টিভ স্বীম প্রণয়নের বিষয়ে কোনও প্রকৃত 
প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। 


১.৪ মাননীয় সদস্যগণ, এই প্রসঙ্গে জাতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনকে 
আশাব্যঞ্ক হিসাবে দেখতে হবে। পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রবর্তিত নতুন অর্থনৈতিক নীতি 
দেশের জনগণ তাদের রায়ে প্রতাখ্যান করেছেন। আনন্দের সঙ্গে লম্ম কর। যায় যে বোনদের 
বর্তমান সরকার তাদের ন্নতম সাধারণ কর্মসূচিতে কন অগ্রাধিকার ভূঞ্ত শিল্পে বিদেশি 
গুঁজিকে নিরুৎসাহিত করা, বিদেশি বিনিয়োগ যাতে দেশীয় শিল্পের ব্যাঘাত না ঘটাতে পারে 
তার ব্যবস্থা, পরিকাঠামোয় বিনিয়োগের বৃদ্ধি, বেসরকারি করণে সরকারকে পরামর্শ প্রদানে, 
রাষটয়ত্ সংস্কান নংক্কান ও পূর্নগঠনের জনা লগ্দী কমানোর (ডিস্ইনভেস্টমেন্ট) বিষয়ে কমিশন 
গঠন, শিল্পে রুগ্রতার াকাবিল| করার জন্য নৃতন আইন প্রণয়ন ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করেছেন, 
যা ».পযুক্ত প্রয়োগ নিঃসন্দেহে সমগ্র দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে। আমর এই 
কর্মসূচিগুকি এক স্বাগত জানাই। আগামী বৎসরগুলিতে আসন্ন রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে আরও 
শিশালী কন।এ জনা বামক্ন্ট সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । 


১% ..আ্য সরকারের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফলে ভূমিসংস্কার, গ্রামীণ উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, 
কৃষি, মৎস্য চাষ, ক্ষুদ্র শিল্প, সামাজিক বন সৃজন, স্বাক্ষরতা ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য 
সাফল্য লাভ ঘটেছে। এই সকল বিষয়ে সব সময়ই রাজোর হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ছিল। 
১৯৭৭ সালে রাজোর জনগণ যখন ভোটের মাধ্যমে বামফরন্টকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে তখন 
রাজোর শিল্প পরিস্থিতি ছিল নৈরাশ্য জনক। সার্বিক শিল্পোৎপাদন (ভিত্তি ১৯৭০ _ ১০০) 
যা ১৯৬৫-তে ১২৬.৩ থেকে ১৯৭৫-এ ১০২.৭-এ নেমে আসে, কিন্তু তৎপরবর্তী কালে 
নিয়নিহতাবে বাড়তে থাকে এবং ১৯৯৫ সালে ১৪৯-এ দাড়ায়। 

যদিও রাজা সরকার শিল্প ক্ষেত্রে গতিবৃদ্ধির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প লাইসেলিং 
প্রত্যাহারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে। শিল্পের অগ্রগমন নিশ্চিত করার বাবস্থা আন্তরিকভাবে 
অনুসরণ করেছেন। গ্রামীণ ক্ষেত্রে সাফলা এই সম্ভাবনাকে আরও উজ্জ্বল করেছে। ফলশ্রুতি 
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হিসাবে দেশিয় বাজারের বৃদ্ধি, ভারতের পূর্বভাগে এক বিশাল পশ্চাদ ভূমির অবস্থান, দক্ষিণ 
এশিয়া ও এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ক্রমবর্ঘমান আর্থিক সফল দেশগুলির নৈকট্য 
আমাদের রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থানগত সুবিধা ও শিল্প বিনিয়োগ সম্ভাবনা বৃদ্ধি করেছে। . 
কলকাতা শহরাঞ্চল আগেও এবং এখনো এই অঞ্চলের আর্থিক ক্রিয়াকান্ডের মুলকেন্দ্র। 
সামাজিক, ব্যবসায়িক ও বাস্তব পরিকাঠামো, রাজনৈতিক স্থিরতা এর সঙ্গে দ্রুত শিল্লোয়নের 
জন্য প্রতিশ্রতিবদ্ধ সরকার, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে প্রভুত উন্নতি তৎসহ পূর্ববর্ণিত শিল্প বিকাশের 
সহায়ক উপাদান সমুহ পশ্চিমবঙ্গকে জাতীয় ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের একটি আকর্ষক 
স্থান করে তুলেছে। বিদেশি কর্পোরেট পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার পারস্পরিক 
সুবিধার সুনির্দিষ্ট নীতি দ্বারা পরিচালিত। রাজ্য সরকার শিল্প ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতির স্বার্থে মনে 
করে যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার উপযুক্ত হওয়ার জন্য বিদেশ থেকে প্রযুক্তি ও 
পুঁজি বিনিয়োগের একাস্ত প্রয়োজন। রাজ্য সরকার আরও মনে করে যে সার্বিক শিল্পোননয়নের 
স্বার্থে রাষ্ট্রায়ত্ যৌথ এবং বেসরকারি সকল ক্ষেত্রের অতি প্রয়োজনীয় ভূমিকা রয়েছে। এই 
পর্বে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ সালে ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগের নীতি 
বিষয়ক বিবৃতির প্রতি মাননীয় সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বিবৃতি শিল্লোন্নয়ানের 
বিষয়ে আমাদের সরকারের গৃহীত ব্যবস্থারই পুনরাবৃত্তি। আমাদের নীতি এবং সহায়ক সুবিধাবলীর 
প্রতি পুঁজিপতিদের মনোভাব নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। 


১.৬ চা, পাট, বন্ত্, ইঞ্জিনিয়ারিং, কয়লা, পেট্রল, লৌহ ও ইস্পাত, রসায়ন ও ওঁষধ . 
প্রয়াসে বন্ধ শিল্পের পুনরুজ্জীবনের পক্ষে সুচিত্তিত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ সম্ভব হয়েছে। যেসব 
ক্ষেত্রে এই ধরনের সংস্থার সাফলা জনক ভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, দেখা গেছে কর্মীরা 
সংস্থার উন্নয়নে সক্রিয় উৎসাহ দেখিয়েছেন এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে মালিকরাও পারস্পরিক 
শ্রদ্ধা ও সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগুলির ফলে বৃহৎ ও 
মাঝারি শিল্প অসুবিধায় পড়েছিল আমরা সেখানে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা 
মূলক শিল্প স্থাপনে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছি। যে সব শিল্পের ক্ষেত্রে বেশি জোর দেওয়া 
প্রয়োজন বলে সরকার স্থির করেছে তা হল পেট্রোকেমিক্যাল, ইলেকট্রনিকস, ইনফরমেশন 
টেকনোলজি, ধাতব ও যন্ত্রশিক্প, বন্ত্, চর্ম, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, রসায়ন ও গুঁষধ খনি ভিত্তিক 
শিল্প, জেমস্‌ এবং জুয়েলারি আকোয়াকালচার এবং পর্যটন সংক্রাত্ত। 


১.৭ শিল্প সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অবিলম্ষে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের বিবয়গুলি 
নিশ্চিত করতে আমরা সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানিক বাবস্থাদি সংস্কার ও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। উন্নয়ন ও সহায়তা সংস্থাগুলিতে সময়বদ্ধ অনুমতি পত্র প্রদানের জন্য 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন বিনিয়োগের জন্য একটি আকর্ষনীয় উৎসাহ প্রকল্প ১৯৯৩ 
সালে চালু করা হয়েছে। ১. ৪. ৯৩ থেকে ৩১. ৩. ৯৬ পর্যস্ত ৪,৮৯৯.৫১ কোটি টাকার | 
ৰিনিয়োগের জন্য ১১৭টি সংস্থা নথিভুক্ত হয়েছে। তা ছাড়া ৬২১.৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ 
সম্পনন ৪৩টি শিল্পের সম্প্রসারনের প্রস্তাব নথিভুক্ত হয়েছে। আমাদের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি সন্তোষজনক 
এবং আরও উৎপাদনের পরিকল্পনাও নতুন সংস্থাকে উৎসাহ প্রদানের জন্য রাজ্য বিদ্যুতের 
ক্ষেত্রে এক উৎসাহ প্রকল্প গ্রহণ করেছে যাতে প্রথম ৩ বৎসরের বাণিজ্যিক উৎপাদনে 
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শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত গুক্ক রেহাইয়ের ব্যবস্থা আছে। দেশের কোনও কোনও অংশে 
নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাব এবং উচ্চ বিদ্যুৎ শুক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে 


প্রতিযোগিতামূলক বিদ্যুতের নিশ্চয়তা এবং উপরোক্ত রেহাই এই রাজ্যে পুঁজি বিনিয়োগের 
সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি করেছে। 


১.৮ শিল্প ও পরিকাঠামোয় পুঁজি বিনিয়োগের প্রস্তাবের বিষয়ে কয়েকটি দপ্তরের বিবেচনা 
প্রয়োজন হয়, এ ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে সম্প্রতি রাজা সরকার মুখামন্ত্রীর 
সভাপতিত্বে একটি ক্যাবিনেট কমিটি অন ইন্ডাস্ট্রি গঠন করেছেন। এতে দ্রুত শিল্লোন্নয়নের 
জন্য আমাদের সরকারের অকৃত্রিম সদিচ্ছা প্রতিফলিত হয়। এই লক্ষ ইতিমধ্যেই রাজ্যের . 
জনগণের সার্বিক সমর্থন লাভ করেছে। শিল্প ও পরিকাঠামো প্রকল্প বাস্তধায়নের বিষয়ে 
অবিরত দৃষ্টি রাখার জন্য প্রশাসনিক স্তরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি পুর্নগঠিত হয়েছে। 
জেলাস্তরে জেলাশাসকের নেতৃত্বে যে কমিটিগুলি গঠিত হয়েছিল তা এখনও কার্যরত। প্রকল্প 
দ্রুত বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করার জন্য বিনিয়োগকারিদের গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান 
করতে ডব্লিউ. বি. আই. ডি. সি.-র পরিকল্পনায় "শিল্প বন্ধু" নামক এক জানালা সংস্থা 
কার্যরত। রাজা সরকার বিভিন্ন চেম্বার অফ্‌ কমার্স আযান্ড ইন্ডাস্ট্রির মতামতকে যথাযথ গুরুত্ব 
প্রদান করে থাকে এবং সাম্প্রতিককালে বিকশিত এই সৃষ্টিশীল সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী 
করতে আগ্রহী। 


১.৯ সামাজিক ও বাস্তব পরিকাঠামোগত সুবিধার উন্নয়নে যথাযথ গুরুত্ব আরোপিত 
হয়েছে। বর্তমান পথঘাটের উন্নয়ন, সুপার একাপ্রেস্ওয়ে নির্মাণ, নতুন নগরায়ন ইত্যাদি কার্য 
রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সংস্থা ও বিভাগ দ্বারা ওরু হয়েছে। দুর্গাপুরে আনুমানিক ১৪ 
কোটি টাকা বায়ে একটি রপ্তানি উন্নয়নমূলক শিল্প এলাকা প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ গরু 
হয়েছে। আনুমানিক ৪৫০ কোটি টাকা বায়ে সহায়তা প্রাপ্ত ক্ষেত্রে কলকাতার পৃবপ্রান্তে 
অনাবাসী ভারতীয়দের জনা একটি আবাসিক তথা বাণিজ্যিক কম্প্রেক্স স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত . 
হয়েছে। ১৯৯৪ সালে সরকারি ইন্ফ্রাস্্রীকচার কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করেছে। এর কয়েকটি 
সুপারিশ সার্থকভাবে গ্রহণ করার জন্য অব্িউ. বি. আই. ডি. সি. এবং আই. সি. আই. 
সি. আই. মিলে যৌথ ক্ষেত্রে আই. উইন. (1-৬/]ব) নামে একটি কোম্পানি গঠন করেছে। 
নতুন পরিকাঠামো প্রকল্প প্রস্তাবনা ও অর্থযোগানের ব্যাপারে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করবে। সম্প্রতি বেসরকারি ক্ষেত্রে কলকাতা থেকে হলদিয়া পর্যস্ত একটি অতিদ্রতগতি 
সম্পন্ন ফেরি সার্ভিস চাল হয়েছে। যৌথক্ষেত্ধে কেটি ছোট বন্দর নিমার্ণ প্রকল্প ডব্ু. বি. আই. 
ডি. সি. এবং মেঃ কেভেন্টার আগ্রো লিঃ গহাত হয়েছে। ১৯৯৫ সালে সি. আই. আই. 
নিয়োজিত আর্থার ডি. লিটল এবং ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স নিয়োজিত প্রাইসওয়াটার 
হাউসের মতে বিশ্বখ্যাত উপদেষ্টা সংস্থার রিপোর্ট রাজোর উৎসাহ বাপ্ক বিনিয়োগের প্রেগ্গাপট 
বিবৃত হয়েছে এবং এতে রাজা উপকৃত হয়েছে। নির্দিষ্ট শিগ্পক্ষেত্রে বিনিয়েগ আকর্ষণের জন্য 
শিল -্ঙাবনা ও পরিকাঠামোগত প্রয়োগের নিরিখে জেলাওয়ারি একটি সমীক্ষা করার জন্য 
রাজ্য সরকার সম্প্রতি টোকিও ভিত্তিক খ্যাতনামা উপদেষ্টা সংস্থা মেঃ পাথ এস্‌ ঘোষ আতন্ড 
আশোসিয়েটস্কে নিয়োগ করেছে। এই সমীক্ষা ইঙ্গিত করবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কি 
ধরনের শিল্প গঠিত হতে পারে এবং এই সুপারিশগুলির সঙ্গে মূলত বৃহৎ ও মাঝারি “ও 
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শিল্প স্থাপন প্রকল্পের রূপরেখা থাকবে। এছাড়া শিল্লোন্নয়নের স্বার্থে পরিকাঠামোগত সুবিধাদি 
উন্নয়নের জন্য রাজা সরকার ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। 


১.১০ রাজ্য সরকারের নূতন প্রবর্তিত নীতিগুলি রাজ্য শিল্প বিনিয়োগ প্রস্তাবের নিয়মিত 
বৃদ্ধি সম্ভব করেছে। ১৯৯৫ সালে বিভিন্ন ধরনের শিল্প অনুমোদনের সংখ্যা ছিল ৩৮৭, 
যেগুলিতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১০,২৬২ কোটি টাকা যা কিনা আগের বছরের মোট 
বিনিয়োগের চেয়ে প্রায় ৪৬৯ শতাংশ বেশি। এগুলির মধ্যে ৮০টি শিল্প প্রকল্প নির্মিয়মান 
অবস্থায় রয়েছে যার মোট বিনিয়োগ পরিমাণ ২,২৪০ কোটি টাকা। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যে শিল্প 
উৎপাদন কার্যাদির মাধ্যমে, রাজ্যে শিল্লোৎপাদনের সার্বিক সূচক ১৯৯৩-৯৪ সালের ২.৯ 
শতাংশ থেকে ১৯৯৪-৯৫-তে ৫.৯ শতাংশে পৌছেছিল এবং এখন ১৯৯৫ সালে অত্যন্ত 
দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৩ শতাংশে দীঁড়িয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই রাজ্যে 
১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৯৫-৯৬ সাল পর্যস্ত, এই তিরিশ বছরে এই বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ। যদি 
এই ধারা চলতে থাকে তাহলে আগামী আর্থিক বছরে শিল্লোৎপাদনের হার ১০ শতাংশের 
চেয়েও বেশি বৃদ্ধি পাবে। 


১.১১ বিগত বছরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, জাপান, ডেনমার্ক, দক্ষিণ 
আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন রাজ্য থেকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বহুসংখ্যক শিল্প ও বাণিজ্যিক 
প্রতিনিধি দল এই রাজ আসেন এবং রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
আলোচনা করেন। আমাদের রাজ্য থেকেও অনেক প্রতিনিধি দল বেশ কয়েকটি রাজ্যে যেমন 
জাপান, চীন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জামানি, হল্যান্ড, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য প্রভৃতি রাজ্যে মফর 
করেন যাতে এ রাজ্যগুলি থেকে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা যায়। 


১.১২ ১৯৯৫ সালে ফলতা রপ্তানি বাণিজ্য অঞ্চলে ২৫৭৫ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ 
সম্বলিত ৯টি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। এই অঞ্চলে বর্তমানে চালু ইউনিটের সংখ্যা ৩০, যার 
মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৬০ কোটি টাকার মতো। আরও ২০টি ইউনিট যেগুলিতে মোট 
অনুমিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকার মতো, রূপায়ণের বিভিন্ন স্তরে আছে। এই 
অঞ্চলে ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের মার্চের শেষ পর্যস্ত মোট রপ্তানির পরিমাণ 
প্রায় ১৯৬ কোটি টাকা। যদিও এটি একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প তথাপি রাজ্যে শিল্প বিকাশের 
স্বার্থে এর প্রভাবের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার এই বাণিজ্য কেন্দ্রের ওপর সবিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাস্তা নির্মাণ, বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা, শিল্প বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন " 
প্রভৃতির মতো সামাজিক ও অন্যান্য পরিকাঠামে।গত সুবিধাদি রাজ্য সরকার এই বাণিজ্যিক 
অঞ্চলের পরিমগ্লের চারপাশেও সম্প্রসারিত করেছে। 


১.১৩ রাজ্য সরকার স্থাপিত ফলতা শিল্প বিকাশ কেন্দ্রে বু সংখ্যক শিল্প গড়ে উঠেছে। 
এই বিকাশ কেন্দ্রের সমস্ত জমি বণ্টিত হয়ে গেছে। ২৫টি শিল্প ইউনিটকে জমি বন্টন করা 
হয়েছে এবং ১৯টি শিল্প ইউনিটকে শিল্প স্থাপনের জন্য সেড় 'বিলি কর! হয়েছে। জমির 
উন্নয়ন, জল নিকাশি ব্যবস্থা, জলও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, গৃহ নির্মাণ, সকলের ব্যবহারের 
জন্য সুযোগ সুবিধা প্রদানকারী কেন্দ্র (কমন্‌ ফেসিলিটিস সেন্টার) প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজ 
এই শিল্প বিকাশ কেন্দ্রে সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। 
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১.১৪ পাট শিল্পের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের নীতি সহায়ক নয়। বি. আই. এফ, আর. 
কর্তৃক পুনর্বাসন প্রকল্প অনুমোদনের চিরাচরিত দীর্ঘসূত্রতার কারণে পাট আধুনিকীকরণ ভান্ডার 
প্রকল্প এবং পাট বিশেষ উন্নয়ন ভান্ডার প্রকল্প পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবনে উল্লেখযোগ্য কোনও 
ভূমিকা নিতে পারেনি। পাট আধুনিকীকরণ ভান্ডার প্রকল্পটি বিলুপ্ত কর! হয়েছে। আর্থিক 
প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্গুলির উদাসীনতা এবং ছ্যুৎ্মার্গীয় মনোভাবের ফলে রুগ্ন পাটকলগুলির . 
পক্ষে কার্যকর কোনও প্রকল্প অনুমোদন করানো দুরুহ হয়ে দীড়ায়। রাজোর শিল্প ও অর্থনীতিকে 
সুরক্ষিত করতে এবং এই শিল্পে নিযুক্ত হাজার হাজার শ্রমিক কার্মচারির জীবিকা রক্ষা করতৈ 
রাজ্য সরকার বি. আই. এফ. আর., বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাঙ্ক কর্তৃপক্ষের . সাথে 
নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছেন, যাতে করে পুনর্বাসন প্রকল্পগুলির দ্রুত ইতিবাচক নিষ্পত্তি 
হয়। রাজ্য সরকারের দিক থেকে বি. আই. এফ. আর এর পূর্নবাসন প্যাকেজে কয়েকটি রুগ্ন 
পাট কলে পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উৎসাহদান প্রকল্প, ১৯৯৩, থেকে আর্থিক সহায়তা 
প্রদানে রাজা সরকার সম্মত হয়েছে। 


১.১৫ বার বার বলা হয়েছে যে, চা শিল্পের, মালিকরা! তাদের তার্জিত মুনাফ। এই 
শিল্পের প্রসারে পুনর্লন্নী করছে না। রাজা সরকারের পক্ষ থেকে এই শিল্পকে তেজী করতে 
কলকাতায় নীলামের জনা আনা চায়ের উপর প্রবেশ কর বিলোপ করা হয়েছে, কৃষি আয়করের 
ক্ষেত্রে সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং কীচা৷ চা পাতার উপর সেস এর হার কমানো হয়েছে। 
নতুন চা বাগিচাগুলির সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য সরকার জেলা ভিত্তিক কমিটি গঠন করেছে, 
যে কমিটিগুলি এ ব্যাপারে সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করবে। এই শিল্পের স্বার্থ এবং 
সেইসঙ্গে এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারির স্বার্থ রক্ষা করার ব্যাপারে এই সরকার সদা . 
সতর্ক থাকবে। চা বাগানগুলি আমাদের জাতীয় সম্পদ। পরীক্ষামূলকভাবে পুরুলিয়ার অযোধ্যা 
পাহাড়ে চা চাষের পথ-দেশক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে সুফল দেখা যাচ্ছে কারণ 
ঝোপগুলি সুস্থ-সমৃদ্ভাবে বেঁচে আছে। এই পরীক্ষা এরপর সফল হলে চিরাচরিত এলাকার 
বাইরেও চা-চাষ সম্ভব হবে। 


১.১৬ এই রাজোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন এক সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে তা হল রধার 
চাষ। রবার পর্যদের আধিকারিকগণ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে অনুসন্ধান ও সমীক্ষা চালানোর 
পর জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার কয়েকটি এলাকাকে রবার চাষের 
উপযোগী বলে চিহিততি করেছেন। কালিম্পং মহকুমার গৈরীবাসে সিষ্কোনা ও অন্যান্য ভেষজ 
উদ্ভিদ কৃত্ক এর বিশ একর জায়গায় পরীক্ষামূলকভাবে রবার চাষ ওরুর পরিকল্ানা রয়েছে। 
দার্জিলিং গোর্থা পার্বত্য উন্নয়ন পরিষদ দার্জিলিং জেলার ওকনাতে রঝার পর্যদের তত্বাবধানে 
দশ হেক্টর জমি রবার চাষের জন্য চিহিতত করেছে। 


১.১৭ এই সভার মাননীয় সদস্যরা আমাদের অতান্ত গুরুত্বপুর্ণ ও মর্যাদা সম্পন্ন হলদিয়া 
পেট্রোক্যামিক্যালস প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা জানতে উদগ্রীব। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রাক মুহূর্তে 
পৌচেছে। এটি একটি ন্যপথা ভিত্তিক প্রকল্প যার অনুমিত প্রকল্প ব্যয় ৫.০০০ কোটি টাকার : 
অধিক হবে এবং প্রত্যক্ষভাবে ১০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ আনবে এবং পরোক্ষভাবে 
অনুসঙ্গ নিশ্নমুখি শিল্প (ডাউন স্ট্রিম) ১ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি 
করবে। মুল প্রকল্পটি স্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট জমির মান বিচার (গ্রেডিং), অধিকৃত জমির 
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চারপাশে বেড়া দেওয়া, কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী বৃক্ষরে!পণ, নির্মাণকালীন 
জল ও বিদুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, নির্মাণকালীন গুদাম তৈরি এবং প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির 
নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পে উৎপাদিত সামগ্রী রাখার জন্য গুদাম তৈরি, 
এবং ন্যাপথা ট্যাঙ্কেজের জন্য জমির মান নির্ণয় (প্রেডিং), রাস্তা নির্মাণ, জল নিষ্কাশনের 
(ড্রেন) এবং কালভার্ট, স্থানীয় অফিস, পাঁচিল তৈরির কাজগুলির অগ্রগতি হচ্ছে। 


১.১৮ সমস্ত প্রযুক্তি সরবরাহকারী নির্বাচন করা হয়েছে এবং সমস্ত প্ল্যান্টগুলির জন্য 
প্রসেস ও বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজপগুলি প্রযুক্তি সরবরাহকারিদের আমেরিক৷ যুক্তরাষ্ট্র, 
জার্মানি, ইটালি এবং ফ্রান্সের অফিসগুলিতে সম্পন্ন হতে চলেছে। মূল ন্যাপথা ক্র্যাকার 
্লযান্টের জন্য প্রবেশ ও বেসিক্‌ ইপ্রিনিয়ারিং প্যাকেজের প্রথম দফার কর্মসূচি পর্যালোচনা 
করার জন্য পাওয়া গেছে। অন্য সকল প্ল্যান্টগুলি প্রসেস ও বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্যাকেজগুলি 
ক্রমান্বয়ে সময়সূচি অনুযায়ী এ বছরের জুলাই থেকে অগাস্ট মাসের মধ্যে পাওয়া যাবে। 


১.১৯ রাজ্য সরকার এবং যৌথ উদ্যোগটির অন্যান্য সহযোগীরা (কো-প্রমোটারস) যথাক্রমে 
১৬১ কোটি টাকা এবং ১৩১ কোটি টাকা প্রকল্পটিতে ইক্যুইটি বাবদ জমা দিয়েছেন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অব্‌ ইন্ডিয়া (আই. ডি. বি. আই) থেকে সুনির্দিষ্ট গ্যারান্টি শীঘই আশা 
করা যাচ্ছে এবং তার পাওয়ার সঙ্গেই প্রকল্পটির মূল ন্যাপথা ক্র্যাকার প্ল্যান্টটি প্রকৃত 
রূপায়ণের কাজ শুরু হবে এবং এর দ্বারা এই বৃহৎ শিল্পোদ্যোগকে কেন্দ্র করে জনগণের 
বহুদিনের প্রত্যাশা পূরণের প্রক্রিয়াও শুরু হবে। 

১.২০ পলিপার্ক ও তার অনুষঙ্গ নিন্নমুখি শিল্পের উন্নয়ন পরিকল্পন। এমনভাবে শুরু 
হয়েছে যাতে মুখ্য ইউনিটটির কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইসব শিল্প ইউনিটও প্রস্তুত 
থাকে। 

১ 


২১ এখন আমি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীন বিভিন্ন কর্পোরেশন ডাইরেক্টুরেট ও 
অন্যান্য অফিস দ্বারা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেব। প্রথমেই আমি 
সভার কাছে নিবেদন করতে চাই যে. দপ্তরের সকল সংস্থা, কর্পোরেশন ও ডাইরেক্টুরেটকে 
শিল্পায়নের প্রচন্ড গতির সঙ্গে সামপ্রস্য বিধান করার জন্য উপযুক্ত করে তুলতে হবে। আমরা 
এইসব কার্যনির্বাহী সংস্থাগুলি পুনর্গঠিত করে প্রয়োজনীয় কার্যকারিতার স্তরে উন্নীত করার 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। 


২.২ পশ্চিমবঙ্গ শিল্লোন্নয়ন নিগম এ রাজ শিল্পের দ্রুত ও সুনিয়ন্ত্রিত সংস্থাপন, বৃদ্ধি 
এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে আসছে। 


২৩ ১৯৯৪ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯৯৬ সালের মে মাস পর্যন্ত বউ. বি. 
আই. ডি. সি. সহযোগিতায় ২৬১.৪৯ (কোটি টাকা বিনিয়োগে সম্বলিত ২২টি শিল্প প্রকল্প 
বাস্তবায়িত হয়েছে যেগ্ডলিতে ১,৫১৭ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এইসব বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলির 
মধ্য আছে ফলতায় আযালকোয়া ইপ্ডাস্ট্িয়াল কেমিকালের ১০০. কোটি টাকার সিস্থেটিক রেড 
অক্সাইড প্রকল্প, ডেল্টা কর্পোরেশন লিমিটেডের ৪৫ কোটি টাকার অ্যালয় স্টিল কাস্টিংস 
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আন্ত ইপ্াস্ট্িয়াল ভাল্ভূস প্রকল্প এবং বারাসতে মেস্রো ডেয়ারির ৫৯ কোটি টাকার দুগ্ধজাত 
দ্রব্য প্রকল্প। এছাড়া আরও ২৯টি শিল্প প্রকল্প ৫৯৫.২৮ কোটি টাকার বিনিয়োগ এবং 
৩,১৯১ জনের কর্মসংস্থানসহ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ডব্রিউ. বি. আই. ডি. সি. সহায়তায় 
উৎপাদন শুরু করবে। এছাড়া ১১,৭৯১ কোটি টাকা ব্যায়ে ২৬টি বৃহৎ প্রকল্প প্রস্তুতির 
পর্যায়ে আছে। 

২.৪ বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগে শিল্লোদ্যোগীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রকল্পের রূপরেখা 
রচনায় টাটা কনসালটেন্সির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। এইসব প্রকল্পের রূপরেখার সাহাযো 
ডব্লিউ. বি. আই. ডি. সি. ইতিমধ্যেই কিছু বৃহৎ শিল্পোদ্যোগীর সঙ্গে শিল্লোদ্যোগ স্থাপনের জন্য 
সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছে। 


২৫ ১লা নভেম্বর ১৯৯৪ থেকে ৩১শে মে ১৯৯৫-র মধ্যে ডব্লিউ. বি. আই. ডি. সি. 
পরিচালিত পুনর্গঠিত শিল্প বন্ধু ৮০৮টি সংস্থার সমস্যা বিবেচনা! করেছেন যার মধ্যে ৭৫৮টি 
নতুন সংস্থা এবং ৫০টি বর্তমান সংস্থা এবং প্রায় ২২৫০০ কোটি টাক৷ বিনিয়োগের প্রস্তাব 
ছিল। এর অধিকাংশেরই সমস্যার নিষ্পত্তি করা হয়েছে। 


২৬ ডব্লিউ. বি. আই. ডি. সি. হ্যানোভার প্রদর্শনীতে বিভিন্ন শিল্পসংস্থার অংশগ্রহণের 
ব্যবস্থা করে এবং উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পায়। 


২৭ পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনে ডব্লিউ. বি. আই. ডি. সি. তার কার্যক্রম মার্চেন্ট 
ব্ষ্চিং রপ্তানিক্ষেত্র এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফাঁণ্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিস্তৃত করেছে। 


২৮ পশ্চিমবঙ্গ বৈদ্যুতিক শিল্প উন্নয়ন (৬/77321.) নিগম 'পরিকাঠামো ও সংস্থাপন' 
বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। পরিবর্তিত জাতীয় প্রেক্ষাপট ও রাজ্য সরকার কর্তৃক 
শিল্পায়ণ নীতিতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের ফলে পরিকাঠামো নির্মাণ ও সংস্থা নির্মাণ আরও 
গুরুত্ব লাভ করেছে। ইনফিনিটি-দি ইন্টেলিজেন্ট সিটি প্রকল্প সন্তোষজনক প্রগতি লাভ করেছে। 
কর্পোরেশন বর্তমানে ওয়াক-ইন-এর সুবিধা প্রবর্তীনের বাবস্থা করেছে। এই সুবিধার চাহিদা 
প্রচুর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সল্টলেক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লে্স সব জমি বন্টিত হয়ে গেছে এবং স্টাপ্ডা্ড 
ডিজাইন ফ্যাক্টরি বিল্ডিংয়ের সকল স্থান পূর্ণ হয়ে গেছে, উপযোগিতার ভিত্তিতিই এর চাহিদা। 
সংস্থা নির্মাণের ক্ষেত্রে এশিয়ান ইন্স্টিটিউশন অব মিডিয়া স্টাডিজ, গ্লোবাল স্কুল অব আই 
টি এক্সলেস (99116) এবং কম্যুনিকেশন আগ আই. টি. ইউনির্ভাসিটি স্থাপনের উদ্যোগে 
কর্পোরেশন রত আছে। 


২৯ ওয়েবেল পরিবারের কোম্পানিগুলির মধ্যে ইন্টারন্যাশানাল ফেরাইট্স্‌ লিঃ, পূর্বতন 
ওয়েবেল সেরামিক্স লিঃ,এর সম্প্রসারণ প্রকল্প সন্তোষজনক অগ্রগতি লাভ করছে। ১৯৯৫- 
১৬ সালে এই কোম্পানির টার্নওভার ছিল ৬.৬২ কোটি টাকা যার বেশিরভাগই রপ্তানি 
থেকে এসেছে। ্‌ 


২১০ ইতালির হেলিয়োস টেকনোলজি স্পার সঙ্গে গঠিত যৌথ সংস্থা ওয়েবেল এস 


এল এনারজি সিস্টেম্স্‌ লিঃ বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে। এবং ওয়েফার শলাইসিং প্রকল্প 
গ্রহণ করেছে। এটি ওয়েবেলর আরেকটি রপ্তানিকারী ইউনিট। 
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২.১১ ওয়েবল মিডিয়াষ্্রনিক্স মাল্টি মিডিয়া এবং ডেস্কটপ পাবলিসিং ইত্যাদি স্টুডিও 
সুযোগের পরবর্তী ধাপের উৎপাদন করে তাদের কাজের ধারা ভিন্নমুখি করেছে। এই উৎপাদনের 
জন্য সমগ্র পূর্বভারতে সর্বপ্রথম একটি অত্যাধুনিক সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল সুবিধা সমন্বিত 
কারখানা গড়ে তুলেছে। কোম্পানিটি তাদের প্রকল্পটি নরওয়ের মেসার্স সিম ভডিয়োর সহযোগিতায় 
রূপায়িত করেছে। | 

২.১২ সাহায্য গ্রহণকারী সংস্থাগুলিকে বাদ দিয়েও ওয়েবেল পরিবারের কোম্পানিগুলির 
গতবছরে মোট টার্নওভার ছিল ১১৫.৩৪ কোটি টাকা। পারটেক কম্পুটারস্‌ লিমিটেড ওয়েবল 
কার্বন এবং মেটাল ফিল্ম রেসিটরস্‌ লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে সহযোগি হিসাবে যোগ 
দিয়েছে, যাতে করে অত্যাধুনিক কম্প্যুটার তৈরি করা সম্ভব হয়। পশ্চিমবঙ্গে শিল্প উন্নয়নের 
পুনরুখানের পরিপ্রেক্ষিতে ওয়েবল এই রাজ্যে ইলেকট্রনিক্স শিল্প গড়ে তোলার জন্য অনেক 
অনুরোধ পাচ্ছে। ইউরোপের সর্ববৃহৎ ক্রিস্টাল প্রস্তুতকারী কোম্পানি, টেলি কোয়ার্টজের সঙ্গে 
সল্টলেকে বৃহৎ আকারে ক্রিস্টাল তৈরির ইউনিট স্থাপনের উদ্যোগের লক্ষো যোগাযোগ 
অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। সেমা (এস্‌. ই. এম. এ) ইউরোপের সফটওয়্যার ও সিস্টেম 
স্থাপনকারী সংস্থাগুলির মধ্যে বৃহত্তম। এই কোম্পানি কর্পোরেশনের সঙ্গে সফ্টওয়্যার উন্নয়নের 
জন্য একটি ইউনিটস্থাপনের উদ্দেশো চুক্তিপত্র সই করেছে। দি. সেন্টার ফর ইলেকট্রনিক্স টেস্ট 
ইঞ্জিনিয়ারিং (সি. ই. টি. ই.) নামক ইন্দো-জার্মান কারিগরি শিক্ষা প্রদানের প্রকল্পটি একটি 
ইন্দো-জার্মান বিশেষজ্র দল সমীক্ষা করেন। এই প্রকল্পটি ভবিষ্যতে সম্প্রসারনের জন্য সন্তোষজনক 
সুপারিশ পেয়েছে। 


২.১৩ অন্য দেশগুলি এবং বিভিন্ন কোম্পানি ও সংস্থাগুলির সঙ্গে মিলনের সেতৃবদ্ধনের 
উদ্দেশ্য নিয়ে কর্পোরেশন “গেটওয়ে-৯৫" সাফলামন্ডিত প্রদর্শনীর পর এ বছরে নেতাজী 
ইন্ডোর স্টেডিয়াম এলকম্প (ই. এল. সি. ও এম. পি.) ৯৬ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল। এই 
প্রদর্শনীতে দেশিয় ও বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানি যোগদান করা ছাড়াও বিশ্ববিখ্যাত বক্তাদের 
নিয়ে একটি তিন দিনের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সব প্রচেষ্টার ফলে সল্ট লেকের 
আশে পাশে জমি এবং পরিকাঠামো সম্বলিত জায়গার জন্য বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে বহু. 
অনুরোধ পাওয়া যাচ্ছে। 


২.১৪ শিল্প নির্মাণের জনা ক্রমবর্ধমান জমির চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প 
জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা গ্রোথ সেন্টার এবং হাওড়ার উলুবেড়িয়া 
গ্রোথ সেন্টারের প্রায় সমস্ত জমিই শিল্প স্থাপনের জন্য বিলি বন্টন বা চিহিন্ত কর! হয়েছে, 
সেই কারণে উক্ত গ্রোথ সেন্টার দুটিতে সম্প্রসারনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ফলতা এবং 
উলুবেড়িয়া এই দুটি গ্রোথ সেন্টার যথাক্রমে ২৮৯ একর এবং ২৬১ একর জমি অধিগ্রহণ 
সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও হুগলি জেলার খন্যানে ২২৫ একর জমি 
অধিগ্রহণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। 


২.১৫ অদূর ভবিষ্যতে বীরভূম, মালদা এবং জলপাইগুড়ি এই তিনটি জেলায় বৃহদাকার 
শিল্পবিকাশ কেন্দ্র (মেগা গ্রোথ সেন্টার) সংস্থাপনের আশা করা যায়। যদিও উক্ত গ্রোথ 
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সেন্টারগুলির প্রকল্প প্রতিবেদন এখানা, ভারত সরকারের অনুমোদন পায়নি, তবে এই 
রিপোর্টগুলির অর্থনৈতিক দিকটি ভারত সরকারের বিবেচনার শেষ পর্যায়ে আছে। 


২.১৬ গ্রোথ সেন্টারগুলির জমির বন্টন ব্যবস্থার দিকটি খুবই আশাব্যাঞ্চক। ফলতা এবং | 
উলুবেডিয়ায় প্রায় সমস্ত জমিই বন্টন বা বন্টনের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। উত্তরবঙ্গের গ্রোথ 
সেন্টারগুলির উন্নয়নকৃত চাহিদাও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 


২.১৭ গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই কপপোরেশন লিমিটেড, কলিকাতা এবং হাওড়ার 
শিল্পাঞ্চলে উৎপাদিত গ্যাসের বাণিজ্যিক সরবরাহে বাস্তবিকই উন্নতি লাভ করেছে। হুগলি ও 
বর্ধমান জেলাতেও তাদের গ্যাসের বাণিজ্যিক সরবরাহের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বি. টি. 
রোডের কোনও একটি কারখানার কয়লা প্রজ্দ্রলিত চুল্লিকে কোল গাস চুল্লিতে রূপান্তর 
করায় পর্ষদ হাওড়ার শিল্পাঞ্চলে বাণিজ্যিক সরবরাহের জনা প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছে। 
হাওড়ার প্রায় ৩২টি রি-রোলিংমিল গ্যাস নেবার জন্য জি. সি. জি. এস. সির সাথে চুক্তিবদ্ধ 
হয়েছে। গ্যাস পাইপলাইন বসানোর কাজ এগিয়ে চলেছে। জি. সি. জি. এস. সির আরও 
একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল ইন্ডিয়ান আলুমিনিয়াম কোম্পানি লিঃ-এর জুন মাসে এই 
কাজ সমাপ্তির লক্ষামাত্রা স্থির করা হয়েছে। বর্তমানে গ্যাস সরবরাহ ক্ষমতা ৩ এম. সি. এফ. 
ডি. আছে। হাওড়া শিল্পাঞ্চলের সাথে ইন্ডাল এর এবং কলিকাতার আশেপাশে অন্যান্য শিল্প 
গ্রাহকের সংযোজন হওয়ায় এই সরবরাহ সেপ্টেম্বর/অক্টোবর, ১৯৯৬ এর মধ্যে ৬-৭ এম. . 
সি. এফ. ডিতে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়। 


২.১৮ এই কোম্পানি বার্নার তৈরি এবং বিক্রয়ের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। 
ব্রিজ আন্ড রুফ কো. (ইন্ডিয়া) লি. রাজাবাজারের দুটি গ্যাস হোল্ডার মেরামতির কাজ ওর 
করেছে যা জুলাই ১৯৯৬-এর মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। 


২১৯ পশ্চিমবঙ্গের চা উন্নয়ন নিগমের বর্তমানে পাঁচটি চা বাগিচায় তৈরি চায়ের মোট 
উৎপাদন ১৯৯৪-৯৫ সালে ৫.২৭ লক্ষ কেজি (থকে বেড়ে ১৯৯৫-৯৬ সালে ৫.৭৬ লম্গ 
কেজিতে দাড়িয়েছে। 


২.২০ প্রতি কেজি চায়ের গড় বিক্রয়মূল্য উর্দমুখী থাকায় দার্জিলিং চ1-এর বাজার দর 
খুবই অনুকুল এবং উৎসাহব্যাঞ্জক ছিল। ১৯৯৪-৯৫ সালে যেখানে প্রতি কেজি চা এর দাম 
৯৫.৩৫ টাকা ছিল তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রতি কেজি গড়ে ১৩৩.৬৫ টাকা 
হয়েছে। জার্মানিতে চায়ের সরাসরি রপ্তানির জনাই চায়ের এই উর্দমুলা। নিগমের উঁচুমানের 
চা-এর জন্যই ১৯৯৫-৯৬ সালে ১২১.০০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ৩২,০০০ কেজি দার্জিলিং 
চা জার্মানিতে রপ্তানি করা হয়েছে। যেখানে ১৯৯৪-৯৫ সালে ৩০.৭৬ লক্ষ টাকার বিশিময়ে 
১১৪৮৫ কেজি চা রপ্তানি করা হয়েছিল। নিগমের নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলে আগামী 
বছরগুলিতে আরও উচ্চমানের দার্জিলিং চা উৎপন্ন হবে বলে আশা করা থায় যার ফলে 
নিগম আভাত্তরীণ বিক্রয়ে উচ্চমূল্য পাবে ও আরও অধিক রপ্তানিতে সক্ষম হবে। 


২.২১ ডুয়ার্সের চা বাগানগুলির উৎপাদিত চা'-এর বিক্রয়মূলাও ১৯৯৪-৯৫ সালের 
প্রতি কেজি চা-এর গড় মূল্য ৩৫.০৩ টাকা থেকে বেড়ে ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রতি কেজি চা- 
এর গড়মূল্য দাড়িয়েছে ৪৮.৯৪ টাকা। ডুয়ার্সের সি. টি. সি. চার গড়মূল্য বৃদ্ধির কারণও 
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ূ [2711 10116, 1996] 
উচ্চমানের চা এই কারণেই নিগমের উৎপন্ন চা-এর বিক্রয়মূল্য ১৯৯৪-৯৫ সালে ২৮৬.২৩ 
লক্ষ টাকা থেকে ১৯৯৫-৯৬ সালে বেড়ে ৪৩৭.৪২ লক্ষ টাকায় দীঁড়িয়েছে। 


২.২২ ১৯৯৬-৯৭ সালে নিগম চা বাগানের উৎপাদন ও গুণগতমানের সার্বিক উন্নয়নের 
জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। চা-এর উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিগম বিবিধ উন্নয়নমূলক 
কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে নূতন চারা গাছ রোপণ, বিস্তার, পুনঃ রোপণ, খালি জায়গায়গুলির 
ব্যবহার, গাছের সংরক্ষণ এবং পুষ্টিকরণ, নার্সারি তৈরি, জল সরবরাহ এবং বেড়া প্রদান। 
গুণগতমানের উন্নয়নের কর্মসূচি হিসাবে নিগম বর্তমান কারখানাগুলির পর্যানুক্রমিক আধুনিকীকরণ 
এবং পরিবাহী গাড়িসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতির উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। 


২.২৩ ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যাল এবং ফাইটোকেমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 
এর নদীয়ার কল্যাণীতে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বেহালাতে দুটি উৎপাদন ইউনিট আছে। এছাড়াও 
জলপাইগুড়ির তবলপাড়াতে একটি ফাইটোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স আছে। 

২.২৪ উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে চা চাষের প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য নিগম তার 
জলপাইগুড়িস্থ ফাইটোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে এনব্ট্রাই কন্টানল' ফুমুলেশন যেমন ফাইটোনল জি. 
আর. ও ফাইলোনাল এম. আই. চায়ের জন্য এবং রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রের জনা ফাইটোনল এম. 
আই. প্রস্ততিকরণে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে। এই সামগ্রীর ভাল চাহিদা থাকায় এর 
উৎপাদনে এ যাবৎ ভাল ফলই পাওয়া গেছে। 

২.২৫ ফাইটোফেস' ও ফাইটোস্প্রে' চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বেহালার হাউস হোল্ড ইউটিলিটি 
ইউনিটে এই সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গের 
আসাম এবং ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলে এই সামগ্রীদ্বয়ের চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে এই দ্রব্য 
দুটির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিগম তার জলপাইগুড়িতে ফাইটোকেমিক্যাল কমপ্রেক্স-এর একটি 
ইউনিট অল্প কিছুদিন হল চালু করেছে। | 

২.২৬ এই নিগম তার বেহালার আযুবেদিক ফরমুলেশন ইউনিটের 'আ্যাটিডায়বেটিক 
ওষধ', ইউসোলিনের” উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে। ফার্মাসিউটিক্যাল দ্রব্যের বাজারে ভাল চাহিদা 
আছে। নিগম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১,৫০,০০০ ইউসোলিন ক্যাপসুল রপ্তানি করার পর আরও 
বৃহত্তর বাজার পাবার আশা করছে। 


২.২৭ এই নিগমের অধীনস্থ ইনফিউসন ইন্ডিয়া লিমিটেডকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর 
করে তুলতে-এর বিস্তৃতি এবং বহুমুখিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 

২.২৮ সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড তাদের আমেদপুর চিনি কলে 
জল দুষণ এবং বায়ুদুষণ রোধ সংক্রাস্ত কাজ কর্ম সম্পূর্ণ করেছে। 

২.২৯ আমেদপুর চিনি কল ১৯৯৫-৯৬ মরশুমে ৪০,০৮৭ মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে 
২৩,০০০ কুইন্টাল চিনি উৎপাদন করেছে। বিগত ৩/৪ বছরের তুলনায় ১৯৯৫-৯৬ মরশুমে 
এই চিনি কলে কাজকর্ম খুবই সম্তোষজনক। 

২৩০ পর্যায়ক্রমে এই চিনি কলে আখ মাড়াই ক্ষমতা করে দিন প্রতি ১,৭৫০ টন . 
করার জন্য এই নিগম ইতিমধ্যেই রোটারি ভ্যাকুয়াম ফিল্টার, নূতন বয়েলিং প্ল্যান্ট, একটি 
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নৃতন স্ন্ট্িফুগাল মেশিন সংস্থাপন করেছে এবং ১৯০ কে. ভি-এ অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের 
ব্যবস্থা নিয়েছে। বয়েলিং হাউসের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সমস্ত কার্যপ্রণালীর উপর নিয়ন্ত্রণ এবং 
দৃষ্টি রাখার জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সংস্থাপন এবং সুপার কম্প্যটারের সাথে সংযোজনের 
জন্য ভারত সরকারের ইলেকট্রনিক্স বিভাগ আনুমানিক ২৫ লক্ষ টাকার একটি পরিকল্পনা 
অনুমোদন করেছেন। উক্ত পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এর পরীক্ষা নিরীক্ষার 
কাজ চলেছে। 


২.৩১ নিগম ১৯৯৬-৯৭ মরশুমে আখ মাড়াই এর লক্ষ্য মাত্রা নির্দি্ করেছে ৮০,০০০ 


মেট্রিক টন। ৃ 


২৩২ ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট আ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড বেলদি 
মাইন এবং রাঙ্গাদিহি গ্রাইন্ডিং কারখানায় ১৯৯৫-৯৬ সালে যথাক্রমে ৭,৪০০ টন ও 
৫,৪০০ টন রক ফসফেট উৎপাদন করে। উৎপাদিত রক ফসফেট রাজ্যের মধ্যে ও রাজ্যের 
বাইরে গ্রাহকদের সরবরাহ করা হচ্ছে। রক ফসফেট এই কর্পোরেশনের প্রধান বাণিজ্যিক 
খনিজ। কর্পোরেশন মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গীতে গঙা ভাঙ্গন-রোধ প্রকল্পের জন্য সেচ ও " 
জলপথ দপ্তরকে পাথর সরবরাহ করে। পানাগড়-মোড়গ্রাম পথনির্মাণ প্রকল্পের জনা যাবতীয় 
পাথর সরবরাহের কথাবার্তা চলছে। কর্পোরেশনটি টিসকোকে আনুমানিক ৩,২০০ টন হাই- 
আযলুমিনা ফায়ার-ক্লে সরবরাহ করেছে। এবছরও বেশ কিছু সরবরাহ করার বরাদ্দ আছে। 


২.৩৩ পুরুলিয়া জেলার পাহাড়পুর অল সিলিমিনাইট কোরান্ডাম খননের কাজ অব্যাহত 
আছে। এই নিগম বাঁকুড়া জেলার শালতোড়ার কাছে বামুনশিলায় একটি ছোট গ্রানাইট প্রসেসিং 
কারখানা স্থাপন করেছে। পরীক্ষামূলক উৎপাদনের কাজ গরু হয়েছে। 


২.৩৪ ডাইরেক্টরেট অব্‌ সিষ্কোনা আন্ডি আদার মেডিসিনাল প্লান্ট তাদের সিক্কোনা, ইপিকাক 
ও ডায়োক্কোরিয়া চাষ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংগ্রহের এবং কারখানাগুলিতে কুঁইনাইন, এমিটিন 
এবং ডায়োসজেনিন উৎপাদনের কাজ অব্যাহত রেখেছে। এ ছাড়া, সহযোগী চাষ হিসাবে 
এলাচ, রাবার, আদা প্রভৃতির চাষ চালিয়ে যাচ্ছে। 


২.৩৫ এ বছরে এই ডাইরেক্টরেট বিকল্প কর্মসূচি হিসাবে ফুলচাষের পথ নির্দেশক প্রকল্প 
(পাইলট প্রোজেক্টু) হাতে নিয়েছিল এবং অর্কিউসহ বিভিন্ন রকমের মূল্যবান ফুল চাষের জন্য 
একটি ছোট নার্সারি তৈরি করেছে। উদ্দেশ্য হল, এই গাছগুলি বংশবৃদ্ধি করে দেশে ও - 
বিদেশের বিপুল চাহিদা মেটাবে। ডাইরেক্টরেটের গবেষণাগারে মূল্যবান এবং অপরাপর বাহারী 
_ গাছ টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবনার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 


২.৩৬ সিষ্কোনা বাগিচার শ্রমিক কর্মচারিদের বিভিন্ন রকম পরিকাঠামোগত সুবিধা প্রদানের 
চেষ্টা করা হচ্ছে। 

২.৩৭ ডাইরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ ও বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের পরিকল্পনা ও উন্নয়ানের 
ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এই রাজ্যে শিল্প স্থাপনের কাজে বৃহৎ বিনিয়োগ প্রস্তাব 


এবং সেই সাথে, শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য, ডাইরেক্টরেটের কার্যাবলীকে 
সুসংহত করা হয়েছে। শিল্পোদ্যোগিদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্যাবলী সরবরাহের উদ্দেশ্যে 
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[2701 00010, 1996] 
ডাইরেক্টরেটে 'লেটেস্ট ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" গঠন করা হয়েছে। এ রাজ্যে বিনিয়োগে 
ইচ্ছুক অনাবাসী ভারতীয় এবং বিদেশি বিনিয়োগকারিদের বিভিন্ন তথ্যাদি সরবরাহ পথ 
নির্দেশে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ এন. আর. আই. সেল 
গঠন করা হয়েছে। এই সেলটি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান সচিবের সভাপতিত্বে 
হাইপাওয়ার্ড' এন. আর. আই. ইনভেস্টমেন্ট, গাইডেন্স আন্ড মনিটারিং কমিটির (এন. আর. 
আই. জি. এম. ই) নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে থাকে। ১৯৯১ সাল থেকে ১৯. ৬. ৯৬ 
তারিখ পর্যস্ত এন. আর. আই/এফ. ডি. আইনদের কাছ থেকে টাকা বিনিয়োগের ১৮৮টি 
প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। এখানে বলা যেতে পারে, কেবল দশ শতাংশ বা তার উপরের 
বৈদেশিক বিনিয়োগগুলিই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে। এ ১৮৮টি আর. আই/এফ. ডি. 
আই/এফ. ডি ১৫টি প্রকল্প ইতিমধ্যেই রূপায়িত হয়েছে এবং আরও ৯টি বর্তমানে রূপায়ণের 
পথে আছে এন. আর. আই সেল এ প্রকল্পগুলি রূপায়ণের পথে আছে। এন. আর আই 
সেল এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ব্যাপারে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। এই অর্খলের 
রপ্তানিকারিদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও সহায়তাদানের মাধামে এই রাজোর রপ্তানি উন্নয়নের 
জন্য ডাইরেক্টরেট একটি এক্সপোর্ট প্রমোশন সেল ও কাজ করছে। 


২.৩৮ ডাইরেক্টরেট অব্‌ মাইনস্‌ আ্যান্ড মিনারেলস্‌ বেস মেটাল (সালফাইড), স্বর্ণ এবং 
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খনিজ যথাঃ টাংস্টেন, ডেকোরেটিভ পাথর, চায়না ক্লে, ওকর প্রত্তি 
খনিজের অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ডাইরেক্টরেট বাঁকুড়া জেলায় ছেঁদাপাথর অঞ্চলে 
টাঙ্গস্টেনের ব্যাপক অনুসন্ধানের কাজ উৎসাহবাঞ্জক ফল লাভ করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন অংশে 
চায়না-ক্রে খনিজকে ভিত্তি করে সেরামিক শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনাগুলি পরীক্ষা করা 
হচ্ছে। ফরেস্ট কন্সারভেশন ত্যাক্টের জন্য জলপাইগুড়ি জেলার জয়ন্তী এলাকায় ডলোমাইট 
খনিজ উত্তোলনের ব্যাপারে কিছু অসুবিধা দেখা দিয়েছে। ভারত সরকারের কাছ থেকে 
পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য রাজোর বন দপ্তরের মাধ্যমে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 
পুরুলিয়া জেলায় যৌথ উদ্যোগে এ অঞ্চলে প্রাপ্তবা সিমেন্টগ্রেড লাইমস্টোন ভিত্তিক একটি 


সিমেন্ট কারখানা গড়ে তোলার প্রস্তাব আছে। 


২.৩৯ এই দপ্তরের লিগ্যাল মেট্রোলজি সংগঠন, গ্রাহক স্বার্থ রক্ষার্থে, ওজন ও পরিমাণ 
সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধি ও আইন প্রয়োগ করে গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষার বাবস্থ। গ্রহণ করেছে। 


২.৪০ ইন্ডিয়ান পার্টনারশিপ আকু, ওয়েস্ট বেঙ্গল সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন আযাব এবং 
ওয়েস্ট বেঙ্গল নন্‌ ট্রেডিং কর্পোরেশন আ্যাক্ট এর যথাযথ প্রশাসনিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে রেজিস্টার 
অব্‌ ফার্মস সোসাইটিজ ত্যান্ড নন্‌ কর্পোরেশন বিধিবদ্ধ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। 


২.৪১ আলিপুরস্থ বি. জি. প্রেসের সার্বিক উন্নয়নের জন্য টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ 
সরকারের বিবেচনাধীন। বিভিন্ন বিভাগের জরুরি মুদ্রণের কাজ সম্পাদনের জন্য কলিকাতার ' 
১০ নং রেণী পার্কে একটি ছোট কম্পুটারাইজড় ডি. টি. পি. প্রেস একটি ছোট কম্পুটারাইজড 
ডি. টি. পি. প্রেস স্থাপন করা হয়েছে। কলিকাতা এবং নিকটস্থ সরকারি অফিসগুলিতে 
স্টেশন্রি দ্রব্যাদি সরবরাহে জন সুপারিনটেন্ডেন্ড-এর তত্বাবধানে আলিপুরের স্টেশনারি অফিস 
যথাযথভাবে কাজ করে চলেছে। 
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২.৪২ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর তার অস্বীনস্থ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনতটিয়াল 
ডেভেলপমেন্ট কার্পোরেশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রনিকস ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, 
ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট আন্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যাল 
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাষ্টটাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 
এবং গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন ইতাদি উন্নয়নমুখি সংস্থাওুলির কার্যক্রম ও 
কার্যকারিতার উন্নয়নের জন্য নিয়মতভাবে দৃষ্টি রেখে চলেছে। এই সমস্ত নিগমের কারিগরি, 
অর্থনৈতিক, সাংগঠিনিক এবং গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম আগামী বছরগুলিতে উন্নীত করা 
হবে। রাজ্যে উন্নততর শিল্পচিত্রের জন্য সমস্তস্তরে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ি 
করতে হবে। 


৩ 


৩.১ আমরা বারংবার তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারকে হিন্দুস্থান ফারটিলাইজার কর্পোরেশন 
ও স্টিল অথরিটি অব্‌ ইন্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক যৌথভাবে ইসকো কর্পোরেশন লিমিটেডে 
আধুনিকীকরণ, ভারত প্রসেসিং আন্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, ন্যাশানাল ইনস্ট্রমেন্টাল 
লিমিটেড, জেসপ লিমিটেড ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলির পুনর্বাসনের জন্য অনুরোধ করে 
এসেছি। কিন্তু তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার এই বাপারগুলিতে কোনও কাজই করে নি। 


৩.২ সমগ্র দেশে সেন্ট্রাল, স্টেট ও প্রাইভেট সেক্টরে বিপুল সংখাক কারখানা রুগ্ন বা 
বন্ধ অবস্থায় আছে। শিল্পে রুগ্নতা বিভিন্ন কারণে হতে পারে যথা কর্তৃপক্ষের পেশাদারী ও 
আধুনিক মনোভাবের অভাব, ক্রমাগত প্রযুক্তির আধুনিবীকরণ না-করা, কাচামালের অভাব, 
কর্তৃপক্ষের লাভের টাকার একটা অংশ পুনর্বিনিয়োগ না করা এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় 
সরকারের ভ্রান্ত নীতি ইত্যাদি। শ্রমিক কর্মচারিদের দোষে কারখানা বন্ধ হওয়ার ঘটনা খুবই 
কম। আমরা বারবার তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিষয়গুলির ব্যাপারে প্রতিকারক 
ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। দুর্ভাগ্য যে তারা এ সম্পর্ধে কোনও ব্যবস্থাই " 
গ্রহণ করেন নি। আমরা আশা করি থে কেন্দ্রে নতুন যুক্তফ্রন্ট সরকার দেশের লক্ষ লক্ষ 
কর্মচারিদের চাকুরি রক্ষার স্বার্থে এই ভয়াবহ সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে মোকাবিলা করবেন। 


৩.৩ আমরা গর্বিত যে পশ্চিমবঙ্গ একটি অতিথিপরায়ণ রাজ্য যেখানে বিভিন্ন ভাষাভাবী, 
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, নানা জাতি ও সংস্কৃতি সম্পন্ন বনু মানুষ স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে বসবাস 
করেন এবং এক মৈত্রী ও সম্প্রীতির পরিবেশে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। সহযোগিতা 
ও মৈত্রী আমাদের রাজ্যের মুল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আমরা প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক, সুদক্ষ 
কারিগর এবং প্রুর প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গের শ্রম-পরিস্থিতি স্থিতিশীল, 
্বাস্্যকর এবং 'ইতিবাচক। আমাদের দায়িত্ব সচেতন শ্রমিক সংগঠনগুলি শিল্পের যথার্থ সমসাণুলি 
হদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং সেগুলির প্রতি সহানুভূতিশবীল। আমরা সর্বদাই শ্রমিক মালিকের 
মধ্যে পারম্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর 
দিয়ে এসেছি। পরিচালন কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ফলপ্রসু ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠান ও 
কর্মচারীর মধ্যে পারম্পরিক সহযোগিতা অত্যাবশ্যক এবং সেটা হল শিল্পে সাফল্যের মূল 
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ভিত্তি। 


৩.৪ আমরা এই রাজ্যের শিল্প পরিবেশ উন্নত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি 
এবং আমরা সুখী যে পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে শিল্প পুনরুথানের ক্ষেত্র হিসাবে প্রস্তুত। তবু 
আমাদের শিল্প গৌরব ফিরে পেতে আরও অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। কিন্ত, স্বনির্ভরতার 
লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য আমাদের ইচ্ছা, শক্তি, সংকল্প ও দৃঢ়তা আছে। সর্বশ্রেণীর 
জনগণের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র পূর্বাঞ্চল আবার বিপুলভাবে শিল্প সমৃদ্ধ হয়ে 
উঠবে-_আমরা সেই দিনের প্রতীক্ষা করছি। আমরা আমাদের সমস্ত উৎসাহ ও উদ্যোগ এই 
দিকেই নিয়োজিত করেছি। প্রতিক্ষেত্রে এবং প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ থেকে শ্রমিক শ্রেণী পর্যস্ত 
সর্বস্তরে সম্মিলিতভাবে কাজের মধো দিয়ে আমর সমস্ত বাধাবিঘ্ম জয় করব। 


৩.৫ মহাশয়, আমার দপ্তরের কাজ কর্মের উন্নতিসাধন এবং বিভিন্ন কার্যাদির জনা 
প্রয়োজনীয় নির্দেশ, উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে মাহাযা করার জন্য আমি এই সভার সকল 
মাননীয় সদসাদের এবং এই সভার বিভিন্ন কমিটিগুলির প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি, এই প্রত্যাশা রেখে যে ভবিষ্যতেও আমি এই রকমের 
সহযোগিতা পাব। 
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মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, 


খাদ প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বিভাগের জন্য ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে ৭৫, ৮৩ ও ৯৫ 
নং দাবির অন্তর্গত মোট যে ১১৭.৫০ লক্ষ টাকা বায় বরাদ্দ (এককালীন ভোট অন 
আাকাউন্টের মাধ্যমে প্রার্থিত ৩৯.১৯ লক্ষ টাকাসহ) অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে তার 
সমর্থনে আমি নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করছ্ি। 


১। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের শিল্লোননয়নের জন্য খাদা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে অন্যতম 
মুখ্য ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদনকারিদের আয় বৃদ্ধি ও 
কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি সম্ভব। এতে গ্রামীণ শিল্পায়নের সহায়তা হবে। প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের 
পরিধি বিস্তৃত হলে ফল, সবজী এবং অন্যান্য পচনশীল খাদা সামগ্রির অপচয় কমে যাবে 
এবং এর ফলে সামগ্রিক ভাবে খাদা লভ্যতার দিক দিয়ে উন্নতি হবে। উন্নয়নশীল অর্থনৈতিক 
প্রয়োজনীয় চাহিদা সৃষ্টি ও তার বৃদ্ধির মাধামে খাদ্যের উৎপাদন মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে নিশ্চিত " 
উন্নতি ঘটবে। 


২। সর্বভারতীয় ভিত্তিতি কলকারখানার ক্ষেত্রে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পেই সরাসরি 
নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি প্রায় ১২ লক্ষের মতো। এই শিল্পে কাচামাল যোগানের 
পরিমাণও সর্বাপেক্ষা বেশি এবং সর্বপ্রকার শিল্পের সামগ্রিক কীচামাল যোগানের প্রায় ১৫.৬ 
শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে চাষ বাসের জনা উত্তরের নাতিশীতোঞ্ অঞ্চল থেকে দক্ষিণের আর্দ্র 
উপকূল অঞ্চল পর্যন্ত বিভির্ন অনুকুল আবহাওয়ার সুবিধা পাওয়া যায়। এই আবহাওয়া নানা 
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রকম ফল, সব্জী, খাদাশস্য, ডাল এবং তৈলবীজ ফসলের উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। 
রাজ্যের বিশাল সামুদ্রিক সম্পদকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। সারা দেশের নোনা জলে 
মাছ চাষের ব্যবস্থার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আমাদের রাজ্যে অবস্থিত। 


৩। ১৯৮০-৮৩ থেকে ১৯৯০-৯৩ সাল পর্যন্ত এই রাজ্যে হেক্টর প্রতি খাদ্য শস্য 
উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৬.১ শতাংশ যা সর্বভারতীয় হিসাবে রাজাগুলির মধ্যে ছিল 
সর্বাধিক। সম্প্রতি সব্জী ও ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উন্নতি দেখা যাচ্ছে। আমাদের . 
রাজ্য আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় এবং আনারস উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। 
যায়। কলা, আম এবং টমাটোও গুরুত্বপূর্ণ ফসল। ডিম এবং মুরগীর উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
পশ্চিমবঙ্গ প্রথম তিনটি রাজ্যের অন্যতম। মাছ ও মাছের চারা পোনা উৎপাদনের ক্ষেতে 
আমাদের রাজ্য বর্তমানে ভারতের সবর্ববৃহৎ উৎপাদনকারী রাজা হিসাবে চিহ্কিত। 


৪। উপরের অনুচ্ছেদণ্ডলি বিভিন্ন ক্ষোত্রে খাদা উৎপাদনের সম্ভাবনা এবং সাফলোর 
পরিচয় বহন করছে। রাজা সরকার উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নতি ও উন্নতর বন্টন ব্যবস্থার 
মাধ্যমে উৎপাদনকারিদের সঠিক মুল্য প্রদান, খাদ্যের যোগান বাড়ানো সুনিশ্চিত করার চেষ্টা 
করে চলেছেন। পরিবর্তিত খাদ্যাভাস প্রক্রিয়াজাত খাদোর ক্ষেত্রে সম্ভবনাময় চাহিদা সুচিত 
করে। মনে রাখা দরকার যে বর্তমানে মাত্র ১.৩ শতাংশ ফল এবং সব্জী বাণিজ্যিকভাবে 
প্রক্রিয়াজাত করা হয়। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ক্ষেত্রে কর্ম বিনিয়োগের সম্ভবনা এই রাজ্যে 
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ। শিল্পের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। 


৫। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে খাদা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের কলকারখানার ক্ষেত্রে শঙকরা 
৮০ ভাগ কারখানা, কর্মী ও সামগ্রিক উৎপাদন কেবলমাত্র চিনি, শস্য প্রক্রিয়াকরণ, চা, - 
(ভোজ্য বাদাম, দেশি চিনি, দুপ্জাতদ্রব্য এবং বনম্পতি প্রস্তুতির মধোই নিয়োজিত এবং এই 
ক্ষেত্রগুলি থেকেই উৎপাদন প্রক্রিয়াজাত পণ্যের নিট মূল্যের শতকরা ৮০ ভাগ পাওয়া যায়। 
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। এখানে কারখানার সংখ্যা, মোট উৎপাদন এবং 
নিট মূল্য সংযোজনের শতকরা ৯০ ভাগের বেশি দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং পানা শসা প্রক্রিয়াকরণ, 
বেকারিজাত দ্রব্য, তেল ও বনম্পতি এই ক্ষেত্রগুলি থেকে পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে এই শিল্প ক্ষেত্রগুলিতে খাদা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের শতকরা প্রায় ৮৩ ভাগ কর্মী 
নিয়োজিত আছেন। এটা লক্ষ্য করার মতো যে এই কাঠামোতে ফল ও সব্জী প্রক্রিয়াকরণ 
শিল্প মাত্র ২ শতাংশ স্থান অধিকার করে আছে। পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের 
অবদান ২ শতাংশের কম। অপরপক্ষে ডাল ও দানাশসোর প্রক্রিয়াকরণ, তৈলবীজ প্রক্রিয়াকরণ, 
পাউরুটি, বি্কুট ও অন্যান্য কনফেকশনারি উৎপাদনকারী শিল্প দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত মিটি ও 
আইসক্রীম মুখাস্থান অধিকার করে আছে। এ ছাড়া প্রথা বরহিভূত শিল্পের মধো মুড়ি, চিড়া, 
খই তৈয়ারি, মিষ্টি তৈয়ারি শুটুকীমাছ, শিল্প আমসত্ব তৈয়ারি কারখানাগুলির বিশেষ অবস্থান 
ও ভূমিকা আছে। 

৬। পশ্চিমবঙ্গই প্রথম রাজ্য যেখানে ১৯৯২-৯৩ সালে খুব অল্প সংখাক কর্মী নিয়ে . 
ক্ষুদ্র কলেপরে খাদ প্রক্রিয়াকরণ দপ্তর শুরু হয়। এই রাজো খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনার 
করে চি ৮৫৮ নিচোণিদেৰ সর্ব বিষয়ে সাহায্য দেওয়া হয়। ফল ও সব্জী প্রক্রিয়াকরণ 


304 /5901131,% 1২002150105 
| [27101) 00179, 1996] 
শিল্পের স্থান সীমিত হলেও সব্রভারতীয় হিসাবে ফল ও সব্জী প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বাৎসরিক 
বৃদ্ধির হার কুড়ি শতাংশের মতো। এছাড়। কাঁচামাল যোগানের সুবিধাও আছে। কাজেই ফল 
ও সব্জী সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এই দপ্তরের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যে বিভিন্ন 
দপ্তর ও এজেন্সি খাদা প্রক্রিয়াকরণ শিঞ্পের উন্নতির জন্য আলাদা কাজে নিয়োজিত। বর্তমান 
ব্যবস্থায় খাদা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পগুলির বিভিন্ন অংশের বিধিগত প্রয়োজনীয় সাহায্য বিভিন্ন 
দপ্তরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন দান! শসা, তৈলবীজ, ভোজ্যতৈল, চিনি, বেকারি, তুষের 
তেল ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিষয় খাদ্া ও সরবরাহ দপ্তরের হাতে। মাংস, ডিম, 
পোলল্রি, দুধ ও দুধ থেকে উৎপন্ন দ্রব্য (আইসক্রীম ও মিটি) ইত্যাদি প্রাণীসম্পদ বিকাশ 
দপ্তরের অধীন। মাছ প্রক্রিয়াকরণ মৎস্য দপ্তরের অধীন। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীন চা 
শিল্প। আবার বড় ও মাঝারি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অনুদান দেওয়ার বিষয় পশ্চিমবঙ্গ 
শিল্প উন্নয়ন নিগমের দায়িত্বে। অপরদিকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তর ক্ষুপ্র ও কুটির শিল্প 

দপ্তরের অধীন জেলা শিল্প কেন্দ্রের মাধ্যমে অনুদান প্রকল্প কার্যকর করে থাকে। ৃ 


৭। শিল্পোদ্যোগিদের একটা ভাল অংশ এই রাজ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন 
করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই এই দপ্তরের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনার 
পর উৎপাদন মুখী পরিকল্পনা রচনা ও বাঁপায়ণের ক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন। কোনও 
কোনও শিল্পোদ্যোগী ভারত সরকারের কাছে (আই. ই. এম) প্রস্তাব দাখিল করেছেন। বিগত 
চার বছরে এই শিল্পোদো।গ এর সংখ্যা প্রার ২৫০টি দেই শত পঞ্চাশটি)। এর মাধ্যে ভারত 
সরকার ৩২টি ফল ও সবৃজী প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের লাইসেন্স মঞ্জুর করেছেন। মাংস ও 
পোলট্রি বিভাগের ১১টি প্রপ্তাবের তিনটিতে উৎপাদন চালু হয়ে গিরেছে। ৪১টি ফল ও 
সব্জী প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উৎপাদন চালু হয়ে গিয়েছে বা চালু হওয়ার পথে এবং আরও 
১১০টি উদ্যোগ বিভিন্ন স্তরে বিবেচনাধীন আছে। 


৮। হুগলি জেলার ডানকুনিতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের পরিকাঠামে!গত নগরী ফুঙপাক 
গড়ে তোলার জন্য এক ব'ম-উপে॥গ এহণ করেছেন মডিউলার কনসালটেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড 
নামক এক বেসরকারি সংস্থা । এই দপ্তর উক্ত উদ্যোগ পরিকল্পনাকে অনুমোদন করেছে। এই 
সংস্থা ফুডপার্ক নামক উপনগরীতে বিভিন্ন সাধারণ সুবিধার সৃষ্টি করবে বলে আশা কর' 
যায়। যেমন হিমঘর বিদ্যুৎ সরবরাহ, জল, কয়ল।, গ্যাস, বর্জযপদার্থ নিষ্কাশনের লপ্স্থা, 
গবেষণাগার এবং তার উন্নতি বিধান ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই ফুডপার্দ আনা করছে 
২১৫টি ছোট, বড় এবং মাঝারি মাপের সংস্থাকে জায়গা দিতে গারবে। এই সংস্থা এখানকার 
বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত সাধারণ কর্মীদের বিভিন্ন সৃশোগ সুবিধার দিকেও লক্ষা 7 "বে। এই 
সংস্থার কাছে আপাতত ৪০টিরও বেশি প্রান এসে পৌচেছে। ৬৮ একর জমি বর্তমানে এই 
সংস্থা কর্তৃক অধীকৃত হযেছে এবং পরিকাগামোগত কাজও ইমা উপ হয়েছে! 

৯। শনাাশা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের মপেং ৮ ০ 25 লিমিটেড কোম্পানির তরল পানীয় 
ফলের রস আনডঁইউল এস এন 1এপারভেশন আ্যান্ড এসেসিং নামক সংগা তনতাা 
ছত্রাক কৌয়ানিঠি প্র/নেণন এর আলু প্রক্রিয়াকরণ, ফ্রিজিরিও কনসাভা আলানাব মাংস 
এ" ফপ প্রত্রিয়াকরণ, কারসন ফুড লিমিটেড এর ফল ও সব্জী প্রক্রিয়াকরণ, তৃষা 
ক্যানাডিয়ান এন্টার প্রাইজ এর মিশ্রিত রস, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আধুনিক 
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কসাইখানা এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ, আরামবাগ হ্যাচারিজ এর মাংস প্রক্রিয়াকরণ এবং 
বেনফিস এর মাছ প্রক্রিয়াকরণ উল্লেখযোগ্য। রাজ্যে বিভিন্ন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পোদ্যোগিদের 
শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনের কথা ভেবে এই দপ্তর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। শিল্লোদ্যোগিদের ' 
প্রতিটি পদক্ষেপে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যেমন জমি অধিগ্রহণ, বিদ্যুৎতের ব্যবস্থা, জল 
সরবরাহ এবং অন্যান্য সমস্যা এই সবেরই সমাধান এবং আনুষঙ্গিক সাহায্যের অঙ্গীকার ও 
দায়িত্ব এই দপ্তর নিয়েছে। এখানে উল্লেখেযোগ্য ভারত সরকারের খাদ্য সাহায্যে অঙ্গীকার ও 
দায়িত্ব এই দপ্তর নিয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য ভারত সরকারের খাদা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প 
মন্ত্রনালয়ের ডেপুটি ডিরক্টার এর কার্যালয় এবং এপিডা নামক রপ্তানি উন্নতিকরণ সংস্থাকেও 
যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে রপ্তানি বাণিজ্যে সাহাযা এবং এফ. পি. ও-এর মাধ্যমে “ছাড়পত্র পেতে 


সুবিধা হয়। 


১০। প্রাথমিক পদক্ষেপে এই দপ্তর রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ফল ও সব্জীর উৎপাদন 
ও প্রক্রিয়াকরণ এবং মুরগী চাষের উন্নতিকরণ, শুয়োরের মাংস প্রক্রিয়াকরণ এবং টাটকা ফল 
ও সব্জী রপ্তানিকরণ ইত্যাদির কার্যে বিভিন্ন সমীক্ষার বাবস্থা করেছে। এই' সসীক্ষা 
রাখার ব্যবস্থা করাতে শিল্পোদ্যোগিদের কাজের অনেক সুবিধা হয়েছে। এই একই উদ্দেশ্যে 
কেন্দ্রীয় খাদা প্রযুক্তিকরণ সংস্থা এবং গবেষণ! কেন্দ্রের কাছ থেকে কয়েকটি প্রযুক্তি বিবরণ " 
কেনা হয়েছে। 


১১। রাজা সরকারের বিভিন্ন দৃষ্ঠান্ত মূলক পদক্ষেপের ফলে বিগত কয়েক বৎসরে 
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সম্ভাবনার বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়েছে। যন্ত্রপাতি খাতে বিনিয়োগ 
পাঁচ লক্ষ টাকার কম এমন ফল ও সব্জী প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে দেয় বিক্রয় করের পুরো ছাড় 
দেওয়া হয়েছে। অন্য ইউনিটগুলির ক্ষেত্রে বিপণন সহায়ক অনুদান হিসাবে বিক্রয় করের 
শতকরা ৯০ ভাগ ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া নতুন বা পরিবর্ধিত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ 
শিল্প ইউনিট গুলির ক্ষেত্রে দেয় বিক্রয় কর ৭ বছর থেকে ৯ বছর বিলম্বে দেওয়ার বাবস্থা 
করা হয়েছে। রাজ্যে চুঙ্গীকর বিলোপ করা হয়েছে। 


উপরিউক্ত সমস্ত সুবিধাগুলি শুর ও অতিচ্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প উদ্যোগগুলির 
রুগ্নতা বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রবণতার বিপরীতমুখি গতি সৃষ্টি সহায়ক হয়েছে এবং উৎপাদন 
ও বিক্রয় বৃদ্ধি এবং কিছু মাত্রায় কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ এই সংস্থাগুলি বাণিজ্যিকভাবে 
লাভজনক সংস্থা হিসাবে পরিণত হতে সাহায্য করেছে। রাজ্যেব এইটি একটি উল্লেখযোগ্য 
উন্নয়নের দিক। 


১২. এুন্র শিল্লোদ্যোগিদের প্রশিক্ষণ এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একাধিক 
চাল পুশিক্ষণ কেন্দ্রে ন্নতিকরণ করা হয়েছে এবং নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। আরও পাচ 
(৫) টি প্রশিক্ষণ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হতে চলেছে। 


১৩. উন্নতমানের ছত্রাকবীজ সরবরাহের জন্য ইতিমধ্যে চার (৪)টি ছত্রাকবীজ উৎপাদন 
কেন্দ্র বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত হয়েছে। যথা রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র নিমগ।, 
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দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, ওয়েস্ট বেঙ্গল কম্প্িহেসিভ 
এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, সোনামুখী, বাঁকুড়া এবং বোলপুরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, 
বেহালা শিল্প কেন্দ্রে একটি প্রসেস কাম প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। 
কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কর্তৃক দ্রব্যের গুণগত মান নির্ণয় এর জন্য গবেষণাগার 
তৈয়ারি করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এই সব ব্যাপারে ভারত সরকারের কাছ থেকে আর্থিক 
সাহায্য পাওয়া গেছে। 

১৪। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ সংস্থা তিস্তা ফুট আন্ড ভেজেটেবিল প্রসেসিং লিমিটেড 
ক্ষুদ্র শিল্লোদ্যোগিদের উৎপাদিত দ্রব্যের বিপণন কাজে সহায়ক হয়েছে। উপরস্ত এই সংস্থা " 
ফল ও সবৃজী প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। 


১৫। ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্রতর শিল্লোদ্যোগিগণের উপযুক্ত শিল্প স্থাপনের জন্য আর্থিক সাহায্যের 
প্রয়োজন। রাজ্য সরকার এই শিল্পোদ্যোগিদের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের সাহায্যার্থে 
বিশেষ ধরনের উৎসাহ ব্যাঞ্জক অনুদানের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় প্রান্তিক অর্থের 
অভাবও পূরণ করেছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের অধীনস্থ জেলা শিল্প কেন্দ্রগুলি এই 
দপ্তরের পক্ষে কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। 

১৬। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বর্তমান আর্থিক বছরে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের 
সহায়তার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গবেষণাগার ইত্যাদি চালু রাখার জন্য ও অন্যান্য প্রকল্পগুলির 
জন্য বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সাহায্য ও অনুদান প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। অদূর 
ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুযায়ী এই দপ্তরের কাজের ও দায়িত্বের পরিধি আরও বাড়াতে হতে 
পারে বলে আমরা মনে করি। 
ৃ প্রাথমিকভাবে অল্প কিছু কর্মী নিয়ে আমরা 'ছোট খাট একটি দপ্তর স্থাপন করতে 
সক্ষম হয়েছি। অন্যান্য যারা এই ক্ষেত্রে জড়িত আছেন তাদের সাহায্য নিয়েই আমরা পরিস্থিতির " 
মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হব। 

আশা করি, মাননীয় সদসাগণ, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বিকাশের 
স্বার্থে ১৯৯৬-৯৭ সালের প্রস্তাবিত ব্যয়-বরাদ্দ অনুমোদন করবেন। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


রাজাপালের সুপারিশক্রমে আমি ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য ২৫ নং, ৭৯ নং দাবি খাতে 
যথাক্রমে ২৭৬,৭৮,৪৬,০০০ (দু'শো ছিয়াত্তর কোটি আটাত্তর লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার) টাকা 
মাত্র এবং ২৩১,২১,৮৫,০০০ টাকা (দু'শো একত্রিশ কোটি একুশ লক্ষ পঁচাশি হাজার) টাকা 
ব্যয়বরাদদের প্রস্তাব উত্থাপন করছি। এই দাবির পরিমাণের মধ্যে পূর্ব অনুমোদিত ভোট-অন- 
আাকাউন্ট-এর বরাদ্দ ধরা আছে। * 
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মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, পূর্ত বিভাগ, পূর্ত (সড়ক) বিভাগ, এবং পূর্ত (নির্মাণ 
পর্যদ) বিভাগ সরকারি ভবন, সড়ক ও সেতু নির্মাণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বহন 
করে থাকে। আমার গত বছরের বাজেট বক্তৃতায় আমি সুনির্দিষ্টভাবেই উল্লেখ করেছিলাম যে " 
আর্থিক কৃচ্ছতার জন্য নতুন সড়ক ও সেতু নির্মাণের এবং পূর্ব নির্মিত সরকারি ভবন, সেতু 
ও সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সন্তোযজনকভাবে করা সম্ভব হয় না। তবু সীমিত অর্থ 
বরাদ্দের মধ্যেও বেশ কিছু চালু কাজের ক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রগতি হয়েছে। 


সে প্রসঙ্গে প্রথম সুযোগেই আমি পূর্ত (সড়ক) বিভাগের ১৯৯৫-৯৬ সালের প্রধান 
কার্যাবলী এবং ১৯৯৬-৯৭ সালের কর্মসূচির উল্লেখ করতে চাই। 


পূর্ত (সড়ক) বিভাগ রাজ্যে সড়ক, সেতু, উড়ালপুল নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে 
থাকে। তাছাড়া ভারত সরকারের পক্ষে, এই রাজ্যের সকল জাতীয় সড়ক নির্মাণ ও 
রক্ষণাবেক্ষণের কাজও এই বিভাগ করে থাকে। তাছাড়া অনা বিভাগ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনাধীন 
সংস্থা, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রদত্ত টাকায়ও তাদের অনুরোধ কিছু কিছু নির্মাণ কাজও 
করে থাকে। 


আপনারা অবগত আছেন যে সেপ্টেম্বর/অক্টোবর, ১৯৯৫-এর বন্যায় এই রাজ্যের 
সড়ক ব্যবস্থার একটি বড় অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিচ্ছিন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত সংযোগরক্ষাকারি 
সড়কগুলির সাময়িক মেরামতির কাজ যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে তৎপরতার সঙ্গে সম্পন্ন কর! হয়। " 
উক্ত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দুর্ভাগ্যব্রমে পুরোপুরি পাওয়া যায়নি এবং রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্য বরাদাকৃত অপ্রতুল অর্থের এই কাজে অর্থের একটি অংশ ব্যয় করা হয়। ফলে 


সুরক্ষিত সড়কের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এই কাজে অর্থাভাবই যে প্রধান অন্তরায় 
তা বারবার বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবুও অর্থ বরাদ্দের কোনও উন্নতি ঘটানো 
যায়নি। সড়ক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি জাতীয় নীতি প্রণয়ন এবং সড়ক তহবিল বা অনুরূপ 
কোনও নির্দিষ্ট উৎস হতে অর্থবরাদ্দের ব্যবস্থা না হালে এই অবস্থার কোনও মৌলিক পরিবর্তনের 
সম্ভাবনা খুবই কম। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সড়ক তহবিলে জমার হার বর্ধিত করার জন্য ১৯৮৮ 
সালে সংসদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ভারত সরকারের ভূতল পরিবহন মন্ত্রক সূত্রে জানা 
গেছে বর্ধিত হারে জমার ফলে ওই তহবিল হতে প্রতি বছর ১৫ কোটিরও অধিক টাকা 
পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য। কিন্তু গভীর পরিতাপে বিষয় আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সড়ক তহবিল (থেকে 
বর্ধিত হারে কোনও অর্থ মঞ্তুর হয়নি। একথা না বললেও চলে যে ১৯৮৮ সাল থেকে ওই 
পরিমাণ অর্থ পাওয়া গেলে সড়ক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রভৃত উন্নতিসাধন সম্ভব হত। 


সম্পদের অপ্রতুলতার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত কিছুকাল যাবৎ বিকল্প পথের সন্ধান চলছে," 
এবং বিশ্বব্যাঙ্কের খণ সহায়তায় রাজ্যের সড়কগুলির উন্নতিসাধনের জন্য একটি প্রস্তাব ভারত 
সরকদ্বন্র কাছে পেশ করা হয়েছিল। ইতিমধো, একটি '্ট্াটেজিক অপ্শনস্‌ স্টাডি” সম্পন্ন 
করে উন্নয়নের জন্য ১,৪০০ কি. মি. সড়ক চিহিত করা হয়েছে এবং ওই রিপোর্টে বিশ্বব্যাঙ্কের 
কাছে পেশ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটিং কনসালট্যান্সি সার্ভিসের জন্য 
কনসালট্যান্ট বাছাই-এর কাজ চলছে। 
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. ., “আমরা বিগত বাজেট ভাষণের পরবর্তীকালে নিম্নলিখিত সেতুগুলির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে £ 

(ক) দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কুশমণ্ডি-মহিপালদীঘি সড়কে টাঙ্গন নদীর ওপর 
সেতু . 

(খ) দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ঠাকুরানি (বালিয়াখাড়ি) নদীর উপর সেতু ; 

(গ) নদীয়া জেলায় চুর্ণি নদীর উপর সেতু ; 

(ঘ) পুরুলিয়াতে উড়াল-সেতু ; 

(উ) কোচবিহার জেলায় বাউটি নদীর উপর সেতু ; 
নিন্নলিখিত সেতুগুলির নির্মাণকার্যে ১৯৯৫-৯৬ সালে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি 
ঘটেছে £ 

(ক) বর্ধমান জেলায় নতুনহাটে অজয় নদের উপর সেতু ; 

(খ) উত্তর চবিবশ পরগনা জেলায় গৌড়েশ্বর নদীর উপর সেতু ; 

(গ) কোচবিহার জেলায় খুটিমারি খালের উপর সেতু ; 

(ঘ) কোচবিহার জেলায় তোর্ষা নদীর উপর সেতু। 


এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সহায়তায় নির্মীয়মান “পানাগড়-মোরগ্রাম সড়কের উন্নতি সাধন” 
প্রকল্পটির প্রায় চল্লিশ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। 

(১৯৯৬-৯৭) সালে পূর্ত (সড়ক) বিভাগের পরিকল্পনা খাতে ১২০ কোটি টাকা বরাদ 
করা হয়েছে। এর মধ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্পটির জন্য ৬০ কোটি টাকা 
এবং ওয়ার্কচার্ডাড এস্টাবলিশমেন্টের জন্য ১৫ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এই দপ্তরের . 
কার্থসৃচি রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের তুলনায় উক্ত বরাদ্দ যথেষ্ট কম। যাই হোক 
অর্থাভাব, ম্ল্যবৃদ্ধি এবং তৎসংক্তাত্ত সমস্যা থাকা সত্তেও আশা করা হচ্ছে, বরাদ্দকৃত অর্থ 
দিয়ে ৬০ কি. মি. নৃতন সড়ক নিমাণ এবং কিছু সড়কের উন্নতিসাধন সম্ভবপর হবে। 
তা' ছাড়া, ২৯৯৬-৯৭ সালে নিক্রলিখিত সেতুগুলির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হবে আশা করা 
যায় ৪ 
(ক) উস্তুর চব্বিশ পরগন! জেলায় যল্লিকপুরঘাটে যমুনা নদীর উপর সেতু ; 
খে) দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় কাকদ্বীপের কাছে কালনাগিনী নদীর উপর 
সেতু ; 

(গ) বীরভূম জেলায় অগয়া নদীর উপর সেতু ; 


(ঘ) বীরভূম জেলায় দ্বারকা নদীর উপর সেতু ; 
(উ) কোচবিহার জেলায় মরাতোর্ধা নদীর উপর সেতু ; 


(চ) উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় গুমা-রাজীবপুর-বালিশা সড়কে বিদ্যাধরী খালের . 
উপর সেতু ; 
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(ছ) হাওড়া জেলায় ডোমজুড়-বলুহাটি সড়কে সরস্বতী নদীর উপর সেতু। 


নিম্নলিখিত সেতুগুলির নির্মাণকার্যেও ১৯৯৬-৯৭ সালে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি_ আশা 
করা যায় £ 


(ক) বর্ধমান জেলায় নতুনহাটে অজয় নদীর উপর সেতু 
(খ) কোচবিহার জেলায় তোর্ধা নদীর উপর সেতু ; 
(গ) জলপাইগুড়ি জেলায় বসরা নদীর উপর সেতু। 


নিম্নলিখিত পাড় ভার খান্টারা গাহি রা 
প্রকল্পগুলির কাজে সন্তোষজনক অগ্রগতি হবে £ 


(ক) কোচবিহার জেলায় ধরলা নদীর উপর সেতু 


(খ) উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় ইছামতী নদীর উপর বসিরহাট শহর এবং সংগ্রামপুর 
গ্রামের সংযোগকারী সেতু ; 


(গ) উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় টাকি-মুরারিশ-ভেবিয়া-চৈতাল সড়কে হাবাসপুর খালের 
উপর সেতু ; 


(ঘ) উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় লাউহাটা-ভাঙ্গর সড়কে বাগজোলা খালের উপর 
সেতু (উপরি কাঠামো) ; 


(ঙ) দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় চডিয়াল খালের উপর সেত ; 

(চ) দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় কাকদ্বীপের নিকট একটি জেটি (দ্বিতীয় পর্যায়) 
(সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি) ; 

(ছ) দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় সংগ্রামপুর খালের উপর (সেতু ; 

(জ) মুর্শিদাবাদ জেলায় কানুপুর-বলুতলি সড়কে পাগলা নদীর উপর সেতু 
(পাগলা-১) ; 

(ঝ) মুর্শিদাবাদ জেলায় কুমড়াদহ ঘাটে সেতু ; 

(ঞ) মেদিনীপুর জেলায় ময়নাতে কীসাই নদীর উপর সেতু ; 

(ট) মেদিনীপুর জেলায় রোহিনীতে দুলং নদীর উপর সেতু ; 

(ঠ) পুরুলিয়া/বর্ধমান জেলায় দিশেগড়ে দামোদর নদের উপর সেতু ; 

(ডে) দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আমতলিঘাটে পুনর্ভবা নদীর উপর সেতু (সীমান্ত একাকা 
উন্নয়ন কর্মসূচি) ; 


(6) গা ররর 
(সীমাত্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প) ; 


(ণ) জলপাইগুড়ি জেলায় শীলতোর্ধা নদীর উপর সেতু। 
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পূর্ত (সড়ক) বিভাগের জাতীয় সড়ক শাখা ভারত সরকারের তরফে জাতীয় সড়ক 
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। 


বিগত ছয় বছর ধরে জাতীয় সড়কের পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা-বহির্তত খাতে " 
বরাদ্দের পরিমাণ ভারত সরকার যথেষ্ট হাস করেছেন। 


এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, জাতীয় সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের প্রাক্কলন অনুযায়ী 


অর্থ চাওয়া হলেও তার ৪০%-এরও কম অর্থ বরাদ্দ হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা 
অনুযায়ী জানা যায় জাতীয় সড়কের মোট দৈর্ঘ্যের ৫০%-এর বেশি খারাপ অবস্থায় রয়েছে। 


এ ছাড়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জাতীয় সড়কের মেরামতের জন্য বরাদ্দও সন্তোষজনক নয়। 
বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনের ৩০ শতাংশ মাত্র। 


পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ চাহিদার প্রায় ৪০%। দেখা গেছে ভারত সরকার 
যথোপযুক্ত বরাদ্দ না করায় বকেয়া দায় মেটানো যায় না। 


উপরোক্ত তথ্যপঞ্ভ্রী থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় কেন জাতীয় সড়কের এমন দুরবস্থা। 


এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিটুমেনও পাওয়া যায় না। তেল 
কোম্পানিগুলিতে. অর্থ জমা দিয়ে বিটুমেন সংগ্রহ করতে হয়। সাম্প্রতিক অতীতে, বিটুমেন . 
সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে তীব্র সংকট দেখা দিয়েছিল রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় তা 
অতিক্রম করা গিয়েছে। অর্থের পরিমাণ না বাড়ালে বিটুমেন সংগ্রহের সমস্যার সমাধান হবে 
না। প্রয়োজনীয় অর্থ জমা দেওয়ার পরও সময়মতো বিটুমেন পাওয়া যায় না। অনেক সময় 
রেলগাড়ির বগি পাওয়া অনিশ্চিত হওয়ার ফলে বিটুমেন পেতে বিলম্ব হয়। 


বিবেকানন্দ সেতুর (দিল্লি-কলকাতা পথ) মেরামতের কাজ চলছে। পূর্ব রেলপথ কর্তৃপক্ষকে 
ইতিমধ্যেই ৪৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। তদতিরিক্ত যে অর্থ দাবি করা হয়েছে, ভূতল 
পরিবহন মন্ত্রক থেকে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ পাওয়া গেলে তা মিটিয়ে দেওয়া হবে। 

বিশ্বব্যাঙ্কের ২ নং প্যাকেজের |২ নং জাতীয় সড়কের বরাকর-রানিগঞ্জ অংশের প্রশত্তিকর] 
সর্বশেষ ব্যবস্থা নিম্নরূপ £ 

(ক) টেন্ডার চূড়ান্ত খসনা (৪ খণ্ড) ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে। 

(খ) পশ্চিমবঙ্গ উপ-প্রকল্পের উদ্বাস্তর ও পুনর্বাসন উপাদানের চূড়াস্ত খসড়া প্রতিবেদন 
এবং তা রূপায়ণে রাজা সরকারের সন্মতি ভূতল পরিবহন মন্ত্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। 

শত্তিপুর বাইপাসের কাজ চলছে। 


রানিগঞ্জ (8৭৪ কি. মি.) হতে পানাগড় (৫১৩৬) পর্যন্ত ২ নং জাতীয় সড়ককে চার 
সারি বিশিষ্ট সড়কে রূপাত্তরের কাজ ভারতের জাতীয় সড়ক প্রাধিকারের দ্বারা রূপায়িত 
হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজা বিদ্যুৎ পর্যদ, ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশন প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট 
সংস্থা ভূগর্ভস্থ পরিষেবা ব্যবস্থাদি স্থানান্তর করছেন। দুর্গাপুর সিটি সেন্টার (৪৯৩ কি. মি.) 
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হতে পানা গড় (৫১২-৫ কি. মি.) পর্যন্ত বিস্তৃত অংশটিকে সবোর্চ অগ্রাধিকার দেওয়া 
হয়েছে; বাকি অংশের কাজও একসাথে চলবে। প্রস্তাবিত বিবেকানন্দ সেতু এবং হাওড়া ও 
কলকাতার দিকে সংযোগকারী পথ দুটির ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট রাজা সরকার পরীক্ষা 
করে দেখেছেন এবং এ রিপোর্ট অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করার জন্য রিপোর্টটি 
ভূতল পরিবহন মন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়েছে। 


ফালাকাটা-পুণ্ডিবাড়ি সড়ক ও তৎসহ তোর্ধা নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজে সন্তোষজনক 
অগ্রগতি ও ঘটেছে ; কিন্তু অর্থের স্বল্পতা হেতু কাজটি বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা 
করা হচ্ছে। ভূতল পরিবহন মন্ত্রক যদি প্রয়োজনীয় অর্থ যথাযথভাবে বরাদ্দ করেন তাহলে 
প্রকল্পটি ১৯৯৮ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়ায় সম্ভাবনা আছে। অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় 
অর্থ বরাদ সাপেক্ষে এ সড়কের বাকি অংশটুকু (ফালাকাটা-ধৃপগুড়ি) নবম পরিকল্পনাকালে 
শুরু করার প্রস্তাব আছে। এই সংযোগ রক্ষাকারী সড়কটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কারণ এটি 
নির্মিত হলে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তর-পূর্বের রাজাগুলির যোগাযোগ সহজতর হবে। 


জাতীয় সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের হিসাবের মধ্যে রোড গ্যাং প্রভৃতি কর্মচারিদের বেতনও 
অর্তৃভূত্ত। এ বিষয়ে ভূতল পরিবহন মন্ত্রক দ্বারা নিযুক্ত মান-নির্ণায়ক কমিটির প্রতিবেদন 
নিন্নরূপ £ 


“যেহেতু প্রায় সব রাজ্যই নিন্নতম মজুরি আইন মোতাবেক বা তদতিরিস্ত মজুরি রোড 
গ্যাংদের দিয়ে থাকে তার ফলে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দ অর্থের বৃহদংশ মজুরি মেটাতেই 
খরচ হয় এবং মুল কাজের জন্য সামানা অর্থ অবশিষ্ট থাকে। অতএব, মনে. করা হচ্ছে 
সমস্ত রাজ্যে ১৯৯৫-৯৬ সালের মধ্যে কিলেমিটার প্রতি রোড গ্যাং-এর সংখ্যা কি. মি. প্রতি 
০.৩-এ নামিয়ে নিয়ে আসা উচিত। সুতরাং রাজাণুলি এ ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়ে 
রুক্ষণাবেক্ষণের মূল কাজের জন্য বেশি অর্থ পাওয়া সুনিশ্চিত করবে।” 


এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে জাতীয় সড়কের তত্তীবধানের জন্য যখন রাজ্যে পৃথক " 
শাখা খোলা হয়, তখন জাতীয় সড়কের ভার নেওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এবং যন্ত্রপাতির 
ভারও নিতে হয়েছিল। 

উপরোক্ত কমিটি এ কথাও বলেছিলেন “বেশিরভাগ রাজ্যে সাধারণত রোড গ্যাং পদে 
নতুন নিয়োগ হচ্ছে না।” এই উক্তি হতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে জাতীয় সড়ক 
শাখার সঙ্গে পুরনো দিনের কমবিগই যুক্ত আছে। 

বোধগম্য কারণেই কর্মী ছাঁটাই সম্ভবপর নয়। সুতরাং এ বাবদ খরচের বোঝা জাতীয় 
সড়ক শাখাকে বহন করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, কমিটি স্থিরীকৃত মানের অতিরিক্ত খরচ ভূতল 
পরিবহন মন্ত্রককে বহন করতে হয় না। 


ভূতল পরিবহন মন্ত্রক হতে ৯% হারে যে এজেন্সি চার্জ পাওয়৷ যায় প্রকৃত খরচের 
তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। এই এজেন্সি চার্জ কমপক্ষে ১২১/১% করা দরকার। 


আন্তর্জাতিক ঘাণিজ্যযান চলাচলের ক্ষেত্রে হরিদাসপুরের (প্ট্রোপোল) আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট 
বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজাযানগুলি একটি এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকার 
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ফলে সৃষ্ট যানজট এখন আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা। এই যানজট অন্যান্য সড়ক 
ব্যবহারকারিদের কাছে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে। এই সমস্যার নিরসনকল্পে রাজ্যের পূর্ত 
(সড়ক) বিভাগের জাতীয় সড়ক শাখা, ভূতল পরিবহন মন্ত্রক, বাণিজ্য মন্ত্রক প্রভৃতি সংস্থা 
হতে উপযুক্ত বরাদ্দ সাপেক্ষে কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, এই 
সীমান্ত-বাণিজ্য হতে ভারত সরকারের রাজস্ব আদায় হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এই রাজস্বের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। 


নিল্ললিখিত স্বল্পমেয়াদী ব্বস্থাগুলি ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে 2 


(ক) 


(খ) 


(গ) 


(ঘ) 


(ক) 


(খ) 


(গ) 


১৯৯৭ সালের জুন মাসের মধ্যে বনগীতে ইছামতী নদীর উপর সেতু নির্মাণের 
কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে ; 

৩৫ নং জাতীয় সড়ককে কাজে লাগানোর জন্য ক্রটিপূর্ণ অংশগুলির উন্নতি 
সাধন ; 

৩৪ নং জাতীয় সড়ককে কাজে লাগানো । 

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি ছাড়া সেন্ট্রাল ওয়ারহাউসিং কর্পোরেশন, কাস্টমস্‌ ডিপার্টমেন্ট, 
উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি সংস্থাগুলি কর্তৃক বিভিন্ন ব্যবস্থা 
নেওয়া হচ্ছে। 

ভূতল পরিবহন মন্ত্রক কর্তৃক উপযুক্ত বরাদ্দ সাপেক্ষে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের 
কাজ শুরু করার প্রস্ততি সম্পূর্ণ। 

দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে নিম্নলিখিত সম্ভাবনাগ্ডলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ঃ 
দ্বিতীয় বিবেকানন্দ সেতু, বেলঘরিয়া ক্সেপ্রেসওয়ে, ৩৪ নং জাতীয় সড়ক (প্রথম 
ধাপে চাকদহ পর্যস্ত চার সারিযুস্ত সড়ক রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা আছে), 
চাকদহ-বনগগা বাইপাস (এই বাইপাস পেন্রাপোলের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ রক্ষা 
মগরা হতে বর্ধমান ২ নং জাতীয় সড়ক ধরে এস. টি. কে. কে. সড়ক 
ঈশ্বর গুপ্ত সেতু-_বড়জাগুলি-চাকদহ-বনগ্গী সড়ক-বনর্গ। বাইপাস ধরে একটি 
করিডর ; 

বনগী-হেলেঞ্চা-সিন্দ্রানি-দত্তফুলিয়া সড়কের উন্নতিসাধন। এই সড়কটি রানাঘাটের 
কাছে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং এটি একটি রাজ্য সড়ক। 


৬৫ কি. মি. দীর্ঘ দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পটি আটটি প্যাকেজে বিভক্ত। এর মধ্যে 


৪, ৫, ৬, 


৭ এবং ৮ নং প্যাকেজের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। বর্তমান প্রকল্পটির প্রায় 


৭০% কাজ শেষ হয়েছে এবং ৮১ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। 


পূর্ত বিভাগ সাধারণত সরকারি ভবন, সেতু নির্মাণ, দুর্বল ও অপ্রশস্ত সড়কগুলিকে 
বর্তমান প্রয়োজনের উপযোগী করে তুলতে দৃঢ় ও প্রশস্তিকরণের কাজ করে থাকে। তাছাড়া 
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ই বিভাগের অধীন সরকারি ভবনসমূহ এবং সড়ক ও সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজও করে। 
ছাড়া জাতীয় নেতৃবৃন্দ, বিপ্লবী, শহিদ, সমাজ-সংস্কীরক, সাহিত্যিক প্রভৃতি মনীবীদের প্রতি 
্মান জানানোর উদ্দেশ্যে মুর্তি নির্মাণ ও স্থাপন করে থাকে। 


এখন আমি পূর্ত বিভাগের ১৯৯৫-৯৬ সালে গৃহীত প্রকল্পসমূহ এবং ১৯৯৬-৯৭ 
1লের কর্মসুচি সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। ৃ 


(ক) 
(খ) 
(গণ) 
(ঘ) 
(ঙ) 
(5) 
(ছ) 
(জ) 
(ঝ) 


গত বছরে চালু প্রকল্পগুলির মধ্যে নিন্নলিখিত কাজগুলি শেষ হয়েছে £ 
বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় কলকাতার আটটি পলিটেকনিকের সম্প্রসারণের কাজ। 
কলকাতার মানিকতলায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ। 

লবণ হদে চর্মপ্রযুক্তি কমপ্লেল্সের নির্মীণ। 

কল্যাণী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ভবন (১ম পর্যায়)। 

সিউড়ি প্রশাসনিক ভবন (১ম পর্যায়)। 

জলপাইগুড়ি প্রশাসনিক ভবন (১ম পর্যায়) হাসপাতালের বহির্বিভাগীয় ব্লক। 
কল্যাণী প্রশাসনিক ভবন। 

ধৃপগুড়ি, বহরমপুর, মেদিনীপুর, লালবাজারে অগ্নিনির্বাপণ ভবন। 


(ঞ) মালদহের নতুন সার্কিট হাউস। 


(ট) 
(ঠ) 
(ড) 
() 
(৭) 
(তি) 
(থ) 


(ক) 
(খ) 
(গ) 


প্রেসিডেন্সি কলেজের নেতাজী সুভাষ ভবন। 

বিধানসভা ভবনের গ্রন্থাগার গৃহ। 

আয়ুর্বেদিক কলেজের আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র। 

কলকাতার উর্দু একাডেমি। 

বেহালায় এল. এম. দে. সার্ডেন লেনে অগ্নিনির্বাপণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দর। 
দুর্গাপুর, বালুরঘাট, পুরুলিয়া (মহিলা বন্দীদের জন্য) কারাভবন। 

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রীদের জন্য লবণ হৃদে ১৭৫ বার্ষিকী মহিলা হস্টেল 


ভবন। 

বিগত বছরে পশ্চিমবঙ্গে নিশ্নলিখিত মূর্তিগুলির স্থাপনা ও উন্মোচন সম্পন্ন 
হয়েছে £ 

কলকাতার হাইড রোডে মৃণালকান্তি বসুর মৃতি। 

কলকাতার সূর্যনগরে মাস্টারদা সূর্য সেনের মূর্তি। 

নদীয়ার পায়রাডাঙ্গায় শহিদ নিত্যানন্দ সাহার মৃত্তি। 
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বাবাসাহেব আন্বেদকের ও নেপালি কবি আচার্য ভানুভক্তের মুর্তি নির্মাণের কাজ শেষ 
হয়েছে। আশা করা যায় শীঘ্রই ওইগুলি স্থাপন করা যাবে। 


প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তি নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত স্থানে 
মূর্তি স্থাপনের বিষয়ে প্রতিরক্ষা দপ্তর আপত্তি তুলেছেন। তাদের সম্মতি সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। 


নতুন দিল্লির সংসদ ভবন কমপ্লেক্সে স্থাপনের উদ্দেশ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একটি 
১৮ দীর্ঘ মূর্তি নির্মাণের কাজ চলছে। 


নিম্নলিখিত চালু প্রকল্পগুলির কাজ সম্তোষজনকভাবেই এগোচ্ছে। আশা করা যায় বর্তমান 
বছরেই এর মধ্যে কয়েকটি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে খুলে দেওয়া সম্ভব হবে। 


(ক) ১১-এ মীর্জা গালিব স্ট্রিটের খাদ্যভবন। 

(খ) বারাকপুর ও সিউড়ির প্রশাসনিক ভবন। 

(গ) আলিপুর, বারাসত, কালিম্পং এবং আসানসোলে আদালত ভবন। 
(ঘ) কলকাতায় আবগারি অধিকারের অফিস ভবন। 
(ঙ) কলকাতায় ত্রাণ কমধপ্লেক্স। 

(চ) জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রশাসনিক ভবন। 
(ছ) বর্ধমানের রামচন্দ্রপুরে ১০০ শষ্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল। 
(জ) আসানসোলে স্টেডিয়াম। 

(ঝ) গার্ডেনরিচ হাসপাতাল। | 

(এ) শিলিগুড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়াম। 

(ট) উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর স্টেডিয়াম। 


(ঠ) কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রধান ভবনটির সংস্কার ও পুননির্মাণের 
ও নবরূপায়ণের কাজ। 


পূর্ত (সড়ক) বিভাগ কর্তৃক নির্মীয়মান পূর্ব-উল্লেখিত সেতুগুলি ছাড়াও পূর্ত বিভাগ 
নিম্নলিখিত সেতুগুলি নির্মাণ করছে। ওই সেতুগুলির কাজ সম্ভোষজনকভাবে এগোচ্ছে ঃ 


(ক) দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে পুনর্ভবা নদীর উপর সেতু, 
(খ) উত্তর ২৯-পরগনার বেলিয়াঘাটায় বিদ্যাধরী নদীর উপর সেতু, 
(গ) উত্তর ২৪-পরগনার গোবরডাঙ্গায় যমুনা নদীর উপর সেতু, 
(ঘ) জলপাইগুড়িতে করলা নদীর উপর সেতু, 


(উ) উত্তর দিনাজপুর জেলায় (১) ইসলামপুর-পাটাগোড়া সড়ক (২) কিষানগঞ্জ-দিনাজপুর 
সড়কে ডি. এন. এম. সি. খালের উপর দুটি সেতু, 
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আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে সড়ক বাবস্থা যে কোনও সমাজের জীবনরেখা। সড়কের 
মাধ্যমেই উৎপাদন কেন্দ্রে কাচামাল গৌছোয় আবার উৎপাদিত পণ্য সড়ক পথেই বিক্রয়কেন্দে 
হাজির হয়। দেশের প্রতান্ত অংশে শিক্ষাকে পৌছে দেয় সড়ক, আবার মুমূর্যু রোগীকে 
চিকিৎসা কেন্দ্রে বহন করে আনে ওই সড়ক পথই। স্বাধীনতার সময়ে এ রাজ পাকা 
সড়কের দৈর্ঘা ছিল ১,৭৫০ কি. মি. যা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮০০০ কি, মি.। পূর্ত এবং 
পূর্ত (সড়ক) বিভাগের নিযুন্ত্ণাধীন সড়ক দৈর্ঘ্যের কথাই এখানে উল্লেখ করা হল। এই তথ্য 
থেকে বোঝা যায় যে পূর্ত বিভাগ তার সীমাবদ্ধ সঙ্গতির মধ্যেও নতুন সড়ক নির্মাণ করে 
এবং পুরনো সড়ক পথকে দৃঢ় ও প্রশস্ত করে বর্তমানের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করে থাকে। 
অবশ্য এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে সামগ্রিক অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নয়। বর্তমানের 
অধিক ওজনবাহী যানবাহন এবং তাদের অবিরাম চলাচলের ভার পুরনে দিনে নির্মিত দুর্বল 
ও অপ্রশস্ত সড়কগুলি আর বহন করতে পারছে না। এই সমস্যার হাত (থকে রক্ষা পেতে 
দুর্বল ও অপ্রশস্ত সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য আমাদের নিজম্ব সঙ্গতি ও বিশ্বব্াঙ্ক 
প্রভৃতির আর্থিক সহায়তার ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে। 


বর্তমানে পূর্ত বিভাগের অধীন নিম্নলিখিত সড়কণুলির প্রশত্তিকরণের কাজ চলছে £ 
(ক) উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের রায়গঞ্জ বুনিয়াদপুর সড়ক, 

(খ) দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুর-বালুরঘাট-হিলি সড়ক, 

(গ) হুগলি জেলার বৈদ্যবাটি-তারকেশ্বর-ট৷পাডাঙা সড়ক, 

(ঘ) উত্তর ২৪-পরগনার বি. টি. রোডের বেলঘরিয়া-ব্যারাকপুর অংশের প্রশস্তিকরণ, 
(উ) নদীয়া জেলার কৃষ্জনগর-করিমপুর-জলঙ্গী সড়ক 

(চ) নদীয়। জেলায় হাসখালি-দত্তফুলিয়৷ সড়ক 

(ছ) মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর-ভগবানগোলা-লালগোলা সড়ক 

(জ) মুর্শিদাবাদ জেলার চুনাখালি-জলঙ্গী সড়ক। 


আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, নতুন দিল্লির বঙ্গভবনে দীর্ঘদিনের অনুভূত কিছু 
প্রয়োজনীয় সুবিধাদির বাবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। যথা ডাক্তারখানা, এস. টি. ডি. সহ ফোনের 
সুবিধা, ফ্যাক্স-এর মাধ্যমে পত্র পাঠানো, ক্লোক রুমের সুযোগ, মনিহারী দ্রবোর বিক্রয় কেন্দ্র " 
ইত্যাদি। 

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিতে কলকাতার ময়দান অঞ্চলে এস. এস. কে. এম. হাসপাতালের 
নিকটে নির্মিত স্বামী বিবেকানন্দ পার্ক-এর উদ্বোধন হয়েছে। এটিকে আরও বেশি শিওপ্রিয় 
করে তোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 

পূর্ত (নির্মাণ পর্ষদ) বিভাগ সাধারণত স্বাস্থা ও পরিবার কল্যাণ, শ্রম, কারিগরি শিক্ষা 
ও' প্রশিক্ষণ, তথ্য ও সং্কৃতি, প্রাণীসম্পদ বিকাশ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের অধীনস্থ ভবনগুলির 
নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে থাকে। 
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১৯৯৫-৯৬ সালে রত (নির্মাণ পর্যদ), বিভাগের উল্লেখযোগা কার্যাবলীর, বিবরণ নিম্নে 
দেওয়া হল £ 
(ক) বর্ধমানে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট আই. টি. আই. ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে 
এবং শিলিগুড়ি আই. টি. আই. এর কাজ সমাপ্তির মুখে। ূ 
(খ) কলকাতার বাইরে অবস্থিত আটটি আই. টি. আই. ভবনের সম্প্রসারণের কাজ 
প্রায় শেষ হয়েছে। 


(গ) মেদিনীপুর জেলার শালবনীতে বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের 
কাজে বিশেষ অগ্রগতি হয়েছে। 


পূর্ত (নির্মাণ পর্যদ) বিভাগ বেশ কয়েকটি ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করেছে এবং 
আগামী ১৯৯৬-৯৭ সালে ওইগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত ভবনগুলির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি 
হবে বলে আশা করা যায় £ 


(ক) ৩৫-শয্যাবিশিষ্ট গোবরডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতাল। 

(খ) মেদিনীপুরের এগরায় ৬০-শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল কর্মচারিদের বাসভবন। 
(গ) মেদিনীপুরের নয়াগ্রাম ব্লকে খড়িকামাথাণি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। 

(ঘ) দক্ষিণ ২৪-পরগনার সাগর গ্রামীণ হাসপাতাল ভবনের উন্নতিকরণ। 
(ড) আলিপুরদুয়ার, আমতলা, বর্ধমান, ও শিলিগুড়ির নতুন আই. টি. আই. ভবনসমুহ। 


(চ) দুর্গাপুর আঞ্চলিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় 
এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ভবনসমূহের পুনর্নির্মাণ ও নবরূপায়ণের কাজ। 

পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বেলগাছিয়ার 
পূর্বতন বেঙ্গল ভেটেরনারি কলেজ ভবনের পুনরনির্মাণের কাজ। 

তাছাড়া শিলিগুড়ি ও হলদিয়ায় মহিলাদের জন্য পলিটেকনিক ভবন নির্মাণের জন্য প্রাপ্ত 


টেন্ডারগুলির মুল্যায়ন রিপোর্ট ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। তাদের ও বিশ্বব্যাঙ্কের 
অনুমোদন পাওয়া গেলে কাজের আদেশ দেওয়া হবে। 


উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ এই দপ্তরকে সি. এম. ডি. এ. এলাকার বাইরে বেশ 
কটি উদ্বাত্ত্ কলোনী উন্নয়নের দায়িত্ব দিয়েছেন, তার মধ্যে দুটির ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে। 
বাকিগুলি পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। 
এই কটি কথা বলে ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য যে দাবিগুলি পেশ করলাম, তা গ্রহণ 
করার জন্য মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ জানাচ্ছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


মাননীয় রাজাপালের সুপারিশক্রমে ৩০ নং অভিযাচনের অন্তর্গত “২২০২-সাধারণ 
শিক্ষা”, “২২০৩-কারিগরি শিক্ষা”, ২২০৫-কলা ও সংস্কৃতি” এবং “৬২০২-শিক্ষা, ক্রীড়া, 
কলা ও সংস্কৃতি বিষয়ের ঝণ”-__এই চার খাতে ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরের জন্য মোট 
২৩৬০ কোটি ৮৮ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ব্য়-বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করছি। ১৯৯৬-৯৭ 
সালের শিক্ষাাতে ব্যয়-বরাদ্দের বৃহৎ অংশ ৩০ নং অভিযাচনের অন্তর্গত উপরোক্ত চার 
খাতে প্রস্তাবের অস্তত্তস্ত আছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে শিক্ষাখাতে অন্যান্য অভিযাচনের অন্তর্গত 
ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ পেশ করবেন। 

এই সঙ্গে ৪৫ নং অভিযাচনের অন্তর্গত “২২৫১-সেক্রেটারিয়েট সোস্যাল সার্ভিস” 
খাতে ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরের জন্য ১৩ কোটি ৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ব্যয়-বরাদ্দের 
প্রস্তাব পেশ করছি। প্রস্তাবিত এই অর্থ ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে রাজ্য সরকারের ১৪টি 
বিভাগের কর্মীদের বেতন ও ভাতা ইত্যাদি প্রদানের জন্য ব্যয়িত হবে। 

অস্তর্বত্ীকালের বায়ের জন্য প্রস্তাবিত যথাক্রমে ৭৮৯ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা এবং ৪ 
কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা উপরোক্ত প্রস্তাব দুটির অন্তর্ভূক্ত 

পশ্চিমবঙ্গের বামক্রন্ট সরকার তার যাত্রারস্ত থেকে যে ক'টি বিষয়ের উপর সর্বাধিক 
গুরুত্ব আরোপ করে আসছে এ-কথা নৃতন করে বলার কোনও অপেক্ষা রাখে না যে তার 
বে) একটি হল শিক্ষা। গত ১৯ বছর ধরে ধারাবাহিক কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে 
তাই এত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। সাক্ষরতা আন্দোলন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় 
স্তরের শিক্ষা সর্বত্র এই সাফল্যের স্বাক্ষর বিদামান। পঞ্চম বারের জন্য রাজ্যবাসীর এত 
সমর্থন নিয়ে পুনরায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বামফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচিতে 
শিক্ষা-সংক্রান্ত ঘোষিত কর্মসূচি নিষ্ঠার সাথে পালন করা হবে-_পঞ্চম বামফ্রন্ট সরকারের এই 
প্রথম ব্যয়-বরাদ্দের দাবির মুহুর্তে আমরা বলিষ্ঠতার সাথে সে কথা বলতে চাই। শিক্ষাকে 
প্রসারিত করা, তার মানোন্নয়ন ঘটানো এবং যুগোপযোগী করার দিকে আরও বেশি দৃষ্টি 
দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। শিক্ষার প্রতি দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকার যে বেদনাদায়ক উপেক্ষা 
দেখিয়ে আসছে-_আমরা আশা করছি কেন্দ্রের বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকার তার অবসান ঘটাবে। 
শিক্ষা কেন্দ্রীয় সরকার ও জাতীয় পরিকল্পনা আয়োগের নিকট হতে যোগ্য মর্যাদা পাবে। স্বল্প 
সময়ের মধ্যেই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা থেকে তার অর্থবোধক ইঙ্গিত পেয়েছি। এই 
আঙ্গিকে আমরা বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য এই ব্যয়-বরাদ্দের দাবি সভায় অনুমোদনের 
জন্য উত্থাপন করছি। 

আমরা গত বছরের তুলনায় ৮৩ কোটি ৪২ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দের 
প্রস্তাব রাখছি। তারই কিছু প্রকল্পের লক্ষামাত্রা এবং সাফল্যের বিবরণ উল্লিখিত হল £ 

প্রাথমিক শিক্ষা 

প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন 

আদালতে মামলা থাকার জন্য বিগত কয়েক বছর আমরা কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয় 
স্থাপন করতে পারি নি। বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শুন্যপদণ্ডলি পর্যন্ত পূরণ কর৷ যায় 
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নি। সুপ্রীম কোর্ট কয়েক মাস পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বর্তমান শৃন্যপদসমূহ পূরণের 
ব্যাপারে অন্তর্বতী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছেন এবং তদনুসারে কাজ শুরু করার পদক্ষেপ 
নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৭৩-এ যে সাম্প্রতিক সংশোধনগুলি 
করা হয়েছে, তার ফলে, আমরা আশা করি, ১৯৯৬-৯৭ সালে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকসহ 
১,০০০টি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে সমর্থ হব। 


পাঠ্যপুস্তক বিতরণ 

পঞ্চায়েত এবং পুরসভার সহায়তায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক 
বণ্টনের যে প্রকল্প আমাদের আছে তা অব্যাহত রয়েছে। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী 
' পর্যস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূলো এবং পাঁচটি ভাষায়, যথা-_বাংলা, হিন্দী, উর্দু, নেপালি 
এবং অলচিকি হরফে সাীঁওতালী ভাষায়-_পাঠাপুস্তক বিলি-বন্টন করা হয়। বিগত বছরে 
এজন্য আমরা প্রায় ১২ কোটি টাকা ব্যয় করেছি। 


উৎসাহমূলক প্রকল্প 

প্রাথমিক স্তরের ছাত্রীদের মধ্যে পোষাক বিতরণের প্রকল্পটি আর্থিক অসুবিধার জন্য . 
কিছুটা স্থগিত ছিল, তা আবার চালু করা হয়েছে। তফসিলি জাতি ও উপজাতির সমস্ত 
প্রাথমিক ছাত্রী এবং দরিদ্র পরিবারের শতকরা ২৫ ভাগ অন্যান্য শ্রেণীর প্রাথমিক ছাত্রীদের 
আমরা এ প্রকল্পের আওতায় আনতে চাই। এজন্য মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ ইতিমধ্যে ৫০ 
টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালেও এই প্রকল্পটি চালু থাকবে বলে আশা করছি। 


প্রাথমিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, যা একটি নিয়মিত বার্ষিক অনুষ্ঠান, ১৯৯৫-৯৬ সালেও 
অনুষ্ঠিত হয়েছে। চত্রস্তর থেকে শুরু করে রাজ্ান্তর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতাটি একটি 
অনবদ্য অনুষ্ঠান। এর মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খেলোয়াড়সুলভ এবং 
বন্ধুবৎসল মানোবৃত্তির বিপিন লট! 


দ্বি-প্রাহরিক খাবার প্রকল্প 

এই রাজ্য কর্মানয়োগ আশ্বাস প্রকল্পের অধীন ১২*টি ব্লকে ১৫-৮-৯৫ তারিখ থেকে 
চালু ভারত সরকারের পুষ্টি প্রকল্প অনুসারে আমরা শিশু প্রতি মাসে ৩ কিলোগ্রাম চাল বা 
গম বন্টনের কাজ শুরু করেছি। শতকরা ৮০ ভাগ উপস্থিতি সাপেক্ষে বছরে ১০ মাসের জন্য 
এই প্রকল্প ১২৮টি কর্মনিয়োগ আশ্বাস প্রকল্পাধীন ব্লকে অব্যাহত রয়েছে এবং ১৯৯৬-৯৭ 
সালে আরও ৮৮টি জাতীয় গড় হতে নিম্ন স্ত্রী-সাক্ষরতাঘুক্ত ব্লক এই প্রকল্পের আওতায় 
এসেছে। 


বিদ্যালয় গৃহের উন্নতিসাধন 


প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ সংখ্যার উন্নতি সাধনের কর্মসূচি আমাদের অব্যাহত 
রয়েছে। দশম অর্থ কমিশনের অনুসারে লভ্য বরাদ্দের সাহায্যে বর্তমান আর্থিক বছরে আমরা 
এ-বাপারে যথেষ্ট অগ্রগতি আশা করছি। 
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জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প 


যুক্তরাজ্যের ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট আযডমিনিস্ট্রেশন (ও. ডি. এ.)-এর আর্থিক সাহায্যে 
কুচবিহার, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রকল্পের কাজ যথেষ্ট এগিয়ে গেছে। এ জেলাগুলির এবং রাজ্যস্তরীয় পরিকল্পনা পরীক্ষিত ও 
অনুমোদিত হয়েছে এবং প্রকল্প নিরীক্ষণ কমিটি (প্রোজেক্ট ইভ্যালুয়েশন কমিটি)-র অনুমোদন 
সাপেক্ষে প্রকল্পটির সামগ্রিক সহায়তার পরিমাণ আপাতত প্রায় ২০০ কোটি টাকা নির্ধারিত " 
হয়েছে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ আমরা ১৯৯৬ সালের শেষ দিকে অথবা পরের 
বছরের প্রথম দিকে শুরু করতে পারব বলে আশা করি। 


শিক্ষার মান 


ইউনিসেফ', ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্যে প্রাথমিক স্তরে 
শিক্ষণ ও শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কয়েকটি প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক 
শিক্ষা পর্যদের পরিচালনায় শিক্ষার 'সর্বনিন্ন স্তর" প্রকাল্প প্রতি জেলায় বর্তমান বছরে ২০টি 
এবং পরবর্তী আর্থিক বছরে ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে আনা হবে। পরের বছরশুলিতে 
আরও কিছু বিদ্যালয়কে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার ইচ্ছা আমাদের আছে। রাজ্য 
শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের মাধ্যমে “প্রাথমিক শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ” প্রকল্প 
অনুসারে ৫ বছরে এই রাজ্যের সকল প্রাথমিক শিক্ষককে একটি ৭-দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দানের 
ইচ্ছা আমরা পোষণ করি। 

ইউনিসেফ'-এর আর্থিক সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদ কলকাতার ইন্ডিয়ান 
ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের পরিচালনায় ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থার উপর একটি 
সমীক্ষা শুর করেছে। * 

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদসমূহ এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রশাসনিক 
পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য আমরা এই সস্থাগুলির কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি করেছি। এজন্য সর্বনিন্ন 
স্তরে পদসৃষ্টি এবং অবরবর্গীয় করণিকদের পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। 

মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা 

১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য আমরা ২৮টি নিন্ন মাধ্যমিক এবং ৭৫টি মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়কে যথাক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করেছি এবং তার সাথে 
২৮৯টি শিক্ষক এবং ২৭টি শিক্ষাকর্মী পদ সৃষ্টি করেছি। মেরামতি ইত্যাদির জন। ২০,০০০ 
টাকা হিসাবে ৭৫০টি বিদ্যালয়কে এবং সংস্কার, পরিবর্তন বা নির্মাণ ইত্যাদির জন্য ১ লক্ষ 
টাকা হিসাবে ১৪১টি বিদ্যালয়কে অনুদান মঞ্জুর করা হয়েছে। 

বিদ্যালয়ের উন্নীতকরণ এবং বিদ্যালয় গৃহের সংস্কার বা নির্মাণ ইত্যাদির এই কর্মসূচিগ্ডলি 
আমরা চলিয়ে যেতে চাই। 


কম্পিউটার শিক্ষা 


২০৭টি বিদ্যালয়ে ইতিপৃবেই কম্পিউটার বসানো হয়েছে এবং কম্পিউটার সাক্ষরতা ও 
অধ্যয়ন (01./559) প্রকল্প চালু হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে আমরা আরও ২৫টি বিদ্যালয়কে 


এই প্রকল্পের আওতাগ আনার ইচ্ছা রাখি। 
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সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী যারা নূতন বেতনক্রমের 
জন্য ইচ্ছাপত্র দিয়েছেন, তাদের ৬০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্তের 
ফলে উদ্ভূত মামলাগ্ডরি মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট এপ্রিল, ১৯৯৬-এ 
সরকারি আদেশের অনুকূলে রায় দিয়েছেন এবং চুড়াস্ত নিষ্পত্তি করেছেন। মাধামিক শিক্ষকদের 
ব্যাপারে মামলাগুলি ইতিপূর্বে নিষ্পত্তি হয়েছে এবং সেগুলিও সরকারের অনুকূলে । সরকারি 
সিদ্ধান্তের ওচিত্য চূড়ান্তভাবে ফয়সালা হওয়ায় আশা করছি শিক্ষকদের পেনসনের ব্যাপারগুলি 
এখন দ্রত নিষ্পত্তি হবে। 


পেনসন সরলীকরণ 


১৯৮১ সালের ১লা এপ্রিল এবং ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারির মধ্যে সরকারি . 
সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের যে-সব শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী অবসর গ্রহণ করেছেন তারা এতদিন 
১-১-৮৬ তারিখের পূর্বের বেতনহারে পেনসন এবং সামান্য কিছু মহার্ঘভাতা পেতেন, সরকারি 
অফিসের পেনসনভোগিদের জন্য বিভিন্ন সময়ে বর্ধিত মহার্ঘভাতা তার! পাচ্ছিলেন না। এইসব 
পেনসনভোগিদের দীর্ঘকালের ক্ষোভ অবশেষে মিটেছে। ১-১-৮৬ তারিখে যে ভোগ্যপণ্য মূল্যসূচক 
ছিল, তা প্রশমিত করে এবং সরকারি পেনসনভোগিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মহার্ঘভাতা প্রদান 
করে এইসব কর্মীদের দীর্ঘকালীন অভিযোগের সুরাহা করা হয়েছে; ১লা এপ্রিল, ১৯৯৬ 
থেকে এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মিদের অবসরকালীন 
সুযোগ-সুবিধা যথাশীঘ প্রদান করতে সরকার প্রতিশ্রতিব্ধ এবং এই উদ্দোশো সমস্ত সম্ভাব্য 


ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। 
১৯৯০ সালের বেতন-পুনর্বিন্যাসজনিত বকেয়া বেতন 

১-১-৮৬ তারিখ থেকে বেতনকাঠামো পুনর্বিন্যাসের ফলে প্রাপ্য বকেয়া বেতনের টাকা 
মিটিয়ে দিতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। ট্রেজারিতে কর্মচারিদের ভবিষ্যনিধি হিসাব তহবিলে এই 
বকেয়ার টাকা জমা দেবার কথা। এই বকেয়া টাকার মোট পরিন্াণ বতখানে কত তা জানার 
জন্য জেলাগুলি থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হচ্ছে ২'তে প্রয়োজনীয় অর্থ 'মঞ্জুর করা যায়। 
প্রসঙ্গত, অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের এই বকেয়ার টাকা অবসর নেওয়ার পর পরই মিটিয়ে দেওয়া 
হয়। 
মুক্ত বিদ্যালয় 

রাজ্য যোজনা পর্যদ আমাদের রাজা মুক্ত বিদ্যালয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন এবং 
প্রারস্তিক প্রয়োজনীয় অর্থ ইত্যাদির জনা অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে। প্রথাগত 
ব্যবস্থায় বিদ্যালয় ছুট্দের উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর পর্যস্ত সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার আওতায় 
আনার ব্যাপারে মুক্ত বিদ্যালয় ব্যবস্থা সুদূরপ্রসারী ভূমিকা নেবে। নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তির 
জন্য এই প্রকল্প রূপায়ণে বিলম্ব হচ্ছে এবং এজন্য আমরা আন্তরিক. দুঃখিত। বর্তমান 
বছরের বাজেটে এজন্য অর্থ বরাদের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 
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বিদ্যালয় নিয়োগ আয়োগ 


ডঃ অশোক মিত্র কমিশনের সুপারিশত্রমে একটি বিদ্যালয় নিয়োগ আয়োগ গঠনের 
জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকপনে প্রার্থীদের প্রবেশন ও নির্বাচন একটি সংবিধিবদ্ধ ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 
করা সম্ভব হবে এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচনে এরূপ মাপকাঠি 


প্রয়োগ করা যাবে। এ ব্যাপারে আমরা বিগত জানুয়ারি মাসে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রার্থনা 
করেছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে বিষয়টি অনুধাবন করা হচ্ছে। 


মাদ্রাসা শিক্ষা 


বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যব্রমসহ মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ 
করা হয়েছে। এর ফলে আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন শাখার সাথে ছাত্রদের পরিচিতি ঘটছে। 
মাদ্রাসা শিক্ষার সমগ্র প্রশাসনিক বাবস্থা দেখাশোনার জন্য একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে 
স্বশাসিত মাদ্রাসা বোর্ড গঠিত হয়েছে। সর্বপ্রকার এবং সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তা দিয়ে সমস্ত 
ধরনের মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের আর্থিক অনুদান প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা 
হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপ্তি ও মানোন্নয়ন বৃদ্ধির জন্য আমরা নিরম্তর প্রয়াস চালিয়ে 
যাচ্ছি। 


সংস্কৃত শিক্ষা ও টোল 
সংস্কৃত শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে নিযুক্ত টোলগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। 


সংস্কৃত শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল এবং এ বিষয়ে তার 
দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট। 


শিক্ষা প্রশাসনের গণতন্ত্রীকরণ 
বিভিন্ন আইনগত জটিলতার কারণে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ এবং উচ্চ-মাধ্মিক 
শিক্ষা সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন করা যায় নি। এইসব সংসদ আইনমাফিক ও গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করা হয়েছে। এ বছরেই মাধ্যমিক শিক্ষা 
পর্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা। 
উচ্চশিক্ষা 


বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা 


বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান রক্ষা এবং উৎকর্ষ বৃদ্ধি সরকারের নিকট 
বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছে। চালু শিক্ষাক্রমণ্ডলিকে আরও সুদৃঢ় এবং শিক্ষার বিষয়গুলি নব 
নব ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়ার উপরে সরকার জোর দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অর্থনৈতিক 
শসা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং তাকে রক্ষা করা হচ্ছে। 

মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় নতুন হওয়ার দরুন উন্নয়ন কর্মের বিভিন্ন কর্মসূচি 


গ্রহণ করেছে। আগামী বছরে চালু নির্মাণ প্রকল্পগুলির তৃতীয় পর্যায়ের কাজ যথাশীঘ্র সম্ভব 
শেষ করার লক্ষ্যে কর্মধারা সচল রাখা হবে। গত শিক্ষা বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল 
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শ্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম খোলা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত প্রধান কর্মসূচি্ডলির 
মধ্যে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের উন্নয়ন কর্মসূচিটি হল অন্যতম। এই ক্যাম্পাসটির পূর্ণ উন্নয়নের 
উদ্দেশ্যে আগামী আর্থিক বছরে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আনুকূল্যে এবং রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৫৬তম 
অধিবেশন গত আর্থিক বছরে অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোড়া্সাকো ক্যাম্পাসকে 
ভারত সরকারের সহযোগিতায় ঠাকুর বাড়ির স্মৃতি বিজড়িত কলা ও সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক 
কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারত সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করা হয়েছে. 
এবং এই আলোচনার অনেকটা অগ্রগতিও হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে অর্থ সংস্থানের বিষয়টিও 
বিবেচিত হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডলটিকে সম্পূর্ণ করা এবং 
তার সঠিকরূপে পরিচালনার জনে ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা গত বছর মপ্ত্ুর করা 
হয়েছিল। সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসের কিছু কিছু অংশের 
পুননির্মাণ ও পুনঃ-সংস্থাপনের জন্যে অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করছেন। রাজ্য সরকারের 
সহায়তায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার হলটির যে নির্মাণকার্য গত বছর শুরু হয়েছিল 
তা চালু রয়েছে এবং এই বছরও সেই কাজ অব্যাহত থাকবে। গত বছর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি 
কমিশন ও রাজ্য সরকারের সহায়তায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় একটি জিমনাসিয়াম কক্ষ নির্মাণ 
করেছে। সামনের আর্থিক বছরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তার ঝাড়দারদের বাসস্থান সংকুল।নের 
জন্যে কতিপয় আবাসগৃহ নির্মাণ করার প্রস্তাব করেছে। আগামী বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয় 
নেপালি ভাষা বিভাগ এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগটির উন্নতি করার প্রস্তাব করেছে 
যার সঙ্গে কতিপয় শিক্ষকপদ সৃষ্টিরও প্রস্তাব রয়েছে। গত বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ও 
অন্যান্য সংস্থার অশিক্ষক কর্মচারিদের বেতনক্রম সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি বেতন কমিটি 
গঠিত হয়েছে। 


উচ্চশিক্ষাকে পরিকল্িত ও সংহতিপুর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে স্থাপিত রাজ্য উচ্চশিক্ষা 
সংসদ বিভিন্ন শিক্ষাগত কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আগামী বছরগুলিতে 
এই সংসদ উচ্চশিক্ষার বিকাশের ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা গ্রহণ করবে। 


বিগত বছরগুলির মতো ১৯৯৬-৯৭ সালেও রাজা সরকার রাজের বর্তমান সরকারি 
কলেজগুলির সুসংহতিকরণ ও উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব দেবে। গত বছর বিভিন্ন সরকারি 
কলেজে কতকগুলি নতুন পাঠক্রম চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণনগর সরকারি 
কলেজ ও বারাসত সরকারি কলেজে ভূগোলে সাম্মানিক কোর্স, টাকি সরকারি কলেজ ও 
হলদিয়া সরকারি কলেজে রসায়নের সাম্মানিক কোর্স, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে শারীরতত্তে 
সাম্মানিক কোর্স, মৌলানা আজাদ কলেজে ভূতত্বে ও পরিসংখ্যানে সাম্মানিক কোর্স, বারাসাত 
সরকারি কলেজে উত্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যায় সাম্মানিক কোর্সের প্রচলন। ১৯৯৫-৯৬ সালে 
দার্জিলিং সরকারি কলেজে বি. কম.-এ হিসাবশান্ত্রে সাম্মানিক কোর্স মপ্ুর করা হয়েছে। 
এতদ্ভিন্ন, গত শিক্ষা বছরে টাকি সরকারি কলেজ ও দুর্গাপুর সরকারি কলেজ যথাক্রমে . 
উত্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যায় পাশ কোর্স খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে 
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চন্দননগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ে কম্পুটার বিজ্ঞানে বি.এস.সি কোর্স খোলার অনুমতি প্রদান 
করা হয়েছে। শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারিদের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। 


হুগলি মহসীন কলেজে শারীরতত্্ বিভাগ এবং চন্দননগর সরকারি কলেজে ফরাসী 
ভাষা বিভাগের সুদৃটীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। অতিরিক্ত লেকচারার 
পদ সৃষ্টি করে প্রেসিডেলি কলেজের প্রাণীবিদ্া। বিভাগে ন্লাতকোত্তর পাঠত্রমমের সুদৃটাকরণের 
জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি কলেজে গবেষণা পরিকল্পনাগুলির অবিচ্ছিত্রতা 
নিশ্চিতীকরণের জন্যে ১৯৯৫-৯৬ সালে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রেসিডেন্সি 
কলেজ ভবনের উন্নয়ন ও দার্জিলিং সরকারি কলেজ ভবনের নবরূপায়ণের জন্যে অর্থ মঞ্জুর 
করা হয়েছে। ৩৩ লক্ষ টাকা বায়ে দার্জিলিং সরকারি কলেজের কর্মচারিদের আবাসগৃহ নির্মাণ 
এবং এই কলেজ ভবনের বিশেষ মেরামত এবং পুননির্মাণ বর্তমান আর্থিক বছরে বিবেচনাধীন 
আছে। হুগলি মহসীন কলেজের গণিত বিভাগের কম্প্যুটার সংস্থাপন এবং বৈদ্যুতিক লাইন 
স্থাপন এবং পুরাতন গ্যাস লাইনের পুনঃরূপায়ণ, সংযোজন ও পরিবর্তনের জন্য ৫.৭৫ লক্ষ . 
টাকা ১৯৯৫-৯৬ সালে মঞ্জুর করা হয়েছে। বিধাননগর সরকারি কলেজের বিজ্ঞানভবন নির্মাণ 
ও হলদিয়া সরকারি কলেজের ছাত্রদের চতুস্তল বিশিষ্ট হস্টেলগৃহ এবং ছাত্রদের হস্টেল 
নির্মাণের প্রশাসনিক অনুমোদন গত আর্থিক বছরে প্রদান কর! হয়েছে। কুচবিহারে এ. বি. এন 
নীল কলেজের শতবার্ষধিকী ভবনের নির্মাণের প্রশাসনিক অনুমোদনও দেওয়া হয়েছে। বিধাননগরের 
২৫০ শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রীদের হস্টেলের নির্মাণকার্য সমাপ্ত প্রায় এবং তা কিছুদিনের মধো চালু 
হয়ে যাবে। ১৯৯৫-৯৬ সালে বাণীপুরের শারীরশিক্ষার ন্লাতকোত্তর কলেজের প্রশাসনিক 
ভবনের সম্প্রসারণ এবং হস্টেল ভবনের পুনঃরূপায়ণের জন্যে পর্যাপ্ত অর্থ মপ্্র করা 
হয়েছে। চারুকলা শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকাল্পে সরকারি চারুকলা ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের 
ভবনটির পুনঃরূপায়ণ ও সংস্কার সাধনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং ব্রোঞ্জ ছাচ 
ঢালাইশালার নির্মাণকার্ষের জন্য ১.৫৩ লক্ষ টাকা এবং বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন ও মেরামতের 
জন্য ৩.৩৯ লক্ষ টাকা গত আর্থিক বছরে মঞ্তুর করা হয়েছে। 


বেসরকারি কলেজ 


কালজগুলির পরিকাঠামোর উন্নতিসাধনের মাধামে এই কলেজগুলির উন্নতিকরণের প্রতি সমধিক 
গুরুত্ব দেওয়। -হয়েছে। শহর, গ্রাম এবং পশ্চাদপদ এলাকার ১১২টি কলেজে ২৫০টি নতুন 
বিষয়ে পাশ ও সাম্মানিক কোর্স খোলা হয়েছে। শিক্ষার উন্নতির জন্যে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ 
সার্ভিস কমিশন বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষক নির্বাচনে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন। লেকচারার পদে 
কাঙ্বিত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী পাবার জনো প্রার্থী বাছাই-এর উদ্দেশ্যে রাজ্যস্তরের যোগ্যতা 

সক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সুষ্ঠু প্রশাসনের স্বার্থে শূন্য অধ্যক্ষ পদগ্ুলির পুরণ করার জন্যে 
কলেজ সার্ভিস কমিশন ব্যবস্থা গ্রহণ কারেছেন। ১৯৯৫ সালে কমিশন অধাক্ষপদে নিয়োগের 
জন্য ৫৩ জন প্রার্থীকে সুপারিশ করেছেন। বাকী শূন্য পদণ্ুলি যথাশীঘ্র সম্ভব পূর্ণ করা যাবে 
বলে আশা করা যাচ্ছে। 
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বিগত বছরগুলির মতো উচ্চশিক্ষা বিভাগ কলেজ ভবনগুলির উন্নয়নকল্পে এবং কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে নবরূপায়ণ ও সংস্কার সাধনের জন্যে অর্থ মঞ্জুর করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। 
যে সব কলেজে পশ্চাদপদ শ্রেণী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্ররা পাঠরত তাদের দাবি- 
দাওয়া পূরণের লক্ষ্যে এবং দূরবর্তী গ্রামীণ এলাকার কলেজগুলির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া 


হয়েছে। 
আনুমানিক ২১,৭১,৬৭০ টাকা ব্যয়ে কালিম্পং কলেজের বিজ্ঞান ব্লকের ভবনটির 
সম্প্রসারণের জন্যে রাজ্য সরকার বাবস্থা গ্রহণ করেছেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই কাজ 


চালিয়ে যেতে এবং যথাশীঘ্ব সম্ভব শেষ করতে অনুরোধ কর! হয়েছে। আনুমানিক ৫৯.৮৬ 
লক্ষ টাকা ব্যয়ে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রী নিবাসের নির্মাণকার্য 


চলছে। 
১৯৯৫-৯৬ সালে নিম্নোক্ত ছয়টি নতুন শ্নাতক পর্যায়ের কলেজ মঞ্জুর করা হয়েছে ঃ 
১। দক্ষিণ মালদা কলেজ, 
২। কালিয়াচক কলেজ, 
৩। অগ্রসেন মহাবিদ্যালয়, ডালখোলা, 
৪। রায়দীঘি কলেজ, 
৫। আরামবাগ গার্লস কলেজ, 
৬। ডিরোজিও কলেজ, রাজারহাট-গোপালপুর। 


কলেজ অফিসগুলির মামুলি ব্যয় নির্বাহ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজকর্ম পরিচালনার 
জন্যে অর্থ সংগ্রহে কলেজগুলিকে সাহাযা করার জন্যে পূর্বেকার ৫০ শতাংশ-এর পরিবর্তে 
১৯৯৬ থেকে ফি বাবদ আয়ের ১০০ শতাংশ তাদের ব্যবহার করতে অনুমতি দেওয়া 
হয়েছে। 


অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদের সমহারে কলেজ কর্মচারিদের পেনশনের উপর রিলিফ 
দেওয়ার আদেশনামা জারি করা হয়েছে। 


কারিগরি শিক্ষা উচ্চশিক্ষা) 


বেঙ্গল ইর্জিনিয়ারিং কলেজ যা ইতিমধ্যে পরিগণিত বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছে তার প্রশাসনিক কাঠামোকে সুদৃটীকরণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং মালপত্র 
সরবরাহ করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাগারগুলির আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। রাজ্যে শ্নাতক 
পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করার কার্যক্রমানুসারে গত বছর কল্যাণীতে 
একটি সরকারি ইর্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিকস্‌ 
ও কম্পুুটার সায়েন্স-_এই তিনটি শাখার প্রত্যেকটিতে ৩০টি আসনের ব্যবস্থাসহ এই কলেজ 
বর্তমান শিক্ষা বছরে তার কাজ শুরু করেছে। ভবিষ্যতে প্রতিটি শাখার বাড়তি আসনের 
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শিক্ষা-সংক্রান্ত কার্যাবলী শীঘ্রই শুরু হবে বলে আশা করা যায়। গত আর্থিক বছরে রাজো 
বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি বিষয়ক কলেজগুলিতে শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা বর্তমানে 
রয়েছে তার উন্নতীকরণ ও সুদুট়ীকরণের জনা প্রয়োজনীয় অর্থ মগ্তুর করা হয়েছে 


বিশেষ প্রতিষ্ঠানসমূহ 

রাজ্যে যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান উচ্চশিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং অন্যান্য সমধর্মী কার্যাবলীতে 
আয়োজিত রয়েছে রাজ্য সরকার তাদের আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন। গত বছর বোস 
ইনস্টিটিউটের উন্নয়নের জন্য ৮ কোটি টাকার বিশেষ সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছিল। প্রেসিডেলি . 
কলেজের আনুকুল্যে প্রতিষ্ঠিত আই. এ. এস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করা 
হয়েছে। 


ভাষার উন্নতি 


রাজ্য পুস্তক পর্যদ আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ন্তরের পাঠ্যপুস্তক 
প্রকাশনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ৪৭৫টিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশের কৃতিত্ব তারা নিতে পারেন। 
তার মধ্যে প্রায় ৩০টি পুস্তক গত আর্থিক বছরে প্রকাশিত হয়েছে। রাজা পুস্তক পর্যদের 
নিজস্ব ভবন নির্মাণ করার জন্যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। 


'আধুনিক ভারতীয় ভাষার উন্নতিকল্পে যে-সব প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত রয়েছে তাদের যথাযথ 
পরিচালনা ও উন্নতির জন্যে রাজ্য সরকার লক্ষ্য রেখেছেন। হিন্দী একাডেমি তাদের স্বাভাবিক 
কাজকর্ম ছাড়াও প্রয়াত ডঃ সুনীত কুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রয়াত আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্ী 
মহোদয়ের হিন্দী রচনাবলী প্রকাশনার কাজ সমাপ্ত করেছে। উক্ত প্রকাশনা সরকারিভাবে 
প্রকাশিতও হয়েছে। উর্দু একাডেমি উর্দু ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশেও ব্যাপৃত আছে। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গত আর্থিক বছরে হাজী মহম্মদ মহসীন স্কোয়ার উর্দু একাডেমির 
নিজস্ব ভবন নির্মাণ রাজ্য সরকারের পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তায় প্রায় সমাপ্ত হয়েছে এবং 
একাডেমি এই নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। 


সরকারি কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে প্রখ্যাত বিদ্বজ্জন ও সাহিত্যিকগণ যাঁরা এখন দুঃস্থ 
সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর বিকাশ 

গত আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার রাজো শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক 
ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া ও এর উন্নতি করার জন্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থাকে অর্থ 
সাহায্য দিয়েছেন। নেতাজী ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ তার এশিয় সংস্কৃতির গবেষণা 
ও চর্চার অঙ্গ হিসাবে জাপানী, চীনা এবং থাই ভাযায় শিক্ষাদান শুরু করেছে। ইনস্টিটিউট 
অব চন্দননগরের প্রদর্শশালার উন্নয়ন, গ্যালারিগুলির পুনর্বিন্যাস এবং ফরাসী ভাষ। শিক্ষণের 
মানোন্নয়নের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নিয়েছেন। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদকে তার রক্ষণাবেক্ষণ, আধুনিকীকরণ এবং কয়েকটি মুল্যবন গ্রস্থাদির প্রকাশনের 
জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ৫০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সাহায্যের মাধ্যমে 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি এনডাউমেন্ট তহবিল গড়ার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। রাজা : 
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রামমোহন সরণীতে রাজা রামমোহন রায়ের পৈত্রিক বাসগৃহের সাধন ও নবরাপায়ণের জন্য 
পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সাহাযা করা হয়েছে যাতে এখানে একটি জাতীয় প্রদর্শশালা ও স্থানীয় 


মহিলাদের জন্য একটি প্রথাবহির্ভূীত শিক্ষাকেন্দ্র গঠিত হয়। নৈহাটির কীঠালপাড়ায় খাষি 
বঞ্কিমচন্দ্রের বাসগৃহে অবস্থিত খধি গ্রন্থাগার ও প্রদর্শশালার রক্ষণাবেক্ষণের জনা রাজা সরকার 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। 

অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সাহায্যের মাধ্যমে শোভাবাজার নাটমন্দিরের পুনগঠিন ও নবরূপায়ণের 
জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। হিমালয়-সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা চর্চার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে 
তোলার জন্য কার্শিয়াং-এ সুভাষ চন্দ্র বসুর পৈত্রিক গৃহটি অধিগ্রহণ সংক্রাস্ত বিষয়টি সরকার 
হাতে নিয়েছেন। 


ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার 

বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার পূর্বে প্রকাশিত জেলা গেজেটিয়ারগুলির পুনমুদ্রণের কাজ 
সমাপ্ত হয়েছে। আশা করা হচ্ছে “গ্রাম বাংলার বিবরণী" গ্রন্থটির পুনমুঁ্ণ শীঘ্র প্রকাশিত 
হবে। ইংরাজি ভাবায় মেদিনীপুর জেলার গেজেটিয়ার (সংশোধিত সংস্করণ) লেখার কাজ এবং 
মেদিনীপুর জেলার গেজেটিয়ারের বঙ্গানুবাদের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। 


রাজ্য লেখ্যাগার 

৪৩, সেক্সপিয়ার সরণীতে রাজা লেখ্যাগারের গৃহটির নির্মণকার্ধের অধিকাংশই সমাপ্ত 
হয়েছে। রাজ্য লেখ্যাগার নথিপত্র-সংক্রাস্ত গবেষণার মুলাবান বিষয়বস্তুগুলিকে কম্পুট।রবদ্ধ 
করার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে : এর ফলে মুূলাবান এঁতিহাসিক নথিপত্রের রক্ষণাবেক্ষণের 
কাজ অনেকদূর অবধি এগিয়ে যাবে। 


কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ কারিগরি শিক্ষার উন্নীতকরণের 
লক্ষ্যে বহিষ্থ সাহায প্রাপ্ত প্রকল্পরূপে বিশ্বব্যাঞ্কের সহায়তায় কর্মী শিক্ষা প্রকল্প রূপায়ণ করে 
চলেছে। এছাড়া বিদামান শিল্প প্রশিক্ষণ শিক্ষালয়গুলির উন্নত বিধানে কেন্দ্রীয় সহায়তায় দক্ষতা 
উন্নয়ন প্রকল্পও (বিশ্বব্যাঙ্ক সাহাবা প্রাপ্ত) রূপায়িত হচ্ছে। 

শিল্প উন্নয়নের ধারার সাথে সঙ্গতি রেখে কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যা, যন্ত্র 
প্রযুক্তি বিদ্যা, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি নতুন নতুন পাঠক্রম প্রবর্তন করার ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয়েছে। হলদিয়া এবং রূপনারায়ণপুরে একটি করে মোট দুটি নতুন সহ-শিক্ষা 
পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠান এবং চন্দননগর (যে পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানে ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে 
পঠন-পাঠন শুরু হয়েছিল) ও শিলিগুড়িতে কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য পঠন-পাঠনের কার্যক্রম 
ইতিমধ্োই গ্রহণ কলা হয়েছে। 


১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরের সাফল্াসমূহ এবং আগামী কর্মসূচি 


কারিগরী শিক্ষায় মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি সম্প্রসারিত করার জন্য ১৯৯৫-৯৬ 
শিক্ষাবর্ষ থেকে শিলিখুড়িতে অবস্থিত মহিলা পলিটেকনিক অস্থায়ীভাবে ইতিমধ্যে ইলেকট্রনিক্স 
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ও টেলিকমিউনিকেশন এবং আর্কিটেক্চার (প্রতিটি বিষয়ে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা-২০) এই দু'টি 


ডিপ্লোমা পাঠক্রমের পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। পলিটেকনিক ভবন নির্মাণের প্রশাসনিক অনুমোদন 
রাজ্য সরকার দিয়েছেন। এ বছর নির্মাণকাজ শুরু হবে। 


১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিদ্যমান ১২টি পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রনিক ও ্‌ 
টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনষ্ট্রমেনটেশন টেকনোলজি, অটোমোবাইল ইন্জিনিয়ারিং, মাইনিং 
সার্ভে এবং কম্পিউটার সায়েল ও টেকনোলজি ইত্যাদি নতুন ডিপ্লোমা পাঠক্রমণ্ডলি প্রবর্তন 
করা হয়েছে। এছাড়া ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিদ্যমান ১০টি পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানে 
ইনস্টুমেনটেশন টেকনোলজি, আর্কিটেকচারাল আাসিট্যান্ট্শিপ, ফার্মাসি, কম্পিউটার সায়েস আগু 
টেকনোলজি, কেমিক্যাল ইপ্জিনীয়ারিং, মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট, ফটোগ্রাফি এবং প্রোডাকসন্‌ 
ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা পাঠক্রম প্রবর্তন করা হবে। 


হলদিয়াতে নতুন পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠান__ডঃ মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউট সাহা অফ্‌ 
টেকনোলজি-এর নির্মাণের জন জমি-অধিগ্রহণের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। উত্ত প্রতিষ্ঠান নির্মাণের 
প্রশাসনিক অনুমোদন রাজা সরকার দিয়েছেন। রাঁপনারায়ণপুরে অবস্থিত নতুন পলিটেকনিক 
প্রতিষ্ঠান_ _রূপনারায়ণপুর পলিটেকনিক ভবনটির নির্মাণকার্য ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। 


বিশ্বব্যাঙ্ক সহায়তা প্রকল্পের অধীনে রাজ্যে বিদ্যমান ২৮টি পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানে 
সম্প্রসারণের কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে পলিটেকনিক ভবনগুলির 
নির্মাণের জন্য ৯,৯১,৬০,০০০ টাকা বায় করা হয়েছে। 


শিল্পসংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে কারিগরি 
শিক্ষা অধিকারে একটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ও নিযুক্তি সেল ও প্রত্যেকটি পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানে 
একটি করে প্রশিক্ষণ ও নিযুক্তি সেল গঠন করা হয়েছে। 


পলিটেকনিকগুলিতে সমস্ত ডিপ্লোম৷ স্তরে প্রথম বর্ষের সংশোধিত পাঠক্রম ও পাগাসূচি 
ইতিমধ্যে প্রবর্তিত হয়েছে। দ্বিতীয় বর্ষের সংশোধিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি শীঘ্রই প্রণতিত 
হবে। 


কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে চাহিদার সাথে সমতা বজায় রাখার উদ্দেশে ১৯৯৫- 
৯৬ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। 


আধুনিকীকরণ কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে সমস্ত পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নতুন যন্ত্রপাতি 
ও আসবাবপত্রাদি দিয়ে সজ্জিত করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রযুক্তিগত নতুন ক্ষেত্রগুলিতে 
বিভিন্ন পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি রূপায়িত 
হয়েছে। পরীক্ষাগার ও কর্মশালাসহ পলিটেকনিকগুলির সামগ্রিক আধুনিকীকরণের জন্য . 
৩.৫৭,৩৬,০০০ টাকা বায় করা হয়েছে। বিশ্ব্যাঙ্ক সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের 
প্রশিক্ষণের জন্য ১৫টি পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 
১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এই প্রকল্পের কাজ শুর হয়েছে এবং ১৯৯৮ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। প্রকল্পটির প্রাথমিক ব্যয় ৪৬.১৬ কোটি টাকা এবং 
পরবর্তীকালে ৮৮:৩০ কোটি টাকা সংশোধিত ব্যয় নির্ধারিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালের ৩১৭ 
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মার্চ পর্যস্ত এই প্রকল্পের অধীনে ৩৫,৬০,০৯,৮০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পটি রূপায়ণের 
কাজ সন্তোষজনকভাবে চলছে। 
কমিউনিটি পলিটেকনিক 

গ্রামীণ মানুষের চাহিদা অনুসারে প্রত্যক্ষ কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রকল্পের অধীনে ৩০টি 
বিভিন্ন ট্রেড নিয়ে ২৫টি কমিউনিটি পলিটেক প্রতিষ্ঠান তাদের মানব-শক্তি উন্নয়ন কর্মসুচি 
শুরু করেছে। 

ফলতা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল সংলগ্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে জ্ঞানচন্ত্র 
ঘোষ পলিটেকনিকের ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় মানব-শক্তির প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি আঞ্চলিক ' 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। 
অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি (বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্প ব্যতিরেকে) 

রাজ্য পরিকল্পনাধীনে বিদ্যমান পলিটেকনিক ভবনগুলির বিশেষ মেরামতী, সংস্কার ইত্যাদি 
বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরীল্ষাগার ও কর্মশালার 
উন্নতিবিধান কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে ৭০.০০ 
লক্ষ টাকা রাজ্য সরকার মঞ্জুর করেছেন। 


জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল 

বর্তমানে রাজোর ২০টি জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুলে আই. টি. আই. পাঠক্রম সমতুল্য 
৯টি বিভিন্ন ট্রেড পাঠক্রমের ইউনিট পরিচালিত হচ্ছে। স্কুলগুলিতে মোট প্রায় ১০০০ জন 
ছাত্রের ভর্তির সুযোগ রয়েছে। জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুলগুলিতে প্রবর্তিত জাতীয় ট্রেড পাঠব্রমের 
অধিকাংশই ভারত সরকারের “ডিরেক্টর জেনারেল অফ এমপ্রয়মেন্ট আণু ট্রেনিং-এর অনুমোদন 
লাভ করেছে। 

১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে রাজা পরিকল্পনায় বিদ্যমান স্কুলগুলির সুযোগ-সুবিধাদি . 
সম্প্রসারিত করার লল্ষ্নে ডিরেক্টর জেনারেল অফ্‌ এমপ্রয়মেন্ট আগু ট্রেনিং-এর নিয়মানুসারে 
রাজ্য সরকার ৪০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুলগুলির বর্তমান অবস্থা 
মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে এবং এ প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও কার্যকরি ও উপযুক্তভাবে ব্যবহারের 
জন্য সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা ও উন্নত-বিষয়ক দিকগুলির অনুসন্ধানে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ 
বিভাগ একটি “বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে। 
শিল্প প্রশিক্ষণ শিক্ষায় 

কারুশিল্প প্রশিক্ষণ পর্যায়ে ২৩টি শিল্প প্রশিক্ষণ শিক্ষালয় ও ২০টি জুনিয়র টেকনিক্যাল 


স্কুলের মাধ্যমে রাষ্তরীয় বৃত্তি শিক্ষণ পরিষদ (এন. সি. ভি. টি.) অনুমোদিত পাঠক্রম অনুসারে 
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় শিল্প ক্ষেত্রের কর্মশালায় দক্ষ কর্মী 


ও যন্ত্রবিদের প্রয়োজন মেটানো যায়। 

১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে সাফল্যসমূহ ূ 
হাওড়া ও কল্যাণী-তে অবস্থিত শিল্প প্রশিক্ষণ শিক্ষালয়ে মহিলাদের জন্য ডাটা প্রসেসিং 

আ্যা্ড কম্পিউটার সফটওয়্যার (ডি. পি. সি. এস.) এবং ইলেকট্রনিক্স মেকানিকে নতুন ট্রেড 
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পাঠক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। বাণীপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), কলকাতা ও শিলিগুড়িতে 
অবস্থিত মহিলা শিল্প প্রশিক্ষণ শিক্ষালয়সমূহে ৪টি নতুন ট্রেড পাঠক্রম যথা-_ডাটা প্রসেসিং 
্যাণ্ড কম্পিউটার সফটওয়্যার (ডি. পি. সি. এস.), ইলেকট্রনিক্স মেকানিক, মেকানিক রেডিও 
আযাণ্ড টিভি. এবং সেব্রেটারিয়াল: প্র্যাকটিস প্রবর্তিত হয়েছে। বর্ধমানে অবস্থিত মহিলা শিল্প 
প্রশিক্ষণ শিক্ষালয়ে পঠন-পাঠন শীঘ্বই শুরু হবে। 


হুগলির বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিনটি নতুন পাঠক্রম যথা (১) মেন্টেনান্স মেকানিক 
(কেমিক্যাল প্ল্যান্ট), (২) আযাটেনডেন্ট অপারেটর (কেমিকাল প্ল্যান্ট), (৩) ল্যাবরেটরি আযাসিট্যান্ট 
(কেমিক্যাল প্ল্যান্ট) এবং কলকাতার রিলেটেড ইনষ্ট্রাকসন সেন্টারে তিনটি নতুন ট্রেড পাঠক্রম 
যথা--€১) মেন্টিনান্স মেকানিক, (২) মেকানিক মিলরাইট, (৩) টুল ভ্যাণ্ড ডাই মেকার 
প্রবর্তিত হয়েছে। 


বালুরঘাটে একটি নতুন শিল্প প্রশিক্ষণ শিক্ষায় স্থাপনের বিষয়টি অনুমোদিত হয়েছে। 
নিজস্ব ভবন নির্মাণ সাপেক্ষে খুব শীঘ্ই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্থায়ীভাবে পঠন-পাঠন ওরু 
হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলা এবং জলপাইগুড়ির আলিপুরদুয়ারে অবস্থিত শিল্প 
প্রশিক্ষণ শিক্ষালয়ে দুটি ভবন নির্মাণ কাজের যথেষ্ঠ অগ্রগতি ঘটেছে। ও 


বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৯৫০ জন শিক্ষানবীশের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন 
প্রবর্তিত 'ডাটা প্রিপারেশন আ্যাণ্ড কম্পিউটার সফট্ওয়্যার' পাঠক্রমে উত্তীর্ণ ১০৩ জন ছাত্র- 
ছাত্রীকে শিক্ষানবীশরূপে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। চর্ম-সম্পর্কিত ট্রেড পাঠক্রমে উত্তীর্ণ ছাত্র- 
ছাত্রীর ৭৬৬ জনকে শিক্ষানবীশরূপে নিযুক্তিকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'প্লাস্টিক প্রসেসিং 
অপারেটর' পাঠক্রমে উত্তীর্ণ ১২১ জনকে প্লাস্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষানবীশ প্রশিক্ষণ 
দানের সম্ভাব্য দিকটি নিরূপণ করা হচ্ছে। শিক্ষানবীশ্ল্লুপে রসায়ন বিষয়ক ট্রেড পাণক্রমে 
উত্তীর্ণ ১৬২ জন ছাত্র-ছাত্রীর নিযুক্তিকরণ ঘটেছে। শিক্ষানবীশির সংখা বৃদ্ধির লঙ্গেন প্রচ্ষ্ঠ 
চালানো হচ্ছে। 


রাজ্যে কারিগরি শিক্ষা সংসদ 


রাজ্য বিধানসভার আইন অনুসারে (১৯৯৫-এর ২১নং আইন) রাজা প্রযুক্তি ও কারিগরি 
শিক্ষা সংসদকে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা” হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমানে উক্ত 
সংস্থাটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কারিগরি শিক্ষা সংসদ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। ১৯৪৯ সালে 
প্রশাসনিক আদেশবলে গঠিত তদানিস্তন রাজা প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা সংসদের পরিবর্তে . 
উত্ত নতুন সংসদটি কার্যকরি হয়েছে। রাজোর সমস্ত পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানে প্রবর্তিত গারিগরি 
শিক্ষার ডিপ্লোমাস্তরে ১৫টি বিভিন্ন শাখার পরিচালনার ক্ষেত্রে সংসদ দায়বদ্ধ। উক্ত সংসদ এই 
পাঠক্রমগ্ডলির নিয়মকানুন ও মানোন্নয়ন সম্পর্কিত বিধি-বিধান প্রণয়ন করবে। পাঠ্যসূচি 
প্রণয়ন, পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাদি, কর্মী-কাঠামো নির্ধারণ, মূল্যায়ন ও পরীক্ষা পদ্ধতি 
বিষয়েও যথোপযুক্ত বাবস্থা গ্রহণ করবে। প্রতি শিক্ষা বর্ষাস্তে বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং 
সাথে সাথে ডিপ্লামা পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশনার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে। 


কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয়ের সভাপতিত্বে অন্যান্য 
সাধারণ সদসাদের মাধামে উক্ত সংসদের কার্যপদ্ধতি পরিচালিত হবে। সংসদের একটি কার্যকরি 


330 4১৯9127৮131 20075510105 
[270 07016, 1996] 


সমিতি, বোর্ড অফ্‌ স্টাডিজ এবং একটি পরীক্ষা পর্যদ থাকবে। সাধারণ ডিপ্লোমাস্তরের 
পাঠক্রমগডলি ব্যতিরেকে রাজ্য সংসদ স্বীকৃতি লাভে আগ্রহী,সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান পরিচালিত কম্পিউটার পাঠক্রমগ্ডলির স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই স্বীকৃতি 
দানের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলিতে সুযোগ-সুবিধার সংস্থান কতখানি, তাদের কাঠামোগত 
মান বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর সংসদ মূল্যায়ন করছে। 


গ্রন্থাগার পরিষেবা 


জনগ্রস্থাগারের সুবৃহৎ কর্মজালকে একীভূত ও পরিপুষ্ট করার উদ্দেশ্যে সুনিয়োজিত নীতিসমূহ 
গ্রহণ করেছে। 

ইতিপৃবেই জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের ৫টি পদে কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। যষ্ঠ 
পদটি বিচারাধীন থাকায় সেক্ষেত্রে কর্মী নিয়োগের বিষয়টি স্থগিত রয়েছে। সহযোগী কর্মী 
পদগুলি শীঘ্রই পূরণ করা হবে। এইভাবে জেলা দপ্তরের দীর্ঘদিনের পদের শুন্যতা প্রায় পূরণ 
করা হল এবং আশ। করা যাচ্ছে যে মোট ১৮টি জেলা এবার একযোগে মিলিত হয়ে কাজ 
করতে পারবে। 


গ্রচ্থাকার অধিকারের ৪টি পদে কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। পঞ্চম পদটিতে কর্মী নিয়োগ 
করার প্রচেষ্ঠা চালানো হচ্ছে। 


আমরা সরকারি গ্রস্থাগারগুলিতেও শুন্য পদ পূরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি বিশেষত 
যেখানে পদপূরণের বাপারে কোনোও বাধা নেই। কৃত্যনিয়োগাধিকারের অন্তর্গত সরকারি : 
্রস্থাগারের অধিকাংশ শুন্য পদের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। 


অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল এই যে কয়েক বছর আগে প্রণীত নিয়োগবিধি 
পুরণ করা। এই প্রয়াসটি এখনও কার্যকরি আছে এবং এই একই পদ্ধতিতে আরও কিছু 
পদ পূরণ করার কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 


সুরকারি পোষণভুক্ত জনগ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রেও অনুরাপ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 
সমস্ত শ্রেণীর কর্মীদের জন্য যন্ত্রগণক চালিত ক্রমতালিকা তৈরি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন 
শ্রেণীর কর্মীদের পদোন্নতি ঘটানো হচ্ছে। এই কাজটি বর্তমান বছরে প্রণীত নিয়োগবিধি 
অনুসারে করা হচ্ছে। 

সরকারপোধিত গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়োগবিধি প্রণয়ন এবং এই আইনের মোতাবেক 
পদোন্নতি ঘটানো__এই দুটি বিষয় সম্পর্কে সঙ্গতভাবেই দাবি করা যায় যে এগুলি সাফল্যের 
পথে দুটি গুরুত্বপুণ পদক্ষেপ। সরকারি গ্রন্থাগার কর্মীদের পদোন্নতি এই মৌল পরিবর্তনের 
সুচনা ঘটিয়েছিল। এই পরিবর্তনের দুটি দিক লক্ষাণীয়। এই পদক্ষেপ দীর্ঘদিনের বন্ধ্যা অবস্থার . 
অবসান ঘটিয়ে কর্মীদের কর্মজীবনে বহু প্রার্থিত আশার সঞ্চার করেছে। এবং দ্বিতীয়ত 
বহুদিনের শূন্যপদের দরুণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার অপসারণ 
ঘটিয়েছে। 
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্রচ্থাগার কর্মীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে মাসের 
প্রথম সপ্তাহে বেতন দান করার বিষয়টি সুসম্পন্ন হত। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত তা সম্ভব 
হয় নি। যাইহোক বর্তমান ব্বস্থাটি অর্থ-দপ্তরের দ্বারা সরলীকৃত হয়েছে এবং পুবস্থিত 
অসুবিধাগুলি কিছুটা নমনীয় হয়ে কর্মীমহলে খ্বস্তির সূচনা করেছে। 


নজরুল ইসলাম সরণীতে রাজ্য কেন্ত্রীয়-গ্রস্থাগারের নতুন ভবনটির দ্বারোদঘাটন ১৯৯৫ 
সালের নভেম্বরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের দ্বারা যথাবিহিত ভাবেই করা হয়েছে। বর্তমানে 
্রস্থাগারটি আধুনিক, প্রশস্ত পরিবেশে স্থান লাভ করেছে। এখন পুরাতন ভবন থেকে এতুন 
ভবনে গ্রন্থাগারটি স্থানাস্তরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গ্রস্থাগারটির কাজকর্ম অচিরেই পুরোদস্তরভাবে 
শুরু করা হবে। 


বারাসাত জেলা গ্রস্থাগারও বর্তমান বছরে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক সূচিত হয়। তারপর : 
থেকে এটি যথাবিধি কাজ করে চলেছে। 


পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে অযোধ্য। শহর গ্রস্থাগারও শীঘ্বই কার্যকরি হবে। গ্রন্থাগারের 
জন্য পুস্তক ও আসবাবপত্র ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। নবসৃষ্ট পদগুলিতে কর্মীনিয়োগের 
কাজ চলছে। 


উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগারের নব অধিকৃত ভবনটির নবীকরণের কাজ এখন সমাপ্তির 
পথে। পুরাতন গৃহটির ভিত্তি গৃহটির (বেসমেন্ট) অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের জনা পদক্ষেপ নেওয়া 
হচ্ছে। এই মূল্যবান গ্রন্থাগারটির পুরাতন বই ও পুঁথিপত্র সংরক্ষণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা 
হচ্ছে। 


মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগারের নুতন ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং এই ভবন থেকেই 
্রন্থাগারটি কার্যকরি হয়েছে। 


দুটি জেলায় দুটি গ্রন্থাগারকে সরকারি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। একটি হল মেদিনীপুরের 
মোহবনী গ্রামে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর স্মৃতিধন্ গ্রন্থাগার, অপরটি হল প্রখ্যাত জননেতা আবদুল 
হালিমের স্মৃতিতে বীরভূম জেলার সরডাঙ্গায় আবদুল হালিম গ্রস্থাগার। | 

রায়গঞ্জ মহকুমা গ্রস্থাগারকে জেলা গ্রন্থাগার স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর 
এখন একটি স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। অনুরূপভাবে আলিপুরদূয়া-এর এডওয়ার্ড 
মেমোরিয়াল মহকুমা গ্রন্থাগারকে অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের মর্থাদা দেওয়ার প্রস্তাব করা 
হয়েছিল। বহু কারণে এই প্রস্তাবটি এতদিন চরিতার্থ হয় নি। আশা করা থায় চলতি বছরে 
এই বন্ুপ্রার্থিত বিষয়টি চরিতার্থ হবে। 

বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগারকে উন্নয়নমূলক সহায়তা দানের প্রায় ৬০টি প্রস্তাব চলতি বছরে 
কার্যকরি করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ/নবীকরণ/স।রাই এবং বই ও 
আসবাব ক্রয় সংক্রান্ত প্রস্তাব। বর্তমান বছরে শহর/মহকুমা গ্রন্থাগারের কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের 
জন্য দুই পর্যায়ে পুনরাবৃত্তিমূলক পাঠাসুচির (রিফ্রেশার কোর্স) ব্বস্থ। করা হয়েছে বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পর্ষদের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতায়। চলতি বছরে এ জাতীয় আরও পাঠক্রম চালু 
করা হবে। 
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এই পরিপ্রেক্ষিতে পুনরাবৃত্তিমূলক পাঠ্যসূচি চালানোর জন্য উত্তর ২৪ পরগনার বাণীপুর 
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের একটি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এই মর্মে বাণীপুরের ভবনটি নবীকৃত 
করা হয়েছে। আশা করা যায় এই কেন্দ্রটি শীঘ্রই চালু করা সম্ভবপর হবে। 


গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকার কর্তৃক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে নবসাক্ষর পাঠকদের 
কোনও টাদা ছাড়াই পূর্ণ অধিকারসহ গ্রন্থাগারে গ্রহণ করা হয়। গ্রস্থাগারগুলির প্রতি নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে যাতে মোট বার্ষিক অনুদানের ১০ শতাংশ নবসাক্ষরদের বই কেনার জনা ব্যয় 
করা হয়। 


এই মর্মে বলা যেতে পারে যে বর্তমান বছরে জেলা গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিক এবং 
গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য দুটি পাঠক্রম চালু করা হয়েছিল এবং এই কাজে 
রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র। এই পাঠক্রমের উদ্দেশ্য 
ছিল প্রশিক্ষিত গ্রস্থাগার কর্মীদের একটি দল তৈরি করা, যাতে তারা জেলাস্তরে গিয়ে সাক্ষরতা 
আন্দোলন ও জনগ্রন্থাগার পরিষেবাকে যুক্ত করে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরও পরিপুষ্ট 
করতে পারেন। 


প্রতিবারের মতো বর্তমান আর্থিক বছরেও ১৭টি জেলায় গ্রন্থমেলার আয়োজন করা 
হয়েছে। গ্রস্থাগারগুলি তাদের বার্ষিক অনুদানের টাকায় এই মেলা থেকে পুস্তক ক্রয় করেন। 
তাছাড়া কেন্দ্রীয় পুস্তক ক্রয়ের জন্যও তারা মোট ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। 


. বর্তমান বছরে পরিকল্পনার অন্তর্গত ও বহির্ভূত দুই খাতেই ব্যয়বরাদর মোটামুটিভাবে 
সম্পূর্ণ চরিতার্থ হয়েছে। 


্রস্থাগারগুলির কার্যধারাকে আরও সক্রিয় করে তোলার জন্য আমি প্রস্তাব রূরছি যে 
বাজেটে গ্রস্থাগারসমূহের বিকাশ ও উন্নয়ন খাতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার অংশবিশেষ 
শিশু বিভাগ, নবসাক্ষর বিভাগ, পাঠা ও রেফারেন্স পুস্তক বিভাগ এবং রক্ষণাবেক্ষণ অনুদান 
বৃদ্ধির খাতে, পরিস্থিতিগত নানান শর্তসাপেক্ষে, বিশেষ সাহায্য হিসাবে দেওয়া হবে। রাজ্য 
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগটি শীঘ্রই চালু করার প্রস্তাব রাখছি। 


জনশিক্ষার প্রসার 


সর্বজনস্বীকৃত ঘটনা হল স্বাধীনতার ৪৯ বছর পরেও আমাদের দেশের জনগণের এক " 
বৃহৎ অংশ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে নিরক্ষরতার এই বৃদ্ধি 
আমাদের জাতীয় জীবনে ভয়াবহ বিপদ সৃষ্টি করেছে। আমাদের রাজ্যে নিরক্ষরতার অন্ধকার 
দূর করতে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সর্বপ্রকার আত্তরিক প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। এই লক্ষ্যেই 
পশ্চিমবঙ্গের অগণিত দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষকে সাক্ষর, সচেতন ও সক্ষম করে তোলার 
গভীর প্রত্যাশা নিয়ে সমস্ত নিরক্ষর মানুষের জন্য শুরু হয়েছিল সাক্ষরতা আন্দোলন। এই 
কার্যসূচি ১৯৯০ সালে জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূটির সঙ্গে যুক্ত করে 
নিতে কোনও অসুবিধা হয় নি। ৯ থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত নিরক্ষরদের এই কর্মসূচীর 
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মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এই আন্দোলন কর্মসূচির প্রয়োগ নীতি 
দাড় করানো হয়েছিল তিনটি আদর্শগত স্তপ্তের উপর, যথা-__সাক্ষরতার পক্ষে গণসমাবেশ, 
সাক্ষরতা আন্দোলনে জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং গ্রাম থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত কর্মীদের 
স্বেচ্ছা সেবামূলক ভূমিকা পালন। 


আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অনুসৃত বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সাক্ষরতা কর্মসুচি রূপায়ণের 
দায়িত্ব ছিল জেলা সাক্ষরতা সমিতিগুলির উপর। এই সমিতিগুলি বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি 
প্রতিনিধি, স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান এবং দলমত নির্বিশেষে সমস্ত অংশের প্রতিনিধিদের নিয়ে 
গঠিত। 


গত ৬ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে গণসাক্ষরতার প্রসার প্রশংসনীয় অগ্রগতির সাক্ষ্য বহন 
করে চলেছে। সত্যি কথা বলতে এই কাজে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজা ও কেন্দ্রশাসিত 
অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ উদোক্তা ও পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। 
গণ সাক্ষরতা অভিযানে রাজ্যের মোট ১৮টি জেলাই সামিল হয়েছে। দার্জিলং-এর পার্বত্য 
অঞ্চলে সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান এই বছরের মধ্যেই শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। 


এই রাজ্যে সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান বর্তমানে ১৩৮৬৩ লক্ষ জনগণকে সাক্ষর করার 
লক্ষামাত্রা ধরে এগুনো হচ্ছে। রাজ্যের ১৮টি জেলার মধ্যে ৬টি যথা-_বর্ধমান, বীরভূম, 
বাঁকুড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪-পরগনা, উত্তর ২৪-পরগনা জেলার বহিমূল্যায়নের কাজ সম্পূর্ণ 
হয়েছে এবং ৭টি জেলায় যেথা- মেদিনীপুর, কুচবিহার, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, 
এবং পুরুলিয়া) অংশত বহির্মূল্যায়নের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। পুরুলিয়ার বহিমূল্যায়নের রিপোর্ট 
এখনও পাওয়া যায় নি। ১২টি জেলার বহির্মূল্যায়নের ফলাফল খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে 
যে প্রায় *৩ লক্ষ ১৩ হাজার নিরক্ষর মানুষ জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের মান অনুযায়ী সাক্ষর 
হয়েছে। এর মধ্য ৩২ লক্ষ ৫২ হাজার পুরুষ এবং ৪০ লক্ষ ৬১ হাজার মহিলা আছেন। 
এই মুহূর্তে ৭টি জেলায় যথা- মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, পুরুলিয়া ২য় পর্যায়, উত্তর দিনাজপুর, 
দার্জিলিং জেলায় শিলিগুড়ি মহকুমা, জলপাইগুড়ি, ২য় পর্যায় এবং কলকাতায় সার্বিক 
গণসাক্ষরতা অভিযান চলছে। 


সাক্ষরতা অভিযানের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার হার ১৯৯১ সাপের ৫৭.৭০ শতাংশ 
থেকে বেড়ে ১৯৯৬ সালে ৭০.৬৪ শতাংশ হয়েছে। এর মধ্য-পুরুষদের সাক্ষরতার হার 
৬৭৮০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭৮.৬২ শতাংশ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪৬.৫৬ শতাংশ (থকে 
বেড়ে ৬১.৬৭ শতাংশ হয়েছে। 


সাক্ষরোত্তর এবং ধারাবাহিক শিক্ষা প্রসঙ্গে 


মোট ৭৫.৯৪ লক্ষ নবসাক্ষরদের নিয়ে ব্তমানে মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, - 
হুগলি, হাওড়া, কুচবিহার, দক্ষিণ ২৪-পরগনা, উত্তর ২৪-পরগনা, নদীয়া ও জলপাইগুড়ি 
(জেলায় সাক্ষরোত্তর এবং ধারাবাহিক শিক্ষার কর্মসূচি চালু আছে। নবসাক্ষরদের জন্য ধারাবাহিক 
শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে জনশিক্ষা নিয়ম বর্ধমান জেলায় পরিচালিত হচ্ছে। সাক্ষরতা অভিযানের 
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সাফল্য বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার নবসাক্ষরজের জন্য ঝারাবাহিক শিক্ষার একটি পরিমার্জিত 
প্রকল্প প্রবর্তন করেছেন। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল-_অর্জিত সাক্ষরতা ধরে রাখা, সাক্ষরতার 
দক্ষতা প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি এবং নবসাক্ষরদের জন্য ধারাবাহিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান। 
এই প্রকল্প অনুযায়ী সাধারণভাবে একটি গ্রামে একটি শিক্ষা কেন্দ্র চালু হবে এবং ১৫০০ 
থেকে ২০০০ জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রায় ৫০০ নবসাক্ষরদের জন্য এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে। 
পার্বত্য, মরু এবং আদিবাসী অধ্যবিত অঞ্চলে এই জনসংখ্যার ভিত্তি ১৫০০ জনের কমও 
হতে পারে। 


রাজ্য সরকার নীতিগতভাবে এই কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আর্থিক দায়- 
দায়িত্ব বহনের বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। বর্তমান আর্থিক বছরের মধ্যেই এই প্রকল্প চালু 
করার জন্য জেলাগুলি চিহিন্তকরণের কাজ চলছে। 


নবসাক্ষরদের পুনরায় নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমজ্জনের হাত থেকে রক্ষা করার উপায় 
হিসেবে প্রায় ২,১০০ জনকে ৩২টি বয়স্ক উচ্চ বিদ্যালয়ে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। 


এই বয়স্ক উচ্চ বিদ্যালয়গুলির মান উন্নয়ন এবং পাঠক্রমগত উন্নতির প্রস্তাব রাজ্য 
সরকারের বিবেচনাধীন এবং বর্তমান আর্থিক বছরের মধ্যেই এই ধরনের বেশ কিছু বিদ্যালয় 
জেলা সাক্ষরতা সমিতির পরিচালনায় স্থাপন করার বিষয় রাজ্য সরকার বিবেচনা করছে। 


নবসাক্ষরদের উপযোগী পুস্তক রচনা, প্রকাশনা ও নির্বাচন 


রাজ্য সাক্ষরোত্তর কর্মসূচির পাঠক্রম ও মানের সমতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে রাজ্য 
সরকার কর্তৃক গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি সাক্ষরোত্তর কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠক্রম 
নির্দিষ্ট করেছে। এ কমিটির তত্বাবধানে ১৬টি আবশ্যিক পাঠ্যপুস্তক ও প্রশিক্ষকদের জনা 
শিক্ষণ সহায়িকা রচিত হয়েছে। এগুলি অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছে। সাক্ষরোত্তর কর্মসূচির 
জন্য আরো কয়েকটি পাঠ্যপৃস্তক রচনার কাজ চলছে। 


নবসাক্ষরদের উপযোগী পুস্তক নির্বাচনের উদ্দেশ্যে রাজা সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 
কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি এ পর্যন্ত বাংলা, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় গো ৩২০ পুস্তক নির্বাচন 
করেছেন। এই পুস্তকণ্ডলি যাতে সাক্ষরোত্তর কেন্দ্রে ও নিন্িন গ্রন্থাগারে রাখা হয় তার ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছে। 


রাজ্য ও জেলা উপকরণ সংস্থা 


এ রাজো সাক্ষরতা কর্মসূচির শুরু থেকেই রাজ্য উপকরণ সংস্থা (স্টেট রিসোর্স সেন্টার) 
বিভিন্ন স্তরে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির ও অন্যান্য আধিকারিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ও শিক্ষার্থীদের 
উপযোগী পাঠ্যসূচি তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উপরস্ত, বর্ধমান, বীরভূম 
ও মেদিনীপুরে ওটি জেলা উপকরণ সংস্থা (ডিস্ট্রিক্ট রিসোর্স ইউনিট) স্থাপন করা হয়েছে। উত্তর 
২৪-পরগনা জেলায় একটি জেলা উপকরণ সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব গত আর্থিক বছরে বেন্দ্রীয় 
সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে। কুচবিহার ও হুগলি জেলায় জেলা উপকরণ সংস্থা 
স্থাপনের প্রস্তাবের অনুমোদন এখনো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। 
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নবসাক্ষর এবং পড়ুয়াদের জন্য গত ২ বছর ধরে রাজাস্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার " 
আয়োজন করা হচ্ছে। তৃতীয় বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বর্তমান বছরের ২৪শে 
ও ২৫শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫টি জেলার মোট ৫১৪ জন এই প্রতিযোগিতায় 
ংশগ্রহণ করেন। 


পূর্ববর্তী বছরগুলির মতো ১৯৯৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর সমস্ত জেলাতে আন্তর্জাতিক 
সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়েছে! রাজান্তরের অনুষ্ঠানটির আয়োজন কলকাতার শিশির মঞ্চে 
করা হয়। এই উপলক্ষে কলকাতার তথ্যকেন্দ্রে ৩ দিনব্যাপী একটি সাক্ষরতা-বিষয়ক প্রদর্শনীরও 
আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও এ রাজ্যে সাক্ষরতা এবং গ্রন্থাগার পরিষেবার অগ্রগতি 
সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে জনশিক্ষণ প্রসার বিভাগ বিদ্যাসাগর মেলায় 
একটি স্টল দেওয়ার ব্যবস্থা করে। 


রাজ্য সাক্ষরতা মিশন অথরিটি 


জাতীয় সাক্ষরতা মিশন অথরিটির অনুরূপ এ রাজ্যে একটি রাজা সাক্ষরতা মিশন 
অথরিটি গঠনের প্রস্তাব আমরা বিশেষভাবে বিবেচনা করছি। রাজান্তরে এই মিশন গঠনের . 
উদ্দেশ্য হল-_রাজ্য নিরক্ষরদের মধ্যে সাক্ষরতা প্রসারের উৎসাহ দান, ব্যাপকভাবে পরিবেশ 
তৈরীর কর্মসূচি গ্রহণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর রূপায়ণ। 


রাজ্য সমাজ-কল্যাণ আবাস 


রাজ্য সরকারের প্রতক্ষ প্রশাসনিক কর্তৃত্বাধীনে ১০টি সমাজ-কল্যাণ আবাস এবং দুঃস্থ 
মেয়েদের জন্য ৮টি আবাসসহ মোট ৪৬টি সাহায্য প্রাপ্ত সমাজ-কল্যাণ আবাস হচ্ছে। এগুলির 
উদ্দেশ্য হল অনাথ ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়-শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক 
শিক্ষা প্রদান। ১৯৯৫ সালের ১লা জুলাই থেকে এই সব কল্যাণ আবাসের মাসিক মাথাপিছু 
খরচের হার ২৪০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪০০ টাকা কর! হয়েছে। সমাজ-কল্যাণ আবাসগুলির 
বর্তমান পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার উন্নতিসাধনের জন্য এ বছর আরও কিছু পদক্ষেপ 
নেওয়া হচ্ছে। গত আর্থিক বছরে বিভিন্ন সমাজ-কল্যাণ আবাসগুলিতে ৭৪৮টি ভর্তির আবেদন 
মঞ্জুর করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন কল্যাণ আবাসে মোট ৩ হাজার ৬৯ জন আবাসিক 
রয়েছেন। বর্তমান আর্থিক বছরে রাজ্য সমাজ-কল্যাণ আবাসগুলিতে ভর্তির মোট লক্ষামাত্রা 
১ হাজার। 
শ্রাব্য দৃশ্য দেখা 

জনশিক্ষা প্রসার অধিকারের শ্রাব্য-দৃশা শাখার কাজ উন্নত করার ব্যাপক প্রচেষ্টা চলছে। 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রক থেকে ৭টি রঙিন বাংলা কাহিনীচিত্র ও 
তথ্যচিত্র কেনা হয়েছে। আরও কিছু শিক্ষামূলক কাহিনীচিত্র এবং একটি শ্রাবা-দৃশ্য প্রদর্শনের 
গাড়ি কেনারও প্রস্তাব রয়েছে। জনশিক্ষা প্রসার অধিকার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শ্রাবা- 
দৃশ্য প্রদর্শনীর প্রস্তাবনাও রেখেছে। জেলার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে যুক্ত শ্রাবা-দৃশ্য 
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শাখাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার পদক্ষেপও নেওয়৷ হয়েছে। সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪-পরগনার 

সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন ও উত্তর ২৪-পরগনার রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত শ্রাব্য-দৃশ্য 

শাখার জন্য ২টি শ্রাব্য-দৃশ্য প্রদর্শনের গাড়ি কেনা হয়েছে। 

শ্রমিক বিদ্যাপীঠ 


শিল্প-শ্রমিক, দরিদ্রশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের এবং স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প গ্রহণে ইচ্ছুক স্বল্প আয়ের . 
পুরুষ ও মহিলাদের জন্য গঠিত কলকাতা শ্রমিক বিদ্যাপীঠ বর্তমানে ১৪টি স্বল্পমেয়াদী 
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এখানে প্রতিটি ব্যাচে আনুমানিক ৬২৫ জন শিক্ষার্থীর 
বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা নেবার সুযোগ রয়েছে। 
প্রতিবন্ধী শিক্ষা : 

পশ্চিমবঙ্গে শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 
৩৮। এর মধ্যে ১৭টি সরকারপ্রোষিত, ১৩টি অনুদানপ্রাপ্ত এবং ৮টি অনুমোদিত। ১৯৯৫-৯৬ 
সালে রাজ্য সরকার ২টি প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন করেছে। তার মধ্যে ১টি বাক্‌-শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের 
জন্য এবং অন্যটি মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য। বর্তমান আর্থিক বছরে মে মাসে আরও একটি 
মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন করা হয়েছে। দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত “দি 
স্যালভেশন আর্সি স্কুল ফর দি ডেফ'-নামক বাক্‌-শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের প্রতিষ্ঠানটির পরিপোধণের 
ভার গ্রহণ করা হয়েছে। 

বিগত আর্থিক বছরে মোট ৫৮৬ জন প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীকে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। 
এর জন্য মোট ৯,২২,৬৮৫ টাকা ব্যয় হয়েছে। 

প্রতিবন্ধী শিক্ষার আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার 'নরেন্দ্রপুর ব্লাই্ড বয়েজ : 
আযাকাডেমি' নামক দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কম্পুটারটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অর্থ 
মঞ্জুর করেছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিদ্যালয় গৃহ, ছাত্রাবাস এবং শিক্ষণ গৃহের নির্মাণ ও 
উন্নতিকল্েও অর্থ মগ্তর করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে 
বিশেষ শিক্ষণ-সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং জিনিসপত্র ক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করা 
হয়েছে। বিশেষ তিন ধরনের প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট পাঠক্রম বর্তমান শিক্ষাবর্ষ 
থেকে আমাদের রাজ্যে চালু করা হচ্ছে। 
উপসংহার 

যে কোনো শিক্ষা কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করতে হলে ব্যাপক জনগণের সমর্থনের 
প্রয়োজনীয়তা কত বেশি, আমর! সে-বিষয়ে সচেতন। এক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিগণ যে অতীব 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন, সে সম্পর্কেও আমরা পূর্ণমাত্রায় অবহিত। মাননীয় 
সদস্যবৃন্দের আলোচনা থেকে আমরা উপকৃত হবো-সে বিশ্বাস আমাদের আছে। তাই আপনাদের 
সহযোগিতা কামনা করে আমরা এই ব্যয়-বরাদ্দের দাবি আপনাদের অনুমোদনের জন্য সভায় 
উপস্থাপিত করছি। | 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


রাজাপালের সুপারিশক্রমে আমি এই প্রস্তাব রাখতে চাই যে দাবি নং ৩১ মুখাখাত 
“২২০৪ ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ” বাবদ ২৯,২২,৯৫,০০০ (উনত্রিশ কোটি বাহশ লক্ষ পয়তাল্লিশ 
হাজার) টাক৷ মাত্র ব্যয়-বরাদা অনুমোদন করা হোক। ৯.৭৫,০০,০০০ (ণয় কোটি পঁচস্তর 
লক্ষ) টাকা এর মধো আন্তৃভূক্ত। 


যে সকল খাতের জন্য এই ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব সেগুলি হল £ 


১। যুবকল্য।ণ শাখা ১০,৬২,২৮,০০০ টকা 
২। ক্রীড়া শাখা ১,৯৪৯,১২,০০০ টাকা 
৩। জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী | ৯,২০,৭৫,০০০ টাকা 
৪1 শারীর শিক্ষা ২,২৩,৭০,০০০ টাকা 
৫। জাতীয় শৃঙ্খল প্রকল্প ও অন্যান্য ব্যয়সমূহ ২,২১,৬০,০০০ টাকা 


মোট ৪ ২৯,২২,৪৫,০০০ টাকা 


মাননীয় সদসাবৃন্দ অবগত আছেন যে, এই বিভাগের কর্মক্েঞ সমাজের সবচেয়ে 
সংবেদনশীল অংশের মধে। বিস্তুত। যুবসমাজের সামনে পাহাড়প্রমাণ সমস্যা। কর্মসংস্থান ডাও 
নিজেকে দেশ-জাতি-সন।জ-সভাতার বিকাশের স্বাথে বাবহার করার সুযোগের অপ্রতলতা যুপমনে 
প্রায়শই বিক্ষোভ ধূমায়িত করছে। এই বিভাগ যুধসমাজের সৃজনীশক্তিকে সুগঠিত করার জন্য 
নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছে। প্রশিক্ষণ, অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযেগ সম্প্রসারণ, বিজ্ঞানমনঙ্গতার 
সম্প্রসারণ, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কতির নানা আঙিনায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রতিভাকে সর্বসমক্ষে 
তুলে আনার জন্য নানা সময়ে নানা স্তরে প্রতিযোগিতা, শরীরচর্চা ও খেলাধুলার সুযোগ 
প্রসারিত করার জনা যুবকল্যাণ শাখা নিয়মিত কর্মসূচি গ্রহণ করছে। ক্রীড়া ও সংস্কৃতির নানা 
মাধ্যমে বিনোদন ও সুস্থ শরীর গঠন করার পাশাপাশি দেশ ও সমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার . 
সম্প্রসারণ ঘটাতে ভ্রমণের আকাঙ্াকে বিকশিত ও লালন করা, দুঃসাহসিক অভিযানে অনুপ্রাণিত 
করাও এই বিভাগের অন্যতম লক্ষ্য। 


_ যুবকল্যাণ শাখার উন্বোগে এমন প্রকল্পই রূপায়ণ করার চেষ্ট। করা হচ্ছে য রাজ্যের 
অধিকাংশ যুবক-ঘুধতীকে কোনও-না-কোনওভাবে আকৃষ্ট করে। আমরা চাই রাজ্যের প্রতিটি 
যুবক এই বিভাগের পরিচালিত অন্তত একটি প্রকল্পের আওতাভুক্ত হোন। এই বিভাগের 
চুড়ান্ত লক্ষ্য হল উন্নত শরীর ও মনের অধিকারী একজন সুন।গরিক হিসাবে আধুনিক খিশ্ের 
উপত্েদী যুবসমাজ যাতে বিকশিত হতে পারেন তার সুযোগ সৃষ্ঠি। 


১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে এই বিভাগ যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে ভার সংক্ষিপ্ত একটি 
রূপরেখা আপনাদের অবগতির জন্য পেশ কর! হল £ 
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নববর্ষে বসে আঁকো এবং কবিতা লেখো 

ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ১৯৯৫ সালের এপ্রিল 
মাসে শিশুদের জন্য বসে আঁকো এবং সর্বসাধারণের জন্য কবিতা লেখো প্রতিযোগিতা 
সংগঠিত করা হয়েছিল। বিপুল সংখ্যক প্রতিযোগীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতাগুলি 
আকর্ষণীয় এবং বর্ণময় হয়ে ওঠে। 


১ বৈশাখ উপলক্ষে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা 
হয়েছিল। অগণিত যুবক-যুবতীসহ ষাট হাজারেরও বেশি মানুষের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে এই 
অনুষ্ঠানে বর্ষীয়ান শিল্পী ভি বালসারা এবং নৃত্যশিল্পী শ্তু ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা 
হয়। অভিভূত শিল্পীদের অনুষ্ঠান ছাড়াও অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার শিশু-কিশোর শিল্পী এবং 
ছৌ-নৃত্য শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বসে আঁকো এবং কবিতা লেখো প্রতিযোগিতার 
সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। 
তরুণ প্রতিভা অন্বেষণ 

যুবকল্যাণ অধিকারের উদ্যোগে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন আঙিনায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে 
থাকা অনাবিষ্ৃত প্রতিভাকে চিহিত করার লক্ষ্য নিয়ে তরুণ প্রতিভা অন্বেষণ নামে একটি 
কর্মসূচি রূপায়ণ শুরু হয়েছে। তরুণ প্রতিভা অন্বেষণ প্রকল্পে বিভিন্ন বিভাগে নানা স্তরে 
প্রতিযোগিতা সংগঠিত করার পরিকল্পনা আছে। 


১৯৯৫ সালের মে-জুন মাসে এই কর্মসূচি অনুযায়ী বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা 
সংগঠিত করা হয়। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রশ্নোত্তর ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা 
ব্লক স্তরে শুরু হয়ে জেলা স্তর এবং রাজ্য স্তরে অনুষ্ঠিত হয়। আস্তঃ কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের 
বিতর্ক এবং প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা জেলা স্তরে শুরু হয়ে রাজ্য স্তরে শেষ হয়। আস্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা রাজ্য স্তরে সরাসরি অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ মে ব্লক স্তরে, ২১ মে জেলা স্তরে 
এবং জুন মাসে রাজ্য স্তরে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। একই দিনে সমস্ত ব্লকে প্রতিযোগিতার 
আয়োজন করা হয়েছিল। রাজ্যের অধিকাংশ ব্লকে প্রতিযোগিতা সফলভাবে সংগঠিত করা 
হয়েছিল। 

২১ মে সারা রাজ্যের সমস্ত জেলায় জেলা স্তর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য স্তর 
. প্রতিযোগিতাও এক দিনেই অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বছরের প্রয়াস সত্তেও এই প্রতিযোগিতা ঘিরে 
ছাত্র-যুবসমাজের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশ, 
সমাজ ও সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে পাঠাতিরিক্ত বিষয়ে অধ্যয়ন ও জ্ঞানাজর্নের আগ্রহ 
সৃষ্টি করার প্রয়াস অনেকটা সাফল্য অর্জন করেছে। 


জঙ্গল ট্রেকিং উৎসব 

যুবকল্যাণ শাখার অধীন পর্বতারোহণ এবং আ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গত 
সেপ্টেম্বর মাসে জঙ্গল ট্রেকিং উৎসব ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৮০টি ক্লাব প্রতিযোগিতায় 
অণ্শ” "ণের জন্য আবেদন করেছিল। প্রতি ক্লাব থেকে ৫ জনের দল গঠন করার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছিল। প্রতিযোগিতা ছিল পুরুলিয়ার মাঠাবুরু থেকে অযোধ্যা পর্যস্ত ১৮ কিমি 
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জঙ্গলময় পথ। প্রায় পুরো পথটাই ছিল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। মাঝে রয়েছে দুটো পাহাড়ি নালা 
এবং একটি খাল। এ ছাড়াও পাহাড়ি চড়াই ও উততরাইও রয়েছে বেশ খানিকটা। লটারির 
মাধ্যমে ২৫টি ক্লাবকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। দুঃসাহসিক অভিযানে উদ্বদ্ধ 
করার কাজে এ জাতীয় প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অপরিসীম। 


যুব নাট্য উৎসব 


বাংলা নাট্যমঞ্চের ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে যুবকল্যাণ শাখার উদ্যোগে কলকাতার 
অনীক নাট্য সংস্থার সক্রিয় সহযোগিতায় যুব নাট্য উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল উত্তর 
২৪-পরগনা জেলার শিল্পাঞ্চল ব্যারাকপুরে। ১৪ থেকে ২২ অক্টোবর সপ্তাহব্যাপী যুব নাট্য 
উৎসব উপলক্ষে ব্যারাকপুর সুকান্ত সদন ছিল প্রাণচঞ্চল। সুদৃশ্য তোরণ, আলোয় সুসজ্জিত 
সুকাস্ত সদন যেন সংস্কৃতিবান নাট্যমনস্ক মানুষের এক মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। বাংলা 
নাট্যমঞ্চের ২০০ বছর এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৫০ বছরের মতো স্মরণীয় দুটি 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই উৎসবে সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্য সংস্থাগুলির পাশাপাশি স্থানীয় 
প্রতিভাবানদের নাটকও প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠিত হয় নাটক, সংস্কৃতি এবং ফ্যাসিবাদের নানা 
দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আলোচনাচক্র। সমগ্র উৎসব উৎসর্গ করা হয়েছিল বিশিষ্ট 
নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা উৎপল দত্তের উদ্দেশে। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে পি এল টি, 
অনীক, ক্যালকাটা পারফর্মীর্স, জাগৃতি, ফিনিক, নান্দীপট, প্রহরী, নীহারিকা, শৌভিক সাংস্কৃতিক 
চক্র, থিয়েটার কমিউন, চেতনা, অন্য থিয়েটার প্রভৃতি দল অংশগ্রহণ করে। যুব নাট্য 
উৎসবের উদ্বোধন করেন অন্যান্য শিল্পী প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী শোভা 
পানিহাটি পুরসভা, নৈহাটি পুরসভা এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্ব 
সরকারি উৎসব রূপায়ণে সক্রিয় সহযোগিতা করায় উৎসব জনগণের অংশগ্রহণে মুখরিত 
হয়ে ওঠে। 


ছাত্রযুব উৎসব | 

পশ্চিমবাংলার সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক উদ্যোগ ছাত্র-যুব উৎসব। ত্রিস্তর উৎসব রাজ্যের সর্বত্র 
সংগঠিত হয়। লক্ষ লক্ষ ছাত্র-যুব নানা স্তরের উৎসবে সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করেন। 

ব্লক স্তর থেকে রাজ্য স্তর ছাত্র-যুব উৎসব এ বছর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামে 
উৎসর্গ করা হয়েছিল। ক্রীড়া সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতা সংগঠিত করা হয় ছাত্র- 
যুব উৎসবে। এ ছাড়াও স্থানীয় এবং বিশিষ্ট শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মী সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করা হয়। 

উৎসব শরচালনার জন্য ছাত্র-যুবসহ বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধি, সংস্কৃতি-কর্মী, 
ক্লাব ও স"ক্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত উচ্চ 
ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়। 


রাজ্য ছাত্র-যুব উৎসব মালদহ শহরে ২৩-২৯ ডিসেম্বর '৯৫ অনুষ্ঠিত হয়। সাত দিনের 
এই অনুষ্ঠান উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলার ছাত্র-যুব এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দারুণ সাড়া 
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জাগিয়েছিল। প্রতিদিন গভীর রাত পর্যস্ত নানা অনুষ্ঠানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে 
সাধারণ অগণিত মানুষ অংশগ্রহণ করেন। জেলা জুড়ে উৎসবের চঞ্চলতা জনজীবনে নতুন 
গতিবেগ সমর করে। বিপুল অংশগ্রহণ এবং সুস্থ জীবনীধর্মী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রতি 
আকর্ষণ অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের নৈতিক সমর্থনেরই ইঙ্গিত বহন করে। 


জাতীয় যুব উৎসব 

জাতীয় যুব উৎসব মূলত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছাত্র-যুব উৎসব পরিকল্পনা থেকেই 
প্রাণরস লাভ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৫ সাল থেকে জাতীয় স্তরে যুব উৎসব সংগঠিত 
করছে। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মাদিন ১২ জানুয়ারি থেকে জাতীয় যুব উৎসবের সুচনা হয়। 
চলে চার-পাঁচ দিন। প্রথম জাতীয় যুব উৎসব মধ্য প্রদেশের ভোপালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে। দ্বিতীয় জাতীয় যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায় ১৯৯৬ 
সালের জানুয়ারি মাসে। 

জাতীয় যুব উৎসবে সারা ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল 
থেকে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। ১৮টি সাংস্কৃতিক বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। এই 
প্রতিযোগিতায় ক্রীড়ার কোনও বিষয় নেই। মূলত উচ্চাঙ্গ নৃত্য, উচ্চাঙ্গ সংগীত, বাদ্যবিষয়ক 
প্রতিযোগিতা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে হলেও সংগঠকের মূল ভূমিকায় থাকে রাজ্য 
সরকারের যুব বিভাগ। কলকাতায় জাতীয় যুব উৎসব সফল করার জন্য যুবকল্যাণ শাখা 
বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিযোগীরা এতে যোগ 
দিতে এসেছিলেন। কসবায় তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রবীন্দ্রসদন, শিশির 
মঞ্চ, বাংলা আকাদেমি মঞ্চ, মধুসূদন মঞ্চ, আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস, কলকাতা ময়দান 
প্রভৃতি এলাকায় প্রতিযোগিতা হয়। রবীন্দ্রসদন, নজরুল মঞ্চ, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম 
ছাড়াও শহরতলি এলাকার বিভিন্ন স্থানে জাতীয় যুব উৎসব উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। 
সার্কভুক্ত দেশগুলি ছাড়াও রাশিয়ার সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন। 
জানুয়ারি মাসের মনোরম পরিবেশে জাতীয় যুব উৎসব বর্ণময় হয়ে ওঠে। সারা ভারতের 
সাংস্কৃতিক নবীন প্রতিভা চিহ্িতকরণের প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবাংলার প্রতিযোগীরা বিশেষ 
কৃতিত্বের স্থাক্ষর রাখেন। 
বাংলা গ্রন্থের মেলা 

বঙ্গীয় পুস্তক ব্যবসায়ী ও বিক্রেতাদের উদ্যোগে ক্রীড়া ও ঘুবকলাণ বিভাগের সহযোগিতায় 
নেতাজি ইান্ডোর স্টেডিয়ামে ২৪ ডিসেম্বর থেকে ৩ জানুয়ারি '৯৬ বাংলা বইয়ের মেলা 
অনুষ্ঠিত হয়। যুবকল্যাণ শাখা বাংলা সাহিত্য ও বইয়ের মেলা সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় 
সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। প্রতিদিন আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করা হয়েছিল। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইতিপূর্বে এ জাতীয় বইমেলা হয়নি। প্রথম 
প্রয়াসেই মেলায় দারুন সাড়৷ পাওয়া গিয়েছিল। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ 
আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। 


নেতাজী জন্মোৎসব 


স্বাধীনতা আন্দোলনের অমর যোদ্ধা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে 
কলকাতায় নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের 
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আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে বিমান বসু, নন্দগোপাল ভট্টাচার্য, নিখিল দাস, সুনীল 
গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিল্পী-সাহিত্যিক-অধ্যাপক-উপাচার্য 
সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ভারত-খ্যাত শিল্পী ভীমসেন যোশী, জাকির হোসেন, 
শিবকুমার শর্মা, নরেন ধর প্রমুখের পাশাপাশি তরুণ শিল্পী মধু বর্মণ, গোপাল বর্মণ, রিম্পা 
শিব, শংকর ভট্টাচার্য, এস সমাজপতি প্রমুখ তরুণ উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীও অংশগ্রহণ করেন। 
দেশনায়কের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের উপযুক্ত ভাবগন্তীর পরিবেশে হাজার হাজার মানুষের 
উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। 


ক্রীড়া সরঞ্জাম বন্টন ও ক্রীড়া প্রশিক্ষণ 


যুবসমাজের সুস্থ শরীর ও মন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধবনের ক্রীড়ায় উৎসাহ 
প্রদানের পাশাপাশি ক্রীড়া সরঞ্জাম বন্টনের গুরুত্ব অপরিসীম এবং রাজোর বিভিন্ন জেলার 
প্রত্যন্ত প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ক্রীড়া প্রতিভাসম্পন্ন যুবক-যুবতীর কাছে এইসব সগঞ্জামের 
চাহিদাও প্রচুর। সেই চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগ প্রতি বছর বিভিন্ন 
ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন ক্রীড়া সরঞ্জাম সরবরাহ করে থাকে। গত পছরও এই 
প্রকল্প অনুযায়ী বিভিন্ন সংগঠনকে মোট ১৪.৪৭৫টি ফুটবল ও ১৪.৪৭৫টি ভলিবল বি৩বণ 
করা হয়েছে। এ ছাড়া রাজ্যের পাঁচটি জেলায় যুবক-যুবতীদের খেলাধুলার মানোনয়নের সাথে 
ক্রীড়া প্রশিক্ষণ শিবিরও সংগঠিত করা হয়েছে। 


যুবসমাজের স্বার্থে গৃহীত যুবকল্যাণ শাখার সমস্ত নিয়মিত কর্মসূচি এ বছরও যথারীতি 
রূপায়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 


কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক মন তৈরির উদ্যোগ 


প্রায় চারশ বছর পর আবার পূর্ণ সূর্যগ্রহণের বিরল ঘটনা দেখার সুযোগ আমাদের 
সামনে উপস্থিত হয়েছিল। সূর্ধপ্রহণকে ঘিরে নানা কুসংস্কার, অন্ধবিশ্থাস ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা 
আমাদের সমাজে এখনও প্রচলিত। আমাদের রাজোর বিজ্ঞান আন্দোলনের কমী ও সংগঠকরা 
কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস এবং অবৈজ্ঞানিক চিদ্তার বিরুদ্ধে লড়াই চালিঘে পিঞ্ঞানমনক্ষতা 
বিকশিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই মহৎ উদ্যোগের সঙ্গে যুববল্যাণ শাথ1ও 
শামিল হতে পেরেছিল। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কয়েক হাজার ছাত্র 
যুবকে ডায়মগুহারবার এবং অন্যান্য কয়েকটি কেন্দ্রে সংগঠিতভাবে নিয়ে গিয়ে পুর্ণ সু্গ্রহণের 
বিরল ঘটনা দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। 


২৪ অক্টোবর ছিল পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। তার আগের রাত থেকে ছাত্র-যুবরা নির্দিষ্ট কেন্দে 
উপস্থিত হন। তীর! পূর্ণ সূর্যগ্রহণের বৈজ্ঞনিক ভাবনা-চিন্তা নিয়ে পারস্পরিক মত বিনিময় 
করেন। যুবকলাণ শাখার এই উদ্যোগ বিজ্ঞানচেতনা প্রসারে যেমন সহায় হয়েছে তেমনই 
বিজ্ঞানজগতের বিশেষ নজর কেড়েছে। 

বিগত আর্থিক বছরে যুবকল্যাণ শাখার উদ্যোগে যে বড় স্ড় এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিগুলি 
গ্রহণ করা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়ার পাশাপাশি মাননীয় সদস্যদের আমি 
অবহিত করতে চাই যে, সমাজের সবচেয়ে সংবেদনশীল প্রাণবন্ত এবং সৃজনশীল অনুভূতিপ্রবণ 
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অংশের মধ্যে এই বিভাগের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত। যুবসমাজের চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে বিভাগীয় 
কর্মসূচিকে আরও অর্থবহ এবং কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষমরূপে বিন্যস্ত করার বিনত্র 
উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন প্রাঙ্গণে আর্টিফিসিয়াল রক স্থাপন করা 
হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায়। এই কৃত্রিম পাহাড় ছাত্র-যুবদের দুঃসাহসী 
অভিযানে অনুপ্রাণিত করবে। আন্তর্জাতিক মানের এই কৃত্রিম পাহাড় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক 
পর্বতারোহণ প্রতিযোগিতা সংগঠিত করার কাজে বিশেষ সহায়ক হবে। আমাদের যুবকল্যাণ 
শাখার উদ্যোগে যুবসমাজকে দুঃসাহসী অভিযানে আরও বেশি করে টেনে আনার উপযোগী 
আরও নতুন নতুন দুঃসাহসী ক্রীড়া বা আযাডভেঞ্চার স্পোর্টসের প্রকল্প গ্রহণ করার কথা ভাবা 
হয়েছে যা অদূর ভবিষ্যতে বাস্তব রূপলাভ করবে বলে আশা করা যায়। দুঃসাহসী অভিযান 
ও দুঃসাহসী ক্রীড়া ছাত্র-সমাজকে যাতে আরও বেশি ভ্রাতৃত্ববোধ, দায়িত্ব-চেতনা এবং জাতীয় 
গর্ববোধে উদ্দীপিত করে তার দিকে আরও বেশি নজর রাখা হবে। 

ছাত্র-যুব সমাজ ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক মর্যাদা লাভ করেছে। আমরা 
এই উৎসবকে আরও অর্থবহ এবং বাস্তবমুখী এবং তরুণ ও নবীন প্রতিভার বিকাশ ও 
লালনের উপযোগী করার কথা ভাবছি। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে আমাদের রাজ্যে ছাত্র- 
যুব উৎসব ঘিরে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, যেভাবে হাজারে হাজারে ছাত্র-যুবা নানা 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং যেভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য তরুণ 
ও নবীন শিল্পীরা উদ্বেল হয়ে ওঠেন তা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হলে ছাত্র-যুব উৎসবকে 
আরও সুবিন্যস্ত এবং সুবিস্তৃত করা প্রয়োজন। এই অভিজ্ঞতার উপর দীড়িয়েই রাজ্য ছাত্র- 
যুব উৎসবকে দুটি ভাগে ভাগ করে রাজ্য ছাত্র-যুব সাংস্কৃতিক উৎসব এবং রাজ্য ছাত্র-যুব 
ক্রীড়া উৎসব করার কথা ভাবা হচ্ছে। দুটি উৎসব একসঙ্গে করার পরিবর্তে আলাদা আলাদা 
সময়ে করা হলে ক্রীড়াপ্রেমী এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিপ্রেমী যুবক-যুবতীদের আরও বেশি 
এবং সুসংহতভাবে উৎসবে যুক্ত করা সম্ভব হবে। বর্তমান বছর থেকেই দুটি পর্যায়ে ছাত্র- 
যুব উৎসব করার কথা ভাবা হয়েছে। 

যুবকল্যাণ বিভাগের "মাসিক মুখপত্র “যুবমানস' নবীন ও প্রবীণ লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকদের 
অন্যতম মুখপত্র হয়ে উঠেছে। গত আর্থিক বছরে প্রকাশিত ফ্যাসিবিরোধী বিশেষ সংখ্যা, 
শারদ সংখ্যাসহ অন্যান্য সংখ্যাগুলি সুধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এই মাসিক 
মুখপত্রকে আরও উন্নত এবং সারা রাজ্যে প্রাপ্তবয করার অবকাশ আছে। আশা করা যায় 
অদূর ভবিষ্যতে এই পত্রিকা আরও আকর্ষণীয় এবং কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়ে 
উঠবে। 

আমি গত আর্থিক বছরে (১৯৯৫-৯৬) এই রাজ্যে খেলাধুলার উন্নতিকল্পে ক্রীড়া শাখা 
যে-সকল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেগুলি মাননীয় সদস্যবৃন্দের অবগতির জন্য 
সবিনয়ে পেশ করছি। ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের ক্রীড়া শাখার মূল লক্ষ্য হল রাজ্যের 
যুবসম্প্রদায়কে খেলাধুলায় নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে খেলাধুলার সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে 
তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটতে পারে। 


এই সকল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলির মধ্যে অন্যতম হল স্পোর্টস অথরিটি অব ইগ্ডিয়ার 
সহযোশ্তায় এ রাজ্যে দুটি স্পোর্টস প্রোজেক্ট ডেভেলপমেন্ট এরিয়া স্কিম (এস পি ডি এ) 
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চালু করা। তন্মধ্যে একটি বর্ধমানে অবস্থিত, যেখান থেকে সংলগ্ন জেলাগুলিও উপকৃত হচ্ছে। 


আর একটি প্রকল্প দার্জিলংয়ের লেবঙে অবস্থিত, যা দার্জিলিং এবং তৎসংলগ্ন জেলাগুলির 
খেলাধুলার চাহিদা পূরণ করছে। 


এ কথা সর্বজনজ্ঞাত যে, রাজ্য সরকারের ক্রীড়া বিভাগ বিধাননগরের যুবভারতী 
ক্রীড়াঙ্গন, শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙঘা স্টেডিয়াম, কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম ও ক্ষুদিরাম 
অনুশীলন কেন্দ্রের মতো উচ্চমানের ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন জেলায় 
এবং মহুকুমায় ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। যেমন- কোচবিহার স্টেডিয়াম, 
জলপাইগুড়ি স্টেডিয়াম, বালুরঘাট স্টেডিয়াম, মালদা স্টেডিয়াম, উলুবেড়িয়া স্টেডিয়াম, মেদিনীপুর 
স্টেডিয়াম ইত্যাদি। সীমিত আর্থিক সঙ্গতি নিয়ে ক্রীড়া শাখা এইসব সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের 
সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মতো আন্তর্জাতিক মানের এই 
বিশাল পরিকাঠামোটি নামমাত্র বরাদ্দকৃত অর্থে সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রায় অসম্ভব সে 
কথা বলাই বাহুল্য। এই ব্যাপারে আরও আর্থিক সম্পদ সংগ্রহের প্রচেষ্টা করতে হবে। 


রাজ্য সরকার যে-সকল ক্রীড়া পরিকাঠামোর কাজ শুরু হয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ করার 
উপর জোর দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ রাজ্য সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ 
বিভাগের সর্বোচ্চ স্তরের পরামর্শদাতা সংস্থা-_রাজ্যের সার্বিক খেলাধুলার উন্নয়নই যার লক্ষ্য। 
রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদানে চালিত এই পর্ষদ খেলাধুলা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন রাজ্য 
ক্রীড়া সংস্থাকে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। রাজ্য ক্রীড়া পর্যদ চালিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 
প্রকল্পটি হল দীর্ঘমেয়াদী অনাবাসী ক্রীড়া প্রশিক্ষণ প্রকল্প (এল টি এন আর সি এস)। 


এ রাজ্যে মহিলাদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করা এবং খেলার মান উন্নয়ন করার জন্য 
রাজ্য সরকার সমস্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। খেলাধুলায় বিশেষ পারদর্শী মহিলাদের আর্থিক 
অনুদান লাভের সুযোগ দেওয়া হয়। রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের অনুমোদিত একটি মহিলা দল 
নিয়মিতভাবে মহিলাদের জাতীয় ক্রীড়া উৎসবে অংশগ্রহণ করে। 


অতীত দিনের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের ত্রীড়াব্যক্তিত্ব অথবা তাদের উপর 
নির্ভরশীলদের ৪০০ টাকা করে আর্থিক সাহাযযদানের প্রকল্প বিগত আর্থিক বছরেও অব্যাহত 
ছিল। 


জেলা এবং মহকুমা স্তরে গঠিত ক্রীড়া পরিকাঠামোগুলি তদারকি এবং উন্নতি-বিধানের 
জন্য ক্রীড়া বিভাগের তত্বাবধানে প্রশাসনিক বিভাগ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। যে 
সব স্থানে এই প্রশাসনিক বিভাগ চালু করা বিশেষ প্রয়োজন সেগুলি হল-_বর্ধমান, আসানসোল, 
শিলিগুড়ি এবং চন্দননগর। 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ 


পশ্চিমবঙ্গ রাজা ক্রীড়া পর্ষদ হল ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগের সর্বোচ্চ উপদেষ্টামগ্ুলী 
যা জেলা ্রীড়া পর্যদ, রাজ্য ও জেলা ত্রীড়া সমিতির মতো সহায়ক সংগঠনগুলির মাধ্যমে 
এই রাজ্যের খেলাধূলার উন্নতিকল্পে নানাবিধ প্রকল্প রচনা করে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তরীড়া পর্দ 
কলকাতায় তাদের তিনটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করেন। যথা 
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(১) ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র-_ এখানে জিমনাস্টিক, ব্যাডমিন্টন, বাঙ্কেটবল 
এবং টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 
(২) কুলকাত। ময়দান এখানে আথলে এবং হকির প্রশিক্ষণ 
চালু আছে। 
(৩) সুভাষ সরোবর সুইমিং পুল- এখানে সাঁতারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 
এ ছাড়া পর্ষদ কয়েকটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও পরিচালনা করে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া 
পর্যদ লিভিন্ন ভেলা ক্রীড়া পর্যদ, জেলা ক্রীড়া সংস্থা এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার 
আনপ্রণে বিভিন্ন প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণে নিয়োজিত করে। 
জাতীয় ক্রীড়া উৎসব, ১৯৯৫-৯৬ (মহিলাদের জন্য) 
স্পোটস ভাগরিটি অব ইন্ডিযার অনুমোদিত বক স্তর থেকে রাজা স্তর পর্যন্ত ব্যপ্ত গত 
বছরে অনুষ্ঠিত মহিলাদের জাতীয় ক্রাড়া উৎসবের সার্বিক ফলাফল নিম্নরূপ £ 


বিভাগ-১ 
১। কাবাডি _-- ১ম স্থান 
২। বাউমন্টন - ২য় স্থান 
৩। ভলিবল -- ওয় স্থান 


৪। ১৫০০ মিটার দৌড় -- ওয় স্থান 


বিভাগ-২ 
১। সন্তরণ _ ১ম স্থান 
২। বাধেটবল _-- হয় স্থান 
৩। খো-খো _-- ওয়ু স্থান 
৪। জিমনাস্টিক -- ৩য় স্থান 


ক্রীড়া বৃত্তি 

রাজা ক্রীড়া পর্যদ ১৯৮৪ সাল থেকে সম্ভাবনাময় ছেলেমেয়েদের বৃর্তদানের প্রকল্প চালু 
রেখেছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী ক্রীড়া পর্ষদ জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতাগডলির অংশগ্রহণকারী 
৭৫ জন সম্ভাবন!ময় ছেল্লমেয়ের প্রতোককে ৭৫ টাক' করে বৃপ্ডি দেয়। 
গোষ্ঠ পালের জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন 

ভনানা বছরের মতো গত বছরও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ প্রবাদপ্রতীম ফুটবল 
খেলোয়াড় গোষ্ট পালের জন্মবার্ধিকি উদ্যাপন করেছে! 
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বাংলার খেলা 


ক্রীড়ামোদী মানুষের কাছে রাজ্য ও জেলা স্তরের খেলাধুলা এবং পর্যদের বিভিন্ন 
উন্নয়নমূলক কাজকর্ম তুলে ধরার উদ্দেশো রাজা ক্রীড়া পর্ষদ “বাংলার খেলা” মাসিক পত্রিকা 
প্রকাশ করে। 
ফুটপথবাসীদের বার্ষিক ক্রীড়া 


ক্রীড়া শাখা ফেব্রুয়ারি মাসে যুবভারতী ত্রীড়াঙ্গনে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে কলকাতা 
ও তৎসলগ্ন এলাকার ফুটপথবাসী শিশুদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং ক্রীড়া 
প্রতিযোগিতা সংগঠিত করেছে। 


সম্ভাবনা দিবস 

রাজ্য ক্রীড়া পর্বদ বিগত বছরের সাফল্যের সঙ্গে “সম্ভাবনা দিবস” উদ্যাপন করেছে। 
এই উদ্দেশ্যে “সম্ভাবনা পদযাত্রা" পার্ক সার্কাস পাঁচ মাথার মোড় থেকে যাত্রা শুরু করে পার্ক 
সিট ধরে আকাশবাণী ভবনের বিপরীতে কিংবদস্তী ফুটবলার গোষ্ঠ পালের মুর্তির পাদদেশে 
শেষ হয়। এই অনুষ্ঠানটি গত ইংরাজি ২০-৮-৯৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। 


স্কুলগুলিতে শারীরশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা 
হৃচ্ছ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শারীরশিক্ষা অধিকার ঘে-সকল সংস্থার সহায়তায় বিভিন্ন ক্রীড়া 
প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয় সেগুলি হল-_ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল স্পোর্টস আযসোসিয়েশন', “ডিস্ট্রি 
স্কুল স্পোর্টস আ্যাসোসিয়েশন', 'সাবডিভিশনাল স্কুল স্পোর্টস আসোসিয়েশন”, “ডিস্টিক্ট স্পোর্টস 
কাউন্সিল', পঞ্চায়েত প্রভৃতি। 
জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী 

জাতীয় সমর বিক্ষার্থী বাহিনী (এন সি সি) একটি সর্বভারতীয় সংগঠন। এই সংগঠনের 
পশ্চিমবঙ্গ শাখা সুগঠিত এবং যোগা বাহিনী হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশেষ 
মর্ধাদা দাবি করতে পারবে। রাজ্যের বিদ্যালয় ও মহাবিহ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সামরিক 
প্রশিক্ষণ দেন পদাতিক, নৌ ও বিমান বাহিনীত্রয়ের অফিসাররা। রাজা সরকার এন সিসি 
শাখা কার্যালয় এবং ৬টি এন সি সি হেড কোয়াটার্স পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো 
ও কর্মীর ব্যবস্থা করে থাকে। 

এ ছাড়াও শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য ক্যাম্পিং, ট্রেকিং, দুঃসাহসিক অভিযান, 
পর্ধত অভিযান এবং সমাজকল্াণমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠিত করে। জাতীয় সংহতি প্রকল্পে 
পশ্চিমবঙ্গের সমর শিক্ষার্থী বাহিনা তাদের দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। 

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই কটি কথা বলে আমি জামার দাবিটি সভার অনুমোদনের 
জন্য পেশ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 

মাননীয় রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ৩২ নং দাবির অন্তর্গত 
মুখ্যখাত “২২১০-চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য (জনস্বাস্থ্য ব্যতিরেকে)” এবং “৪২১০-চিকিৎসা ও 
জনস্বাস্থ্য (জনস্বাস্থ্য ব্যতিরেকে) সম্পর্কে মূলধন বিনিয়োগ” বাবদ ব্যয় নির্বাহের জন্য 
৫২০,৩৭,০০,০০০ (পাঁচ শত কুড়ি কোটি সাইত্রিশ লক্ষ) টাকা এ বছরের ভোট-অন- 
আযাকাউন্ট মাধ্যমে ইতিমধ্যে মঞ্জুরীকৃত মোট বরাদ্দ ১৭৩,৪৬,০০,০০০ (একশত তিয়াত্তর 
কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ) টাকা সমেত মজুর করা হোক। 

মাননীয় রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি আরও প্রস্তাব করছি যে, ৩৩ নং দাবির 
অন্তর্গত মুখ্যখাত +“২২১০-চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য (জনস্বাস্থ্য)” বাবদ ব্যয় নির্বাহের জন্য 
৮৫,৪৯,৬০,০০০ (পচাশি কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা এ বছরের ভোট-অন- 
আাকাউন্ট মাধ্যমে ইতিমধ্যে মঞ্জুরীকৃত মোট বরাদ্দ ২৮,৫০,০০,০০০ (আটাশ কোটি পঞ্চাশ 
লক্ষ) টাকা সমেত মঞ্জুর করা হোক। 

মাননীয় রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি আরও প্রস্তাব করছি যে, ৩৪ নং দাবির 
অন্তর্গত মুখ্যখাত “২২১১-পরিবার কল্যাণ” বাবদ ব্যয় নির্বাহের জন্য ৭৭,০৯,৭৭,০০০ 
(সাতাত্তর কোটি নয় লক্ষ সাতাত্তর হাজার) টাকা এ বছরের ভোট-অন-আ্যাকাউন্ট মাধ্যমে 
মঞ্জুরীকৃত মোট বরাদ্দ ২৫,৭০,০০,০০০ (পঁচিশ কোটি সত্তর লক্ষ) টাকা সমেত মঞ্জুর করা 
হোক। 
মহাশয়, 

স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়াটিকে যথেষ্ট নমনীয় করে তুলে এবং 
স্বাস্থ্য পরিচর্যার বহুমুখী শাখাগুলিতে ক্রিয়াশীল রেখে সবার জন্য বিশেষ করে মেহনতি, দরিদ্র 
ও সুযোগ বঞ্চিত মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রসার ও উন্নততর স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত 
করার পথে এবং একটি সুস্িত ও সুষম জনসংখ্যাবৃদ্ধির অবস্থায় উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে 
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে তা কীভাবে এই দপ্তর পালন 
করছেন সেই সম্পর্কে আমি আমার সহকর্মী ও এই সভার মাননীয় সদস্যদের অবহিত করতে 
চাই। 

আমরা গুরুত্ব দেবো বিকেন্দ্রীভূত স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর এবং এতে জনসাধারণের 
অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা হবে। বিগত বছরগুলির ক্রমাগত প্রচেষ্টায় এই রাজ্যের স্বাস্থ্য 
সুচকগুলিকে যে একটি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে তা খুবই আনন্দের 
কথা। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত ১৯৯৪ সালের নমুনা নথিকরণের প্রতিবেদন অনুযায়ী এই 
রাজ্যে জন্মহার, মৃত্যুহার ও শিশুমৃত্যুর হার যথাক্রমে ২৫.১ (১০০০ জনসংখ্যা পিছু), ৮৩ 
(১০০০ জনসংখ্যা পিছু) এবং ৬১.০ (১০০০ জনসংখ্যা পিছু)। সারা দেশের ক্ষেত্রে এই 
হার যথাক্রমে ২৮.৬, ৯.২ এবং ৭৩.০। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে ২০০০ সালের মধ্যে 
জন্মহার ২১, মৃত্যুহার ৯ এবং শিশু মৃত্যুর হার ৬০ করাই হলো আমাদের জাতীয় লক্ষ্য 
মাত্রা। এই রাজ্যে মৃত্যুহারের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা ইতিমধ্যেই অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, শিশু 
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লক্ষামাত্রাকে আকাঙ্খিত স্তরে নামিয়ে আনার কাজটির জন্য প্রয়োজন সত্ব প্রয়াস। আত্মতুষ্টির 
কোনও অবকাশ নেই বলে এই জাতীয় লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য আমাদের প্রশাসন যন্ত্রকে 
সক্রিয় ও গতিশীল করা হয়েছে। এতদিন রোগ নিরাময়ের প্রতি আমরা পক্ষপাত দেখিয়েছি। 
এই অবস্থান থেকে সরে এসে রোগ নিবারণ ও রোগের বিস্তৃতির কারণগুলি সম্পর্কে সম্যক 
পরিচিতির বিষয়টিকেও অনুরূপ গুরুত্ব প্রদান আমরা নীতিগতভাবে স্বীকার করে নিয়েছি। 
প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াসে আমরা এই বিশ্বাসে 
উদ্বুদ্ধ হতে শুরু করেছি বিশেষভাবে একথা খেয়াল রেখে যে এই দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ 
দারিদ্র সীমার নিচে র্রীন্ন জীবন-যাপন করছেন আর তাদের বায়বহুল ও উন্নত প্রযুক্তির 
আধুনিক ও উচ্চমানের চিকিৎসা পদ্ধতির সুযোগ গ্রহণ করার ক্ষমতাও নিতান্তই সীমিত। 


তৃতীয় পর্যায়ের হাসপাতালগুলিতে রোগীদের অত্যধিক ভীড় সাম্প্রতিক বছরগুলিতে 
এক বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা গিয়েছে। এই সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সম্প্রতি স্বাস্থ্য দপ্তর 
রাজ্যের সবকটি জেলা, মহকুমা ও গ্রামীণ হাসপাতাল ও সুন্দরবন এলাকার কিছু নির্বাচিত 
প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য একটি সুসংহত কর্মসূচি রূপায়িত 
করার উদ্যোগ নিয়েছেন। স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় 
উন্নতি ঘটিয়ে এই কার্যক্রম বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে মানুষের আকাঙ্া পূরণ 
করতে সক্ষম হবে বলে আমরা আশা করি। এই লক্ষ নিয়ে ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছর থেকে 
বিশ্বব্যাঞ্কের সহায়তা নিয়ে 'রাজ্য্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প-_-২' নামাঙ্কিত একটি প্রকল্প 
রূপায়িত করা হচ্ছে যার কাজ চলবে ছয় বছর ধরে। 


বিগত কয়েক বছর ধরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর হোমিওপ্যাথি ও ভারতীয় 
চিকিৎসা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের কাজে আস্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রয়াস 
বিশেষ করে এই জন্য যে এই চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়সাধ্য ও সাধারণ 
মানুষের কাছে বহুকাল ধরেই জনপ্রিয়। অনুরূপ আর একটি ক্ষেত্র হলো আকুপাংচার চিকিৎসা 
পদ্ধতি। এই বিশেষ পদ্ধতিতে চিকিৎসার কাজে সরকারি হাসপাতালগুলিতে নিয়মিতভাবে 
হয়ে আসছে এবং এই সংক্রান্ত গবেষণার কাজও একটি সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান চালিয়ে 
যাওয়া হচ্ছে। হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ পদ্ধতির স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে 
পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা পথিকৃতের। এই এতিহামপ্ডিত চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলিতে শিক্ষাক্রমের মান 
উন্নয়ন ও সবার কাছে উন্নততর স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আমাদের 
আস্তরিক প্রয়াস যুক্ত হয়েছে। ইউনানী পদ্ধতির স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রেও 
অনুরূপ প্রচেষ্টা চলেছে। 


বিগত কয়েক বছর স্বাস্থ্য দপ্তর নিবারণমূলক স্বাস্থ্য পবিচর্যা ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিয়ে 
আসছেন। একগুচ্ছ জাতীয় প্রকল্প রূপায়ণের সহায়তা নিয়ে এই দপ্তর ম্যালেরিয়া, কালাজুর, 
এনকেফেলাইটিস, ফাইলেরিয়া, যক্ষা, কুষ্ঠ, অন্ধত্ব ও গলগণ্ড রোগের মোকাবিলা করে চলেছেন, 
এছাড়াও রাজ্যের নিজস্ব কিছু প্রকল্প যেমন উদারময়, হেপাটাইটিস ও অন্যানা কিছু সংক্রামক 
ও পরিবাহিত রোগের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রূপায়িত করা হচ্ছে। এছাড়াও 
মাদকসেবনের অনিষ্টকর দিকগুলির মোকাবিলা ও মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কিছু প্রকল্পও 
রূপায়িত হচ্ছে। ক্যানসার ও এইডস্'এর মতো ভয়াবহ রোগের মোকাবিলা করার লক্ষ্যে 
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[2701) 00176, 1996] 
সম্ভাব্য নিবারণমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সাথে সাথে মানুষকে রোগ দুটির প্রকৃতি স্বরূপ সম্পর্কে 
সচেতন ক'রে তোলার বিষয়টিও যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে। 


চিকিৎসাশিক্ষার আধুনিকিকরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে রাজ্যে একটি পৃথক চিকিৎসাশিক্ষা 
পরিষেবা চালু হয়েছে। রাজ্যের সবক'টি মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাশান্ত্রের আধুনিক শাখাগুলি 
চালু করার ব্যবস্থা ও চালু শাখাগুলিকে যথাযথভাবে উন্নীত করার ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়াও 
সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার, নার্স ও বিভিন্ন শ্রেণীর প্যারা মেডিক্যাল কর্মীদের প্রশিক্ষণ 
দেওয়া, স্বাস্থ্য পরিচর্যার কাজে তাদের আরও বেশি দক্ষ করে তোলা এবং হাসপাতালগুলিতে 
আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরবরাহ করার বিষয়গুলির প্রতিও আমরা আরও বেশি 
অভিনিবেশ দিয়েছি। রাজা ড্রাগ কন্ট্রোল ও রিসার্চ ল্যাবোরেটরি, সেন্ট্রাল কম্বাইগু ল্যাবোরেটরি 
এবং পাস্তুর ইনস্টিটিউট ও স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের সংশ্লিষ্ট গবেষণাগার গুলির 
যথাযথ উন্নয়নের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। 


আগামী বছরগুলিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা ও কর্মসূচি এবং এইসাথে 
বিগত বছরগুলিতে এই দপ্তরের নানান কর্মকাণ্ডের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবার আমি আমার 
সহকর্মীদের ও এই সভার মাননীয় সদস্যদের সামনে পেশ করছি। 
প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ঃ 

প্রধানত গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য বিগত বছরগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের যে বৃহদায়তন 
এবং সুবিস্তুত পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে তার মধ্যে আছে ৮,১২৬টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ১,২৪৮টি 
প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৯৫টি গ্রামীণ হাসপাতাল এবং ৬০টি অন্যান্য হাসপাতাল। সেইজন্য 
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতালের আরও সংখ্যা বৃদ্ধি না করে এর 
গুণগত মান বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 


লোকসেবা আয়োগের মাধ্যমে নির্বাচিত বেশ কিছু সংখ্যক চিকিইসক গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য 
কেন্দ্রগুলিতে যোগ না দেওয়ার জনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার চিকিৎসকদের এই শূন্য পদগুলিতে 
চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে করে চিকিৎসকদের অভাবে কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের 
কাজ বাহত না হয়। প্রাথমিক সমীক্ষার পর ২৭৮ জন চিকিৎসককে চুক্তির ভিত্তিতে 
নয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এঁদের মধ্যে এখন পর্যস্ত ১৮৯ জনকে নিয়োগপত্র পাঠানো 


হয়েছে। 


বাজ্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প_-২ 
বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তা নিয়ে রাজ্য সরকার “রাজ্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প-_২' নামের 
একটি প্রকল্প রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন! এই প্রকল্পের লক্ষ্য হ'লো জেলা ও মহকুমা 
র্যায়ে ও সুন্দরবন অঞ্চলের দুর্গম এলাকা সহ রাজ্যের সব গ্রামীণ এলাকায় সাধারণ 
মানুষের স্বাস্থ্য অবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন। বিশেষ করে দরিদ্র ও বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষের জন্যই 
এই প্রকল্প। মানুবের মৃত্যুর হার কমিয়ে এনে, সব ধরনের অসুস্থতা দূর করে ও শারীরিক 
র্শক্ষমতা হাস পাওয়ার বা'পারটিকে কার্যকর প্রতিরোধ দিয়ে এক উজ্ভ্বলতর স্বাস্থোর আশ্বাস 
(ই প্রকল্পের বূুপরেখায় থাকছে। এই প্রকল্পের চুড়ান্ত লক্ষা হ'লো--(১) নীতির প্রয়োজনীয় 
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সংস্কার ও প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে স্বাস্য সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে দক্ষতার আকাম্মিত 
উন্নয়ন এবং (২) স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু নির্বাচিত ক্ষেত্রে এবং উন্নততর 
চিকিৎসার জন্য প্রেরনের প্রথম পর্যায়ে গুণগতমান ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে স্বাস্থ্য 
ব্যবস্থার উন্নয়ন। এই প্রকল্পে মধ্যস্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রটির উপরই গুরুত্ব আরোপ করা 
হবে কেননা এই মধ্যস্তরই উচ্চতর স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে দ্রুত ও প্রয়োজনীয় সংযোগ 
রক্ষা ক'রে চলে এবং প্রাথমিক স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবার বিশ্বাসযোগ্যতা ও কার্যকারিতা এবং 


বৃদ্ধি সুনিশ্চিত ক'রে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বেগবান প্রেরণা দিয়ে তার ভূমিকাকে সদর্থ করে 
তোলে। 


এই প্রকল্প রূপায়িত করার কাজে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিয়ে জেলা পরিষদের সভাপতির 
নেতৃত্বে জেলাস্তরে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ 
দপ্তরের উপদেশ ও নির্দেশিকা মেনে কাজ করবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণের প্রক্রিয়াটিকে 
বিকেন্দ্রীভূীত করার কাজে জনসাধারণের অংশগ্রহণ এভাবে সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে। 


জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম £ 

রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধির উন্নতির জন্য ম্যালেরিয়া, কালাজুর, জাপানি 
এন্কেফেলাইটিস, যক্ষা, ফাইলেরিয়া, কুষ্ঠ, অন্ধত্ব ও আয়োডিনের অভাবজনিত অসুস্থতা 
ইত্যাদি রোগ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের সহযোগিতায় কতকগুলো 
জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কুষ্ঠ, অন্ধত্ব এবং আয়োডিনের অভাবজনিত অসুস্থতা 
নিযদবণ কার্যক্রমের সমস্ত বায় ভারত সরকার বহন করেন। এছাড়া অন্যন্য কারক্রম রূপায়ণের 
খরচ কেন্দ্রীয় ও রাজা সরকার আধাআধিভাবে বহন করেন। আদ্্রিক, হেপাটাইটিস ইত্যাদি 
রোগ নিয়ন্ত্রণের ব্যয়ভার রাজ্য সরকারের। 


কালাজ্বরের রোগজীবাণু নির্ণয়ের জন্য কলকাতার ক্ষুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন”কে 
জোরদার করা ছাড়াও মালদা, বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনা এবং উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল 
কলেজে রোগনির্ণারক রসায়নাগার স্থাপনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে 


চলতি জাতীয় যঙ্ষানিযন্ত্রণ কার্যক্রমের পাশাপাশি এ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবর্তিত 
বাবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি। এই নতুন পদ্ধতিতে সংক্রমণের গতি প্রতিহত করতে যে সব 
রোগীর থুথুতে যক্ষার বীজ রয়েছে তাদের চিকিৎসার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। 


চারটি সার্ভে ইউনিট, দশটি কন্ট্রোল ইউনিট ও তিনটি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে জাতীয় 
ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম রূপায়িত হচ্ছে। 

'গয়টার" অর্থাৎ গলগণ্ড প্রতিরোধের লক্ষ্যে মানুষের খাওয়ার জন্য আয়োডিন ছাড়া 
লবণ বিক্রী নিষিদ্ধ হয়েছে। আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহা : জনপ্রিয় করার জন্যে প্রচারের 
মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করা হয়েছে। 

যদিও গত বছর কতকগুলো জেলায় বন্যার ভন আন্দিক 'রাগে আক্রান্তের সংখ্যা 


বেড়ে গেছে-_-১,০৯,২০০ জন আক্রান্তের মধ্যে মাত্র ৯৫৩ ভ নর মৃত্যু হনেছে যেক্ষেত্রে 
১৯৯৪ সালে ৪৪৮২৫ জন আক্রান্তের মধ্যে ৬৯৮ জনের মণ হয়। এই রোগের নিত্য 
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প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা কতকগুলো ব্যবস্থা নিয়েছিলাম যেমন সুদূর অঞ্চলে ও, আর, 
এস প্যাকেট যাতে পাওয়া যায় সেরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল এবং জনপ্রিয় মাধ্যম, 
ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও কিছু লোককে একত্রিত করে স্বাস্থ্য রক্ষা বিধিগুলো জানানোর ব্যবস্থাও 
নেওয়া হয়েছিল। 
অপর একটি মারাত্মর রোগ-_হেপাটাইটিস্‌ বি--নিয়ন্ত্রণের জন্য রোগজীবাণু নির্ণয়ের 
সুবিধার্থে বারাসাত সদর হাসপাতাল, মেদিনীপুর সদর হাসপাতাল এবং কৃষ্ণনগর সদর 
হাসপাতালে তিনটি রসায়নাগার স্থাপনের জন্য আর্থিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। 


মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনা এই 
৮টি জেলার ৬১টি ব্রকে পানীয় জলের উৎসগুলিতে আর্সেনিক সংক্রমণহেতু অস্বাস্থ্যকর 
পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য '্ষুল অব্‌ ট্রপিক্যাল মেডিসিন'-এ অবস্থিত বর্তমান কেন্দ্রটি 
ছাড়াও এস, এস, কে, এম, হাসপাতালে অস্তর্বিভাগীয় সুযোগ-সুবিধা সহ একটি আর্সোনক 
চিকিৎসালয় খোলা হয়েছে। 


পরিবার কল্যাণ, শিশু ও মাত স্বাস্থ্য £ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যে পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি সার্থকভাবে রূপায়িত করতে 
বদ্ধ পরিকর। এই কার্যক্রমের সার্বিক লক্ষ্য হ'ল বিবাহিত দম্পতিদের সীমিত পরিবারের 
ধারণাটি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা এবং জনসাধারণের জন্যে নানা ধরণের জন্মনিয়ন্ত্রমূলক 
পরিষেবা সুনিশ্চিত করা। মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যার কর্মসূচিটিও এই পরিবারকল্যাণ 
পরিষেবার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। 


সর্বভারতীয় নমুনা নথীকরণ প্রক্রিয়ায় ১৯৯৪ সালের গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্্যসূচক সম্পর্কে যে 
প্রতিবেদন সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তার থেকে দেখা যায় যে এই রাজ্যে পরিবার, কল্যাণ 
এবং শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচিতে লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গে জন্মহার 
১৯৫১--৬১ সালের ৪৯২৯ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৪ সালে ২৫.১ হয়েছে। ১৯৯৫ সালে 
পর্বভারতীয় জন্মহার ছিল ২৮.৬। ১৯৯৪ সালে শিশুমৃত্যুর সর্বভারতীয় হার ছিল ৭৩ 
যখানে পশ্চিমবঙ্গে ৬১। 


১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে ৯ই ডিসেম্বর এবং ২০শে জানুয়ারি ০-_৩ বছর বয়ক্রমের 
[ব শিশুদের নিয়ে একটি বিশেষ পাল্স পোলিও কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। এই কর্মসূচিটি 
দশ থেকে পোলিও রোগ নির্মূল করার সর্বভারতীয় কর্মসূচিরই একটি অঙ্গ। এই দু'দিন 
াজ্যের ০--৩ বছর বয়ক্রমের শিশুদের ৯৭ শতাংশেরও বেশি অংশকে এই বিশেষ পাল্স্‌ 
পালিও প্রতিষেধক কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে। 

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা এবং শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুনিশ্চিত 
রার লক্ষ্যে এই রাজ্যে কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। 

(১) বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তাপুষ্ট অষ্টম ভারতীয় জনসংখ্যা প্রকল্পটি সি, এম, ডি, এ 
লাকার অর্থনৈতিক অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত ৩৮ লক্ষ জনসাধারণকে নিয়ে রূপায়িত হয়ে চলেছে। 
ই প্রকল্পের প্রাথমিক লক্ষ্য হ'ল কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মীদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার 
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পরিকল্পনা, শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং পুষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষাক্রমের মান উন্নত করা এবং 
তার সুযোগ জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। | 


(২) মালদহ ও মুর্শিদাবাদ__উভয় জেলার ১৫টি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বেছে নিয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকারের সোসাল সেফটি নেটওয়ার্ক প্রকল্পটি রূপায়িত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 
এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি করা 
হচ্ছে। নির্মাণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত করে এবং কর্মী প্রশিক্ষণ ও 
তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে এটা করা হচ্ছে। 


রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হ'ল ১৯৯৬-৯৭ সালে পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমে এবং নতুন 
গতি সঞ্চার করা যা একই সাথে শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যার লক্ষ্যেও এক নতুন মাত্রা যোগ 
করবে। 


ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও হোমিওপ্যাথি ই 


আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির পরিপূরক হিসাবে এই রাজ্যে ভারতীয় ভেষজবিদ্যা ও 
হোমিওপ্যাথি গীড়িত মানুষের সেবার ক্ষেত্রে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই ক্ষেত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন 
চিকিৎসকের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সরকার চারটি স্নাতকস্তরের হোমিওপ্যাথিক মহাবিদ্যালয় 
অধিগ্রহণ করেছেন। বর্ধমানে হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং বেঙ্গল 
হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এই দু'টি বে-সরকারি ডিপ্লোমা কলেজকে 
পলাতক পর্যায়ের হোমিওপ্যাথি কলেজে উন্নিত করা হয়েছে। রাজ হোমিওপ্যাথি পর্ষদের অধীনে 
আরও সাতটি বে-সরকারি ডিপ্লোমা হোমিওপ্যাথি কলেজে হোমিওপ্যাথি শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। 
এই রাজ্যে ইতিমধ্যেই ৩০৫টি রাজ্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও ব্লক 
পর্যায়ের ১০৫টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এবং ১৩৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা 
রয়েছেন। গ্রামাঞ্চলে ৪৭৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় রয়েছে এবং পীড়িতের 
সেবা করে চলেছে। 


১২০ শয্যা বিশিষ্ট জে, বি, রায় স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল 
নামে একটি প্রাক-ন্নাতক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও শ্যামাদাস বৈদ্য শান্ত্রপীঠে ইনলিটিউট অব পোস্ট 
গ্যাজুয়েট আয়ুবের্বদিক এডুকেশন এগ রিসার্চ' নামে একটি শ্নাতকোত্তর আয়ুরেদীয় প্রতিষ্ঠান 
রয়েছে। এখানকার হাসপাতালে ৭৫টি শয্যা আছে। ভারত সরকার আরও তিনটি অতিরিক্ত 
বিষয়ে শিক্ষাক্রম অনুমোদন করেছেন। এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে এ 
শিক্ষাক্রমগ্ডলি চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া হয়েছে। অধিকস্ত ২০ শয্যাবিশিষ্ট 
বিশ্বনাথ আযুবেরবদ মহাবিদ্যালয়ের দু' বছরের 'দার্টিফিকেট” কোর্স সহ একটি আযুর্দ 'ফার্মাসি 
কোর্স পরিচালিত হতে চলেছে। ব্লক পর্য্যায়ে ১৭৮টি রাজ্য আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয় রয়েছে। 
এছাড়াও ১৫টি প্রাথমিক স্বাস্্কেন্দ্রে আয়ুরদীয় চিকিৎসালয় রয়েছে। আবার কতকগুলি প্রাথমিক 
্াস্থ্যকেন্দ্রে তৃতীয় চিকিৎসা আধিকারিকরূপে আয়ুর্বেদ চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে। 


এই বিভাগের রাজ্য পরিচালনাধীন আয়ুবেরদীয় চিকিৎসাগুলিতে প্রয়োজনীয় ওঁষধ 
সরবরাহের নিমিত্তে নদীয়া জেলার কল্যাণীতে একটি অখণ্ড আয়ুবেরদীয় ও হোমিওপ্যাথিক 
ওঁষধের উপাদান উৎপাদন কেন্দ্র, গবেষণা, উষধের উপাদান পরীক্ষাগার ও ওঁষধি সংগ্রহশালা 
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স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়গুলির জন্য এখানে অবিলম্বে 
হোমিওপ্যাথিক ওঁষধও তৈরি করা হবে। 


ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির প্রসারকল্পে কলকাতার বস্তি অঞ্চলে বিনা খরচে চিকিৎসা ও 
ওঁষধ বিলির জন্য একটি চলমান ইউনানী ওঁষধালয় স্থাপন করা হয়েছে । ১৯৯৫ সালের 
ডিসেম্বর মাসে হাওড়ার সালকিয়ায় আর একটি ইউনানী ওষধালয় খোলা হয়েছে। ইউনানী 
টিবি কনফারেন্স কলকাতার প্রথম ইউনানী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল খুলেছেন এবং 
এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য আমরা করব। 


চিকিৎসা শিক্ষা £ 


চিকিৎসা শিক্ষার সার্বিক মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে একটি পৃথক 
চিকিৎসা শিক্ষা অধিকার চালু করেছেন। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ চিকিৎসা শিক্ষা পরিষেবা 
প্রবর্তন করা হয়েছে। এই লক্ষ্য নিয়ে সমস্ত চিকিৎসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-___সংশ্লিষ্ঠ হাসপাতালগুলির 
উন্নতি করণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আমরা এই হাসপাতালগুলিতে উন্নতমানের 
চিকিৎসা সরগ্রাম দিয়েছি এবং আধুনিকতম রোগ নির্ণায়ক পদ্ধতির ব্যবস্থা রেখেছি। কল্যাণীতে 
প্রস্তাবিত শ্নাতকোত্তর চিকিৎসা শান্ত্র ও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য ম্যাকিনটোস্‌ বার্ণ লিমিটেডকে 
প্রাথমিক সমীক্ষা, অনুসন্ধান এবং মীমান৷ নির্দিষ্টকরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং এই 
কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রকল্পটি চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে পরবর্তী পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্ো 
কল্যাণী গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালটিকে উন্নীতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে 
যেহেতু এই হাসপাতালটিও প্রস্তাবিত কেন্দ্রটির একটি অপরিহার্য অঙ্গ হতে চলেছে। উপযুক্ত 
কর্তৃপক্ষের দেওয়া প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাওয়ার পর মেদিনীপুরে মেডিকেল কলেজের জন্যে 
প্রাথমিক কাজ শুরু করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। 
নার্সিং শিক্ষা ঃ 

গীড়িতির সেবা-শ্রুশ্রুযা নার্সিং শিক্ষার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নার্সিং শিক্ষার গুরুত্ু 
বিবেচনা করে নার্সদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে৷ এই প্রাশক্ষণ দুটি স্তরে 
দেওয়া হয়-_ন্নাতক পর্যায়ে এবং জি, এন, এম পখায়ে। এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কোলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এবং শিক্ষাকাল চার বছর। এস, এস, কে, এম, হাসপাতাল এলাকায় 
কলেজ অব নার্সিং-এ শিক্ষা দেওয়া হয়। যে সমস্ত নার্সের হাসপাতাল এলাকায় কলেজ অব 
নার্সি-এ এই শিক্ষা দেওয়া হয়। যে সমস্ত নার্সের পাচ বছরের অভিজ্ঞতা আছে এ কলেজেই 
তাদের প্রশিক্ষণের জন্য দু' বছরের একটি সংক্ষিপ্ত পাঠত্রম চালু আছে। এই রাজ্যে ২২টি 
জি, এন, এম, ট্রেনিং স্কুল আছে। এই প্রশিক্ষণ একটা ডিপ্লোমা কোর্স এবং এর শিক্ষাকাল 
তিন বছর । 
ওঁষধধ সরবরাহ এবং নিয়ন্ত্রণ £ 


১৯৯২-৯৩ সালে গুঁষধধ. সরবরাহ ও নিয়পগ্রণের পদ্ধতি জেলাস্তরে পর্যস্ত বিকেন্দ্রিভূত 
হয়েছে। এই পরিবতিত পদ্ধতিটি বেশ ভালভাবেই কাজ করছে। বিকেন্দ্রিকরণের এই পদ্ধতিটি 
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যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরহের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা যায় কিনা তা পরীক্ষা 
করে দেখার জন্য একটি গঠন কর! হয়েছে। এই কমিটি বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে যে 
ওঁষধ সরবরাহ করা হয় তার তালিকায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করার ব্যাপারটিও পরীক্ষা করে 
দেখবেন। 


কয়েকটি ছোটখাট সিভিল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত কাজ বাতীত পাস্তর ইনস্টিটিউটের 
পুননির্মাণ কাজটি সুসম্পন্ন হয়েছে। জলাতঙ্কের প্রতিষেধক টিকা উৎপাদনের কাজটি শুরু 
করার জন্য এই ইনস্টিটিউটকে উজ্জীবিত করা হচ্ছে। এই টিকার সাম্প্রতিক চাহিদা অন্য 
রাজ্যগুলির উৎপাদন কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করে মেটানো হচ্ছ। ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে 
১৮,৬৬ লক্ষ মি, লি, জলাতঙ্ক প্রতিষেধক টিকা ক্রয় করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। 
ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ কার্যব্রম ৪ ্‌ 

ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসার কাজটি যথাযথভাবে কবার লক্ষ্য নিযে রাজোর প্রতিটি 
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি করে কোবাল্ট থেরাপি ইউনিট স্থাপন করার লক্ষো 
রাজো সরকার বিগত কয়েকবছর ধরেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ 
হাসপাতালে অনুরূপ একটি ইউনিট ইতিমধোই কাজ ওরু করে দিয়েছে। কেন্দ্রায় সরকারের 
আর্থিক সহায়তা নিয়ে কালকাতার মেডিকেল কালেজ হাসপাতালের জনা দ্বিতীয় ইউনিটি 
ক্রয় করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বাবস্থা নেওয়া হয়েছে। এখডাও বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ 
হাসপাতাল ও বর্ধমান মৈডিকেল কলেজ হাসপাতালের জনা একটি করে বোবাল্ট থেরাপি 
ইউনিট ক্রয় করার লক্ষো প্রয়োজনীয় অর্থের অনুমোদন ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। 
এইড্স নিয়ন্ত্রণ £ 

বিগত কযষেক বৎসর ধরে স্বাহ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর বিশবব্যাঞ্কের সহায়তা পুষ্ট 
জাতীয় এইডস নিযন্তরণ কর্মসূচি রূপায়িত করার লক্ষো এই ভয়াবহ রোগটির মোকাবিলায় 
নানা ধরনের নিবারণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই ভয়ঙ্কর রোগটি শহর এলাকা থেকে 
গ্রামীণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে বলেই মনে হয়। ১৯৯৫-৯৬ হ"ঞ বছরে আমরা মোট 
২৮৮৮২ লক্ষ টাকার কেন্দ্রীয় সহায়তা পেয়েছি। এই রাজে। খহবধ এইড্স নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি 
রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে এই আর্থিক সহায়তার প্রায় সবটুকুই ব্যয় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। 
মানসিক স্বাস্থ্য এবং মাদকাশক্তি নিবারণ ঃ 

সমস্ত নিরপরাধ উন্মাদ রোগীদের সঠিক চিকিৎসার উদ্দেশো কারাগার থেকে মানসিক 
হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার জনা মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট সম্প্রতি যে নির্দেশ দিয়েছেন তা 
কার্যকর করার লক্ষ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই রোগীদের লুষ্ষিনী উদ্যান, প্যাভলভ, 
বহরমপুর এবং পুরুলিয়৷ মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিকাঠামোগত সুযোগ 
সুবিধার উন্নতি ঘাটয়ে হাসপাতগুলিতে যাতে আরও ভাল বাতাবরণ তৈরি করা যায় তার 
চেষ্টা চালানো হচ্ছে। 


আকুপাংচার £ 


আকুপাংচার চিকিৎস! পদ্ধতির পঠন ও চর্চা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে আকুপাংচার থেরাপি 
বিল, ১৯৯৬ রাজ্যে বিধানসভার অনুমোদন লাভ করেছে। বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসকদের 
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আকুপাংচার শিক্ষীর প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটি কর্মসূচি ও চালু হয়েছে। স্বাস্থ্য- 
দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি সঠিকভাবে রূপায়িত করার কাজে আমি ও আমার সহকর্মী ও এই 
সভার মাননীয় সদসাদের সক্রিয় সমর্থন ও আত্তরিক সহযোগিতার উপর একান্তভাবেই 
নির্ভর করে থাকব। এই প্রয়াসে আমাদের যথাসাধ্য করার আশ্বাসও এইসাথে আমরা দিয়ে 
রাখছি। 
মহাশয়, এই কটি কথা বলে আমি ৩২ নং দাবির অন্তর্গত মুখ্যখাত “২২১০-চিকিৎসা 
ও জনস্বাস্থ্য (জনস্বাস্থ্য ব্যতিরেকে)” এবং “৪২১০-চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য (জনস্বাস্থ্য ব্যতিরেকে) 
সম্পর্কে মূলধন বিনিয়োগ, ৩৩ নং দাবির অন্তর্গত মুখ্যখাত “২২১০-চিকিতস ও জনস্বাস্থ্য 
(জনন্বাস্থ্য)” এবং ৩৪ নং দাবির অন্তর্গত মুখ্যখাত “২২১১-পরিবার কল্যাণ”-এর ব্যয় 
বরাদের প্রস্তাব সভায় গ্রহণের জন্য পেশ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


রাজাপালের সুপারিশক্রমে আমি এই প্রস্তাব করছি যে ৩৬নং দাবির মুখ্য খাতে 
'২২১৬-আবাসন”, ৪২১৬ আবাসানে মূলধন বিনিয়োগ এবং "৬২১৬ আবাসনের জন্য খণ 
বাবদ ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে সর্বমোট ৬২,৭৪,৯৩,০০০.০০ টাকা 
(বাষট্রি কোটি চুয়াত্তর লক্ষ তিরানব্বই হাজার) টাকা মঞ্জুর করা হোক। 


(২) ঘ্োট দাবিকৃত ৬২,৭৪,৯৩,০০০.০০ (বাষট্রি কোটি চুয়াত্তর লক্ষ তিরানব্বই হাজার) 


টাকা বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক আবাসন ও আনুষঙ্গিক কর্ম প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন। 
বিভিন্ন খাতে বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ__ 
১) ১২১৬ -- আবাসন ২৫,৬০,১৮,০০০.০০ টাকা 
২) ৪২১৬ _-- আবাসন ৩৪,৬৪,৭৫,০০০.০০ টাকা 
মূলধন বিনিয়োগ 
৩) ৬২১৬ -- আবাসনের জন্য ঝণ ২,৫০,০০,০০০.০০ টাকা 


পপি 


মোট ১৬২,৭৪,৯৩,০০০.০০ টাকা 


৩) মোট ৬২,৭৪,৯৩,০০.০০০ (বাষট্রি কোটি চুয়াত্তর লক্ষ তিরানব্বই হাজার) টাকার 
এই দাবির মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি রয়েছে ঃ 


ক) রাজ্য পরিকল্পনাতুক্ত (বার্ষিক পরিকল্পনা) সমাজ উন্নয়নমূলক আবাসন প্রকল্প 
রাপায়ণের জন্য ২৯ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা (উনত্রিশ কোটি আটষটি লক্ষ টাকা)। 
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খ) রাজ্য পরিকল্পনা বহির্ভূত কিছু আবাসন এবং তৎসম্পর্কিত প্রকল্প ও নির্দেশনা, 
প্রশাসন এবং তৎসম্পর্কিত প্রকল্প ও নির্দেশনা, প্রশাসন এবং পরিচালনার ব্যয় হিসাবে ৩২ 
কোটি ৯১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা (বত্রিশ কোটি একানব্বই লক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকা)। 


এবং 


৪) বাগিচ৷ শ্রমিকদের জন্য ভর্তুকি প্রদেয় সহায়তা পুষ্ট (অধুনা পরিত্যক্ত) আবাসন 
প্রকল্প সমূহের পূর্বদায়বদ্ধ ব্যয় হিসাবে ১৫ লক্ষ (পনের লক্ষ) টাকা। 


আধুনিক সভ্যতার ফলে জীবনকে শহরমুখী করে তোলার গৃহ সমস্যা প্রকট আকার 
নিয়েছে, বিশেষ করে শহর এবং শহরতলীতে স্বাধীনতার সূচনাকাল থেকেই পূর্বতন পূর্বপাকিস্তান 
অধুনা বাংলাদেশ থেকে বাস্তুচ্যুত শরণার্থীদের অবিরত আগমনে এই সমস্যার তীব্রতা আরও 
বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্য সরকার সীমিত পরিমাণ অর্থ সম্পদ ও জমি সম্বল করে সাধ্যমত এই 
সমস্যা সমাধানের প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা করে চলেছে। 


বর্তমানে গৃহসমসা বিরাট আকার নিয়েছে। কেবলমাত্র আবাসন দপ্তরই এই সমস্যার 
সমাধান কল্পে কাজ করছে তা নয়, অন্যান্য কয়েকটি দপ্তর ও সংস্থা যেমন__নগরোময়ন 
দপ্তর কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা--(সি. আই. টি) গ্রামোন্নয়ন দপ্তর সমবায় দপ্তর উদ্বাস্ত ত্রাণ 
ও পুনর্বাসন দপ্তর কলিকাতা নগরোন্য়ন সংস্থা (সি এম ডি এ) এই উদ্যোগে সামিল 
হয়েছে। কিন্তু মুখ্য অন্বয়কারী বিভাগ হওয়ায় আবাসন দপ্তর অপর সকলের সহযোগিতায় 
সমস্যা দূরীকরণে সচেষ্ট এবং স্পষ্টত বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ এই সমস্যার উল্লেখযোগ্য 
সমাধানে কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য দুটি যৌথ উদ্যোগ কোম্পানি, 
যাহা বেঙ্গল অন্ুজা হাউসিং ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড এবং পিয়ারলেস হাউসিং ডেভেলপমেন্ট 
কোম্পানি লিমিটেড গঠিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যে কাজ ওরু করেছে। অন্থুজা হাউসিং 
ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড রাজাপুরে ১৮৮০টি ফ্ল্যাট লিজ (এল, আই, জি) ২৮০টি এম আই 
জি-৬৮০টি এইচ আই জি-৯২০) এবং বেঙ্গল পিয়ারলেস হাউসিং ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি 
লিমিটেড নজরুল ইসলাম সরণীতে ১২৫০টি ফ্ল্যাট তৈরির প্রকল্প শুরু করেছে। 


কলিকাতা এবং পাশ্ববরতী অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান গৃহসমস্যার মোকাবিলায় বিভিন্ন শ্রেণীর 
মান্যদের জন্য অধিকতর সংখ্যায় আবাসগৃহ নির্মাণের সাথে সাথে অপরিকল্পসিতভাবে গড়ে 
ওঠা শহরাঞ্চলের কুফল সম্পর্কে সরকার যথেষ্ট চিত্তিত। ঠিক হয়েছে সরকার দুভাবে এই 
সমস্যা মোকাবিলা করবে, যেমন নতুন উপনগরী স্থাপনের মাধ্যমে এবং প্রোমোটারদের কার্যকলাপ 
নিয়ন্ত্রণ করে। 


বিধাননগরের উপকণে দমদম রাজারহাট এলাকায় সরকার একটি নতুন উপনগরী স্থাপনের 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১৭০০ হেক্টুর জমি অধিগ্রহণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। 
বিভিন্ন শ্রেণীর এনুষের জনয আবাসন, নির্মাণ ছাড়াও বাবসা-বাণিজোর জন্য, বিভিন্ন প্রকল্প 
এ রাজ্ে লম্নী করতে ইচ্ছুক অনাবামী ভারতীয়দের জন্য, পার্ক, বাগান, বিদ্যালয়ের জন্য 
জাম এবং অন্য সকল প্রকার নাগরিক সুবিধার সংস্থান রাখা হবে এই নতুন উপনগরীতে। 


সীমিত আর্থিক সামর্থ নিয়ে সর্বাধিক নাগরিক সুবিধা প্রদানের অপর একটি শর্ত হল 
পরিকল্পিতভাবে নগরায়ন। গৃহনির্মাণ ব্যবসা অভ্রাধিক লাভজনক হওয়ায়, গৃহনির্মীণবিধি নিষেধের 
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[27101) 00116, 1996] 
তোয়াকা না করে এবং জনসাধারণের স্বার্থ ও নিরাপত্তার কথা না ভেবে ক্রমাগত অনেক 
বেশি সংখ্যক প্রমোটার এবং ডেভেলপারগণ সর্বাধিক লাভের আশায় এই ব্যবসায় আকৃষ্ট 
হচ্ছেন। তাদের ক্রিয়াকলাপ কোথাও কোথাও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। 


প্রোমোটারদের বে-আইনি এবং যথেচ্ছ ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে রাজ্য বিধানসভা 
ওয়েন্ট বেঙ্গল বিল্ডিং (রেগুলেশন বাই প্রমোশন আআগু কন্সট্রাকশন জ্যাণ্ড ট্রাপফার বাই 
প্রমোটারস) আর্ট, ৯৯৯৩ অনুমোদন করেছে। উক্ত আইনটি কলিকাতা পৌর এলাকায় 
৯.৮.৯৫ তারিখ থেকে বলবৎ হয়েছে। 


গৃহসমস্যার দ্রুত সমাধানের প্রধান বাধা হল সম্পদের অভাব। অপর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় সাহায্যের 
জন্য রাজ্য সরকার নিজেই এই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হয়েছে। 


৫) কলকাতা এবং তার পার্শবর্তী অঞ্চলে প্রয়োজনীয় জমির দুষ্প্রাপ্যতা ও গৃহ 
নির্মাণের উপাদানগুলির মুলাবৃদ্ধি সম্পর্কে মাননীয় সদস্যগণ অবহিত আছেন। পরিকল্পনা 
খাতে আমাদের সীমিত আর্থিক সংস্থানে যথেষ্ট সংখ্যক গৃহনির্মাণ কখনই সম্ভব নয়। এই সব 
প্রতিবন্ধকতা এবং অপর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় সাহাযা সত্তেও রাজ্য সরকার এই সমস্যা সমাধানে 
সাধ্যমত চেষ্টা করছে। আবাসন দপ্তর এবং পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্যদ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর 
শ্রেণী, নিন্নবিস্ত, মধাবিত্ত, কর্মরতা মহিলা, বৃদ্ধ এবং সরকারি কর্মচারিদের বাসস্থানের কষ্ট 
লাঘবের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 

৬) আবামন দপ্তরের কর্মসূচির মধো চারটি প্রধান প্রকল্প হল-_-১) রাজ্যসরকারি 
কর্মচারিদের জনা ভাড়া ভিত্তিক আবাসন প্রকল্প । ২) জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন। ৩) কর্মরতা 
মহিলাদের জন্য হষ্টেল নির্মাণ। ৪) নিন্নবিস্ত মানুষদের জন্য গৃহনির্মাণ। 


৭) এই সভার মানণীয় সদস্যগণ একথা জেনে আনন্দিত হবেন যে রাজ্য পরিকল্পনা 
পর্যদের সাথে আলোচনাচক্রে ১৯৯৬-৯৭ সালে আবাসন দপ্তরের জন্য পরিকল্সনাভুক্ত মোট 
২৭.৫০ কোটি (সাতাশ কোটি পর্চযাশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ হয়েছে যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ 
আবাসন পর্যদের জন্য ২.১০ কোটি (দুই কোটি দশ লক্ষ) টাকা এবং ইট উৎপাদন অধিকারের 
১.০০ কোটি (এক কোটি) টাকা খণের সংস্থান রয়েছে। 


পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্যদ ও ১৯৯৬-৯৭ সালে ৭২৫৪.৪০ লক্ষ (বাহাত্তর কোটি চুয়ানন 
লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাক৷ টাকার প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। 


৮) কলিকাতা ও জেলাগুলিতে চাকুরীরত রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের বাসস্থানের ব্যবস্থা 
করার জনা ভাড়া ভিত্তিক আবাসন প্রকল্প রূপায়িত হয়। 


এই প্রকল্পের অধীনে মেদিনীপুর জেলাব তমলুকে ৯৬টি ফ্ল্যাট, মুর্শিদাবাদ জেলার 
কান্দিতে ৪৮টি লালবাগে ৪৮টি ফ্ল্যাট, জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুর দুয়ারে ৪৮টি ফ্ল্যাট 
এবং দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াঙ-এ ১৬টি ফ্ল্যাটের নির্মাণ কাজ চলছে এবং আশ! করা 
যায়-_সেই কাজ শীঘ্বই হবে। 


এ ছাড়া কলিকাতার লেক গার্ডেন্স দ্বিতীয় পর্যায়ে ৮৮টা ফ্ল্যাট, হুগলি জেলার আরামবাগে 
দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪৮টি ফ্ল্যাট, মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরে ৯৬টা ফ্ল্যাট, নদীয়া জেলার 
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কৃষ্ণনগরে ১৬টি ফ্ল্যাট, বর্ধমান জেলার কালনাতে ৯৬টি ফ্ল্যাট, মালদা জেলার মহেশ মাটিতে 


৪২টি ফ্ল্যাট, বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া শহরে ৬০টি ফ্ল্যাট, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে 
৪৮টি ফ্ল্যাট, উত্তর দিনাজপুর জেলার কর্নজোড়ায় ১০২টি ফ্ল্যাটে নির্মাণ কাজ চলছে। 


তাছাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনার বনমালীপুরে ৯৬টি ফ্ল্যাট, জলপাইগুড়ি জেলার 
জলপাইগুড়ি শহরে ৯৬টি ফ্ল্যাট নদীয়া জেলার কল্যানীতে প্রথম পর্যয়ে ১২০টি ফ্ল্যাটের 
নির্মাণকার্য ১৯৯৬-৯৭ সালের মধ্যেই গুরু করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। 


১৯৯৬-৯৭ এই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য ৭৫০.০০ লক্ষ (৭ কোটি ৫০ লক্ষ) টাকা 
বায়ের প্রস্তাব রাখ! হয়েছে। 


৯) গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত জমি পাওয়ার প্রধাটি জড়িত। বিশেষ কবে রি 
এবং তাব পার্শববন্ী অপচলে উচিত মুলো ভমিরু দধ্্রাপাভা একটি বড় সংগা। মননায় সদস্য 
বৃন্দ অবগত আছেন যে ডেভেলপার এবং প্রোমোটারদের কার্যকলাপ বুদি পেখেসহ এব ভাবা 
অধিক মুলা জমি সংগ্রহ করছে। ফলে জমির মূলা বহুণ্ণ বৃদ্ধি পেয়েছে 


দ্বিতীয়ত জমি অধিগ্রহণ পদ্ধতিটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া মামলা েকিদশার 
সমসা অছে। এইসব প্রতিবন্ধকতার জন্য বহু প্রকল্প পীপাধিত করা যাবে না বা ঠিক সময়ে 
সম্পূর্ণ করা যাবে না। এই সব সমস্যাগুলি সত্তেও আবাসন দপ্তর নিজের এবং প£ ৰঃ 
আবাসান পর্যদের গৃহনির্মাণ কর্মসূচির জন্য জমি সংগ্রহের চেষ্টা করছে। 


জমি অধিগ্রহণের বনু প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রস্তাবগুলির বেশির ভাগ পদ্ধতিগত 
রীতির জন্য প্রস্তাবগুলি চুড়ান্ত হয়নি এবং কিছু কিছু প্রস্তাব আদালতের মামলার ফলে আটক 
আছে। 


সুতবাং বাজেট ববাদ্দের পুরো টাকাটা খবচ করা যাবে ন!। যাইহোক এই প্রস্তাবগুলি 
যে কোনও সময় নিচ্পত্তি হওয়ার আশা আছে এবং তারপরই ক্ষতিপূরণের টাকা সত্বর দিতে 
হবে। 

বাজারহাটে নতুন উপনগ্রীর কাজ তুরাদ্বিত কবার উদ্দেশো ১৯৭২ সালের পশ্চিমবঙ্গ 


মি 


আবাসন পর্ধদ জাইন অনুসারে জমি ক্রয়ের জনা একটি কমিটি গণিত হয়েছে। 
১৯৯৬-৯৭ সালে এই উদ্দেশো ২০০.০০ লগ (দু কৌটি) টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। 
১০) পশ্চিমনঙ্গ সরকার কর্মরতা একক মহিলাদের এই রাঙ্ বিশেষ করে কলিকাতায় 

এবং ভার পার্খব্রী অঞ্চলে নিরাপদ বাসস্থানের সমস্যা এবং অসুবিধার বিষয় অবগত আছে। 
বিধান নগরে মহিলা হস্টেল এর প্রথম পর্যায়ের নির্মাণ কাজ খুব শীঘ্ই সম্পূর্ণ হবে 

বলে ্ী করা হচ্ছে। ৮৫টি উরমিটারির শয্য। এবং হস্টেলেব ১১টি শযা। এই প্রকল্পের 


গতি ঘার আধো উরমিটারির ৮৫টি শধ্যা বাবস্থা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং পশ্চিবঙ্গের 
মানণীয় মুখামু্্ী উদ্বোধন করেছেন। 


সীমিত আর্থিক সম্পদ নিয়ে আরও মহিলা হস্টেল নির্মাণের বিষয়টি সরকারের ভাবনার 
মধো আছে। এই উদ্দেশো দার্জিলিং এর শিলিগুড়িতে ৪৮ ইউনিটের আরও একটি মহিলা 
হস্টেল নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই হাতে নেওয়া হয়েছে। 
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কলিকাতার নিকটবর্তী কোনও স্থানে আরও একটি কর্মরতা মহিলাদের জন্য হস্টেল 
তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে, অবশ্য যদি জমি পাওয়া যায়। 

মহিলাদের হস্টেল নির্মাণের খরচের জন্য ১৯৯৬-৯৭ সালে ২০০.০০ লক্ষ (দুই শত 
লক্ষ) টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। | 

১১) দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কালিকাপুরে নিন্আয়ের ব্যক্তিদের ফ্ল্যাট তৈরির 
জন্য ১৯৯৫-৯৬ সালের বাজেট ৫০.০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা সংস্থান রাখা হয়েছিল। কিন্তু 
ওখানে একটি স্থায়ী ট্রেড একজিবিশন কমপ্লেক্স তৈরির প্রস্তাব থাকায় জমিটি পাওয়া যাবে 
না। কলিকাতা বা শহরতলিতে জমি পাওয়া গেলে ১৯৯৬-৯৭ সালে নিম্নবিস্তদের জন্য ফ্ল্যাট 
তৈরির বিষয়টি সরকারের ভাবনার মধ্যে আছে। 


১৯৯৬-৯৭ সালে এ জন্য ৫০.০০ লক্ষ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 


আবাসন বিভাগ ইতিমধ্যে নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদের জন্য গৃহ নির্মাণ খণ প্রকল্পটি বন্ধ 
করে দিয়েছে। কিন্তু এ খাতে স্বীকৃত দায় মেটানোর জন্য ১৯৯৬-৯৭ সালে ১৫.০০ (পনের 
লক্ষ) টাকা বাজেট বরাদের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 

১২) সরকার মধ্য আয় সম্পন্ন ব্যক্তিদের ব্যাপক আবাসন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত 
দক্ষিণ চবিবশ পরগনার কালিকাপুরে মধ্য আয়ের ব্যক্তিদের ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য ৫০.০০ লক্ষ 
(পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার বাজেট .বরাদ্দ ছিল। কিন্তু নানা কারণে প্রস্তাবটি ফলপ্রসু হয়নি। 


এখন কলিকাতা বা পার্বতী এলাকায় জমি পাওয়ার আশা আছে। সরকার মধ্য 
আয়ের মানুযদের জন্য এম, আই, জি, ফ্ল্যাট নির্মাণের কথা ভাবছে, এর এজন্য ১৯৯৬-৯৭ 
সালের বাজেটে এই খাতে ৫০.০০ লক্ষ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 


মধ্য আয় সম্পন্ন ব্যক্তিদের জনা নির্দিষ্ট গৃহনির্মাণ খণ প্রকল্পটি ১৯৮৯ সাল থেকে 
বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অনুমোদিত বিষয়গুলি স্বীকৃত দায় পরিশোধের জন্য ১৯৯৬-৯৭ 
সালে ১৫,০০,০০০ লক্ষ (পনেরে। লক্ষ) টাকা প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 

১৩) রাজা সরকারি কর্মচারিদের বাসস্থানের সমস্যা সম্পর্কের সরকার অবহিত আছে। 
এই সমস্যা কিছুটা দূরীকরণ করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার তাদের জন্য বিক্রয় ভিত্তিক ফ্ল্যাট 
তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছে। 

দেবগ্রাম, শিলিগুড়িতে ১৪০টি একতালা বাড়ির নির্মাণ কাজ শীঘ্ব শেষ হবে বলে 
আশা করা যায়। 

কলিকাতার লেক গার্ডেস-এ ১৬টি বিক্রয় ভিত্তিক আবাস ইউনিটের নির্মাণ কাজ চলছে 
এবং ১৯৯৬-৯৭ সালের মধ্যে শেষ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। 

গুমর মঠ, বজ বজ এ একতলা বাড়ি তৈরির জন্য জমি উন্নয়নের প্রাথমিক কাজ 
চলছে। অনুমান করা হচ্ছে নির্মাণ কাজ ১৯৯৬-৯৭ এ শুরু করা যাবে। এছাড়াও মেদিনীপুর 
জেলার মেদিনীপুর শহরের বড় পাথরের ৯৬টি একতালা স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাস গুহ তৈরির 
একটি পরিকল্পনা সরকারের আছে। 
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এই খাতে ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেটে ২০০.০০ লক্ষ (দুইশত লক্ষ) টাকার প্রস্তাব 
রাখা হয়েছে। 


১৪) ১৯৯৫-৯৬ সালের বাজেটে নিঙ্ন আয় ও মধ্য আয়ের লোকেদের জন্য ক্যাশ 
লোন, প্রকল্পে ২৯০.০০ লক্ষ (দুই শত নব্বই লক্ষ) টাকার সংস্থান ছিল। ভাবা হয়েছিল যে 
কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় বিশেষ করে খাস জমিতে নিম্ন আয় ও মধ্য আয়ের লোকেদের 
নিকট সরসারি বিক্রয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্যদ বাড়ি তৈরি করবে। 


বিকল্প ভাবে এটাও ভাবা হয়েছিল-_যে জেলা পরিষদ মাধ্যমেই প্রকল্পগুলি রূপায়িত 
হবে। কিন্ত সেক্ষেত্রে খাস জমি ও পাওয়া গেল না আবার জেলা পরিষদগ্ডলির খণ আদায়ের 
দায়িত্ব নেওয়ার মতো সামর্থ ছিল না। অনুমান করা হচ্ছে প্রকল্পটি রূপায়ণের খুঁটিনাটি 
বিষয়গুলি শীঘ্র চূড়ান্ত হবে। 


১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেটে এই খাতে ২৪০.০০ লক্ষ (দুই শত চল্লিশ লক্ষ) টাকার 
প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 


১৫) মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে অবাসন বিভাগকে ত্রিশ হাজারেরও বেশি 
ফ্ল্যাটের রক্ষণাবেক্ষন করতে হয়। এগুলির একটি বড় অংশ নির্মিত হয়েছিল ত্রিশ বছররেও 
আগে। এই ফ্ল্যাটগুলি পরিবর্তন ও নবীকরণের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। 


পরিবর্তন ও নবীকরণের এই কাজগুলি ধাপে ধাপে করে হচ্ছে। 


১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেটে এই খাতে ৫০.০০ লক্ষ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার প্রস্তাব 
রাখা হয়েছে। 


১৬) প্রশাসনিক উন্নয়ন কাজের জনয ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেটে ২০.০০ লক্ষ (কুড়ি 
লক্ষ) টাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 


১৭) বর্তমানকালে আর্থ সামাজিক কাঠামোতে কখনও কখনও বৃদ্ধ মানুষেরা তাদের 
পরিবারের সাথে বসবাস করতে পারেন না। সরকার বৃদ্ধ মানুষদের এই সমস্যা সম্পর্কে 
সচেতন। 


মাননীয় সদস্যদের স্মরণে থাকতে পারে যে আমি আমার গতবারের বাজেট ভাষণে 
বলেছিলাম যে বৃদ্ধাবাস তৈরি করা হবে এবং যে জন্য ১৯৯৫-৯৬ সালে ২৫.০০ লক্ষ 
(পঁচিশ লক্ষ) টাকার বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। কিন্তু উপযুক্ত জমি না পাওয়ায় প্রকল্পটি 
রূপায়িত করা যায় নি। তবুও জমি সংগ্রহ করে সরকার ১৯৯৬-৯৭ সালে প্রকল্পটি রূপায়িত 
করতে চায়। 


১৯৯৬-৯৭ সালে কয়েকটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাস ইউনিটের একটি বৃদ্ধাবাস নির্মাণ 
করার জন্য ২৫.০০ লক্ষ (পঁচিশ লক্ষ) টাকার প্রস্তাব বাজেটে রাখা হয়েছে। 


১৮) চা বাগিচা শ্রমিকদের জন্য ভর্তুকি ভিত্তিক প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের স্পনসর্ড 
প্রকল্প ছিল, চা বাগিচা শ্রমিকদের আবাস ইউনিট তৈরির জন্য সরকার আনুপাতিক হারে 


360 /১59124131% 9390121200705 
[27101 10176, 1996] 


ভরতুকি দিত। ১৯৮৬ সাল থেকে প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। তথাপি রাজ্য 
সরকার অনুমোদিত আবেদন পত্রণ্ুলির বকেয়া ঝণের টাকা পর্যায়ত্রমে দিয়ে দানমুস্ত হতে 
চায়। 

১৯৯৬-৯৭ সালে লোন এবং ভর্তুকি দেওয়ার জন্য মোট ১৫.০০ লক্ষ পেনের লক্ষ) 
টাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 

১৯) গৃহনির্মাণে আধুনিক প্রযুক্তি ও সহজ লভা স্থানীয় গৃহনির্মাণের উপকরণ ব্যবহারের 
সুফল সম্বন্ধে মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার-জন্য কিছুকাল ধরে সরকার স্বেচ্ছা প্রতিষ্ঠানের 
সাহায্যে বিল্ডিং সেন্টার স্থাপনের কথা চিত্তা করছে। 

এই উদ্দেশ্যে ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেটে ৫.০০ লক্ষ (পাঁচ লক্ষ) টাকার প্রস্তাব রাখা 
হয়েছে। 

২০) ১৯৯৬-৯৭ সালে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্রয় করার উদ্দেশ্যে ১০.০০ লক্ষ (দশ লক্ষ) 
টাকার প্রস্তাব রখা হয়েছে। 

২১) জেলাগুলির প্রভাত স্থান থেকে যাদেরকে মাঝে মধ্যে কোলকাতা বা নিকটবর্তী 
শহরে চিকিৎসা করতে বা অন্য কোনও কারণে এসে শহরে রাত্রি যাপন করতে হয়, তাদের 
পক্ষে সম্তায় রাত্রি যাপনের উপযুক্ত আবাস স্থল খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। সরকার 
সমস্যাটি সম্বন্ধে অবহিত আছে এবং তাদের জন্য কিছু করতে চায়। এই সব ব্যক্তিদের 
সুবিধার জনা সরকার 'নাইট সেন্টার” বা রাত্রিকালীন আবাসস্থল নির্মাণের প্রকল্প রূপায়ণ 
করার কথা ভাবছে। 

এই উদ্দেশে ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেটে ৯৫.০০ লক্ষ (পঁচানব্বই লক্ষ) টাকার প্রস্তাব 
রাখা হয়েছে। 

২২) মাননীয় সদস্যগণ অবহিত আছেন, যে এই দপ্তরের অধীন ইট উৎপাদন অধিকার 
বা ব্রিক প্রোডাকশন ডাইরাক্টরেট আছে। এই অধিকারের অধীন অনেকগুলি ইট ভাটা 
আছে- যার মধ্যে পলতা যন্ত্রচাতি ইট ভাটা এবং আক্রার হস্তচালিত ইট ভাটা উল্লেখযোগ্য । 

মাননীয় সদসাদের শ্বারাণ থাকতে পারে, আমার বিগত বাজেট ভাষণে আমি বলেছিলাম 
যে পলতা যন্ত্রচালিত ইট ভাটায় তৃতীয় যন্ত্র সংস্থাপনের দ্বারা উৎপাদন পর্যাপ্ত ভাবে বাড়ানো 
হবে, এবং সেজন্য ১৯৯৫-৯৬ সলের বাজেটে ১০০.০০ লক্ষ (এক শত লক্ষ) টাকা ধরা 
হয়েছিল। 

মাননীয় সদসাদের আমি জানহি যে সরকারি সংস্থা মেসার্স ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড 
কাজটি ওর করেছে। 

এই খাতে ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেটে ১০০.০০ লক্ষ (এক শত লক্ষ) টাকার প্রস্তাব 
রাখা হয়েছে। 

২৩) রাজোর সবত্র আবাসন সংখা বৃদ্ধি করতে বাপুত একটি অগ্রনী রং সবকাবি 

ংস্থা পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্যদের কাজকর্ম সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যদের সম্ভবত কিছুটা ধারণা 


[3010012] 5192130৮-101-1996-97 36। 


আছে। পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্যদ ১৯৭২ সালে গঠিত হয়েছিল এবং বাজার থেকে সম্পদ 
আরোহরণ করে এবং হাডকোর মতো বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান মাধামে প্রাপ্ত খণ দ্বারা 
গৃহ নির্মাণ কাজে নিয়োজিত। গৃহ নির্মাণ প্রকল্পগুলি রূপায়ণ সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হল 
ন্যায্য মুল্যে জমির দুণ্প্াপ্যতা। পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্যদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা এবং রাজ্য 
দুর্বলতর শ্রেণী, নিশ্নবিত্ত, মধ্য-বিস্ত ও উচ্চবিত্ত মানুষদের জন্য সর্বাধিক আবাসন নির্মাণের 
কাজে ব্যাপৃত হওয়ায় রাজা সরকার জমি পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা 
করছে। 


আমার ভাষণের €গাড়াতেই বলেছিলাম আবাসন পর্যদের জন্য অতি দ্রুত বাজার দরে 
জমি সংগ্রহ করার জন্য সরকার ইতিমধোই জমি কেনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে। 


এই সব প্রতিবন্ধকতা সর্তেও ৩১-৩-৯৫ তারিখ পর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্যদ 
২২৩৪৯টি আবাস ইউনিট তৈরি করেছে যার মধ্যে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বলতর শ্রেণীর 
১১৪১টি নিন্ন আয়ের লোকেদের জন্য ৩৯১৫টি মধ্যে আয়ের লোকেদের জন্য ৮৫০৭টি 
এবং উচ্চ আয়ের লোকদের জনা ৮,৭৮৬টি আবাস ইউনিট আছে। 


১৯৯৬-৯৭ সাল ৯৩৬টি আবাস ইউনিটের নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে অনুমান করা 
হচ্ছে। যার মধ্যে ২৮৮টি মধ্য আয় সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য এবং ৬৪৮টি উচ্চ আয়ের 
ব্যক্তিদের জন্য। 


১৯৯৫-৯৬ সালের শেষ ভাগ ২,২২৪টি আবাস ইউনিট তৈরির কাজ চলেছে যার 
মধ্যে মধা আয়ের লোকেদের জন্য ৪৫৮টি এবং উচ্চ আয়ের (লোকেদের জনা ১ ৭৬৬টি ফ্ল্যাট 
আছে। 


অনুমান করা হচ্ছে ১৯৯৬-৯৭ সালে ১৫৫২টি আবাস ইউনিটের নির্মাণ কাজ হাতে 
নেওয়া হবে যার মধো নিন্ন আয়ের লোকেদের জনা ১৪৪টি, মধ্য আঘের লোকেদের জন্য 
৬৩৬টি এবং উচ্চ আয়ের লোকোদের জন্য ৭৭২টি ফ্লাট আছে। 


১৯৯৬-৯৭ সালে সমগ্র কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্যদ ২১০.০০ 
লক্ষ (দুই শত দশ লক্ষ) টাকার সরকারের নিকট প্রাপ্ত ঝণ সং মোট ৭২৫৪.৪০ লক্ষ 
(বাহান্তর কোটি চুয়ান লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকার খরচের প্রস্তাব রেখোছে। 


২৪) মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষদের জন্য (জেলা 
আবাসন প্রকল্প রূপায়ণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 


প্রকল্পটির প্রথম পর্যায় সাফলোর সাথে সমাপ্ত হয়েছে এবং এই প্রকল্পে সারা রাজ্যে 
৫৯৮৯ জন ব্যক্তি উপকৃত হয়েছে। জিলা আবাসন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় রূপায়ণের পদক্ষেপ 
নেওয়া হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে দুর্লতর ১০৯৮০ জন মানুষকে দ্বিতীয় পর্যায়ের -এই প্রকল্পের 
আওতায় লক্ষামাত্রা ঠিক হয়েছে। যার জনা হাডকোর নিকট থেকে ২০৪৩.৬০ লক্ষ টাকা 
খণ নেওয়া হবে। 


২৫) মানগীয় সদস্যদের স্মরণে থাকতে পারে যে ১৯৯৫-৯৬ সালের বাজেট ভাষণে 
জামি বলেছিলাম থে ডিট্রিক্ট প্রাইমারি স্কুল কাউদ্িল এবং পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড অফ প্রাইমারি 
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এডুকেশনের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারিদের জন্য এল, আই, জিও এম-আই-জি ক্যাশ লোন 
প্রকল্প শুর করা হবে যার জন্য ১৯৯৫-৯৬ সালে ৭৭০.০০ লক্ষ (সাত শত সম্তর লক্ষ) 
টাকার সংস্থান ছিল। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি খুঁটি নাটি বিষয়গুলি চূড়াস্ত না 
হওয়ায় প্রকল্পটি গত আর্থিক বছরে শুরু করা যায়নি। 


যাই হোক প্রকল্পটি শুরু করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে-_-যার জন্য ১৯৯৬- 
৯৭ সালে ১৯২৫.০০ লক্ষ (এক হাজার নয় শত পঁচিশ লক্ষ) টাকা খরচের প্রস্তাব রাখা 
হয়েছে। 

২৬) বিধাননগর, কল্যাণী এবং পাতিপুকুর শহরের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন কাজের 
দায়িত্ব নগরোনয়ন দপ্তরের উপর ন্যস্ত আছে। এ দপ্তরকে বিধাননগরে সরকারি আবাসন ও 
সরকারি গৃহগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও জল নিকাশের জন্য পাম্পিং স্টেশন এবং অন্যান্য কিছু 
চালু প্রকল্পের নির্মাণের কাজ করতে হয় যার জন্য পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ১৩১৪-৬৬ লক্ষ 
(এক হাজার তিন শত চোদ্দ লক্ষ ছেবট্রি হাজার) টাকা ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেট প্রস্তাব 
রাখা হয়েছে। 

পরিকল্পনা বহির্ভূত এ কাজগুলি ছাড়াও স্কুল গৃহগুলির সম্প্রসারণ বিধাননগরে “সি' 
টাইপ কোয়ার্টার্স বৈশাখী আবাসন, দ্বিতীয় পর্যায়ের জল নিকাশি খালের ধারের রাস্তা প্রশস্ত 
করা জলের পাইপ বসানো বিধাননগরে রাস্তা ঘাট নির্মাণ ইত্যাদি এবং বিধাননগরে ধাপা 
পুনর্বাসন এলাকার উন্নয়নের কাজ করতে সরকার মনস্থ করেছে যার জন্য ১৯৯৬-৯৭ সালে 
পরিকল্পনা খাতে ২২২ লক্ষ (দুই শত বাইশ লক্ষ) টাকা খরচের প্রস্তাব করা হয়েছে। 

২৭) সরকারি আবাসন, সরকারি গৃহ, বাজার ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ এবং কল্যাণী 
পাতিপুকুর শহর উন্নয়নের দায়িত্ব নগরোন্নয়ন দপ্তরের উপর ন্যস্ত আছে যার জন্য পরিকল্পনা 
বহির্ভূত খাতে ১৯৯৬-৯৭ সালে ৫৬.৮৫ লক্ষ (ছাপ্লান্ন লক্ষ পঁচাশি হাজার) টাকা খরচের 
প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 

মহাশয়, আমার বক্তব্য শেষ করে, আমার উপস্থাপিত দাবি মঞ্জুরের জন্য সভাকে 
অনুরোধ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 

রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে প্রস্তাব করছি যে, ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বংসরে ৩৮ নং 
দাবির অধীন '২২২০-তথ্য ও প্রচার", '৪২২০ তথা ও প্রচারের মুলধনী বিনিয়োগ" এবং 
'৬২২০-তথ্য ও প্রচারের জন্য ঝণ' মুখ্যখাতে সর্বমোট ২১,১৫,৪৩,০০০ (একুশ কোটি 


পনেরো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার) টাকা মঞ্জুর করা হোক। (ইতিপূর্বে ভোট-অন-আ্যাকাউন্টে 
প্রস্তাবিত ৭,০৬,০০,০০০ (সাত কোটি ছয় লক্ষ) টাকা এর মধ্যে ধরা আছে। 
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সারা বিশ্বে তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারের ব্যাপারটিকে আজ অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত করে 
তোলা হয়েছে। প্রযুক্তিগত নানা ধরনের আবিষ্কারের ফলে তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার যেমন 
অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হচ্ছে, তেমনই এই তথ্যাবলিকে কাজে লগিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন 
ও রূপায়ণের ক্ষেত্রকেও আরও বিজ্ঞানসম্মত, দ্রুততর ও ব্যাপকতর করে তোলা সম্ভব 
হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ চেষ্টা করছে তথ্য সংগ্রহ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত 
বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন চেষ্টা করছে তথ্য সংগ্রহও বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বিদ্যাকে 
অবহিত করার। তথ্য সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যাপারটি যাতে কেবলমাত্র কোনও বিশেষ শ্রেণীর 
স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়__সে বিষয়ে সরকার সচেতন। তথ্যগত ভ্ঞনকে ভিন্তিকে জনকল্যাণমুখি 
করে তোলা ও সর্বস্তরের সামাজিক বিন্যাসে তার ব্যাপক প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রেখে তথ্য 
ও সংস্কৃতি বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। 


শুধু দীর্ঘমেয়াদী নয়, স্বল্পমেয়াদী এমন কি দৈনন্দিন সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া, 
জনগণকে অবহিত করার এবং সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারি প্রয়াসের সাফল্য, সীমাবদ্ধতা 
ও বিফলতা সম্বন্ধে আপামর জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা তথা ও সংস্কৃতি বিভাগের 
দায়। এই দায়বদ্ধতা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। 


তথ্য শাখা 


তথ্য শাখার উপযুক্ত হাতিয়ার বৈদ্যুতিক গণমাধ্যম। এই গণমাধামে প্রযুক্তিগত বিপ্লব 
ঘটে গেছে। কিন্তু বৈদ্যুতিক গণমাধ্যম, বিশেষত দুরদর্শন ও বেতার, রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন 
নয়। 'আকাশভারতী বিধেয়ক', 'প্রসারভারতী আইন', 'দেওধর কমিটি' ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের 
মনোভাব আমরা বারবার বাক্ত করে এসেছি। বৈদ্যুতিক মাধামগুলির পূর্ণ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ 
আমরা যেমন চাই না, তেমনি চাই না বহুজাতিক সংস্থাগুলি ভারতের আকাশমণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণ 
করুক। বৈদ্যুতিক মাধামগুলি আজকাল ভোগসর্বস্ব পণ্যসংস্কৃতি ও সম্তা বিনোদনের লাগামহীন 
অপসংস্কৃতি প্রচারে ব্যস্ত ; এই মাধ্যমগ্ডলি ধর্মীয় ভাবাবেগসর্বস্ব মৌলবাদী প্রচারের পরাকাষ্ঠা 
হয়ে দীঁড়াচ্ছে। বাংলাভাষা, সংস্কৃতি ও এতিহ্যের ওপর ক্রমাগত আঘাত হেনে চলেছে বৈদ্যুতিক 
গণমাধ্যম । আমরা চাই দলমতনির্বিশেষে সুস্থ সংস্কৃতির প্রচার। আমরা চাই বৈদ্যুতিক মাধামগ্ডলির 
মাধ্যমে জাগ্রত হোক নতুন সামাজিক মূল্যবোধ, বিলুপ্ত হোক ক্রমপ্রসারণশীল ভয়াবহ আগ্রাসী 
অবক্ষয়ের ছায়া। নতুন কেন্দ্রীয় সরকার, আমাদের বিশ্বাস, এদিকে অবশ্যই দৃষ্টি দেবেন। 


তথ্য সংগ্রহ ও সম্প্রচারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণ হল সংবাদপত্র। আমরা 
সকলেই আশা করি, সংবাদ পরিবেশন হবে বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যভিত্তিক। সম্পাদকীয় স্তস্তে বা 
অনান্য আলোচনায় দলীয় বা ব্যক্তিগত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অবশ্যই থাকবে এবং সরকার 
এই স্বাধীনতা রক্ষায় সর্বাঙ্গীন সহযোগিতাও করবেন। সাংবাদিক ও সম্পাদকের সঙ্গে পারস্পরিক 
শ্রদ্ধা ও মৈত্রীর সম্্পক রাখতে আমাদের সরকার সর্বদাই সচেষ্ট। কিন্তু এক শ্রেণীর সংবাদপত্র 
সরকারের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক বল্পাহীন আক্রমণ চালিয়ে আসছেন। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক। 
রাজোর প্রকৃত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে এবং সেগুলি সমাধানের সরকারি প্রয়াসকে বিকৃতভাবে 
অনৈতিকভাবে পরিবেশন করে, কিছু অর্ধসতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে সংবাদের মাধ্যমে উত্থাপন করে 
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[27101 10076, 1996] 
সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষু্ করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। এ রকম একটা লজ্জাহীন 
কৌশল অবলম্বন করা সত্তেও সরকারের গঠনমূলক জনকল্যাণধর্মী প্রচেষ্ঠাগুলি সম্পর্কে 
সাধারণ মানুষকে অবহিত করতে পেরেছি আমরা। এই সরকার সত্যনিষ্ঠ সংবাদ মাধ্যমের 
প্রতি শ্রদ্ধা পোঘণ করে এবং আশা করে একদেশদর্শী সংবাদপত্রগুলি অসত্য প্রচার বন্ধ 
করবেন। 


জেলা ও মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি অফিসগুলির মাধ্যমে আমরা গ্রামের সর্বস্তরের মানুষের 
সঙ্গে নিরবচ্ছিন যোগাযোগ রেখে চলেছি। এই যোগাযোগের মাধ্যম হল প্রদর্শনী, হোর্ডিং, 
বিজ্ঞাপন, সরকারের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার। শহরাঞ্চলে 
উক্ত মাধ্যমণ্ডলি ছাড়াও আমরা বেশ কিছু সেমিনারের ব্যবস্থাও করেছি। 


কলকাতা থেকে প্রকাশিত ৩২টি বিভিন্ন ভাষার দৈনিক সংবাদপত্রে, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে 
বিভিন্ন রাজা থেকে প্রকাশিত ৩৭টি দৈনিক পত্রিকা ও পশ্চিমবঙ্গে ১৭টি জেলার ৫০১টি 
সাময়িক পত্র-পত্রিকায় সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত ২৫০টি ক্ষুদ্র 
পত্র-পত্রিকাকেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। 


কলকাতায় একশতেরও বেশি জায়গায় হোর্ডিং মারফত প্রচারের ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়াও, 
গত আর্থিক বছর থেকেই জেলা পরিষদের সহযোগিতায় প্রতি জেলাতেও হোর্ডিং মারফত 
প্রচারের জন্য পদক্ষেপ নেওয়! হয়েছে। ইতিমধ্ো বেশ কয়েকটি জেলায় এ ধরনের প্রচারের 
কাজ শুরু হয়ে গেছে। হোরডিংগুলি সাধারণত সাক্ষরতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, শিল্পায়ন ও 
পরিবেশ সম্পর্কিত প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। 


দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নভেম্বর মাসের আন্তর্জাতিক শিল্পমেলা ছাড়াও গত আর্থিক বছরে 
বিভিন্ন জলায় ১৪টি প্রদর্শনীর বাবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। একটি শিল্পায়নের ওপব ও আর 
একটি রাজা বামমোহনের ওপর বড় প্রদর্শনী সেট তৈরি করে কলকাতাষ বিভিন্ন স্থানে 
প্রদর্শিত হয়েছে। মাদ্রাজে ও কর্ণাটকে প্রদর্শনীর সঙ্গে শিল্পায়ন সম্বন্ধে সেমিনারেরও আয়োজন 
করা হয়েছিল। ওইসব রাজোর বছ সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষ সেমিনারে উপস্থিত হয়েছিলেন। 
এভাবেই আমরা প্রদর্শনী ও হোরিংএর মাধামে রাজো ও রাজ্যের বাইরে সরকারের নীতি ও 


বিগত বছরটিতে প্রকাশনার ক্ষেত্রে রাজা সরকারের কাজকর্ম বিশেষ উল্লেখের দাবি 
রাখে । বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উদ্দু সাওতালি এবং নেপালি এই ছয়টি ভাষায় রাজ্য সরকারের 
মুখপত্র নিরমিতভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। শুধু জনপ্রিয়তার নিরিখেই নয়, গুণগত উৎকর্ষের 
বিচারেও এই পত্রিকাণ্ডলি নিছক সরকারি মুখপত্রের ব|ধাধরা গণ্ডি অতিক্রম করে সর্বস্তরের 
সুধবাজনের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হুয়েছে। বাংলা ও ইংরাজিতে 'পশ্চিমবঙ্গ' ও “ওয়েস্ট 
বেঙ্গল' পত্রিকায় বেশ কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সাওতাল বিদ্রোহ, রবীন্দ্রনাথ, 
বঙ্গিমচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, বিভতিভূষণ ইতাদি বিশেষ সংখ্যাগ্ডুলি সমাদৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে 
উর্দু পত্রিকাটির কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় সামগ্রিক বিবরণ- 
সহ পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় জেলা সংখা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে 
হুগলি জেলা সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সাঁওতালি ভামার বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক সাধু 
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রামচাদ মুশুর জন্মশতবার্ষিকী এ বছর উদ্যাপিত হচ্ছে। তারই স্মরণে সীওতালি মুখপত্রের 
একটি বিশেষ সংখ্যা বিগত ২৯ এপ্রিল প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রকাশের সঙ্গে তা বিশেষ 
সাড়াও জাগিয়েছে। চলতি বছরেই সাধু রামটাদের নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ এবং তার রচিত 
গানের কাসেট প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। নিয়মিত পত্রিকাগ্ডলির সাধারণ সংখ্যাসমূহের মান 
উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিগত এক বছরে ভূমিসংস্কার, পঞ্চায়েত, শিল্পায়ন, ড্রাগ 
সমস্যা, নগর উন্নয়ন, গ্রাম উন্নয়ন, তফসিলি ও আদিবাসী উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে ২২টি 
পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে সাক্ষরতা, জাতীয় সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, 
পঞ্চায়েত প্রভৃতি বিষয়ে চারটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পোস্টার সেট। কতকগুলি পুস্তিকা অতান্ত 
জনপ্রিয় হওয়ায় দ্বিতীয় মুদ্রণও করতে হয়েছে। চলতি বছরেও অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বই, 
পৃস্তিকা প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে নেপালি সাপ্তাহিক 'সগরমাথা” নিয়মিত 
প্রকাশিত হচ্ছে ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি সম্প্রতি দৈনিকে 
রূপান্তরিত হয়েছে। দৈনিক বসুমতী যথারীতি শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং তার 
আর্থিক উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। 


১৯৭৭ সাল (থকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রাম তথ! গ্রামীণ মানুষের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
দিয়ে আসছে। ১৭টি জেলা ও ৫৬টি মহকুমার গ্রামীণ তথা শাখার দপ্তর ছড়ানো রয়েছে। 
পথ্জায়েতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে গ্রামের মানুষের কাছে সরকারি বক্তব্য পৌছে 
দেবার চেষ্টা বেশ ফলপ্রসূ হচ্ছে। পাশাপাশি গ্রাম-বাংলার মানুষের চাহিদা, অভাব-অভিযোগ 
ইত্যাদির সংবাদও পৌছে যাচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরে। এইভাবে একটা নিবিড় ও স্থায়ী যোগসূত্র গড়ে 
উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ তথা শাখার কর্মীরা এই দপ্তরের চোখ, কান ও মুখ। গত বছরে 
এই শাখার মারফৎ বিগত ১৯ বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজা সরকারের সাফল্যের বিবরণ-সহ 
বিশেষ প্রচার অভিযানের আয়োজন করা হয়। এছাড়া ২৫০টি পঞ্চায়েত সমিতিকে রঙিন 
টিভি দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এইভাবে সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতিকে টিভি সেট দেওয়া হবে। 
টিভি সেটগুলির মাধ্যমে ভি সি পি ও ক্যাসেটের সাহায্যে নানা ধরনের শিক্ষামূলক ও 
তথাসমৃদ্ধ ছবি প্রদর্শনের চেষ্টা করা হবে। বিনোদনমূলক সুস্থ সংস্কৃতির প্রচারের ব্যবস্থাও করা 
হবে। বিভিন্ন জেলায় ভিডিও মারফৎ গতিণীল করার জন্য যন্ত্রপাতি মেরামতের উপর বিশেষ 
গুরুতু দেওয়ায় কাজকর্মের ক্ষেত্রে উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রায় চার লক্ষ পৃন্তিকা এই 
শাখার মাধামে গ্রাম্তর পর্যন্ত পৌছে দেওয়া হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার পোস্টার বিতরণ 
করা হয়েছে। মানুষকে বিজ্ঞান সচেতন করে তোলা এবং চলমান জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন 
বিষয় নিয়ে গ্রামাঞ্চলে স্কুল, কলেজ, ক্লাব ও অনাত্র মাঝে মাঝে আলোচনাসভার আয়োজন 
করার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে। গ্রামের ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার জন্য প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে এই শাখার মারফৎ। এছাড়া নিয়মিত সংবাদ ইত্যাদিও সরবরাহ 
করা হয়ে থাকে গ্রামীণ সংবাদপত্রগুলিকে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের খবর 
যাতে পৌছে দেওয়া যায় সেই উদ্দেশা নিয়ে দিল্লিতে রাজ্যের মন্ত্রীদের 'মিট দ্য প্রেস" কর্মসূচি 
নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েকজন মন্ত্রী দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করেও এসেছেন। 


গণমাধাম কেন্দে সংবাদপত্র, সংবাদমাধ্যম ও শিল্পায়ন সম্পর্কে ৫টি কর্মশালার আয়োজন 
কর। হয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে তিনটি আলোচনাসভা ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্মারক 
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বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গত আর্থিক বছরে ভারতীয় প্রেস কাউন্সিলের সভাপতি ও 
সদস্যবৃন্দ গণমাধ্যমকেন্দ্র পরিদর্শন করেন ও কেন্দ্রের সদস্যবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। 


দিলিতে অবস্থিত তথ্য ও জনসংযোগ অফিসটিকে আরও উন্নততর করা হয়েছে। নিয়মিত 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ও চলচ্চিত্রের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 

সংবাদ শাখায় নিয়মিত কাজগুলি যথারীতি সম্পাদিত হয়েছে। প্রেস নোট, প্রেস রিলিজ 
তৈরির ব্যবস্থাও যেমন নেওয়া হয়েছে, তেমনই ৪8৪টি সাংবাদিক বৈঠক, ৫৮টি প্রেস কভারেজ 
ও ১৫টি প্রেস পার্টির ব্যবস্থাও করা হয়েছে গত আর্থিক বছরে। 


কলকাতার তথাকেন্দ্রটিকে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে ও নতুন তথ্য দিয়ে সাজানোর চেষ্টা 
করা হচ্ছে এবং শিশির মঞ্চ থেকে কলকাতার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষামূলক ও 
তথ্যসমৃদ্ধ ফিল্ম দেখানোর একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। 


গত বছর রাষ্্রপুর্জের সুবর্ণজয়ন্ত্রী বছর পালন উপলক্ষে সেমিনার ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা 
করা হয়েছিল। ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে রাষ্টপুঞ্জ দিবসও পালিত হয় যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে। 
রাষ্ট্রপুর্জের পশ্চিমবঙ্গস্থিত একটি শাখা সংস্থা এ ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতা 
করেছেন। 


গত বছর জানুয়ারি মাসে প্রখ্যাত ভাযাতত্বিদ ও সমাজতত্তববিদ নোয়াম চমস্কি পশ্চিমবঙ্গ 
সফর করেন, পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নতিতে সম্তভোষপ্রকাশ করেন এবং নন্দনে 
সরকারি ব্যবস্থাপনায় “গণতন্ত্র ও বিপণন' ব্যবস্থার উপর ভাষণ দেন। 


তথ্য শাখাকে আরও অর্থবহ ও গতিশীল করার অবকাশ নিশ্চয়ই রয়েছে। আমরা এ 
বিষয়ে সচেতন। বেশ কিছু জেলায় দীর্ঘদিন বিভাগীয় আধিকারিক না থাকায় কাজের বিঘ্ব 
ঘটছে নিঃসন্দেহে। আমরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে অতিসত্বর পদগুলি পুরণ করার ব্যবস্থা 
নিতে অনুরোধ করেছি। তাছাড়া তথা সংগ্রহ ও সম্প্রচারের ব্যাপারটিকে আরও যুগোপযোগী 
ও ফলপ্রসু করার জন্য আধিকারিকদের যথাযথ ব্যবস্থাও করা হয়েছে। 


সংস্কৃতি শাখা ঃ 

পঞ্চম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বিগত বিশ বছরব্যাপী জণুগৃত গণমুখি সাংস্কৃতিক নীতি অব্যাহত 
রেখেছে। সরকারি হস্তক্ষেপ নয়, শিল্পস্রষ্টা ও সংস্কৃতি কর্মীদের স্বাধীনভাবে সুস্থ সৃজনশীলতার 
পরিপোযকতা রুরাই সরকারি সাংস্কৃতিক নীতির মুল বৈশিষ্ট্য। আর এই পৃষ্ঠপোষকতার কাজ 
ওধু রাজ্যকেন্দ্ে সীমাবদ্ধ নয়, রাজ্যবা।পী পরিব্যাপ্ত। জাত-পাত ধর্ম-ভাষার ভিত্তিতে এখানে 
কোনও নীতি কার্যকর হয় না, সেখানে অবারিত দ্বার সকল মানুষের। তাই রাজ্যব্যাপী আজ 
অপসংস্কৃতি, বাণিজিক ভোগসরবন্ধ সংস্কৃতির বিরদ্ধে সুস্থ সংস্কৃতি চ্চার গণজোয়ার সৃষ্টি 
হয়েছে। আর এই সাফলা সম্ভব হয়েছে ত্রিস্তর পর্চাযেতের মাধ্যমে তৃণমূল প্রসারণে এবং 
শিল্পের সমস্ত অঙ্গনে প্রতিভাধর বাক্তিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও পরামর্শদানের ফলে। 

ভাযা-সাহিতা সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ছোট-বড় সমস্ত জনগোষ্ঠার ভাষা ও সাহিত্যের 
বিকাশের প্রতি সরকারের সমদৃষ্টি রয়েছে। হিন্দি, উর্দু, নেপালি, সাঁওতালি ইত্যাদি সমস্ত 
ভাষার মানুষের জনা বিভিন্ন কর্মসুচি রূপায়ণের কাজ অব্যাহত রয়েছে। হিন্দি একাদেমি, উর্দু 
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একাদেমি গঠনের পাশাপাশি এ রাজ্যের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রধান ভাষা বাংলা ভাষায় 
জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রর্ূপে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা একাদেমি গঠন করা হয়েছে। রবীন্দ্র সদন-নন্দন চত্বরে 
নির্মিত নিজস্ব ভবনে কর্মরত বাংলা একাদেমি আজ একটি সর্বমান্য প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ 
করেছে। বাংলা একাদেমি বাংলার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষার সঙ্গে এমন কি উপ-ভাষাগুলির 
সঙ্গেও জীবন্ত সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে। ইতিমধ্যে হিন্দি একাদেমির সঙ্গে যৌথভাবে 
ংলা ও হিন্দি সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবদান নিয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য ভাষাসাহিত্যের প্রথম সারির লেখক-গবেষকদের সমবেত 
করে মত বিনিময় করা হবে। বিশেষ করে সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
সেইসব আলোচনাচক্রের বিষয় হবে। স্বশাসিত সংস্থায় পরিণত করে একাদেমির কাজে গতিবেগ 
সঞ্চারে সরকার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিগত বছরে প্রায় কুড়ি হাজার গ্রন্থ ও 
প্রাচীর পত্র-পত্রিকা সংবলিত একাদেমির গ্রস্থাগারটি পাঠক ও গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত করা 
হয়েছে- সভাপতি অন্নদাশংকর রায় এবং বাংলাদেশের কবি শামসুর রহমান, নির্মলেন্দু গুণ 
প্রমুখের উপস্থিতিতে । গবেষক রাধারমণ মিত্র, অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক অতীন্দ্র 
মজুমদার, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রমুখের নিজস্ব গ্রন্থাগারের কয়েক সহস্র ও প্রাচীন পত্রিকা দান 
হিসাবে পাওয়া গেছে। একাদেমির ২০০ আসন বিশিষ্ট সভাগৃহটি আজ লেখক, শিল্পী, 
আবৃত্তিকারদের নিত্য কর্মসূচি মিলনস্থল। সভাগৃহটিকে ব্যবহারকারী কবি-শিল্পীদের একাত্ত চাহিদা 
অনুসারে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন অভিধান সংকলন, গ্রদ্থপঞ্জি 
সংকলন, লিপির বিবর্তন বিষয়ক গবেষণা, বাংলা ব্যাকরণ রচনা, ভাষা-বিভাষাভিত্তিক জনসমীক্ষা 
ইত্যাদি প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রয়েছে। কিশোর অভিধান ও ডঃ সুকুমার সেন রচিত 
'ব্যুৎপত্তি অভিধান” শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। জীবনী ও বিবিধ বিদ্যা সংগ্রহ গ্রন্থমালায় আরও 
কয়েকটি গ্রদ্থ প্রকাশিত হয়ে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। প্রশাসনে বাংলাভাষা ব্যবহারের কাজ 
সহজ করার উদ্দেশ্যে, নতুন নতুন “পরিভাষা” রচনা ও পরিমার্জনার কাজ অব্যাহত রয়েছে। 
ইতিমধ্যে প্রকাশিত পরিভাষা গ্রন্থের দুটি মুদ্রণ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলা ভাষায় 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জ্ঞানচর্চার যৌথ কর্মসূচি রূপায়িত 
হচ্ছে। একাদেমির সংগ্রহশালাটি ক্রমশ সম্পদশালী হয়ে উঠেছে। লন্ডন থেকে সংগৃহীত রবীন্দ্র 
পাণুলিপির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রয়াত অনাদি দস্তিদারের সংগ্রহ থেকে পাওয়া রবীন্দ্রনাথের 
অমূল্য সব পাণ্ডুলিপি, যার মধ্যে রয়েছে রাশিয়ার চিঠি'র অসম্পাদিত পাগুলিপির অনুলিপি । 
এছাড়া সোমেন চন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ প্রয়াত 
লেখকের পাগুলিপি সংগৃহীত হয়েছে। প্রয়াত ও জীবিত বিশিষ্ট লেখকদের পাগুলিপি সংগ্রহের 
কাজে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে সংগ্রহশালায় থাকছে প্রবীণ লেখকদের ভিডিও 
সাক্ষাৎকার যা আগামী প্রজন্মের কাজে প্রধান আকর্ষণ ও গবেষণার বিষয় হবে। কবিকণ্ে 
কবিতা ও ছড়ার ক্যাসেট প্রকল্পে ইতিমধো অন্নদাশংকর রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দুটি ক্যাসেট 
সাধারণের জন্য প্রকাশিত হয়েছে। 
বাংলা থিয়েটারের দ্বিশতবর্ষ পূর্ণ হল। এই উপলক্ষে থিয়েটারের দ্বিশতবর্ষ ভবনের 


শিলান্যাস করা হয়েছে ৮৫, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের জমিতে। ভবনের নকশা ও 
পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়েছে। এ বছরই কাজ শুরু হবে। সারা পশ্চিমবঙ্গ জেলায় জেলায় নাট্য 
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[2707 /0176, 1996] 
প্রতিযোগিতা, কেন্দ্রীয় নাট্যোংসব, ৭ জন তরুণ পরিচালককে দিয়ে সাতটি নতুন প্রযোজনা, 
কেন্দ্রীয়ভাবে দ্বিশতবর্ষের স্মারক হিসেবে একটি চিরায়ত নাটকের প্রযোজনা, নির্বাচিত নাটক 
ও নাট্যবিষয়ক প্রকল্পের সংকলন, নাট্য আলবাম প্রকাশ, প্রায় ৫০ জন নাট্য ব্যক্তিত্বকে 
সংবর্ধনা প্রদান ইত্যাদি নানা কর্মসূচি বাংলা থিয়েটারে দ্বিশতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে পরপর 
রূপায়িত হয়ে চলেছে। পাশাপাশি নাট্য প্রশিক্ষণ, আলোচনাচক্র ইত্যাদি রাজ্যব্যাপী অনুষ্ঠিত 
হচ্ছে। নাট্য চরিত্রাভিধান, নাট্যদলগুলির কোথপ্রন্থ ইত্যাদি গবেষণা প্রকল্পের কাজ অব্যাহত 
রয়েছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে নবীন ছাত্র-শিল্পীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 
'চিরকুমার সভা” নাটকটি প্রযোজিত হয়ে ইতিমধ্যে রাজ্যের মধ্যে এবং অন্য রাজ্যেও খুবই 
জনপ্রিয় হয়েছে। নাট্য একাদেমি পত্রিকা ও গবেষণামূলক আকর গ্রন্থগুলি পাঠকমহলে আকর্ষণীয় 
হয়েছে। নাট্য একাদেমির সংগ্রহশালাটি দুর্মূল্য প্রাটীন গ্রন্থ, শিশির ভাদুড়ি প্রমুখ দিকপাল 
অভিনেতাদের প্রযোজিত ও অভিনীত নাটকের পাণুলিপি, নাটকের রেকর্ড, হ্যান্ডবিল, প্রয়াত 
ও প্রান্তন শিল্পীদের আলোকচরিত্রের বিরল সংগ্রহে সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রয়াত অহীন্দ্র চৌধুরীর 
সম্পত্তি ও গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালাটি নাট্য একাদেমির হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট 
অছি পরিষদের কাছ থেকে এসেছে, বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। 


রাজ্য চারুকলা পর্যদ রাজ্োর চিত্রশিল্পী ও ভাঙ্করদের একটি সর্বমান্য প্রতিষ্ঠান। কলকাতা 
তথ্যকেন্দ্রের সংলগ্ন গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় দপ্তর থেকে এর কাজকর্ম পরিচালিত হয়। প্রখ্যাত 
শিল্পী চিন্তামণি করের সভাপতিত্বে চারুকলা ও ভাঙ্কর্যের সর্ববৃহৎ প্রদর্শনী প্রতিবছর অনুষ্ঠিত 
হয়। গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় বিগত বছর থেকে 'চিত্রশিল্প পরিচয় শিক্ষামালা নামে একটি 
শিক্ষাক্রম নবীন শিল্পী ও শিল্প সমালোচকদের জন্য সংগঠিত করা হয়েছে। বিগত আর্থিক 
বছরে জলপাইগুড়ি ও নদীয়া জেলায় দুটি শিল্পকলার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাঁকুড়া 
শুনিয়া পাহাড়ের খোদাই শিল্পীদের উন্নতমানের হয়েছে। গগনেন্দর প্রদর্শশালায় যামিনী রায়ের 
২৭৫টি চিত্র-সহ অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, রামকিংকর, চিত্তপ্রসাদ, জয়নাল আবেদিন, 
পরিতোষ সেন, বিকাশ ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পীদের চিত্র সংগৃহীত হয়েছে। চিত্তপ্রসাদের সমস্ত 
চিত্র সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বছর ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম ও আদিনাথ মুখোপাধ্যায় 
প্রমুখ শিল্পীর ছবি লক্ষাধিক টাকায় সংগ্রহ করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে প্রদর্শশালাটি দেশের একটি 
বৃহৎ রূপ গ্রহণ করবে। গগনেন্দ্র প্রদর্শশালার পরিসর বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 
হো চি মিন সরণিতে রাজা সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রায় সরকারের ভারতীয় সংস্কৃতি সমঘ্বয় 
পরিষদকে বিনামূল্যে স্থায়ী আর্ট গ্যালারির জন্য জমি প্রদান করা হয়েছে এবং নির্মাণের কাজ 
যাতে দ্রুত অগ্রসর হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে নিয়মিত যোগযোগ করা হচ্ছে। 


সঙ্গীত ও নৃত্য ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত একাদেমি এখন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত 
সংস্থা। রাজোর বাইরেও সংস্থাটির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে_ সর্বভারতীয় শিল্পী ও মান্য সংস্থাসমূহের 
ওপর। আত্তর্জাতিক মানের শিল্পীরা একাদেমির আহানে সানন্দে সাড়া দিয়ে থাকেন। শিশু- 
কিশোর ও যুব বয়মের নবীন প্রতিভা অন্বেষণ তথা তার যথার্থ বিকাশে একাদেমি দীর্ঘস্থায়ী 
প্রশিক্ষণ প্রকল্প, ক্যাসেট প্রকাশ, সঙ্গীত সম্মেলন যেমন করে চলেছে তেমনই সফল নবীন 
শিল্পীদের ভিন রাজোর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পাঠনো হচ্ছে। একাদেমির গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালাটি 
সমৃদ্ধতর হয়েছে ইতিমধো নজরুলগীতি, বাংলা গান ও আন্দোলন সঙ্গতে সঙ্গীতবিষয়ক 
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গবেষণাগুলির প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সঙ্গীত শব্দকোষের দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রণের ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছে। রজনীকাত্ত সেনের সঙ্গীত রচনাবলী স্বরলিপি-সহ প্রকাশিত হচ্ছে। নবীন ও 
প্রবীণ শিল্পী সমন্বয়ে জেলায় জেলায় এবং রাজান্তরে লঘু ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান ও 
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। সঙ্গীত সাধক চরিতমালা এবং মিউজিক আ্যালমানাক-_দুটি 
অসামান্য ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ হবে বলে আশা করা যায়। 


গ্রন্থাগারটি সঙ্গীত ও নন্দনতত্তের গ্রন্থরাজিতে যথেষ্ট ধনী হয়েছে। এখন রেকর্ড ও 
ভিডিও প্রস্তুতি কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে একাদেমির সংগ্রহশালাটি ভারতের উচ্চাঙ্গ রীতির গান 
ও বাংল! গানের বিবর্তনের সাক্ষী হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে। ভারতের প্রয়াত সব বিশিষ্ট 
সঙ্গীতজ্ঞদের ভিডিও সাক্ষাৎকারের ক্যাসেটে ধৃত সঙ্গীত আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ। 


জেলাভিত্তিক লোকসঙ্গীত সংগ্রহ প্রকল্পে এখন বীরভূম জেলার লোকগীতি সংগ্রহের 
কাজ চলছে। কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক একাদেমির আন্তঃরাজ/ সংস্কৃতি বিনিময় প্রকল্পটি সঙ্গীত 
একাদেমি রূপায়িত করে জাতীয় সংহতি স্থাপনে দৃষ্টান্তমূলক কাজ করছে। 


লেক গার্ডেন্স উড়ালপুলের জন্য সঙ্গীত একাদেমির বর্তমান ভবনটি ভাঙা পড়বে 
এমনটি স্থির হওয়ায় বিধাননগরে এক একর জমি সঙ্গীত একাদেমির অনুকূলে বরাদ্দ করা 
হয়েছে। ওই জমিতে সেমিনার হল, প্রশিক্ষণ কক্ষ, গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা, রেকর্ডিং রুম, 
কার্যালয় এবং একটি অতিথি নিবাস-সহ সর্বাধুনিক ভবন তৈরি করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। 


আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে নতুন একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল ফোক 
এবং ট্রাইবাল কালচারাল সেন্টার নামে একটি স্বশাসিত সংস্থা গঠন। ১৯৭৯ সাল থেকে 
উপদেষ্টা পর্যদ হিসাবে রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদের পরামর্শ অনুযায়ী সরাসরি সরকারি উদ্যোগে 
লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছিল। বর্তমানে লোকসংস্কৃতির সমস্ত কর্মকাণ্ডই 
এই স্বশাসিত সংস্থাটির মাধ্যমে রূপায়ণ করা হচ্ছে। নবগঠিত সংস্থাটি পূর্বতন রাজ্য লোকসংস্কৃতি 
পর্যদেরই উত্তরসুরি। জনজীবনে সংস্কৃতির ভিত্তিমূলের লোকায়ত কৃষ্টির সম্তারের পাশাপাশি 
আদিবাসী বিভিন্ন জনজাতিগুলির নিজস্ব এবং অনন্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলির কথা স্মরণে 
রেখে এই সংস্থার কর্মপরিধিতে লোকসংস্কৃতি এবং আদিবাসী সংস্কৃতির সমগ্র এলাকাটিকেই 
অন্তরভূক্ত করে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের চারটি আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রকে এই স্বশাসিত 
সংস্থাটির শাখা হিসাবে যুক্ত করে আরও সক্রিয় করে তোলা হচ্ছে। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী 
সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশের কর্মসূচিকে সার্থক করে তোলার উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েতকে সক্রিয় 
উদ্যোগী ভূমিকায় নিয়ে আসা হচ্ছে। নবগঠিত সংস্থার পরিচালনার দক্ষিণ কলকাতায় ই এম 
বাইপাসের কাছে ৯.৫৯ একর জমির উপর 'লোকসংস্কৃতি গ্রাম' নির্মাণের কাজ খুব শীঘ্রই 
শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য সরকারের বিপুল ব্যায় হবে। কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছ থেকে অতি সামান্য পরিমাণ অর্থ সাহাযা পাওয়৷ গিয়েছে। ফোক এবং 
ট্রাইবাল কাপচারাল সেন্টারের উদ্যোগে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিকভিত্তিক কর্মশালা, 
আললচনাচক্র, উৎসব ইত্যাদির কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে রূপায়ণের পাশাপাশি লোকশিল্পীদের 
অনুষ্ঠানের প্রসার, শিও লোকশিল্সীদের জন্য বৃত্তি আদিবাসী সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে 
যুক্ত সংস্থাকে সহযোগিতা, আদিবাসী সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সমীক্ষা ও 
প্রকাশনাবিষয়ক প্রকল্প রূপায়ণের কাজ শুরু করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এ ধরনের বিস্তৃত 
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সমীক্ষার কাজ হয়নি। লোকসংস্কৃতিবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশনার উপর যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 


সঙ্গীত নৃত্য, নাটক, চারুকলা, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতি বছর পুরস্কার দেওয়া 
হয়ে থাকে। দীনবন্ধু, আলাউদ্দিন, উদয়শংকর, অবনীন্দ্র ও লালন পুরস্কার এ বছরও দেওয়া 
হয়েছে। 


অন্যান্য বছরের মতো বিগত আর্থিক বছরেও প্রবীণ ও অসমর্থ শিল্পীদের বিশেষ করে 
লোকশিল্পীদের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। শুধু ব্যক্তি শিল্পী নয় সঙ্গীত, 
নৃত্যনাটক, চারুকলা, লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিয়োজিত সংস্থাদেরও আর্থিক সহায়তা করা হয়ে 
থাকে উন্নতমানের শিল্পসৃষ্টির পৃষ্ঠপোষকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। গ্রামীণ মেলাগুলো জাতিধর্মনির্বিশেষে 
সাধারণ মানুষের মিলনক্ষেত্র। তাই পৌষমেলা, শ্রীনিকেতন মেলা, নজরুল মেলা, শরৎ মেলা 
প্রভৃতির সংগঠনে প্রতিবছর আর্থিক সাহায্য ছাড়াও প্রশাসন থেকে সবরকমের সহযোগিতা 
করা হয়ে থাকে। কলকাতা পুস্তক মেলা এখন ভারতের সর্ববৃহৎ বইমেলা । সরকারের পক্ষ 
থেকে মেলাকে উত্তরোত্তর সফল ও জনপ্রিয় করার জন্য যথাসাধ্য পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। 


কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গীত নাটক একাদেমি, ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধ পরিষদ, ললিতকলা 
একাদেমি প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠান করা হয়। 
পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র ও পূর্বভারতের রাজ্যগুলির সদসাপদ-সহ গঠিত একটি সংস্থা। কিন্ত 
সংস্থাটি কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত একটি সমান্তরাল সংগঠন না হয়ে যাতে সদস্য থেকে 
সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল বিদেশে পাঠানোর প্রস্তাবও কেন্দ্রীয় সরকারের ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধ 
পরিষদের কেন্দ্রীয় দপ্তরে যথেষ্ট গুরুতু পায় না। 


দক্ষিণ কলকাতায় মধুসুদন মঞ্চটি আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং অতি অল্প 
সময়ের মধ্যেই একটি সর্বাধুনিক মঞ্চ হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। হাওড়ার শরৎ সদনের 
উদ্ধোধন হয়েছে, যদিও বিচারাধীন থাকায় জনস্বার্থে ব্যবহার করা যাচ্ছে না এখনও। 
জলপাইগুড়িতে আর্ট গ্যালারি ও প্রেক্ষাগৃহ সহ একটি বড় সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ 
শুরু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত মংপুতে একটি সংগ্রহশালা নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। 
জেলায় জেলায় রবীন্দ্র ভবনগুলো সংস্কার করে ব্যবহারোপযোগী করার কাজ অব্যাহত রয়েছে। 
রবীন্দ্র শতবর্ষে অধিকাংশ রবীন্দ্র ভবনের নির্মাণকাজের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও আধুনিক প্রযুক্তি 
ব্যবহারের অভাব ছিল। ফলে ভবনগুলো বেশিরভাগই অসমাপ্ত অবস্থায় বা ব্যবহারের অনুপযুক্ত 
অবস্থায় পড়েছিল। বর্তমান সরকার বিপুল ব্যয়ে অনেকগুলোকে ব্যবহারোপযোগী করতে 
পারলেও কয়েকটি এখনও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয় জন উদ্যোগে নির্মাণ শুরু 
হয়েছিল কিন্তু এখন সেগুলি সরকারের দায়িত্বে এসে পড়েছে। কিন্তু সরকারের আর্থিক 
সীমাবদ্ধতার কারণে সম্পূর্ণ করতে সময় লাগবে, তবে সরকারের উদ্যোগের "অভাব নেই। এ 
বছর বেসরকারিভাবে নির্মীয়মাণ ৭টি পাবলিক হলের ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য 
করা হয়েছে। 

রডন স্কোয়ারে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নকৃশা চূড়ান্ত হয়েছে, প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে। 


সারাদেশে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ একটি বহুমুখী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের গৌরব লাভ করবে আশা করা 
যায়। উত্তর কলকাতার গিরিশ মঞ্চের পাশে একটি স্থায়ী যাত্রা মঞ্চ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া 
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হয়েছে। সাংসদ তহবিল থেকে কিছু অর্থও পাওয়া গেছে। যাত্রার সঙ্গে জড়িত সব মহলই 
এই মঞ্চ নির্মাণে সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। বাংলার বুদ্ধিজীবীদের মিলন স্থান কলেজ 
স্ট্রিটের কফি হাউসটি রক্ষার জন্য। দিল্লিতে বেঙ্গল আসোসিয়েশনের সঙ্গে যৌথভাবে বঙ্গ 
সংস্কৃতি ভবন নির্মাণের প্রকল্প চূড়ান্ত হয়েছে। এবার কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। 


উপগ্রহবাহিত বিশ্ববাজার থেকে আমদানিকৃত পণ্যভোগী সংস্কৃতির চাপে দেশিয় সংস্কৃতির 
কণ্ঠরোধ হতে. বসেছে। বৈদ্যুতিক মাধ্যমগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কিছুটা 
নিয়ন্ত্রণ দেশীয় ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির উৎকর্ষের জন্য বিশেষ জরুরি। আধুনিক প্রযুক্তি স্বাগত, 
কিন্তু সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে চাই তার সার্থক প্রয়োগ। আমাদের দেশিয় এ্রতিহ্য ধারায় 
আধুনিক সৃজনশীলতার ফসল সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে-_এটাই আমাদের 
সাংস্কৃতিক অঙ্গীকার । 


চলচ্চিত্র শাখা 


সারা বিশ্বে চলচ্চিত্রের শতবর্ষ উদযাপনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজ্য সরকার ওই 
উপলক্ষে অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে নভেম্বর ১৯৯৫-এ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন 
করেন। কেরালা সরকারের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই উৎসবটি বড় রকমের সাফল্য অর্জন 
করেছে। নন্দন ও সরকার পরিচালিত অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে বিশ্বের চলচ্চিত্র প্রযোজনাকারী 
বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ১১৫টি কাহিনীচিত্র ও ৪০টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র দেখানো হয়। 
কুরোসাওয়া ও উত্তমকুমারের ওপর প্রদর্শিত রেন্রোম্পেকটিভ ছবিগুলি দেখার জন্য 
চলচ্চিত্রমোদীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। প্রতি বছর নভেম্বরে স্বীয় উদ্যোগে অথবা অনান্য 
রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় এই ধরনের উৎসব করার কথা সরকার চিন্তা করছেন। 


টালিগঞ্জে পূর্বতন রাধা স্টরডিওতে চলচ্চিত্র কমপ্লেক্সের একটি শতবার্ষিকী ভবন নির্মাণ 
করা হবে, সেখানে বাংলা চলচ্চিত্রের একটি লেখ্যাগার, গবেষণা ও পঠন-পাঠনের জন্য 
গ্রন্থাগার, চলচ্চিত্র সংগ্রহশালা প্রভৃতি থাকবে। ওই ভবনটি নির্মাণের জন্য পূর্তবিভাগকৃত 
আনুমানিক ব্যয় রাজ্য যোজনা পর্যদ ও অর্থবিভাগ ইতিমধোই অনুমোদন করেছে এবং এই 
বছরেই প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হবে। 


সল্টলেকে একটি শিক্ষামূলক অডিও-ভিসুয়াল প্রশিক্ষণ তথা প্রযোজনা কেন্দ্র স্থাপনের 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও ইতালি সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা পত্র ইতিমধ্যে স্বাক্ষরিত 
হয়েছে। এই কেন্দ্রের ভবনের নকশা ও নির্মাণ-সম্পর্কিত অনুমোদন আশা করি শীঘ্বই ইতালি 
সরকারের থেকে পাওয়া যাবে। এই প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ১০ কোটি টাকা । আশা করা 
যাচ্ছে যে এই ভবনের নির্মাণকার্য শীঘ্র ওরু হবে। কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ হলে গ্রামীণ জনসাধারণের 
এক বড় অংশের চাহিদা মিটবে। রবীন্দরভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এই কেন্দ্রে পরিচালিত ডিপ্লোমা 
পাঠক্রমের থাকৃতিদানের জন্য প্রাথমিকভাবে সম্মত হয়েছেন। 


অডিও-ভিসুয়াল ইউনিটের মাধ্যমে জেলাগুলিতে প্রদর্শনের জন্য চলচ্চিত্র উপদেষ্টা পর্যদের 
সুপারিশক্রমে এই বিভাগ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর ৮টি তথ্যচিত্র ও একটি ভিডিও চলচ্চিত্রের 
স্বত্ব ক্রয় করেছেন। এছাড়া ভি সি পি ইউনিটগুলির জন্য ২৮টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যচিত্রের 
অনেকগুলি ভিডিও ক্যাসেট জেলা ও মহকুমাগুলিতে পাঠানো হয়েছে। 
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রাজ্য সরকার ও এন এফ ডি সির যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত কাহিনীচিত্র “নয়নতারা, 

সেন্গর কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র পেয়েছে এবং বাণিজ্যিক মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। উন্নতমানের 

বাংলা ছবি প্রযোজনা ও 75751450554 
এটি একটি প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই অব্যাহত, রয়েছে। 


প্র“কিদের উৎসাহের অভাবে যে-সব ভাল বাংলা ছবি আগে দেখানো সম্ভব হয়নি 
সেগুলি মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অশোক বিশ্বনাথন পরিচালিত 
শূন্য থেকে শুরু”, সন্দীপ রায় পরিচালিত “হিমঘর', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনী অবলম্বনে 
নির্মিতি ও নীতিশ মুখার্জি পরিচালিত “রবিবার” বাণিজ্যিকভাবে নন্দনে মুক্তি পায় এবং বেশ 
ভাল সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। নন্দন ও ডু বি এফ ডি সি পরিচালিত প্রেক্ষাগৃহগুলিতে 
ভবিষ্যতে এ ধরনের ছবি বাণিজ্যিকভাবে মুক্তি পাওয়ানোর ব্যাপারে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। 


কিছুকাল ধরে বাংলা চলচ্চিত্রের শিল্প ডামাডোলের মধ্যে রয়েছে। এই করুণ অবস্থার 
অন্যতম প্রধান কারণ হল ছবিটি একই সঙ্গে অনেকগুলি জায়গায় মুক্তি পাওয়ার জন্য 
প্রয়োজনীয় হলের অভাব। প্রদর্শকদের সহযোগিতার অভাবে বছরের পর বছর প্রথিতযশা 
পরিচালকদের ছবি মুক্তি পায়নি। এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য এই বিভাগ “অহীন্দ্ 
মঞ্চ'কে একটি চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে রূপান্তরিত করেছেন এবং সেখানে মূলত বাংলা ছবি ও 
অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার ভাল ভাল ছবি দেখানো শীঘ্রই শুরু হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে আরও 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ঘে বিভিন্ন জেলার রবীন্দ্র ভবনগুলিতে মাসে ৭ থেকে ১০ দিন বাংলা 
ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার ছবি দেখানো হবে। 


বেআইনিভাবে যেখানে সেখানে ভিডিও হল গজিয়ে উঠে এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি 
কঞেছে। গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক মাধ্যমের প্রসারের ব্যাপারে বাধা দেওয়া যদিও সরকারের নীতি 
নয় তবু ভিডিও পার্লারগুলির বেআইনি কার্যকলাপের প্রতিটি প্রয়াস ব্যর্থ করার ব্যাপারে 
ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পুলিশ, জেলাশাসক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে 
যাচ্ছেন এবং কতকগুলি লাইসেসবিহীন ভিডিও হল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে 
বিভিন্ন আদালতের অস্তবর্তী আদেশের ফলে এই বিভাগ এসব ক্ষেত্রে ঠিকমতো ব্যবস্থা নিতে 
পারছে না, যে ভিডিও হলগুলির -বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে ওইসব মামলা কার্যকরভাবে 
লড়ার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। 


১৯৮১-তে চলচ্চিত্র শিল্পে নিয়োজিত দুঃস্থ কলাকুশীলবদের কিছুটা আর্থিক সহায়তা 
প্রদানের উদ্দেশ্যে ফিল্ম ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড গঠন করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে এই 
ফান্ড থেকে ১,২৯,৪০০ টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। এর ফলে দুঃস্থ কলাকুশীলবদের 
আপতকালীন প্রয়োজন মেটানোর পথ সুগম হয়েছে। এই ফান্ডের সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা 
চলছে। 

এ বছর বেতনক্রমের উন্নতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার দাবিতে বেঙ্গল 
মোশন পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ডাকা অনির্দিষ্টকাল ব্যাপী ধর্মঘটের জন্য বাংলা 
চলচ্চিত্র শিল্প এক বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। অন্যদিকে ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশন 
পিকচারস আশোসিয়েশন সিনেমা হলের প্রবেশ মূল্য বাড়ানোর ও অন্যান্য কিছু ছাড়ের 
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দাবিতে অনড় থাকে। বি এম পি ই ইউ-এর দাবিগুলি শ্রমদপ্তরের এক্তিয়ারভুক্ত হলেও 
অচলাবস্থার নিরসনে এই বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর 
ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয় এবং একটি ব্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। সিনেমা কর্মীদের সঙ্গত 
দাবি অনেকাংশেই পৃরিত হয়েছে। টিকিটের হারে সঙ্গতি আনা হয়েছে এবং প্রদর্শকদের প্রাপ্ত 
সুযোগ-সুবিধা থেকে চলচ্চিত্রমোদীরাও যাতে অধিকতর সুব্যবস্থা পেতে পারেন সেদিকে যথাযথ 
দৃষ্টি রাখতে লাইসেন্স কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে। 


১৯৮৩-তে পরিচালনভার সরকার হাতে নেওয়ার পর থেকে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওর 
কাজের পরিধি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। এখন সারা বছর সমস্ত ফ্রোরেই কাজ চলে 
এবং এ থেকে ভাড়াবাবদ আয় প্রচুর বেড়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে এই স্টুডিওর উন্নয়নের 
জন্য এই দপ্তর ৮,৭৮,০০০ টাকা ব্যয় করেছে। 


পূর্ববর্তী বছরগুলির মতোই নন্দনে এ বছর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। 
এর মধ্যে রয়েছে ভাল ছবির এবং দেশি-বিদেশি বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকারদের ছবির রেক্রোস্পেকটিভ 
দেখানো, ফিল্ম আ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সের আয়োজন করা, প্রদর্শনী, আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা 
ইত্যাদি। 


১৯৯৫-৯৬ সালে ১৩০০ বাণিজ্যিক শোর মাধ্যমে নন্দন ৩৫,৩৭,০০০ টাকা আয় 
করতে সক্ষম হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এই আয় ৩৭%. বৃদ্ধি পেয়েছে। ন্যাশনাল ফিল্ম 
আর্কাইভস্‌ অফ ইন্ডিয়ার সাহায্য ও সহযোগিতায় নন্দন ৫টি চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন 
করে। এই উৎসবগুলিতে বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। এই সময়কালে এশীয় 
চলচ্চিত্র, জার্মানির চলচ্চিত্র এবং শিক্ষাবিষয়ক চলচ্চিত্রের উৎসবও সংগঠিত হয়। চলচ্চিত্রের 
শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে নন্দন একটি বিশেষ কর্মসূচি নিয়েছিল। চলচ্চিত্র সমালোচক, চলচ্চিত্র 
জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অংশগ্রহণ সার্থক হয়ে ওঠে এই কর্মসূচিতে । 


প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেন ১৯৯৫-এর ডিসেম্বরে তার “সত্যজিৎ রায়” ভাষণ 
দেন। খ্যাতনামা চলচ্চিত্র নির্মাতা এস এম সথ্যু চলচ্চিত্র নির্মাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে ভাষণ 
দেন। সম্ভবত নন্দনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ হল অধ্যাপক নোম চমস্কির বক্তৃতা। 


রূপায়ণ কালার ফিল্ম ল্যাবরেটরি গত কয়েক বছর ধরে চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকাঠামোর 
প্রসারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ১৯৯৫ সালে ২৬টি কাহিণীচিত্র এবং 
৫টি তথ্যচিত্রের পরিস্ফুটনের কাজ এই ল্যাবরেটরিতে সম্পন্ন হয়েছে। রূপায়ণের পরিচালন 
কর্তৃপক্ষ নতুন আরও ৩৭টি কাহিনীচিত্র ও ১৬টি তথ্যচিত্রের প্রযোজকদের সঙ্গে পরিস্ফুটনের 
কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। ওই বছরে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 
পরিবেশনার কাজ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা আয় করতে সক্ষম হয়েছে। চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ 
পুরস্কারে ভূষিত 'উনিশে এপ্রিল'-এর পরিস্ফুটনের কাজ আংশিকভাবে রূপায়ণেই সম্পন্ন 
হয়েছে। কর্পোরেশন ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য ছয়টি বাংলা ছবি “গুপী গাইন বাঘা বাইন', হীরক 
রাজার দেশে”, 'গুপী বাঘা ফিরে এলো", 'কোনি, “সোনার কেল্লা' এবং 'চোখ-এর ভিডিও 
ক্যাসেট প্রকাশ করেছে। 
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ভাষা শাখা 


সরকারি কাজকর্মে বাংলাভাষা ব্যবহারের ব্যাপারে সরকারের খুব স্পষ্ট নীতিগত সিদ্ধার্ত 
থাকলেও এবং আমাদের যথেষ্ট আত্তরিকতা থাকলেও আমরা এ ব্যাপারে খুব একটা সফল 
হতে পারিনি। গতানুগতিক মনোভাব ত্যাগ করা এবং পুরানো অভ্যাস ছেড়ে আসা কঠিন 
বলেই হয়তো আমরা কৃতকার্য হতে পারিনি। তা সন্ত্ও মুদ্রলেখকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার 
কাজ চালু আছ্ছে। বাংলা মুদ্রলেখযন্ত্র আমরা সরবরাহ করছি। বিভিন্ন বিভাগ, প্রয়োজনবোধে 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে বাংলা অনুবাদককের সহায়তাও পেয়ে থাকেন। বাংলা পরিভাষার 
বইও বাংলা একাদেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা মনে করি পঞ্গয়েত, পুলিশ, ভূমিসংস্কার 
প্রমুখ যে-সমস্ত বিভাগ কাজকর্মের মাধ্যমে সরাসরি জনগণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেইসব 
কাজকর্ম অবশ্যই প্রাথমিকভাবে বাংলা ভাষায় চালু হওয়া উচিত। জনগণের ব্যবহারযোগ্য যে- 
সব ফর্ম, রিপোর্ট ইত্যাদি এইসব বিভাগের রয়েছে সেগুলি সত্বর বাংলা ভাষায় অনূদিত 
হওয়া দরকার। এই সব বিভাগের কাজকর্ম একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাংলা ভাষায় 
চালু করতে হবে। এবং ক্রমশ অন্য বিভাগেও তা সম্প্রসারিত করতে হবে। এ বিষয়ে একটা 
সিদ্ধান্তে আসার জন্য সম্প্রতি মুখ্যসচিবের সঙ্গে মাঝে মাঝেই আমরা বসছি এবং আশা 
করছি খুব সত্বর স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব। 


প্রত্বুতত্ব ও সংগ্রহশালা শাখা £ 
গত আর্থিক বছরে প্রত্রতত্ব ও সংগ্রহশালা অধিকার পশ্চিমবঙ্গের প্রত্ুতত্ব সম্পর্কিত 
নানা বিষয়ের উপর কাজ করে গেছে। 


বিগত তিন বছর ধরে প্রত্বতত্ত অধিকার মালদহ জেলার হাবিবপুরে একটি গুরত্বপূর্ণ 
বৌদ্ধবিহারের উৎখনন কার্য চালাচ্ছে । এই মরশুমে সে খনন কার্য চালানো হয়েছে তার ফলে 
বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ ও কৌণিক ত্তস্ত-সহ একটি সুসংগঠিত বিহারের নকশা আত্মপ্রকাশ করেছে। 
আমরা উত্খনন কার্যের সীমানা অনেকখানি বাড়াতে পেরেছি। তার ফলে বৌদ্ধবিহারটির 
নক্শা সুস্পষ্টভাবে সামনে এসেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বিহারটির ছাদ। স্বাধীনতার 
পরে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে এই প্রথম একটি বৌদ্ধবিহার খুঁজে পাওয়া গেল ও তা 
নিশ্চিতভাবে চিহিতও কর! গেল। বাংলার প্রাটীন ইতিহাস রচনায় এই আবিষ্কার একটি 
নতুন অধ্যায় সংযোজিত করবে। আগামী বছরগুলিতেও উৎখননকার্য চলবে। ওই গ্রামে বহু 
গুরুত্বপূর্ণ টিবি আছে এবং প্রত্রতাত্তিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটি সুসমন্বিত ধারণায় পৌঁছতে 
ওই সমস্ত টিবিগুলির উৎখননের প্রস্তাবও আছে। 

মালদহ জেলার জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসন জগজীনপুরে “তুলাভিটা” টিবির 
বাসিন্দাদের গ্রামের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করায় ভবিষ্যতে উৎখননকার্য চালিয়ে 
যেতে সুবিধা হবে। 

জগদীশপুরে উত্খননকার্য চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাটান জনপদগুলির ব্যাপ্তি ও 
প্রকৃতি নিরূপণ করতে প্রতিবেশী গ্রামগুলিতেও অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে যাচ্ছে প্রত্বতত্ত 
অধিকার। এর ফলে লোনসা ও লক্ষ্ীপুরে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ুস্থল চিহিতত করা গেছে। 
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দার্জিলিং জেলার রঙ্গিত উপত্যকা ও অন্যান্য কয়েকটি নদীর ধার বরাবর এই অধিকারের 
তত্বাবধানে অনুসন্ধান কার্য চালানো হয়েছে। তার ফলে প্রস্তরযুগের শেষ ভাগের বেশ কিছু 
্রত্ববস্ত ওই অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। অন্যান্য যে সমস্ত স্থানে প্রত্ুতত্ব অধিকার অনুসন্ধান 
কার্য চালিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মেদিনীপুর জেলার তিলদা। আগামীতে এই 
স্থানটি ও আশপাশের অন্যান্য স্থানেও অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া হবে। 


আগামী কয়েক বছর পশ্চিমবঙ্গে উত্তরভাগে প্রত্বানুসন্ধান চালানোর ওপর আমরা জোর 
দেব। এই সূত্রে মালদা. উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গ্রামে গ্রামে প্রত্ববস্তুসমীক্ষা চালিয়ে 
যাওয়ার একটি পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি। তবে দক্ষিণবঙ্গে বিশেষত কংসাবতী ও তার 
শাখানদীগুলির আশপাশেও আমাদের কাজ অব্যাহত থাকবে। আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে 
পরিসম্পদ ও লোকবল না থাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছে সহযোগিতার প্রস্তাব 
রেখেছি। এই কাজ সম্পাদন করার ব্যাপারে যে সমস্ত রীতিনীতি বা প্রণালী আছে সেগুলি 
খতিয়ে দেখা হচ্ছে। 


একটা সুখের বিষয় এই যে রাজ্য প্রত্বতাত্তিক সংগ্রহশালার জন্য একটি সুসজ্জিত ভবন 
তৈরি করার উদ্দেশ্যে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা! আমরা নিতে পেরেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 
রাজ্য প্রত্বতাত্ত্িক সংগ্রহশালাটি রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম সংগ্রহশালা । নতুন ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রথম পর্যায়ের কাজের জন্য আনুমানিক ১৯ লক্ষ টাকা ধার্য করা 
হয়েছে। স্থানের যথেষ্ট সংকুলান না থাকলেও আমাদের রাজ্য প্রত্ুতাত্বিক সংগ্রহশালার বেশ 
কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বাংলার আদি এঁতিহাসিক পর্বের উপর একটি নতুন গ্যালারি 
খোলা হয়েছে। এই সংগ্রহশালার আলোকচিত্রণ বিভাগটি কাজ শুরু করেছে। সংরক্ষণ 
গবেষণাগারটিকে আরও সমৃদ্ধ করা হয়েছে। এখন এটি রাজ্যের অন্যান্য ছোট ছোট 
সংগ্রহশালাগুলির প্রয়োজন মেটাচ্ছে। গত বছরে সংগ্রহশালার এই সংগ্রহের তালিকায় যুক্ত 
হয়েছে বিভিন্ন কোযাগার, থানা এবং অন্যানা সরকারি সংগ্রহ থেকে অধিগৃহীত বিভিন্ন 
গুরুত্বপূর্ণ প্রাটীন প্রত্ববস্তু। এঁতিহাসিক প্রতুবস্তুর খোজে এখন আমরা সকল জেলা ও মহকুমার 
কোষাগারগুলিতে নিয়মিতভাবে অনুসন্ধান করছি। আগামী বছর রাজ্যের প্রত্বতাত্তিক সংগ্রহশালায় 
আরও কিছু নতুন গ্যালারি খোলার পরিকল্পনা এই অধিকারের আছে। জনজীবনপুরে যে-সম্ত 
সংগৃহীত হয়েছে বা হচ্ছে, সেগুলি নিয়ে একটি স্থায়ী গ্যালারি তৈরি করা হবে। প্রত্বত্ত 
অধিকার রাজ্য প্রত্বতাত্তিক সংগ্রহশালাকে কেন্দ্র করে একটি জনপ্রিয় শিক্ষা কর্মসূচি চালু 
করবে। 


শুধুমাত্র রাজা প্রত্রতাত্তিক সংগ্রহশালার মধোেই আমাদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ নয়। জেলাস্তরে 
সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে আমরা বিভিন্ন জেলার জেলা পরিষদ ও আগ্রহী লোকেদের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করছি। বালুরঘাট ও রায়গঞ্জে আমাদের এই প্রচেষ্টা কিছুটা ফলপ্রসু হয়েছে। 
জেলা সংগ্রহশালা কমিটি গঠন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার কমিটিগুলিকে সহায়তা করছেন। 
আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও এই সমস্ত সংগ্রহশালাকে সাহায্যের জন্য বলেছি। আরও 
কিছু জেলায় আমরা এই প্রচেষ্টা চালাব। আমাদের এই প্রচেষ্টার ফলে সংগ্রহশালার ব্যবস্থাপনায় 
সাধারণ মানুষের অধিকতর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হবে। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা 
করছি যে বিখ্যাত ভাস্কর চিস্তামণি করের বাসগৃহ (নরেন্দ্রপুর রথতলা) একটি সংগ্রহশালা 
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গড়ে তোলা হয়েছে,.সারা দেশে এই ধরনের সংগ্রহশালা সম্ভবত আর একটিও নেই। 
আমাদের মধ্যে এখনও আছেন এমন একজন শিল্পীর জীবন ও কর্মকাণ্ড এই সংগ্রহশালা 
একটি সম্যক ধারণা দিতে পারবে। রাজ্যের ক্ষুদ্রতর সংগ্রহশালাগুলির প্রয়োজনকে মাথায় 
রেখে, এই অধিকার প্রদর্শশালার সামশ্রীসমূহের সংরক্ষণ সংক্রান্ত ১০ দিনের একটি পাঠক্রমের 
আয়োজন করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামীণ সংগ্রহশালা থেকে ২২ জন প্রতিনিধি এই 
পাঠক্রমে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে স্থানীয় সংগ্রহশালাগুলির প্রয়োজন পূরণের জন্য 
বিভিন্ন নগর ও গ্রামে সংরক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হবে। বালুরঘাট এবং বিষুগপুরে এই 
ধরনের শিবির সংগঠিত করার প্রস্তাব রয়েছে। এই অধিকার বিভিন্ন জেলায় গুরুত্বপূর্ণ 
আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কলেজ যেগুলিতে সুসজ্জিত বিজ্ঞান গবেষণাগার রয়েছে, সেগুলির সহযোগিতায় 
সংরক্ষণ সম্পদ কেন্দ্র (কনজার্ভেশন রিসোর্স সেন্টার) স্থাপনের চিস্তাভাবনা করছে। 


এই অধিকার বেশ কয়েকটি সংগ্রহশালাকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। এর মধ্যে আছে 
বাঁকুড়া জেলার বিঞুপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মিউজিয়াম। উত্তরবঙ্গ একটি আঞ্চলিক 
প্রত্ুতাত্বিক সংগ্রহশালা গড়ে তোলার জন্যও এই অধিকার আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। এই 
কর্মসূচিটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সহায়তাও পেয়েছে। 


হুগলি জেলার গুড়াপে নন্দদূলাল জীউয়ের মন্দিরটির প্রত্রতান্তিক সংরক্ষণের কাজ জিলা 
পরিষদের সহায়তায় এ বছর শুরু হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ ইতিমধ্যেই মঞ্জুর 
হয়েছে। জগজীবনপুরে উৎখনন স্থলের কাঠামোগত সংস্কারের কাজও হাতে নেওয়া হবে। 
পুরুলিয়া জেলায় বোরামে প্রত্রতাত্তিক গুরুত্বসম্পন্ন বেশ কিছু প্রাচীন ইটের মন্দিরের সংরক্ষণের 
ব্যাপারে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইগ্ডিয়ার সঙ্গে এই অধিকারের আলাপ আলোচনা 
চলছে। স্মারক স্তস্তগুলির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার কাজে পঞ্ায়েত ও পৌরসংসস্থাগুলি কীভাবে 
অংশগ্রহণ করতে পারে-_সেই নীতিগুলি আমরা পর্যালোচনা করছি। 


জনসাধারণের মধ্যে আমাদের এঁতিহা সম্পর্কে চেতনার বিকাশ ঘটাতে প্রত্তত্ব অধিকার 
স্থানীয় ইতিহাস ও পুরাতত্তের ওপর রাজাব্যাগী প্রচারাভিযান চালাবে। এ ব্যাপারে আমরা 
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ ও অন্যান্য অনুরূপ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেছি। এই অধিকারের পক্ষ থেকে যে-সমস্ত গবেষণামূলক কাজ করা হয়েছে তার 
মধ্যে প্রামাণ্য প্রত্বৃতান্তিক মানচিত্র (আনোটেটেড আর্কিওলজিক্যাল আটলাস)-এর উল্লেখ করা 
প্রয়োজন। 

বিশদ ব্যাখ্যা-সহ আটটি মানচিত্রের একটি সেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রকাশের পূর্বে 
তা বিশেষজ্ঞদের মতামতের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই কাজ চলবে। সেজন্য এই অধিকার 
নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতার সেণ্টার ফর স্টাডিজ অফ সোশ্যাল 
সায়েন্সের বিগদ্ধ বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিচ্ছে। গৌড় ও পাওুয়াকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের 
ংলার নগরায়ণ গবেষণা প্রকল্পের যে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল তা প্রায় শেষ হতে 
চলেছে। এই কাজ করতে গিয়ে আমরা বহু সম্পদশালী পুঁথিগত ও প্রত্বৃতান্তিক সামগ্রী 
সংগ্রহ করতে পেরেছি। এসব সামগ্রী এখন রাজ্য প্রত্বতাত্বিক সংগ্রহশালায় রক্ষিত রয়েছে। 
এই প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও এই অধিকারের পণ্ডিতগণ একটি 
বিস্তৃত প্রকরণগ্রন্থ তৈরির কাজে হাত দিয়েছে। অনুরূপভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন 
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ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সহায়তায় কলকাতার এ্রতিহাসিক 
প্রাসাদণ্ডলির একটি বর্ণনামূলক তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। এই কাজ চালু থাকবে। 


এই অধিকারের প্রকাশনা কর্মসূচি পুরোদমে চলছে। প্রত্বসমীক্ষার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড 
প্রকাশের পর এই অধিকার বর্তমানে চতুর্থ খণ্ডের বিষয় প্রস্তুত করছে। এটা খুব সস্তোষের 
বিষয় যে এই পত্রিকার মাধ্যমে এই অধিকার উৎখনন সংক্রান্ত কী কী কাজ এ পর্যন্ত করতে 
পেরেছে তার প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরেছে। এই পত্রিকা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। 
মালদা জেলার পুরাকীর্তি বিষয়ক খণ্ডটি প্রকাশের মুখে। অনুরূপভাবে অগ্রণী এরতিহাসিক 
প্রত্বততুবিদ ননীগোপাল মজুমদারের জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে প্রবন্ধসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ খণ্ড 
খুব শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে। ভারতবর্ষের ও বিদেশের পণ্ডিতদের লেখা ৪০টি প্রবন্ধ 
সম্বলিত 'এক্সাপ্লোরেশন ইন আর্ট আন্ড আর্কিওলজি অব সাউথ এশিয়া” শীর্ষক খণ্ডটির 
সম্পাদনা ডাঃ দেবলা মিত্র করছেন। আগামী বছর এই অধিকার রাজ্য প্রত্ুতত্ত সংগ্রহশালায় 
সংরক্ষিত পুরাবস্তুর সুচিতালিকা প্রকাশ করবে। প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহের ওপরে একটি সুচিতালিকা 
ইতিমধ্যেই ছাপাখানায় পাঠানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ সংগ্রহশালার একটি নামপঞ্জি 
প্রকাশ করার ব্যাপারে আমরা পরিকল্পন| নিয়েছি। 


গত বছর আমরা পূর্ব ভারতের প্রত্রুতন্ত বিষয়ে একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার 
প্রস্তাব দিয়েছিলাম। এই সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিস্‌ আতন্ড ট্রেনিং ইস্টার্ন ইত্ডয়া 
সংস্থাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ৫ নভেম্বর, ১৯৯৫। ইতিমধ্যে এই সংস্থা চারজন পূর্ব 
ভারতের প্রত্রুতত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নিয়ে স্বাধীনভাবে গবেষণা করার জন্য নিয়োগ করেছে। 
এই সংস্থায় যে সমস্ত প্রকল্প রূপায়ণের পথে, তার মধ্যে আছে পূর্ব ভারতের প্রত্বতত্তবের 
ওপর একটি কম্পিউটারাইজ্ড ডাটা ব্যান্কের প্রস্ততি। এটা অত্যত্ত আশার কথা যে আমাদের 
এই প্রচেষ্টা পূর্ব ভারতের বিভিন্ন বিদগ্ধ গুণিজনের, বিভিন্ন সরকারের ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উচ্ছাসিত প্রশংসা কুড়িয়েছে। ইতিমধ্যে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা ও আলোচনাসভার 
আয়োজন শুরু করেছে। আগামী বছরে প্রত্ুতত্তের বিভিন্ন সমস্যার ওপর অনেকগুলি পাঠক্রম 
চালু করবে এই সংস্থা। সেই সঙ্গে এই সংস্থা যুগপংভাবে নবীন ও সম্ভাবনাময় গবেষকদের 
সাহায্য করবে ও সমগ্র পূর্বাঞ্চলে গবেষণাকার্যে এবং প্রশিক্ষণে সমণ্যয় সাধন করবে। আমরা 
ভারত সরকার ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে তারা যেন এই সংস্থাটিকে 
আর্থিক সহায়তা দান করেন। এটিকে একটি প্রধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার 
প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাব। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


মাননীয় রাজযপালের সুপারিশক্রমে আমি ৩৯ নং দাবির অধীনে মুখ্যখাত "২২৩০-শ্রম 
এবং কর্মনিয়োগ' এর ব্যয় নির্বাহের জন্য ৪২,১২,৭০,০০০ (বিয়াল্লিশ কোটি বারো লক্ষ 


378 /5981401,% নি২00820105 

[2711) 18176, 1996] 
সত্তর হাজার) টাকা মঞ্জুর করার জন্য প্রস্তাব করছি। [ইতিপূর্বে ভোট অন-আ্যাকাউন্ট-এ মঞ্জুর 
করা ১৪,০৫,০০,০০০ (চোদ্দ কোটি পাঁচ লক্ষ) টাকাও উক্ত পরিমাণ টাকার মধ্যে ধরা 
হয়েছে]। 

২.১। পূর্ববর্তী বৎসরগুলির ন্যায় কারিগরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের অধীনস্থ 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং অধিকার-এর ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেট বরাদ্দ বর্তমান মুখ্যখাত ২২৩০- 
শ্রম এর এবং কর্মনিয়োগ-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের 
জন্য কোনও পৃথক “বাজেট খাত” করা হয় নি। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছে যে 
শ্রী বংশগোপাল চৌধুরী কারিগরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের মন্ত্রী। 


২.২। রাজ্য সরকার স্বনিযুক্তি কর্ম প্রকল্প দ্রুত রূপায়ণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। আমার সহকর্মী শ্রীমতী ছায়া বেরা স্বনিযুক্তি কর্মসংস্থান (শহ্রাঞ্চল) ও কর্মবিনিয়োগ 
কেন্দ্র এবং কর্মচারী রাজ্যবিমা (চিকিৎসা সংক্রান্ত সুবিধা) প্রকল্পের প্রশাসনিক দায়িত্বে আছেন। 
প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ ৩৯নং দাবির অধীনে মুখ্যখাত “২২৩০-শ্রম এবং কর্মবিনিয়োগ এ 
ধরা আছে। শ্রীমতী ছায়া বেরা ও শ্রী বংশগোপাল চৌধুরী তাদের অধীনস্থ বিষয় সম্পর্কে 
বিতর্কে অংশগ্রহণ করবেন। 


৩.১। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার দপ্তরের কার্যাবলী সম্বন্ধে বলার পূর্বে আমি 
এমন কতকগুলি গুরুত্বপর্ণ বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাঁই যা সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণীর 
স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গত বছরের বাজেট বক্তৃতার সময় আমি বলেছিলাম যে, 
পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত অর্থনীতি এবং শিল্পনীতি নুতন বিনিয়োগ, নতুন কর্মের 
সুযোগ সৃষ্টি এবং দেশের জনগণের জীবন ধারণের মান উন্নয়নের ব্যাপারে অভীষ্ট ফল লাভে 
সক্ষম হয়নি। আরও একবৎসর কেটে গেছে। পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকার যে উদার অর্থনীতি 
ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুক্ত বাজারভিত্তিক অর্থনীতি অনুসরণ করছেন তা এ পর্যস্ত কর্ম 
সৃষ্টির ব্যাপারে কোনও অনুকূল প্রভাব ফেলতে পারে নি, বরং এই নীতির ফলে তা 
সংকুচিত হয়েছে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতি ও শুক্কনীতি দ্রব্যমূল্যের দ্রুত উ্ধ্বগতি 
রোধ করতেও বার্থ হয়েছে। অথচ দরিদ্র মেহনতি মানুষের স্বার্থে এসব বিষয়ে নির্দিষ্ট 
পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। এই মেহনতি মানুষেরাই সমাজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য দ্রব্য 
উৎপাদন করে থাকেন এবং সেবামূলক কাজের ধারা অব্যাহত রাখেন। দরিদ্র জনগণের দুঃখ- 
দুর্দশা লাঘবের জন্য নিয়মিতভাবে এবং ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্যের দোকানের 
মাধ্যমে বিলি করা দরকার। পূর্বতন ভারত সরকার এই বিষয়টি গুরুত্ব বিবেচনা করেন নি। 


৩.২। মাননীয় মহাশয় ইতিমধ্যে কেন্দ্রে সরকারের পরিবর্তন ঘটেছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার 
কেন্দ্রে দায়িত্বে এসেছেন। এই সরকারের প্রথম নীতিসংক্রাস্ত বিবৃতিতে অন্যান্য কর্মসূচি ছাড়াও 
রাজ্যগুলিকে অধিকতর ক্ষমতা হস্তাস্তর, ২০০৫ সালের মধ্যে দারিদ্র দূরীকরণ, বংসরে ১০০ 
দিন কাজের নিশ্চয়তা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য ১৫ দফা কর্মসূচির বিস্তার, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট 
প্রমোশন বোর্ড এবং বোর্ড ফর 'ইন্তাস্ট্রিয়াল আ্যাণ্ড ফিনান্সিয়াল রিকনস্ট্রাকশনের কাজকর্ম 
পর্যালোচনা প্রভৃতির উপর জোর দিয়েছেন। আরও বলা হয়েছে যে, শিল্পে রুগ্ণতার মোকাবিলা 
করার জন্য একটি নতুন আইন চালু করা হবে। এই নীতিসংক্রাস্ত বিবৃতিতে দেশের অর্থনীতিতে 
সরকার পরিচালনাধীন শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকারি ক্ষেত্রকে শক্তিশালী 
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করার এবং কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনাধীন রুগ্ন শিল্প সংস্থাগুলিকে পুরুজ্জীবনের কথা তারা 
বলেছেন। স্পষ্টভাবে আরও বলা হয়েছে যে কর্ম অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহে বহুজাতিক সংস্থার 
প্রবেশ নিরুৎসাহিত করা হবে। যুক্তফ্রন্ট সরকার দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থিত পরিবারসমূহকে 
সাহায্য করতে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহমূলোর অর্ধেক দামে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । 
আমরা এ-সব কর্মসূচিকে আত্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। 


8৪। মাননীয় সদস্যগণ একমত হবেন যে, সরকারি এবং বেসরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
গুলিতে রুগ্নতা একটি প্রধান সমস্যা এবং এটিকে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে মোকাবিলা 
করা দরকার। এই রাজ্যসহ দেশের সর্বত্র ওয়াগন তৈরি শিল্প এবং তৎসংশ্লিন্ট সহায়ক 
শিল্পগুলি ভারতীয় রেলওয়ের কাছ থেকে বরাদ্দ না পাওয়ার ফলে ধুঁকছে। অথচ এই সব 
শিল্পে প্রায় তিন লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছেন। ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির ফলে 
ওয়াগনের জন্য কিছু বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। কিন্ত প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকারের মালিকানাধীন 
ওয়াগন তৈরি প্রতিষ্ঠানগুলিতে আর্থিক সংকটের ফলে বরাদ্দ অনুয়াধী ওয়াগন নির্মাণ কার্য 
অব্যাহত রাখতে পারছে না। একইভাবে এ রাজ্যে অবস্থিত অন্যান্য অনেক কেন্্ীয় সরকারি 
মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান কার্কর মূলধনের অভাবে ধুকছে। এন. টি. সি. এবং এন. জে. 
এম. সি.-র অধীনস্থা মিলগুলি পুরুনজ্জীবনের জনা উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এখনও 
শুরু হয় নি। আমরা ভারত সরকারকে বলে আসছি যে কেন্দ্রীয় সরকারি মালিকানাধীন রুপ 
শিল্প রতিষ্ানগুলিকে পুনর্বাসন প্রকল্প সার্থকভাবে রূপায়ণ না হওয়া পর্যস্ত বাজেটে আর্থিক 
বরাদ্দ দেওয়া হোক। বি. আই. এফ. আর.-এর বিবেচনাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির শুনানী নির্দিষ্ট 
সময়সীমার মাধ্য সমাপ্ত হওয়া দরকার। আমরা প্রস্তাব করেছি যে মালিক ও ইউনিয়নগুলি 
যৌথভাবে পুনর্বাসন পরিকল্পনা পেশ করলে তার বি. আই. এফ. আর.-এর নিকট অগ্রাধিকার 
পাওয়া উচিত। আমরা দেখছি যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্টাগুলি 

পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপারে অংশগ্রহণ করছে না যদিও প্রকল্পগুলি এদের 
অন্মতিক্রমেই বি. আই, এফ. আর. অনুমোদন করেছিল। এই প্রবণতা বন্ধ করা উচিত। 
আমরা ভারত সরকারের কাছে প্রস্তাব করেছি যে প্রয়োজনানুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইনগুলিতে 
শাডিসংক্রান্ত ধারা সংযোজন করতে হবে যাতে শিল্পের পুনর্বাসনের ব্যাপারে অসহযোগিতা 
করলে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে শাস্তির আওতায় আনা যায়। আমি আশা করি কেন্দ্রের বর্তমান 
সরকার আমাদের প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করবেন। 


৫। মাননীয় সদসাগণ অবগত আছেন যে, জাতীয় পুনর্নবীকরণ তহবিল প্রধানত 
কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত শিল্পসংস্থাগুলিতে কর্মরত শ্রমিকদের স্বেচ্ছা-অবসর গ্রহণকালীন 
ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য বায় করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৬০টি কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত শিল্প 
প্রতিষ্ঠান থেকে যে ৭০,০০০ শ্রমিক-কর্মচারী ব্বেচ্ছা-অবসর গ্রহণ করেছেন তাদের ক্ষতিপূরণ 
দেওয়ার জন্য ভারত সরকার ১২০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। তুলনামূলকভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
ও পুনর্নিুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা নিতান্তই নগণা। এই সব শ্রমিক-কর্মচারিরা কোথায় কি 
অবস্থায় আছেন সে ব্যাপারে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বিশেষ কোনও তথ্য নেই। এ 
ভাবে বছ শ্রমিকের মূল্যবান দক্ষতার অপচয় হচ্ছে। এব ফলে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে 
এবং শিল্পসংস্থানগুলিতে শ্রমিক সংখ্যা হাস পাচ্ছে। আমাদের অভিমত হচ্ছে যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
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পুনর্গঠনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরিবর্তে জাতীয় পুনর্নবীকরণ তহবিল 
প্রধানত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দান, পুনর্নিয়োগ এবং নূতন কর্মসৃষ্টির জন্য ব্যয় করা উচিত। 
আমরা আরও প্রস্তাব করেছি, এই তহবিল থেকে রাজ্য সরকারকে অর্থ বরাদ্দ করা হোক 
যাতে রাজ্য সরকার পরিচালিত রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্বাসন এবং এঁ সব প্রতিষ্ঠানের 
শ্রমিক-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্নিয়োগ সম্ভব হয়। আমি বিভিন্ন সময়ে, ভারত সরকারকে 
অনুরোধ করেছি যাতে জাতীয় পুনর্নবীকরণ তহবিল ব্যবহার করার জন্য নূতন নির্দেশাবলী 
প্রণয়ন করা হয়। দুঃখের বিষয় এ পর্যস্ত এ ব্যাপারে কিছুই করা হয় নি। আমাদের আশা 
বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের প্রস্তাবগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন এবং জাতীয় : 
পুনর্নবীকরণ তহবিল ব্যবহারের জন্য নৃতন নির্দেশাবলী তৈরি করবেন। 


৬। বি. আই. এফ. আর.-এর বিবেচনাধীন যে সব শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে তাদের 
সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কতকগুলি নীতি প্রণয়ন করেছেন। বন্ধ ও রুগ্ন 
শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে নতুন শিল্পদ্যোগী আনয়ন অথবা শ্রমিক শিল্প-সমবায় গঠনের মাধ্যমে 
সেগুলিকে পুনর্বাসন দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়ে থাকে। কিন্তু ভারত সরকারসহ সকলের 
সহযোগিতা এবং পৃষ্ঠপোষকতা এসব শ্রমিক শিল্প-সমবায়ের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ভারত 
সরকার জাতীয় পুনর্নবীকরণ তহবিলের একাংশ শ্রমিক শিল্প সমবায়গুলিকে সাহায্য করার 
জনা সংরক্ষিত রাখতে পারেন। 


৭।| মাননীয় সদসাগণ অবগত আছেন যে পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি 
প্রতিষ্ঠানকে কাজকর্মের প্রকৃতি অথবা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা অথবা উভয়কে ভিত্তি 
করে শ্রমবিরোধ আইনের আওতা বহির্ভীত করার জন্য ১৯৪৭ সালের শ্রমবিরোধ আইনের 
সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। এসব কাজকর্মের মধ্যে আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, 
নার্সিং হোম, সমবায় সমিতি ইত্যাদি যেখানে শ্রমিকের সংখ্যা দশের কম। শ্রমবিরোধ আইনের 
উদ্দেশ্য হ'ল মালিক এবং শ্রমিক উভয়ের জন্য সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং উভয় 
পক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিল্পের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত 
রাখা। প্রস্তাবিত সংশোধন শ্রমবিরোধ আইনের এই মূল নীতির বিরোধী। আমরা প্রস্তাবিত 
সংশোধনের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছি। কারণ এর ফলে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতিকারবিহীনভাবে 
মালিকের দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে। এর ফলে সকল প্রকার শোষণ ও দুনীতির পথ 
খুলে যাবে। আমরা জানিয়েছি যে প্রস্তাবিত সংশোধনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট আইনের পরিবর্তন করে 
অথবা শ্রমবিরোধ আইনের ২বি অধ্যায়ে উল্লিখিত নালিশ মেটানো কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ার বৃদ্ধি 
করে বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। 


৮.১। মাননীয় সদস্যগণের স্মরণ আছে যে বিগত বাজেট বক্তৃতার সময় আমি উল্লেখ 
করেছিলাম যে উন্নত দেশগুলি বিশ্ব বাণিজ্য-সংস্থাকে শ্রমমান প্রচলন করার মাধ্যম হিসাবে 
ব্যবহার করছে। এর দ্বারা কোনও দেশে প্রচলিত শ্রমমানকে দ্রব্য রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত করা 
হবে। আমাদের অভিমত হচ্ছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক শ্রমমান কোনওভাবেই 
পরস্পর যুক্ত নয়। এ জন্য কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে এ ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের 
চেষ্টা করা অভিপ্রেত নয়। সামাজিক এবং শ্রমসম্পকীয়ি মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ধাপে-ধাপে 
ঝুঁকিপূর্ণ বিপজ্জনক শিল্প থেকে শিশুশ্রমিক দূরীকরণের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টার আমরা পক্ষপাতী। 
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এ ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করার জন্য সেমিনার, গোষ্ঠীবদ্ধ আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে 
রাজ্য সরকার ব্যাপক প্রচারকার্য শুরু করেছেন। ভারত সরকারের অধীনস্থ শিশু-শ্রমিক নিবারণ- 
বিষয়ক জাতীয় কর্তৃপক্ষ এই রাজ্যের সাতটি জেলা যথা উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চবিবশ 
পরগনা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরকে ঝুঁকিপূর্ণ 
ও বিপজ্জনক পেশা থেকে শিশু-শ্রমিক নিবারণের জন্য চিহ্িত করেছেন। কেন্দ্রের আর্থিক 
সহায়তায় প্রথম এক বৎসরে প্রতিটি জেলায় ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক পেশায় কর্মরত ২০০০ 
শিশু-শ্রমিককে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ৪০টি করে বিশেষ 
বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। আমরা এই জেলাগ্ডলির জেলাশাসকদের বলেছি যে তারা যেন 
পঞ্চায়েত, শ্রমিক সংগঠন এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে এই প্রকল্প 
| রূপায়ণ করেন। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছি যে রাজ্যের বাকি কয়েকটি জেলা 
যেখানে শিশু-শ্রমিকের সংখ্যা যথেষ্ট সেগুলিকেও এই পরিকল্পনার আওতায় আনা হোক। 


৮.২। শিশু-শ্রমিক (নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৬-অনুযায়ী কতগুলি বৃত্তিতে 
শিশু-শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ। কিন্তু যে-সব বৃত্তিতে শিশু-শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ নয় সেখানে 
শিশু-শ্রমিকের ন্যুনতম বয়স আইনে বেঁধে দেওয়া হয় নি। আমরা ভারত সরকারের কাছে 
প্রস্তাব করেছি যে যেখানে শিশু-শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ নয় সেখানেও আইনের মাধ্যমে ন্যুনতম 
বয়স বেঁধে দেওয়া দরকার এবং তা দশ বৎসর হতে পারে। আমরা আরও প্রস্তাব করেছি 
যে শিশু-শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করে বৃত্তির যে তালিকা উক্ত আইনে সংযুক্ত আছে তাতে 
নৃতন নৃতন বৃত্তি সংযোজন করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারকে দিতে হবে। 


৯। হাওড়া জেলার বাগনান থানার অন্তর্গত হাটুরিয়া গ্রামে একটি বাজি তৈরির 
কারখানায় যে মর্মন্তদর বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, যাতে কয়েকটি শিওসহ ২৩ জনের জীবনহানি 
ঘটেছে তা আমাদের সকলের পক্ষেই অতিশয় বেদনাদায়ক। এই কারখানাটি নিবন্ধতুক্ত ছিল 
না এবং এর মালিক এটি লুকিয়ে চালাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে এই কারখানার মালিককে প্রেপ্তার 
করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে কারখানা আইন এবং শি-শ্রমিক (নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) 
আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক অনুদান দেওয়া 
হয়েছে। এ ধরনের দুর্ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেজন্য আমরা শ্রম পরির্দশক এবং কৃষি 
ন্যুনতম মজুরি পরিদর্শকদের শিশু-শ্রমিক (নিবারণ ও নিয়নত্র) আইন ১৯৮৬ অনুযায়ী ক্ষমতা 
দিয়েছি যাতে তারা ৫০ জনের কম কর্মী আছেন এমন কারখানা পরিদর্শন করতে পারেন। 
এই ব্যবস্থা কারখানা পরিদর্শকদের প্রচেষ্টায় সম্পূরক ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করবে। আমি 
মিউনিসিপ্যালিটি ও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে আবেদন জানিয়েছি যাতে তারা 
অনুমোদিত কারখানা খুঁজে বের করতে প্রশাসনকে সাহায্য করেন। জেলা প্রশাসনকে এ- 
ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। 


১০। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই একটি 
অর্ডিনাগ জারি করেছেন যার সাহায্যে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আ্যাণ্ড মিস্সেলেনিয়াস 
প্রভিস্দ আইন, ১৯৫২-এর সংশোধন করে শ্রমিক কর্মচারীর জন্য একটি পেনসন প্রকল্প 
চালু করা হয়েছে। আমাদের মনে হচ্ছে যে এই পেনসন প্রকল্প শ্রমিকদের অর্থ একটি 
তহবিল থেকে অপর তহবিলে পাঠানোর অতিরিক্ত কিছু নয়। একটি অর্থবহ সামাজিক 
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[2711 10076, 1996] 
সুরক্ষা হতে হলে পেনসন প্রকল্প শ্রমিকশ্রেণীর জন্য তৃতীয় সুবিধা উচিত। প্রস্তাবিত পেনসন 
প্রকল্পের কিছু উৎকর্ষসাধনও করা দরকার। যেমন, পেনসনযোগ্য বেতনের উধর্বসীমা তুলে 
দেওয়া দরকার, পণ্যমূল্য সূচকের সঙ্গে একে যুক্ত করা দরকার, নিম্ন তম পেনসনের পরিমাণ 
বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ইত্যাদি। আমি এ-ব্যাপারে পূর্বতন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীকে লিখেছি। কয়েকটি 
কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন এই পেনসন প্রকল্পের প্রতিবাদে বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় একদিনের ধর্মঘট 
পালন করেছেন এবং এই প্রকল্পের সংশোধন দাবি করেছেন। অনেক কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন 
একই ধরনের প্রস্তাব করেছেন। আমরা আশা করি, আমাদের মতামতকে যথাক্রমে গুরুত্ব 
দেওয়া! হবে এবং পেনসন প্রকল্পের ধারাগুলিকে প্রয়োজনমতো সংশোধন করে শ্রমিকশ্রেণীকে 
সর্বাধিক সুবিধা দেওয়া হবে। 


১১। মাননীয় মহাশয় এখন দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হচ্ছে। 
শিল্প সম্পর্ক 

১২। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ১৯৯৫ সালে শিল্প সম্পর্ক মোটামুটি শাস্তিপূর্ণ 
ছিল। পূর্ববর্তী বৎসরগুলির তুলনায় কর্মবিরতির ফলে শ্রমদিবস নষ্ট হওয়ার সংখ্যা 
উল্লেখযোগ্যভাবে হাস পেয়েছে । ১৯৯২ সালে যেখানে ২৯৩.৩০ লক্ষ, ১৯৯৩ সালে ১৯৯.৮০ 
লক্ষ এবং ১৯৯৪ সালে ১২৮.১০ লক্ষ শ্রমিদিবস নষ্ট হয়েছিল, সেখানে ১৯৯৫ সালে 
শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল ৬৪.৯০ লক্ষ। আলোচ্য বছরে ৩৩টি ধর্মঘটের ঘটনায় ২,৩৪,০০০ 
শ্রমিক জড়িত ছিলেন এবং মোট ১২.৫ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৪ সালে 
১২টি ধর্মঘটের ঘটনায় ৪,৭০৮ জন শ্রমিক জড়িত ছিলেন এবং মোট ১.২৯ লক্ষ শ্রমদিবস 
নষ্ট হয়েছিল। ১৯৯৫ সালে ১৩৬টি লক-আউটের ঘটনায় ৭৪,০০০ শ্রমিক জড়িত ছিলেন 
এবং এর ফলে ৫২.৫ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৪ সালে লক-আউটের ঘটনা 
ঘটেছিল ১২১টি যাতে ৮৯,০০০ শ্রমিক জড়িত ছিলেন এবং ১২৬.৮০ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট 
হয়েছিল। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৯৫ সালে ধর্মঘটের জন্য নষ্ট হওয়া শ্রমদিবসের 
সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এর কারণ পাট শিল্পে ধর্মঘট। ১৯৯৪ সালের তুলনায় ১৯৯৫ 
সালে যদিও লক-আউটের ঘটানা বৃদ্ধি পায় কিন্তু নষ্ট হওয়া শ্রমদিবসের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে 
হাস পায়। সালিশি ব্যবস্থার মাধ্যমে লক-আউটের সমাপ্তি অতি অল্প সময়ের মধ্যে করা 
গিয়েছিল বলে এটা সম্ভব হয়েছে। মাননীয় সুগ্রিন কোর্ট, হাইকোর্ট বা সি. বি. আই এফ. 
আর.-এর বিবেচনাধীন এমন কয়েকটি শিল্পসংস্থা আছে যেখানে লক-আউট অথবা কর্মবিরতি 
অনেকদিন ধরে চলেছে। মাননীয় সদস্যগণ জানেন যে পরিচালন কর্তৃপক্ষের সমস্যা সম্পূর্ণ 
ভিন্নতর হওয়া সত্ত্বেও পরিচালন কর্তৃপক্ষ লক-আউট অথবা সাময়িক কর্মবিরতি ঘোষণার 
মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর উপর প্রতিকূল চাকুরির শর্ত আরোপ করেন। আমি মালিকপক্ষকে 
বারবার বলেছি যে তারা যেন লক-আউটের মতো পীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করে 
শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বাস অর্জন করেন এবং তাদের সঃস্যাগুলি শ্রমিকদের জানান ও তাদের 
অভিমত গ্রহণ করেন। আমি আমার পরামর্শের পুনরুল্পেখ এখানে করব। আমি আশা করি 
এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক কর্মচারিরা ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করবেন এবং এর ফলে শিল্প 
সম্পর্ক আরও হার্দিক হবে। 


১৩। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আলোচ্যবর্ষে কোনও শিল্পসংস্থা বন্ধ হয় নি। 
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এ বৎসরে ৫টি ঘটনায় ৩০১ জন শ্রমিককে লে-অফ করা হয় এবং ৭টি ঘটনায় ১২৪ জন 
শ্রমিক কর্মচ্যুত হন। মাননীয় সদস্যগণ জানেন যে ছোট ছোট সংস্থায় যেখানে মোট শ্রমিকের 


সংখ্যা ১০০ জনের কম সেখানে লে-অফ বা কর্মচ্যাতি ঘটাতে সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন 
হয় না। 


১৪। ১৯৯৫ সালে সালিশি ব্যবস্থার মাধ্যমে ৬,৩৮৫টি শিল্পবিরোধের মধ্যে ৩.০৭টি 
শিল্প বিরোধের মীমাংসা করা হয়। এর মধ্যে ৯২০টি শিল্প বিরোধের নিষ্পত্তি সালিশিু 
মাধ্যমে হয়। রাজ্যের শিল্প সম্পকীয় ন্যায়পীঠ এবং শ্রম আদালত আলোচ্য বছরে প্রথম ১৯ 
মাসে ৫৮৫টি মামলার নিষ্পত্তি করেন। ১৯৯৫ সালের শুরুতে যেখানে ২৮১৯টি মামলা শিল্প 
ন্যায়পীঠ এবং শ্রম আদালতে বিচারধীন ছিল তা ৩০. ১১. ৯৫ তারিখে কমে ২৫৮০টিতে 
দাড়ায়। শিল্পবিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। 


১৫। আলোচ্য বছরে রাজ্যের সালিশি ব্যবস্থার মাধামে বেশ কয়েকটি শিল্পসংস্থায় 
ধর্মঘট, লক-আউট ও বন্ধ হওয়াজনিত শিল্প বিরোধ সাফলোর সঙ্গে মীমাংসা করা সম্ভব 
হয়েছে। এ বছরে ৫০টি লক-আউট, ১৭টি ধর্মঘট এবং ৪টি বন্ধ ঘটনার মীমাংসা করা হয়। 
এর ফলে যথাক্রমে ৪৮.০৭৮ জন, ৪,৭৩৭ জন এবং ৫৬ জন শ্রমিক উপকৃত হন। 


১৬। ১৯৯৫ সালে যে সব কারখানা খুলেছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল £ঃ 


হিন্দুস্থান ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে (লক-আউট ১,৩০০ শ্রমিক), আলায়েন্স জুট মিল 
(লক-আউট ৪.৫০০ শ্রমিক), দ্যুতেরিয়া টি এসেস্ট (লক-আউট ১,২০৭ শ্রমিক), কেলভিন 
জুট মিল (লক-আউট ২,২০০ শ্রমিক), শ্যামনগর জুট ফ্যাক্টরি (নর্থ) (লক-আউট ৫,০০০ 
শ্রমিক), বরাহনগর জুট ফ্যাক্টরি (লক-আউট ৫,০০০ শ্রমিক), হুগলি মিলস্‌ কোং (লক- 
আউট ৫,০০০ শ্রমিক), ইন্দো-জাপান স্টিল লিমিটেড (লক-আউট ৯০০ শ্রমিক), আলেকজান্ডার 
জুট মিল (লক-আউট ৩,০০০ শ্রমিক)। 


শ্রম আইন বলবৎকরণ 


১৭। বিভিন্ন শ্রম আইনের ধারাগুলি বলব করার জন্য এই বিভাগের অধীনস্থ 
পরিদর্শকগণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। ১৯৯৫ সালে কৃষি ক্ষেত্রে ন্যুনতম মজুরি 
পরিদর্শকেরা ১৮,৫৯৬টি ক্ষেত্রে পরিদর্শন করেন। তারা ৮টি ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করেন এবং 
আদালত নিয়োগ কর্তাদের উপর ১৪,১২৫ টাকা জরিমানা ধার্য করেন। ন্যুনতম মজুরি 
আইনের অধীনে অন্যান্য ক্ষেত্রের ১৯,১২১টি ক্ষেত্রে পরিদর্শন হয়েছিল, ৪৩৪টি ক্ষেত্রে মামলা 
হয়েছিল এবং ১.০৪,৫১০ টাকা জরিমানা আদায় হয়েছিল। মজুরি প্রদান আইন অনুযায়ী 
৭,৪৯৩টি ক্ষেত্রে পরিদর্শন হয়, ২৪৩টি মামলা রুজু করা হয় এবং ৫১,৫৮০ টাকা জরিমানা 
হিসাবে আদায় হয়। বিড়ি ও সিগার শ্রমিক (কর্মনিয়োগের শর্তাবলী) আইন অনুযায়ী ৩,৫৯০টি 
ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কর! হয়, ২২টি অপরাধমূলক ঘটনা আদালতে বিচারের জন্য পাঠানো হয় 
এবং ৬,৬৫০ টাকা জরিমানা হিসাবে আদায় হয়। মোটর ট্রান্সপোর্ট শ্রমিক আইন অনুযায়ী 
৪,২১৮টি ক্ষেত্রে পরিদর্শন হয়, ১৩৬টি ক্ষেত্রে মামলা রুজু করা হয় এবং ২১,৭৭০ টাকা 
জরিমানা আদায় হয়। শ্রম মজুরি আইন অনুযায়ী ২৩৫০টি ক্ষেত্রে পরিদর্শন করা হয়। 
আত্তঃরাজ্য প্ররজনকারী শ্রমিক আইন অনুযায়ী ৭২৯টি ক্ষেত্রে পরিদর্শন করা হয়, ৪টি মামলা 
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আদালতে রুজু করা হয় এবং ৩,৭০০ টাকা জরিমানা হিসাবে আদায় হয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল 
ওয়ার্কমেন্স হাউস রেন্ট আযালাউন্স ত্যাক্ট অনুযায়ী ২৬২টি ক্ষেত্রে পরিদর্শন করা হয়। ঠিকা 
শ্রম আইনের অধীনে ১,২৩৫টি ক্ষেত্রে পরিদর্শন করা হয়, ২৮টি মামলা রুজু করা হয় এবং 
নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে ১৯.০৫০ টাকা জরিমানা হিসাবে আদায় করা হয়। আলোচ্য বর্ষে 
ট্রেড ইউনিয়ন আইন অনুযায়ী ২১৬টি ট্রেড ইউনিয়নকে নথিভুক্ত করা হয় এবং ১,৭৬০টি 
ট্রেড ইউনিয়নের নথিভুক্তকরণ বাতিল করা হয়। গ্র্যাচুইটি প্রদান আইনের অধীনে নিয়ন্ত্রণকারী 
কর্তূপক্ষে ২২৭টি আবেদন নিম্পত্তি করেন এবং ১০৬টি ক্ষেত্রে ৩১,২৫,১৪৫ টাকা প্রদানের 
নিদেশি দেন। 

১৮। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এখন রাজ্যের প্রধান প্রধান শিল্পগুলি সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে মাননীয় সদস্যদের অবহিত করছি। 


পাটশিল্প 

১৯। এই রাজোর পাটশিল্পে দু'লক্ষেরও বেশি শ্রমিক নিযুক্ত আছেন। এছাড়া লক্ষ 
লক্ষ পাটাচাষী এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল। আলোচ্য বর্ষে পাটশিল্ে শিল্পসম্পর্ক মোটামুটি 
সন্তোষজনক ছিল। বছরের শেষে কেবলমাত্র দুটি পাটকল লক-আউট বা সাময়িক কর্মবিরতির 
আওতায় ছিল। 


২০। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, পাটশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকেরা তাদের দাবির 
সমর্থনে ২৯-১১-৯৫ তারিখ থেকে ধর্মঘট শুরু করেছিলেন। কিন্তু ফলপ্রস্‌ আলাপ আলোচনার 
মাধ্যমে শিল্পে অচলাবস্থা অল্প সময়ের মধ্যেই মেটানো সম্ভব হয়েছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
উপস্থিতিতে ২-১২-৯৫ তারিখে শিল্পভিত্তিক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। ৩-১২-৯৫ 
তারিখ থেকে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়। এই চুক্তির ফলে প্রতি শ্রমিকের মাসিক ৯০ টাকা 
বেতন বৃদ্ধি হয়। এছাড়া মূল্যসুচকের ১,৪৩০ পয়েন্টের উধের্ব মূল্যসূচকের জন্য প্রতি পয়েন্টে 
মান্নীভাতার হার ১.৭০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১.৯০ টাকা করা হয়। অন্তর্বতীকালীন ব্যবস্থা 
হিসাবে অবিলম্বে অতিরিক্ত ১০,০০০ শ্রমিককে স্থায়ী করতে পরিচালন কর্তৃপক্ষ সম্মত হন। 


২১। ন্যাশনাল জুট ম্যানুফ্যাকচারার্স কর্পোরেশন লিমিটেড এই রাজ্য পাঁচটি পাটকল 
চালান। পাটকলগুলি যদিও এখন চালু আছে, কিজ্ঞ অপ্রতুল কীচা মাল এবং অন্যান্য 
সহযোগী দ্রব্যের সরবরাহের অভাবে পাটকলগুলির উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতায় বিশ্ব 
ঘটছে। গত কয়েক বছর ধরে এন. জে. এম. সি.-এর অধীনস্থ কলগুলির পুনর্বাসন প্রকল্প 
বি. আই. এফ. আর.-এর বিবেচনাধীন আছে। কিন্তু এই উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য 
কোনও দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। এন. জে. এম. সি. ইতিমধ্যে তার 
শ্রমিকদের মূল বেতনের এককালীন বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন এবং শিল্পভিত্তিক চুক্তি অনুযায়ী বর্ধিতহারে 
মারীভাতা দিয়েছেন। কিন্তু তারা এখনও চুক্তিমতো শ্রমিকদের স্থায়ী করেন নি। জানা গেছে 
এন. জে. এম. সি. বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের কাছে পাঠিয়েছে 


২২। ইগ্ডয়ান জুট মিলস আশোসিয়েশন চটকলগুলি ন্যাশনাল জুট ম্যানুফ্যাকচারার্স 
কর্পোরেশন-এর চটকলসহ সমস্ত চটকলগুলি যথেচ্ছভাবে কাজের শিফটের সংখ্যা করিয়ে 
সপ্তাহে ১২টি করেছে ও কাজের ঘণ্টা কমিয়ে দিচ্ছে। “কীচাপাট সরবরাহে ঘাটতি ও আর্থিক 
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কট” অজুহাত হিসাবে খাড়া করা হচ্ছে। কিছু চটকল অহেতুকভাবে লক-আউট ঘোষণা 
করেছে। ফলে শ্রমিকরা বিরাটভাবে রূজি রোজগার ও চাকুরিগত ক্ষতির সম্মুখীন। দেখা 
যাচ্ছে যে সমস্যাটি কাচা পাট ঘাটতির জন্য ততটা নয়, যতটা হচ্ছে বিভিন্ন পাটকলে 
অসমভাবে কাচা পাট মজুত করার জন্য। কোনও কোনও চটকলে ব্রিশ দিনের প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত কীচা পাট মজুত আছে। আবার কোনও পাটকলে যা কীচা পাট মজুত আছে তাতে 
কেবলমাত্র এক সপ্তাহ চলতে পারে। এই অবস্থার জনা প্রধানত দায়ী কাচাপাট ব্যবসায়ীদের 
ফাটকাবাজী। এরা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাচা পাটের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করছেন। যুক্তিসংগত 
মূল্যে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল পাটকলগুলিকে এবং এন. জে. এম. সি-এর অধীনস্থ কলগুলিকে 
সরবরাহের জন্য কীঁচা পাটের মজুত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভারতীয় পাট নিগম স্থাপিত হয়েছিল। 
কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে ভারতীয় পাট নিগম কীচা স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক 
বছর ধরে ভারতীয় পাট নিগম কীচা পাট ক্রয় বন্ধ রেখেছেন। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এই 
উদ্দেশ্যে গঠিত তহবিলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেন নি। নায্যমূল্যে যথেষ্ট কাচা পাট না 
পাওয়ায় দুর্বল পাটকলগুলি এবং এন. জে. এম. সি. অধীনস্থ কলগুলির অবস্থা সঙ্গীন হয়ে 
পড়েছে। জে. সি. আই. কর্তৃক প্রতাক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিযুক্ত কর্মচারিরা এখন কর্মচ্যুতির 
সম্মুখীন। দুঃখের কথা, পাটকলগুলি যাতে সুষমভাবে কীচা পাট ক্রয় করে সে ব্যাপারে জুট 
কমিশনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয় নি। রাজা সরকার ইন্ডিয়ান জুট মিলস্‌ আযশোসিয়েশন, 
ন্যাশন্যাল জুট ম্যান্যুফ্যাকচারিং কর্পোরেশন ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন-এর সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক 
সভা করে চলেছে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি চটকলগুলির যথেচ্ছাচারী কাজের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানিয়েছেন। রাজ্য সরকার মালিকদের স্বাভাবিক কাজের শিফ্ট ও ঘণ্টা ফিরিয়ে 
আনার জন্য এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে তাদের সমস্যাবলী আলোচনার জন্য 
পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা ঘটনাবলীর উপর দৃষ্টি রাখছি। মুখ্মন্ত্রাও এই বিষয়ে মাঝে মাঝে 
পর্যালোচন| করছেন। 


বন্ত্শিল্প 


২৩। আমাদের রাজ্যে ৩৭টি কাপড়ের কল আছে। এর মধ্যে পাঁচটি কল কয়েক বছর 
ধরে বন্ধ আছে। ১৪টি কাপড়ের কল বেসরকারি মালিকানায় আছে। এরাজ্যে ন্যাশনাল 
টেক্সটাইল কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন ১২টি কাপড়ের কল আছে। এই শিল্পে মোট শ্রমিক 
সংখ্যা প্রায় ৩৫.০০০। 


২৪। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে বস্তুশিল্পে একটি শিল্পভিন্তিক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি 
সম্পাদিত হয়েছে। এর ফলে ২০,০০০ শ্রমিক উপকৃত হয়েছেন। এই শ্রমিকেরা মাসিক ১০০ 
টাকা বর্ধিত মজুরি পাবেন। মাগ়ীভাতার হারও বর্ধিত করা হয়েছে যা কোনও কোনও 
কাপড়ের কলর ক্ষেত্রে ১.৫০ টাকা থেকে বেড়ে ১.৬৫ টাকা এবং অন্য কিছু কাপড়ের কলে 
১.৩০ টাকা থেকে বেড়ে ১.৫০ টাকার দাঁড়িয়েছে। শ্রমিকের৷ বন্ত্রশিল্পের বাস্তব অবস্থা উপলবি 
করতে পেরেছেন এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধামে ঘুক্তিসঙ্গত বাড়তি কাজের দায়িত্ব নিতে 
সম্মত হয়েছেন। আমি আশা করি পারম্পরিক আলোচনা ও সহযোগিতার মাধ্যমে এই শিল্পে 
আকাঙিক্ত উৎপাদন এবং উৎপাদনণালতায় গোছানো সন্তব হবে। 
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২৫। ন্যাশন্যাল টেক্সটাইল কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন কাপড়ের কলগুলি দারুণ আর্থিক 
সীমাবদ্ধতায় ভূগছে। এতে আমরা উদ্দিগ্ন। ব্যবসায়ীরা তুলো সরবরাহ করে এবং শ্রমিকদের 
মজুরি দেয় এবং তৈরি মাল নিয়ে যায়__এ ব্যবস্থায় মিলগুলি চলছে। এমনকি এই ব্যবস্থাও 
কার্যকর হচ্ছে না। রামপুরিয়া ও সেন্ট্রাল সুতাকল বন্ধ হয়ে আছে রূপান্তর ব্যবস্থায় অল্প দর 
পাওয়ার জন্য। শ্রমিকরা অবশ্য মজুরি পাচ্ছে। শ্রমিকদের মজুরি প্রদান মাঝে মাঝে অনিয়মিত 
হয়ে পড়ছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ব্যাপারে বি. আই. এফ. আর. কোনও চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
এখনও নেয় নি। জানা গেছে যে পুনর্বাসন প্রকল্প চূড়াত্ত করার পূর্বে এন. টি. সি.-র অধীনস্থ 
কাপড়ের কলগুলিতে ভারত সরকারের দেওয়া যে ৫০০ কোটি টাকা খণ আছে, বি. আই. 
এফ. আর. ত৷ মকুব করতে বলেছে। আমি পূর্বতন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী এবং শ্রমমন্ত্রীকে এই 
ব্যাপারে শীঘ্র অনুকূল সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য লিখেছিলাম । আমরা সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রীদের অনুরোধ করেছিলাম যে কাপড়ের কলগুলির আধুনিকীকরণ না হওয়া পর্যস্ত এই 
কাপড়ের কলগুলিকে যাতে বাজেট বরাদ্দে সহায়তা চালিয়ে যাওয়া হয় তার জন্য তারা যেন 
ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করেন। 


ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প 


২৬। আমাদের রাজ্যে বড় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলির প্রধান কাজ হল ওয়াগন তৈরি। 
বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র এবং মাঝারি আয়তনের সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির টিকে থাকা বড় 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলির টিকে থাকার উপর নির্ভরশীল। দুর্ভাগোর বিষয় রেলওয়ে বোর্ডের 
দেওয়৷ ওয়াগন তৈরির বরাত অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। যদিও রাজ্যে মোট ওয়াগন তৈরির 
ক্মতা ২৩,৭৯৬, রেলওয়ে বোর্ড বছরের গুরুতে কেবলমাত্র ৭,৬০০ টি ওয়াগনের বরাত 
দিয়েছিলেন। আমরা বিগত সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং রেলমন্ত্রীকে পর্যাপ্ত ওয়াগনের বরাত 
দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি। মুখ্যমন্ত্রীও বিষয়টিকে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর 
সামনে তুলে ধরেছিলেন। ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পসংস্থাগুলিকে অতিরিক্ত ওয়াগনের বরাত 
দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সরকার পরিচালনাধীন ইপ্জিনিয়ারিং সসস্থাগুলি যথেষ্ট কার্যকর মূলধনের 
অভাবে ভূগছে। ফলে এইসব সংস্থায় উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার খুবই কম। কেন্দ্রীয় সরকার 
পরিচালনাধীন অনেকগুলি ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থার পুনরুজ্জীবন প্রকল্প বি. আই, এফ. আর.-এর 
বিবেচনাধীন। সাইকেল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, ভারত প্রসেস তআ্যান্ড মেকানিকাল 
ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, টায়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, ব্রেথওয়েট ইন্ডিয়া লিমিটেড, ভারত 
ব্রেকস আন্ড ভাম্বস লিমিটেড এবং ওয়েবার্ড ইন্ডিয়া লিমিটেড এর কয়েকটি উদাহরণ। আমরা 
ভারত সরকারকে অনুরোধ করেছি, বি. আই. এফ. আর.-এর সম্মতিক্রমে শীঘ্র এইসব 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের পুনর্বাসন প্রকল্প চুড়ান্ত করতে। একাজ না হওয়া পর্যস্ত এই সংস্থাগুলির জন্য 
বাজেট বরাদ্দ চালিয়ে য।ওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যবশত অনেক সংস্থার ক্ষেত্রে এটা করা হচ্ছে না। 


২৭। ইপ্রিনিয়ারিং শিল্পে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করার জন্য আলাপ-আলোচনা 
চলছে। আমরা আশা করি নিকট ভবিব্যতে উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটি চুক্তি সম্পাদন 
করা সম্ভব হবে। 
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চাশিল্প 


২৮। মাননীয় সদসাগণের স্মরণে আছে যে গত বাটেজ বক্তৃতার সময় আমি উল্লেখ 
করেছিলাম যে দৈনিক মজুরিভুক শ্রমিক এবং কিছু মাসিক বেতনভুক শ্রমিকের মজুরির 
ব্যাপারে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের ২৭৫টি চা বাগানের 
২.৬ লক্ষ শ্রমিক উপকৃত হয়েছেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন চা বাগানে দ্বিপাক্ষিক স্তরে করণিক, 
্বাস্্যকর্মী এবং যন্ত্রবিদের মজুরি সংক্রান্ত চুক্তি হয়েছে। অবশা অধস্তন কর্মচারিদের জন্য এল. 
টি. এ প্রচলন এবং বিকল্প জালানীর মতো আরও কয়েকটি বিষয়ের মীমাংসা এখনও বাকি 
আছে। 


২৯। চা বাগানের শ্রমিক বস্তিতে বিদ্যুতায়ন করার উপর আমরা গুরুত্ব আরোপ 
করেছি। নগর উন্নয়ন এবং পুরসভা বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সভাপতিত্বে মালিকপক্ষের 
এবং শ্রমিক কর্মচারিদের প্রতিনিধি, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এবং সরকারি 
আধিকারিকদের নিয়ে গড়া কমিটি মাঝে মাঝে সভায় এই কাজের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা 
করেন। 

৩০। মাননীয় মহাশয়, ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যগ ১,৯৭৮৫৩ জন 
বিড়ি শ্রমিকাক পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে। আমরা জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং 
(পীরসভাগুলির কাছ থেকে বিড়ি শ্রমিকদের বিশেষত থরে কর্মরত শ্রমিকদের পরিচয়পত্র 
(দেওয়ার কর্মসূচি ত্বরাধ্িত করার জনা সহযোগিতা চেয়েছি। বিডি শ্রমিকদের জন্য গঠিত 
কল্যাণ তহবিল থেকে পঞ্চম এবং তদৃর্ব শ্রেণীতে পাঠরত বিড়ি শ্রমিক সন্তানদের মধ্য 
থেকে ১০,৭২৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়৷ হয়েছে। এছাড়া বিড়ি শ্রমিক সপ্তানদের মধ্যে থেকে 
প্রথম শ্রেণী থেকে চত্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত ৫,০০০ জনকে এক প্রস্থ পোষাক সরবরাহ 
করার জন ছাত্র প্রতি ১২৫ টাকা হারে মোট ৬.২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। আলোচ 
বর্ষে ১৪২৬ জন মহিলা বিড়ি শ্রমিকদের প্রতোককে মাতৃত্বকালীন সুবিধা হিসাবে ২৫০ টাকা 
করে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদসাগণ অবগত আছেন যে এই রাজোর বিডি শ্রমিকদের জন্য 
একটি যৌথ বিমা প্রকল্প চালু আছে। চিহিত বিড়ি শ্রমিকদের জনা বাৎসরিক বিমার কিন্তি 
হিসাবে বিমা কর্তৃপক্ষকে ১৪.৬৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এই সময়ে বিমা কর্তৃপক্ষ ৮৯ 
জন বিড়ি শ্রমিকের প্রতোককে প্রাপ্য হিসাবে ৩.০০০ টাকা দিয়েছেন। 


৩১। র্রাজা সরকার ইটভাটা এবং রাস্তা ও অট্টালিকা নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণ কর্মে 
নিযুক্ত শ্রমিকদের জনা ন্যুনতম মঞ্ুরি নির্ধারণ করে চড়াপ্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। আমরা 
আশা করছি চলতি বছরে আরও কতগুলি ক্ষেত্রে ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণ কারে বা সংশোধন: 
করে চুড়ান্ত বিস্ঞপ্ত জারি করা যাবে। এগুলি হল-রজ্ নির্মাণ শিল্প, রিফাঠরি শিল্প, কাসা 
ও পিতল নিস, লধণ তৈরি শিল্প এবং জুতা তৈরি শিল্প। 

১২। মাননীয় সদসাগণ অবগত আছেন যে, যে সকল কর্মে ন্যনতম মজুরি নির্ধারিত 
হয়েছে সেখানে প্রতি একক মূল্যবৃদ্ধির জনা মহার্ঘভাতার হার ১ টাকা ধার্ঘ করা আছে। 
১৯৯৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কৃষিকার্থে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি ছিল ৯০.১০ 
টাকা (আহার না দিলে)। রাজ্যের অধিকাংশ কর্মে নযানতম মজুরি মাসিক ১,২০০ টাকা বা 
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এর বেশি। 


৩৩। এই বৎসর রাজ্য সরকার দামোদর উপত্যকা নিগমের অধীনস্থ দামোদর থার্মাল 
পাওয়ার স্টেশনের ক্যানটিনের ঠিকাশ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করার জন্য নির্দেশনামা জারি করেছে। 
এটিকে নিয়ে এ পর্যন্ত রাজ্যের মোট ১২টি শিল্পসংস্থায় ঠিকাশ্রমিক নিয়োগ বন্ধ নির্দেশিনামা 
জারি করা হল। রাজা ঠিকাশ্রমিক সংক্রাত্ত পরামর্শদাতা পর্যদ'-এর আওতাভুক্ত কমিটি আরও 
কয়েকটি শিল্পসংস্থায় নিযুক্ত ঠিকাশ্রমিকের অবলুপ্তির ব্যাপারটি খতিয়ে দেখছে। 


৩৪.১। মাননীয় সদস্যদের স্মরণে আছে যে রাজ্যের আইনসভা দুটি রাজ্য সংশোধনী 
বিল অনুমোদন করেছিল। এগুলি হল দি পেমেন্ট অব গ্রাচ্ঠুইটি (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধনী) বিল, 
১৯৯৩ এবং দি পেমেন্ট অব ওয়েজেস (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধনী) বিল, ১৯৯৩। এই বিল দুটি 
এখনও এই বিল দুটির অনুমোদনের অপেক্ষায় আছি। রাজ্য সরকার যে সব শিল্পে কুড়ি বা 
ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত আছেন সে সব শিল্পে ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়ার্কমেন্স হাউস রেন্ট 
আ্যলাওয়েস আক, ১৯৭৪ প্রয়োগ করার অভি প্রায়ে একটি খসড়া বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। 
বর্তমানে এই আইন যে সব শিল্পসংস্থায় চালু আছে সেখানে শ্রমিকসংখ্যা পথ্যাশ বা ততোধিক। 
এই বিজ্ঞপ্তির দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তির মতামত বা আপত্তি পাওয়া গেলে সেগুলি বিবেচনা 
করে চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। বর্তমানে এই আইনের আওতাভুক্ত নন এমন বহু 
শ্রমিক এর দ্বারা উপকৃত হবেন। 


৩৪.২। রাজ্য সরকার “দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন রুলস, নামে একগুচ্ছ খসড়া 
বিধি রচনা করে সংশ্লিষ্ট পক্ষের মতামত জানার জন্য প্রচার করেছেন। এই বিধিগুলি চূড়ান্ত 
হলে ট্রেড ইউনিয়ন (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধনী) আইন, ১৯৮৩-এর ধারাগুলি প্রয়োগ করা সম্ভব 
হবে। 

৩৫। মাননীয় মহাশয়, অনেক দুষণপ্রবণ শিল্প সংস্থা রাজোর পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ 
পর্যদের নির্ধারিত মান অনুযায়ী দূষণ নিরোধ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি বসান নি। মাননীয় সুপ্রীম 
কোর্টের আদেশে এই সব সংস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। মাননীয় আদালতের 
আদেশ দ্রুত পালনের জন্য আমরা সংস্থাগুলিকে বার বার বলছি। 


৩৬। রাজ্য সরকার কতকগুলি এই সংক্রান্ত মামলায় হাজির হয়েছে এবং শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে দূষণ নিরোধ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি 
বসানোর জনা অতিরিক্ত সময় চেয়েছে। আমরা পরিচালকবর্গকে বলেছি যাতে মজুরি প্রদানসহ 
শ্রমিকদের স্বার্থ বিদ্বিত না হয়। কারণ শ্রমিকেরা এই অবস্থার জন্য কোনওভাবেই দায়ি নন। 


৩৭। আমাদের আর একটি উদ্বেগের বিষয় হল-_প্রভিডেন্ট ফান্ড ও কর্মচারী রাজ্যবিমা 
প্রকল্পে বকেয়া অর্থের পরিমাণ। ৩১-১২-৯৫ তারখে প্রভিডেন্ট ফান্ডে বকেয়া অর্থের পরিমাণ 
ছিল ১৬৬.৯৮ কোটি টাকা, তার মধ্যে প্রায় ৯৪ কোটি টাকা পাটকলগুলির বকেয়া। কর্মচারী 
রাজ্য বিমার দরুণ বকেয়া অর্থের পরিমাণ ৩১-৮-৯৫ তারিখে ছিল ৮৫.০৯ কোটি টাকা, 
তার মধ পাটকলগুলির বকেয়া ছিল ৫২.৫৮ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ 
আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ এবং কর্মচারী রাজ্য বিমা কর্পোরেশন 
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কর্মচারী বিমা প্রকল্পের অর্থ আদায়ের দায়িত্বে আছেন। আমরা এই সব কর্তৃপক্ষকে চাহিদা 
অনুযায়ী পুলিশি সাহায্যসহ সব রকম সাহায্য দিচ্ছি। ১৯৯৫ সালে কয়েকজন উর্ধ্বতন 
পদাধিকারীকে বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ড জমা না দেবার জন্য ভারতীয় দন্ডবিধির ৪০৬ ও ৪০৯ 
ধারা মতে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সব ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডের মধ্যে 
থেকে ২১.২৫ কোটি টাকা আদায় করা সম্ভব হয়। কর্মচারী রাজ্য বিমা কর্পোরেশন ভারতীয় 
দন্ডবিধির ৪০৬ ও ৪০৯ ধারায় ১৬টি অভিযোগ দায়ের করেন। ই. এস. আই. আ্যাক্টের ৮৫ 
ও ৮৫(ক) ধারা মতে বকেয়া অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই সব পদক্ষেপ নেওয়ার 
ফলে বকেয়া অর্থ বাবদ ৬.৪৪ কোটি টাকা আদায় করা সম্ভব হয়। আমাদের মত হচ্ছে, 
মিষ্ট আইনের ধারা সংশোধন করে কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা না করলে অবস্থার উন্নতি 
হবে না। ই. এস. আই. আক ও স্কীম এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে পরিচালন 
কর্তৃপক্ষ কর্মচারী বিমা প্রকল্পে অর্থ জমা না দিলেও শ্রমিকেরা কর্মচারী রাজ্য বিমা অবসরের 
বয়সে পৌছানো সত্তেও তাদের গ্র্যাচ্যুইটির টাকা দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে শ্রমিকদের দুর্দশা 
বাড়ছে। আমরা এই সমস্যা মোকাবিলায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমরা এই ব্যাপারে 
শ্রমিক সংগঠনগুলির সাহায্য ও সহযোগিতা চাইছি। 


কর্মবিনিয়োগ 
৩৮। মাননীয় মহাশয়, স্বাধীনোত্তর ভারতে সরকার কর্তৃক অনুসৃত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা সত্তেও বেকার সমস্যা ক্রমশই ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এটা বিরাট উদ্বেগের 


বিষয়। প্রাক্তন ভারত সরকারের নূতন অর্থনীতি ও শিল্পনীতি এ পর্যন্ত কর্মসংস্থানের উপর 
কোনও প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় নি। 


৮ 


৩৯। ১৯৯৫ সালে ৪৮০,১৬৯ জন নুতন কর্মপ্রার্থী রাজ্যের কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে 
নাম নথিভুক্ত করে। এদের মধ্যে ১৩৪,৫৩৮ জন মহিলা কর্মপ্রার্থী। ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর 
মাসের শেষে নথিভুক্ত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৩,৯২,১২০ জন। ১৯৯৫ সালে 
কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে যে সব শূন্যপদের সংখা সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে বিজ্ঞাপিত 
হয়েছে তাতে কিছুটা উন্নতি দেখা দিয়েছে। ১৯৯৫ সালে বিজ্ঞাপিত শূন্যপদের সংখ্যা ছিল 
১৯,৪৮৫, যা পূর্ববর্তী বৎসরে ছিল ১৬,৩৯৩। এ বৎসরে ৭৮২২ জন চাকুরি পেয়েছেন। 
&ঁ বৎসরের শেষে নথিভুক্ত মোট তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি কর্মপ্রাথীর সংখ্যা 
ছিল যথাক্রমে ৫২৮,৬৫৫ এবং ৯৩,৪৭৪ জন। আলোচ্য বর্ষে ১৮১৫ জন তফসিলি 
জাতিভুক্ত ও ৩৯৫ জন তফসিলি উপজাতিতুক্ত ব্যক্তি চাকুরি পেয়েছেন। 


৪০। মাননীয় সদস্যগণ জানেন যে, এমপ্য়মেন্ট মার্কেট ইনফরমেশন প্রোগ্রাম ও 
এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেগ্ত কম্পালসারি নোটিফিকেশন অব ভ্যাকেঙ্গিস ত্যাক্ট, ১৯৫৯ অনুযায়ী 
সংগঠিত ক্ষেত্রে মোট কর্মীর হিসাব রাখা হয়। রাজ্যের সংগঠিত ক্ষেত্রে ৩১-৩-৯৫ তারিখে 
কর্মীর সংখ্যা ছিল ২২.৯৮ লক্ষ। এর মধ্যে ১৫.২৪ লক্ষ কর্মী সরকারি ক্ষেত্রে ও ৭:৭৪ 
লক্ষ কর্মী বেসরকারি ক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিলেন। 


৪১। রাজ্য সরকার কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে পর্যায়ক্রমে কমপিউটার ব্যবহার করার 
পরিকল্পনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কলিকাতা আঞ্চলিক কর্ম বিনিয়োগ 
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কেন্দ্রে ও দুর্গাপুর কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে কমপিউটার সংস্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কৃষ্ণনগর, 
দমদম, বজবজ, এবং হাওড়ায় কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে সংস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি 


শেষ হওয়ার মুখে। 


৪২। রাজা সরকার সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে যুবকদের আর্থিক সহায়তা দান 
প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছেন। আলোচ্য বর্ষে এই প্রকল্পের দ্বারা অতিরিক্ত ৯৩০৩ জন উপকৃত 
হয়েছেন। 

৪৩। মাননীয় মহাশয়, নথিভুক্ত কর্মহীন ব্যক্তিদের জন্য স্বনিযুক্তি কর্মপ্রকল্প (সেসরু) 
চালু হওয়ার পর থেকে ১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ১,৩১,২৩১ জন নথিভুক্ত 
বেকারের কর্মপ্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে, যার মোট আর্থিক মূল্য ২৬৩.০২ কোটি টাকা। 
এর মধ্যে ১০৮,৪৯৫ জন আবেদনকারী এ পর্যস্ত ১৯৩.৯৪ কোটি টাকা খণ হিসাবে 
পেয়েছেন। ৩০-৯-৯৫ তারিখ পর্যন্ত ৪৪,৫০০ সুপারিশ করা আবেদনপত্র বিভিন্ন ব্যাক্ষের 
কাছে মঞ্জুরির জন্য অপেক্ষা করছে। এছাড়া আরও ২০,০০০ নৃতন আবেদনপত্র আলোচ্য 
আর্থিক বর্ষে বিবেচনার জনা লক্গ্য হিসাবে ধার্য করা হয়েছে। 


৪৪। মাননীয় সদসাগণ অবগত আছেন যে, মাননীয় কলিকাতা হাইকোর্টের এক 
অন্তবর্তীকালীন আদেশের ফলে ওয়েস্ট বেঙ্গল এমগপ্লয়মেন্ট স্কবীম লোন (রিকভারি) আক, 
১৯৯২ অনুযায়ী সেসরু প্রকল্পের দেওয়া খণের অর্থ ব্যাঙ্কগুলি আদায় করার জন্য কোনও 
ব্যবস্থা নিতে পারছে না। আমরা এই অস্তবর্তীকালীন আদেশ বাতিল করার জন্য প্রয়োজনীয় 
বাবস্থা নিয়েছি। আমরা জেলাগুলিতে ব্যাঙ্ক, পঞ্চায়েত সমিতি, পুরসভা জেলা প্রশাসন এবং 
এই প্রকল্পে উপকৃত বাক্তিদের নিয়ে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করেছি, যাতে খণের অর্থ 
আদায়ের এবং বকেয়া আবেদনপত্রের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সকলের সহযোগিতা পাওয়া যায়। 
ব্যাক্ষগুলি আমাদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা আশা করছি, বিভিন্ন ব্যাক্ষের 
নিকট জমে থাকা আবেদনপত্রগ্ুলি আগামী কয়েক মাসের মধ্যে মগ্ত্ুরি পাবে এবং প্রকল্পের 
অর্থ দ্রুত বিলি করা হবে। 


কর্মচারী "রাজ্য বিমা (চিকিৎসা সংক্রান্ত সুবিধা) প্রকল্প 

8৫। ১৯৯৫ সালে কর্মচারী রাজা বিমা (চিকিৎস! সংক্রান্ত সুবিধা) প্রকল্পের অধীনে 
১০.২৯ লক্ষ শিল্প শ্রমিক উপকৃত হয়েছিলেন। প্রতিটি পরিবারে গড়ে জনসংখ্যা ৩.৮ জন। 
এই প্রকল্পে মোট উপকৃত লোকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৯ লক্ষ। 


৪৬। বর্তমানে এই প্রকল্পের আওতায় পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা কলকাতা, 
হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪-পরগনা, দক্ষিণ ২৪-পরগনা এবং নদীয়া জেলার কল্যাণী, গয়েশপুর, 
কীটাগঞ্জ, চাকদহ, হরিণঘাটা এবং ফুলিয়া অঞ্চলে, বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর, আসানসোল ও 
রাণিগঞ্জ অঞ্চলে এবং মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া অঞ্চলে দেওয়া হয়। শিলিগুড়িতে এই 
প্রকল্প সম্প্রসারণের কার্য এগিয়ে চলেছে। 

৪৭ সাধারণ রোগের চিকিৎসার জন্য ২,৯৭শটি শয্যা ও যন্্না রোগের চিকিৎসার 
জনা ৩০০টি শয্যাবিশিষ্ট ১২টি ই. এস. আই. হাসপাতালের মাধ্যমে বিমাকারী ও তাদের 
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পরিবারের জন্য অন্তর্বিভাগীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানিকতলা ই. এস. আই 
হাসপাতালটি অন্যান্য ই, এস. আই. হাসপাতাল থেকে পাঠানো রোগীদের জটিল রোগের 
চিকিৎসা করে, যেমন হৃদরোগ, ন্নায়ুরোগ, হৃদরোগের শল্য চিকিৎসা ইত্যাদি। মানিকতলা 
ই. এস. আই. হাসপাতালে ৬ শয্যাবিশিষ্ট একটি আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত আই. সি. সি. 
ইউনিট চালু রয়েছে। এই শয্যাগুলি ছাড়াও রাজ্যের অনান্য হাসপাতালে বিমাকারী রোগীদের 
জন্য শয্যা সংরক্ষণ করা আছে। সেগুলি হল- সাধারণ চিকিৎসার জন্য ২৬টি শয্যা, যক্ষ্নারোগের 
চিকিৎসার জন্য ৫৩৪টি শয্যা, কাদার রোগের চিকিৎসার জনা ২টি শয্যা এবং মানসিক 
রোগের চিকিৎসার জনা ২টি শয্যা। চিত্তরঞ্জন কান্সার হাসপাতালে ১০টি শয্যা সংরক্ষণ 


৪৮। মাননীয় সদস্যগণ জেনে খুশি হবেন যে, ৩০-১-৯৬ তারিখে কামারহাটি 
ই. এস. আই. হাসপাতাল-সংলগ্ন ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে। এই 
হাসপাতালে বেশ কিছু অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি বসান হয়েছে। এর ফলে চিকিৎসকগণের রোগ 
নির্ণয়ের প্রক্রিয়া উন্নততর হবে এবং রোগীগণ দ্রুত রোগ নির্ণয় ও উত্তম চিকিৎসার সুযোগ 
পাবেন। আমি মাননীয় সদস্যদের আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যবিমা প্রকল্পের 
অধীনে এটিই প্রথম হাসপাতাল যেখানে আলট্রাসানোগ্রাফি মেশিন, মেডিকেল গ্যাস পাইপ 
লাইন সিস্টেম, সেমি অটো আযানালাইজার, ইলেকট্রনিক পি. বি. এক্স বাবস্থা ইত্যাদি করা 
হয়েছে। 


৪৯। ঠাকুরপুকুর ই. এস. আই. হাসপাতালে পেশাগত রোগের চিকিৎসাকেন্দ্র এ-বছর 
চালু হয়েছে। এই কেন্দ্রটি রাজ্যবিমা কর্পোরেশন নিজেরাই পরিচালনা করছেন। 


৫০। বিমাকারী ব্যক্তিগণ ও তাদের পরিবারবর্গের বহির্বিভাগীয় চিকিৎসার সুযোগ- 
সুবিধা ৩৪টি সার্ভিস ডিসপেনসারির মাধ্যমে করা হচ্ছে। এ ছাড়া বহির্বিভাগীয় চিকিৎসার 
সুবিধা ১,৪০৪ জন আই. এম. পি. চিকিৎসকের ক্লিনিকের মাধ্যমে দেওয়া হয়। রূপায়িত 
অঞ্চলে ৪৩০টি বিশেষজ্ঞ ক্রিনিকও আছে। 


৫১। যে সমস্ত অত্তর্বিভাগীয় বিশেষ ধরনের চিকিৎসা ই. এস. আই. হাসপাতালে 
করা সম্ভব নয় সে সব ক্ষেত্রে রোগীদের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সুবিধা-সম্বলিত রাজ্য 
হাসপাতালে প্রেরণ কর! হয়। প্রয়োজন হলে, খৃস্টান মেডিকেল কলেজ, ভেলোর, শংকর 
নেত্রালয়, মাদ্রাস, টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল, মুম্বাই এবং এ. আই. এম. এস., নতুন 
দিল্লিতে রোগীদের প্রেরণ করা হয়। 


৫২। ১৯৯৫ সালে ১০টি ক্ষেত্রে হার্ট ভাল্বের পরিবর্তন, ২টি ক্ষেত্রে বাইপাস 
সার্জারি, ২টি ক্ষেত্রে কারোনারি আপ্তিওগ্লাস্টি, ১টি কিডনি সংস্থাপন, ৬টি ক্ষেত্রে রেটিনাল 
সার্জারি এবং ৩টি ক্ষেত্রে বেলুন ভালভোলো প্লাস্টি কর! হয়। এ বছরে বিমাকারী ব্যক্তিদের 
দেহে প্রতিস্থাপন করার জনা ৫৬টি পেসমেকার যন্ত্র সরবরাহ করা হয়। এ ছাড়া শ্রবণ-যন্ত্ 
কৃত্রিম দাতের পার্টি, চশমা এবং অন্যানা অস্থি সম্পককীয় যন্ত্রপাতি বিমাকারী রোগীদের 
প্রয়োজনানুযায়ী এই প্রকল্পের আওতায় দেওয়া হয়। 


৫৩। দুর্গাপুরের ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ই. এস. আই. হাসপাতালের নির্মাণকার্য সম্পন্ন 
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হয়েছে। হাসপাতালের কর্মচারিদের জন্য বাসভবন নির্মাণের কাজ চলছে। রাজ্য কর্মচারী বিমা 
কর্পোরেশন কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধামে কাজটি করছেন। রাজ্য কর্মচারী বিমা কর্পোরেশন এই 
প্রকল্পটি সম্পাদন করতে অস্বাভাবিক বিলম্ব করায় শ্রমিকগণ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। 
আমি এতে গভীরভাবে দুঃখিত। অতি সম্প্রতি গড়-শ্যামনগরে একটি ১০০ শয্যাবিশিষ্ট 
হাসপাতাল নির্মাণের জন্য রাজ্য কর্মচারী বিমা কর্পোরেশনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। এতে 
ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের ব্যবস্থাও থাকছে। হলদিয়াতে একটি ই. এস. আই. হাসপাতাল নির্মাণের 
জন্য জমি নির্বাচন করা হয়েছে। বালটিকুরি ই. এস. আই. হাসপাতালের ক্ষতিগ্রস্ত অংশটির 
পুনর্নিমাণের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে, খুব শীঘ্ই কাজটি সম্পন্ন 
হবে। আমরা আশা করি রাজ্য কর্মচারী বিমা কর্পোরেশন এই প্রকল্পটি দ্রুত সম্পাদনের দিকে 
নজর রাখবেন। 


৫৪। মানিকতলা ই. এস. আই. হাসপাতালে কর্মচারী রাজ্যবিমা প্রকল্পের অধীনে 
একটি ব্লাড ব্যাক আছে। রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে এখানে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। ব্রাড ব্যাক্কটি 
দিবারাত্র কাজ করে এবং কর্মচারী রাজ্যবিমা প্রকল্পের অধীনস্থ হাসপাতালগুলিতে রক্ত সরবরাহ 
করে। রক্ত সংগ্রহের জন্য একটি আন্ুলেলের ব্যবস্থা আছে। মানিকতলার ব্লাড ব্যাঙ্কে এডস 
রোগের এইচ. আই. ভি. পটিজিভ নির্ণয়ের জন্য এলিসা রিডার যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। 


৫৫। আমরা মানিকতলার পরিষেবিকা প্রশিক্ষণকেন্দ্রের পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা 
বৃদ্ধি করেছি। পরিষেবিকা প্রশিক্ষণকেন্দ্রের নূতন ভবনের নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে এবং সেটিকে 
ব্যবহার করা হচ্ছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বহির্বিভাগীয় প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষানবিশ পরিষেবিকাদের 
যাতায়াতের উদ্দেশ্যে একটি বাস দেওয়া হয়েছে। 


৫৬। বিমাকারিদের সুবিধার্থে আমরা কতকগুলি নূতন প্রকল্প গ্রহণ করেছি। ই. এস. 
আই. অধিকারের প্রশাসন ভবন তৈরি এবং অতিরিক্ত শয্যাবিশিষ্ট শিয়ালদহের ই. এস. আই, 
হাসপাতাল-সংলগ্ন ভবন নির্মাণের জন্য মঞ্জুরি রাজ্য কর্মচারী বিমা কর্পোরেশনের কাছ থেকে 
পাওয়া গেছে। ই. এস. আই. অধিকারের অফিসের রেকর্ড সেকশনে কমপিউটার বসানো, 
মানিকতলা ই, এস. আই. হাসপাতালের সি. টি. স্ক্যান কেন্দ্র স্থাপন এবং একটি চার 
শয্যাবিশিষ্ট ডায়ালেসিস কেন্দ্র স্থাপন, এ. এফ, বি. নির্ণয়ের যন্ত্রপাতি স্থাপন, বেলুড় হাপাতালের 
অন্তর্বিভাগীয় চিকিৎসা থেকে ছুটি পাওয়া যন্ক্নারোগীদের জন্য পরবর্তী চিকিৎসা চালানোর 
উদ্দেশ্যে ক্লিনিক স্থাপন, শিয়ালদহ ও মানিকতলা হাসপাতালে কার্ডিয়াকে মনিটর এবং রেকর্ডসহ 
ডিফাইব্রিলেটার যন্ত্র স্থাপন ও বালটিকুরি হাসপাতালে হাই প্রেসার ড্রেসিং স্টেরিলাইজার যন্ত্ 
স্থাপনের জন্য আমরা প্রস্তাব করেছি। রাজ্য কর্মচারী বিমা কর্পোরেশন আমাদের প্রস্তাবে 
অনুকূল সাড়া না দিলে রাজ্য সরকার কোনও নূতন প্রকল্প চালু করতে পারেন না। রাজ্য 
কর্মচারী বিমা কর্পোরেশন এই ব্যাপারে বিলম্ব করায় প্রকল্প রাঁপায়ণের ক্ষেত্রে অনেক নৃতন 
সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। 

৫৭। মাননীয় সদস্যগণ আরও জানেন যে, শ্রমিক-কর্মচারী ও মালিকগণ এই তহবিলে 
অর্থ দেন এবং রাজা সরকারও নূতন প্রকল্পের জনা যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় 
সরকার কোনওরূপ আর্থিক সহায়ত৷ করেন না। আমরা বারংবার ই. এস. আই. তহবিল 
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বৃদ্ধির উদ্দেশো কেন্দ্রীয় সরকারকে আর্থিক সহায্য দিতে বলেছি। কিন্তু দুর্ভগ্যবশত কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোনও সাড়া পাওয়া যায় নি। 


৫৮1 মাননীয় সদস্যগণ জানেন যে, বিমাকারিদের জন্য চিকিসা-সংক্রান্ত ব্যয়ের উ্ধ্বসীমা 
খুবই কম থাকায় আর্থিক সঙ্কটের জন্য বিমাকারী ব্যক্তিদের যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া সম্ভব হয় 
নি। আমরা ব্যয়ের উধর্বসীমা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার বলেছি। ই. এস. আই, 
কর্পোরেশন ১-৪-৯৪ থেকে বিমাকারী বাক্তি পিছু চিকিৎসা ব্যয়ের উধর্বসীমা বাড়িয়ে বাংসরিক 
৩৪৫ টাকা থেকে ৪১০ টাকা করেছেন। এই ৪১০ টাকার মধ্যে ১৩০ টাকা একান্তভাবে 
উষধবিধির জন্য নির্দিষ্ট। এই উধধ্বসীমাও অপ্রতুল হওয়াতে আমরা পূর্বতন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীকে 
লিখেছি যাতে এই উধ্বসীমা বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হয়। আমরা আরও লিখেছি যে, এই 
অর্থ যেন আনুপাতিক বিভাজন না করা হয়। 


৫৯। মাননীয় সদসাগণ জেনে আনিন্দিত হবেন যে, টেন্ডার বাছাই কমিটি রাষ্তীয় বিমা 
উধধালয় এবং সার্ভিস ডিসপেনসারিতে ব্যবহারের জন্য ৫০৯ রকম ওুঁষধের একটি তালিকা 
চূড়ান্ত করেছেন। পূর্বে এই তালিকায় ৯৯ রকমের ওঁষধ ছিল। কর্মচারী রাজ্যবিমা প্রকল্প 
রূপায়ণে মুলাবান পরামর্শ ও সাহায্য দেওয়ার জনা ই. এস. আই.-এর আওতাভুক্ত স্থায়ী 
কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী রবিন মুখার্জি ও অন্যানা সদস্যদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 


৬০। মাননীয় সদস্যগণ জানেন যে, বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় বিশেষত পা্টশিল্পের মালিকগণ 
শ্রমিকদের মজুরি থেকে ই. এস. আই. বাবদ টাদা কেটে নেন, কিন্তু ই. এস. আই. প্রকল্পে 
অংশগ্রহণকারী শ্রমিক এই প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। প্রকল্পের জন্য এই অর্থ 
আদায় করা ই. এস. আই. কর্পোরেশনের কাজ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, তারা এ-কাজে যথেষ্ট 
মনোযোগ সব সময় দিচ্ছেন না। আমরা বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ 
করেছি। কেন্দ্রীয় সরকার দেখুন, যাতে যে-সব শ্রমিক চাদ দিয়েছেন তারা যেন তাদের 
নিজেদের কোনও দোষ না থাকা সত্তেও ক্ষতিগ্রস্ত না হন। কেন্দ্রীয় সরকার আরও দেখুন, 
যাতে খেলাপকারী মালিকদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর বাবস্থা নেওয়া হয়। 


প্রশিক্ষণ 


৬১। আধুনিক শিল্পে বিরাটসংখ্যক দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে কারিগরি 
প্রশিক্ষণ অধিকার রাজ্যের কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলিতে বছরে ১০,০০০ শিক্ষানবীশদের জন্য 
আসনসংখ্যা সৃষ্টি করেছেন। আর্থিক অসুবিধা থাকা সত্তেও এবব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ডাটা 
প্রিপারেশন ও কমপিউটার সফ্টওয়্যার, রেডিও এবং টিভি মেরামতি, সেক্রেটারিয়াল প্র্যাকটিস, 
ল্যাবরেটরি আসিস্টানট, প্লাস্টিক প্রসেসিং অপারেটর, রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকম্ডিশন মেকানিক 
ইত্যাদি আধুনিক বৃত্তি রাজ্যের কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্্রগুলিতে চালু করা হয়েছে। কেবলমাত্র 
মহিলাদের জন্য ৩০০ আসনবিশিষ্ট চারটি কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্্র এ রাজ্যে বর্তমানে চলছে। 
পূর্বাঞ্চলের পাঁচটি রাসায়নিক শিল্পে নিযুক্ত শিক্ষানবীশদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য হুগলিতে 
একটি ১৯৬ 'আসনবিশিষ্ট বুনিয়াদী প্রশিক্ষণকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালের অক্টোবর 
মাসে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জনা স্থাপিত রাজ্য সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতার আউটরাম 
ঘাটে সি এক্সপ্লোরার্স ইনস্টিটিউটের ছয়মাসব্যাগী “এনভারয়নমেন্ট আ্যানালিস্ট” বিষয়ে 
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বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সি এক্সপ্লোরার্স ইনস্টিটিউট একটি বেসরকারি সংস্থা। 
১৯৯৪-৯৫ বছরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আমতলা এবং জলপাইগুড়ি জেলার 
আলিপুরদুয়ারে কারিগরি প্রশিক্ষণ ভবনের নির্মাণ শুরু হয়। এই কাজ এখনও চলছে। দক্ষিণ 
দিনাজপুরের বালুরঘাটে আরেকটি কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব আছে। 


৬২। আলোচ্য বছরে ১৯৬১ সালের "শিক্ষানবীশ আইন অনুসারে ১,৯৫০ জন 
শিক্ষানবীশ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হন। ক্ষুদ্রশিল্পের আওতাভুক্ত ডাটা প্রিপারেশন ও কমপিউটার 
সফটওয়্যার-এ ১৭২টি আসন এবং প্ল্যাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ সংস্থায় ২২৬টি আসন চিহিতি 
করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চর্মশিল্প-সংক্রান্ত বৃত্তিগুলিতে আরও ৭৬৬টি আসন এবং 
ইলেকট্রনিক বৃত্তিতে আরও ৮৮টি আসন চিহিত করা হয়েছে। এই সব আসনে শীঘ্রই 
শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হবেন। 


৬৩। বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্য পুষ্ট বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের জন্য ভারত সরকারের কর্ম 
এবং প্রশিক্ষণ অধিকারের মহা-অধিকর্তা অষ্টম পরিকল্পনাকালের জন্য ১,৩৭৬.৮২ লক্ষ টাকা 
অনুমোদন করেন। এর মধ্যে রাজ্য সরকারের অংশ ছিল ৬৮৮.৪১ লক্ষ টাকা। ১৯৯৪-৯৫ 
সাল পর্যস্ত ৯৩৪.৭৪ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। বাকি অর্থ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং 
নির্মাণকার্যে ব্যবহার করা হবে। রাজ্যের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোগত সুযোগ- 
সুবিধা আরও উন্নত করা দরকার। রাজ্য সরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা সম্ভব 
নয়। রাজ্যের কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যয় ভারত সরকার বহন করুন, এই মর্মে 
আমি ভারত সরকারকে অনুরোধ করেছি। 


শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ 


৬৪। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্যদ রাজ্যে 
৫৩টি শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র এবং দিঘা, দার্জিলিং, বকখালি ও হলদিয়ায় ৪টি হলিডে হোম 
পরিচালনা করেন। পর্যদ সদস্য-্রমিকদের নামমাত্র মুল্যে হলিডে হোমে থাকার ব্যবস্থা করেন। 


৬৫। এই পর্যদ শিল্প শ্রমিকদের জনা কতকগুলি কল্যাণমূলক কার্যসূচি বাস্তবায়িত 
করেন। এর মধ্যে আছে শ্রমিকদের সন্তানদের বৃত্তিদান, বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি, ভারতীয় জনসংখ্যা 
প্রকল্পের আওতাভুক্ত পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি। আলোচ্য বছরে উচ্চশিক্ষা চালানোর জন্য 
শ্রমিকদের সম্তান-সম্ততিদের ১৮০ লক্ষ টাকা বৃত্তি হিসাবে দেওয়া হয়েছে। এই পর্ষদ শ্রমিকদের 
জন্য শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রের মাধামে টি. ভি., রেডিও, সঙ্গীত, নৃত্য, দৈনিক পত্রিকা ও 
সাময়িক পত্রিকা সরবরাহের আয়োজন করে থাকেন। আলোচ্য বছরে পর্যদ কলিকাতায় এবং 
উত্তরবঙ্গের কয়েকটি স্থানে মে-দিবস উদ্যাপিত করেন। 


৬৬। আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্তেও পর্যদ পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সাধ্যমতো 
বাবস্থা নিচ্ছেন। এই উদ্দেশো পর্যদ গত আর্থিক বছরে কয়েকটি প্রকল্প শুরু করেছিলেন। এর 
মধ্যে ছিল দারজিলিং-এর মংপুতে রবীন্দ্র মেমোরিয়াল আদর্শ শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রে, বেলুড়ের 
আদর্শ শ্রমিক কল্যাণ কেন্জ্, বর্ধমানের কন্যাপুরের আদর্শ শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রের সংস্কার, 
দাগাপুরে একটি আদর্শ শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং দমদমের শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রের 
বিদ্যুৎ লাইনের সংস্কার। এই প্রকল্পগুলি সমাপ্তির পথে। অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেলে আগামী 
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আর্থিক বছরে পর্যদ কয়েকটি নতুন প্রকল্প হাতে নিতে চান। এগুলি হল, তারাতলার 
বি. কে. সি. আদর্শ শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র, বকখালি হলিডে হোম এবং মানিকতলা আদর্শ 
শ্রমিক কল্যাণ কোন্রের সংস্কার। পর্যদ পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে একটি হলিডে হোম এবং 
কলকাতার সম্টলেকে হলিডে হোম সহ একটি সর্বার্থসাধক কেন্দ্র নির্মাণ করতে মনস্থ করেছেন। 


৬৭। মাননীয় মহাশয়, পর্যদ সদস্-শ্রমিকদের জন্য যে কল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধা 
বাবস্থা করেছেন তা যথেষ্ট নয়। আর্থিক স্বল্পতা প্রধান বাধা। আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে 
পর্যদের আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করছি। পর্যদের কাজকর্মের উন্নতির জন্য আমি মাননীয় সদস্যদের 
কাছ থেকে প্রস্তাব আহান করছি। 


কারখানা পরিদর্শন আধিকার 


৬৮। ৩১-১২-৯৫ তারিখে এ রাজো ১০.৭৩০টি নিবদ্ধভুক্ত করাখানা ছিল। কারখানা 
পরিদর্শন অধিকারের পরিদর্শকগণ এই অধিকার যে সব আইন ও বিধি প্রয়োগ করেন তা 
ঠিকমতো পালিত হচ্ছে কিনা দেখার জনা ৫,৪৫০ বার কারখানা পরিদর্শন করেন এবং 
৯৪টি মামলা দায়ের করেন। এই অধিকারের অন্তর্গত চিকিৎসা সংক্রান্ত সেল বিপজ্জনক ও 
ঝুঁকিপূর্ণ কাজকর্মে নিযুক্ত ২৫৬৬ জন শ্রমিককে পরীক্ষা করেছেন। শিল্প-স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেল 
বাযুবাহিত দাহ্যপদার্থের কেন্দ্রীভবন বা কর্মস্থলে বিষ পদার্থ এবং দৈহিক চাপের পরিমাপের 
জন্য ৭১টি কারখানায় পুংখানুপুংখ পরীক্ষা চালান। কারখান! নিবন্ধন, স্বাস্থ্য এবং বিপজ্জনক 
কাজে বাবহৃত রাসায়নিক পদার্থ সংক্রান্ত তথ্য সংকলনের জন্য এই অধিকারের কমপিউটার 
ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব আছে। 


বয়লার পরিদর্শন অধিকার 


৬৯। ১৯৯৫ সালে বয়লার পরিদর্শন অধিকারের পরিদর্শকগণ নির্মীয়মাণ ৪৯টি বয়লার, 
১৬৫০টি চালু বয়লার এবং ১২৫টি ইকোনোমাইজারের কার্য-দক্ষতা মূল্যায়ন করেন। এই 
অধিকারের আওতাভুক্ত ওয়েল্ডার ট্রেনিং কেন্দ্রে এবছর ৪৮ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া 
হয়। ১৯৯৫ সালে ১০৩ জন শিক্ষার্থী বয়লার আ্যাটেন্ডেন্ট পরীক্ষা এবং ১২ জন বয়লার 
অপারেশন ইপ্রিনিয়ার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এবছর 
বয়লারে একটিও দুর্ঘটনা ঘটে নি। 


৭০। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, কেন্দ্রের পূর্বতন সরকার ১৯২৩ সারে 
ইন্ডিয়ান বয়লারস্‌ আনক্টের আমূল সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। এর দ্বারা বয়লার পরিদর্শন 
ও ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যাপারে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে চাওয়া হয়েছিল। এই বিষয়টি সংসদের 
স্থায়ী কমিটির বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছিল। এ কমিটির কাছে আমাদের বক্তব্য আমরা 
পেশ করেছি। আমাদের বক্তবা পুনরুল্লেখ করে বর্তমান কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রীকে আমি লিখেছি 
এবং আশা করছি. বিষয়টি পুনর্বিবেচিত হবে। 

৭১। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা এই দপ্তরের কাজকর্ম এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং 
অধিকার, কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে ও ই. এস. আই. অধিকার সম্পর্কে সংক্ষেপে বললাম। শ্রমিক 

ংগঠন এবং অনান্যদের আমাদের দপ্তরের সঙ্গে কাজকর্ম চালানোর ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা 


396 /১9521/31, 1%২00212107৭05 
[270) 710176, 1996] 


করার জন্য আমরা ধনাবাদ জানাচ্ছি। 


৭২। মাননীয় মহাশয়, আমাদের ভাষণ শেষ করার পূর্বে শ্রমিকশ্রেণীকে এঁক্যবদ্ধভাবে 
সাম্প্রদায়িকতা ও বিভেদসৃষ্টিকারী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার আহান জানাচ্ছি যাতে 
শ্রমিকশ্রেণীর এঁক্য এবং দেশের সংহতি মজবুত থাকে। আমরা তাদের তথা দেশের সাধারণ 
লোকের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা রক্ষা করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে এক্যবন্ধ হতে অনুরোধ 
করছি। আমরা আশা করি কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রমিকশ্রেণী তথা দেশের দরিদ্র জনগণের 
স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে দেশের অর্থনীতি ও শিল্পনীতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনবে। আমাদের 
শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির সামর্ঘের উপর আমাদের গভীর আস্থা আছে। আমরা 
দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, শ্রমিক সংগঠনগুলি ও শ্রমিকশ্রেণী কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট সরকারের নীতি 
ও শ্রমিকশ্রেণী কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকারের নীতি ও কার্যক্রম রূপায়ণের ব্যাপারে সহযোগিতা 
করবেন। আমরা শ্রমিকশ্রেণীকে আশ্বাস দিচ্ছি যে বামফ্রন্ট সরকার সব সময় তাদের পাশে 
থাকবে। 


৭৩। মাননীয় মহাশয়, এই বক্তব্য রেখে আমি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য এই 

সভায় পেশ করছি। 
[0011)2110 ০, 40 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 

রাজাপালের সুপারিশক্রমে ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বৎসরের নিমিত্ত ৪০ নং দাবির অধীন 
মোট ৪১,৪২,৩০,০০০ (একচন্লিশ কোটি বিয়াল্িশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকার ব্যয়বরাদ্দের 
দাবি আমি মঞ্জুরির জন্য উপস্থিত করছি। এই ৪০ নং দাবির মুখ্য খাতগুলি হল ঃ 
“২২৩৫-_সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (পুনর্বাসন) এবং “৬২৩৫-_সামাজিক নিরাপত্তা 
ও কল্যাণের জন্য ঝণ (পুনর্বাসন)”। ইতিমধ্যে “ভোট অন আযাকাউন্ট”-এ উপস্থাপিত মোট 
১৩,৮২,০০,০০০ (তেরো কোটি বিরাশি লক্ষ) টাকাও এর মধ্যে ধরা হয়েছে। 


২। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, উপরোক্ত দাবি মঞ্জুরির উদ্দেশ্যে এই সভার অনুমতি 
প্রার্থনা করতে গিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে আগত এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে 
বসবাসকারী শরণার্থিদের পুনর্বাসন সমস্যার আলোচনা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের একটি রাজনৈতিক 
সিদ্ধান্ত থেকে উত্তুত এই জাতীয় ও মানবি সমস্যা সমাধানকল্পে বামফ্রন্ট সরকার কি কি 
প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে তা স্মরণ করব। 


৩। এটা একটা এঁতিহাসিক ঘটনা যে, আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর 
দুর্দশার অভিঘাত আকম্মিকতার নেমে আসে আর তারা বিনাদোষে তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি 
ছেড়ে অন্য একটি দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। দেশভাগের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের মন থেকে 
ভয় দূর করার উদ্দেশ্যে দেশভাগের সময় আমাদের জাতীয় নেতৃবন্দ তাদের এই বলে আশ্বাস 
দিয়েছিলেন যে, দেশভাগজনিত কারণে যারা এ দেশে চলে আসতে বাধ্য হবেন, তাদের জন্যে 
ভারতে বাসস্থান ও জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু দেশভাগের সময় দেওয়া এইসব 
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আশ্বাস শীঘ্রই, বিশেষভাবে পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে, বিম্মরণে পরিণত হয়। 


৪। ১৯৫০ সালের মধ্যে সাড়ে পচিশ (২৫.৫০) লক্ষের ওপর শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে 
চলে আসেন। ১৯৫০ সালের নেহরু-লিয়াকত চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল শরণার্থিদের প্রত্যাবর্তনের 
সুবিধা করা, কিন্তু বাস্তবে এই চুক্তির ফলে পূর্বাঞ্চলের অসহায় শরণার্থিদের পুনর্বাসন পাবার 
ক্ষেত্রেই যে শুধু বিলম্ব ঘটল তা নয়, তাদের যথাযথ পুনর্বাসনের দাবিও অস্বীকার করা হল। 
তবুও পূর্ব-পাকিস্তানে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে শরণার্থীরা ক্রমাগত চলে আসতে বাধ্য হলেন। 
১৯৭৩ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা গেল যে প্রায় ৫৮ লক্ষ শরণার্থী ভারতবর্ষে এসে 
আশ্রয় নিয়েছেন। তারপর থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক কারণে তাদের সংখ্যাও বেড়েছে। 
এখন ছিন্নমূল মানুষ ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ এই রাজের মোট জনসংখ্যার এক- 
ষষ্ঠাংশে পরিণত হয়েছেন। 


৫। পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে শরণার্থী সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার 
কর্তৃক গৃহীত নীতির একটা জাজ্বল্যমান পার্থকা লক্ষা করা যায়। ১৯৭৩-এর জুলাই মাস 
পর্যস্ত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ৪৭.৪০ লক্ষ শরণার্থীবা সরাসরি পুনর্বাসনের জন্য 
মোট ৪৫৬ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল, অথচ পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত ৫৮ লক্ষ 
শরণার্থীর জন্য খরচ করা হল মাত্র ৮৫ কোটি টাকা। তখন থেকে পরবর্তী ২০ বছর 
সময়কালে পুনর্বাসন খাতে ভারত সরকার এই রাজ্যকে মোট যে টাকা দিয়েছেন তা সাকুল্যে 
৮০ কোটিও হয় না। 


২1 পুনর্বসান সমস্যা জাতীয় সমস্যা সত্তেও, কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে সহায়তা 
দানে পর্যায়ক্রমে হয় অস্বীকার করেছে না হয় বিলম্ব করে গেছে। 


৭। শরণার্থিদের দীর্ঘ যন্ত্রণাভোগে আমরা বরাবর তাদের পাশেই থেকেছি, তা আমরা 
সরকারের ভিতরে বা বাইরে যেখানেই থাকি না কেন। শরণার্থীরা পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে 
যাবেন, এই ভ্রাস্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে যখন কংগ্রেস সরকার শরণার্থিদের পুনর্বাসন দিতে 
অস্বীকার করল, তখন আমরাই তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম এবং তাদের নিজের এই দেশে 
তাদের থাকার যে অধিকার, তাকে আমরা তুলে ধরেছিলাম। আমরা তাদের জবরদখল 
কলোনি গড়ে তোলার এবং রক্ষা করার যে সংগ্রাম তার পাশেও দাঁড়িয়েছিলাম। এই রাজ্যে 
পুনর্বাসনের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে ২৫০ কোটি 
দাবি মেনে নিয়েছিল। ১৯৭৪ সালে কেন্দ্রের স্বীকৃত জবরদখল কলোনিগুলিতে 'লিজ দলিল' 
প্রদানে কেন্দ্র রাজি হয়েছিল ; কিন্তু রাজ্য সরকার নিঃশর্ত দলিল প্রদানের জন্য চাপ সৃষ্টি 
করে এবং ১৯৮৬ সালে রাজ্য সরকার প্রথমে রাজ্য সরকারের জমিতে স্থাপিত কলোনিতে 
নিঃশর্ত দলিল দিয়ে দেয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার অন্য কলোনিগুলিতেও নিঃশর্ত দলিল প্রদানে 
রাজি হয়। ১৯৭৮ সালে রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত আর. আর. কমিটির প্রতিবেদন ১৯৮১ 
সালে প্রকাশিত হয়। এটি এ রাজোর শরণার্থী সমস্যার উপর একটি সার্বিক প্রতিবেদন। এতে 
পুনর্বাসনের জন্য ৭৫০ কোটি টাকা বায়ের সুপারিশ করা হয়েছিল। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত 
হওয়ার ফলে এবং মুল্যবৃদ্ধিজনিত কারণে অর্থের এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১৭২৬ 
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কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা থেকে এক সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল ১৯৯২ 
সালের ২৩ এপ্রিল তারিখে রাজ্যের পুনর্বাসন সমস্যা-সংক্রাস্ত বিষয়ে- আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারই ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি “গুচ্ছ প্রস্তাব' 
(1401£06 12101005901) ওই বৎসরই পেশ করা হয়। তাতে বিস্তারিত বলা হয়েছিল। 


৮। ওই গুচ্ছ প্রস্তাবে যে প্রধান বিষয়গুলির জন্য অর্থ সাহায্য চাওয়া হয়েছিল তা 


নিচে দেওয়া হল £ রর ২৩.২২ কোটি টাকা 
জবরদখল কলোনি নিয়মিতকরণ 
(অ) কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরগুলির জমি এবং ... ১৫ কোটি টাকা 
ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির জন্য প্রাদেয় 
বকেয়া 


(আ) স্থানীয় সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থার প্রাপ্য 


বকেয়া 
(ই) রাজ্য সরকারি জমির জন্য প্রদেয় নর ১৩৭ কোটি টাকা 
কলোনি উন্নয়ন রঃ ৪০০ কোটি টাকা 
অর্থনৈতিক পুনর্বাসন রঃ ১১৫০ কোটি টাকা 


উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কলোনিগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও আর্থিক পুনর্বাসনের 
বিষয় দুটিই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ । কলোনি উন্নয়নের জন্য টাকা দেওয়া শুরু হয়েছে ; কিন্তু 
অতীতে ভারত সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার সত্তেও গ্রামীণ কলোনিগুলি এবং '৬০৭-গ্রুপের 
কলোনিগুলিকে এই উন্নয়নের আওতায় আনা হয়নি। 


একইভাবে অর্থনৈতিক পনর্বাসনের আবেদনও নসাৎ করা হয়েছে এই বলে যে, দীর্ঘ 
সময়ের ব্যবধান নিশ্চয়ই এই সমস্যারও সমাধান করে দিয়েছে । তবুও এ কথা বলা যায় যে, 
উপরোক্ত দাবিগুলি ভারত সরকারের স্বীকৃত দাবিগুলির মধ্যেই পড়ে। 


৯। ১৯৭৮ সালের শরণার্থী পুনর্বাসনের জন; শ্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষে 
কেন্দ্রীয় সরকার একটি “ওয়াকি'ং গ্রুপ গঠন করে। নগর এবং গ্রামীণ এলাকার সমস্ত 
স্বীকৃত কলোনিতে জল সরবরাহ, স্বাস্থারক্ষা, রাস্তাঘাট এবং পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি পরিকাঠামোগত 
সুযোগ-সুবিধার জন্য এই “ওয়ার্কিং গ্রুপ' অর্থ মগ্তুরির সুপারিশ করে। এই কমিটি শরণার্থিদের 
অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য বাবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যেও অর্থ মঞ্জুরির সুপারিশ করে। এই 
সুপারিশগুলি ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং সে বার্তা ১৯৭৮ সালের রাজ্য সরকারকে 
জানিয়েও দেওয়া হয়। তবু আজ পর্যস্ত ওধুমাত্র শহর এলাকার কয়েকটি কলোনির উন্নয়নের 
জনাই অর্থ মগ্ত্ুর করা হয়েছে, গ্রামীণ কলোনিগুলির জন্য কোনও অর্থই বরাদ্দ করা হয়নি। 
এমনকি শহর এলাকার “৬০৭-গ্ুপের' কলোনিগুলির উন্নয়নের জনাও কোনও অর্থ বরাদ্দ 
করা হয়নি। রাজা সরকারের ক্রমাগত আবেদন এবং রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের নিয়ে দুটি 
সর্ধদলায় প্রতিনিধি দলের প্রচেষ্টাও সফল হয়নি। 
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১০। সুস্পষ্ট অঙ্গীকার সত্তেও ভারত সরকার অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য অর্থ বরাদ্দ 
তো করেনি, বরং এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সমস্ত প্রস্তাবই নাকচ করে দিয়েছে। মাননীয় 
অধ্যক্ষ, মহাশয়, দেশের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে, যখন কেন্দ্রে একটি যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, আমরা আশা করব, এই ভাগাবিড়দ্ষিত মানুষগুলির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি 
এখন অনুকুল হবে। আমরা আশা করব, প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এদের প্রতি 
মানবিক আচরণ সম্প্রসারিত করা হবে এবং প্রত্যেকে সঙ্গতভাবেই এই আশা পোষণ করেন 
যে, কেন্দ্রীয় সরকার সে আশা পূরণে তাদের দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসবে। 


১১। আমি এখন সংক্ষেপে চালু কর্মসূচিগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করব। 


১২। প্রথমে জবরদখল কলোনিগুলির নিয়মিতকরণের কর্মসূচির কথা বলি। কলোনিগুলি 
যে-সকল জমিতে অবস্থিত সে-সমস্ত জমি হয় আইনগত অধিগ্রহণ পদ্ধতির মাধ্যমে অথবা 
সরকারি কিংবা স্থানীয় সংস্থার কাছ থেকে হস্তান্তরের মাধামে নেওয়া হয়। রাজা সরকার 
কতৃক জমি অধিগ্রহণের পর শরণার্থিদের তাদের দখলে থাকা জমির জন্য নির্দিষ্ট শর্ত 
সংবলিত দলিল দেওয়া হয়। 


১৩। এই কর্মসূচির অধীনে ৩০৪২.৮৯ একর জমি অধিগ্রহণ করার কথা ছিল। আজ 
পর্যস্ত ২৯৮৩.৭৯ একর বেসরকারি মালিকানাধীন জমি অধিগৃহীত হয়েছে এবং মাত্র ৫৯.১০ 
একর জমি এখনও অধিগ্রহণের বাকি আছে। এ ছাড়া রাজ্য এবং কেন্দ্রের বিভিন্ন সরকারি 
দপ্তর এবং স্থানীয় সংস্থা ইত্যাদির কাছ থেকে যে ২১,৩৯০.৭৯ একর জমি হস্তান্তরের মাধ্যমে 
পাবাব কথা ছিল তার মধ্যে আমরা এখন পর্যন্ত ২০,৯৬৫.৩৪ একর জমি পেয়েছি। 


১৪। মোট ২,৩৬,১৫৭টি দলিল বিতরণের লক্ষামাত্রার স্থলে, আজ পর্যন্ত ১,৯৪,২৪২টি 
দলিল বন্টিত হয়েছে। 


১৫। ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরের জন্য ভারত সরকার কলোনিগুলির পরিকাঠামোগত 
উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। এই কর্মসূচিতে আমরা পরিকাঠামোগত 
উন্নয়ন, যেমন, জল সরবরাহ, স্বাস্থ্যরক্ষা, রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদির ব্যবস্থা করছি। কলোনি 
এলাকা পরিদর্শন করে, কলোনি কমিটি ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে 
প্রায় ১৯ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তুত করা হয়েছে। এর ফলে যেমন স্থানীয় মানুষ, তেমনই 
পৌরকর্তৃপক্ষগুলির প্রয়োজনের কথাও স্থির করা গিয়েছে। 


১৬। শরণার্থিদের সংগঠনগুলির কাছ থেকে আরও ৯৯৮টি কলোনির তালিকা পাওয়া 
গিয়েছে। স্থির করা হয়েছে যে, যথার্থ উদ্বাস্ত অধ্যুষিত যে-সমস্ত কলোনি রাজ্য সরকারের 
সরকার অনুমোদিত কলোনিগুলিতে দেওয়া হয়েছে। 


১৭। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, অতীতে যখন আমরা সরকারে ছিলাম না, 
তখনও আমরা শরণার্থিদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম আর বিগত উনিশ বছরে যখন আমরা 
সরকারে আছি, আমরা একইভাবে তাদের পাশেই আছি। শরণার্থিদের স্বার্থে আমরা আমাদের 
কাজ চালিয়ে যেতে চাই এবং এইজন্য আমরা এই সভার সকলের সহযোগিতা 'কামনা করি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে ১৯৯৬-৯৭ সালের ব্যয়-নির্বাহের 
দাবির অধীনে মুখ্য খাত £ 


৪১ নং 
২২০২ 
২২০৪ 
২২১০ 
২২১০ 


২২১৫ 


২২২৫ 


২২৩৫ 


২২৩৬ 
২২৫০ 
২৪০১ 
২৪০২ 
২৪০৩ 
২৪০৫ 


২৪০৬ 


২৪০৮ 
২১২৫ 
২৪৩৫ 


২৫০১ 


সাধারণ শিক্ষা ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 

ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য (জনস্বাস্থ্য বাদে ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 
চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য (জনস্বাস্থ্য) ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 


জলসরবরাহ ও স্যানিটেশন (বায়ু ও জলদুষণ প্রতিরোধ বাদে) ট্রোইবাল 
এরিয়াস সাব-প্লান) 


তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ 
খাতে ব্য়। 


সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (সামাজিক কল্যাণ) ট্রাইবাল এরিয়াস সাব- 
প্লান) 


পুষ্টি (ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 

অন্যানা সামাজিক কল্যাণ ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 
শসাপালন ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 

মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণ ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 
পশুপালন (ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 

মৎস চাষ ট্রোইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 


ও বন্যপ্রাণী (চিড়িয়াখানা ও দার্জিলিং-এর লয়েড বোটানিক গার্ডেন 
বাদে) ট্রোইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 


খাদ্য সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ (ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 

সমবায় (ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 

অন্যান্য কৃষি কর্মসূচিসমূহ ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 

গ্রামীণ উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশেষ কর্মসূচি ট্রোইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 
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২৫১৫ -- অন্যান্য গ্রামীণ উন্নয়ন (সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প) ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 
২৫৭৫ -_- অন্যান্য বিশেষ অঞ্চল কর্মসূচি ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 

২৭০২ -- ক্ষুদ্রসেচ ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 

২৮৫১ -- গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্প (রীষ্টরয়ত্ত সংস্থা বাদে) ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 


৪২১০ -- চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য খাতে মূলধনী ব্যয় (জনস্বাস্থ্য ব্যতীত) ট্রাইবাল এরিয়াস 
সাব-প্লান) 


৪২২৫ -- তফসিলি জাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর (শ্রেণীর কল্যাণ খাতে মূলধনী ব্যয়) 
৪২৫০ -- সামাজিকি কল্যাণ খাতে মূলধনী ব্যয় (ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 


৪৪০১ -- শস্যপালন খাতে মুলধনী ব্যয় (রাষ্টায়ত্ত সংস্থা বাদে) ট্রাইবাল এরিয়াস 
সাব-প্লান) 


৪৪২৫ -- সমবায় খাতে মূলধনী ব্যয় ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 

8৪৪৩৫ -_ অন্যান্য কৃষি কর্মসূচি খাতে মূলধনী ব্যয় ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 
৪৭০২ -_ ক্ষুদ্র সেচ খাতে মুলধনী ব্যয় (ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 

৪৭০৫ -__- নিয়ন্ত্রিত এলাকা উন্নয়ন খাতে মুলধনী ব্যয় ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 
৪৮৫১ -__ গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্প খাতে মুলধনী ব্যয় (রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বাদে) ট্রাইবাল 


এরিয়াস সাব-প্লান) 
৫০৫৪ __ রাস্তা ও সেতু খাতে মুলধনী ব্যয় ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 
৬২২৫ __- তফসিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের কল্যাণ খাতে 
ঝণ 
৬২৫০ _ অন্যান্য সামাজিক কল্যাণ খাতে ঝণ ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) " 
৬৪২৫ -__ সমবায় খাতে খণ (ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 
৬৫৭৫ __ অন্যান্য বিশেষ অঞ্চল খাতে খণ ট্রাইবাল এরিয়াস সাব-প্লান) 


৬৮৫১ __ গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র খাতে খণ (রাষ্য়ত্ত সংস্থা বাদে) ট্রোইবাল এরিয়াস সাব- 
প্লান) বাবদ ১৯০,৮০,২৭,০০০ (একশত নব্বই কোটি আশি লক্ষ সাতাশ 
' হাজার) টাকা মগ্তুর করা হয়েছে এর মধ্যে ইতিপূর্বে ভোট-অন-আ্যাকাউন্টে 
মগ্তুরীকৃত ৬৩,৩২,০০,০০০ (তেষট্রি কোটি বত্রিশ লক্ষ) টাকা ধরা আছে। 


শননীয় সদস্যরা অবগত আছেন যে, তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ 


পশ্চিমবাঙ্গের তফসিলি জাতি ও আদিবাসী মানুষের কল্যাণ সাধনের দায়িত্বে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের 
মোট জনসংখ্যা ৬৮০,৭৭,৯৬০ জনের মধ্যে ১৬০,৮০,৬১১ জন ব্যক্তি তফসিলি জাতির ও 
৩৮,০৮,৭৬০ জন ব্যক্তি তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়তুক্ত। শতাংশের নিরিখে তফসিলি জাতি 
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[27011 10170, 1996] 
মোট জন-সংখ্যার ২৩.৬২ এবং তফসিলি উপজাতি ৫.৫৯ এটি ১৯৯১ সালের আদম-সুমারি 
অনুযায়ী। “কল্যাণ-সাধন' কথাটির অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কৃষি 
ও এ সংক্রাস্ত কাজকর্ম প্রভৃতি সহ জনসাধারণের সর্ব প্রকার সুযোগ-সুবিধা দান। তফসিলি 
জাতি ও আদিবাসী সমেত সমস্ত শ্রেণীর মানুষের জন্য নানা ধরনের কল্যাণ-মুলক কাজকর্মের 
ভারপ্রাপ্ত বিভিন্ন বিভাগ থাকলেও তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ বিশেষভাবে 
তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের জন্য কল্যাণমূলক কাজকর্মের দায়িত্বে রয়েছে। এই বিভাগের 
কাজকর্ম মূলত সংযোজন মুলক, বিকল্পধর্মী নয়। অধিকাংশ বিভাগের প্রতি বছরের যোজনা 
বাজেটে তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের জন্য “বিশেষ সাঙ্গ যোজনা” ও আদিবাসী উপ- 
যোজনা” ও আদিবাসী উপ-যোজনা থাকে। অবশ্য, তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ 
বিভাগের যোজনা বরাদ্দের পুরোটাই তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের কল্যাণ সাধনের জন্য 
উদ্দিষ্ট। সমস্ত ক্ষেত্রীয় বিভাগগুলি পৃথক ভাবে তাদের যোজনা বরাদ্দের মধ্যে তফসিলি 
জাতির জন্য বিশেষ সাঙ্গ যোজনা ও তফসিলি আদিবাসীর জন্য আদিবাসী উপ-যোজনা প্রস্তুত 
করেছে। অবশ্য, বিভিন্ন ক্ষেত্রীয় বিভাগের আদিবাসী উপ-যোজনা বিভিন্ন মুখ্য খাতের যোজনা 
বরাদ্দ এই দাবির অধীনে, অর্থাৎ ৪১ নং দাবির অধীনে উপস্থাপিত হল। কিন্তু তফসিলি 
জাতির জন্য বিশেষ সাঙ্গ যোজনা সম্পর্কিত অংশ বিভিন্ন বিভাগের এ সংক্রান্ত মুখ্য খাতের 
অধীনে ও এ সম্পর্কিত অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। সুতরাং এই ৪১ নং দাবির মধ্যে ১৯৯৬-৯৭ 
সালের জন্য তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের যোজনা ও যোজনাবহির্ভূত বরাদ্দ 
ও তৎসহ বিভিন্ন বিভাগের যোজনা বরাদ্দের আদিবাসী উপযোজনার অংশ সমূহ অন্তর্ভূক্ত 
আরও যথাযথভাবে বলতে গেলে, ১৯৯৬-৯৭ সালে তফসিলি জাতি আদিবাসী কল্যাণ 
বিভাগের যোজনা বরাদ্দ হল ২৮.৬০ কোটি টাকা। এটা উৎসাহব্যঞ্জক যে, পশ্চিমবঙ্গে অর্থের 
অপ্রতুলতা সত্ত্্ও রাজ্য সরকার ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য তফসিলি জাতি ও আদিবাসী 
কল্যাণ বিভাগের যোজনা বরাদ্দের শতকরা ১০ বৃদ্ধি করেছে। 


এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই বিভাগ তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের 
কল্যাণ সাধনের কাজ ছাড়াও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ সাধনের কাজের দায়িত্বও 
আছে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী অমরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে আরও চার সদস্য 
নিয়ে বিগত ১৯৯৩ সালে রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ অনুন্নত শ্রেণী আয়োগ গঠন করেন। 


এই আয়োগের সুপারিশক্রমে রাজ্য সরকার এখন পর্যস্ত তফসিলি জাতি ও আদিবাসী 
সম্প্রদায়ের বাইরে ৪৪ শ্রেণীর নাগরিককে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী হিসেবে ঘোষণা জারি 
করেছেন এবং এই আদেশবলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্থানীয় সংস্থা, রাজ্য আইনবলে বিধিবদ্ধ 
সংস্থা, যে নিগমের ৫১ শতাংশ বা তার বেশি মূলধন রাজ্য সরকারে ন্যস্ত, বিশ্ববিদ্যালয়, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত মহাবিদ্যালয়, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, 
রাজ্য সরকারি বা রাজ্য সরকার এর অনুদানপ্রাপ্ত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং রাজ্য 
সরকারি সংস্থায় উদ্ভূত খালি পদগুলির সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫ (পাচ) শতাংশ পদ 
সংরক্ষিত রাখা হবে। এইসব অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর প্রার্থীর দ্বারা পূরণ করার জন্য। 


এই বিভাগের কল্যাণমূলক কাজকর্মের সাধারণভাবে রয়েছে £ ১) তফসিলি জাতি ও 
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আদিবাসীর অন্তর্ভূক্ত ছাত্র সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধন, ২) দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থিত জাতি 
ও আদিবাসীর অন্তর্ভূক্ত মানুষের অর্থনৈতিক কলাণ সাধন, ৩) তফসিলি জাতি ও আদিবাসীর 
মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ এবং 8) যে সব অঞ্চলে তফসিলি জাতি/উপজাতি 
ভুক্ত মানুষের গরিষ্ঠতা আছে, সেসব অঞ্চলের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন। 


ছাত্র সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধন সম্পর্কে বলা যায় যে, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা, কৃষি, 
পশুচিকিৎসা ও পলিটেকনিক্‌ ছাত্র সমেত মাধ্যমিক-উত্তর ছাত্রদের যে ভাতা দেওয়া হয়, তা 
মোট খরচের একটি বৃহৎ অংশ। ১৯৯৪-৯৫ সালে এই খাতে মোট ব্যয় প্রায় ১০.৪৩ কোটি 
টাকা দাঁড়িয়েছিল এবং আশা করা যায় যে ১৯৯৫-৯৬ সালে এই বায় দাঁড়াবে ১২.১২ 
কোটি টাকা। ১৯৯৬-৯৭ সালে এই খাতে বাজেট বরাদ্দ হল ১৪.১৮৬৩ কোটি টাকা। 
মাধ্যমিক-উত্তর ছাত্রদের ভাতাদানের এই প্রকল্প একটি “কেন্দ্রীয় পোষকতাপ্রাপ্ত সর্বভারতীয় 
প্রকল্প এবং বিভিন্ন কোর্সের জন্য বৃত্তির হার সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে 
ভারত সরকারকে প্রতি বছরের অন্যান্য কেন্দ্রীয় পোষকতাপ্রাপ্ত প্রকল্পের মতো এই খাতে 
মোট ব্যয়ের শতকরা ৫০ বহন করার অনুরোধ জানায়, কিন্তু ভারতসরকার এই ধরনের 
কোনও বায় নিয়মিত ভাবে বহন করতে অস্বীকার করে। 


মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৯৫-৯৬ সালে পুস্তক অনুদান প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১০ 
লক্ষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই ব্যয় পুরোপুরি রাজ্য সরকার বহন করেছে। 


১৯৯৪-৯৫ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিকস্তর পর্যন্ত পাঠরত সকল ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ভরণ পোষণ 
ভাতা বাবদ বার্ষিক ৩০০ টাকা হিসাবে দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাদের পিতামাতা বা 
অভিভাবকদের বার্ধিক আয় ৬,০০০ টাকা এর কম। ১৯৯৫-৯৬ সালে এ আয়ের সীমা 
বাড়িয়ে বার্ষিক ১৮,০০০ টাকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভরণ পোষণ ভাতা বাড়িয়ে বার্ষিক ৩৬০ 
টাকা করা হয়েছে। 


১৯৯৪-৯৫ সাল ৪.০৮ কোটি টাকা ১৩৬,৭৯২ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এ খাতে 
দেওয়া হয়। ১৯৯৫-৯৬ এ খাতে বায়িত অর্থের পরিমাণ ৬.০৯ কোটি টাকা এবং উপকৃত 
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৬৯,১৬৭ । 

১১৯৬-৯৭ সালে এ খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে ৬.১৭ কোটি টাকা এর ফলে 
উপকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এবছর আরও বৃদ্ধি পাবে। 


তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সারা ভারতে 
এটি একটি অনবদ্য পরিকল্পনা এবং এটি খুবই জনপ্রিয়। এর ফলে মাধ্যমিক স্তরে পাঠরত 
তফসিলি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। 


এই বিঙাগ এই রাজ্যে প্রাথমিক এবং নিম্ন মাধ্যমিক আশ্রম ছাত্রাবাস নির্মাণ করছে 
এবং পত্রিটালনা করছে। আশ্রমিকদের ছাত্রবাস বৃত্তির সাধারণ খরচ ছাড়াও অন্যান্য আকস্মিক 
. খরচও দেওয়া হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রাথমিক এবং নিশ্নমাধ্যমিক স্তরে আশ্রমিকদের সংখ্যা 
দীড়িয়েছে যথাক্রমে ১৭৬০ এবং ৩৮৯৫। ১৯৯৬-৯৭ সালে রাজ্য সরকার বিশেষ করে 
আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে প্রাথমিক ছাত্রাবাসের সুবিধা ভোগীদের সংখ্যা বাড়াবার 
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সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 

তফসিলি জাতি এবং আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ আশ্রম ছাত্রাবাস ছাড়াও কোনও বিশেষ 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নয় এরকম ছেলে মেয়েদের জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাসও নির্মাণ করেছে। 
এখন পর্যন্ত এইরকম কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাসের মোট আসনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০৭৪ এবং 
১৯৯৬-৯৭ সালের শেষে তা ৪৩০০ হবে আশা করা হচ্ছে। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য তফসিলি 
জাতি এবং আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের এই সমস্ত কর্মসূচি, শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যেই চালু 
কর্মসূচিগুলির সম্পূরক। 

শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মপ্রকল্প ছাড়াও তফশিলি জাতি এবং আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ সারা 
রাজোর ৬২টি প্রশিক্ষণ তথা উৎপাদন কেন্দ্রে তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির 
ছেলে মেয়েদের বিভিন্ন শিল্প এবং হস্ত শিল্পে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হওয়ার পর 
শিক্ষার্থিদের, পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি উন্নয়ন এবং অর্থ নিগম 
কর্তৃক রূপায়িত পরিবার কেন্দ্রিক আর্থিক কর্মপ্রকল্পের অধীনে স্ব-নিযুক্তি দেওয়া হয়। 


সুসমৰ্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচির ধাঁচে পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি এবং তফসিলি 
উপজাতি উন্নয়ন ও অর্থ নিগম দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা তফসিলি উপজাতির পরিবার 
গুলির সুবিধার জন্য পরিবার কেন্দ্রিক আর্থিক কর্মপ্রকল্প রূপায়ণের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। 
১৯৯২-৯৩ সালে মোট ৪০.৪১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ৫৯,৬৭৫ জন মানুষকে এই 
কর্মপ্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৩-৯৪ সালে অনুরূপভাবে এ হিসাব হবে ৫৬,৯৪৩ 
জন এবং ৪৩.৯২ কোটি টাকা। ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিবার কেন্দ্রিক আর্থিক কর্ম প্রকল্পের 
অধীনে সুবিধাপ্রাপ্ত তপসিলি মানুষের সংখ্যা ৬৯,৮৬৬ জন বিনিয়োগ ৬৯.৭৪ কোটি টাকা 
হবে বলে ধরা হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে অনুরূপভাবে তফসিলি উপজাতির সংখ্যা হবে 
১৯,২০৩ এবং বিনিয়োগ হবে ১৯.১৩ কোটি টাকা। ১৯৯৬-৯৭ সালে সুবিধাপ্রাপ্ত তফসিলি 
জাতি ও উপজাতির সংখ্যা যথাক্রমে ৯০,০০০ এবং ২৬,০০০ হবে আশা করা যায়। 


এই প্রসঙ্গে আমি এটি বলার সুযোগ গ্রহণ করছি যে ১৯৯০ সালের ২রা অক্টোবরের 
আগে যে সব তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির মানুষকে ১০,০০০ টাকা পর্যস্ত 
মোট ৯৫.০৩ কোটি টাকার খণ মঞ্জুর করা হয়েছে, এর মধ্যে ৪৯.৫৩ কোটি টাকা হল ব্যাঙ্ক 
প্রদত্ত ঝণ এবং ৪৫.৫০ কোটি টাকা হল পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি 
উন্নয়ন ও অর্থ নিগমের কাছ থেকে পাওয়া প্রান্তিক ধণ। “এ. আর. ডি. আর, আইন 
অনুসরণ করে ভারত সরকার তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির মানুষদের ব্যাঙ্ক খণ 
মুকুব করে ব্যাঙ্কগুলিকে ৪৯.৫৩ কোটি টাকা প্রদান করেছে, কিন্তু বার বার অনুরোধ করা 
সত্বেও ভারত সরকার যে সব তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষদের 
ব্যাঙ্ক ধণ মুকুব করা হয়েছে, তাদের প্রান্তিক খণ মুকুব করার ক্ষেত্রে উক্ত নিগমের ৪৫.৫০ 
কোটি টাকা প্রদান করছে না। অতএব, এ সমস্ত মানুষ এখনও পাওনা মেটায়নি বলে নতুন 
ঝণ পাওয়ার ক্ষেত্রে অযোগা বলে পরিগণিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনে করে যে 
তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির মানুষের প্রতি ভারত সরকারের এই মনোভাব হল 
এক অরিচার এবং শীঘ্রই এই অবিচার অপনয়ন করা হবে আশা করা হচ্ছে। 
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পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম ১১৫টি আদিবাসী বৃহদায়তন বহুমুখি সমবায় 
সমিতিগুলির একটি শীর্ষ সংস্থা এবং সাধারণত এর জনপ্রিয় নাম হল 'ল্যাম্পস্,। দরিদ্র 
আদিবাসীদের সুবিধার্থে ল্যাম্পস্‌* বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করে। কেন্দু পাতা এবং শাল 
বীজের সংগ্রহ ও বিপণন, সংরক্ষিত বনে গাছ কাটা, পাথর ভাঙ্গার মেশিন চালানো এবং 
আদিবাসীদের আর্থিক উন্নয়নের সহায়ক অন্যান্য কাজকর্ম এগুলির অন্তর্ভুক্ত। ল্যাম্পসের 
সাহায্যে ডাব, বি. টি. ডি. সি. সি.. ল্যাম্পসের সদসাদের পারিবারিক অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে 
ধণ দান করছে। সংরক্ষিত বনে কেন্দু পাতা এবং শাল বীজ সংগ্রহ করা এই সংস্থার 
একচেটিয়া অধিকার। এ সমস্ত বনসংলগ্ন এলাকার আদিবাসী পুরুষ ও মহিলাদের এসব 
সংগ্রহের কাজে লাগিয়ে এবং তারপর এ কেন্দু পাতা এবং শাল বীজ বিপণনের ব্যবস্থা করে 
ডাব্রু বি. টি. ডি. সি. সি. এ সমস্ত আদিবাসী পরিবারের আয় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে 
সফল হয়েছে। এই সমস্ত ল্যাম্পস্‌ এর সাহাযো অদূর ভবিষ্যতে তফসিলি জাতি এবং 
আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ আদিবাসী মানুষদের আর্থিক উৎপাদনমূলক কাজকর্মের উন্নতি ঘটাতে 
বদ্ধ পরিকর। বিভিন্ন ল্যাম্পসের মাধ্যমে আদিবাসীদের জন্য পরিবারভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি 
রূপায়ণ করতে আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্তনিগমকে ১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। 


দারিদ্র্য সীমার দ্বিগুণ আয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির 
মানুষদের জন্য, “জাতীয় তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি উন্নয়ন এবং অর্থ নিগমে"র 
সহায়তায় “পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি উন্নয়ন ও অর্থনিগম" ইতিমধ্যেই 
এ রাজ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি এবং প্রকল্প পোষণ করেছে। এই সমস্ত কর্মপ্রকল্পগুলি ব্যক্তিকেন্ট্রিক। 
এগুলির জন্য ৩৫,০০০ টাকা থেকে কয়েক লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূলধন বিনিয়োগ হবে। এই 
প্রকল্পে নদীয়া জেলার ৫,০০০টি ইউনিটে এবং কোচবিহার জেলার ৫১২টি ইউনিটে, তফসিলি 
জাতি এবং তফসিলি উপজাতির ভূমিহীন কৃষকদের জমি কেনার খরচ এবং বলদ, যন্ত্রপাতি 
এবং অন্যান্য আকম্মিক খরচার ব্যবস্থা করার জন্য দুটি প্রকল্প মণ্ুর করা হয়েছে। দুটি 
প্রকল্পই রূপায়ণ করা হচ্ছে। নদীয়া এবং কোচবিহার জমি ক্রয় প্রকল্প গুলির জন্য যথাক্রমে 
১.৭৫ কোটি টাকা এবং ১.৭৯ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এ জমি কেনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার স্ট্যাম্প ডিউটি রেহাই দিয়েছে। আশা করা হচ্ছে ভবিষ্যতে অন্যান্য জেলাতেও 
এরকম প্রকল্পগুলিকে সম্প্রসারিত করা হবে। পরবর্তী কালে এই কর্মসূচির অন্তর্গত যে সমস্ত 
গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল সুজলা খাতে ২০০টি অগভীর নলকৃপ বসানো 
হবে, ফন্ধুধারা__খাতে ১০টি কম গভীর নলকৃপ বসানো হবে, সাবুই ঘাস লাগানো, মিটা 
জলে চিংড়ি চাষের প্রকল্প ইত্যাদি এই সমস্ত চালু প্রকল্পগুলো ছাড়া ১৯৯৪-৯৫ সালে এই 
নিগম প্রায় ৯.৬৫ কোটি টাকার নতুন নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। 


এখানে উল্লেখ করা যায় যে এস. সি. সি./টি, এস. পি. এবং আই. আর. ডি. পি. 
ইত্যাদির আওতায় বেশ কয়েকটি পরিবার কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মপ্রকল্প ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের 
গ্রামাঞ্চলে রূপায়িত হয়েছে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উৎপাদন বাড়তে শুরু করেছে। কিন্তু 
উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। যদি 
ভান্ডতারজাতকরণ ও বিপণনগত সুবিধা না সৃষ্টি করা যায় তবে বেশ কিছু সংখ্যক 
পরিবারকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মপ্রকল্প ভবিষ্যতে ব্যর্থ হবে। এই উদ্দেশ্যে ফল ও শাকসঞ্জির 
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জন্য হিমঘর, দুধের জন্য চিলিং প্ল্যান্ট, ডেয়ারি, ডিমের জন্য ব্যবসাকেন্দ্র এবং অনুরূপ নিবিড় 
পুঁজি নিয়ন্ত্রক সংগঠনের প্রয়োজন। যেহেতু খুব কম ব্যক্তিই স্বেচ্ছায় এই ধরনের বৃত্তি এবং 
ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসছে সেহেতু ভান্ডার, বিপণন ইত্যাদির জন্য উদ্যোক্তা 
এবং উৎপাদকের সমবায় গড়ে উঠা উচিত। “এন. এস. এফ. ডি. সি.'-কে তুলনামূলকভাবে 
বৃহৎ পুঁজির অর্থনৈতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য করার আহান জানানো হয়েছিল কিন্তু 
তারা সম্মত হয়নি। বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি/উপজাতিভুক্ত উৎপাদকদের সাহায্যার্থে 
এই বিভাগ তার আয়ত্তাধীন অর্থ “পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন ও 
বিভ্তনিগম” এবং পশ্চিমবঙ্গ উপজাতি উন্নয়ন সমবায় নিগমের মাধ্যমে এ ধরনের ভাণ্ডার 
এবং বিপণন কেন্দ্র স্থাপন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। 


পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অনুমোদনে এবং মহামানা রাজ্যপালের সম্মতিক্রমে পশ্চিমবঙ্গ 
অনুন্নত জাতি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম আইন, ১৯৯৫ পাশ হয় এবং রাজ্যে অনুন্নত শ্রেণী 
ঘোষিত সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যগণের আর্থিক উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকর করার লক্ষ্যে 
উপরোক্ত নামে একটি নিগম স্থাপন করা হয়। রাজ্য সরকার এই নিগমকে ইতিমধ্যেই 
রাজ্যসরকারের পরিপূরক মূলধনী সাহায্য হিসাবে ১২৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছে। 


পশ্চিমবঙ্গের তথা সারা ভারতের উপজাতিভুক্ত মানুষ উত্তরাধিকার সৃত্রে উচ্চ সাংস্কৃতিক 
এঁতিহ্য লাভ করেছেন এবং তাদের এই সাংস্কৃতিক মর্মবাণীকে আরও সমৃদ্ধ করা ও তাদের 
বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে উদ্বুদ্ধ করা রাজ্যের পবিত্র দায়িত্ব। সর্বদা লিখিত না হলেও 
পশ্চিমবঙ্গের উপজাতিভুক্ত মানুষের নিজস্ব ভাষা ও উপভাষা আছে। পশ্চিমবঙ্গের উপজাতিভুক্ত 
মানুষদের মধ্যে শতকরা ৫০ এরও বেশি মানুষ সীওতালি ভাষায় কথা বলেন। মুণ্ডা, ওরাও, 
মহালি, লেপচা, ভুটিয়া, রাভা এবং রেচদেরও নিজস্ব ভাষা আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এইসব 
ভাষা এবং উপভাষা, গান এবং নাটককে এগিয়ে নিয়ে যাবার জনা উপজাতিদের আঞ্চলিক 
ভাষায় একটি নাটক প্রতিযোগিতা শুরু করেছেন। এই প্রতিযোগিতা ষষ্ট বর্ষে পদার্পন করল। 
স্থানীয় এবং রাজ্যত্তরে এই নাটক প্রতিযোগিতা চলাকালীন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত উপজাতি 
অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষেরা আনন্দে মেতে ওঠেন। রাজা সরকার এই ধরনের সাংস্কৃতিক 
ক্রিয়াকলাপ নিবিড়তর করতে এবং উপজাতিভুক্ত মানুষের নিজস্ব নৃত্য গীতকে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে বদ্ধ পরিকর। ১৯৯৫-৯৬ সালে তফসিলি উপজাতিভুক্ত মানুষদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের 
জন্য একটি বিশাল অঙ্কের ১২ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ হয়েছিল এবং ১৯৯৬-৯৭ সালের 
জন্য এই একই উদ্দেশ্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ১৩.২০ লক্ষ টাকা। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতি বছর “গুণীজন সংবর্ধনা” অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য আদিবাসী 
ব্যক্তিদের কলা, সাহিতা, হস্তশিল্প ইত্যাদিতে বিশেষ অবদানের জন্য শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন। উঃ 
বঙ্গের অধিবাসী বিশেষত তফসিলি জাতি ভুক্ত রাজবংশীদের ভাওয়াইয়া গানের একটি উচ্চ 
এ্রতিহ্য আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকীর এইটিকে মর্যাদা দিয়েছেন এবং ১৯৮৮-৯৯ সাল থেকে 
বক ও রাজ্য স্তরে ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা শুরু করেছেন। তফসিলি জাতি ও 
উপজাতিদের সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে উৎসাহপ্রদান বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ ও চিন্তাধারা প্রতিরোধ 
করতে সফল হয়েছে। তফসিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যষিত অঞ্চলগুলি সাধারণত প্রত্যন্ত 
অঞ্চলে হয় এবং রাজপথগুলির সঙ্গে সংযোগ কম থাকে। পূর্ত বিভাগ এবং জেলা পরিষদগুডলি 
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তাদের নিজস্ব বাজেট বরাদ্দের বাইরে এ সমস্ত অঞ্চলে রাস্তা, সেতু এবং কালভার্ট তৈরির 
কাজে রত রয়েছে। কিন্তু আরও বেশি কাজ প্রয়োজন। তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ 
বিভাগ যে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী প্রধান অঞ্চলে রাস্তা, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ হচ্ছে 
সেইসব অঞ্চলে অতিরিক্ত কাজকর্ম চলার জন্য বছরে বেশ কয়েক কোটি ব্যয় করে থাকে। 
এই ধরনের কাজকর্ম চলবে এবং ১৯৯৬-৯৭ ও আরও পরবর্তী কাল অবধি এর মেয়াদ 


বৃদ্ধি হবে। 


তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ চাকুরিতে নিয়োগ এবং শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির বিষয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে কার্যকর করছে এবং এর 
ফলে সরকারি, আধা সরকারি চাকুরিগুলিতে তফসিলি জাতি ও উপজাতি প্রতিনিধিত্ব 
উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 


এখানে যথাযথভাবে উল্লেখ করা যায় যে সারা ভারতবর্ষব্যাপী তফসিলি জাতি ও 
উপজাতিদের জন্য এই আশায় সংবিধান বিশেষ ব্যয় ও সুযোগ সুবিধা ব্যবস্থা করেছে যে 
এই ধরনের বিশেষ সুবিধা পেলে একটি নির্দিষ্ট সময় অস্তে এইসব মানুষদের সামাজিক শু 
শিক্ষাগত অনগ্রসরতা বিলুপ্ত হবে এবং এরা মোটামুটিভাবে আর দশজন মানুষের স্তরে উঠে 
আসতে পারবে। তারপর আর এই ধরনের সংরক্ষণমূলক প্রভেদ সৃষ্টি করার কোনও প্রয়োজন 
থাকবে না। কিন্তু ভারত সরকার করুক অনুসৃত নীতি এই ধরনের অনগ্রসরতা কাটিয়ে 
ওঠবার কোনও সময়সীমা নির্দেশক কর্মসূচির ইঙ্গিত দেয় না এবং তারফলে এই অনগ্রসরতা 
দশকের পর দশক ধরে চলছে এবং কেউই জানে না যে অন্য মানুষদের সাপেক্ষে সমাজের 
কিছু অংশের মানুষের সামাজিক এবং শিক্ষাগত অনগ্রসরতা কবে কাটবে। সারা ভারতবর্ষের 
পশ্চাদপটে পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্য তফসিলি জাতি উপজাতি কল্যাণে রত রয়েছে। 
কেন্দ্রীয় পোষকতাপ্রাপ্ত কর্মপ্রকল্পগুলি যেমন, ছাত্রাবাস নির্মাণ, পরিবার কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক 
, কর্মপ্রকল্পে ভ্ুকি প্রদান ইত্যাদি ছাড়াও রাজ্য সরকার শিক্ষার উন্নতি বিশেষত প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাবিস্তার, গণস্বাক্ষরতা, দেশিয় এবং লোকসংস্কৃতির উন্নতি, রাস্তা, সেতু এবং 
কালভার্ট তৈরির মতো পরিকাঠামো গঠন ইত্যাদি কাজে গভীর ভাবে নিযুক্ত আছেন। বাংলায় 
উচ্চ সামাজিক এবং সংস্কৃতিক এঁতিহ্যে জাতিবিচারের ভিত্তিতে অস্পৃশ্যতার মতো কোনও 
সামাজিক ব্যাধির স্থান নেই। যাইহোক পশ্চিমবঙ্গ সরকার সতর্ক প্রহরায় রয়েছেন যাতে 
এধরনের সামাজিক ব্যাধির কোনও চিহ্ এখানকার মাটিতে না থাকে। ভূমিসংস্কার রূপায়িত 
হওয়ার পরে ভূমিহীন তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের বড় যে অংশটি কর্ষণযোগ্য ও 
বাস্তজমির পাট্টা পেয়েছিলেন তারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির উচ্চ স্তরে আসবার মতো আত্মবিশ্বাস 
অর্জন করতে সফল হয়েছেন। এ ধরনের আত্মবিশ্বাস ভারতের বেশিরভাগ রাজ্যেই একটি 
দুলর্ভ বস্তু এবং এটি আগামী বছরগুলিতে সামাজিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতা কাটিয়ে উঠা 
নিশ্চিত করবে। এই জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বস্তুগত দিক থেকে ভারত সরকারের কাছ 
থেকে বিশেষ সাহায্য আশা করে। 


এই কথা বলে আমি বাজেট বরাদ্দ সভার বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য পেশ 
করছি। র 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


মহামান্য রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি ৪২নং অভিযাচনের অন্তর্গত “২২৩৫-সোস্যাল 
সিকিউরিটি ত্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার (সোস্যাল ওয়েলফেয়ার)” ১৪৩,৫২,৩০,০০০ (একশত তেতাল্লিশ 
কোটি বাহান্ন লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা এবং ৪৩নং অভিযাচনের অন্তর্গত “২২৩৬-নিউট্রিশন” 
খাতে ১৪,৪৪,০০০ (চৌদ্দ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত 
করছি। এর মধ্যে “ভোট-অন-আ্যাকাউন্ট খাতে মঞ্জুরীকৃত যথাক্রমে ৪৭,৮০,০০,০০০ (সাতচল্লিশ 
কোটি আশি লক্ষ) টাকা ও ৪,৭২,০০,০০০ (চার কোটি বাহাত্তর লক্ষ) টাকা অন্তর্গত। মোট 
ব্য়বরাদ্দের মধ্যে সমাজ কল্যাণ বিভাগের জন্য ৪২নং অভিযাচনের অন্তর্গত “২২৩৫- 
সোস্যাল সিকিউরিটি আ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার” খাতে প্রস্তাবিত ৮২,২৫,৯৫,০০০ (বিরাশি কোটি 
পঁচিশ লক্ষ পঁচানববই হাজার) টাকা এবং ৪৩নং অভিযাচনের অন্তর্গত “২২৩৬-নিউট্রিশন" 
খাতে প্রস্তাবিত ১৩,৯২,২৫,০০০ (তের কোটি বিরানব্বই লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা। বাকি 
টাকা অন্য কয়েকটি বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ১৯৯৬-৯৭ 
আর্থিক বছরের ১৯নং বাজেট সংক্রান্ত প্রকাশনে দেওয়া আছে। 

সমাজ কল্যাণ বিভাগের কর্মধারা মূলত সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের সেবাকেন্দ্রিক। 
ফলে শিশু, নারী, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ-ৃদ্ধা, অক্ষম এবং দুঃস্থ, প্রাক্তন সেনা, মাদকাসক্ত, পথশিশু 
এবং নিষিদ্ধপল্লীর শিশুর ন্যায় বিশেষ প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন শিশুদের কল্যাণে বিভিন্ন 
প্রকল্প রূপায়ণে দায়বদ্ধ। সীমিত আর্থিক বরাদ্দ সত্বেও এই বিভাগ বিভিন্ন কল্যাণ প্রকল্প 
রাপায়ণ করে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক নূতন প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব 
হয়নি। তাই বর্তমান প্রস্তাবে বেশির ভাগ চালু প্রকল্প স্থান পেয়েছে। 

এই বিভাগের কর্মধারার অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন চালু প্রকল্প রূপায়ণের এবং সাফল্যের বিবরণ 
মাননীয় সদস্যবৃন্দের অবগতির জন্য পেশ করছি। 


(ক) নারীকল্যাণ £ 

জন সংখ্যার প্রায় অর্ধাংশ নারী সমাজ এখনও আর্থ-সামাজিক শোষণ, লিঙ্গ-বৈষম্য 
এবং অন্যান্য সামাজিক অবিচার ও অভিশাপের শিকার। আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্তেও এই 
বিভাগ নারী বিশেষত সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নতি এবং শক্তিঅর্জনে 
বিভিন্ন কল্যাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। 


১। পণপ্রথা নিবারণ 


সুপ্রাচীন সামাজিক পাপ পণপ্রথা নিবারণকল্পে এই রাজ্যে ১৯৬১ সালে যৌতুক প্রতিষেধক 
আইন চালু হয়েছে। এই আইন প্রয়োগে দায়িত্বদ্ধ সমাজ কল্যাণ বিভাগ প্রতি জেলার জেলা 
সমাজ কল্যাণ আধিকারিককে যৌতুক প্রতিষেধক আধিকারিক হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং 
প্রতিটি জেলায় জেলাত্তর উপদেষ্টা সমিতি গঠন করেছে। সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে যৌতুক 
প্রতিষেধক আইন বাংলায় অনুবাদ করে যথেষ্ট সংখ্যায় প্রচারিত হয়েছে। 
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এই বিভাগের বিভিন্ন কল্যাণ প্রকল্প এবং সামাজিক সুরক্ষাবিধি সম্বন্ধে সচেতনতা 
সৃষ্টির লক্ষ্যে গত বছর অনুষ্ঠিত “সামাজিক সুরক্ষা ও সমাজ কল্যাণ” সম্পর্কিত জেলাস্তর 
কর্মশালা যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছে। বিভিন্ন জেলা থেকে এ সম্পর্কিত তথ্য আসতে 
শুরু করেছে। 
২। কর্মরতা মহিলা আবাস 

স্বল্প আয়ের কর্মরতা মহিলাদের বাসস্থানের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আর্থিক সহায়তায় কর্মরতা মহিলা আবাস নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি পুরসভা, 
পঞ্যায়েত এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে রূপায়ণযোগ্য। বর্তমানে চালু আবাসের সংখ্যা 
ও নির্মীয়মান আবাসের সংখ্যা যথাক্রমে ১৫ এবং ১৭। 
৩। স্বল্নকালীন আবাস 

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নৈতিক বিপদগ্রস্ত এবং পারিবারিক সমস্যার সম্মুখীন 
বালিকা ও মহিলাদের কল্যাণে পরিচালিত এইসব আবাসে আশ্রয়, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ 
ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে চালু ৩১টি আবাসের মাধ্যমে প্রায় ৯০০ জন বালিকা ও 
মহিলা উপকৃত হচ্ছেন। 
8 কল্যাণ আবাস 

দুঃস্থ মহিলা ও বালিকাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য কল্যাণ আবাস পরিচালিত। এই 
আবাসে খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও বিনোদনের বন্দোবস্ত আছে। এদের পুনর্বাসনের 
জন্য বিভিন্ন পদ ও প্রশিক্ষণের আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। 

অন্যান্য বছরের মতো এ বছরেও যোগ্য আবাসিকরা সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা 
প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা পদে নিযুক্ত হয়েছেন এবং সংরক্ষিত আসনের নার্সিং 
প্রশিক্ষণে নির্বাচিত হয়েছেন। এ ছাড়া চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসাবে এদের নিযুক্তি এক 
নিয়মিত প্রথা। এ পর্যন্ত ১০৬৩ জন মহিলা আবাসিক এভাবে উপকৃত হয়েছেন। ১১৫ জন 
নার্সিং প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং প্রায় ৯০ জনের বিবাহের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। 
৫। নোরাড 

দুঃস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপার্জনক্ষম করে তোলার জন্য 'নোরাড' 
প্রকল্প চালু আছে। এ পর্যস্ত ৩৭টি প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে প্রায় ১৯০০ দুঃস্থ মহিলা 
উপকৃত হয়েছেন। এ বছর এই বিভাগ ৭টি প্রকল্প সুপারিশ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
পাঠিয়েছেন এবং সব কটি মঞ্জুরি পেয়েছে। এই প্রকল্প স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে রূপায়িত। 
৬। স্টেপ 

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পরিচালন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলার 
লক্ষ্যে এই প্রকল্প রূপায়িত। দুইটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে রূপায়িত রেশম সুতা তৈরি 
বির ররর রানির টির িবা না বিন 
৭। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আয়োগ 


১৯৯২ সালের নভেম্বর মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আয়োগ এ' রাজ্যে চালু আছে। 
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সংবিধানে স্বীকৃত নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিষয় অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করা এবং রাজ্য 
সরকারের কাছে এ-বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সুপারিশ করা এই আয়োগের কার্যাবলীর 
অস্তর্ভুক্ত। এ' পর্যস্ত এই বিভাগ মহিলা আয়োগকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছেন। 
১০নং রেনি পার্ক, কলিকাতা-১৯ এই ঠিকানায় মহিলা আয়োগের দপ্তর অবস্থিত। 
৮। মহিলা বিকাশ নিগম 

নারী সমাজের আর্থিক বিকাশে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা বিকাশ নিগম গঠন এক উল্লেখযোগ্য 
পদক্ষেপ। কলকাতার লবণহৃদে অবস্থিত এই নিগম দুঃস্থ মহিলাদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে 
কাজ শুরু করেছে। 
৯। আইনি সাক্ষরতা 

পূর্বে উল্লিখিত জেলাস্তর কর্মশালা ছাড়া নারী সংক্রাস্ত বিভিন্ন আইনের সরল বঙ্গনুবাদ 
সমাপ্ত হয়েছে। আইনি সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই পুস্তক মুদ্রণের প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। 
১০। বিধবা ভাতা 

মাসিক মাথা পিছু ১০০ টাকা হারে ১০,৯০৩ জন দুঃস্থ বিধবাকে বিধবা ভাতা দেওয়া 
হচ্ছে। বরাদের সীমাবদ্ধতা সত্বেও ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে ১৫৭৬ জন প্রাপকের সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা হয়েছে। 
১১। উন্নত চুলা প্রকল্প 

গ্রামাঞ্চলের যেখানে জ্াালানী হিসাবে প্রধানত কাঠ ব্যবহৃত হয়, সেখানে এই প্রকল্প 
রূপায়িত হচ্ছে। এ-পর্যস্ত ৭,৯০,৩৭৯ সংখ্যক উন্নত চুলা নির্মিত হয়েছে। 
১২। মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা 

গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের সঞ্চয়ের অভ্যাস ও সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ডাকঘরে হিসাব বই 
খোলার মাধ্যমে এই প্রকল্প রূপায়িত হয়। ২৮/২/৯৬ পর্যন্ত এ' রাজ্যে ৪,২৫,৮১৬টি হিসাব 
বই খোলা হয়েছে। 
১৩। তথ্য, শিক্ষা ও সংযোগ 

বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদি জনপ্রিয় প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে গণচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে নারী, 
শিশু ও প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রচার করার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। সুসংহত শিশু বিকাশ 
সেবা প্রকল্প এবং প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত দুটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের (নয় মিনিটের) চলচ্চিত্র তৈরি করা 
হয়েছে। এগুলি নিয়মিত ব্যবধানে দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হচ্ছে। 
(খ) শিশু কল্যাণ 

জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিশু। তাই সমাজের এই দুর্বল অংশের কল্যাণে সমাজ কল্যাণ 
বিভাগ এদের জন্য বিভিন্ন আবাসিক ও অনাবাসিক প্রকল্প রূপায়ণ করে। মাননীয় সদস্যবৃন্দের 
অবগতির জন্য কয়েকটি প্রকল্পের উল্লেখ করা হল। 
১। সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প 

শিশু কল্যাণে এটি সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক উপযোগী প্রকল্প হিসাবে পরিগণিত। ২৭৫টি 
মঞ্জুরীকৃত প্রকল্পের মধ্যে ২৫৯টি কেন্দ্রীয় সরকার ১৬টি রাজ্য সরকারের অর্থানুকুল্যে পরিচালিত। 
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বর্তমানে ২০০টি প্রকল্প পুরোপুরি চালু হয়েছে। আগামী আর্থিক বছরে আরও প্রকল্প পুরোপুরি 
চালু হয়ে যাবে আশা করা যায়। আগে শুধুমাত্র অপুষ্ট শিশুদের এই প্রকল্পে পরিপূরক পুষ্টি 
দেওয়া হত। কিন্তু বর্তমানে আর্থিক ও শারীরিক মান নির্বিশেষে সকল শিশুকে এই পরিষেবার 
সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। 


এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থানের বিশাল সম্ভাবনা সৃষ্টি করা 
গেছে। তিন হাজারের বেশি নিয়মিত কর্মী নিযুক্ত হয়েছেন যার মধ্যে বেশির ভাগই মহিলা। 
এ' ছাড়া ৬৫,০০০ এর অধিক স্বেচ্ছাকর্মীর নিয়োগ সম্ভব হয়েছে। 

বর্তমানে এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে প্রায় ২৪.৫০ লক্ষ মা ও শিশু উপকৃত হচ্ছেন। 
অবশিষ্ট ৭৫টি প্রকল্প চালু হলে নয় লক্ষ মা ও শিশু উপকৃত হবেন। ১৯৯৪-৯৫ ও 
১৯৯৫-৯৬ সালের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ৮৭টি প্রকল্প বর্তমানে রাজ্য 
সরকারের বিবেচনাধীন। এগুলির মাধ্যমে আরও ১৬০০ নিয়মিত কর্মচারী এবং ২৫,৮৩৮ 
জন মহিলা স্বেচ্ছাকর্মী নিযুক্তির সুযোগ পাবেন এবং প্রায় ১০.৩০ লক্ষ মা ও শিশু উপকৃত 
হবেন। এই প্রকল্পে সহায়িকা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা যথাক্রমে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও 
সুপারভাইজার পদে নিযুক্তির সুযোগ পাচ্ছেন। 

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মধারার সাথে এই প্রকল্পের কার্যকর সমন্বয় সাধনের 
প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে জনশিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ উন্নয়ন, শিক্ষা (বিদ্যালয়) এবং 
্বায়ত্বশাসন ও নগর উন্নয়ন বিভাগের সাথে আলোচনা করা হয়েছে যাতে পারস্পরিক 
সহযোগিতার মাধ্যমে আরও সুসংহত রূপায়ণ সম্ভব হয়। উপরোক্ত বিভাগগুলি তাদের ফিল্ড 
অফিসারদের সমন্বয়ের জন্য আদেশ দিয়েছেন। জওহর রোজগার যোজনার মাধ্যমে অঙ্গনওয়াড়ি 
কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। নতুন প্রকল্পগুলিতে ডোকরা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত মহিলা গোষ্ঠীর 
মাধ্যমে পরিপূরক পুষ্টি প্রদানের প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪-পরগন! জেলার বিষুওপুর- 
১ প্রকল্পে এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। 

আমি মাননীয় সদসাদের আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আলিপুর, প্রেসিডেন্সি জেলের 
মহিলা বন্দী ও তাদের শিশুদের জন্য গত বৎসরে চালু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি সস্তোষজনকভাবে 
চলছে। 
প্রাপ্ত বালিকা প্রকল্প 

জলপাইগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া জেলায়' সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের 
মাধমে এই প্রকল্পে চালু হয়েছে। ১১ থেকে ১৫ বছরের বালিকাদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্ত্রে 
পরিপুরক পুষ্টি, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১৫- 
১৮ বছরের বালিকারাও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পরিপূরক পুষ্টি পেয়ে থাকেন। 

0/]২2-এর সহযোগিতায় কোচবিহার-২, তুফানগঞ্জ-১ ও ২ নং এবং দিনহাটা-১ নং 
ব্লকে শ্বসনযস্ত্রের জটিল সংক্রমণ প্রতিরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। 
২। কিশোর বিচার আইনের অধীন কল্যাণ আবাস 

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৭ সালের ২রা অক্টোবর থেকে কিশোর বিচার আইন, ১৯৮৬ বলবৎ 
হয়েছে। অপরাধী ও অবহেলিত নিরপরাধ শিশুরা এই আইনের আওতাতুক্ত। এই বিভাগ 
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কল্যাণ আবাসের মাধ্যমে প্রায় ৪১২৬ জন নিরপরাধ অবলেহিত শিশুর ভরণ-পোষণ, প্রাথমিক 
শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও বিনোদন ইত্যাদির বন্দোবস্ত করেছে। 
এদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে উৎপাদনমুখি শিক্ষাদানের জন্য এই আবাসে বন্দোবস্ত করা 
হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বারাসতের “কিশলয়” আবাসে স্টিলের আসবাবপত্র তৈরি 
ও ঝালাইয়ের কর্মসুচি চালু আছে। “কিশলয়, ও পুরুলিয়ার 'আনন্দমমঠ'-এ দুটি ছাপাখানার 
কাজকর্মও সন্তোষজনক। কিশলয় সম্প্রতি একটি রেশমশিল্প সংক্রাস্ত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। 
বিদ্যাসাগর বালিকা ভবনের বিদ্যালয়টি অষ্টম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে 
এবং এ'বছরও কয়েকজন পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন। কিশলয়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়টি 
সন্তোষজনক ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। 


বিভিন্ন কল্যাণ আবাসে স্থানাভাবজনিত সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় আবাসগুলির উন্নতিসাধন 
এবং নতুন গৃহ নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যবৃন্দকে সানন্দে 
জানাচ্ছি যে, বালুরঘাটে বালকাবাসটির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং “শুভায়ন” নামে এই. 
আবাসটি ১৫. ১. ৯৬ থেকে নতুন ভবনে চলছে। কৃষ্ণনগরে ৫০ আসনবিশিষ্ট বালিকাবাসটির 
নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং এটিও চলছে। লবণ হুদে বালিকাবাসটির নির্মাণের অগ্রগতি 
ঘটেছে। 

এইসব কল্যাণ আবাসের আবাসিকদের জন্য ক্রীড়া, বিনোদন, বৃত্তিশিক্ষা ও চিকিৎসার 
সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিশোর কল্যাণ তহবিল গঠিত হয়েছে। বর্তমানে বছরে কিশোর বিচার 
আইনের আওতাভুক্ত কল্যাণ আবাসের আবাসিকদের প্রতিপালনের জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তাসহ 
১ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। 

সমাজ কল্যাণ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং সুসংহত শিশু বিকাশ 
সেবা প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা পদে আবাসিকদের পুনর্বাসনের জন্য সংরক্ষণের 
বন্দোবস্ত আছে। এ-ছাড়া প্রতিটি শিল্প-শিক্ষণ কেন্দ্রে ]]]) একটি করে আসন এই সব 
আবাসিকদের জন্য সংরক্ষিত এবং নার্সিং প্রশিক্ষণেও আসন সংরক্ষিত আছে। মাননীয় 
সদস্যবৃন্দকে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এভাবে ১১৩৭ জন আবাসিক বালক ও বালিকাকে 
পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়া গেছে। 
৩। কিশোর কল্যাণ পর্যদ 

কিশোর বিচার আইন মোতাবেক পাঁচটি কিশোর কল্যাণ পর্যদ বর্তমানে চালু আছে। 
এই পর্যদগুডলির মাধ্যমে প্রায় ১৬২৫ সংখ্যক মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে এবং প্রায় ২৩৮৯ জন 
অবহেলিত বালক বালিকাদের অভিভাবকের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে। বাকিদের ভরণপোষণ 
ও শিক্ষার জন্য কল্যাণ আবাসে রাখা হয়েছে। 


৪। দুঃস্থ শিশুদের যত্ধ ও সুরক্ষা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কল্যাণ আবাস 


কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পটি ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে রাজ্য সরকারে হস্তাত্তরিত 
হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সক্ত্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে এই সমস্ত আবাসে প্রায় ৬,৯০০ 
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জন দুঃস্থ শিশু প্রতিপালিত হচ্ছে। আবাসিকদের ভরণপোষণের মাথা পিছু মাসিক ব্যয় সীমা 
২৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০০ টাকা করা হয়েছে। এই বৃদ্ধি ১-৩-৯৬ তারিখ থেকে বলবৎ 
করা হয়েছে। 


৫। বিশেষ প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন শিশু 

পথ শিশু ঃ 

শিশু কল্যাণ এই বিভাগের কর্মধারার অন্তর্ভুক্ত বলেই কলকাতার পথশিশু এই বিভাগের 
কর্মধারার অস্তভুক্ত হয়েছে। 
সহযোগিতায় একটি কল্যাণ প্রকল্প চালু হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত ২৪টি 
প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে প্রায় ৭২০০ জন পথশিশু উপকৃত হচ্ছে। এদের পরিপূরক পুষ্টি, 
প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পরিবারের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন 
ও পেশাগত পরামর্শ দানেরও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 

এই প্রকল্পের কর্মধারা সম্পর্কিত একটি তথাচিত্র নির্মিত হয়েছে এবং দৃরদর্শন কর্তৃপক্ষকে 
এটি সম্প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। গত চার বছর যাবৎ ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ 
বিভাগের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত পথশিশুর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এদের মধ্যে বিপুল 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। 

এই শ্রেণীর শিশুদের বিশেষ যত্ব ও সুরক্ষার প্রয়োজন। এজন্য স্বল্প সংখ্যক হলেও 
এদের জন্য কয়েকটি শিশু রক্ষণাগার চালু আছে। এই এলাকার কন্যা-শিশুরা বিপন্ন পরিস্থিতির 
সম্মুখীন। তাই একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে ২৫ আসন বিশিষ্ট একটি আবাস এদের 
প্রতিপালন ও শিক্ষার জন্য চালু আছে, যাতে বিনা বাধায় এরা সমাজের মুলশ্রোতে ফিরে 
আসতে পারে। 

মাননীয় সদস্যবৃন্দকে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ইতিমধ্যে কলকাতার নিষিদ্ধ-পল্লীর মা 
ও শিশুদের কল্যাণে একটি সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছে। আশা করা 
হচ্ছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে এই অঞ্চলের শিশুদের সার্বিক বিকাশ এবং উপযুক্ত নাগরিক 
হিসাবে এদের বেড়ে উঠা সম্ভব হবে। 


(গ) প্রতিবন্ধী কল্যাণ 

দষ্টিহীন, মুক-বধির, অস্ি-সংক্রান্ত ও মানসিক প্রতিবন্ধিদের কল্যাণে এই বিভাগ বিভিন্ন 
প্রকল্প রূপায়ণ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-- 
১। প্রতিবন্ধিদের সহায়ক যন্ত্র ও কৃত্রিম অঙগপ্রত্যঙ্গাদি বিতরণ 


পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত ১৫০ শিবিরের মাধ্যমে ২০৯৭৯ জন প্রতিবন্ধীকে 
এ জাতীয় সুবিধা দেওয়া হয়েছে। 
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২। আর্থিক পুনর্বাসন প্রকল্প 

এই প্রকল্পে সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিবন্ধীকে ১,০০০ টাকার এককালীন অনুদান দেওয়া 
হয়, যাতে সে প্রয়োজনে ছোট উপযোগী সরঞ্জাম কিনতে পারে। এ পর্যস্ত ৮৫৮৮ জন 
প্রতিবন্ধী এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। 
৩। জেলা পুনর্বাসন কেন্দ্র 

এই কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিদের পুনর্বাসন ও চিকিৎসার লক্ষ্যে মেদিনীপুর জেলার 
পাঁচটি ব্লকে (শালবনি, কেশিয়ারি, গোপীবল্পভপুর, গড়বেতা ও খড়গপুর) কেন্দ্রীয় সরকারের 
আর্থিক সহায়তায় কর্মসূচি চালু আছে। সম্প্রতি পাশকুড়া-২, তমলুক-২ এবং ঘাটাল ব্লকে 
এই কর্মসুচি প্রসারিত হয়েছে। 
৪। সফল প্রতিবন্ধী কর্মী ও তাদের নিয়োগর্তাদের জন্য রাজ্য পুরস্কার 

প্রতিবন্ধকতা সত্তেও নিজ পেশায় সফল ১৬ জন প্রতিবন্ধীকে গত বিশ্ব প্রতিবন্ধী 
দিবসে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজযপাল। 


৫। প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রকল্প 

অষ্টম শ্রেণী পর্যস্ত পাঠরত প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের মাথাপিছু মাসিক ৬০ টাকা হারে 
বৃত্তি দেওয়া হয়। এ পর্যস্ত ১৪,৭৯৭ জন প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত 
হয়েছেন। 
৬। অক্ষম ভাতা 

অক্ষম ও অসহায় প্রতিবন্ধিদের মাসিক মাথাপিছু ১০০ টাকা হারে এই ভাতা দেওয়া 
হয়। বর্তমানে ৬৭৩৭ জন প্রতিবন্ধী এই ভাতা পাচ্ছেন। প্রাপকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা 
করা হচ্ছে। 
৭। অন্যান্য 

প্রতিবন্ধিদের সেবায় পেশাগত দক্ষতা নিয়োজনের উদেশ্যে “সার্ক শ্রেচহাসেবী সংস্থার 
সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এরা রায়গঞ্জে মুক ও বধির বিদ্ালয়ের শিশুদের শিক্ষাদানে সহায়তা 
করছেন। সমাজ ভিত্তিক পুনর্বাসন এবং সমন্বিত শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী কল্যাণে 
কার্যক্রম চালু করার জন্য বিশিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এভাবে 
বীরভূম, দক্ষিণ দিনাজপুর ও কোচবিহার জেলায় কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপন সম্ভব হয়েছে। 


৮। নতুন প্রকল্প 
উপরোক্ত চালু প্রকল্পগুলি ছাড়া বর্তমান বৎসরে বিভাগীয় বরাদ্দের সীমাবদ্ধতা সত্তেও 
একটি নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 


সরকারি কল্যাণ আবাসে প্রতিবন্ধী আবাসিক বিশেষত মানসিক এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী 
শি আবাসিকদের জন্য বিশেষ সহায়ক সরঞ্জাম প্রয়োজন। এইসব শিশুদের শিক্ষা এবং 
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বিনোদনের সুযোগও সীমিত। তাই, এই উদ্দেশ্যে ৫০,০০০ টাকার প্রতীকী বরাদ্দের প্রস্তা 
করা হয়েছে। 


৯। প্রতিবন্ধিদের পরিচিতি-পত্র মুদ্রণ 


গত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রতিবন্ধিদের পরিচিতি-পত্র প্রদান ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ' 
পর্যন্ত যোগ্য প্রতিবন্ধিদের এক লক্ষেরও বেশি পরিচিতি-পত্র প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যের 
সকল প্রতিবন্ধীকে অনতিবিলম্বে পরিচিতি-পত্র প্রদানের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় যথেষ্ট 
সংখ্যক পরিচিতি-পত্র মুদ্রণের জন্য বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। 

১০। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতা নিরূপণের প্রশিক্ষণ 

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিবন্ধকতার সমস্যা বেড়ে চলেছে। প্রতিবন্ধকতা নিবারণে 
প্রতিবন্ধীত্বের প্রাথমিক লক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস 
অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রহণ করা দরকার। এজন্য ৫০,০০০ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা 
হয়েছে। 

(ঘ) বৃদ্ধ ও অশক্ত কল্যাণ 

এই বিভাগ বৃদ্ধ ও অশক্তদের কল্যাণে দায়বদ্ধ। তাই এদের জন্য কিছু কিছু কল্যাণ 
প্রকল্প চালু করা হয়েছে। 

১। বার্ধক্য ভাতা 

৫৫ বছরের বেশি বয়সের দুঃস্থ ও অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মাথাপিছু মাসিক ১০০ টাকা 
হারে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হয়। বর্তমানে ৩৩,৮১৮ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এই ভাতা পাচ্ছেন। 
আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রতি বছর এই সুযোগ প্রসারিত হচ্ছে। 

২। বৃদ্ধাবাস 

এই বিভাগের পরিচালনায় তিনটি বৃদ্ধাবাস আছে। বৃদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামিদের জন্য ৬০ 
আসন বিশিষ্ট ও অসহায় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের জন্য যথাক্রমে ৩০ ও ২৫ আসন বিশিষ্ট 
আবাসগুলি দক্ষিণ গড়িয়ায় অবস্থিত। 


এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় ও এই বিভাগের সুপারিশক্রমে মঞ্জুর 
বৃদ্ধাবাসগুলি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দ্বারা পরিচালিত হয়। 


৩। অন্যান্য 


কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পরিচালিত. 'ডে কেয়ার সেন্টার” ও 
ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র চালু আছে। 


(৬) চক্রচর কল্যাণ 
১। চত্রচর আবাস 


ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরেমি নিবারণকল্পে ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় চক্রচর আইন অনুযায়ী 
চক্রচর আবাস পরিচালিত হয়। এ" ধরনের ১০টি আবাসে প্রায় ২,০০০ চক্রচর প্রতিপালিত 
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হচ্ছে। এদের প্রতিপালন, চিকিৎসা, মুদ্রণ, পাপোশ তৈরি ও তাত ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক 
প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ১৯০ লক্ষ টাকা। 


বেলেঘাটায় অবস্থিত কুষ্ট রোগগ্রস্ত ভবঘুরেদের আবাসের প্রসারণের কাজে অগ্রগতি 
হচ্ছে। 
২। শিশুদের ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরেমি উচ্ছেদ প্রকল্প 

শিশুদের ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরেমি উচ্ছেদকল্পে ৬টি কেন্দ্রে প্রায় ৩০০ জন শিশুকে 
আসবাবপত্র নির্মাণ, বই বাঁধাই, পুতুল এবং পোশাক তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া 
দৈনিক এক বেলার আহার ও প্রথা বহির্ভূত প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। 


৩। ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণ প্রকল্প 

১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এই নতুন প্রকল্পটি চালু করেছে। 
রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত চারটি প্রকল্প-প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নোক্ত বিষয়ে মঞ্জুর 
করেছে ঃ (১) ছাপাখানা, (২) চর্মজাত দ্রব্য উৎপাদন, (৩) চিনামাটির দ্রব্য প্রস্তুত ও (৪) 
কাঠের আসবাবপত্র তৈরি। 

ছাপাখানাটি চালু করা হয়েছে এবং অন্য ৩টি প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান 
পেলেই চালু হবে। 

(চ) মাদকাসক্তি নিবারণ 

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ যুবক-যুবতীদের মধ্যে মাদকাসক্তি চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
তাই ভারত সরকারের কল্যাণ মন্ত্রকের সহযোগিতায় এই বিভাগ মাদকাসক্তি নিবারণে যে 
প্রকল্পগুলি গ্রহণ করেছে, তা হল ঃ (১) আসক্তি বিমোচন কেন্দ্র, (২) পরামর্শ দান কেন্দ্র 
ও (৩) সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচার। 

এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাজ করে চলেছেন এবং বর্তমানে এ রাজ্যে 
১০টি আসক্তি বিমোচন কেন ও ৯টি পরামর্শদান কেন্দ্র চালু আছে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী 
সংগঠন কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় সচেতনতা সৃষ্টির প্রচার চালাচ্ছেন। এ পর্যন্ত ৫,০০০- 
এর বেশি মাদকাসক্ত উপকৃত হয়েছেন। 

১৯৯৫-৯৬ সালে আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস' উদ্যাপনে এই বিভাগ ৪৭ 
হাজার টাকার স্বল্প অনুদান মঞ্জুর করেছেন। বর্তমান প্রস্তাবে গণচেতনা সৃষ্টি ও মাদকাসক্তদের 
কল্যাণে আর্থিক বরাদ্দ প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 

মাদক বিরোধী প্রয়াসে রাজ্যত্তরে পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, 
সীমা সুরক্ষা বাহিনী, কেন্দ্রীয় আবগারি ও শুক্ক দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় মাদক ব্যুরোর প্রতিনিধিদের 


নিয়ে একটি রাজ্ন্তর টাঙ্ক ফোর্স গঠিত হয়েছে। টাক্ক ফোর্সের সুপারিশক্রমে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা 
কেন্জ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং আমরা তাদের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা করছি। 


ছে) কল্যাণ কুটির 


দিঘার সমুদ্রতটে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের জন্য এই বিভাগ ৬টি কুটির 
পরিচালনা করেন। এই কুটিরগুলি স্বল্পআরী মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। পরিষেবার 
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সুযোগ বৃদ্ধির জন্য প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। এ'বছরে কুটির ভাড়া বাবদ ৪১,৪৫০ টাকা আয় 
হয়েছে। রি 


(জ) পশ্চিমবঙ্গ সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ 


১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পর্যদ এরাজ্যে দুঃস্থ শিশু 
ও নারীদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করছেন। ১৬টি প্রকল্পের ১২৪১টি ইউনিটের 
মাধ্যমে প্রায় ৫০ হাজার মহিলা ও শিশু উপকৃত হচ্ছেন। ৩৪টি পরিবার ও শিশু কল্যাণ 
প্রকল্প ও ১২টি সীমান্ত অঞ্চল প্রকল্প ছাড়াও পর্যদ কৃষ্ণনগরে একটি মহিলা দুঃস্থাবাস 
পরিচালনা করে। এই পর্যদের জন্য রাজ্য সরকারের ব্যয় বছরে প্রায় ২৫০ লক্ষ টাকা। 


(ঝ) প্রাক্তন সৈনিক কল্যাণ 


প্রান্তন সৈনিক কল্যাণও এই বিভাগের কর্মধারার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাজ্যস্তরে রাজ্য 
সৈনিক বোর্ড এবং ৬টি জেলা সৈনিক বোর্ডের মাধ্যমে প্রান্তন সৈনিকদের কল্যাণে বিভিন্ন 
প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে বিভাগীয় বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা। 


মাননীয় সদস্যবৃন্দকে জানাতে ভাল লাগছে যে বিপুল সংখাক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 
সমাজের দুঃস্থ ও অবহেলিত মানুষের কল্যাণে এই বিভাগকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন 
এবং এই বিভাগ এদের কল্যাণব্রতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করেছেন। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পরিশেষে বিধান সভার মাননীয় .সদস্য, স্থানীয় সংস্থাসমূহের 
সদস্যবৃন্দ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও অন্যান্যদের আপনার মাধ্যমে আমার আত্তরিক ধন্যবাদ ও 
কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এরা সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে এবং সমাজের 
অসহায় ও দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের উন্নতির লক্ষ্যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। 
আমি সুনিশ্চিত, সকলের সার্বিক সহযোগিতায় আমাদের আরও অগ্রগতি হবে। 


এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য ৪২ এবং 
৪৩ নং অভিযাচনের অন্তর্ভূক্ত সম্পূর্ণ ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন করার জন্য মাননীয় সদস্যদের 
কাছে অনুরোধ রাখছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 

মাননীয় রাজ্যপালের সুপারিশ অনুযায়ী আমি ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বৎসরে ৪৪ নং 
অনুদানের অশ্তর্গ৩ “২২৪৫ নং প্রাকৃতিক বিপর্যর জনিত ত্রাণ” খাতে মোট ১০৪,২৬,০০,০০০ 
(একশত চার কোটি ছাব্বিশ লক্ষ) টাকার ব্যয় মঞ্জুরির দাবি পেশ করছি। এর মধ্যে ভোট- 
অন-আ্যাকাউন্টে গৃহীত ৫২,১৩,০০,০০০ (বাহান্ন কোটি তের লক্ষ) টাকাও ধরা হয়েছে। 


২। এই প্রসঙ্গে সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, প্রস্তাবিত ব্যয় মঞ্জুরির মধ্যে 
ত্রাণ দপ্তর সহ ত্রাণ কার্যের সঙ্গে সংগ্রিষ্ট অন্যান্য কয়েকটি দপ্তরের অংশও রয়েছে। এ 


খু 
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সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ১৯৯৬-১৯৯৭ আর্থিক বংসরের ১৯ সংখ্যক বাজেট সংক্রান্ত 
প্রকাশনের যে বাজেট বই পেশ করা হয়েছে, তাতে লিপিবদ্ধ আছে। 


৩। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


আমি প্রথমেই মানুষের কল্যাণে ত্রাণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মাননীয় সদস্যদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লক্ষ্য করা গেছে যে, প্রায় প্রতি বছরই এই 
রাজ্যকে খরা, বন্যা, ঘূর্নিঝড় প্রভৃতি বিধ্বংসী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। ফলে 
প্রতি বছরই এই রাজ্য প্রভূত ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে থাকে। জনজীবন ধনসম্পত্তি প্রভূত 
নষ্ট হয়। সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে ও সর্বশক্তি নিয়ে এ জাতীয় বিপর্যয়ের 
মোকাবিলায় দ্রুত ঝীপিয়ে পড়েন। সুতরাং ত্রাণ ব্যবস্থার অপরিহার্যতা অনশ্বীকার্য। 

৪। শুধু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই নয়, মানুষের তৈরি বিপর্যয় ও মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর 
ভাবে দেখা দেয়। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অগ্নি সংযোগের ঘটনা এই পর্যায়ে পড়ে। তখন ও ক্ষতিগ্রস্ত 
মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনে ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হয়। 

৫। কখনও কখনও পশ্চিমবঙ্গে পর্যাপ্ত ও সময়োপযোগী বৃষ্টি না হওয়ার দরুন 
ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হয়। খরা জনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের উত্তব হয়। বর্ষাভাবে নদী-নালা, 
পুকুর প্রভৃতি সাধারণ জলের উৎসপগুলি যেমন একদিকে শুকিয়ে যায়, অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ 
জলতল স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক নিচে নেমে যায়। বেশ কিছু নলকুপ ও কূপ অকেজো হয়ে 
পড়ে। তখন পানীয় জলের অভাব ভয়াবহ আকার ধারণ করে। রবিশস্য ও অন্যান্য বেশ 
ক্ষতি হয়। 

১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে এ-রকম এক খরা পরিস্থিতি বেশ কয়েকটি জেলাতে 
উদ্ভব হয়েছিল। দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া ও 
মেদিনীপুর জেলাগুলি খরা কবলিত হয়ে পড়ে। এতে প্রায় ৬১৬.২০ লক্ষ টাকার বোরোধানের 
ক্ষতি হয়। পরিস্থিতির দ্রুত মোকাবিলা করতে ত্রাণ দপ্তর যথাসাধ্য সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ 
করে। সেচদপ্তর বিহারের তেনুঘাট বাঁধ থেকে সেচের জন্য জলের ব্যবস্থা করেছিল। ক্ষতিগ্রস্ত 
জেলাগুলিতে নলকুপ খনন, নলকৃপ সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, জলের উৎসগুলিকে 
জীবানুমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়, খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে ত্রাণ দপ্তর থেকে 
বিভিন্ন দপ্তরকে যে অর্থ আবন্টন করা হয়েছে, তার একটা হিসাব নিচে দেওয়া হোল £ 


দপ্তর আবন্টিত অর্থের পরিমাণ 
ক) কৃষি দপ্তর ২০০.০০ লক্ষ টাকা 
খ) বিভিন্ন জেলা পরিষদ ৩০০.০০ লক্ষ টাকা 
গ) জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তর ৩০০.০০ লক্ষ টাকা 


এ ছাড়া, ৫৯৫ মে. টন চাল/গম বিশেষ খয়রাতি বাবদ, ৬.৪৫ লক্ষ টাকা আনুষঙ্গিক 
ব্যয় বাবদ ও ৪ লক্ষ টাকা অনাহার জনিত খয়রাতি বাবদ আবন্টন করা হয়েছে। 


৬। খরা পরিস্থিতি যথাসাধ্য মোকাবিলা করতে না করতেই, পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রতীরবস্তী 
জেলাগুলি ভয়ন্কর ঘূর্নিঝড়ের কবলে পড়ে। গত বছর মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে মেদিনীপুর 
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জেলার কীথি-দিঘা অঞ্চল, উত্তর - চবিবশ পরগনা ও দক্ষিণ চবিবশ পরগনা জেলাগুলির 
প্রায় ১৭টি ব্লক এই ভয়ঙ্কর ঘূর্নিঝড়ে দারুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রবল ঝড়ের সঙ্গে প্রবল 
বৃষ্টিপাতের দরুন কীথি__দিঘাঞ্চলের স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়, এর ফলে ২৭০৩ বাড়ি 

₹শিক/ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ১৮৬ কোটি টাকা মূল্যের শসাহানি হয় এবং ৮০.০০ লক্ষ টাকা 
মূল্যের মাছের ক্ষতি হয়। 


উত্তর চব্বিশ পরগনায় ৮টি ব্লকে প্রায় ৪৫,০০০ জলমগ্ন মানুষকে উদ্ধার করে ৪৬টি 
ত্রাণ শিবিরে রাখা হয়েছিল। এ জেলায় ১৪০টি জায়গায় নদীবীধে ফাটল দেখা দিয়েছিল। 
দক্ষিণ চবিবশ পরগনায় ৯টি ব্লকে প্রায় ২ লক্ষ লোক এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে 
পড়েছিল। ২৫০ কিলোমিটারের অধিক নদীবাধ দারুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এ জেলাগুলিতে 
যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণের কার্য পরিচালিত হয়েছিল। ত্রাণ দপ্তর থেকে ঘূর্ণিঝড় ক্রিষ্ট 
মানুষদের মধ্যে বিলি করার জন্য ২৫৫ মে. টন. গম / চাল, ২৪,০০০ ব্রিপল, ১৩,০০০ 
ধুতি, ১৩,০০০ শাড়ি, ১৩,০০০ শিশুপোষাক প্রভৃতি দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু ১৯.৭০ লক্ষ 
টাকা আনুষঙ্গিক ব্যয় হিসাবে উক্ত তিন জেলাকে বরাদ্দ করা হয়েছিল। 


এ ছাড়া, এই পরিস্থিতি দ্রুত মোকাবিলা করতে নদীবাধের মেরামতির জন্য ত্রাণ দপ্তর 
থেকে সেচ দপ্তরকে ১৩.০০ কোটি টাকা, উত্তর চব্বিশ পরগনা জিলা পরিষদকে ১.০০ কোটি 
টাকা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জিলা পরিষদকে ১.০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। 
উপরক্ত উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাশাসককে ১০.০০ লক্ষ টাকা এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি 
দপ্তরকে ১৫.০০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল নলকৃপ বসানো ও সারানোর জন্য। 


৭। খরা ও ঘূর্নিঝড়ের ক্ষত শুকতে না শুকতেই জুন মাসে কুচবিহার, জলপাইগুড়ি 
ও দার্জিলিং জেলাগুলি প্রবল বৃষ্টিপাতের কবলে পড়ে, দার্জিলিং এর তিনটি পার্বত্য মহকুমায় 
আগস্ট মাসে বিভিন্ন জায়গায় ভয়ঙ্কর ধ্বস দেখা দেয়। ত্রাণ দপ্তর থেকে পরিস্থিতির মোকাবিলায় 
দুর্যোগক্রিস্ট জেলাগুলিতে ৫০ মে. টন চাল, ১৯৫ মে. টন গম, আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ ৯.৮৫ 
লক্ষ টাকা ও যথোপযুক্ত ত্রিপল, শাড়ি, ধুতি ইত্যাদি আবন্টন করা হয়েছে। 


৮| মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, 


ত্রাণ দপ্তরের বাজেট পেশ করতে গিয়ে মাননীয় সদস্যদের বারবার স্মরণ করিয়ে 
বিনীতভাবে বলি যে, পশ্চিমবঙ্গ ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে 
আছে যেখানে প্রায় প্রতি বছরই খরা, ঘূর্নিঝড়, বন্যা ও পার্বত্য ধবস নিত্যসঙ্গী। একটার রেশ 
কাটতে না কাটতেই আর একটা এসে পড়ে। গত বছরের অভিজ্ঞতা তার একটা বড় 
উদাহরণ। 


গত বছর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এক ভয়ঙ্কর নিম্ন চাপ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি 
হয় এবং 'তার ফলে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। সেই সঙ্গে মাইথন, পাঞ্চেত, ম্যাসঞ্জোর ও 
তিলপাডা জলাধারগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে জলছাড়া হয়, তার ফলে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, 
নদীয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়া জেলাগুলি ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে। মালদা, 
দক্ষিণ দিনাজপুর ও উত্তর দিনাজপুর' জেলাগুলিতে ও সে-সময়ে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে 
ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। এর ফলে, রাজ্যের জনসমষ্টির এক বৃহৎ অংশ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
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[270 00006, 1996] 
হয়, ১১৭টি ব্লকের প্রায় ৭৮ লক্ষ মানুষ বন্যাকবলিত হয়, ১১ লক্ষ বাড়ি সম্পূর্ণ/আংশিক 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২১৬ জন মানুষ মারা যায়। 


ত্রাণ দপ্তর যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে। জেলাগুলিতে ও 
মহাকরণে ককন্ট্রোলরেম খোলা হয়। জেলা কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে জলমগ্ন মানুষদের 
উদ্ধারের কাজে ঝাপিয়ে পড়ে। প্রয়োজনে স্পিড বোট কাজে লাগানো হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর 
জেলায় ত্রাণ কার্যের জন্য সেনাবাহিনীকে কাজে লাগানো হয়। বীরভূম, বর্ধমান ও দক্ষিণ 
দিনাজপুর জেলাগুলিতে জলবন্দিদের জন্য বিমান থেকে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। 
পরিস্থিতির মোকাবিলায় ত্রাণ দপ্তর থেকে আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ ১৩০.৮৪ লক্ষ টাকা আবন্টন 
করা হয়েছে। এ ছাড়া ব্রিপল ৮৯,০০০টি, চাল ৩৫০০ মে. টন, গম ৩,৪৮৯ মে. টন ও 
গৃহনির্মাণ বাবদ মোট ২৫.৫০ কোটি টাকা (পরিকল্পনা খাতে ১৮.৫০ কোটি টাকা ও পরিকল্পনা 
বহির্ভূত খাতে ৭.০০ কোটি টাকা) আবন্টন করা হয়েছে। অধিকন্তু প্রচুর পরিমাণ ধূতি, শাড়ি 
ও শিশুবন্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। 


জরুরি ভিত্তিতে বন্যা পরবর্তী সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজে অন্যান্য দপ্তরকে মোট 
১৫.৩৫ কোটি টাকা আবন্টন করা হয়েছে। 


বন্যায় মৃত ব্যক্তিদের নিকট আত্মীয়দের সাহায্যার্থে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল 
থেকে ১০৭,৫০,০০০ টাকা ও রাজ্য বাজেট থেকে ৪৩,০০,০০০ টাকা এককালীন অনুদান 
রাবদ আবন্টন করা হয়েছে। 


এই ভয়াবহ বন্যা সম্বন্ধে একটি স্মরকলিপি “মেমোর্যাণ্ডাম অন দি ফ্লাড ইন ও 
ওয়েস্টবেঙ্গল ডিউরিং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯৫” কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করা হয়। 
স্মারকলিপিতে ১৯৪৩.৫২ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। 
জরুরি ভিত্তিতে ৬৩১.৯৯ কোটি টাকা সাহায্য চাওয়া হয়েছে। এক উচ্চ পর্যায়ের কেন্ত্রীয় 
পর্যবেক্ষক দল গত নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে এ রাজ্যে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলি 
পরিদর্শন করেন এবং তারা তাদের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেন। কিন্তু এ 
যাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের “বিপর্যয় জনিত জাতীয় ত্রাণ তহবিল” থেকে কোনও অর্থ পাওয়া 
যায়নি। 

৯। অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এ রাজ্যে গঠিত “প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ত্রাণ 
তহবিলের" পরিমাণ ৪৮৪৪,০০ লক্ষ টাকা হলেও ১৯৯৫-৯৬ সালে মোট ৬১৭৮.৬৭ লক্ষ 
টাকা ত্রাণ দপ্তর থেকে আবন্টন করা হয়েছে। যে দপ্তরগুলিকে টাকা দেওয়া হয়েছে, সেগুলির 
নাম ও টাকার পরিমাণ পরের পাতায় দেওয়া হল ঃ-_ 


দপ্তরের নাম প্রদত্ত অর্থ লেক্ষ টাকা) 
ক) কৃষি ৭৩০.০০ 
খ) কৃষি বিপণন ২২.৩৯ 


গ) প্রাণী সম্পদ বিকাশ ৫৪.৬০ 
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ঘ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ২৬০.০০ 
ও) সেচ ও জলপথ ১৬৭৯.১৮ 
চ) মংস্য ২০০.০০ 
ছ) জনস্বাস্থ্য কারিগরি ৪৭৫.০০ 
জ) পূর্ত ৩০০.০০ 
ঝ) জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন ৪৫০.০০ 
এ) ত্রাণ ২১০৭.৫০ 

৬১৭৮.৬৭ 





এর অতিরিক্ত আরও ১৮৫.০০ লক্ষ টাকা পরিকল্পনা খাতে দুঃস্থ ব্যক্তিদের গৃহ নির্মাণ বাবদ 
আবন্টন করা হয়েছে। 


১০। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারকে দুঃস্থ মানুষের সাহায্যে 
এগিয়ে আসতে হয়। গ্রামে ও শহরে অন্ধ, খঞ্জ, অনাথ ও উপার্জনে অক্ষম মানুষদের জন্য 
সাধারণ খয়রাতি সাহাযা দেওয়া হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে এ বাবদ ৭ কোটি ২২ লক্ষ ৩৮ 
হাজার টাকা আবন্টন করা হয়েছে। অক্ষম এবং দুস্থ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য ও খয়রাতি 
সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। এ বাবদ আলোচ্য বছরে মোট ৪৮,২৬,১৭৫ টাকা আবন্টিত 
হয়েছে। 


১১। ১৯৮৮ সালের ১লা. মে থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকুল্যে ও পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের ত্রাণ বিভাগের তন্বাবধানে রূপায়িত কুটির বিমা প্রকল্প মারফৎ গ্রামে দুর্ঘটনা জনিত 
অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি নির্মাণের উদ্দেশ্যে ন্যাশানাল ইনসিওরেন্স কোম্পানি অর্থ সাহায্য 
করে। এ পর্যস্ত এই প্রকল্পে ৩৮,১১০ টি পরিবারকে ক্ষতিপূরণ মঞ্ুর করা হয়েছে। 


১২। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার গ্রামে ও শহরে বসবাসকারি দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষদের 
জন্য মাননীয় বিধায়কদের মারফৎ ঈদ ও দুর্গাপূজার প্রাকৃকালে জামাকাপড় ও শিশুবন্ত 
বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। গত বছর ত্রাণ দপ্তর থেকে এ বাবদ প্রায় ১২২.০০ লক্ষ টাকা 
আবন্টন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত বছর থেকে প্রতি বিধায়ক 
পিছু ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গি ও শিশুপোষাকের বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে, সেই সঙ্গে কম্বল 
নতুন সংযোজন করা হয়েছে। 


১৩। আর্থিক দিক থেকে দুর্বলতর শ্রেণীভুক্ত মানুষদের আর্থ সামাজিক পুনর্বাসনের 
জন্য অনুদান দেওয়া হয়। এ বাবদ গত আর্থিক বছরে যথাক্রমে ৫,৭৪,৫০০ টাকা পরিকল্পনা 
খাতে ও ২৮,৮৯,২০০ টাকা পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে আবন্টন করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলায়, 
এ ছাড়া যল্ম্নারোগমুক্ত দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষদের আর্থ সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য অনুদান 
হিসেবে এ বাবদ ৫৫৯,৬০০ টাকা আবন্টন করা হয়েছে। 
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১৪। সীমিত আর্থিক সঙ্গতি সত্বেও এই সরকার এখনও বেহালায় রেপসিড তেল 
জনিত অসুস্থতায় আক্রাত্তদের মধ্যে খয়রাতি সাহায্য ও আর্থিক অনুদান দিয়ে যাচ্ছেন। 
১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে এ বাবদ ১০,৩২,৪৫০ টাকা আবন্টন করা হয়েছে। 

১৫। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 

ত্রাণ দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ মূলত বহির্ভূত খাতে ধরা হলেও, গত ১৯৯৫-৯৬ 
আর্থিক বৎসরে পরিকল্পনা খাতেও পাঁচটি প্রকল্প ছিল। এঁ প্রকল্পগুলি ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক 
বছরেও চালু থাকবে। 

ক) রিলিফ কমপ্পলেক্স নির্মাণ 

খ) বন্যাশ্রয় নির্মাণ 

গ)ট ত্রাণ ভাণ্ডার নির্মাণ 


ঘ) আর্থ সামাজিক কারণে বিপর্যস্ত ও দুঃস্থ, পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য এককালীন 
অনুদান 

ও) প্রাকৃতিক দুর্যোগ সতকীকরণ ব্যবস্থা (ডি. ডবলিউ. এস.) 

এই পাঁচটি প্রকল্প রূপায়ণ বাবদ বর্তমান আর্থিক বছরে (১৯৯৬-৯৭) মোট ৫৫,০০,০০০ 
টাকার ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সুখের কথা, ত্রাণ দপ্তরের গুরুত্বের কথা স্মরণে রেখে 
গতবছর উপরিউক্ত রিলিফ কমপ্লেক্স নির্মাণ কার্য প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বসু গত ৭ই মার্ট কমপ্লেক্সের দ্বারোদঘাটন করেছেন। 

১৬। বিভিন্ন ত্রাণ প্রকল্প যথাযথ রূপায়ণের জন্য এখানে আমি যে ব্যয় মঞ্জুরির 
প্রস্তাব মাননীয় সদস্যগণের কাছে রাখছি, তা ১৯৯৬-৯৭ সালে বিভিন্ন ধরনের ত্রাণ কার্যে 
জন্য ব্যয়িত হবে। 

১৭। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 

বিগত আর্থিক বছরগুলিতে এ রাজ্যে ত্রাণের কাজে সতার মাননায় সপডএ০০ 
যে অকুষ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, সেই একই সমর্থন ও সহযোগিতা 


পাওয়ার আশা রেখে ১৯৯৬-৯৭ সালে ৪৪নং অনুদানের অন্তর্গত “২২৪৫ নং প্রাকৃতিক 
বিপর্যয় জনিত ত্রাণ” খাতে ব্যয় বরাদের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য আমি সবিশেষ অনুরোধ 


করছি। 
[0071821)0 105, 47 48 9710 55 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


আমি ৪৭, ৪৮ এবং ৫৫ নম্বর দাবির উদ্যান পালন বিষয়ে বক্তব্য রাখছি। এই রাজ্য 
অধিক কৃষি উৎপাদনে সহায়ক প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী হলেও জমির সীমিত পরিমাণ 
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হেতু এক ফসলি বা উন অবস্থায় জমি রাখার প্রশ্ন আসে না। তজ্জন্য জমি থেকে সর্বাধিক 
সুবিধা আহরণের নিমিত্ত জমির পূর্ণ সদ্যবহারের মাধ্যমে ফসল বৈচিত্র্যের একাস্ত প্রয়োজন। 


এর দ্বারা একদিকে কৃষকদের যেমন আয় বৃদ্ধি পাবে তেমনি আবার অপরদিকে ফসল 
উৎপাদনে অধিক বিনিয়োগ করতে তারা সক্ষম হবেন। 


এই পরিপ্রেক্ষিতে উদ্যান-পালন-বিদ্যাকে সমৃদ্ধির এক সম্ভাবনাময় প্রতীক হিসাবে বিবেচনা 
করা যায়। উদ্যান-পালন শাখা কৃষির এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ; যার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের 
ফসল যেমন-_ফল, সব্জি, ফুল, কদলী জাতীয় ফসল, মশলা, ছত্রাক, আলু ব্যতীত কন্দ 
মূল জাতীয় ফসল এবং পান অন্তর্গত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১.৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে 
ফল চাষ করা হয় এবং তা থেকে প্রায় ১২ লক্ষ টন ফল উৎপাদন হয়। ফলের মধ্যে সব 
থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফসল হল আম, আনারস এবং পেঁপে। আর এদের মাধ্যমেই রাজ্যের মোট 
ফল উৎপাদনের ১/, অংশ পাওয়া যায় ; বাকি উৎপাদন আসে পেয়ারা, কাঠাল, কমলালেবু 
ইত্যাদি থেকে। | 


রাজ্যে আলু চাষের এলাকা ও উৎপাদন বাদে কেবলমাত্র সবৃজি চাষের এলাকা ও 
উৎপাদন হল যথাক্রমে ৪.৯ লক্ষ হেক্টর এবং ৫৩ লক্ষ টন। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সব্জি হল 
বেগুন, ঢ্যাড়শ, লঙ্কা, কুমড়া, বাধাকপি, ফুলকপি, টম্যাটো ইত্যাদি। 


পশ্চিমবঙ্গ হল ভারতে ফুল উৎপাদনকারী অগ্রণী রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। দেশের 
মোট ফুল চাষ এলাকার ১০.৬% রয়েছে এই রাজ্যে। আন্তর্জীতিক বাজারে ভাল চাহিদা 
আছে এমন কয়েক ধরনের ফুল চাষ এ রাজ্যের কালিম্পং এলাকায় হয়ে থাকে। ফল চাষের 
এলাকা ও উৎপাদন হল যথাক্রমে ১২ হাজার হেক্টর এবং ৭,৮৫০ টন (সংখ্যায় ৪৩.৫ 
কোটি)। 


ফুল চাষ বেশ লাভজনক উদ্যোগ হওয়ায় ঝুঁকি গ্রহণকারিদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চারিত 
, হওয়ার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়েছে। কাটাফুল ও তরতাজা উদ্ভিদ রপ্তানির মানচিত্রে রাজ্য 
ইতিমধ্যে স্থান করে নিয়েছে ; এবং হাজার হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক উদ্যান-সংক্রাস্ত 
উদ্যোগ থেকে জীবিকা অর্জন করে থাকেন। 


রাজ্যে কৃষি জলবায়ুর বৈচিত্র্য হেতু বিভিন্ন ফল, সব্জি ও ফুলের সারা বছর ধরে 
উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকায় এই ফসলগুলির চাষ গ্রামীণ অর্থনীতি উজ্জীবিত করতে বেশ 
তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এই বিষয়ে অনুধাবন করে রাজ্যের বাগিচা-ফসল 
উন্নয়নে বাগিচা-ফসল গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কয়েকটি প্রকল্প রাজ্যে চালু রয়েছে। 


১৯৯৬-৯৭ সালে বাড়তি ২ হাজার হেক্টর ফল চাষ ১০ হাজার হেক্টর সব্জি চাষ 
এবং ৩ হাজার হেক্টর ফুলের চাষ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে ; এবং বাড়তি উৎপাদন 
ধার্য হয়েছে যথাক্রমে ২০ হাজার টন, ১.২ লক্ষ টন এবং ২,৫০০ টন। উৎপাদনের 
লক্ষ্যমাত্রা পূরণে গৃহীত কার্যসূচির মধ্যে রয়েছে £ 


(১) অধিক উৎপাদনক্ষম উৎকৃষ্ট মানের জাত সনাক্তকরণ ও প্রসার। 


(২) উৎকৃষ্ট মানের গাছ লাগানোর উপকরণ/বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তা কৃষকদের 
মধ্যে বিতরণ। 
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(৩) 


(৪) 
(৫) 
(৬) 


(৭) 
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সুপারিশকৃত প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে এবং নতুন গাছ লাগিয়ে কম উৎপাদনশীল 
পুরাতন উদ্যানগুলির পুনঃনবীকরণ। 


বীজের মিনিকিট বিতরণ । 
সংকর জাত জনপ্রিয় করণ। 


ফসল রক্ষাসহ উন্নত চাষ পদ্ধতির প্রয়োগে কৃষকদের আকৃষ্ট করতে প্রদর্শনী 
ক্ষেত্র স্থাপন। | 

অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে বাগিচা-ফসল সংক্রান্ত সংস্থাগুলিতে প্রশিক্ষণ ও 
পরিদর্শনের মাধ্যমে কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তি তথ্যে সমৃদ্ধশালী করা। 


ঘশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রের এবং কেন্ত্রীয় সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পগুলি হল-_ 


€ক্) 
(খ) 
(গ) 
(ঘ) 
(উ) 
(চ) 
(ছ) 
(জ) 
(ঝ) 


গ্রীষ্ম, শুখা এবং শীত প্রধান এলাকার ফলের সুসংহত উন্নয়ন। 
সব্জির উৎপাদন এবং সরবরাহ। 

বাণিজ্যিক ফুল চাষ। 

মশলা উন্নয়নে সুসংহত কার্যক্রম 

নারিকেল সুসংহত উন্নয়ন। 

কাজুবাদাম উন্নয়ন। 

গ্রামীণ এলাকায় জাতীয় উদ্যান স্থাপন। 

সুপারি উন্নয়ন। 

মূল ও কন্দজাতীয় ফল চাষের প্রসার, আলু ব্যাতীত। 


(এ) ওঁষধ এবং সুগন্ধ উত্ভিদ উন্নয়ন। 


(উ) 
€ঠ) 
(ড) 
(6) 


ছত্রাক চাষ। 

পান উন্নয়ন। 

কৃষি ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের ব্যবহার। 

বাগিচা ফসল উৎপাদনকারিদের মধ্যে প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কার্যক্রমের মাধ্যমে 
প্রযুক্তির প্রসার। 


আমাদের মূল লক্ষ হল £ 


(১) 
(২) 
(৩) 


প্রতিটি দরিদ্র পরিবারের পুষ্টিজনক ফলের জোগান বাড়ানো। 
নতুন ও অধিক ফলনশীল প্রকারের বীজ ও চারার উৎপাদন ও বিতরণ । 


ফল, সব্জি, ফুল, ভেষজ গাছগাছড়া, ছত্রাক, পান ও মশলা চাষের এলাকা ও 
উৎপাদন বৃদ্ধি-_-বিশেষভাবে পতিত ও অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতে। 
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(8) নতুন প্রযুক্তির প্রচলন যেমন (5501 ০811015, 00১19015651 16011110105 
এবং সংরক্ষণ ইত্যাদি 


(৫) রাজ্যের বাইরে ও দেশের বাইরে রপ্তানি। 


এই সব পদক্ষেপের ফলে গ্রামাঞ্চলে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান অবশ্যস্তাবী। তাই আমাদের 
আসল উদ্দেশ্য। 


[)07128110 05. 49 9170 50 


1106 01110100 90০১01) 01 ১1) /111508 হিএাঃা)এ] 017 100110110 105. 49 
& 50 15 [01001 85 1690 : 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ৃ 


রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি ৪৯ নং দাবির অন্তর্ভুক্ত “২৪০৩ আযনিমাল হাসব্যান্ডরি' 
এবং '৪৪০৩-ক্যাপিটাল আউটলে অন আ্যানিমাল হাসব্যাপ্ডি (এক্ক্লুডিং পাবলিক আগ্ারটেকিংস), 
খাতে ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য ৭২,৫১,০৮,০০০ (বাহাত্তর কোটি একান্ন লক্ষ আট হাজার) 
টাকা মাত্র ব্যয়বরাদের দাবি পেশ করছি। এ বছরের ভোট-অন-আ্যাকাউন্টে পেশ করা 
২৪,১৮,০০,০০০ টাকা (চবিবশ কোটি আঠার লক্ষ) টাকা মাত্র উল্লিখিত ব্যয়বরাদ্দ দাবির 
অন্তরভুক্ত। 


৫০ নং দাবি 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি ৫০ নং দাবির অন্তুক্ত “২৪০৪-ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট, 
এবং “৪৪০৪-ক্যাপিটাল আউটলে অন্‌ ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট (এক্সক্লুডিং পাবলিক 
আগ্ডারটেকিংস)' খাতে ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য ১০২,২৫,৩৭,০০০ (একশত দুই কোটি 
পঁচিশ লক্ষ সীইত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র ব্যয়বরাদ্দের দাবি পেশ করছি। এ বছর ভোট-অন- 
আ্যাকাউন্টে পেশ করা ৩৪,১২,০০,০০০ (চৌত্রিশ কোটি বার লক্ষ) টাকা মাত্র উল্লিখিত 
দাবির অন্তভুক্ত। 

ব্যয় বরাদ্দের দাবি পেশ করার প্রসঙ্গে আমি বিধান সভায় মাননীয় সদস্যদের কাছে 
বিভাগীয় যে সকল কর্মসুচি গ্রহণ করা হয়েছে তার খতিয়ান এবং বর্তমান আর্থিক বছরে 
যে সব কর্মসূচিকে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে, যার উপর ভিত্তি করেই এই ব্যয়বরাদা 
অনুমোদনের জন্য পেশ করছি তার উল্লেখ করতে চাই। 


১ সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৮ শতাংশ জনসংখ্যার অনুপাতে জমির পরিমাণ 
মাত্র ২ শতাংশ। এদের মধ্যে অধিকাংশই হলেন গ্রামীম মানুষ-_-যার মধ্যে আবার বেশির 
ভাগই হলেন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী ও ভূমিহীন খেত-মজুর। এই বৃহৎ সংখ্যক জনসাধারণের 
অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাণী পালনই একমাত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে, 
পারে। 


গ্রামোন্নয়নের এই অনাতম প্রধান মাধাম প্রসঙ্গে বলা যায়, অল্প বিনিয়োগের মাধামে 
এবং সহজলভ্য প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তায় আমরা অধিক সংখ্যায় স্বনিযুক্তি কর্মসংস্থানের সুযোগ 
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সৃষ্টি করতে পারি। এই উন্নয়নের মাধ্যমে এই কর্মসূচির বহুমুখীনতা অব্যাহত থাকবে এবং 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, এই জাতীয় কর্মসূচি দ্রুত উৎপাদনশীল এবং এর 
মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি সুফল লাভ করাও সম্ভব হয়ে থাকে। 

২ বিগত বছরগুলির মতো এই বছরেও নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করা হবে £-- 


ক) স্বনির্ভরতা 
খ) কর্মসংস্থান 


গ) বর্তমান প্রাণী সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং নতুন সম্পদ সৃষ্টি 

ঘ) আধুনিক প্রযুক্তি অবলম্বন ও তার উন্নতি সাধন 

ঙ) গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন সাধন 

চ) বিভিন্ন প্রকল্প সার্থকভাবে রূপায়ণের জন্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের সাথে 
অন্যান্য বিভাগের কার্যকর সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন 

ছ) প্রাণী পালন ও প্রাণী-স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গবেষণা 


৪৩ বিগত বছরগুলিতে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার প্রাণী-সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে 
স্ব-নিযুক্তি ও সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ে সর্বাধিক গুরত্ব আরোপ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার 
ফলশ্রুতি হিসাবে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। বিশেষ 
করে এই প্রকল্প পুরুষ শাসিত সমাজে অবহেলিত গ্রামীণ মহিলাদের আর্থিক মানোন্নয়নে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। 

৪ অতীতের তুলনায় বর্তমানে গৃহীত পরিকল্পনাগুলি অনেক আধুনিক এবং বিজ্ঞান 
সম্মত। প্রাণী সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থায়ী সম্পদগুডলির সাথে বিজ্ঞান এবং আধুনিক প্রযুক্তিকে 
যুক্ত করে বহুমুখি প্রকল্পগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এর সুফল তৃণমূল স্তর পর্যপ্ত 
পৌছে দেওয়াই হল বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এই বিভাগের বাজেট প্রস্তুত করার 
সময় আমি এই দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন শাখার উন্নয়ন সাধনের জন্য উপরোক্ত বিষয়ে 
যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছি। 


৫.১ প্রাণী-সম্পদ বিকাশ বিভাগের অধীনে " প্রাণী-সম্পদ অধিকার ও প্রাণী-স্বাস্থ্ 
অধিকারদ্বয়ের একত্রীকরণ, বর্তমানে প্রাণীপালকদের কাছে উন্নত প্রথায় প্রাণীপালনের ক্ষেত্রে 
এক বিরাট সম্ভাবনার দরজা উন্মুক্ত করেছে। কারণ তারা একই জায়গা থেকে সুযোগ- 
সুবিধাগ্ডলি গ্রহণ করতে পারছেন। এই বিভাগ একত্রীকরণের সুফল সার্বিকভাবে প্রাণীপালকদের 
কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য প্রয়াসী হয়েছে। দুই অধিকারের জন্য একজন অধিকর্তা নিযুক্ত 
হয়েছেন, যার ফলে একত্রীকরণের কাজকর্মে আরও গতিবেগ সৃষ্টি করা যাবে। 


৫.২ এই বিভাগের সকল ব্লকেই প্রাণী-স্বাস্থ্যকেন্ত্র রয়েছে এবং প্রাণী স্বাস্থ্য বিষয়ে 
বিশেষ যত্রু নেওয়ার জন্য অতিরিক্ত ২৭১টি ব্রক প্রাণী-স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। একটিও 
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নতুন পদ সৃষ্টি না করে, এই বিভাগ বিভিন্ন পদগুলি পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে 'ব্রক লাইভস্টক 
ডেভেলপমেন্ট অফিসার'-এর পদ সৃষ্টি করে, তাদের পদাধিকারবলে 'পঞ্চায়েত সমিতি 
আধিকারিক" নামকরণ করা হয়েছে। এই সব পদের আধিকারিকগণ পঞ্চায়েত সমিতির 
তত্বাবধানে প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের কাজে যুক্ত থাকবেন এবং আই. আর. ডি. পি. এস. সি. 
পি.. আই. টি. ডি. পি., এন. ডর. ডি. পি. আর. এ. এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কের আর্থিক 
সহায়তামূলক কর্মসূচিগুলির সাহায্যে প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের প্রচেষ্টা করবেন। বেশির ভাগ 
আধিকারিকরা 'ইতিমধোই নির্ধারিত স্থানে যোগদান করেছেন। ব্লক প্রাণী স্াস্থ্যকেন্দ্র এবং অতিরিক্ত 
ব্লক প্রাণী-সবাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে, বি. এল. ডি. ও.-এর নেতৃত্বাধীন কর্মীবৃন্দ পঞ্চায়েতগুলির 
পরামর্শত্রমে প্রাণী-সম্পদ উন্নয়নের কাজে ব্রতী থাকবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন। 


৫.৩ আগে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যস্ত এই বিভাগের কাজ সম্প্রসারিত ছিল না। এই 
বিভাগ বর্তমানে গ্রাম পঞ্ঠায়েত স্তরে অন্ততপক্ষে একজন গ্রামভিত্তিক সহায়ক (যাদের ভি. 
এফ. এ./এফ. এ. বলা হয়) নিয়োগ করার মনস্থ করেছেন। গ্রামীণ মানুষ ও প্রাণীপালকরা 
এই ধরনের প্রাণী উন্নয়ন কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট কর্মীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। 
গ্রাম স্তরে আগ্রহী ব্যক্তিসহ দোহ ও হাস-মুরগী সমবায় সমিতির সদস্যগণ এই কেন্দ্রে থেকে 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রাণী পালন, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে প্রাণীদের প্রজাতিগত মানোন্নয়ন, 
টীকা দান ও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন। এই সব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিরাই ভবিষ্যতে প্রাণী পালকদের প্রাণীপালন ও প্রাণ-স্বাস্থ্য সরক্ষা সম্বন্ধে সচেতন করে 
তুলতে পারবেন। এই সমস্ত কেন্দ্র থেকেই প্রয়োজনীয় সহায়তা ও প্রযুক্তিগত কৌশল 
সরবরাহ করা হবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রাণী ও তাদের উৎপাদন সম্বন্ধীয় প্রাথমিক 
তথ্য রাখার ব্যবস্থা করা হবে। 


৫.৪ মহকুমা স্তরে “সাব-ডিভিশনাল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট অফিসার্স দের নিয়োগ 
করা হয়েছে। আগামী দিনে মহকুমা প্রাণী হাসপাতালে প্রাণীদের জটিল রোগগুলি নির্ণয় ও 
চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হবে। 


৫.৫ উপ-অধিকর্তাদের প্রাণী-সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে জেলাওয়ারি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে 
“ডিস্ট্রিক্ট ভেটেরেনারি অফিসার ছাড়াও সহকারী অধিকর্তা স্তরে পাচজন আধিকারিক উপ- 
অধিকর্তার অধীনে দেওয়া হবে। এরা গবাদি প্রাণী উন্নয়ন, ছাগল, ভেড়া, শুকর, হাস-মুরগী 
উন্নয়ন, সবুজ গো-খাদ্য উন্নয়ন, প্রাণী খামার ও জেলা রোগ নির্ণয় কেন্দ্রগুলির দেখাশোনা 
করবেন। 


জেলা রোগ নির্ণয় কেন্দ্রগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যাতে 
এই গবেষণাগার থেকেই সমস্ত রকমের রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। ব্লকের অধীনে প্রাণী 
চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে সাধারণ রোগের পরীক্ষার জন্য ছোট আকারের একটি করে রোগ 
নির্ণয় শাখাও খোলা হবে স্থির হয়েছে। 


৫৬ এই বিভাগ, পর্যায়ক্রমে জেলাভিত্তিক প্রাণী খামারগুলিকে প্রাণী সম্পদ এবং 


সবুজ প্রাণীখাদ্য সমৃদ্ধ একটি সার্বিক নিবিড় প্রাণী উন্নয়ন খামারে রূপান্তর করতে চাইছেন। 
যার ফলে, এই খামারগুলি থেকে প্রাণীপালকগণ উন্নত প্রথায় প্রাণীপালনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণসহ 
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[2711 70779, 1996] 
প্রয়োজনীয় সবরকমের সহায়তা পেতে পারেন। রাজ্য প্রাণী খামারগুলি এই জাতীয় নিবিড় 
প্রাণী উন্নয়ন খামারগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। উপ-অধিকর্তাদের পদাধিকার 
এক্তিয়ারভুক্ত প্রাণী সম্পদ বিকাশের কাজ দেখাশোনা করতে পারেন। তিনজন যুগ্ম অধিকর্তাকে 
বিভাগীয় স্তরে নিযুক্ত করা হয়েছে যাতে জেলা ভিস্তিক কাজকর্মগুলি যথাযথভাবে তদারকি 
ও সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়। রাজ্যন্তরে একজন অধিকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে, যিনি 
প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন, খামার ব্যবস্থা পরিচালন, সবুজ খাদ্য উৎপাদন, রোগ নির্ণয়, টিকা তৈরি 
ইত্যাদি সহ বিভিন্ন সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচিসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা 
. ইত্যাদি সকলের সহযোগিতায় কার্যকর করবেন যাতে আগামী দিনে প্রাণী সম্পদ উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে আরও দ্রুত সুফল পাওয়া সম্ভব হয়। 


দোহ উন্নয়ন কর্মসূচি এবং দুগ্ধ সমবায় উদ্যোগ বিভিন্ন অধিকার এবং রাজ্যস্তরের 
ফেডারেশন অফ মিল্ক প্রডিউসারস্‌ সোসাইটির মাধ্যমে, এ রাজ্যে রূপায়িত হচ্ছে। এদের সঙ্গে 
প্রাণী সম্পদ ও স্বাস্থ্য অধিকারের কর্মের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্য “প্রিন্সিপ্যাল ডাইরেক্টর'-এর 
একটি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পদাধিকারি ব্যক্তি এই বিভাগের বিভিন্ন অধিকার, সমবায় 
ইউনিয়ন, নিগম ইত্যাদির কাজকর্মের সমন্বয় সাধন করে, সার্বিক প্রাণী সম্পদ উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব সম্পাদন করবেন। 

৫.৭ এই বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে পঞ্চায়েতকে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করতে 
হবে। কারণ উন্নত প্রথায় প্রাণীপালন ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের সহযোগিতাতেই 
এইসব কর্মসূচিকে জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব। 

৬.১ প্রাণী-স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে রোগ-নিমল কর্মসূচিকে গ্রামস্তরে পৌছে 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৯৫-৯৬ সালে 
৭২.৮৩ লক্ষ প্রাণীকে রোগের আক্রমণ থেকে সুচিকিৎসার মাধ্যমে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে! 
এছাড়া ১৪৯.৪০ লক্ষ গবাদি-প্রাণী ও হাঁস মুরগীকে টিকা করণের মাধ্যমে সম্ভাব্য রোগের 
হাত থেকে রক্ষা করা গেছে। 

৬.২ ১৯৮৮-৮৯ সাল থেকে এই রাজ্যকে প্রাথমিকভাবে িগারপেস্ট” রোগমুক্ত বলে 
ঘোষণা করা হয়েছে। এটি একটি উল্লেখযোগ্য নজির হিসাবে গণ্য হতে পারে। 

“ফুট আযণ্ড মাউথ” রোগমুক্ত এলাকা সৃষ্টি করার জন্য একটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে 
এবং প্রথম পর্যায়ে এজন্য কলকাতা বন্দর, হলদিয়া বন্দর এবং কলকাতা বিমান বন্দরের 
আশেপাশের অঞ্চলকে নির্ধারিত করা হয়েছে। 


৬.৩ প্রতি জেলা প্রাণীদের মহামারি হিসাবে চিহিতত রোগগুলি নিরীক্ষণের জন্য “তদারকি 
সেল' গঠন করা হয়েছে। 
রোগের বিষয়েও বিভিন্ন জেলায় অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে যাতে ওইসব রোগ নিয়ন্ত্রণ করা 
_ সম্ভব হয়। বিভিন্ন সংক্রামিত রোগ নিয়ন্ত্রণের ফলে উৎপাদন এ রাজ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
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৬.৪ নধযাত্বজনিত রোগাক্রান্ত এলাকাগুলিতে এই রোগমুক্ত করার জন্য বিশেষ নিয়নত্র 


কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সমগ্র রাজ্যে বন্ধ্যাত্ব, গর্ভপাত ইত্যাদি রোগ নিয়ন্ত্রণ করার 
জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। 


“ইনস্টিটিউট অফ ত্যানিম্যাল হেলথ ত্যাণ্ড ভেটেরিনারি বায়োলজিক্যাল” কলিকাতাতে 
প্রাণীদের জন্য মহামারী ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য উন্নতমানের প্রতিষেধক টিকা 
তৈরি করা হচ্ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে ১১৫.৪০ লক্ষ মাত্রা বিভিন্ন টিকা এখান থেকে তৈরি 
করা সম্ভব হয়েছে। এই সংস্থার প্রতিষেধক টিকাগুলি উন্নতমানের হওয়ার জন্য আশেপাশের 
রাজাগুলিতে এর আকর্ষণীয় চাহিদা আছে। “রিগুারপেস্টে'র জন্য টিকা এবং 'ভিরোসেলে'র 
মাধ্যমে প্রতিষেধক টিকা তৈরি করার জন্য গবেষণাগারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে 
এবং কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে অন্যান্য রোগের টিকা তৈরির জন্য গবেষণার কাজ চলছে। 


৬.৫ ১৯৯৫ সালে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ভয়াবহ বন্যায় এই বিভাগের আগাম 
্রাণীসবাস্থ্য সুরক্ষা চিকিৎসা এবং সবুজ গোখাদ্যের সুব্যবস্থা করার ফলে, প্রাণীদের ক্ষয়ক্ষতি 
বহুলাংশে এড়ানো সম্ভব হয়েছে। যথাসময়ে সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করার 
ফলে, সংক্রামক মহামারী আটকানো গেছে। প্রত্যন্ত প্রান্তে প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক টিকা মজুত 
থাকায় এবং সেণুলি সত্বর প্রয়োগ করায়, এই সুফল পাওয়া সম্ভব হয়েছে। সকল প্রাণীর 
ক্ষেত্রে রোগের আনুপাতিক .হার কমায় এই রাজ্য একটি দৃষ্টাস্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। 


৬.৬ শ্রতি সপ্তাহে গ্রামের প্রত্যন্ত প্রান্তে প্রাণীস্বাস্থ্য শিবির পরিচালনা করার ফলে 
প্রাণীপালকদের প্রায় বাড়ির দরজায় এই স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ১৯৯৫- 
৯৬ সালে ১২,০১৮টি এই জাতীয় স্বাস্থ্যশিবির পরিচালনা করা হয়েছে। 


৭.১ ১৯৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রাণীশুমারী অনুযায়ী ১৮৪.৭ লক্ষ গবাদি প্রাণীর মধ্যে 
গরুর সংখ্যা হল ১৭৫.১ লক্ষ এবং মহিষের সংখ্যা ৯৬ লক্ষ ; ৩৯৭.৩ লক্ষ হাসমুরগীর 
মধ্যে মুরগীর সংখ্যা ২৮৮.২ লক্ষ, হাসের সংখ্যা ১০৮.২ লক্ষ এবং অন্যান্য পাখীর সংখ্যা 
০.৯ লক্ষ ; এছাড়া ছাগলের সংখ্যা ১৪২.৭ লক্ষ, ভেড়ার সংখ্যা ১৪.৮ লক্ষ এবং শুকরের 
সংখ্যা ৯.৪ লক্ষ। 


৭.২ ১৯৯৫-৯৬ সালে এ রাজ্যে প্রাণী ও প্রাণীজাত সামগ্রির উৎপাদনের পরিমাণ 
হল ঃ 


দুধ টিটি ৩৩.৪১ লক্ষ টন 

মাংস প্র ৪.১৬ লক্ষ টন 

ডিম - ২৫,৬৮০ লক্ষ (সংখ্যায়) 
পশম ই ৬.২৩ লক্ষ কেজি 


: উল্লিখিত হিসাব প্রাথমিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। বিগত বছরের 
তুলনায় উল্লেখ্য সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। 
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৭.৩ ৃরিম প্রজননের ক্ষেত্রে হিমায়িত গো ব্ প্রয্তি ব্যবহার করার ফলে এ রাজ্যে 
উন্নত প্রজাতির গবাদি প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও এখনও তরল গো-বীজ দ্বারাও 
কৃত্রিম প্রজননের কাজ চলছে, তবে অদূর ভবিষ্যতে কৃত্রিম প্রজননের ক্ষেত্রে হিমায়িত গো- 
বীজ প্রযুক্তিই সার্বিকভাবে ব্যবহাত হবে। 


বর্তমানে এ রাজ্যে ২৮৩৭টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র আছে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই 
জাতীয় একটি কেন্দ্র স্থাপন করা এই বিভাগের বর্তমান লক্ষ্য। ২০০০ সালের মধ্যে এক 
হাজার গাভীর জন্য একটি করে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করাই এই বিভাগের মূল লক্ষ্য । 
অবশ্য এই প্রকল্প রাপায়ণ নির্ভর করছে অর্থানুকুল্য এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
কারিগরি কর্মী পাওয়ার উপর। 


দেশি প্রাণীদের হিমায়িত গো-বীজের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজননের দ্বারা প্রজাতিগত মানোনয়নের 
লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি প্রহণ করা হয়েছে। বেলগাছিয়া ভেটেরেনারি প্রাঙ্গণে এবং জলপাইগুড়ি 
রাজা প্রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তিনটি তরল নাইট্রোজেন প্ল্যান্ট স্থাপিত হওয়ার ফলে, এই কর্মসূচিতে 
ণতিবেগ সঞ্চারিত হাযছে' এই জাতীয় আরও তিনটি প্ল্যান্ট বর্ধমান, মাহ এবং বাঁকুড়া 
জেলায় স্থাপন করা হচ্ছে। 

বিভিন্ন কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র অথবা “এ. ডি. ভলেন্টিয়ার্স” এবং “কাস্টম সার্ভিস" এ 
নিযুক্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে, এই কাজ সার্বিক রূপ লাভ করবে। এই কর্মসূচিকে গতিময় করতে 
উন্নত ষাঁড় পালন কেন্দ্র, গো-বীজ হিমায়ন কেন্দ্র এবং তরল নাইট্রোজেন প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে কৃত্রিম প্রজননের সংখ্যা ৭ লক্ষ 'ছুঁয়েছে। 
বিগত বছরের মতো এবারেও মহিষের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সমান গুরত্ব দেওয়া হচ্ছে। 


৭.৪ গ্রামের দরিদ্র মানুষের স্বনিযুক্তি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে এবং গ্রামের 
প্রত্যন্ত প্রান্তে হিমায়িত গোবীজ প্রযুক্তি পৌছে দেওয়ার উদ্দেশো গ্রামের তরুণ সম্প্রদায়কে 
প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে। 


৭.৫ কম মূলধনে গ্রামীণ এলাকায় হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে 
উন্নীত করা সম্ভব এবং এই কর্মসূচি গ্রামীণ মানুষ এককভাবে ও সন্ন্টিগতভাবে রূপায়িত 
করতে পারেন। বর্তমানে বহুসংখ্যক তরুণ-তরুণী গ্রাসীণ এলাকায় ব্রয়লার ও ডিমপাড়া মুরগী 
পালনে নিযুক্ত আছেন এবং ভাল অর্থ উপার্জন করছেন। রাজ্য হাস-মুরগী খামার থেকে 
বাচ্চা ফোটানোর ডিম, বাচ্চা এবং প্রজননক্ষম পাখী, প্রাণীপালকদের কাছে সরবরাহ করা 
হয়ে থাকে। রায়গঞ্জে একটি হাসখামার স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে এ রাজ্যে ডিম উৎপাদনের 
সংখ্যা হ'ল বার্ষিক ২৫,৬৮০ লক্ষ । 


৭.৬ সাধারণত সমাজের দরিদ্র এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরা 
দেশিয় পদ্ধতিতে ছাগল, ভেড়া ও শুকর পালন করে থাকেন। দেশি প্রজাতির সঙ্গে বিদেশি 
সাদা শুকরের সংকরায়নের মাধ্যমে মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে এ রাজ্যে বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া 
হয়েছে। একইভাবে ছাগলের, বিশেষ ভাবে “ব্যাক বেঙ্গল” প্রজাতির ছাগলের উন্নতিসাধন 
করা হচ্ছে, যাতে এদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায় এবং পাশাপাশি মাংসের উৎপাদনও বাড়ে। 
এ রাজ্যে তিনটি “ব্র্যাক বেঙ্গল” প্রজাতির ছাগল প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা বিবেচনাধীন। 
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এ রাজ্যে চারটি শুকর খামার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গব্রমে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে এ রাজ্যে ছাগলের সংখ্যা ১৪২.৭ লক্ষ, ভেড়ার সংখ্যা ১৪.৮ লক্ষ এবং 
শুকরের সংখ্যা ৯.৪ লক্ষ। 


৭.৭ এ রাজ্যে কল্যাণীতে একটি খরগোশ খামার আছে। খরগোশ পালনকে জনপ্রিয় 
করে তুলে মাংসের যোগান বৃদ্ধি করা হবে-_যা গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
সাহায্য করবে। জাতীয় খরগোশ উৎপাদন কর্মসূচির অধীনে এ রাজ্যে আটটি খরগোশ প্রজনন 
খামার স্থাপনের প্রকল্প বিবেচনাধীন আছে। সুন্দরবন এলাকায় “গাড়োল” প্রজাতির ভেড়া 
বহুসংখ্যক বাচ্চা উৎপাদনে সক্ষম এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় এই ভেড়া পালনের সম্ভাবনাও 
আছে। দুটি “গাড়োল” প্রজাতির ভেড়া প্রজনন খামার স্থাপনের প্রস্তাব বর্তমানে ভারত 
সরকারের সঙ্গে আলোচনা স্তরে আছে। 


৭.৮ প্রাণী সম্পদ উন্নয়নের সাথে সুষম প্রাণীখাদ্য এবং সবুজ ঘাসের উৎপাদন সংক্রান্ত 
উন্নয়নের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই কারণেই এ রাজ্যের প্রাণীসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য 
রেখে সুষম প্রাণীখাদ্য এবং সবুজ ঘাসের উৎপাদনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 


কিন্তু পশ্চিমবাংলায় সবুজ ঘাস উৎপাদনের জন্য জমির অপ্রতুলতা আছে। সেজন্যই 
রাজ্য সরকার পতিত জমি এবং উর্বর জমিতে সবুজ ঘাস চাষের উপর সবচেয়ে গুরুত্ব 
দিচ্ছেন। এজন্য কৃষকদের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, 
যাতে তারা উন্নতমানের সবুজ ঘাস চাষ করতে সক্ষম হন। তৃণমূল স্তরে এই উন্নয়নমুখি 
প্রকল্পগুলি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে, পঞ্চায়েতকে এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। যদি গ্রাম- 
পঞ্চায়েতসমূহকে এর সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা যায় তবে সবুজ ঘাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
পঞ্যায়েত পথপ্রদর্শক হিসাবে চিহিন্ত হতে পারবে। এই জাতীয় উদ্যোগকে সফলরূপ দেওয়ার 
জন্য গৃহসংলগ্ন জমি, প্মতিত জমি এবং বনাঞ্চলের অনাবাদি জমিতে সবুজ ঘাসের চাষ করার 
উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 


৭.৯ ১৯৯২ সাল থকে বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় নিবিড় সবুজ ঘাস উন্নয়ন 
প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৯৫-৯৬ সালে সবুজ ঘাস উৎপাদনের পরিমাণ 
৮৯,৯৫০ মেট্রিক টনে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে কৃষকেরা ঘাসের বীজ উৎপাদনের 
কাজ হাতে নিয়েছিলেন এবং ৩৯.৮৮ মেট্রিক টন ঘাসের বীজ সরকারি খামার, বনাঞ্চল এবং 
ব্যক্তিগত জমিতে উৎপাদিত হয়েছে। 


৭.১০ প্রাণীপালনকে জনপ্রিয় করার জন্যে এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে এই বিভাগ 
থেকে সমস্ত জেলাস্তরে ব্যাপক প্রশিক্ষণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য প্রাণী খামারগুলিতে 
সারা বছর ধরে কৃষক প্রাণী পালকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তৃণমূল স্তরে 
সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা আই. আর. ডি. পি., এস. সি. পি., আই. টি. ডি. পি. ইত্যাদি 
প্রকল্লাধীন কর্মসূচিতে গ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। এছাড়াও, বিভাগীয় আধিকারিকরাও 
কিছু কিছু সময়ে সরাসরিভাবে এই জাতীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকেন। প্রাণীসম্পদ 
উঞ্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভাগীয় আধিকারিগণকে চাকরিরত অবস্থায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হয়ে থাকে__যাতে এই উন্নয়নের কাজ তারা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। 
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৮.১ কৃষির পাশাপাশি বিকল্প আয়ের উৎস হিসাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গোপালন বহু 

প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত আছে। যদি গোপালনকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উপযুক্ত প্রযুক্তির 

সহায়তায় বহুমুখি রূপ দেওয়া যায়, তাহ'লে দারিদ্য দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থানের পক্ষে এটি 

একটি উল্লেখযোগা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। দুই দশক ধরে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার এ 
বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছেন। 


৮.২ গ্রামাঞ্চল থেকে দুধ সংগ্রহ, ন্যায্য দাম দেবার ব্যবস্থা, সংগৃহীত দুধের স্থায়ী 
বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং সংগৃহীত দুধ 
বিভিন্ন দুগ্ধীগার মারফৎ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রোগজীবানুমুক্ত করার পর সরবরাহ প্রভৃতি 
দোহ-বিকাশের মূল কর্মধারা। 

৮.৩ ন্যাযামূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে গোপালকদের নিয়ে সমবায় 
সমিতি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে এ রাজ্যে দুধ সংগ্রহের পরিমাণ ক্রমশ 
বাড়বে এবং রাজ্যের বাইরে থেকে আনা কাচা দুধ ও দুধজাত সামগ্রীর উপর নির্ভরতা ক্রমশ 
কমিয়ে রাজ্যের দুপ্ধাগারগুলি দুধ সরবরাহ করতে পারবে। 

৮.৪ ক্রেতাসাধারণকে দুধ সরবরাহ করা ছাড়াও রাজ্য দুপ্ধাগারগুলি হাসপাতাল, 


জেলখানা, এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও দুধ সরবরাহ করে থাকে। সরকার পরিচালিত পাঁচটি 
দুগ্ধীগার থেকে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ হ'ল $-_ 


দুপ্ধাগারের নাম দুধ উৎপাদনের পরিমাণ 

(১৯৯৫-৯৬ সালে দৈনিক গড় হিসাব) 

১। কেন্দ্রীয় দুপ্ধাগার, বেলগাছিয়া ১,৫৬,০০০ লিটার 

২। হরিণঘাটা দুঙ্ধাগার ২০,০০০ » 

৩। রাজ্য দুপ্ধাগার, দুর্গাপব ১৬,০০০ » 

৪। এ ও বর্ধমান ৬,০০০ » 

৫। এ এ কৃষ্জনগর ৬,০০০ *, 
মোট-- ২,০৪,০০০ * 


এ-ছাড়াও আছে মাদার ডেয়ারি, তৃতীয় মেট্রো ডেয়ারি এবং হিমূল ও ভাগীরথী ইত্যাদি 
সমবায় ডেয়ারি-__যাদের সম্মিলিত দৈনিক দুধ সরবরাহ করার ক্ষমতা প্রায় ১২ লক্ষ লিটার। 

৮.৫ দুগ্ধ ও দুপ্ধজাত সামগ্রী বিক্রির জন্য বর্তমানে দুগ্ধ বিপণন কেন্দ্রগুলি পর্যায়ক্রমে 
আধা স্থারী কাঠামো দ্বারা আধুনিকীকরণের কাজ চলছে। এগুলির কাজ সম্পূর্ণ হ'লে বাণিজ্যিক 
কারণ ছাড়াও আমরা আরও সুষ্ঠুভাবে রোগজীবানুমুক্ত দুধ ও দুধজাত সামগ্রী সরবরাহের 
পরিষেবামূলক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হব। 

৮.৬ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ঘি'-এর উৎপাদন ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে 
দুগ্ধাগারে ঘি'-এর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১,১৪.৪৯০ কে.জি। ১৯৯৫-৯৬ সালে সারা 
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ভারতে 'ফ্যাট'-এর উৎপাদন কম হওয়ায় ঘি' উৎপাদনে মন্দা দেখা দেয়। দুগ্ধাগারে 
আর একটি দুর্ধজাত সামগ্রী চকোলেট'-এর চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে ২৪৭৩ 
কে. জি. চকোলেট উৎপাদিত হয়েছে। 


৮.৭ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে 'পনীর' এবং 'মাখন' উৎপাদনের একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত 
হওয়ার পথে। সারা ভারতে তরল দুধের যোগানের সম্কট কেটে গেলে এ-বিষয়ে পদক্ষেপ 
গ্রহণ করা হবে। 


৮.৮ দুপ্ধাগারের জন্য বিভিন্ন জেলা থেকে তরল দুধ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এজন্য 
হুগলি জেলার ধনিয়াখালিতে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন একটি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা 
হয়েছে। বর্ধমান জেলার কুসুমগ্রামে আরও একটি বাড়তি ক্ষমতাসম্পন্ন দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র 
স্থাপনের কাজ চলছে। বীরভূমের সিউড়িতেও একটি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। 


৮*৯ রাজ্য দুপ্ধাগারগুলি থেকে বোতলের পরিবর্তে পলিপ্যাকে দুধ সরবরাহ করা 
হচ্ছে। এর ফলে দূষণ রোধ করা সম্ভব হয়েছে এবং আর্থিক সাশ্রয় হচ্ছে। বেলগাছিয়া 
দুপ্ধাগারের বর্জা জল দূষণমুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার 
পথে এবং শীঘ্রই তা চালু করা হবে। বর্ধমান ও দুর্গাপুর দুদ্ধাগারেও এই জাতীয় প্রকল্পের 
কাজ যথারীতি চলছে। 


৮১০ রাজ্য সরকার সুসংহত দোহ বিকাশ প্রকল্পে “আমূল” ধাচের দুগ্ধ সমবায় স্থাপনের 
মাধ্যমে নিবিড় গো-উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করার উদ্যোগ নিয়েছেন যা ভবিষ্যতে অন্য রাজ্য 
থেকে আনা মিষ্ক পাউডারের উপর নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করবে। জেলাভিত্তিক মহিলা দুষ্ধ 
সমবায় সমিতি স্থাপনের কাজও এ-রাজ্যে চলছে। গড়ে দৈনিক ১.৫ লক্ষ লিটার দুধ “ওয়েস্ট 
বেঙ্গল কো-অপারেটিভ মিস্ক প্রোডিউসার্স ফেডারেশন লিঃ” এবং মিন্ক ইউনিয়ন দ্বারা সংগৃহীত 
হচ্ছে। ১৯৯৬ সালের মার্চ মাস থেকে চার লক্ষ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন (ভবিষ্যতে দৈনিক ছয় 
লক্ষ লিটারা যাবে) “মেট্রো ডেয়ারি*তে পরীক্ষামূলকভাবে দুধের উৎপাদন শুরু হয়েছে। মাদার 
ডেয়ারি থেকে বর্তমানে ৪.২৫ লক্ষ লিটার ডবল টোন্ড দুধুুদনিক সরবরাহ করা হচ্ছে। 
স্থির হয়েছে মাদার ডেয়ারির পরিচালন ভার বর্তমানে এন. ডি. ডি. বি-র হাত থেকে নিয়ে 
“ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ফেডারেশন লিঃ”কে দেওয়া হবে। 


৮.১১ দোহ উন্নয়ন ও দুধ সরবরাহের ক্ষেত্রে ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে যে বিষয়গুলির 
উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে, সেগুলি হল £-_ 
১) কেন্ত্রীয় দুপ্ধাগার ও হরিণঘাটা দুপ্ধাগারের আধুনিকীকরণ এবং কুচবিহারে একটি 
নতুন দুপ্ধাগার নির্মাণ'করা। 
২) বিভিন্ন জেলাতে মিল্ক ইউনিয়নগুলির তত্বাবধানে প্রত্যস্ত গ্রামগুলিতে দুগ্ধ 
শীতলীকরণ কেন্দ্রে স্থাপন। 


৩) বিভিন্ন জেলাতে “আমূল' ধরনের গ্রামভিত্তিক প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি স্থাপন 
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৪) নতুন ভ্যান ক্রয় করে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা এবং সরবরাহ ব্যবস্থা 
অক্ষুন্ন রাখার জন্য বর্তমান গাড়িগুলির মেরামত করা। 


৫) বর্তমান যন্ত্রগুলি পরিবর্তন করে আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা করা। 


৯.১২ ১৯৯৬-৯৭ সালে কলিকাতা, হাওড়া ও তার আশেপাশের শহরাঞ্চলে আরও 
বেশি পরিমাণে আধা স্থায়ী আধুনিক দুগ্ধ বিপণন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। 


৯.১ শহরাঞ্চলে সংরক্ষিত অঞ্চলগুলি থেকে খাটাল উচ্ছেদের কাজটি দৃঢ়তার সঙ্গে 
সম্পন্ন করা হচ্ছে। 

কলিকাতা ও হাওড়ার শহরাঞ্চল থেকে কিছু গবাদি প্রাণী গঙ্গানগর, কল্যাণী ও 
হরিণঘাটাতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাটাল উচ্ছেদের ফলে শহরাঞ্চলের দূষণের 
মাত্রা হাস করা এবং নিকাশি ব্যবস্থারও উন্নতিসাধন সম্ভব হয়েছে। 


৯.২ শহরাঞ্চল থেকে খাটাল অপাসারণের ফলে দুধ সরবরাহ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা 
জরুরি হয়ে পড়ে। চাহিদা অনুযায়ী দুধ সরবরাহ বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। 

৯.৩ পশ্চিমবঙ্গে “অপারেশন ফ্লাড”-এর অগ্রগতির কাজটি প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের 
তত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য “ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ 
মিল্ক প্রোডিউসারস্‌ ফেডারেশন লিমিটেড”-এর অধীনে একটি ত্রি-্তর সমবায় গঠিত হয়েছে, 
যাতে বিভিন্ন জেলায় মিক্ক ইউনিয়নগুলির দ্বারা এই “অপারেশন ফ্লাড” কর্মসূচি রূপায়িত 
হয়। এই মিক্ষ ইউনিয়নগুলি হ'ল £__ 


ইউনিয়নের নাম জেলা 

১) হিমুল দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুরের কিছু অংশ, 
জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার 

২) ভাগীরহ্বী মুর্শিদাবাদ 

৩) কিষাণ নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা 

৪) বর্ধমান বর্ধমান 

৫) দামোদর হুগলি 

৬) মেদিনীপুর মেদিনীপুর 

৭) গৌড় মালদহ 


যে সকল জেলাগুলি “অপারেশন ফ্লাড” কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত নয়, সেখানে একটি সুসংহত 
দোহ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম, উত্তর দিনাজপুর ও 
জলপাইগুড়ি-_এই চারটি জেলায় এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। 

ডি. আর. ডি. এ., পঃ বঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, এন. ডি. ডি. 
বি. অচিরাচরিত শক্তি বিভাগ, এবং ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সক্রিয় 
সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গে মহিলা দুগ্ধ সমবায় প্রকল্পের কাজ চলছে। 
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দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, কুচবিহার, হুগলি, 
হাওড়া, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলাগুলি এই কর্মসূচির অন্তভুক্ত। 


মহিলা দুর্ধ সমবায় প্রকল্পের অন্তর্গত ২০১টি সমিতি গঠন করা হয়েছে, সেখানে 
১৪,৪৭৫ জন মহিলা সদস্য দৈনিক ১৬,২৬৫ কে. জি. দুধ সরবরাহ করছেন। 


এই সমিতিগুলি গ্রামীণ মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা লাভের ক্ষেত্রে সংগঠিত করবে। 
তাদের অধিকার সম্পর্কে মহিলাদের সচেতন করে তোলা এবং অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে 
তাদের সংগঠিত করা এই প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। 


৯.৪ মিষ্ক ইউনিয়নগুলির কাজের খতিয়ান (১৯৯৫-৯৬) 


১) দৈনিক গড় দুধ সংগ্রহ ১.৫ লক্ষ কে. জি. 
২) প্রাণীপালক সদস্য ৮৬,৯৭৭ জন 

৩) কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র ২৮৬টি 

৪) কৃত্রিম প্রজনন সম্পাদিত হয়েছে ৫০,৫০৪টি 

৫) বক্না বাছুর জন্মানোর সংখ্যা ১৩,৩৬২টি 


১০.১ অনিবার্য পরিস্থিতি উদ্ভুবের জন্য “ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক প্রসেসিং ডেভেলপমেন্ট 
কর্পোরেশন লিমিটেড"-এর অধীনস্থ দুর্গাপুর কসাইখানা বহু বছর বন্ধ হয়ে আছে। 


১০.২ সম্প্রতি একটি নামী সংস্থার গুচ্ছ প্রকল্প অনুসারে এ সংস্থাকে এই কসাইখানাটি 
বিক্রয় করা হয়েছে। এর ফলে, এই নিগমের যা ক্ষতি হয়েছিল তার একটি বড় অংশ পুরণ 
করা সম্ভব হয়েছে। 


১০.৩ এই নিগমের পরিণতি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণে যে সকল জটিলতা আছে তা 
দূর করার জন্য চেষ্টা চলেছে। 


১১.১ “ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেয়ারি আ্যাণ্ড পোল্ট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড”-এর 
অধীনে পীচটি প্রাণীখাদ্য প্রস্তুতের কারখানা আছে। সেখানে “এপিক' মার্কা প্রাণীখাদ্য তৈরি 
করা হয়। প্রায় সারা রাজ্যে প্রাণীপালকদের কাছে এই “এপিক' অত্যন্ত জনপ্রিয়। ১৯৯৫- 
৯৬ সালে এই নিগম ২৮,২৮৪ মেট্রিক টন প্রাণীখাদ্য ; ১০,৩১,২৯১ লিটার গরুর দুধ ; 
৮৬৪,৪৮০ লিটার ডি. টি. এম এবং ৮০৯ কে. জি. ঘি বাজারে বিক্রি করেছে। 


১১.২ মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রাণীখাদ্যের চাহিদাপূরণের জন্য মালদহ 
জেলায় প্রতি শিফটে ১৫ মেট্রিক টন দানাদার প্রাণীখাদ্য উৎপাদনে সক্ষম একটি কারখানা 
হান করা হয়েছে। 

১১.৩ দুর্গাপুর প্রাণীখাদ্য কারখানায় প্রতি শিফটে ১৫ মেট্রিক টন উৎপাদনের লক্ষ্যে 
কারখানাটির সম্প্রসারণের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। 
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১২.১ ১৯৯৫-৯৬ সালে বাজেট বক্তৃতায় এই বিভাগ থেকে “প্রাণী ও মংস্য-বিজ্ঞান' 
সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য একটি নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার কথা 
ঘোষণা করা হয়েছিল। গত ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয় তার কাজ শুরু 
করেছে। এই ঘটনায় শিক্ষার্থী ও জনসাধারণের মনে এক গভীর উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। 


১২.২ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে গবেষণা, সম্প্রসারণ ও বিকাশ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরিকল্পনার অস্তভুক্ত। বিজ্ঞানের যে সমস্ত উন্নয়ন ও অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাবে, সেই 
গবেষণার সুফল গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াও এর অন্যতম লক্ষ্য। এই সমস্ত 
গবেষণাজাত সুফল যাতে কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, সেই 
চিন্তা মাথায় রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের উন্নতিসাধনের জন্য এক রূপরেখা 
নির্ধারিত হয়েছে। 


পরিশেষে, আমি গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে আশা রাখি বিধানসভার মাননীয় সদস্যগণ 
আমার বিভাগীয় কর্মসূচিগুলি রূপায়ণে তাদের উপদেশ, সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে 
দেবেন। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি ৫১ নং খাতের অধীন, “২৪০৫-_মৎস্য'” 
'"৪৪০৫__মৎস্য চাষের মুলধনী ব্যয়” এবং ৬৪০৫-_মৎস্য খণ” খাতে ১৯৯৬-৯৭ সালের 
জনা ৪৯,১০,৯০,০০০ (উনপঞ্চাশ কোটি দশ লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরির 
প্রস্তাব উত্থাপন করছি। ভোট-অন-আ্যাকাউন্টে মঞ্জুরীকৃত ১৬,৩৮,০০,০০০ (ষোল কোটি আটত্রিশ 
লক্ষ) টাকা এর অস্তর্ভূক্ত। 


১। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই মহামান্য সভাকক্ষে মাননীয় সদস্যগণের 
অবগতির জন্য মৎস্য বিভাগের বিগত বছরের কার্যক্রম এবং আগামী বছরের কর্মসূচি 
সংক্ষেপে উপস্থিত করতে চাই। 

২। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অষ্টম পঞ্চবার্ষধিকী পরিকল্পনার সময়-সীমার মধ্যে 
ম€স্যবিভাগ মৎস্য. এবং মংস্যবীজ উৎপাদনে রাজ্যে বিশেষ উল্লেখ্য সাফল্য অর্জন করেছে। 
১৯৯৫-৯৬ সালে ৮,৯০,০০০. মেট্রিক টন মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে ৮৯৩,০০০ 
মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে! এমন উল্লেখযোগ্য সাফল্য সত্তেও আমি এ সত্য স্বীকার 
করি যে এ রাজো চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে এখনও ফারাক আছে। আগামী দিনে আমাদের 
উন্নত কার্যক্রম ও আত্তরিক প্রচেষ্টায় এই ফারাক যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। ১৯৯৫- 
৯৬ সালে মংস্যবীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৮১৫০ মিলিয়ন এর জায়গায় ৮,১৮০ মিলিয়ন 
উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। 


3019927 ১2207-£07-1996-97 437 


৩। রাজ্যের সবকটি জেলাতেই মওস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা গঠিত হবার ফলে মংস্য 
উৎপাদনে লক্ষ্যনীয় অগ্রগতি সম্ভব হয়ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে এই সংস্থা ৩১২৬ হের 
জলাশয় এবং দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে ১৬৮টি ঝোরা ইউনিট সংস্থার প্রকল্পাধীন আনতে 
সক্ষম হয়েছে, নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল এ বছরে ৩,০০০ হেক্টর জলাশয় এবং ১৮০টি ঝোরা 
ইউনিট। এই সংস্থা মৎস্য চাবীদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রশিক্ষণও দেয়। নদীতে 
মৎস্য সঞ্চার প্রকল্প বিশেষ একটা গুরুত্পূর্ণ প্রকল্প হিসেবে রাজ্যে চালু হয়েছে। এই প্রকল্পের 
ফলে নদীতে মাছের পরিমাণ সুরক্ষিত হবে। ১৯৯৫-৯৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬০ লক্ষ চারাপোনা 
নদীতে ছাড়া হয়েছে। 


৪। মৎস্য বিভাগ জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের আর্থিক সহায়তায় রাজ্যের ছটি 
জেলা অর্থাৎ উত্তর চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর 
এবং হুগলি জেলায় ৬৭টি বিল মিলিয়ে ৫,৩৮৭ হেক্টুর জলাশয় সার্বিক উন্নয়নের জন্য 
প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করেছে। 


৫। মৎস্বিভাগ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নোনা জলে মৎস্য চাষ বিষয়টি 
অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছেন। দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই নোনা জলের সর্ববৃহৎ 
জলতুমি রয়েছে। মেদিনীপুর, দক্ষিণ ও উত্তর চবিবশ পরগনায় গঠিত নোনাজলে মৎস্য চাষী 
উন্নয়ন সংস্থা নোনাজলে মংস্যচাষে যুক্ত চাষীদের আর্থিক সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ দেবার কাজে 
নিযুক্ত রয়েছে। 


৬। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


সমুদ্রে মৎস্য শিকারে কর্মরত মৎস্যজীবীদের সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের নানারকম 
প্রশিক্ষণ দেওয়া চলছে। এই উদ্দেশ্যেই ইতিমধ্যে মেদিনীপুর জেলার দিঘা ও দক্ষিণ চবিবশ 
পরগনা জেলার নামখানায় সমুদ্রে মৎস্য শিকারের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। মৎস্য 
বিভাগ ক্যাপটেন ভেড়িতে মাইক্রো বায়োলজি এবং প্যারাসিটোলজি, বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র 
স্থাপন করে মাছের রোগ নির্ণয় ও নিরাময় বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। এই গবেষণা কেন্দ্র 
মাছের রোগ নির্ণয়, সংক্রমণ রদ এবং নিরাময় বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে নোনাজলে 
মাছ চাষের ব্যাপকতা সৃষ্টি করতে পেরেছে। 


কল্যানীর কুলিয়ায় অবস্থিত পরিষ্কার জলে মৎসা চাষ গবেষণা কেন্দ্রে বর্তমানে গবেষণার 
কাজের সাথে সম্পৃক্ত আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্যবীজ উৎপাদন, মাছের প্রজনন, মার 
চাষ, পরিষ্কার জলে চিংড়ি এবং বহিরাগত পোনা মাছে প্রজনন এবং মুক্তা চাষ ইত্যাদি 
বিষয়ে গবেষণার বিশেষ গতিশীলতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। 


৭। রাজো নোনা জলে মাছ চাষে আশাব্যাঞ্জক চিত্র দেখেই বিশ্ব ব্যাঙ্ক দক্ষিণ চব্যিশ 
পরগনার ক্যানিং এবং দীঘির পাড় এবং মেদিনীপুর জেলার দিরঘা ও দাদনপাত্রবাড়ে ৭৫৫ 
হেক্টর নোনা জলাশয়ে মৎস্য ও চিংড়ি চাষের জন্য প্রকল্পে আর্থিক সহায়তাদান অনুমোদন 
করেছেন। দিঘা প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ক্যানিং, দীঘিরপাড় ও দাদনপাত্রবাড়ের 
নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। 
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ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দর নির্মাণের কাজ গত বছর শেষ হয়েছে। এই মৎস্য বন্দরে মাছ 
ধরার ট্রলার ও যন্ত্রগালিত নৌকা আসা যাওয়ার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। দক্ষিণ চব্বিশ 
পরগনার নামখানায় হাতানিয়া-_দোয়ানিয়া নদীর উপর বহু প্রতীক্ষিত মাছ নামানোর জেটির 
কাজও গত বছর শেষ হয়েছে। শংকরপুর মৎস্য বন্দরের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ দ্রুততার 
সাথে এগিয়ে চলছে। পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য নিগম বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় প্রস্তাবিত 
প্রকল্পগুলির কাজ রূপায়ণে উদ্যোগী হয়েছে এবং সহায়ক-পরিষেবা কেন্দ্র ও আই. কিউ. 
এফ. প্রকল্প গঠনের জন্য কাজ করছে। পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য নিগম নয়াচর দ্বীপে নোনাজলে মাছ 
চাষ প্রকল্পের একাংশের কাজ রূপায়ণে হাত দিয়েছে যাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে মাছ চাষ এবং 
পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠে। 


৮। ১৯৯৫-৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ মৎসাজীবী সমবায় সংঘের মাধ্যমে (বেনফিস) 
পশ্চিমবঙ্গ সুসংহত মংস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ ৭০৯.৩২ লক্ষ টাকা 
ব্যয়ে রূপায়িত হয়েছে। 'বেনফিস' সংস্থা জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের আর্থিক সহায়তায় 
মেদিনীপুর জেলার নয়াচরে নোনাজলে আরও একটি সুসংহত মৎস্য চাষ প্রকল্প রূপায়ণে 
উদ্যোগী হয়েছে। আগামী -তিন বছরের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে আশ করা যায়। 
এই চলতি আর্থিক বছরেই 'বেনফিস” জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় উন্নয়ন নিগমের আর্থিক 
সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গে সুসংহত মৎস্য উন্নয়নের তৃতীয় পর্যায়ের প্রকল্প রূপায়ণের কাজে হাত 
দেবেন। প্রস্তাবিত এই প্রকল্পে ১০০ টি যন্ত্রটালিত নৌকা, বন্দর মেরামত কেন্দ্র, মাছ সংরক্ষণ 
কেন্দ্র, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ভ্যান, ওয়্যারলেস যোগাযোগ কেন্দ্র ইত্যাদি পরিকাঠামো থাকবে। 
বেনফিস মেদিনীপুর জেলার জুনপুটে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে যন্ত্রের মাধ্যমে একটি 
শুটকি মাছ তৈরির কারখানা স্থাপন করেছেন, যার ফলে খাদ্যগুণ সংযুক্ত শুটকি মাছ সাধারণ 
মানুষ যেমন অল্পদামে পাবেন এবং সাথে সাথে দরিদ্র মৎস্মজীবীরাও উপকৃত হবেন। 'বেনফিস, 
কলকাতা এবং কলকাতার পার্বতী অঞ্চল ছাড়াও শিলিগুড়ি এবং দিল্লি শহরে মাছ ও 
মাছের তৈরি খাবার বিক্রয়ের খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র চালু করেছে। 


৯। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য দূরীকরণে এই বিভাগ নানাধরনের প্রকল্প 
হাতে নিয়েছেন। দশটি আদর্শ মৎস্যজীবী গ্রাম ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে, আরও তিনটি 
প্রকল্পের কাজ চলছে। এছাড়াও মৎস্যজীবীদের জন্য মিলনগৃহ, মাছ নামানোর ঘাট, বরফকল, 
মৎস্যজীবী গ্রামে রাস্তা ইত্যাদিও তৈরি হচ্ছে ও হবে। মংস্যজীবীগণের জন্য জীবনবিমা, 
দর্ঘটনাজনিত বিমা, কর্মক্ষমতাহীন অসক্ত-বৃদ্ধ সব কল্যাণকর প্রকল্প ছাড়াও মৎস্য বিভাগ 
তফসিলি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রেও 
বদ্ধপরিকর । 


১০। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


আমি মাননীয় সদস্যগণের অবগতির জন্য জানাই যে রাজ্যে এই প্রথম গত 
বছরে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর সেখানে মৎস্য বিজ্ঞানে 
ন্নাতক ডিগ্রি পড়ানো শুরু হয়েছে। আমরা আশা রাখি যে আগামী দিনে এই মতস্যবিজ্ঞান- 
যোতক-শিক্ষণ তরুণ প্রজন্মের কাছে একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে সক্ষম হবে। 
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১২। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


মৎস্য বিভাগ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার কাজেও একান্তভাবে যুক্ত। আমি আপনার 
মাধ্যমে সভার মাননীয় সদস্য, ত্রিস্তর-পঞ্যায়েতের মাননীয় সদস্যদের, সাধারণ প্রশাসন এবং 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সার্বিক সাহায্য-সহায়তা প্রত্যাশা করি। তাহলেই মৎস্য উৎপাদন, মৎস্য 
চাষ এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার কাজ হাতে হাত ধরে পরিপূর্ণ সাফল্যের দিকে এগিয়ে 
চলতে সক্ষম হবে। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


এই কটি কথা বলে আমি সভায় ব্যয়-বরাদ্দের দাবি অনুমোদনের জন্য পেশ 
করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


মাননীয় রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, “২৪০৮-খাদ্য গুদামজাতকরণ 
ও পণ্য সঞ্চয়করণ” এবং “৪৪০৮-খাদ্য খাতে মূলধন বিনিয়োগ, গুদামজাতকরণ ও পণ্য 
সঞ্চয়করণ (রাষ্্রয়ত্ত সংস্থা ব্যতীত)”-এ ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে ব্যয় নির্বাহের জন্য 
৭৭,০৬,৩০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হোক। [ইতিমধ্যে ভোট-অন-আ্যাকাউন্ট-এর মাধ্যমে উত্থাপিত 
২৫,৬৯,০০,০০০ টাকাও উপরি-উক্ত পরিমাণ অর্থের অন্ততুক্ত।] 


২। মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি আরও প্রস্তাব করছি যে, ৮৬ 
সংখ্যক দাবির মুখ্য খাত “৩৪৫৬-অসামরিক সরবরাহ”-এ ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে ব্যয় 
নির্বাহের জন্য ৩,৯৩,৩১,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হোক। [ইতিমধ্যে ভোট-অন-আযাকাউন্ট-এর 
মাধ্যমে উত্থাপিত ১,৩২,০০,০০০ টাকাও উপরি-উক্ত পরিমাণ অর্থের অস্তভুক্ত।] 


৩। মহাশয়, আমি আমার বাজেট-বিবৃতির সঙ্গে খাদা ও সরবরাহ বিভাগের কাজকর্ম 
সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পৃথকভাবে মাননীয় সদস্যদের নিকট পেশ করছি। আগের বছর 
এবং এই বছরে এই বিভাগ কি কি সাফল্য অর্জন করেছে, কর্মসূচিই বা কি গ্রহণ করা 
হয়েছে এবং এই বিভাগকে যে-সব বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, সে-সব 
তথ্যসম্বলিত এই প্রতিবেদনটি মাননীয় সদস্যদের নিকট আমার বাজেট-বিবৃতির মুখবন্ধ হিসেবে 
পেশ করছি। মাননীয় সদস্যদের নিকট আমার অনুরোধ, এই বিভাগের কাজের সামগ্রিক 
মূল্যায়ন করার সময় অনুগ্রহ করে এই প্রতিবেদনটিও বিবেচনার জন্য গ্রহণ করবেন। 


৪। খাদ্য ও সরবরাহের ক্ষেত্রে যে-সব বিষয় গুরুত্ব অর্জন করেছে, আমার বিবৃতিতে 
সে-রকম কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমি মাননীয সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 

৫। মুলানিয়ন্ত্রণ, মূল্যের হাস-বৃদ্ধি লাঘব ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যাসামন্্রীর ন্যায্য বন্টনের 
লক্ষ্যে উপনীত হওয়ায় পদ্ধতির স্থায়ী বৈশিষ্ট্যবূপে গণবণ্টন ব্যবস্থা ভারত সরকার কর্তৃক 
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স্বীকৃত। এই স্বীকৃতি থাকা সত্তেও ভারত সরকার অত্যন্ত ঘন-ঘন গণবণ্টন ব্যবস্থায় বণ্টিতব্য 
দ্রব্যাদির দাম বাড়াচ্ছেন, যার ফলে গণবণ্টন ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে আঘাত লাগছে এবং সাধারণ 
মানুষের প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে। খোলা বাজারে অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রীর দাম এর ফলে দ্রুত 
বেড়ে চলেছে এবং গণবষ্টন ব্যবস্থাকে নাম-মাত্রে পরিণত করেছে। ১৯৯৪ সালের ১লা 
ফেব্রুয়ারি থেকে গণবণ্টন মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার কুইন্টাল 
প্রতি গমের কেন্দ্রীয় বরাদ্দ-মূল্য ৭২ (বাহত্তর) টাকা বাড়িয়েছেন এবং সাধারণ, মিহি ও 
অতি-মিহি চালের দাম কুইন্টাল-প্রতি যথাক্রমে ১০০ (এক শত), ১২০ (এক শত কুড়ি) 
ও ১৩০ (এক শত তিরিশ) টাকা বেড়েছে। ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারি প্রচলিত দামের 
'তু্গনায় কেন্দ্রীয় বরাদ্দ-মূল্য গমের ক্ষেত্রে ৯৭ শতাংশ, সাধারণ চাল ১২০ শতাংশ, মিহি 
চাল ১০২ শতাংশ এবং অতি-মিহি চাল ৯৯ শতাংশ বেড়েছে। 


অধিকন্তু ১৯৯৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে কেন্দ্রীয় সরকার লেভি-চিনির খুচরা দাম 
কিলো-প্রতি ৮.৩০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯.০৫ টাকা ধার্য করেছেন। তিন বছরের মধ্যে 
কেন্দ্রীয় সরকার লেভি-চিনির দাম কিলো-প্রতি ২.৯৫ টাকা বাড়িয়েছেন। ১৯৯০ সালে ১লা 
জানুয়ারি দরের বিচারে লেভি চিনির ক্ষেত্রে বৃদ্ধির পরিমাণ ৭২.৩ শতাংশ। সুদৃটীকৃত 
অঞ্চল- যেখানে আমাদের দেশের সর্বাপেক্ষা দরিদ্র জনগণের বাস, সেখানকার মূল্য-সম্পকীয় 
চিত্র আরও হতাশাব্যপ্রক। এ-সব এলাকায় এ একই সময়কালে গম ১২৮.৫ শতাংশ, 
সাধারণ চাল ১৫১ শতাংশ, মিহি চাল ১২৩ শতাংশ এবং অতি-মিহি চালের দাম ১১৭ 
শতাংশ বেড়েছে। জন সংখ্যার ৪০ শতাংশ অস্তিত্বরক্ষান্তরের নিচে বাস করে, এই ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে এ রকম বেশি মূল্যে এই ক্রেতারা গণবণ্টন ব্যবস্থার কাছ থেকে গম ও চাল 
কিনতে পারবে, এমন প্রত্যাশা অবাস্তব। ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে আজ পর্যস্ত 
ভারত সরকার তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের দাম সিলিন্ডার-প্রতি ১৩.১৯ টাকা বাড়ান। 
এবং পেট্রোল ও ডিজেলের মৃূল্যমানও যথেষ্ট পরিমাণ বেড়েছে। সঙ্গত কারণেই অত্যাবশ্যক 
সামগ্রীর দামের উপরও এর উধ্বমুখি প্রভাব পড়ে। 


বর্তমানে মুদ্রাম্ফীতির বিশেষ ঝোক আমাদের সকলেরই উদ্বেগের কারণ ঘটাচ্ছে। আমাদের 
লক্ষ্য রাখতেই হবে যাতে এ-রকম মুদ্রান্ীতির আধিক্য গণবণ্টন ব্যবস্থাকে অবলুপ্তির পথে 
চালিত না করে। আমাদের রাজ্য সরকার মূল্যবৃদ্ধি রোধে সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু 
গণবণ্টন ব্যবস্থায় দ্রুত দরবৃদ্ধি আমাদের প্রয়াসকে ব্যাহত করছে। সংগ্রহ-মুল্য বৃদ্ধির অজুহাতে 
গণবণ্টন ব্যবস্থায় ভারত সরকারের দাম বাড়ানো উচিত নয়, একথা সবিশেষ অনুভূত হয়। 
ভারতীয় খাদ্য নিগমে সুষ্ঠুতর পরিচালন-ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগ্রহ মূল্য-বৃদ্ধির প্রভাব প্রতিহত 
করতে হবে, কারণ গণবন্টন ব্যবস্থায় মুলা-নিয়ন্ত্রণ খোলা বাজারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রীর 
মূলাবৃদ্ধি রোধ করবে। সক্রিয় গণবণ্টন বাবস্থাই দারিদ্র্য ও অপুষ্টি রোধের হাতিয়ার হয়ে 
উঠতে পারে। দেশ এখন উদার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে, এই সময় বেশি 
পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী ও বিদেশি মুদ্রা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পরিচালন-ব্যবস্থা সুষ্ঠুতর করে তোলার 
প্রয়াস ভারত সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত। মুদ্রানীতি রোধের উদ্দেশ্যে ভারত 
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সরকারকে সুদৃট়ীকৃত অঞ্চলে গণবণ্টন ব্যবস্থার সামগ্রীর মূল্য লাঘব করতে হবে এবং 
সুদৃটীকৃত গণবণ্টন ব্যবস্থার মতো একই দরে বিশেষত শহরের বস্তি অঞ্চল ও গ্রামীণ ক্ষেত্র, 
যেখানে বিশেষ পেশাগত -ও ভূমিহীন শ্রমিকের বাস, সেখানে খাদ্যশস্য বন্টনও করতে হবে। 


৬। খাদ্যশস্য ও চিনিসহ প্রায় সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ একটি 
ঘাটতি রাজ্য এবং সেই কারণে চাল, গম, চিনি, তৈলবীজ, ভোজ্যতেল, লবণ, ডাল, পেট্রোলজাত 
দ্রব্য প্রভৃতির জন্য এই রাজ্যকে বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। 


৭। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) মোট উৎপাদন ছিল ৭১.০১ 
লক্ষ মেট্রিক টন এবং ১৯৯৪-৯৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়াল ১২৯.৮০ লক্ষ মেদ্রিক টনে (চাল 
১২২.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ৭.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন)। ঘাটতি কিন্তু এখনও রয়েছে। 
১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ৬৭৯.৮ লক্ষ। শতকরা ২.২ ভাগ 
বার্ষিক মিশ্রবৃদ্ধির হারের ভিত্তিতে ১-৩-৯৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের আনুমানিক জনসংখ্যা ৭৫৯.২৭ 
লক্ষ ধরা যেতে পারে। খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) বাৎসরিক চাহিদা হিসেব করার সময় 
দৈনিক মাথাপিছু ৪৫৩.৬ গ্রাম ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। এই পরিমাণ খাদ্যশস্য 
খাওয়া বলতে বোঝায় দুগ্ধ/দুপ্ধজাত দ্রব্য, ডিম, মাছ, মাংস ও সঙ্জি খাওয়ার মধ্য দিয়ে 
প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ভিটামিন গ্রহণ করা, যা গড়পড়তা ভারতীয়দের পক্ষে সংগ্রহ করা 
দুঃসাধ্য, যেহেতু এদের ৪০ শতাংশ এখনও দারিদ্রসীমার নিচে বাস করেন। তাই অতিরিক্ত 
খাদ্য গ্রহণ করা হয় তন্ডুলজাতীয় শস্যের মাধ্যমে। গড় দৈনিক খাদ্য গ্রহণের আরও বেশি 
বাস্তবসম্মত পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০০ গ্রাম। এই নিরীখে তন্ড্ুলজাতীয় শস্যের বাৎসরিক চাহিদার 
মোট পরিমাণ ১৩৬.৬৭ লক্ষ মেদ্রক টন। বীজ, পশুখাদ্য, অপচয় ইত্যাদি বাবদ ১০ শতাংশ 
এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলি ও বাংলাদেশে পাচার বাবদ আরও ১০ শতাংশ বাদ দিয়ে বছরে 
আনুমানিক ১২৯.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ধরলে এ-রাজ্যে খাওয়ার জন্য মোট ১০৩.২৩ 
লক্ষ মেট্রিক টন পাওয়া যাবে। সুতরাং রাজ ঘাটতির মোট পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৩৩.৪৪ লক্ষ 
মেট্রিক টন। তবুও আশা করা যায়, ভূমি-সংস্কার কর্মসূচির সার্থক রূপায়ণ, বৈজ্ঞানিকভাবে 
শস্য ও জল-নিয়ন্ত্রণ এবং জৈব-রসায়নবিদ্যার সুষ্ঠৃতর প্রয়োগ ও ব্যবহারের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ 
কয়েক বছরের মধ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্ব-নির্ভর হয়ে উঠতে পারবে। 


৮। গণবণ্টন ব্যবস্থার উপর উপদেষ্টা পর্ষদের ১৫তম আলোচনা-সভায় স্থির করা হয় 
যে, দুঃস্থ ও দরিদ্র জনসাধারণকে যাতে গণবণ্টন ব্যবস্থার পণাসামগ্রী বৃহত্তর ও আরও 
প্রয়োজনীয় মাত্রায় সরবরাহ করা যায়, তা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার একটি নীতি 
নির্ধারণ করবেন। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়-নীতির উপর পরামর্শদানের জন্য অতঃপর 
মন্ত্রীদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করা হয়। উক্ত সমিতি বেশ কিছু দিন আগে তার 
প্রতিবেদন পেশ করেছে ; (ভারত সরকার কিন্তু এঁ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এখনও কোনও 
ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেন নি)। 


৯। পশ্চিমবঙ্গ গণবণ্টন ব্যবস্থার এক ব্যাপক কর্মপরিধির অন্তর্ভূক্ত। এই ব্যবস্থা সমগ্র 
জনসাধারণকে আওতাভুক্ত করেছে। এই ব্যবস্থায় আরও কিছু সংযোজনের প্রয়োজনীয়তার 
বিষয়টি সর্বদা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বৃহত্তর কলকাতা এবং হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, 
আসানসোল ও দুর্গাপুর এলাকা নিয়ে যে বিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থা আছে, সেখানে ১ কোটিরও 
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বেশি মানুষ ২,৬১৬টি ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে তাদের রেশন-দ্রব্য সংগ্রহ করেন। আর 
রাজ্যের বাকি এলাকার যে সংশোধিত রেশন ব্যবস্থা আছে, সেখানে ৫.৯২ কোটিরও বেশি 
মানুষ ১৭,৬৬১ টি ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে তাদের রেশন-দ্রব্য সংগ্রহ করেন। বিধিবদ্ধ 
রেশন এলাকায়, বিশেষত কলকাতা শিকল্পাঞ্চলে অনেকগুলি জিনিস যেমন--€১) চাল, (২) 
গম, €৩) লেভি-চিনি, (৪) ভোজ্যতেল, (৫) বিস্কুট, (৬) গুঁড়ো-মশলা, (৭) আয়োডিনযুক্ত 
লবণ, (৮) খাতা, (৯) কাপড়কাচা সাবান, (১০) গুঁড়ো কাপড়কাচা সাবান, (১১) দেশলাই, 
(১২) ডাল রেশন দোকানের মাধ্যমে বণ্টন করা হয়। অধিকন্তু, কলকাতাসহ রাজ্যের ২৯,৯৩২টি 
খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে কেরোসিন তেলও দেওয়া হয়। গণবণ্টন ব্যবস্থার এই ব্যাপক 
ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে পাচ্ছেন। 

১০। বেশ কিছুদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গের জন্য মাসিক কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ছিল ১২,৫০০০ 
মেট্রিক টন চাল ও ১২,৬০০০ মেট্রিক টন গম। ১৯৮৮ সালের ফ্রেব্রয়ারি মাস থেকে এই 
বরাদ্দ ক্রমশ হাস পায়। বর্তমানে ভারত সরকার খতুর উপর নির্ভর করে ৬০,০০০ মেট্রিক 
টন থেকে ৮৫,০০০ মেট্রিক টন পর্যস্ত চাল প্রতি মাসে সরবরাহ করছেন এবং একইভাবে 
ভারত সরকার প্রতি মাসে ৭০,০০০ মেট্রিক টন থেকে ১,০৫,০০০ মেট্রিক টন গম সরবরাহ 
করছেন। ফলে, যেখানে আমাদের মাথাপিছু প্রতি সপ্তাহে ৩,৫০০ গ্রাম গম ও চাল সরবরাহ 
করার কথা, সেখানে আমরা এ পরিমাণ কমিয়ে ২,৭৫০ গ্রাম করতে বাধ্য হয়েছি। বস্তৃত 
বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকায় আমরা ১,৭৫০ গ্রামের পরিবর্তে মাত্র ১,০০০ গ্রাম গম সরবরাহ 
করছি। সংশোধিত ও বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকায় আমাদের বর্তমানে মাসিক গমের প্রয়োজন 
১.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন, যেখানে আমরা চাহিদার মাত্র ৫২ শতাংশ সরবরাহ করতে সক্ষম। 
সংশোধিত রেশনিং এলাকায় আমরা মাসিক মাথাপিছু ৭৮০ গ্রাম গম সরবরাহ করছি। এই 
রাজ্যে গমের বরাদ্দ বাড়াবার জন্য আমরা সর্বদা ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি। 


১৯৯১ সালের আগস্ট মাস থেকে এই রাজ্যে লেভি-চিনির মাসিক বরাদ্দের পরিমাণ 
ছিল ২৭,১৮২ মেট্রিক টন, উৎসবের মরশুমে কখনও এই বরাদ্দ বাড়ানও হত। ১৯৯৫ 
সালের জুন মাস থেকে এ বরাদ্দ বাড়িয়ে ২৮,৯৩৪ মেদ্রিক টন করা হয়। বর্তমান বরাদ্দ- 
অনুযায়ী আমরা সরবরাহ পাওয়া সাপেক্ষে বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকায় মাসিক মাথাপিছু ৫০০ 
গ্রাম ও সংশোধিত রেশনিং এলাকায় ৪০০ গ্রাম লেভি-চিনি সরবরাহ করতে পারি। দেখা 
যায়, দিল্লি ও চন্ডীগড়ে এই পরিমাণ অবিচ্ছিন্নরভাবে ৮০০ গ্রাম। পশ্চিমবঙ্গে চিনি বরাদের 
সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করা হয় নি। প্রত্যেক ক্রেতাকে ৬০০ গ্রাম করে চিনি 
সরবরাহ করতে হলে আমাদের মাসিক ৪১,৬২০ মেট্রিক টন লেভি-চিনি প্রয়োজন। লেভি- 
চিনির মাসিক বরাদ্দের পরিমাণ ২৮,৯৩৪ মেট্রিক টন থেকে বাড়িয়ে কমপক্ষে ৪০,০০০ 
মেট্রিক টন করার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করি। কোনও অনুকূল প্রত্যুত্তর 
আমরা কিন্তু এখনও পাই নি। 

১১। সংহত উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্প, খরা-প্রবণ ও চিহিন্ত পার্বত্য অঞ্চলের দরিদ্রতম 


পরিবারের মানুষ যাতে সাধ্য-দরের মধ্যে অত্যাবশ্যক পণ্যসামন্ত্রী পেতে পারেন, তার জন্য 
গণবন্টন ব্যবস্থার সুদৃটীকরণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর 
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মাস থেকে রাজ্যে কার্যকর করা হয়েছিল। রাজ্যে ১১৯টি সংহত উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্প, 
৩৪টি খরা-প্রবণ এলাকা প্রকল্প ব্লক এবং ৯টি চিহিত পার্বত্য এলাকা ব্লকে এই প্রকল্পের 
অন্তর্ভুক্ত মোট জনসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭১,৪৭,০০০ জন। সুদৃটীকৃত গণবন্টন ব্যবস্থায় 
বন্টনের জন্য রাজ্য সরকারকে বরাদ্দের ভিত্তিতে প্রতি মাসে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে ৬০ লক্ষ 
টাকা। সুদৃটীকৃত গণবণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার কেন্দ্র-প্রতিশ্রুত 
সূচিতে ৫০০ মেট্রিক টন দ্রব্য ধারণক্ষম গুদাম নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছেন। এ একই সূচি 
অনুযায়ী এ পরিকল্পনায় সুষম অভ্যন্তরীণ বণ্টনব্যবস্থা চালু রাখার জন্য ২৫টি ভ্রাম্যমান ভ্যান 
ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষদের 
জন্য খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্যাসামগ্রী সরবরাহ ও গুদামজাতকরণের উদ্দেশ্যে 
সুষ্টুতর উপরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়টিও বিবেচনাধীন রয়েছে। 


১২। ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে ভর্তুকিতে চাল-বন্টনের যে পরিকল্পনা 
১৯৮৯ সালে গ্রহণ করা হয়, ১৯৯৫-৯৬ সালেও তা কার্যকর ছিল। ১৯৯৫-৯৬ সালে এ 
পরিকল্পনায় ৮১৮২৬ মেট্রিক টন চাল বণ্টন করা হয়। সব জেলাগুলিতে ১,৫৫,৩২,৬৪৫ 
জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ৪ সপ্তাহের জন্য ৪ টাকা কিলো দরে প্রতি সপ্তাহে মাথাপিছু ১ কিলো 
করে এবং আরও তিন সপ্তাহ সাপ্তাহিক মাথাপিছু ৫০০ গ্রাম করে চাল পান। 


১৩। গণবন্টন ব্যবস্থায় বন্টনের জন্য ভোজ্যতেলের বাৎসরিক প্রয়োজনের মোট পরিমাণ 
হল ১৮০,০০০ মেট্রিক টন। যাই হোক, আমদানিকৃত ভোজ্যতেলের বন্টন রেশন দোকানের 
মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তনশীল কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ও সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলেছে। 
১৯৯৫-৯৬ সালে ভারত সরকার ২০,০০০ মেষ্রক টন আর. বি. ডি. পামোলিন তেল বরাদ 
করেন এবং এ তেল গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বণ্টন করা হয়। 


১৪। আমাদের বাৎসরিক প্রয়োজন প্রায় ১২ লক্ষ মেট্রিক টন জ্বালানী কয়লার জায়গায় 
কেন্দ্রীয় সরকার গত ৫ বছরে বাৎসরিক ৭.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন হারে কয়লা বরাদ্দ করেন। 
এমন কি সেক্ষেত্রেও প্রকৃত সরবরাহের পরিমাণ ছিল ১৯৯২, ১৯৯৩, ১৯৯৪, ও ১৯৯৫ 
সালে যথাক্রমে ১,৫২৬৩৮ মেট্রিক টন (১৯.৫ শতাংশ), ১,০৯,১৯৩ মেট্রিক টন (১৩.৯৯ 
শতাংশ) ৮১,৮২৭ মেট্রিক টন (১৫.৭৫ শতাংশ) এবং ৪১,১৫৮ মেট্রিক টন (৩০ শতাংশ), 
যা থেকে সরবরাহের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অবনতি পরিলক্ষিত হয়। রাজ্যে জ্বালানীর এই 
অপ্রতুল সরবরাহ তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস ও কেরোসিন তেলের অপযাপ্ত সরবরাহের 
ফলে আরও করুণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ক্রেতারা জ্বালানী কাঠের উপর 
নির্ভরশীল হতে বাধ্য হচ্ছেন। আর এভাবেই, ইতিমধ্যেই ক্ষীণ হয়ে আসা বনভূমি আরও 
হাস পেয়ে যাচ্ছে এবং বিঘ্লিত হচ্ছে পরিবেশগত ভারসাম্য। কেরোসিন তেলের ক্ষেত্রে 
গৃহস্থালী ও অন্যান্য অনুমোদিত উদ্দেশ্যে আমাদের মাসিক প্রয়োজন ১১৬৩,৩৭৭ কিলোলিটার। 
১৯৯৫-৯৬ সালে রাজ্য পেয়েছে মাসিক ৮১,৭৬৭ কিলোলিটার। বন্যা ও সাধারণ নির্বাচন 
উপলক্ষে ১৯৯৫ সালের জুন মাস থেকে ১৯৯৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত আরও অতিরিক্ত 
৬,৯৯২ কিলোলিটার বরাদ্দ করা হয়। বরাদ্দ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে ঘাটতি যে অপ্রতুল 
অবস্থার সৃষ্টি করেছে, তা প্রায় নিয়মমাফিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। কেরোসিন বণ্টনের 
ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে নিয়োজিত রয়েছেন ৪৫৭ জন এজেন্ট ও ২৯,৯৩২ জন ডিলার। কেরোসিন 
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বণ্টনের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা হল' কেরোসিন সরবরাহকারী কোম্পানিগুলি, যাদের উপর রাজ্য 
সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, তাদের আওতাভুক্ত এলাকাগুলিতে চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ না 
পাওয়া। 


বর্তমানে তরলীকৃত পেট্রোলিয়ম গ্যাসের সুযোগপ-প্রাপ্ত ব্যবহারকারীর মোট সংখ্যা হল 
১৩,১৫,৬০৯ জন। কিন্তু গৃহহ্থালীর উদ্দেশ্যে অপেক্ষমান তালিকায় রয়েছেন প্রায় ৮৮৩,৬৬৬ 
জন। ১৯৯৫-৯৬ সালে রাজ্যে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের ১,২৮,৩২১টি নতুন সংযোগ 
দেওয়া হয়েছে। এই হারে চলতে থাকলে অপেক্ষমান তালিকার সকলকে সংযোগ দিতে 
অনির্দিষ্টকাল সময় লেগে যাবে। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে যেখানে ১৬ শতাংশ গৃহস্থালীর 
উদ্দেশ্যে গ্যাস সরবরাহ করা হয়, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এই সরবরাহের পরিমাণ মাত্র ৮ 
শতাংশ। এই হতাশাব্যঞ্জক চিত্রের এখনই সংশোধন প্রয়োজন। একথা সত্য যে, সমাস্তরাল 
বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে কেরোসিন তেল ও পেট্রোলিয়াম গ্যাস সরবরাহ হচ্ছে, কিন্তু গণবন্টন 
ব্যবস্থার তুলনায় সেখানে দাম নেওয়া হয় অনেক বেশি। অধিকন্ত, সমান্তরাল বিপণন সংস্থাগুলি 
গ্রাহকদের স্থায়ী চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে এখনও কোনও ছাপ ফেলতে পারেন নি। 


১-৩-৮৯ তারিখ থেকে সিমেন্টের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেবার ফলে খোলা 
বাজারে এর দাম বেড়েই চলেছে। ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে যেখানে একজন ক্রেতা ১,০৯.১৭ 
টাকায় এক মেট্রিক টন লেভি-সিমেন্ট কিনতে পারতেন, সেখানে বর্তমানে তাকে মেট্রিক টন 
প্রতি কমবেশি ৩,০০০ টাকা খোলা বাজারে ব্যয় করতে হয়। সিমেন্টের উপর নিয়ন্ত্রণ 
আরোপ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আমাদের বারংবার অনুরোধেও কান দেওয়া হয় 
নি। 


১৫। ১৯৯৫-৯৬ সালে ২,৫০,০০০ মেট্রিক টন লক্ষ্যমাত্রার জায়গায় ১৫. ৫. ৯৬ 
তারিখ পর্যস্ত চালকলগুলি থেকে ১,১৯,৩২৫ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ করা গিয়েছিল এবং 
ছোট চালকলগুলি থেকে ১,০০,০০০ মেট্রিক টন লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে পাওয়া গিয়েছিল ১,২৪৮ 
মেট্রিক টন। রাজ্যে বর্তমানে চালু চালকলের সংখ্যা ৪২৬টি। আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে 
ধান থেকে আরও বেশি পরিমাণ চাল সংগ্রহ, অপচয় দূরীকরণ, উন্নতমানের চাল সংগ্রহ, 
উন্নতমানের তেল সমৃদ্ধ চালের তৃষের মতো সহ-উৎপাদিত সামগ্রীর ব্যবহার প্রভৃতি নিশ্চিত 
করার জন্য আমরা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ৪ থেকে ৮ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক 
চালকল স্থাপনের ব্যবস্থা নিয়েছি। 


খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর ৪ থেকে ৮ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন আধুনিক চালকল 
স্থাপনের উদ্যোগকে উৎসাহ দেবার জন্য এক অনুকূল প্রকল্প উত্তাবন করেছে। রাজ্য সরকার 
এরকম চালকল প্রতি ১,০০,০০০ টাকা ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। 


১৬। ১৯৮৬ সালের ক্রেতা-সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী কলকাতা এবং ১৭টি জেলার 
সব কটিতে রাজ্য কমিশন ও জেলা ফোরাম স্থাপিত হয়েছে এবং ৩০. ৮. ৯০ তারিখ থেকে 
কাজ শুরু করেছে। ৭-১-৯৩ তারিখে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে আমরা সমস্ত 
জেলা ফোরামকে পূর্ণ সময়ের করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। হুগলি, পুরুলিয়া, 
বীরভূম, দার্জিলিং (শিলিগুড়ি সার্কিটবেঞ্চসহ), কোচবিহার ও উত্তর-দিনাজপুর প্রভৃতি জেলা 
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ফোরামগুলিকে ইতিমধ্যেই পূর্ণ সময়ের ফোরামে পরিণত করা হয়েছে। উত্তর ২৪-পরগনা, 
দক্ষিণ ২৪-পরগনা ও হাওড়ার আংশিক সময়ের ফোরামগুলি শীঘ্রই পূর্ণ সময়ের ফোরামে 
পরিণত করা হবে এবং কলকাতার আংশিক সময়ে ফোরামগুলি শীঘ্রই পূর্ণ সময়ের ফোরামে 
পরিণত করা হবে এবং কলকাতার দ্বিতীয় জেলা ফোরামও অনতিবিলম্বে পূর্ণ সময়ের 
ভিত্তিতে কাজ শুরু করবে। আমরা যথাশীঘ্র সম্ভব অবিশিষ্ট আংশিক সময়ের ফোরামগুলিকে 
পূর্ণ সময়ের ফোরামে পরিণত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। রাজ্য কমিশন ও জেলা ফোরামগুলি 
ও সুদৃঢ় করে তোলার উদ্দেশ্যে ৫৫,০০,০০০ টাকা ইতিমধ্যেই মঞ্জুর করেছেন। 


১৭। ন্যায্যমূল্যে ক্রেতাদের মধ্যে বন্টনের জন্য কিছু অত্যাবশ্যক পণ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 
১৯৭৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশাক পণা সরবরাহ নিগম স্থাপিত হয়। নিগমের কাজকর্ম 
সন্তভোষজনক। ১৯৯৫-৯৬ সালে নিগমের বার্ষিক বিনিয়োগ ছিল ৬০ কোটি টাকারও বেশি। 
এই নিগম ভোজ্যতেল, সরষের বীজ, ডাল ইত্যাদি নিয়ে কারবার করে। একথা সত্য যে, 
অনেকগুলি বাহ্যিক কারণবশত বর্তমানে নিগমের কারবার ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। এই 
অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য নিগম তার কার্যকলাপ বহুমুখিকরণে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। 
নিগম ইতিমধ্যেই খাতা, প্যাক করা চা গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বণ্টন করবার কর্মসূচি গ্রহণ 
করেছে। গণবণ্টন ব্যবস্থার আওতাধীন নয় এমন বিভিন্ন দ্রব্য নিয়ে কারবার করার উদ্দেশ্যে 
দুর্গাপুর ও টুচুড়ায় দুটি বিভাগীয় বিপণীও খোলা হয়েছে। 


১৮ অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বিবেকহীন তথা দুর্নীতিপরায়ণ বাবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর 
ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়াসও এই বিভাগ বজায় রেখেছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে ৫৯২ জনের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ দায়ের করা হয়। এই সময় পুলিশ ৪,৭৭,৯২,৬২২ টাকার পণ্যসামগ্রী আটক 
করে। ভুয়ো রেশন কার্ড বাতিল করার ব্যাপারে সরকার সদা-সর্তক। ১৯৯৫-৯৬ সালে 
১৩,২৫,৪৭০টি ভূয়ো রেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে। 


১৯। রাজ্য সরকারের নির্বহন শাখা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য 
অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের চোরাচালান রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। পুলিশের নির্বহন শাখা, 
সীমাস্তরক্ষী বাহিমী ও শুল্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে প্রয়োজনমাফিক 
পর্যায়ক্রমে পর্যলোচনা করা হয়। এইসব সস্থাগুলির উপযুক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে জেলাগুলিতে 
আলোনায় বসেন জেলাশাসকগণ। সীমাস্তবতী জেলাসমূহে দৈনিক ভিত্তিতে অত্যাবশ্যক 
পণ্যসামগ্রীর মুল্যের প্রতি নজর রাখা হচ্ছে এবং জেলা আধিকারিকদের চোরাচালান বিরোধী 
কাজকর্মের উপর প্রতিবেদন পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 


২০। রাজ্য সরকার অতীতে বহুবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব ও প্রতিনিধিত্বের 
মাধ্যমে ১৪টি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীকে ন্যাযামুলো গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিক্রি করার জন্য 
দাবি জানিয়েছেন। এই সামন্্রীগুলি হল £ খাঁদাশসা (চাল ও গম), চিনি, ভোজ্যতেল, লবণ, 
দেশলাই, সস্তা দামের কাপড়, ডাল, চা. 2িশসখগ:, স্'পড়কাচা সাপান জ্বালানী কয়লা, কেরোসিন 
তেল, সিমেন্ট, কাগজ ও ওঁষধ। প্রস্ত/বগৈ ছিল এরকম যে, “দন্ট্রীয় সরকার চাল, গম ও 
চিনির মতো এই জিনিসগ্ডলিও সংত: শ্রবেন এব সারা দেশে গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধামে 
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এক দরে সেগুলি বিক্রি করার ব্যবস্থা করবেন। খোলা বাজারের মূল্য কাঠামোর উপর এর 
শুভ প্রভাব নিশ্চিতভাবেই পড়বে। 

1 ২১। আমি এই সুযোগে মাননীয় সদস্যগণ ও তাদের মাধ্যমে রাজ্যের জনগণের কাছে 
আবেদন জানাতে চাই, জনন্বার্থে খাদ্যশস্যসহ সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সুষ্ঠু বন্টনের জন্য 
রাজ্য সরকারকে সাহায্য করুন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি যার ফলে মূল্যস্তরের উপর 
মারাত্মক প্রভাব পড়ে এবং সাধারণ মানুষের দুর্দশা বেড়ে যায়-__এই অবস্থা রোধ করার জন্য 
অসৎ ব্যবসা ও মুনাফাবাজি যা আর্থিক অবস্থায় মূল্যবৃদ্ধি ঘটায়, এমন সব কিছুর বিরুদ্ধে 
আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। এই দুরূহ কর্তব্য সম্পাদনে একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার, 
বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত বিভিন্ন সংস্থা এবং খাদ্য 
প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য অনুসংগঠনে (এজেন্সির) সহযোগিতা ও সমর্থনও আমাদের 
কাম্য। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 

রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য ৫৭ সংখ্যক দাবির অধীন 
'২৪২৫-সমবায়”, “৪৪২৫- সমবায়ে মূলধন বিনিয়োগ” এবং “৬৪২৫-_সমবায় সমিতিসমূহকে 
ঝণদান'__ এই খাতগুলিতে মোট ৪৬,৭৭,৪৫,০০০ (ছেচল্লিশ কোটি সাতাত্তর লক্ষ পঁয়তাল্লিশ 
হাজার) টাকা ব্যয় বরাদ্দের দাবি মঞ্জুর করার জন্য আবেদন করছি। ইতিপূর্বে অস্তর্বতীকালীন 
ব্যয়ের জন্য অনুমোদিত ১৫,৬১,০০,০০০ (পনের কোটি একযট্ি লক্ষ) টাকা এই প্রস্তাবে 
অস্ততুক্ত হয়েছে। 

সরকারের ঘোষিত নীতি অনুসারে সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে বিশেষ করে 
দুর্বলতর শ্রেণীর নিকট অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা যাতে নিশ্চিতভাবে পৌছানো যায়, তার 
জন্য এবং রাজ্যে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে ৫৭ সংখ্যক দাবির অধীনে 
বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। 

উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবায়িত করার নিমিত্ত নিম্নে বর্ণিত সর্বাত্মক কর্মসূচি 
শহণ করা হয়েছে। 
(ক) স্বন্বমেয়াদি খণক্ষেত্র 

সার্বজনীন সদস্যভুক্তি প্রকল্প £ 

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। এর লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের দুর্বলতর 
শ্রেণীর লোকেদের সমবায়ের আওতার মধ্যে নিয়ে আসা, যাতে করে সেই সমস্ত ব্যক্তিরা 


সুবিধাজনক হারে সমবায়ের আর্থিক সংগঠনগুলি থেকে খণ পেতে সক্ষম হন। এই প্রকল্পের 
মাধ্যমে সমবায়সমিতির সদস্ভুক্তির জন্য প্রারভ্িক শেয়ার কিনতে যে অর্থ লাগে, তার 
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সমস্তটাই অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়। ১৯৯৫-৯৬ বর্ষে ১৭২০ জনকে সদস্যভুক্ত করতে 
ছিয়াশি হাজার টাকা দেওয়া হয়। 


১৯৯৬-৯৭ বর্ষে আরও ৮,০০০ জন নতুন সদস্যকে সমবায়ে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে 
চার লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। 


স্বল্পমেয়াদি খণদান £ 


গত কয়েক বছরে স্বল্পমেয়াদি খণদান ও আদায়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। 
১৯৯৫-৯৬ বর্ষে এই বাবদ লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৮০ কোটি টাকা। ওই সময়ে লগ্নি হয়েছে ১৬৭ 
কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। ১৯৯৬-৯৭ বর্ষে লগ্নির লক্ষ্যমাত্রা ১৯০ কোটি টাকায় স্থির হয়েছে। 


১৯৯৫-৯৬ বর্ষে খণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ১৭১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। এটা মোট 
আদায়যোগ্য ২৮১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার ৬০.৯১ শতাংশ। 


সদস্যতুক্তিকরণ ঃ 

পশ্চিমবঙ্গে কৃষি ধণদান সমিতিগুলির মোট সদস্যসংখ্যা ৩২ লক্ষ ৯০ হাজার যার ৮০ 
শতাংশই ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষিজীবী। 
প্রাথমিক সমবায় কৃষি খণদান সমিতি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প 


রাজ্যে মোট ৬,৬০০ প্রাথমিক কৃষি খণদান সমিতি (প্যাকস) আছে। এই সমবায় 
সমিতিশুনি শ্রামীণ এলাকায় সকল শ্রেণীর মানুষকে প্রতিষ্ঠানিক খণদানের ব্যবস্থা করে। 
ভারত সরকারের নিয়োজিত টাস্ক ফোর্স-এর সুপারিশ অনুসারে সপ্তম যোজনাকালে ৬,৬০০টি 
সমিতির মধ্যে ২,০০০টি পাত আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে শক্তিশালীকরণের জন্য নির্বাচিত 
করা হয়েছিল। এর ফলে সমিতিগুলি বহুমুখি কাজকর্ম যথা-_আমানত সংগ্রহ, ভোগ্যপণ্যের 
ব্যবসা, কৃষিজাত দ্রব্যের বিপণন ইত্যাদি করতে পারে। সেই অনুসারে ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত 
৬৯৩টি সমিতিকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এই বছর ১০০টি প্রাথমিক সমিতিকে শক্তিশালী 
করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এতে অনুমিত ব্যয়ের পরিমাম হবে ৬৫ লক্ষ ৮২ হাজার 
টাকা। 
আমানত সংগ্রহ 

ইদানীংকালে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যানা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের দ্বারা আমানত 
সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। উক্ত ব্যাক্কগুলির ৩১-৩-৯৬ তারিখ পর্যন্ত সংগৃহীত 
আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,১০০ কোটি টাকা । আশা করা হচ্ছে, ১৯৯৬-৯৭ বর্ষের 
শেষে এর পরিমাণ দীড়াবে ১২০০ কোটি টাকা। সমবায় কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলিও 
১৯৯৫-৯৬ বর্ষে ৪ কোটি ৯৯ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার আমানত সংগ্রহ করেছে। 


রাজা সমবায় বাঙ্কের অনুকূল্যে বিভিন্ন প্রাথমিক কৃষি ঝণদান সমিতিগুলির জন্য 
আমানত গ্যারান্টি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এর দ্বারা গ্রাম বাংলার জনগণের মধ্যে একটা 
সুদৃঢ় তাস্কার মনোভাব গড়ে উঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। 
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অংশীদারি মূলধনে সহায়তা £ 

১৯৯৫-৯৬ বর্ষে এই বাবদ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক, রাজ্য কৃষি ও 
গ্রাম উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং জেলা কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলিকে ৩ কোটি ৮১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা 
দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ বর্ষের বাজেটে এই খাতে ৮০.০০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। 


সুদ বাবদ অনুদান £ 

নির্দিষ্ট সময়ে কৃষিধণ পরিশোধের উৎসাহ যোগাতে রাজ্য সরকার সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত 
ক্ষুদ্র ও প্রাস্তিক চাধীকে এই সুবিধা দিয়ে থাকে। ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে উক্ত প্রকল্পে ২ 
কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে এই প্রকল্পের জন্য ৫ কোটি 
৫০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। 
রিস্ক ফান্ড £ 

এই প্রকল্পটি ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীদের খণদানের ক্ষেত্রে ঝুকি বহনের জন্য প্রচলিত। 
ওই শ্রেণীর চাষীদের জন্য প্রাথমিক কৃষি খণদান সমিতিগুলি কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরে প্রদত্ত 
বিনিয়োগের উপর চার শতাংশ হারে এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি প্রদত্ত উক্ত বিনিয়োগের 
উপর দুই শতাংশ হারে রাজা সরকার ওই তহবিলে বিনিয়োগ করে। ১৯৯৫-৯৬ সালে ৪৪ 
লক্ষ ১৭ হাজার টাকা এই খাতে মপ্ত্রর করা হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে এই খাতে ৩০ লক্ষ 
টাকা প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমবায় ব্যাঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যা্কগুলির জন্য বরাদ্দের 
প্রস্তাব করা হয়েছে। 
সুসংহত সমবায় উন্নয়ন প্রকল্প (আই. সি. ডি. পি.) £ 

তৃণমূল স্তরে সমবায় ও সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির সবাঙ্গীণ সাফল্যের লক্ষ্যে এন. সি. ডি. সি.- 
এর সহায়তায় এই প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া জেলার পর দ্বিতীয় প্রকল্পটি 
১৯৯৪-৯৫ বর্ষ হতে হুগলি জেলায় চালু হয়েছে। পাঁচ বছরের মধ্যে ব্যয়িতব্য এই প্রকল্পের 
মোট বরাদ্দ হচ্ছে ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। এর মধ্যে ১৯৯৫-৯৬ সালে দেওয়া 
হয়েছে ৩৫ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা, ১৯৯৬-৯৭ বর্ষে ১ কোটি ৩১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা 
দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। 
স্ব-সাহায্য সংঘকে আর্থিক সহায়তা দান ঃ 

ব্যবসা পরিবর্ধন প্রকল্পের যে সমস্ত সমিতি আমানত সংগ্রহের দ্বারা তাদের পুঁজি 
বাড়াতে পারছে, সেগুলি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়ে উঠছে। এই 
সমিতিগুলির আওতার মধ্যে অসংগঠিত ও ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প, বাবসাদার প্রভৃতিকে নিয়ে কিছু 
কিছু স্ব-সাহায্য সংঘ গড়ে উঠেছে। আর্থিক যোগান ও কৃষিজ পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে সাহায্য 
করলে তাদের অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা! বৃদ্ধি পাবে। সমিতিগুলির এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করার 
লক্ষ্যে তাদের পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য কিছু অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রস্তাব করা হয়েছে। 
এই বাবদ ১৯৯৬-৯৭ সালের নাজেটে ২০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা আছে। 


কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত অন্যান্য প্রকল্প ঃ 
এই প্রকল্পগুলির মধ্যে প্রাথমিক সমবায় কৃষি খণদান সমিতিগুলিকে সাহায্য হিসাবে 
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বিশেষ ঝণদান প্রকল্পে আলোচ্য বর্ষে ২ কোটি টাকা এবং 'কেনত্ীয় সমবায় ব্যাক্ষগুলিতে 
ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণ, প্রকল্পে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। 


দীর্ঘমেয়াদি খণক্ষেত্র 
(লগ্নি ও আমানত সংগ্রহ) ঃ 


১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে দীর্ঘমেয়াদি খণদান প্রকল্পের বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের প্রবণতা 
সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যান্কের দুটি শাখা সহ 
২৪টি কৃষি এবং গ্রামোননয়ন ব্যাঙ্ক কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদকদের ও অকৃষি ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের 
প্রয়োজনীয় খণের জোগান দিচ্ছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে কৃষি ও গ্রামোনয়ন ব্যান্বগুলি কর্তৃক 
দীর্ঘমেয়াদি খণ বাবদ ২২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার লক্ষ্যমাত্রার স্থলে ৩১ কোটি ৪০ লক্ষ 
টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং ১৯৯৪-৯৫ বছরে উক্ত ব্যাহ্ছগুলি কর্তৃক আদায়ীকৃত 
অর্থের পরিমাণ ২৮ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। ১৯৯৬-৯৭ বর্ষে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য 
করা হয়েছে ৩৬ কোটি টাকা। 


দীর্ঘমেয়াদি ধণের ক্ষেত্রে বিগত দুই বছরে বিনিয়োগ ও আদায়ের একটি বিবরণ নিচে 
দেওয়া হল ঃ 


১৯৯৪-৯৫ ২২.৫০ ৩১.৪০ ২৮৩৫ 
১৯৯৫-৯৬ ৪৫.০০ ৪০.১৯ ২১.৪৪ 
গৃহঝণ £ 

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক তার স্বীকৃত কৃষি ও 
গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় আবাসন প্রকল্পে অর্থ সরবরাহের কাজে 
নেমেছে। ১৯৯৪-৯৫ বর্ষে এই ব্যাঙ্ক জেলাস্তরে কৃষি ও প্রামোন্নয়ন ব্যাঞ্কের মাধ্যমে ১ কোটি 
৫ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার কাজ সম্পন্ন করেছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে এই প্রকল্পে লগ্নির 


পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ৯০ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। ১৯৯৬-৯৭ সালে লক্ষ্যমাত্রা 
ধার্য হয়েছে ৭ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। 


ঝণপত্র ক্রয়ে অংশগ্রহণ £ 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কে নিধির মূল উৎস হচ্ছে সাধারণ ও 
বিশেষ ডেভেলপমেন্ট ডিবেধ্ার প্রদান। এই খণপত্র ক্রয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য ১৯৯৬-৯৭ 
বর্ষে ১ কোটি ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব আছে। বিশেষ ডিবেধ্ণরের 
জন্য সবন্খার জুলাই ১৯৯৪ হতে জুন ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বলবৎ থাকবে এমন ৫৭ 
কোটি টাকার ব্লক গ্যারান্টি দিয়েছে। এ ছাড়াও জাতীয় গৃহনির্মাণ ব্যাঙ্ক থেকে রিফাইনাল্স 
পাওয়ার যোগ্য অর্থের দ্বারা গ্রামীণ এলাকায় গৃহনির্মাণ করার জন্য সরকার ১৯৯৫-৯৬ 
থেকে ১৯৯৭-৯৮ বর্ষের জন্য ৬ কোটি টাকা এবং একই উদ্দেশ্যে 'হাডকো' থেকে প্রাপ্তব্য 
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খর জন্য ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭-৯৮ বর্ষের মধ্যে বলবৎ আরও ৯ কোটি টাকার ব্লক 
গৃষলান্টি দিয়েছে। 
বিপণন ও প্রসেসিং ক্ষেত্র £ 

সমবায় বিপণন সমিতিগুলি যে শুধুমাত্র কৃষকদের উৎপাদনের সরঞ্জাম সরবরাহ করার 
ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে তাই নয়, এগুলি তাদেরকে উৎপাদিত বস্তর সংরক্ষণ এবং 
বিপণনের ক্ষেত্রেও প্রভূত সাহায্য করে। রাজ্যে মোট ২৬৯টি প্রাথমিক কৃষি বিপণন সমিতি 
আছে। এর মধ্যে বর্তমানে ২৩৪টি চালু অবস্থায় আছে। 


সার বিতরণ £ 

১৯৯৫-৯৬ বর্ষে সমবায়ের বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে ১৮৭ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা 
মূল্যের সার বিক্রয় করা হয়েছে। এর মধ্যে 'বেনফেড' করেছে ১৩০ কোটি টাকা। আশা করা 
হচ্ছে, ১৯৯৬-৯৭ সালে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ২৫০ কোটি টাকায়.যার ভিতর “বেনফেড'- 
এর্‌ অংশ থাকবে ১৮০ কোটি টাকা। 


কৃষিপণ্য সংগ্রহ ঃ 

পাট সংগ্রহের মরশুমে পাটের বাজারদর সহায়ক মুল্যের থেকে বেশি থাকায় কৃষিজাত 
দ্রব্যের মোট বিপণন, বিশেষ করে কীচা পাটের ব্যবসা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। অবশ্য কিছু 
কিছু হিমঘর বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে আলু কেনে। প্রাথমিক বিপণন এবং খণদান সমিতিগুলিকেও 
বিভিন্ন কৃষিজদ্রব্য কেনাবেচার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ বর্ষে সমবায় কৃষকসেবা 
প্রকল্পের আওতাভুক্ত সমিতিগুলি যাতে কৃষিজদ্রব্য সংগ্রহ এবং কৃষিসামগ্রী বিতরণ করতে 
পারে, তার জন্য ১ কোটি ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য মগ্ুর করা হয়েছে। 
১৯৯৬-৯৭ বর্ষের বাজেটে এই বাবদ ২ কোটি ৩২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। 


হিমঘর ঃ 

১৯৯৪-৯৫ সালে ১ লক্ষ ৮৩ হাজার মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ৪৩টি সমবায় হিমঘর 
তাদের ক্ষমতার ৯০ শতাংশ পর্যস্ত সংরক্ষণ করতে পেরেছিল। ১৯৯৫-৯৬ সালে কোচবিহারে 
৫ হাজার মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন আর একটি হিমঘর চালু হওয়ায় মোট সংরক্ষণের ক্ষমতা 
দড়িয়েছে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার মেদ্রিক টন। ১৯৯৬-৯৭ বর্ষে বর্ধমানের মঙ্গলকোটে একটি 
এবং হুগলির ঠাপাডাঙ্গায় আর একটি হিমঘর স্থাপিত হতে চলেছে। ফলে সংরক্ষণ ক্ষমতা 
বেড়ে ১ লক্ষ ৯৮ হাজার মেট্রিক টন দাঁড়াবে। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পর্যায়ক্রমে সমবায় হিমঘরগুলিকে আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা 
সরকার গ্রহণ করেছে। 
গুদামঘর £ 

এ পর্যস্ত মোট ৫ লক্ষ ১০ হাজার ৮০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ৩,৩৩৫টি গুদামঘর 


নির্মিত হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে ২৬,৫০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ৩৬৫টি গুদামঘর 
নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। কাজ এখনও চলছে। ১৯৯৬-৯৭ বর্ষে আরও ৩২০টি 
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গুদামঘরের নির্মাণকার্য হাতে নেওয়া হবে। ফলে অতিরিক্ত ৩২ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা 
বাড়বে। 


চালকল £ঃ 


সরকার সমবায় চালকলগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে এগুলির আধুনিকীকরণে 
হাত দিয়েছে। মেমারিতে বেনফেড পরিচালিত চালকলের জন্য ১০ লক্ষ টাকার অনুদান দেওয়া 
হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ বর্ষে মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরে একটি এবং বীরভূম জেলাতে অবস্থিত 
আরও একটি চালকল আধুনিকীকরণের কাজ আরন্ত করা হবে। এই চালকল দুটি তাদের 
শেয়ার ক্যাপিটাল বাড়ানোর কাজে ২ লক্ষ টাকার সদ্যবহার করেছে। 


অংশীদারি মূলধন শক্তিশালীকরণ ঃ 


'এন সি ডি সি' প্রকল্পের অধীনে অংশীদারি মূলধন বাড়ানোর জন্য সরকার একটি 
কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই বাবদ ১৯৯৫-৯৬ বর্ষে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে এবং 
১৯৯৬-৯৭ বর্ষে বাজেটে ৫০ লক্ষ টাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 


ক্রেতা সমবায় £ 


পশ্চিমবঙ্গের শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্য বিতরণের জন্য বিশাল ও 
সুবিন্যত্ত ক্রেতা সমবায়ের পরিকাঠামো আছে। বস্তত, ন্যায্যমূল্যে নিয়মিতভাবে ভোগ্যপণ্য 
সরবরাহের জন্য এবং সরকারি বিতরণ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করার নিমিত্ত ক্রেতা 
সমবায়গুলি স্থাপনা হয়েছে। ঠিক এই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই খাতে রচিত 
প্রকল্পগুলি প্রত্যাহৃত হলেও রাজ্য সরকার এইগুলিকে আরও শক্তিশালী ও কর্মক্ষম করার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে ৩১টি পাইকারি ক্রেতা সমবায় সমিতি এবং ৭৫০টি প্রাথমিক 
ক্রেতা সমবায় সমিতি ভোগ্যপণ্য এবং রেশনিং সহ অন্যান্য দ্রব্য বণ্টনের কাজে নিযুক্ত 
আছে। এ ছাড়া এ রাজ্যে ১৮টি বিভাগীয় বিপণি, ৭৬টি বৃহদায়তন এবং ১৬৬টি ক্ষুদ্রায়তন 
পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্র তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে ভোগ্যপণ্য সরবরাহের জন্য 
৩ হাজার ৫০৯টি শাখা-সমিতি সহ ২৫৫টি অগ্রগামী সমিতি ভোগ্যপণ্য সরবরাহের কাজে 
নিযুক্ত আছে। প্রাথমিক সমিতিগুলির আওতাবহিভূ্ত এলাকায় ১৩টি ভ্রাম্যমাণ বিপণি কাজ 
করে চলেছে। ১৯৯৪-৯৫ বর্ষে ৩৯৩ কোটি টাকা মূল্যের ভোগ্যপণ্য এই সমস্ত সমবায়ের 
মাধ্যমে বিতরিত হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ বর্ষে মোট বিক্রির পরিমাণ ছিল ৩৯৬ কোটি টাকা। 
১৯৯৬-৯৭ বর্ষে এই পরিমাণ ৪১০ কোটি টাকাতে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। 


রাজ্য সরকার এই সমস্ত সমিতিকে শেয়ার অনুদান এবং খণের মাধ্যমে সাহায্য দিয়ে 
আসছে। ১৯৯৫-৯৬ বর্ষে ক্রেতা সমবায়গুলিকে তাদের উন্নতিকল্লে ৫৩ লক্ষ ৪১ হাজার 
টাকা দেওয়' হয়েছিল। এই বছর এই উদ্দেশ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দ করা 
হয়েছে। 
শহরাঞ্চলীয় সমবায় খণদান সমিতি £ 


নির্ধারিত এলাকায় সদস্যদের ব্যাঙ্কিং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রাথমিক 
সমবায় খণদান সমিতি/ব্যাঙ্কগুলিকে সুসংগঠিত করা সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক (শহরাঞ্তলীয়) 
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[270 10175, 1996] 
সমবায় ব্যাঙ্ক, প্রাথমিক শেহরাঞ্চলীয়) খণদান সমবায় সমিতি এবং কর্মচারী তথা বেতনভোগী 
কর্মচারী খণদান, সমবায় সমিতিগুলি প্রাথমিক সমবায় খণদান সমিতির আওতাভুক্ত। 'ব্যাঙ্কিং 
রেগুলেশন আ্যাক্ট, ১৯৪৯" চালু হওয়ার মধ্যে দিয়ে এইসব সমিতি তথা ব্যাঙ্কগুলি (শহরাঞ্চলে) 
সমবায় ব্যাঙ্কের মর্যাদা লাভ করেছে। এই ধরনের ৪৭টি (শহ্রাঞ্চলীয়) খণদান সমিতি 
(যাদের মধ্যে ২০টি ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন আযাক্ট ১৯৪৯ অনুসারে লাইসেলপ্রাপ্ত) তথা 
ব্যাঙ্কগুলি শহরাঞ্চলে সর্বশ্রেণীর লোককে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান 
করে থাকে। 


মহিলা সমবায় খণদান সমিতি £ 


মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে 
সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত সমবায় খণদান সমিতি স্থাপনের মাধ্যমে এ রাজ্যে 
সমবায় আন্দোলনে একটি অনন্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এ যাবত রাজ্যে এইরূপ ২৮টি 
সমিতি স্থাপিত এবং নিবন্ধীকৃত হয়েছে। মহিলারা যাতে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে উন্নতি 
লাভ করেন একমাত্র সেই উদ্দেশ্যে নিয়েই এগুলি গঠিত হয়েছে। 


১৯৯৫-৯৬ বর্ষে এই সমিতিগুলি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে মোট ৫ লক্ষ ৬৭ 
হাজার টাকা সাহায্য পেয়েছিল। ১৯৯৬-৯৭ সালে এইগুলিকে সাহায্য করার জন্য ২০ লক্ষ 
টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। 
আবাসন সমবায় £ 

পশ্চিমবঙ্গে সারা রাজ্যব্যাপী যে প্রায় ২ হাজার সমবায় আবাসন সমিতি আছে তাদের 
অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্বে আছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আবাসন ফেডারেশন। 
এর অর্থনৈতিক ভিতকে সুদৃঢ় করার জন্য ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেটে ১৫ লক্ষ টাকা 
দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। 
অন্যান্য সমবায় £ 
(ক) প্রকৌশলী সমবায় £ 

রাজ্য সরকার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি ও ডিপ্লোমাধারী বেকার যুবকদের দ্বারা গঠিত সমবায় 
সমিতিগুলিকে অংশীদারীর মূলধন প্রদানের মাধ্যমে সাহায্য করে থাকে। ওই সংস্থানগুলি 
বিভিন্ন দপ্তরের নানা প্রকার কাজে বিভিন্ন প্রকৃতির কার্য সম্পন্ন করার কাজে যুক্ত আছে। 


রাজ্য সরকার ১৯৯৫-৯৬ সালে এইরূপ সমিতিগুলিকে ৬৫ হাজার টাকা দিয়েছে এবং 
১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বর্ষে এদের জন্য ৪ লক্ষ টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। 
(খ) শ্রমিক সমবায় £ 

অসংগঠিত শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা ও বেসরকারি ঠিকাদারদের দ্বারা ওই ধরনের শ্রমিকদের 
অর্থনৈতিক শোষণ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার শ্রমিক সমবায় গঠনে উৎসাহ দিয়ে 
থাকে। ৩১-১২-৯৫ পর্যস্ত পাওয়া হিসাব অনুসারে এ রাজ্যে ওই ধরনের শ্রমিক সমবায়ের 
সংখ্যা ১৩৮৩। রাজ্য সরকার ওই সকল শ্রমিক সমবায়কে অংশীদারি মূলধন সরবরাহের 
মাধামে সাহায্য করে থাকে। 
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(গ) গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ সমবায় £ 


রাজ্যের প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ সমবায় সমিতি গঠনের 
কথা সরকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। এ পর্যস্ত হুগলি জেলার সিঙ্গুর হরিপালে ওই 
ধরনের একটিমাত্র সমবায় আছে এবং আরও দুটি ওই ধরনের সমবায়ের নাম ১৯৯৪ সালে 
রেজিস্ট্রিকৃত হয়েছে এবং তারা শীঘ্র কাজ শুরু করবে বলে আশা করা যায়। 


€ঘ) সমবায় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা ঃ 


এবং কালিম্পং-এ অবস্থিত ৬টি সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সমবায় নিরীক্ষক কেন্দ্রে --- 
জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলির অবেক্ষক (সুপারভাইজার) এবং প্রাথমিক কৃষি সমবায় খণদান 
সমিতি, প্রাথমিক কৃষি-বিপণন সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য সমবায় সমিতিগুলির 'ঈননেজারদের 
প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। চারজন মহিলা প্রশিক্ষক সহ মোট ৩৪ জন জিলা সমবায় প্রশিক্ষক 
বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করেন। রাজ্য সরকার এই কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য সমবায় ইউনিয়নকে সহায়ক অনুদান গগ্রান্টস-ইন-এইড) দিয়ে থাকে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ কলকাতার উল্টোডাঙ্গায় আই. সি. এম. এ. 
আর. ডি. (ইক্মার্ড) নামে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালাচ্ছে। (১) সমবায় পরিদর্শক এবং €২) 
সমবায় ব্যাঙ্ক, প্রাথমিক কৃষি সমবায় খণদান সমিতি, প্রাথমিক কৃষি-বিপণন সমিতি এবং 
অনান্য সমবায় সমিতির “ম্যানেজার ও সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নেতুর্ঞ প্রশিক্ষণ 
দেওয়ার জন্য কল্যাণীতে “এন. সি. সি. টি.*রও একটি ইনস্টিটিউট অব কো-অপারেটিভ 
ম্যানেজমেন্ট আছে। সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে এবং সমাজে এর 
প্রগার সক্রিয় রাখতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন সারা বছর ধরে 'সেমিনার', কর্মশালা 
ও আলোচনাসভার আয়োজন এবং প্রচারপত্র মুদ্রণও করে থাকে। ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বর্ষে 
এজন্য রাজ্য বাজেটের পরিকল্পনা খাতে ৬৪ লক্ষ টাকা এবং পরিকল্পনাবহির্ভূীত খাতে ৪০ 
লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বর্ষে রাজ্য বাজেটে পরিকল্পনা 
ও পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতে মঞ্জুরীকৃত মোট ৫৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ২ লক্ষ টাকা কলকাতার 
উল্টোডাঙ্গার 'ইক্মার্ডে'-র জন্য এবং ৪৫ লক্ষ টাকা কল্যাণী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য রাখা 
হয়েছে। 
পরিচালন ও প্রশাসন £ 

(১) সমবায় সেবা আয়োগ £ ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইনের পঞ্চম 
তফসিলে বর্ণিত সমবায় সমিতিগুলিতে কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে সুষম নীতি গ্রেনে চলার 
উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার সমবায় সেবা আয়োগ গঠন করেছে। 

(২) অতিরিক্ত তদর্থক ভাতা ঃ পাঁচ ধরনের প্রাথমিক সমবায় সমিতির কর্মচারিদের 


8787745785555558 
১৯৯৫-৯৬ বর্ষে এই বাবদ ৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। 
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সমবায় নিরীক্ষা অধিকার ঃ 

সমবায় নিরীক্ষাকে স্বনির্ভর এবং স্বাধীন করার জন্য ১৯৮৮ সালে সমবায় নিরীক্ষা 
অধিকার গঠন করা হয়। বর্তমানে বিভাগীয় আধিকারিকদের দ্বারা ১৮,৪৩৭টি নিরীক্ষণযোগ্য 
সমিতির মধ্যে ১৩,৪১২টি নিরীক্ষণকার্য সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া বিভাগীয় আধিকারিগণ শীর্ষস্থানীয় 
সমিতি যথা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যান্ক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আবাসন সংস্থা, বেনফিস ইত্যাদির 
নিরীক্ষণ কার্য চালাচ্ছেন। ১৯৯৪-৯৫ সালে নিরীক্ষণ ফি বাবদ সরকারি তহবিলে ১ কোটি 
২৬ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা আদায় হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে ১৯৯৬-৯৭ বর্ষে এই আয় 
১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াবে। 

উপরোক্ত অধিকার (ডাইরেক্টরেট) থেকে একটি বাৎসরিক পুস্তিকা প্রকাশ করার চেষ্টা 
হচ্ছে। এতে থাকবে বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে হিসাবপত্র রাখার নিদের্শ, হিসাবের পদ্ধতির 
উপর সুপারিশ এবং সরকারি আদেশ ও সমবায় সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন-কানুনের বিবরণ । 
আশা করা হচ্ছে, ১৯৯৬-৯৭ বর্ষে ১৫ হাজার সমিতিতে নিরীক্ষার কাজ শেষ হবে। 


পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ট্রাইব্যুনাল £ 

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন অনুযায়ী বিতর্কিত বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ 
সালে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর 
মাসের মধ্যে পেশ করা ৫৪টি আর্জির মধ্যে ৭টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বিগত ১৯৮৯-৯০ 
সাল থেকে ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর পর্যস্ত পেশ করা ৪২৮টি আর্জির মধ্যে ২৩১টি নিষ্পত্তি 
করা হয়েছে ও ৩১-১২-৯৫ তারিখে ১৯৭টি বকেয়া রয়েছে। 


পশ্চিমবঙ্গ সমবায় রেজিস্ট্রেশন কাউন্সিল ঃ 

যে সমস্ত সমিতিকে রেঞ্জ সহ-নিয়ামকগণ বিভিন্ন কারণে নিবন্ধীকরণ করতে পারেন না, 
সেই সমস্ত সমিতিনিবন্ধীকরণের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য ১৯৮৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় 
রেজিস্ট্রেশন কাউন্সিল গঠিত হয় এবং কাউন্সিল তার কাজ করে চলেছে। 


বিবিধ £ 


(ক) চা-পর্যদ এবং বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ 
করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক পুরুলিয়া জেলার শিরকাবাদ্‌ এলাকায় 
চা চাষ আরম্ভ করেছে। ১৯৯৫ সালের নভেম্বর পর্যস্ত ৫২১টি চারাগাছ বেঁচে আছে। 
বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এখানে চা উৎপাদন শীঘ্ই শুরু হবে বলে আশা করা যায়। 

(খ) উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাগদাতে কানাইলাল মিনি চটকল সমবায় স্থাপিত হয়েছে। 
শীঘই এর উৎপাদন আরম্ভ হবে। নদীয়া জেলার বগুলাতে এইরূপ একটি “মিনি জুট মিল' 
স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। - 

(গ) ১০টি উদ্যান সৃজন সমবায় এবং বেশকিছু সংখ্যক প্রাথমিক খণদান সমিতি ও বিপণন 
সমিতি শাক্সজ্ি বিপণনে নিয়োজিত আছে এবং “এন. সি. ডি. সি.' প্রকল্পে এদেরকে সাহায্য 
দেওয়া হয়। 
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তফসিলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণ প্র কর্তৃক প্রণীত নতুন নিয়মের মধোই প্রা্বাল 
সাবপ্ল্যানের' প্রকল্পগুলি রূপায়ণে সরকার বদ্ধপরিকর। এর দ্বারা সমবায়গুলির মাধমে প্রকল্পের 
সুফল উপজাতি সম্প্রদায়ের নিকট নিশ্চিতভাবে পৌছানো সম্ভব হবে। সমবায় দপ্তর সেই 
উদ্দেশ্য নিয়েই প্রকল্পগুলির রূপরেখা ঠিক করছে এবং এই প্রকল্পের আর্থিক পরিমাণ খাতে 
বরাদ্দ টাকার ৬ শতাংশের কম হবে না। 


আমি সভাকে এটা জানাতে পেরে আনন্দিত যে, রাজ্য সরকার সমবায় আন্দোলনকে 
গণতান্ত্রক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে এবং একে কায়েমী স্বার্থের প্রভাব থেকে যুক্ত 
যেন রাজ্যের সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন 
দেন। এই বলেই আমি এই সভার কাছে আমার বিভাগের প্রস্তাবিত ব্য়বরাদ্দ অনুমোদনের 
জন্য সুপারিশ করছি। 
[0611910 ০, 58 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


মহামান্য রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে 
৫৮ নং দাবির অন্তর্গত মুখ্যখাত “২৪৩৫-_কৃষি-সম্পকীয় অন্যান্য কার্যসূচি' এবং '৪৪৩৫-_ 
কৃষি-সম্পকীয় অন্যান্য কার্যসূচিন্র জন্য মূলধনগত ব্যয় বাবদ ১০,৬৮,৩৫,০০০ (দশ কোটি 
আটষটি লক্ষ পত্রিশ হাজার) টাকা মঞ্জুর করা হোক। ইতিমধ্যে অস্তর্বতীকালীন ব্যয়-বরাদ্দ 
বাবদ গৃহীত ৩,৫৭,০০,০০০ (তিন কোটি সাতান্ন লক্ষ) টাকা উক্ত দাবির মধ্যে ধরা আছে। 


পশ্চিমবঙ্গের বিপণন দৃশ্যবিবরণী ঃ 

পশ্চিমবঙ্গে কৃষিপণ্যের ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি বর্তমান বিপণন ব্যবস্থার উপর বিশাল 
চাপ সৃষ্টি করায় বাজারজাতকরণ, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও 
হস্তাত্তরকরণ যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে গৃহীত কোনও পরিকল্পনাই 
সফল হতে পারে না যদি না উৎপাদনকারিরা তাদের উৎপাদনের ন্যায্য মূল্য পায়। পক্ষান্তরে, 
জনসাধারণের নিকট ন্যায্য মূল্যে কৃষিপণ্য পৌছে দেওয়ার উপর নির্ভর করে বিপণন পদ্ধতির 
কার্যকারিতা। এ কথা উপলব্ধি করা যায় যে মধ্যস্থ কারবারির নিয়ন্ত্রণাধীন বাজারে এই দুই 
আপাত বিরোধী উদ্দেশ্যসাধন সহজ কাজ নয়। ৃ 

উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা ও ভোগকারী উভয়ের স্বার্থরক্ষার্থে বিপণন দপ্তর 
রাজ্যজুড়ে এক সুসংবদ্ধ বিপণন পরিকাঠামো তৈরির কাজে ব্রতী হয়েছে। লক্ষ্যে উপসী 
হওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির পর্যায়ে চাষী, কারবারি, স্থানীয় সংস্থা. জবি, 
আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। 


সারা রাজ্যব্যাপী গ্রামীণ এলাকায় সুসংবদ্ধভাবে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোসহ নিয়ন্ত্রিত 
বাজার প্রতিষ্ঠা করাই হবে প্রথম পদক্ষেপ। গ্রামীণ বাজারগুলির পুনরির্মাণ এবং উন্নয়নই হবে 
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পরিকল্পনার অংশবিশেষ । এই বাজার প্রাঙ্গণগুলি চাষীদের লাভজনক মূল্য পেতে সাহায্য করে 
এবং বাজারে অসাধু ব্যবসায়ীর প্রবেশ ব্যাহত করে। 


সহজ ও সত্বর কৃষিপণ্যের যাতায়াত ও গ্রাম্য পরিবহনের সাহায্যকারি খামার থেকে 
বাজার সংযোগকারি সড়ক নির্মাণ অগ্রাধিকার পাবে। কেননা, এই ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় 
বিপণন পদ্ধতি । 


সংরক্ষণের সমস্যা অনেকটা সমাধান হয়েছে। অন্যথায় চাষীরা অলাভজনক মূল্যে আলু বাজারে 
বিক্রি করতে বাধ্য হত এবং পরবতী বছরে আলুচাষ মার খেত। সে জন্য হিমঘরের উন্নয়ন 
ও আলুচাষ পরস্পর মুখাপেক্ষী । 

সহজে পচনশীল ফল এবং শাকসবজির হস্তাত্তরকরণ সর্বদাই একটা সমস্যা। সীমিত 
ব্যবস্থাপনার মধ্যেও প্রশিক্ষণ প্রদান ও কমিউনিটি ক্যানিং সুবিধাসহ ২৪টি ফল প্রক্রিয়াকরণ 
কেন্দ্র সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্যরূপে বিদ্যমান আছে। 


যদিও রাজ্যে কৃষিপণ্যের সুদক্ষ এবং সুসংবদ্ধ বিপণন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের 
দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে, তবু আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি সুসংবদ্ধ বিপণন 
পদ্ধতির পরিকাঠামোর সুবাদে কৃষিপণ্যের বাজারে উৎসাহব্যঞ্জক সুফল পেতে শুরু হয়েছে। 
রাজ্যের পাটের বাজারে ভারতীয় পাট নিগমের (জে. সি. আই.) সক্রিয় ভূমিকা না দেখা 
গেলেও পাটচাষীরা পাটের দাম এবার ভালই পেয়েছেন। আলুর ক্ষেত্রেও এবার চাবীর স্বার্থে 
আলুর পরিপোষক মুল্য ঘোষণা বা সরকারি স্তরে আলু কেনা ইত্যাদি ব্যাপারে সরকারের 
হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়নি। আলুর মরশুমে আমাদের চাষীরা লাভজনক মূল্যই পেয়েছেন। 
সবজিচাষীরা কৃষিপণ্যের বিক্রয়মূল্যে খুশি হয়েছেন। 


এ কথা অনস্বীকার্য যে কৃষিপণ্যের উচ্চমুল্য সাধারণ মানুষকে বিষম কষ্টে ফেলে। 
গুদামজাতকরণই কিন্তু এর একমাত্র কারণ নয়। চাহিদার তুলনায় জোগানের অভাব, সাধারণ 
অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্মূল্যের উধ্ধগতি এবং মুল্যের পরস্পর সম্পর্ক এই অবস্থার জন্য অনেকটা 
দায়ি। লাভদায়ক মূল্যের আশায় এবং পচন রোধার্থে আলুচাবীরা আলু হিমঘরে রাখেন। 
চাষীর হিমঘরে আলু রাখার প্রবণতাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। স্মরণ করা যেতে পারে 
আলুচাষীরা পঞ্চায়েত মারফৎ হিমঘরের ধারণক্ষমতার সম্তর শতাংশ ব্যবহার করে থাকেন। 
আমার বিশ্বাস ভোগকারীর স্বার্থে বাজার নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য ব্যবস্থাগুলির তুলনায় পণ্য উৎপাদনের 
গুরুত্ব আরও বেশি। 
বাজার নিয়ন্ত্রণ ঃ 

কৃষিজ পণ্য বিপণন নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৭২ অনুসারে, বর্তমান বাজার ব্যবস্থার যথাযথ 
সংস্কারসাধন এবং বাজার ও হাটগুলির উন্নয়নসাধনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে 


উল্লেখ করা যেতে পারে বিভিন্ন বাধা ও চাপের কারণে বাজার নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সম্পূর্ণ 
সুফল 'ণখন পর্যস্ত চাষীদের নাগালের বাইরে। 
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বাজার নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির রূপায়ণের প্রধান অন্তরায়গুলি এরূপ £ 


(ক) নিয়ন্ত্রিত বাজার এলাকার বাজার-হাটের মালিকানা বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার হেফাজতে 
থাকার দরুন পরিচালনার নিয়মবিধি বিভিন্ন রকম। 


(খ) কৃষক ও বাজার ব্যবহারকারিদের ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার্থে নতুন বাজার-হাট নির্মাণের 
জন্য উপযুক্ত জমির অভাব। 


(গ) .১৮৯৪-এর আইন--১-এর অধীন জটিল জমি গ্রহণ পদ্ধতি। 


'"€ঘ) প্রায়শ ব্যবসায়ী বা কারবারিগণ কর্তৃক বিভিন্ন অজুহাতে আদালতে বিভিন্ন মামলা 
দায়ের। 


রাজ্য সরকার ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ পর্যস্ত ৪৬টি নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি সংগঠিত করেছে। 
তার মধ্যে ১০৪টি পাইকারি বাজার ও ২০০৭টি গ্রামীণ প্রাথমিক বাজার রয়েছে। আরও 
বলা যেতে পারে যে অধিকাংশ বাজার এবং হাট ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত জায়গা, 
ছাউনি, স্বাস্থ্য ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা, পথ প্রভৃতির অনুকূল ব্যবস্থা নেই। এমন কি কিছু কিছু 
বাজারের নিজস্ব জায়গা না থাকায় পার্শ্ববর্তী রাস্তার উপর বেচাকেনা করার ফলে যানবাহন 
অসুবিধা এবং বিপদের ঝুঁকি থাকে। 


আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এই সমস্ত বাধা সত্তেও কিছু নির্বাচিত বাজার সমিতি 
নিজ নিজ এলাকায় প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ গ্রহণ করেছে। এগুলির মধ্যে 
রয়েছে বাজার-খামার সংযোগকারি রাস্তা, সেতু-কালভার্ট নির্মাণ, পানীয় জলের নলকৃপ খনন 
ও বাজার ব্যবহারকারিদের বিশ্রামের জন্য ছাউনি। এ পর্যস্ত করিমপুর, চন্দ্রকোনা, বেখুয়াডহরি, 
ঝাকড়া, কাশিমবাজার, পীঁুয়া, টাপাড়াঙা, কালনা, তমলুক, শামসী, ইংলিশবাজার, ইসলামপুর, 
ধূপগুড়ি, কাটোয়া, আলিপুরদুয়ার ও শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি উন্নয়নমূলক কাজে 
প্রায় ৪৭৩.৪৭ লাখ টাকা খরচ করেছে। 


বিগত কয়েক বছরে কৃষিজ বিপণনের উন্নতিবিধানে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বিশেষ 
লক্ষ্যণীয়। কৃষিজ বিপণনের ক্ষেত্রে সরকারি প্রয়াস মানুষকে উৎসাহিত করেছে। এইরূপ 
অনুকূল অবস্থা চাষী, ব্যবসারী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও অন্যদের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে। 
নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি এই আশার প্রতিমূর্তি। 

এই আশা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতিগুলিকে পরিকল্পগত ও 
ফলপ্রদ উপায়ে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। আইনের ধারা অনুসারে জনপ্রতিনিধিদের সমিতিভুক্ত 
করে বাজার সমিতি পুনর্গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় পরিস্থিতি সযত্রে পরীক্ষা 
করার পর কৃষিজ বিপণনের উন্নতিবিধানের স্বার্থে বাজার সমিতি উপযুক্ত কর্মপন্থা অবলম্বন 
করার সুপারিশ করবে। 


গ্রামীণ ও প্রাথমিক বাজারের উন্নয়ন £ 


(ক) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ২৯০০টি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র গ্রামীণ ও প্রাথমিক বাজার আছে। 
এগুলির মধ্যে প্রায় ২০০০টি হাট-বাজার নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত এই 


(খ) 


(গণ) 
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হাটগুলির মালিকানাই এদের উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই হাটগুলির 
মাত্র ১৩২টির কর্তৃত্ব বিভিন্ন নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। উক্ত 
হাটগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বাজার সমিতিগুলি অর্জিত তহবিল থেকে 
অর্থব্যয়ে ছাউনি, যোগাযোগের রাস্তা, পানীয় জল ও অন্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা 
করেছে। অধিকাংশ গ্রামীণ বাজারগুলিই ব্যক্তিমালিকানাধীন। এই সব মালিকেরা 
বাজার ব্যবহারকারিদের কাছ থেকে ভাড়া ও অন্য ফি বাবদ অর্থ আদায় করা 
সর্তেও বাজারের পরিকাঠামোগত পরিবর্তনসাধন অথবা অন্য উন্নয়নকার্যে কোনও 
অর্থ ব্যয় করে না। 


বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে এই সব ব্যক্তিমালিকানাধীন বাজারগুলিতে 
অনুজ্ঞাপত্র প্রদান” নিয়ম বাধ্যতামূলকভাবে চালু করার চিত্তাভাবনা চলছে। এর 
ফলে অনুক্ঞাপ্রাপ্ত বাজারের মালিক তার আয় থেকে বাজরের উন্নয়নসাধনের 
লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। আশা করব মাননীয় সদস্যরা 
এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হবেন। 


পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতিগুলি কৃষিপণ্যের বাজার-গ্রামীণ 
প্রাথমিক বাজারগুলির উন্নয়ন এবং অন্য সুবিধা-সুযোগের ব্যবস্থাদি নিজ নিজ 
অর্থব্যয়ে করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ কৃষিজ পণ্য বিপণন (নিয়ন্ত্রিত) আইন, ১৯৭২- 
এ বর্ণিত “বাজার ফি' হিসাবে উক্ত তহবিল সংগৃহীত হয়। আইনানুযায়ী এই 
সব “ফি' সেই সব ব্যবসায়ীর নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয় যারা পুনরায় বিক্রয় 
করার জন্য উক্ত পণ্য ক্রয় করে থাকেন। কৃষিপণ্য বিক্রয়কারী উৎপাদকের কাছ 
থেকে কোনওরূপ ফি আদায় করা হয় না। ফি প্রদান সুনিশ্চিত করতে ও 
রাস্তার পাশে “চেকপোস্ট” স্থাপন করেছে। আমি মাননীয় সদস্যবৃন্দকে নিশ্চিতরূপে 
জানাই যে উৎপাদকের কাছ থেকে বাজার অথবা চেকপোস্ট কর্তৃক কোনওরূপ 
“বাজার ফি আদায় করা হয় না। চেকপোস্টে সংগৃহীত অর্থ এ এলাকার 
উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়। এ প্রসঙ্গে মাননীয় সদস্যদের সহযোগিতা কামনা 
করি। 


রাজ্য বিপণন পর্ষদ ঃ 

পশ্চিমবঙ্গ কৃষিজ বিপণন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৭২ অনুসারে স্থাপিত রাজ্য বিপণন 
পর্যদ উন্নত কৃষিজ পণ্য বিপণন ব্যবস্থার স্বার্থে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের চেষ্টা 
চালাচ্ছে। পর্যদের তত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতিগুলি “বাজার ফি” বাবদ সংগৃহীত অর্থব্যয়ে 
সংযোগকারি রাস্তা, দোকান সমেত গুদামঘর, ছাউনি, প্লাটফর্ম, পানীয় জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, 
বিদ্যুৎ, কালভার্ট ও সেতু নির্মাণের মতো উন্নয়নমূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। পর্যদের দায়িত্ব 
ও কর্মভারও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। 


আলুর উৎপাদন ও হিমঘর £ 


(ক) পশ্চিমবঙ্গে আলুর উৎপাদন প্রায় ৬০ লক্ষ মেট্রিক টনে পৌছেছে। পক্ষান্তরে 


হিমঘরের ধারণক্ষমতা ২৬ লক্ষ টন। এই কারণে উৎপাদন ও হিমঘরের 
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ধারণক্ষমতার ব্যবধান বিশেষ লক্ষণীয়। যেহেতু ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে আলু তোলা 
হয় এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর পর্যস্ত তা জোগান দেওয়া হয়, সেহেতু হিমঘরের 
ধারণক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সর্বদা আলুচাবীরা তাদের 
উৎপাদিত আলু হিমঘরে রাখার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা পান না। হিমঘর শিল্প 
সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আমার দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছে যাতে কমপক্ষে 
উৎপাদিত আলুর ৬০ শতাংশ হিমঘরে রাখার লক্ষ্যে পৌছানো যায়। উত্তরবঙ্গে 
আলু উৎপাদনকারী জেলাগুলিতে হিমঘর স্থাপনে বিশেষ উৎসাহ"দেওয়া হবে। 


ক্রমবর্ধমান খরচের ফলম্বরূপ হিমঘরে আলু সংরক্ষণ সম্প্রতি বেশ ব্যয়বহুল 
ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। আলুর পচন রোধার্থে সস্তা ও স্থানীয়ভাবে বিকল্প 
সংরক্ষণের উপায়ের উদ্ভাবন প্রয়োজন। এইরূপ সস্তা উপায়' উদ্ভাবিত হলে, 
আলুচাবীরা ফসল তোলার পরবর্তী ৪-৫ মাস পর্যন্ত আলু খামারে মজুত রাখার 
সুযোগ সদ্যবহার করবে। 


হিমঘরে পূব স্থান সংগ্রহ করার সমস্যা £ 


(খ) সংগৃহীত ফসলের পরিমাণ কোনও বছরে অধিক হলে আলুচাষীরা উৎপাদিত 
আলুর জন্য হিমঘরে স্থান সংগ্রহ করতে বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। চলতি 
বছরে, আলু উৎপাদনকারী জেলাগুলিতে অবস্থিত সীমিত হিমঘরের উপর প্রচণ্ড 
চাপ সৃষ্টি হয়। জেলার হিমঘরের ধারণক্ষমতার ৭০ শতাংশ স্থান সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত 
কর্তৃক স্থানীয় আলুচাধীদের মধ্যে বন্টিত হয়। কতকগুলি জেলা থেকে এ খবরও 
পাওয়া গেছে যে হিমঘরে আলু রাখার উপযুক্ত জায়গার অভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি 
হয়েছিল। হিমঘরে উপযুক্ত স্থান না থাকার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবিলা করার 
লক্ষ্যে এবং আলুচাধীদের জন্য আলু রাখার স্থান নিশ্চিত করার স্বার্থে আমি 
পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আমার দপ্তর কর্তৃক চাষীদের মধ্যে 'আলু কার্ড, বন্টন করার 
সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি। 


(গ) আলু উৎপাদনকারী জেলাগুলিতে যাতে চাষীরা উৎপাদিত আলুর ন্যায্য মূল্য 
পেতে পারে সেই লক্ষ্যে আমি নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির সহায়তার 'বন্ধকী লগ্নি' 
চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এই পরিকল্পনার অধীনে আলুচাবীরা হিমঘরে 
বন্ধক রাখা আলুর মূল্যের উপর ৬৫ শতাংশ অস্থায়ী নগদ টাকা পাবেন। এই 
পরিকল্পনা উভয় উদ্দেশ্যের উপযোগী হবে-_একদিকে চাষীদের আলুর লাভজনক . 
মূল্য এবং অন্যদিকে হিমঘর থেকে আলু বের করে মূল্যের উধর্বগতি রোধ করা। 


গুদামঘর ও বন্ধকী লগ্নির পরিকল্পনা ঃ 


এ রাজ্যে নির্বাচিত কিছু বাজার সমিতি “বন্ধকী লগ্নি" পরিকল্পনা চালু করেছে এদের 
মধ্যে রয়েছে ইসলামপুর, ধূপগুড়ি, শামসী, করিমপুর, কালনা ও বেথুয়াডহরী নিয়ন্ত্রিত বাজার 
সমিতি, ১৯৯৬-৯৭ সালে আরও কিছু নিয়ন্ত্রিত বাজারে এই পরিকল্পনা চালু করার ব্যবস্থাদি 
নিচ্ছে। ফসল তোলার অব্যবহিত পরে বাজারে অতিরিক্ত জোগানের ফলে মূল্য হাসের 
প্রবণতা দেখা যায়। চাষীরা তাদের পারিবারিক প্রয়োজনে অথবা খণ পরিশোধার্থে কৃষিপণ্য 
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অত্যধিক কম মূল্যে বিক্রি করে থাকেন। এই পরিকল্পনার অধীনে ক্ষুত্র চাষীরা কৃষিপণ্য 
বন্ধক রেখে স্বল্প খণ পেয়ে থাকেন। পরবর্তীকালে কৃষিপণ্য তারা ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করতে 
পারেন। নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি কৃষিপণ্যের মূল্যের ৭৫ শতাংশ খণ দিয়ে থাকে। খণের 
সর্বাধিক পরিমাণ ৫,০০০ টাকা। 


খামার পর্যায়ে শস্যগোলা তৈরি ঃ 


গুদামজাতকরণের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গুদামজাতকরণজনিত 
ক্ষতি হ্রাস করার লক্ষ্যে বিপণন দপ্তর ফলপ্রদ মজুতকরণে ব্যবস্থাদি অবলম্বন করেছে। খামার 
পর্যায়ে মজুতকরণ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে, ভারত সরকারের খাদ্য দপ্তরে “শস্য সঞ্চয় প্রচার 
অভিযান" প্রণীত যে পীচ প্রকারের শস্যগোলা চাষীদের দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ £ 


(ক) ইটের শস্যগোলা- সেগুলির প্রত্যেকটির ধারণক্ষমতা ২.০০ মেট্রিক টন অথবা 
৪.০০ মেস্রিক টন। 


(খ) উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত চ্যাপ্টা তলদেশযুক্ত শস্যগোলা- সেগুলির প্রত্যেকটি 
ধারণক্ষমতা ২.৬০ মেন্রক টন অথবা ৩.২০ মেট্রিক টন। 


(গ) উনুক্ত স্থানে অবস্থিত চোঙ্গা তলদেশযুক্ত শস্যগোলা-_যার প্রত্যেকটির ধারণক্ষমতা 
২.৬৫ মেট্রিক টন অথবা ৩.১৫ মেন্্রিক টন। 


(ঘ) পাহাড়ি এলাকার জন্য ০.২৫ মেট্রিক টন অথবা ০.৭৫ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা- 
সম্পন্ন কাষ্ঠনির্মিত শস্যগোলা। 


(ঙ) টিম্বার বা দারুকান্ঠ নির্মিত ০.৫০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন শস্যগোলা। 


এই ব্যাপারে চাষীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাড়া পাওয়া গেছে। ১৯৯৫-৯৬ সাল 
পর্যস্ত ৩,৪৪৪ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন শস্যগোলা ১,৭২২টি খামার চত্বরে তৈরি হয়েছে। 
গড়ে প্রতিটি শস্যগোলার ধারণক্ষমতা ২ মেট্রিক টন। ১৯৯৬-৯৭ সালে প্রকল্পটি চালু থাকবে। 


খামার থেকে বাজারে কৃষিপণ্যের চলাচলের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার বাজার সংযোগকারী 
(সড়ক) রাস্তার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির প্রবর্তন করেছে। কর্মসূচিটি উৎপাদক কারবারি 
ও অন্যান্য লোকজনের পক্ষেও শুভ প্রদ। স্বভাবতই এই কর্মসূচির জন্য ব্যয়-বরাদদর চাহিদা 
স্বতস্ফুর্ত কিন্ত তহবিল সংকট হেতু জেলাগুলির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এ 
পর্যস্ত কালভার্ট, সড়ক এবং সুই ও শ্রীমতী নদীর উপর নির্মিত সেতুগুলি সমেত ৩,০০০ 
কি:মি. দীর্ঘ ৪৭৩টি বাজার সংযোগকারী রাস্তার উন্নয়নকার্য সমাধা হয়েছে। এ ছাড়া বাঁশবেড়িয়ার 
ভৈরব নদীর উপর নির্মিত সেতুসহ ৫০টি বাজার সংযোগকারী সড়কের উন্নয়নকার্য সংশিষ্ট 
বাজার সমিতির অর্থে সম্পন্ন হয়েছে। 


উন্নতমানের গো-যান, সাইকেল রিকশা ভ্যান ঃ 


উৎপন্ন ফসল মাঠ থেকে খামারবাড়ি এবং সেখান থেকে গ্রামীণ বাজারে কেনাবেচার 
জন্য নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে উন্নতমানের গো-যান, ভ্যান-রিকশা একাস্ত প্রয়োজন কেননা এটিই 
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উৎপাদনকারীর নিকট পরিবহনের একমাত্র উপায়। আমার দপ্তর কর্তৃক গৃহীত এক প্রকল্পের 
মাধ্যমে উন্নতমানের গো-যান ও ভ্যান-রিকশা ভরতুকি সরকারি আর্থিক সাহায্যে) দিয়ে বিলি 
করা হয়। এ পর্যস্ত ১,৫৩৬টি উন্নতমানের গো-যান এবং ৩৫৯টি ভ্যানরিকশা বিলি করা 
হয়েছে। যেহেতু এই পরিকল্পনা গ্রামীণ পরিবহন ব্যবস্থার সহায়ক ও সেই অঞ্চলে জনপ্রিয়, 
আমি ১৯৯৬-৯৭ সালেও উক্ত প্রকল্প চালু রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করি। 

পাটের পর্যায়করণের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ ঃ 


পাট যেহেতু অর্থকরি ফসল, খামার পর্যায়ে পাটের পর্যায়করণের জন্য পাটচাষিদের 
বিশেষ করে সচেতন করে তোলার প্রয়োজন আছে। উপযুক্ত পর্যায়করণই পাটের ন্যায্য মূল্য 
আনতে সক্ষম। আমার দপ্তর কর্তৃক স্থাপিত ৯টি পর্যায়করণ কেন্দ্র ভারতীয়মান নির্ধারক 
সংস্থার নির্দেশাবলী অনুসারে চাষীদের পাটের স্তরবিভাগ সম্পর্কে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান 
করে। 


শিবির সংগঠনের মাধ্যমে সাধারণ ও তফসিলি জাতির অন্তর্ভূক্ত পাটচাষিদের পাটের 


পর্যায়করণ ও গুণগত উৎকর্ষতার ব্যাপারে নিবিড় প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ 
ব্যাপারে অসাধারণ সাড়া পাওয়া গেছে। 


১৯৯৪-৯৫ পর্যস্ত ৩৩,৫৩০ পাটচাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে 
২,৫০০ চাষীকে এ ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। এই কর্মসুচি '৯৬-৯৭ সালেও 
বহাল থাকবে। *৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যস্ত অনুমোদিত তহবিলে আরও ১৮৫০ জন চাষীকে 
প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। 
ফল ও সক্জি সংরক্ষণ £ 

পুষ্টির কথা বিবেচনা করলে, ফল ও সবজি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আম, আনারস, পেয়ারা 
ও টমাটো প্রভৃতি খাদ্য প্রাণসমূদ্ধ ফল ও সবজির উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে কম নয়। বছরের 
নির্দিষ্ট সময়ে তা খতুকালীন উদ্বৃত হয় এবং উপযুক্তভাবে ব্যবহার, মজুতকরণ, বিলি ও 
কেনাবেচার অভাবে অধিকাংশই নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 

এই বিশাল জাতীয় ক্ষতি অপেক্ষাকৃতভাবে কমাতে এবং খতুকালীন উদ্বৃত্ত ভোগকারির 
স্বার্থে কাজে লাগাতে উৎপাদনকারিদের ফল ও সবজি সংরক্ষণের কৌশল সম্পর্কে সচেতন 
করার জন্য এই দপ্তর ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। 

এই লক্ষ্যে ২৪টি প্রশিক্ষণ তথা উৎপাদন এবং কমিউনিটি ক্যানিং সেন্টার কৃষিজ 
বিপণন অধিকার কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। কালিয়াগঞ্জ নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি কর্তৃক পরিচালিত 
রায়গঞ্জ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি এর অস্ততুক্ত। 

(১) খতুকালীন ফল ও সবজির প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ সম্পর্কে মহিলা ও 

গৃহকত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান প্রতি বছর দেড় হাজারেরও বেশি প্রশিক্ষণার্থী এই 
সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। 
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(২) এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে প্রদেয় কমিউনিটি ক্যানিং সুবিধা-সুযোগ আর একটি 
জনপ্রিয় সেবা। প্রতি বছর বিশ হাজারেরও বেশি ব্যক্তি ফল ও সবজি সংরক্ষণের 
প্রশিক্ষণ এই কেন্দ্রগুলি হতে সুবিধা গ্রহণ করে। | 

(৩) এইসব কেন্দ্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন লোকেদের প্রক্রিয়াজাত ফল ও সবজি 
ন্যায্য মূল্যে পেতে সাহায্য করে। এতে প্রক্রিয়াজাত ফল ও সবজি কেনার 
অভ্যাসও জন্মায়। 


(৪) এই সব কেন্দ্রগুলির দ্বারা সংগঠিত প্রদর্শনী, মেলা ও ব্যবহারিক শিক্ষা সংরক্ষণের 
ভাবনা গ্রামের মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে সাহায্য করে। এইসব 
প্রচারাভিযানের ফলে গ্রাম-গঞ্জের মানুষ ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাত করতে আগ্রহী 
হয় এবং প্রক্রিয়াজাত ফল ও সবজি সারা বছর ধরে ঘরে ব্যবহার করেন। 


এ ছাড়া, ফল ও সবজি উৎপাদনকারীর স্বার্থরক্ষার্থে উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে ফল ও 
সবজি সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়েছে। কোচবিহার জেলার হলদিবাড়িতে 
টমাটোর সম্পূর্ণ ও আধা-প্রক্রিয়জাতকরণের জন্য একটি কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। আমের 
্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য অন্য দুটি কেন্দ্র যথাক্রমে মালদা ও কাশিমবাজারে খোলা হচ্ছে 
ইংলিশবাজার ও কাশিমবাজার নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। শিলিগুড়ি 
নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতিও শিলিগুড়িতে একই ধরনের একটি প্রক্রিয়াজাতকরণের কেন্দ্র খুলেছে। 
এইসব কেন্দ্রগুলি চালু হলে পচনশীল খাদ্যবস্তুর বিপণন বিরাট সাফল্য লাভ করবে। 


প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ ক্ষেত্রে মহিলা ও গৃহন্ত্রীদের স্বনিয়োজিত করার লক্ষ্যে 
আমার দপ্তর ৭টি কমিউনিটি ক্যানিং কেন্দ্র প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থী দ্বারা পরিচালনা করছে। চলতি 
বছরে এ জাতীয় আরও ৪টি কেন্দ্র যথাক্রমে ধূপগুড়ি, শিবপুর, হাবড়া ও বেখুয়াডহরিতে 
খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আগামী বছরগুলিতে এ ধরনের কেন্দ্র বাড়তেই থাকবে। 


প্রক্রিয়াজাত ফল ও সবজি বিপণনের লক্ষ্যে কালনা, কাটোয়া, সিউরি, কৃষ্ণনগর, 
ধূপগুড়ি, দিনহাটা ও চুচুড়া নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি বেশ কয়েকটি বিএ্য় কেন্দ্র খুলেছে। 
প্রক্রিয়াজাত ফল ও সবজির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আগামী বছরগুলিতে এ জাতীয় 
বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। 


কৃষিপণ্যের গুণমান নিয়ন্ত্রণ ঃ 


উন্নতমানের উৎপন্ন দ্রব্যের বিপণন নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। এর ফলে 
উৎপাদনকারীর ন্যায্য মূল্য ও ভোগকারির উৎকর্ষ দ্রব্য উভয়ই সুনিশ্চিত হয়। এ কথা 
ভেবেই কৃষিজ পণ্য (মান এবং চিহ্ততকরণ) আইন, ১৯৩৭-এর কৃষিপণ্য দব্যের মান 
নির্ধারণ এখনও চালু আছে। এটি স্বেচ্ছা আইন। এই আইনের অনুবিধি অনুসারে শ্রেণীবিন্যস্ত 
উৎপন্ন দ্রব্যকে আগমার্ক দ্রব্য বলে। আগমার্ককে জনপ্রিয় করে তুলতে আমার দপ্তর তিনটি 
গুণমান নির্ণয়কারী পরীক্ষাগার স্থাপন করেছে। এই পরীক্ষাগারগুলিতে ক্ষুদ্র চাবীদের উৎপাদিত 
তেল, ঘি, মধু, মশলাপাতির গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয়। 


00077 ১৮৪07 0. 19969 463 


বাজার সংৰাদ £ 


উপযুক্ত পরিকল্পনা এবং সঠিক বিপণন কৌশল অবলম্বন করার জন্য বাজার সংবাদ 
সরবরাহ পদ্ধতি যথেষ্ট কার্যকরি হয়েছে। বাজারের অবস্থা এবং বিভিন্ন গুরুতবপূর্ণ কৃষিপণ্যের 
মূল্য উৎপাদনকারির অবগতির স্বার্থে উপযুক্ত সম্প্রচার প্রণালী অপরিহার্য। কলকাতা-সহ 
বিভিন্ন উপবাজার এবং প্রান্তিক বাজারগুলি থেকে সংবাদ সংগ্রহ করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে 
কৃষি বিপণন দপ্তরের অধীন ১০০টি সংবাদ সরবরাহ কেন্দ্রের উপর। এইভাবে সংগৃহীত তথ্য 
বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে যেমন আকাশবাণী কেলকাতা-শিলিগুড়ি) দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ইস্তাহার 
মাধ্যমে প্রচারিত হয়। আমার দপ্তর কৃষিপণ্যের দর হাসপাতাল, জেল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগত 
ক্রেতার নিকট পৌছে দেয়। এইসব কেন্্রগুলিকে আরও উন্নত যোগযোগ ও তথ্য সংগ্রহ 
সংক্রান্ত সুবিধা-সুযোগ প্রদানকারী উপকরণাদি দ্বারা সজ্জিত করার পরিকল্পনা বিবেচনাধীন 
আছে। 


অনুজ্ঞাপত্র প্রদান ঃ 
(ক) পশ্চিমবঙ্গ হিমঘর (অনুমতি প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৬৬-এর অধীনে জানুয়ারি, 
১৯৯৬ পর্যস্ত ২৭৮টি চালু লাইসে্সপ্রাপ্ত হিমঘর রয়েছে সেগুলির ধারণক্ষমতা 
২৬.৩০ লাখ টন এবং যার মধ্যে ২৫.৭৩ লাখ টন বিশেষভাবে আলু সংরক্ষণের 
জন্য ব্যবহাত হয়। 


(খ) “পশ্চিমবঙ্গ পণ্যাগার আইন, ১৯৬৩+-এর আওতায় ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি 
পর্যস্ত রাজ্যের এলাকায় অবস্থিত রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় পণ্যাগার নিগমের অধীনে 
২২৭টি পণ্যাগারকে অনুমতিপত্র প্রদান করা হয়েছে। 


(গ) 'পাট' (অনুমতি প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ১৯৬১,-এর অধীনে কৃষি বিপণন 
অধিকার শুরু থেকেই পাট উৎপাদক জেলাগুলিতে মহকুমা শাসকের সঙ্গে সঙ্গে 
কলকাতা পৌরসভা এলাকাতে “জুট লাইসেন্সিং' অথরিটি হিসাবে কাজ করে 
চলেছে। এ পর্যস্ত ১,২০০ অনুজ্ঞাপত্র এই আদেশের বলে মঞ্জুর করা হয়েছে। 

বিপণন আধিকারিক এবং অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ £ 

ভারত সরকার ও নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির অর্থসাহায্যে রাজ্যত্তরে কৃষিজ পণ্যের 

বিপণনে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য জননায়ক হেমস্তকুমার বসু প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কেন্দ্র 
নামে একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শেওড়াফুলিতে খোলার প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে। 


কৃষিজ বিপণনের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই কেন্দ্র কৃষিজ বিপণন অধিকারের 
আধিকারিক, কর্মচারী ও নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির কর্মচারী ও সদস্যদের জন্য উপযুক্ত 
প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করবে। হিমঘরের ব্যবস্থাপনা ও ক্রিয়াপদ্ধতিও এই প্রশিক্ষণের 
অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্থান পাবে। 


কৃষিজ বিপণন সম্প্রসারণ, তথ্য ও জনসংযোগ ঃ 


(ক) রাজ্যের চাবী, ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধিদের তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করতে 
নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির অন্তর্ভুক্ত প্রদান এবং উপবাজার পর্যায়ে সারা রাজ্যে 
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বাজার নিয়ন্ত্রণের উপর অনেকগুলি একদিনের সম্প্রসারণ কর্মসূচি পালিত হয়। 
বাজার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেও প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যাপূর্বক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্যা 
সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা হয়। 


(খ) কৃষিজ বিপণন অধিকার হিমঘরের কার্যাবলীর উপর কৃষকস্তরে বেশ কিছু একদিনের 
কর্মশালা-তথা-প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থাও করে। এর ফলে চাবীদের মধ্যে হিমঘরের 
কার্যকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তারা জানতে পারেন সহজে পচনশীল 
উদ্বৃত্ত মরসুমি পণ্যের মজুতকরণের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। 


(গ) কৃষিজ বিপণনের স্বার্থে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি জনপ্রিয় 
করতে রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত মেলা ও প্রদর্শনী কৃষিজ বিপণনের মূল 
উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তোলে। আমার দপ্তর যে সমস্ত মেলায় অংশ নেয় তার 
মধ্যে কলকাতায় অনুষ্ঠিত “নেতাজি মেলা", উত্তর ২৪-পরগনা জেলার অন্তর্গত 
শ্যামনগর ও মধ্যমগ্রামে অনষ্ঠিত “সুভাষ মেলা”, উত্তর ২৪-পরগনা ও দক্ষিণ 
২৪-পরগনার অন্তর্গত বাদুড়িয়া ও সরিষার অনুষ্ঠিত শহিদ তিতুমির মেলা ও 
কৃষিমেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 


তরাই অঞ্চলের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ির একাংশে বিপণন পরিকাঠামো 
উন্নয়ন প্রকল্প £ 

' নেদারল্যান্ড সরকারের অর্থানুকৃল্যে বিগত বারা 
উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য তৃতীয় পর্যায়ে ৩৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। পাটঘাট (শিলিগুড়ি 
মহকুমা), চৌরঙ্গী, গঙ্গাদেবী (জেলা শিলিগুড়ি) বাজার উন্নয়ন এবং কোচবিহার জেলার 
মেখলিগঞ্জ মহকুমার জেলাপাকড়ি বাজার সংযোগকারী ৩ কিমি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট সড়ক উন্নয়ন উক্ত 
প্রকল্পের অস্তর্গত। 


উক্ত প্রকল্পটি বর্তমান ১৯৯৬-৯৭ সালেও তরাই অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনার্থে 
চালু থাকবে বলে আশা করা যায়। 
কর্মচারিদের চাকুরির শর্তাবলীর উন্নতিসাধন ৪ 

কৃষিজ বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচির সফল রূপায়শে সকল স্তরের মানুষের সহযোগিতা 
একান্ত প্রয়োজন। আইনের অধীনে স্থাপিত রাজ্য বিপণন পর্ষদের কর্মচারিবৃন্দ এই উন্নয়ন 
কর্মসূচির স্তস্তস্বরূপ। এ কথা বলা অনাবশ্যক যে কৃষিজ বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচির ভবিষ্যত 
জীবন এই সকল কর্মচারীর কল্যাণের উপর নির্ভরশীল। ইতিমধ্যে এইসব কর্মচারীর কল্যাণে 
বেশ কয়েকটি ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়েছে। তাদের কৃত্যক নিয়ম, আচরণবিধি ও ক্রিয়াকলাপ- 
সংক্রান্ত বই চূড়াস্ত করে প্রকাশ করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির অধীনস্থ ক্যাজুয়াল 
কর্মীদের চাকুরি, যাদের অনেকেই ১০ বছর বা তার অধিককাল সামান্য “কনসলিডেটেড' 
করেছে। রাতবিরেতে কর্মরত বাজার ও চেকপোস্টের কর্মচারির জন্য ইউনিফর্ম ও অন্যান্য 
সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্মচারি বিমা প্রকল্পের মতো সামাজিক নিরাপত্তা 
কল্যাণ কর্মসূচি আমার দপ্তরের বিবেচনাধীন। 
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পান বিপণন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ £ 


পান একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরি ফসল হওয়া সত্তেও পানচাষ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন। 
পানচাধীরা পানের উপযুক্ত দাম পান না। উপযুক্ত পরিবহনের অভাব ও অবৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ 
ব্যবস্থা এর প্রধান কারণ। এই সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আমার 
দপ্তরে চিন্তাভাবনা চলছে। 


নতুন চাষীকল্যাণ পরিকল্পনা £ 


১৯৯৬-৯৭ সালে আমি এক নতুন চাবীকল্যাণ পরিকল্পনা সুচনা করার প্রস্তাব রেখেছি। 
আলোচ্য পরিকল্পনার অধীনে বর্গাচাবী ও কৃষক দুর্ঘটনাজনিত জীবনহানি অথবা অক্ষমতার 
ক্ষেত্রে ২৫,০০০ টাকা পাবেন। মগ্তুরীকৃত ২৫,০০০ টাকা পাবার যোগ্য হতে হলে একজন 
চাষীকে অবশ্যই এক আর্থিক বৎসরের মধ্যে ২ মেট্রিক টন অথবা আরও বেশি কৃষিপণ্য 
নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির মাধ্যমে কেনাবেচা করতে হবে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি উৎপাদক 
বিক্রেতাদের দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ সুনিশ্চিত করবে। রাজ্য কৃষি বিপণন পর্যদ কর্তৃক উক্ত 
পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে। উক্ত পরিকল্পনাটির সুফল লাভ করার যোগ্যতা হিসাবে তালিকাভুক্ত 
প্রত্যেক চাবীর জন্য সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রিত বাজার' সমিতি ও রাজ্য বিপণন পর্যদ প্রত্যেকে ৫ টাকা 
হারে সাহায্য করবে। 


পশ্চিমবঙ্গ কৃষক উন্নয়ন ও কল্যাণ তহবিল" নামে আরও একটি পৃথক তহবিলের 
সুচনা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিপণন তহবিল থেকে ২৫ লাঘ টাকা এই উদ্দেশ্যের জন্ম আলাদা 
করে রাখা হবে। বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচিকে সফল করার জন্য আমি মাননীয় সদস্যদের 
সহযোগিতা কামনা করি। 


পরিশেষে আমি ব্যয়-বরাদ্দ বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য সভার কাছে আবেদন 
রাখছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


মাননীয় রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরের 
ব্যয় নির্বাহের জন্য ৫৯ নং অভিযাচনের মুখ্যখাত “২৫০১-স্পেশাল প্রোগ্রাম ফর রুর্যাল 
ডেভেলপমেন্ট” সম্পর্কে ডি. পি. এ. পি.-র জন্য ২ কোটি ৭০ হাজার টাকা সহ মোট ৪৭ 
কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা ; ৬০ নং অভিযাচনের মুখ্যখাত “২৫০৫-ক্ুর্যাল 
এমপ্রয়মেন্ট” সম্পর্কে মোট ৩৬৯ কোটি ৫৩ লক্ষ ৮৯ হাজার কোটি টাকা ; ৬২ নং, 
তান্দিঝনের মুখ্যখাত “২৫১৫-আদার রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (পঞ্চায়েতী রাজ)”, 
“৩৬০৪-কম্পেনসেশন্‌ আন্ত আ্যাসাইনমেন্ট টু লোকাল বডিজ ত্যান্ড পঞ্চায়েতী রাজ 
ইনস্টিটুশন্স পেঞ্চায়েতী রাজ)” এবং “২৬৫৫-লোনস্‌ ফর আদার রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট 
প্রোগ্রাম্‌স (পঞ্চায়েতী রাজ)” সম্পর্কে মোট ২০৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ; ৬৩ নং অভিযাচনের 
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[270) 10116, 1996] 
মুখ্যখাত “২৫১৫-আদার রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম কেমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট)” “৪৫১৫- 
ক্যাপিটাল আউটলে অন আদার রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস্‌ (কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট)” 
এবং “৬৫১৫-লোনস্‌ ফর আদার রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস্‌ (কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট)” 
সম্পর্কে মোট ৫৬ কোটি ৮৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হোক। 


২. এই ব্যয় বরাদ্দের দাবির মধ্যে ভোট-অন-আ্যাকাউন্ট-এ ইতিমধ্যে উপস্থাপিত ৫৯ 
নং অভিযাচনের ১৬ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা, ৬০ নং অভিযাচনের ২৩৪ কোটি ৫০ লক্ষ 
টাকা, ৬২ নং অভিযাচনের ৬৮ কোটি ১ লক্ষ টাকা, ৬৩ নং অভিযাচনের ১৭ কোটি ৮৬ 
লক্ষ টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে। | 


৩. শুরুতেই আমি মাননীয় সদস্যদের জ্ঞাতার্থে জানাই যে গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগ ও 
পঞ্চায়েত বিভাগকে একত্রীভুত করে পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগ নামে একটি প্রশাসনিক 
বিভাগে পরিণত করা হয়েছে। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় একই উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে দুটি 
আলাদা স্বতন্ত্র বিভাগ চালু থাকায় কাজকর্মে কিছু অসংগতি, প্রশাসনিক সমস্যা ও দ্বৈত- 
উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। দুটি বিভাগকে একত্রীকরণের মাধ্যমে সেই সমস্যাগুলি দূর করা 
সম্ভব হয়েছে। পূর্বতন দুটি বিভাগের সমবেত শক্তি ও অভিজ্ঞতা সংহত হয়েছে। দুটি 
বিভাগের একক্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে দুটি বিভাগের ব্যয় বরাদ্দের যৌথ প্রস্তাব রাখছি। আমি 
নিশ্চিত যে মাননীয় সদস্যগণ উল্লেখিত পদক্ষেপটিকে যথাযথ বলে উপলব্ধি করবেন। 


৪. মাননীয় সদস্যগণ অবহিত আছেন যে গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে 
গণতাস্ত্বিক বিকেন্দ্রীকরণ অর্জনের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ অগ্রগণ্য রাজ্যদের মধ্যে অন্যতম। এ 
রাজ্যে পঞ্চায়েত বিগত দেড় দশক ধরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় সমাসীন। সংবিধানে ৭৩তম 
সংশোধনের সঙ্গে সংগতি রেখে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলি শুধুমাত্র যে সকল আঞ্চলিক স্বায়ত্ত 
শাসনের সংস্থা হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে তাই নয়, আর্ত-সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কাজে 
মুখ্য চালিকাশক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৯৭৮ সাল থেকে প্রতি বছর অন্তর 
অবাধ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে পঞ্চায়েতগুলিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হয়ে চলেছে। পধ্যায়েতগুলির উপর দায়-দায়িত্ব বিশেষ করে গ্রামীণ উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজকর্ম 
ক্রমেই বেড়েছে। ১৯৭৮ সাল থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতগুলি সাফল্যের সঙ্গে কখনও 
প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনও সক্রিয় সাহায্যের মাধ্যমে যেসব কর্মসূচিগুলি রূপায়ণ করে 
চলেছে সেগুলি হোল-_ভূমি সংস্কার, গ্রামীণ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, গ্রামীণ জল 
সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃজন, গ্রামীণ আবাসন, ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ, ক্ষুদ্র সেচ, 
সামাজিক বনসৃজন, গণশিক্ষা, কৃষি, মৎস্য চাষ ইত্যাদি। এ সব কর্মসূচি রূপায়ণের সময় 
সমাজের দুর্বল শ্রেণীর কল্যাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। : 


৫. আমি মাননীয় সদস্যদের অনুমতি নিয়ে পুনরায় উল্লেখ করছি যে, এ রাজ্যে 
পঞ্যায়েতের নিয়মিত নির্বাচনের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সমৃদ্ধিশালী এতিহ্য এ 
রাজ্যকে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এক স্বাতন্ত্য এনে দিয়েছে। নিয়মিত নির্বাচন গ্রামীণ জনগণের 
মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি করেছে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অনেক নির্বাচিত প্রতিনিধি 
তাদের কাজকর্ম ও অভিজ্ঞতার আলোকে অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হবার অবস্থায় 
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উত্তীর্ণ হয়েছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হোল এতে জনগণের 
ব্যাপক অংশগ্রহণ যেটি নির্বাচক ও রাজনৈতিক দলগুলির কাছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সার্বিক 
গ্রহণযোগ্যতাই সুচিত করে। স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে এ রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলি রাজ্য প্রশাসনের 
অপরিহার্য অঙ্গরূপে নিজেদের দৃঢ়ভাবে. প্রতিষ্ঠিত করেছে। 


৬. পঞ্চায়েতকে অধিকতর কার্যকর ও দায়িত্বশীল করে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ' 
পঞ্চায়েত আইনের বেশ কিছু সংশোধন করা হয়েছে। সর্বশেষ সংশোধনটি হয় ১৯৯৫ 
সালে-_যার দ্বারা পঞ্চায়েতের দায়িত্বসমূহকে আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি 
ও পদাধিকারিদের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পঞ্চায়েতগুলির ক্ষমতা ও কাজগুলির বহুলাংশে 
বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও গ্রাম নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচকদের নিয়ে গঠিত গ্রামসভা 
গ্রাম সংসদের সভা আহান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের কাজ, আর্থিক শৃংখলা 
বজায় রাখতে জেলা পরিষদগুলিতে বৃহত্তম বিরোধী দলের নেতার সভাপতিত্বে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল 
বা জেলা সংসদ গঠন করা হয়েছে। সংশোধিত নয়া বিধি নিয়মের ফলে গ্রামীণ উন্নয়নের 
দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতগুলির গুরুত্ব ও কর্মপরিধি 
আরও বিস্তৃত হয়েছে এবং গ্রামীণ এলাকায় তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্রের ভিত্‌ সুদৃঢ় করতে 
পঞ্চায়েতগুলি আগের থেকে অনেক বেশি কর্মদক্ষতা অর্জন করেছে। 


৭. পুর্বোলিখিত তথ্যাদিসমূদ্ধ সাধারণ প্রেক্ষাপটে আমি এখন পঞ্ঝায়েত ও গ্রামীণ 
উন্নয়ন বিভাগের পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও কার্য সম্পাদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করতে 
চাইছি। 


৮. মাননীয় সদস্যগণ সম্ভবত অবহিত আছেন যে ভারত সরকারের গ্রামীণ ক্ষেত্র 
ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক ১৯৯৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি 
(এন. এস. এ. পি.) নামে একটি প্রকল্প চালু করেছেন। এই প্রকল্পে দরিদ্র জনসাধারণের 
কয়েকটি শ্রেণীকে কিছু আর্থিক সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই কর্মসূচি তিনটি ভাগে 
বিভক্ত। সেগুলি হল ঃ (ক) জাতীয় বার্ধক্যভাতা প্রকল্প (এন. ও. এ. পি. এস.) ; (খ) 
জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প (এন. এফ. বি. এস. ; (গ) জাতীয় মাতৃত্বকালীন সহায়তা 
প্রকল্প (এন. এম. বি. এস.)। জাতীয় বার্ধক্যভাতা প্রকল্পে ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সের 
দুঃস্থ ব্যক্তিরা মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা পাবেন। এঁ টাকার মধ্যে ২৫ রাজ্য সরকারের 
বরাদ্দকৃত অনুপুরক অনুদান। ১৯৯৫-৯৬ সালে এই বাবদ রাজ্য সরকার দিয়েছেন ৩ কোটি 
১৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা-_যার মুখ্যখাত হল “২২৩৫-সোশ্যাল সিকিউরিটি ত্যান্ড 
ওয়েলফেয়ার (সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার)-৬০-আদায় সোশ্যাল সিকিউরিটি, স্বীমস্‌ স্টেট প্ল্যান 
(আ্যানুয়াল প্ল্যান আগু এইট্‌ প্ল্যান) গ্রযান্ট-ইন-এড/কনট্রিবিউশনস্”। জাতীয় পরিবার সহায়তা 
প্রকল্পে দারিদ্রসীখার নিচে আছে এমন পরিবারের মুল উপার্জনকারির স্বাভাবিক মৃত্যু হলে 
পরিবারটি এককালীন € হাজার টাকা এবং দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে এককালীন ১০ হাজার টাকা 
সা) পাবেন। জাতীয় মাতৃত্বকালীন সহায়তা প্রকল্পে দারিদ্রসীমার নিচে আছে এমন 
পরিবারের ১৯ বছরের বেশি বয়সের মহিলাকে দুটি জীবিত সন্তানের মা হওয়া পর্য্ত 
প্রতিবার গর্ভধারণকালে ৩০০ টাকা হিসাবে এককালীন সাহায্য দেওয়া হয়। শেষোক্ত প্রকল্পটির 
রূপায়ণের জন্য চলতি আর্থিক বছরে রাজ্য সরকারের দেয় অনুপূরক অংশ হিসাবে ৯ কোটি 
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টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব সমাজকল্যাণ বিভাগের ৪২ সংখ্যক অভিযাচনের অধীন ব্যয় 
বরাদ্দের দাবিতে অন্তভূক্ত হয়েছে। 

৯. ৫৯ নং অভিযাচনের প্রস্তাবিত ব্যয়বরাদ্দ মোট ৪৭ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৫ হাজার 
টাকার মধ্যে ৪৪ কোটি ৭৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা সার্বিক গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি আই. আর. 
ডি. পি.) এবং সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ যুবগোষ্ঠীর স্বনির্ভরতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (ট্রাইসেম) ছাড়াও 
গ্রামীণ এলাকার মহিলা এবং শিশুদের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি (ডি. ডব্লু সি. আর. এ.) 
রূপায়ণের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। বাকি অর্থ প্রস্তাবিত হয়েছে খরাপ্রবণ অঞ্চল উন্নয়নের 
কর্মসূচির (ডি. পি, এ. পি.) জন্য। 


৯.১. সার্বিক গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি এ রাজ্যে ১৯৭৮-৭৯ সালে কয়েকটি ব্লকে প্রথম চালু 
করা হয় এবং ১৯৮০-৮১ সাল থেকে রাজ্যের সমস্ত ব্লকেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। ষষ্ঠ 
যোজনাকালে এই কর্মসূচিতে কাজের গতি বৃদ্ধি পায় এবং সপ্তম ও অষ্টম যোজনাকালেও 
এই ধারা অব্যাহত অছে। জেলা গ্রামোন্নয়ন সংস্থার (ডি. আর. ডি. এ.) সর্বাঙ্গীণ তত্বাবধানে 
পঙ্থলয়েতের মাধ্যমে এই কর্মসূচি রূপায়িত হয়। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই 
এইু জন্দসূচিযর় বায়ভার সমহারে বহন করেন। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল দারিদ্রসীমার নিচে 
থাকা পরিবারগুলিকে সরকারি অনুদান ও ব্যাঙ্ক খণের সাহায্যে অর্থকরি প্রকল্প দিয়ে সহায়তা 
করা যাতে বর্ধিত আয়ের সাহায্যে পরিবারগুলি দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠে আসতে পারেন। 
বর্তমানে দারিদ্রসীমা ধরা হয় পারিবারিক বার্ষিক আয় ১১ হাজার টাকা পর্যস্ত। তবে কর্মসূচি 
রূপায়ণকালে এই আয়ভুক্ত পরিবারগুলির মধ্যে যারা তুলনামূলকভাবে নিচের দিকে আছেন 
তাদেরই সাধারণত অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। 


৯.২, ১৯৯৫-৯৬ সাল পর্যস্ত এ রাজ্যের ৩০ লক্ষ ৮৪ হাজার লক্ষ্যতুক্ত পরিবার 
আই. আর. ডি. পি.-র আর্থিক সাহায্য পায়। এই আর্থিক সাহায্যের মোট পরিমাণ ১,৬০০ 
কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা যার মধ্যে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ৫৭৯ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা 
এবং ব্যান্ক খখের পরিমাণ ১,০২০ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। পঞ্চম যোজনাকালে পরিবার পিছু 
আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৯৫৫ টাকা, তা বেড়ে ১৯৯৫-৯৬ সালে হয়েছে 
৯ স্বাজার ৪৫৫ টাকা। 


৯.৩. বিগত আর্থিক বছরে (১৯৯৫-৯৬) আই. আর. ডি. পি-র সহায়তা প্রাপকদের 
লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,৪৯,২৪০টি পরিবার। এ বছরে সহায়তা প্রাপকদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 
১,৬১,৭২৪টি পরিবার যা লক্ষ্যমাত্রা ১০৮.৩৭ শতাংশ। এ বছরে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল 
৭৪ কোটি ৭২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬৬ কোটি ৯৩ লক্ষ ৯৯ হাজার 
টাকা যেটি লক্ষ্যমাত্রার ৮৯.৫৯ শতাংশ। সহায়তা প্রাপক পরিবারগুলির মধ্যে তফসিলি জাতি 
ও শউপজ্াতিভুক্ত পরিবার ৪০.৪৪ শতাংশ এবং উপকৃতদের মধ্যে মহিলারা ৩৮.৭২ শতাংশ। 
উক্ত বছরে মোট আর্থিক সহায়তা বা ভর্তুকির পরিমাণ ৫৮ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা এবং 
ব্যাঙ্ক খণের পরিমাণ ৯৪ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। দারিদ্র্যসীমার নিচের পরিবারগুলি এ বছরের 
মোট ১৫২ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। 


৯.৪. আই. আর. ডি.-পি'র সার্বিক অগ্রগতি আরও বেশি লক্ষ্যণীয় হত যদি ব্যাক্ক 
১৯৯৪-৯৫ ও ১৯৯৫-৯৬ সালের সমস্ত অনুমোদিত প্রকল্পের আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে 
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সক্ষম হোত। দেখা যাচ্ছে ১-৪-৯৫ তারিখে, ১,১৮,৫৯৯টি মঞ্জুরীকৃত ব্যাঙ্কের তরফে আর্থিক” 
সাহায্য প্রদান বাকি আছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে মোট ১,৩৭,৩৪৫টি প্রকল্প মঞ্জুর হয় এবং 
মোট ২,৫৫৯৪৪টি প্রকল্প আর্থিক সাহায্য বিতরণের পর্যায়ে আছে। বিগত আর্থিক বছরে 
্যা্ষগুলি মাত্র ১৬৯,৪২৪টি প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য দিয়েছে এবং মোট ৮৬,৭১৮টি মঞ্জুরীকৃত 
প্রকল্প ব্যাঙ্ক কর্তৃক সাহায্য প্রদানের জন্য অপেক্ষা করছে। 


৯.৫. চলতি আর্থিক বছরে আই. আর, ডি. পি.-তে সাহায্যভুক্ত পরিবারের লক্ষ্যমাত্রা 
কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী স্থির করা হয়নি। এখন থেকে শুধুমাত্র আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা 
স্থির করা হবে। এ রাজ্যের জন্য এ লক্ষ্যমাত্রা মোট ৭৪ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা স্থির করা 
হয়েছে। ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে ৭,০৭০টি পরিবার এই প্রকল্পে ৩ কোটি ১৪ লক্ষ ১৩ 
হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন। 


৯.৬. “গ্রামীণ-যুবকদের স্বনিযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ” বা দ্রাইসেম' সুসংহত গ্রামীণ বিকাশ 
কার্যক্রমের সহযোগী কার্যক্রম হিসাবে এই রাজ্যে সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হয়ে আসছে। এই 
কার্যসূচি চালু হওয়ার পর থেকে গত মার্চ পর্যস্ত মোট ১,৮৬,৭৩১ জন যুবক-যুবতীদের 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে এ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয় 
২৩,৭০৪ জন।' প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ২২,৫৫৭ জন- যেটি লক্ষ্যমাত্রার ৯৫.১৬ শতাংশ। এ 
বছরে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬ কোটি ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা এবং মোট র্যয়ের 
পরিমাণ ৬ কোটি 8৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা-_যেটি লক্ষ্যমাত্রার ১০৫.০৭ শতাংশ। প্রশিক্ষণ 
প্রাপকদের মধ্যে মহিলারা হল ৪৫ শতাংশ এবং তফসিলি জাতি/উপজাতির সংখ্যা ৩১ 

ংশ। ট্রাইসেম কার্যসূচির আওতায় আরও বেশি সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণের জন্য 
প্রশিক্ষণ পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এই বাবদে ১৯৯৫-৯৬ সালে মোট ২৩ 
লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। 


৯.৭. ট্রাইসেম কার্যসূচিতে এ বছর আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬ কোটি ১৪ লক্ষ 
টাকা এবং প্রশিক্ষণ প্রাপকদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২১,৪৮৫ জন যুৰবক-যুবত্তী। 


৯.৮.. গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৩-৮৪ সালে কেন্ত্রীয় 
সরকারের প্রবর্তিত প্রকল্প (আই. আর. ডি. পি'র আওতাধীন বিশেষ প্রকল্প হিসাবে) “গ্রানীণ 
এলাকার মহিলা ও শিশু বিকাশ” বা “ডোয়াক্রা” প্রকল্প শুরু করা হয়। এ বছরে প্রকক্সটি 
শুধুমাত্র বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় চালু করা হয়। ১৯৯৪-৯৫ সালে এ রাজ্যের সব 
জেলাগুলিতেই এই প্রকল্পের 'কাজ শুরু হয়। শুরু থেকে এই রাজ্যে এ পর্যন্ত মহিলাদের 
৩,৯৮৪টি দল গঠন করা হয়-_যার মধ্যে ১৯৯৫-৯৬ সালে গঠিত হয়েছে ৮৮৮টি দল। 


৯.৯. ৫৯নং অভিযাচনের অধীনে খরাপ্রবণ অঞ্চল উন্নয়নের (ডি. পি. এ. পি.) জন্য 
মোট ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব আছে। কর্মপূচিটি কৃষি বিভাগের নিযন্্পারধীন 
হলেও জেলা গ্রামোন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে রীপায়িত হয়। বর্তমানে এই কর্মসূচি এ রাজ্যে 
পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ও বীরভূম জেলায় ৩৬টি ব্লকে চালু আছে। কর্মসুচিটির মূল 
উদ্দেশ্য হোল খরাপ্রবণ এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ও 
সেই সঙ্গে পশ্চাপদ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী তথা তফসিলি জাতি ও উপজাতিতুক্ত মানুষের 
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আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি। এটি একটি কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যপুষ্ট কর্মসূচি এবং মোট ব্যয় 
রাজ্য ও কেন্দ্র সমহারে বহন করেন। বর্তমানে এই কর্মসূচির মাধ্যমে জল-বিভাজিকার 
উন্নয়নের কাজ চলছে-_ছোট ছোট জলবিভাজিকার আওতাধীন এলাকায় প্রাকৃতিক উৎসগুলির 
সুসংহত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা এই কর্মসূচির অস্তর্ভূক্ত। পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের 
ভার এলাকার বসবাস কারিরাই নিয়েছেন। স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদের 
সংগঠিত করার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে যাতে তারাই এ ধরনের পরিকল্পনা রচনা ও 
রূপায়ণ পঞ্চায়েতের সার্বিক তত্বাবধানে সাফল্যের সঙ্গে করতে পারেন। 


১০.০. ৬০ নং অভিযাচনের অধীন ৩৬৯ কোটি ৫৩ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দের 
প্রস্তাবের মধ্যে ১১৬ কোটি ১৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ধরা হয়েছে রাজ্য পরিকল্পনা 
খাতে-_যার মধ্যে জওহর রোজগার যোজনা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের জন্য রাজ্যের 
দেয় অংশের পরিমাণ ৯৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা এবং জিলা পরিকল্পনার জন্য ১৮ কোটি 
২৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। রি 


১০.১. মাননীয় সদস্যগণ জ্ঞাত আছেন যে জওহর রোজগার যোজনা (জে. আর. 
ওয়াই) ১৯৮৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে চালু হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ 
বছরে পূর্বতন দুটি গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি-_এন. আর. ই. পি. ও আর. এল. ই. জি. 
পি.কে একত্রীভূত করে চালু করা হয়েছে। তখন থেকে জওহর রোজগার যোজনা কেন্দ্রীয় 
সাহায্যপুষ্ট কর্মসূচি হিসাবে সমগ্র ব্যয়ভার কেন্দ্র ও রাজ্য ৮০ £ ২০ অনুপাতে বহন করে 
চলেছেন। 

১০.২, ১৯৯৪-৯৫ সাল পর্যন্ত জওহর রোজগার যোজন৷ (প্রথম ধারা) কর্মসূচিতে ব্যয় 
হয়েছে মোট ১২১৪ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। পূর্বতন এন আর ই পি ও আর এল ইজি 
পি কর্মসূচিতে অব্যয়িত মজুত ৬৯ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা প্রারস্তিক স্থিতি হিসাবে জওহর 
রোজগার যোজনায় পাওয়া যায়। ১৯৯৪-৯৫ সালে এই কর্মসূচিতে ৩০৭৯.৮৯ লক্ষ শ্রমদিবস 
সৃষ্টি হয়। 

১০.৩. শুধুমাত্র ১৯৯৪-৯৫ সালে উপরোক্ত কর্মসূচিতে ২৫০ কোটি ৮৫ লক্ষ ৪৬ 
হাজার টাকা খরচ হয়েছে এবং ৪৮৯.৩৭ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। আগের বছর এই 
খরচ ছিল ২৪১ কোটি ৫১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। উক্ত শ্রমদিবসের মধ্যে ৩১১.৮০ লক্ষ 
শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ভূমিহীনদের জন্য এবং ১২৭.৫০ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে মহিলাদের 
জন্য মোট সৃষ্ট শ্রমদিবসে ৩৫.৩৬ শতাংশ তফসিল জাতি, ১৩.৭৮ শতাংশ তফসিল উপজাতি 
এবং ২৬.০৫ শতাংশ মহিলাদের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে। 

১০.৪. ১৯৯৫-৯৬ সালে উক্ত কর্মসূচিতে ব্যয় হয়েছে মোট ২৬১ কোটি ৬৬ লক্ষ 
টাকা এবং শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে মোট ৩৬৬.৬৯ লক্ষ। 

১০.৫. ভারত সরকার ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে দেশের ১২০টি জেলায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি 
টার জা দেবর যন 
করা হয়। ৃ 

১০.৬. আমাদের রাজ্যে দ্বিতীয় ধারার 'জওহর রোজগার যোজনা যে ৬টি জেলায় শুরু 
হয়েছে সেগুলি হল পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, কুচবিহার ও বীরভূম। এই প্রকল্পে 
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১৯৯৪-৯৫ সালে ব্যয় হয়েছে ৫০ কোটি ৭৬ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা এবং ৯১.৪৫ লক্ষ 
শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালের মার্চ মাস পর্যস্ত খরচ হয়েছে ৪৩ কোটি ৭৮ লক্ষ 
৩১ হাজার টাকা এবং শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ৪৩.৪৭ লক্ষ। সৃষ্ট শ্রমদিবসের ৪১.৩৫ শতাংশ 
তফসিলি জাতি, ১৬.২৬ শতাংশ তফসিলি উপজাতি এবং ২৭:৬৫ শতাংশ মহিলাদের মধ্যে 
বন্টিত হয়েছে। ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১.১.৯৬ তারিখ থেকে এই প্রকল্প কর্মসংস্থান 
সুনিশ্চিত প্রকল্পের অঙ্গীভূত হয়েছে। 


১০.৭. ১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে সুন্দরবন এলাকায় উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনার 
নদীসংকুল ব্লকগুলিতে অগ্রণী প্রকল্প হিসাবে জওহর রোজগার যোজনাধীন একটি বিশেষ 
সৃজনশীল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালের ব্যয়বরাদ্দ ৭ কোটি ৫০ লক্ষটাকার 
মধ্যে ১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যস্ত মোট খরচের পরিমাণ ৬ কোটি ৯০ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা . 
এবং মোট ৮.৪৮ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্ট শ্রমদিবসের ২৫.৬৮ শতাংশ তফসিলি 
জাতি, ৫.৬৮ শতাংশ তফসিলি উপজাতি এবং ২১.০৭ শতাংশ মহিলাদের মধ্যে বন্টিত 
হয়েছে। 


১০.৮ ইন্দিরা আবাস যোজনা এবং মিলিয়ন ওয়েল স্বীম দুটি আগে জওহর রোজগার 
যোজনার দুটি উপ-প্রকল্প হিসাবে বিবেচিত হত। ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে ভারত সরকার এ 
দুটি প্রকল্পকে পুথক প্রকল্প বলে ঘোষণা করেছেন। বিগত বছরে এ দুটি প্রকল্পে প্রশংসনীয় 
অগ্রগতি হয়েছে। এ বছরে রাজ্য সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩২,৬৭৪টি গৃহ নির্মাণ। 
বস্তৃতপক্ষে এ সময়ে গৃহ নির্মাণ হয়েছে ৩৪,৩০০টি। মিলিয়ন ওয়েল স্বীমে যে সব কাজ 
হয়েছে সেগুলি হোল-_কুয়া নির্মাণ ২৪০২টি, খাল খনন ২৮১১ কিলোমিটার, সেচ-পুষ্করিনী 
২১৮১টি, জোড়রাঁধ ১০৮৪টি। 


১০.৯. ১৯৯৩ সালের ২রা অক্টোবর থেকে নির্বাচিত কয়েকটি ব্লকে বাড়তি মজুরি 
দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই “কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ” প্রকল্প (ই. এ. এস.) চালু করা হয়। 
বর্তমানে এই প্রকল্প হাওড়া ও নদীয়া বাদে রাজ্যের ১৫টি জেলার ২১৩টি ব্লকে চালু আছে 
যেগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত গণবন্টন ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। 


১০.১০.ভারত সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন “পতিত জমি উন্নয়ন' নামে 
একটি নতুন দপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে। রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর বনাঞ্চল 
গ্রহ্থিক দপ্তর হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। ১৯৯২-৯৩ সালে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় এই 
ধরনের দুটি প্রকল্প, ১৯৯৩-৯৪ সালে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায় ও দার্জিলিং গোর্থা পার্বত্য 
পরিষদ এলাকায় তিনটি প্রকল্প ভারত সরকার অনুমোদন করেন। এই প্রকল্পগুলির আর্থিক 
ব্যয়ভার পুরোটাই কেন্দ্রীয় সরকার বহন করে থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকার এইসব প্রকল্পগুলির 
জন্য ১৯৯২-৯৩ সালে ৫৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা, ১৯৯৩-৯৪ সালে ২ কোটি ২৪ লক্ষ 
৮২ হাজার টাকা, ১৯৯৪-৯৫ সালে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, ১৯৯৫-৯৬ সালে ৩ কোটি 
১২ লক্ষ টাকা দেন। 
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১১.০, ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে জেলা পরিকল্পনাধীন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য রাজ্যের 

উল্য়ন ও পরিকল্পনা দপ্তর ৬০ নং অভিযাচনের অধীনে মোট ১৮ কোটি ২৯ লক্ষ ২৪ 
হাজার টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রেখেছেন। 


১১.১. ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে এ-রাজ্যে জেলা স্তরে পরিকল্পনা তৈরির কাজ শুরু 
হয়েছে। এর ফুল উদ্দেশ্য পরিকল্পনার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকল্প রচনা ও রূপায়ণের কাজের 
বিকেন্জ্রীকরণ এবং এঁ কাজের ধারার সঙ্গে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করা। জেলা স্তরে পরিকল্পনা 
রূপায়ণের জন্য বিভিন্নভাবে টাকা পাওয়া যায়-_-যেমন, বিভিন্ন সরকারি বিভাগের বাজেট 
বরাদ্দ, আই. আর. ডি. পি. জওহর রোজগার যোজনা ইত্যাদি। উপরিউক্ত সূত্রগুলি থেকে 
: প্রাপ্ত অর্থ ও প্রয়োজনীয় অর্থের মধ্যে যে ঘাটতি থাকে সেটি পুরণের জন্য জেলাভিত্তিক 
পরিকল্পনা তহরিল বিশোষভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি একটি মুক্ত ([)71150) তহবিল। 
' উপরোক্ত ১৮ কোটি ২৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকার ব্যয়বরাদ্দ হোল বিভিন্ন দপ্তরের বাজেটের 
অতিরিক্ত ব্যবস্থা যেটি “ডিস্ট্রিক্ট প্লান স্বীম ফাণ্ড” নামক বিশেষ তহবিলরূপে রাখা হবে। 


১২. ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে এই দপ্তর ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচিত প্রতিনিধি ও 
পদাধিকারিদের প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। লক্ষ্যতুক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনের 
বিভিন্নতা বিবেচনা করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নির্বাচিত মহিলা 
প্রতিনিধিদের জন্য কল্যাণীতে অবস্থিত পূর্বতন রাজ্য পঞ্চায়েত সংস্থাতে (5.1.৮.) স্বতন্ত্র 
প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়। এপর্যস্ত ৭৬ হাজার জনেরও বেশি নির্বাচিত প্রতিনিধি 
ও পদাধিকারী ও ১২৯২ জন প্রশিক্ষক উল্লেখিত সসস্থায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন। প্রশিক্ষকগণ 
জেলা স্তরে প্রশিক্ষণের কাজে নিয়োজিত হচ্ছেন। 


১৩. মাননীয় সদস্যগণ সম্ভবত অবহিত আছেন যে সংবিধানের ২৮০ ধারা অনুসারে 
কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা গঠিত দশম অর্থ কমিশনকে পঞ্চায়েতগুলির আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন 
ও তাদের আর্থিক সঙ্গতির উন্নতিবিধানকল্লে সুপারিশ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই 
কমিশন পঞ্যায়েতসহ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সঙ্গতির অনুপুরক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
রাজ্যগুলির আর্থিক সংস্থান বাড়ানোর উদ্দেশ্যে রাজ্যগুলিকে তদর্থক অনুদান মঞ্জুর করার 
সুপাবিশ করেন। এ-রাজ্যে পঞ্চায়েতগুলির জন্য এই অনুদানের মোট পরিমাণ ৩৩৩ কোটি 
৪৫ লক্ষ টাকা। এই টাকা ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছর থেকে ৪টি বাৎসরিক কিস্তিতে পাওয়া 
যাবে। পঞ্চায়েতগুলিকে রাজ্য সরকারের প্রদত্ত অর্থের অতিরিক্ত হিসাবে এই অনুদান দিতে 
হবে। উক্ত কমিশন এই অনুদান সদ্যবহারের জন্য উপযুক্ত প্রকল্প তৈরি করতে এবং সেই 
সঙ্গে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজন্ব উদ্যোগে অর্থ সংগ্রহের সুপারিশ করেছেন। পঞ্চায়েত 
সংস্থাগুলিকে সেই অনুসারে পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং জনগণের কল্যাণ, প্রয়োজন ও আকাঙ্থার 
সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প রচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 


১৪. ১৯৯৫-৯৬ সালে সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন 
অধিকার এবং জেলা, মহকুমা ও ব্লক স্তরে সমস্ত কর্মচারী ও পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির প্রশাসনিক 
খরচ ধরা হয়েছিল ৯৯ কোটি ৩ লক্ষ ৭৫ হাঁজার টাকা। ১৯৯৬-৯৭ সালে উক্ত বিষয়ে 
১০৯ কোটি ৩৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে 
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১৫.০. ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে পরিকল্পনা খাতে দশম অর্থ কমিশনের সুপারিশকৃত 
৮৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা সহ মোট ৮৮ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা 
হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে সংশোধিত যোজনাখাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩ 
কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। 


১৬.০. ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরের জন্য প্রস্তাবিত পরিকল্পনার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ছাড়াও 
৬০ লক্ষ টাকা ধার্য আছে-_পঞ্চায়েতের প্রশাসনিককাঠামোকে জোরদার করার জন্য এবং 
১১০, লক্ষ টাকা ধার্য আছে পঞ্চায়েত ঘর নির্মাণ ও পরিবর্ধনের জন্য। এ ছাড়াও ১৪৫ লক্ষ 
টাকা ধার্য আছে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ ভবন নির্মাণ পরিবর্ধনের জন্য পঞ্চায়েত 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের বাৎসরিক সাফল্যের ভিত্তিতে উৎসাহব্যঞ্রক অনুদান দেওয়ার জন্য 
১৩০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। তাছাড়া পঞ্চায়েতের কাজকর্ম সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রচার, 
মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে ৫ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক 
বছরে পঞ্চায়েত বিভাগের পরিকল্পনা খাতে উপরোক্ত ব্যয় বরাদ্দের অতিরিক্ত ৩২৫ লক্ষ 
টাকা বিকেন্দ্রীকৃত সম্পদ সংযোজন খাতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এই বাজেট বরাদ্দ থেকে 
বিভিন্ন ধরনের কর আদায়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রমকারী পঞ্চায়েতগুলিকে উৎসাহ প্রদানের 
উদ্দেশ্যে জেলার মাধ্যমে অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে। 

১৭.০. ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে ৬৩ নং অভিযাচনের অধীনে মোট ৫৬ কোটি ৮৪ 
লক্ষ ৫০ হাজার (২৫১৫, খাতে ৫৫ কোটি ৯৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, “৪৫১৫ খাতে 
৬৬ লক্ষ টাকা, :৬৫১৫, খাতে ১৯ লক্ষ টাকা একক্রে) ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে-_যার 
মধ্যে পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের সমষ্টি উন্নয়ন শাখার বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির 
জন্য ৫১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে। 

১৭.১. সমষ্টি উন্নয়ন শাখার ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরের ব্যয়বরা্দের প্রধানত ব্লক 
উন্নয়ন আধিকারিকদের প্রশাসনিক, ব্যয় ধরা আছে। এই ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে ৬৫.০০,০০০.০০ 
লক্ষ টাকা ব্লক প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ, ৪৮,০০,০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্লক উন্নয়ন 
আধিকারিকের জন্য গাড়ি ক্রয় এবং ৫,০০,০০০.০০ লক্ষ টাকা কল্যাণীস্থ রাজ্য পঞ্চায়েত ও 
গ্রামোন্নয়ন সংস্থা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ধরা আছে। 

১৭.২. পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের উল্লেখিত প্রকল্পসমূহ ছাড়াও মৎস্য দপ্তর, 
কৃষি দপ্তর, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর এবং স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা দপ্তরের বিভিন্ন সমষ্টি 
উন্নয়নের কর্মসূচি রূপায়নের জন্য ৬৩ নং অভিযাচনের অধীনে মোট ৫ কোটি ৬ লক্ষ ৭৬ 
হাজার টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 

১৮. এই বক্তব্য রেখে আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাবিত ব্যয়বরাদ্দের সকল দাবি মঞ্জুর 
করার জন্য এই সভাকে অনুরোধ জানাচ্ছি ঃ 


৫৯ নং অভিযাচন 


মুখ্যখাত £ *২৫০১-_স্পেসাল প্রোগ্রাম ফর রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট--৪৭ কোটি ৪৩ 
লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা মাত্র। 
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৬০ নং অভিযাচন 


মুখ্যখাত £ “২৫০৫- রুর্যাল এমপ্রয়মেন্ট'-_-৩৬৯ কোটি ৫৩ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা 
মাত্র। | 


৬২ নং অভিযাচন 
মুখ্যখাত £ঃ “২৫১৫-_ আদায় রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম্‌স (পঞ্ঠায়েতীরাজ), 


“৩৬০৪-_কমপেনশেসন্‌ আ্যাণ্ড আযাসাইনমেন্টস টু লোকাল বডিস আ্যাণ্ড 
পধ্যায়েতীরাজ ইনস্টিটিউশন (পেঞ্চায়েতীরাজ) ৬৫১৫-_লোনস্‌ ফর আদার 
রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস্‌ (পঞ্চায়েতীরাজ)__২০৩ কোটি ৯৭ লক্ষ 
২ হাজার টাকা মাত্র। 


৬৩ নং অভিযাচন 
 মুখ্যখাত £ ২৫১৫-_আদায় রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস্‌ (কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট), 


1৪৫১৫_ ক্যাপিটাল আউটলে অন আদার রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস্‌ 
(কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট) 


'৬৫১৫__লোনস্‌ ফর আদার রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস্‌ (কমিউনিটি 
ডেভেলপমেন্ট)__৫৬ কোটি ৮৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মাত্র। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 


মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ের সুপারিশক্রমে আমি “2551-_1711| ১1985”, 
“4551--080108] 0010185 0) 17111 /1685” এবং 46551--[,0275 001 [11] 
/৮585”-এর অধীনে ১০২ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ব্যয়-বরাদ্দ অনুমোদনের জন্য 
এই সভায় দাবি নং ৬৪ পেশ করছি। এই দাবি সম্বলিত অর্থের মধ্যে ভোট-অন-আ্যাকাউন্টের 
মাধ্যমে অনুমোদিত ৫১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকাও ধরা হয়েছে। 


২। আমার বিভাগ সংক্রাত মঞ্জুরির প্রস্তাব উপস্থাপিত করার সময় আমি মাননীয় 
সদস্যদের এ-কথা জানাতে চাই যে, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ নামে যে স্বশাসিত সস্স্থা 
দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য গঠন করা হয়েছে সেটির মাধ্যমে দার্জিলিং 
জেলার পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য আমার এই বিভাগ হল একটি শীর্ষ 
সমন্বয়সাধক বিভাগ । পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়নের জন্য আমার বিভাগ যে উপ-যোজনা উন্নয়ন 
কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে তার ফলে সরকারের যে ৪৭টি প্রশাসনিক বিভাগ আছে তার সবগুলি 
থেকেই পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়নের জন্য বাধ্যতামূলক অর্থ সংস্থান সুনিশ্চিত হয়েছে। দার্জিলিং 
গোর্খা পার্বত্য পরিষদের কাজকর্ম যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে সেজন্য বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে 
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সমন্বয়সাধনের উপর আমার সরকার নিরবিচ্ছিন্ন গুরুত্ব দিয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে 
১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত সংস্থাসমূহ এবং ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি 
মাসে নির্বাচিত দার্জিলিং গোর্ধা পার্বত্য পরিষদ যথাক্রমে সাংবিধানিক ও সংবিধিবন্ধ সংস্থারূপে 
সহাবস্থান করবে। আমার বিভাগ দার্জিলিং গোর্থা পার্বত্য পরিষদকে বিভিন্ন হিসাব খাতে অর্থ 
প্রদান করে থাকে। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগগুলিও রাজ্য 
যোজনা/কেন্দ্রায় পোষকতাপ্রাপ্ত প্রকল্প ও কেন্্ীয় ক্ষেত্রের কর্মপ্রকল্পসমূহের আওতায় দার্জিলিং 
গোর্া পার্বত্য পরিষদকে সরাসরি অর্থ প্রদান করছে। 


পরিষদের জন্য উন্নয়ন তহবিলের যোগান 


৩। ১৯৯৫-৯৬ সালে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদকে যোজনা-বহির্ূত ব্যয় বাবদ 
২০৬১.২৯ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া, উক্ত আর্থিক বছরে পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়ন 
কর্মসূচির অধীনে যে বিশেষ কেন্ত্রীয় সহায়তা পাওয়া! গিয়েছিল তার থেকেও ১৫৮৬.০০ লক্ষ 
টাকা দার্জিলিং গোর্থা পার্বত্য পরিষদকে এবং ৪৪৬.০০ লক্ষ টাকা দার্জিলিং-এর জেলা 
শাসককে দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। উপরস্ত ম€স্য 
চাষ, প্রাণিসম্পদ বিকাশ ও বনপালন ক্ষেত্রসমূহের জন্য সপ্তম যোজনা (প্রতিশ্রতি)-এর 
অধীনে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদকে মোট ২৫.১৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৫- 
৯৬ সালের জন্য পার্বত্য বিষয়ক ক্ষেত্রের যোজনা বাজেটের সামগ্রিক বরাদ্দের পরিমাণ হল 
১.১০ কোটি টাকা এবং তা দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদকে মগ্তুর করা হয়েছে। এ ছাড়া 
স্তাস্তরিত বিষয়গুলি নিয়ে অন্যান্য যে-সব প্রশাসনিক বিভাগ কাজ করছে তারাও উন্নয়নমূলক 
কর্মপ্রকল্পসমূহ রূপায়ণের উদ্দেশ্যে রাজ্য যোজনা ক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় পোষকতাপ্রাপ্ত কর্মপ্রকল্পসমূহের 
অধীনে ৫৪৩.১০ লক্ষ টাকা দিয়েছে। যোজনা-বহির্ভীত ও যোজনা খাতে দার্জিলিং গোর্খা 
পার্বত্য পরিষদকে যে অর্থসংস্থান করা হয় তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও 
পরিবেশের মতো ক্ষেত্রগুলিকে সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের কাজও পরিষদ হাতে নিয়েছে। এজন্য 
রাজ্য সরকার যোজনা কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। এ ছাড়া, অ-হস্তাস্তরিত 
ক্ষেত্রে দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলসমূহে অবস্থিত পাঁচটি শহরে রাস্তার আলোক ব্যবস্থার 
উন্নতিসাধনের জন্য ১.০০ কোটি টাকা এবং বিশেষ অঞ্চল কর্মসুচির অধীনে শহরাঞ্চলীয় 
জল সরবরাহের উন্নতিসাধনের জন্য দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদকে ২.০০ কোটি টাকা 
দেওয়া হয়। 


অ-হস্তান্তরিত বিভাগগুলির কাজকর্ম 


৪। দার্জিলিং গোর্থা পার্বত্য পরিষদের উন্নয়নমূলক প্রত্যক্ষ কাজকর্ম ছাড়াও সরকারের 
অন্যান্য প্রশাসনিক বিভাগও (অন-হস্তাত্তরিত বিভাগসমূহ) দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে 
উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মপ্রকল্প হাতে নেয়। শহর ও গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকীকরণ, বিভিন্ন নাগরিক 
সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার, সমষ্টি মিলনায়তন নির্মাণ এবং দ্বি-সাপ্তাহিক নেপালি 
সাময়িকী প্রকাশনার মাধ্যমে ভাষা ও সঙ্কৃতিগত উৎকর্ষসাধন প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত 
কাজকর্ম যাতে হাতে নেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা থেকে ১৯৯৫-৯৬ 
আর্থিক বছরে ৫.৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। 
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৫। আমার বিভাগ পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন যোগাযোগ, পর্যটন, 
জনস্বাস্থ্য, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, বনপালন ইত্যাদির মতো বিকাশমূলক ক্ষেত্রগুলিতে দার্জিলিং 
গোর্খা পার্বত্য পরিষদের প্রধান প্রধান সমস্যা সমাধান করতে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদক্ষেপ 
নিয়েছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে বহুসংখ্যক নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া অপেক্ষা 
বিভিন্ন সেতুর মেরামতি/নির্মাণ সমেত চালু কর্মপ্রকল্পগুলির কাজ সম্পূর্ণ করার উপর জোর 
দেওয়া হচ্ছে। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাঠের ব্যবহার বন্ধ করতে কাঠের বিকল্প সামগ্রী ব্যবহার 
করার জন্য কাঠের সেতুগুলি চিহ্িত করতে প্রারস্তিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 


৬। পর্যটন ক্ষেত্রে প্রতিকূল আবহাওয়াজনিত কারণে বিপত্তি সত্বেও ১৯৯৫ সালের 
অক্টোবর মাস শেষ হওয়া পর্যস্ত আগত পর্যটকের সংখ্যা ৬ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। এই সংখ্যা 
গত বছরের তুলনায় প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি। বিদেশি পর্যটকদের আগমনের হারে ২০ 
শতাংশের বেশি বৃদ্ধির প্রবণতাও যথেষ্ট উৎসাহব্যগ্রক। চলতি বছরে দার্জিলিং-এর কাছে 
বাতাসিয়া লুপ-এ জেলা সৈনিক বোর্ড যুদ্ধ স্মারকত্তস্ত নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করেছে। এটি 
পর্যটকদের কাছে একটি বাড়তি আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। দার্জিলিং গোর্থা পার্বত্য পরিষদ 
বিত্তশালী ভারতীয় পর্যটকদের ও বিপুল অর্থব্যয়ী বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে বিশেষ 
প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অধিক উচ্চতায় ট্রেকিং ও ক্যাম্পিং, নৌ-ভেলা চালনা, নৌ চালনা, পার্বত্য 
পথে সাইকেল চালনা, পর্বতারোহণের মতো দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড এবং দার্জিলিং ভূখণ্ডে 
গ্রহণযোগ্য এধরনের অন্যান্য ক্রীড়ায় উৎসাহ দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। লুই 
জুবিলি কমপ্লেক্সে পর্যটকদের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে, সুখিয়াপোকরির 
কাছে জোড়পোকরিতে এবং কালিম্পং-এ লোলে গাও এবং মিরিকে নতুন নতুন সুযোগ- 
সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। তিস্তা বাজারের কাছে এবং কালিম্পং-এ (দারবিন দারা) রাস্তার 
ধারে ধারে সুবিধাজনক অনেক কিছু তৈরি হচ্ছে। অপর যে প্রধান প্রকল্পটিকে চিহিন্ত করা 
হয়েছে সেটি মূলত পার্ক ও উদ্যানগুলির উন্নয়ন সম্পর্কিত এবং দার্জিলিং-এর ইতিহাস ও 
' পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী গোর্খা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ এতিহ্য আলো ও শব্দ 
সহযোগে প্রদর্শনের প্রকল্প । পরিবেশগত দিক থেকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই অঞ্চলে পরিবেশের 
ভারসাম্য বিনষ্ট না করে পর্যটনের প্রসার ঘটাতে আমার বিভাগ প্রয়াসী। 


৭। জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে কার্সিয়াং কালিম্পং ও দার্জিলিং-এর শহরাঞ্চলে 
জল সরবরাহ সমেত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মপ্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। শুখা মরশুমে 
দার্জিলিং শহরে জল সরবরাহের উন্নতি ঘটাতে একটি দীর্ঘমেয়াদী কর্মপ্রকল্প প্রস্তুত করা 
হয়েছে৷ এর ফলে টাইগার হিলের সিঞ্চল হৃদ ব্যবস্থার কাছে আরেকটি জলাধার নির্মিত হবে 
এবং দার্জিলিং থেকে ১ কি. মি. দূরে বালাসোন নদীর একটি জায়গা থেকে জল নেওয়া হবে। 
একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যবহারের অযোগ্য গ্রামীণ জল সরবরাহ ব্যবস্থার বেশির ভাগ 
অংশকেই পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। 

৮। কৃষি সেক্টরে পরিষদ বর্তমানের বার্ষিক ১.৫ কোটি টাকার রপ্তানিকে পরবর্তী ২ 
বা ৩ বছরে বার্ষিক ৫ কোটি টাকায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পুষ্পোৎপাদন, উদ্যানপালন ও 
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আ্যাঙ্কোরা খরগোশ চাষ সমেত বিভিন্ন কর্মপ্রকল্প হাতে নেওয়ার প্রস্তাব করছে। বিভিন্ন প্রকার 
সবজির চাষ বাড়ানোর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। ক্যাকটাস, অর্কিড ও গ্লাডিওলাসের 
বান্ন, পার্বত্য অঞ্চলের যে-সব প্রাকৃতিক প্রাণী ও উত্ভিদের বিদেশে রপ্তানির প্রচুর সম্ভাবনা 
রয়েছে, সেগুলির উন্নয়নের “জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা সংস্থা স্থাপন করার ব্যাপারে 
আমার বিভাগ ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। পরম্পরাগত বনসৃজনের কর্মপ্রকল্পগুলি 
ছাড়াও অরণ্যের যথাযথ সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে এবং নতুন গাছ 
লাগানো ও পুনরুজ্জীবনের জন্য নতুন নতুন কর্মপ্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। 


৯। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা ও তা সরবরাহের ক্ষেত্রে উন্নতি 
ঘটানোর বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়-শিলিগুড়ি-এবং-দার্জিলিং- 
এর মধ্যে ১৩২ কে. ভি. লাইন বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে, পার্বত্য 
অঞ্চলে বিদ্যুতের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। 


১০। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বিভাগ ভূতল পরিবহন, টেলি যোগাযোগ, জনস্বাস্থ্য 
ইঞ্জিনিয়ারিং, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশমুখি পর্যটন, পতিত জমির উন্নয়ন ও সামাজিক পরিকাঠামো 
সহ পরিকাঠামো সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য উপ-যোজনা রীপায়ণের আশায় রয়েছে। 


১১। এই কথা বলে আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে উত্থাপিত ৬৪নং দাবি অনুমোদনের 
জন্য সভার কাছে অনুরোধ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
অভিষাচন ৬৫-এর অধীনে ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে ঝাড়গ্রাম এলাকার উন্নয়নের 


জন্য ১,৫৭,২৭,০৩০ (এক কোটি সাতার লক্ষ সাতাশ হাজার) টাকা ব্যয়-বরাদ্দ অনুমোদনের 
যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। 


ঝাড়গ্রাম মহকুমা পশ্চিমবঙ্গে অনুন্নত অঞ্চলগুলির অন্যতম। এই মহকুমার জনসংখ্যা 
৮৭৭,৩১২। তার মধ্যে ৩০.৫৬ শতাংশ আদিবাসী এবং ১৮.১ শতাংশ তফসিলি 
জাতিতুক্ত-__যারা বিশেষভাবে গশ্চাদ্পদ ও অনগ্রসর। এদের বিশেষ উন্নতির কথা চিন্তা 
করেই পর্যদ মোট বরাদ্দের ৫০ শতাংশ আদিবাসী ও ২৫ শতাংশ তফসিলি জাতির উন্নয়নমূলক 
প্রকল্পে খরচ করে। এটি মুখ্যত কৃষিপ্রধান অঞ্চল হলেও খরাপ্রবণ এবং উর্বরা শক্তি কম 
থাকায় এখানে একর প্রতি কৃষি উৎপাদন খুবই অল্প। এই অঞ্চল যেমন কৃষিক্ষেত্রে পিছিয়ে 
তেমনই এখানকার শিল্পবিকাশ, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের দাবি রাখে। 
শিক্ষার প্রসারেও এই মহকুমা পিছিয়ে আছে। 

এইসব কথা মনে রেখে বামফ্রন্ট সরকার শুরু থেকেই যত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে তার 
স্বাভাবিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এই পশ্চাদ্পদ এলাকার 
স্বাঙ্গীণ আর্থ-সামাজিক উন্নতি ত্বরাধ্ধিত করতে ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্যদের মাধ্যমে বিশেষ 
কর্মসূচি তৈরি করে কাজ করে চলেছে। 
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এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য সেচ ব্যবস্থা প্রসারের মাধ্যমে কৃষির উন্নতিসাধন রাস্তা, সেতু 
ও কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, শিক্ষার সাধারণ মান উন্নয়নের 
জন্য বিদ্যায়তনগুলি ভবন গঠন ও পুনগঠিন, পানীয় জলসরবরাহ, পৌর এলাকার জলনিকাশি 
ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, বনসৃজন, ক্ষুদ্রশিল্প বিকাশের জন্য পরিকাঠামো সৃষ্টি এবং আদিবাসী 
সংস্কৃতিকে উৎসাহদানের জন্য মেলা ও উৎসবের আয়োজন ইত্যাদি। 


ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্যদ এযাবৎ যে-সমস্ত খাতে কর্মসূচি রূপায়ণ করেছে তার একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল ঃ 


১। ক্ষুত্রসেচ 
ক্ষু্রসেচ ব্যবস্থার প্রসারের জন্য ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্যদের অর্থানুকূল্যে এযাবৎ ৩২টি নদী 
জলোত্তলন প্রকল্প নির্মাণ করা হয়েছে যার দ্বারা ১২৮০ হেক্টর জমিতে সেচের জল দেওয়া 
সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের মাধ্যমে যেমন- খাল, জোড়বাধ, বাধ কৃপ 
ও অগভীর নলকৃপ প্রভৃতি) আরও ৬৭৯৪ হেক্টর জমিতে সেচের জল সরবরাহ করা হচ্ছে 


এইসব সেচ প্রকল্পগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য £ 


(১) কদমডিহা খাল, (২) মুরুলি খাল, (৩) বাঁশির খাল, (৪) লালগেড়িয়া বাঁধ, (৫) 
আমজুড়ি বাঁধ, (৬) তালড্যাংরা বাঁধ, (৭) কুকুড়দা বাঁধ, (৮) আউসা খাল। 

১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে মোট ৬৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং কৃষি 
কারিগরি অধিকারের মাধ্যমে আরও নিম্নলিখিত ১২টি নতুন ক্ষুদ্রসেচ (নদী-জলোত্তলন) প্রকল্পের 
কাজ আরম্ভ করা হয়েছে, যেগুলির [মাট প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা হল ৭২৮ হেক্টর। 

(১) মুরগিডিহী (ঝাড়গ্রাম), (২) অষ্ঠি (জাম্বনী), (৩) বেলবেড়িয়া (জাম্বনী), (৪) 
বামুনডিহা (জান্বনী), (৫) পাপাতপুর (বিনপুর-১), (৬) বাঁশজুডি (বিনপুর-২), (৭) এরগোদা 
(বিনপুর-২), ৮৮) দহমাণ্ডা (গাপীবল্পভগুর-১), (৯) ববালিয়াপাল (গোপিবল্পভপুর-২), (১০) 
চাইনিসোল (গোপীবল্পভপুর-২), (১১) গুয়ালুরা-২ (গোপীবল্লপভপুর-২), (১২) মানিকঝাটিয়া 
(সাঁকরাইল)। 

শুক্লাখাড়ি খাল, সেচ প্রকল্পের খাল ও খালের শাঁরকাঠামো নির্মাণের নজ্য ৫৬৮,৪৪৬ 
টাকা বর্তমান আর্থিক বছর পর্যন্ত অনুমোদন করা হয়েছে। এ-ছাড়া সেচ ও জলপথ অধিকারের 
মাধ্যমে চলতি ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প কাথুয়া খালের জন্য বর্তমান আর্থিক বছরে এই প্রকল্পের মোট 
ব্যয় ১০,২৫,১৩৩ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। 

২। পথঘাট 

এই খাতে ঝাড়গ্রাম পর্ষদ পূর্ত সড়ক অধিকারের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি পাকা রাস্তা 

এবং সেতু নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ করেছে যার মধ্যে নিশ্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য £ 


(১) দহিজুড়ি-বসস্তপুর, (২) বিনপুর-সরপুরা, (৩) সরপুরার-বেলটিকৃরি, (৪) বিনপুর- 
হাড়দা, (৫) রঘুনাথপুর-রাজবুলেজ, (৬) ঝাড়গ্রাম-বামদা, (৭) বামদা-ভরতপুর, (৮) মানিকপাড়া- 
খালসিউলি, (৯) ছাতিনসোল-কীকড়াডিহি, (১০) ছোটমুরগী-ঢোলভাঙ্গা, (১১) বেলপাহাড়ী- 
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ওদালচুয়া, (১২) ডুলং নদীর উপর বরামারা ঘাটে অর্ধ-নিমজ্জিত (সবমার্সিবল) সেতু নির্মাণ 
এবং (১৩) বেলেবেড়া হয়ে গোয়ালমারা হতে তপসিয়া পর্যস্ত সড়ক, (১৪) খালসিউলিমালগ্চ 
(ফেজ-১), (১৫) জাম্বনী বালিডিহা (ফেজ-১) এবং (১৬) আশুই পান্তাছেচা (ফেজ-১)। 

এ-ছাড়া নিম্নলিখিত রাস্তাগুলিতে বর্তমান বছরে কাজ চলছে যা নবম পঞ্থবার্ষিকী 
পরিকল্পনা পর্যস্ত অব্যাহত থাকবে £ 


(১) খালসিউলি-মালঞ্চ (ফেজ-২), (২) কেশিয়াপাতা-গজাশিমুল রোড ভায়া চুনপাড়া, 
(৩) গোয়ালমারা-তপসিয়া রোড ভায়া বেলিয়াবেড়া (ফেজ-২), (৪) জান্বনী-বালিডিহা (ফেজ- 
২) রোড, (৫) আশুই-পণ্ডাছেঁচ (ফেজ-২), (৬) গজাশিমুল-কেশিয়াপাতা রোড, (৭) পুকুরিয়া- 
চণ্ডী রোড, (৮) বেলপাহাড়ী-ওদালচুয়া রোড (এ স্টেট পর্যস্ত), (৯) জান্বনী-বালিডিহা রোড 
(ফেজ-৩), (১০) খালসিউলি-মালঞ্চ রোড (ফেজ-৩), (১১) আশুই-পণ্ডাছেচা (ফেজ-৩) রোড। 

উপরিলিখিত প্রকল্পগুলি ছাড়াও মোট ১৫২ কি. মি. সংযোগকারী গ্রামীণ সড়ক ১০টি 
কজওয়ে এবং ৩১টি কালভার্ট পঞ্চায়েতগুলি রূপায়ণ করেছে যার মধ্যে-ঝাড়গ্রাম ব্লকে 
বীরভানপুর কালভার্ট এবং বিনপুর-২ ব্লকে বাঁশিরখাল সেতু উল্লেখযোগ্য 


অষ্টম পরিকল্পনাকালের. বাকি বছরগুলিতে নিম্নলিখিত পাকা সড়ক প্রকল্পগুলি রূপায়ণের 
কাজ পর্যদের বিবেচনায় আছে £ 
(১) চিলকিগড় স্বাস্থ্যকেন্দ্র-বালিডিহা-ভাঙ্গা খোণ্ডার, (২) ঝাড়গ্রাম-বাধগোড়া। 
৩। শিক্ষা | 

খাঁশ্রাম উন্নয়ন পর্যদ আদিবাসী অধ্যুষিত এই অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে একটি বিশেষ 
ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এযাবৎ ৪৬৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৬২টি হাই/জুনিয়ার হাই স্কুল, 
৫টি মহাবিদ্যালয়ের নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ করা হয়েছে। তার মধ্যে মানিকপাড়া কলেজের 
ল্যাবোরেটরি স্থাপনের কাজ ও শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজের ভবনে বিদ্যুৎসংযোগ ও সম্প্রসারণের 
কাজ ও গোগীবল্পভপুর সুবর্ণরেখা কলেজের ভবন নির্মাণের কাজ উল্লেখযোগ্য 


৪। ক্ষুদ্রশিল্প 

ঝাড়গ্রাম মহকুমায় ক্ুদ্রশিল্প স্থাপনে উৎসাহদানের জন্য ঝাড়গ্রাম শহরের সন্নিকটে একটি 
ইন্াস্ট্রিয়াল এস্টেট নির্মিত হয়েছে। এ-ছাড়া ঝাড়গ্রামের শিলদাতে শিল্প-শ্রমিকদের জন্য একটি 
ট্রেউ-সেড গঠন করা হয়েছে। শিলদা অঞ্চলের পাথরের বিভিন্ন তৈজসপত্র তৈরিতে রত 
আদিবাসী শিল্পীদের ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি কেনার জন্য অর্থ সাহায্যে করা হয়েছে, নয়াগ্রামে ও 
গোপীবল্পভপুরে বাবুই ঘাস থেকে দড়ি তৈরি করার জন্য শ্রমিকদের অর্থ সাহায্য করা 
হয়েছে। শিল্প স্থাপনে উৎসাহ বাড়াবার জন্য ২৫ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলা ক্ষুদ্র 
শিল্লোদ্যাগীকে ওয়েস্ট বেঙ্গল কনসাল্টেন্সি অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে শিক্ষাদানকল্পে এই সংস্থাকে 
অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। জান্বনী পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় গ্রামীণ শিল্প-বিকাশের জন্য 
৩.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ট্রেড-সেড নির্মাণ করা হয়েছে। 


৫। বনসূজন 
ঝাড়গ্রাম মহকুমায় অরণ্য একটি বিশেষ সম্পদ। এই অরণ্য-সম্পদের গুরুত্ব উপলবি 
করে এবং ভূমিক্ষয় রোধ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বনসৃজনের বিশেষ ভূমিকা থাকায় 
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সমাজভিস্তিক বনসৃজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে 
মোট ৯২৬ হেক্টর বনসৃজন ও ১২৮ কি. মি. রাস্তার পার্স্থ বনসৃজন করা হয়েছে। অষ্টম 
যোজনাকালেও এই ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। গোপীবল্লভপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতির 
মাধ্যমে বাগানচাষসহ (70110011016) সামাজিক বনসৃজনের উদ্দেশ্যে পতিত জমির বাছাই ও 
উন্নতি সাধনের জন্য 'ল্যাম্পের” মাধ্যমে বাবুই ঘাস ও দড়ি তৈয়ারির ব্যবস্থা ও বিপণন 
করার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। 


৬। বিবিধ 


উপরিলিখিত বিশেষ বিশেষ প্রকল্পগুলি ছাড়াও ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্যদের মঞ্জুরীকৃত 
অর্থের দ্বারা ৩৫১টি পানীয় জল সরবরাহের জন্য কূপ খনন, ২১টি প্যাসেঞ্জার-সেড, ১টি 
স্টেডিয়াম, ২টি পার্ক, ৭টি গবাদি পশুদের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র এবং একটি ল্যাবোরেটরি 
তৈরি করা হয়েছে, এবং ভেড়া চাষ প্রকল্পে মোট ১৮৮ টি ভেড়া দান করা হয়েছে। একটি 
পৌর নর্দমা নির্মাণ ও জান্বনী পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় একটি আদিবাসী গ্রামকে বৈদ্যুতিকরণ 
করা হয়েছে এবং বিনপুর-১ ও গোপীবল্পভপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় প্রত্যেকটিতে 
১.৫ কি. মি. করে বৈদ্যুৃতিকরণের কাজ করা হয়েছে। এ-ছাড়া মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে পুস্তক 
বিতরণ, পরিবেশ উন্নয়ন এবং উপজাতি রায়তদের মধ্যে পরচা বিলি, সুষম জলবন্টন প্রকল্প, 
হুল উৎসব, ঝাড়গ্রাম মেলা ও যুব উৎসব ইত্যাদির জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। এ- 
ছাড়া পাহাড়ে উঠার সরঞ্জাম কেনার জন্য এক্সপ্লোরার আযাশোসিয়েশনের মাধ্যমে আদিবাসী 
মহিলাকে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। মহকুমার লোধা সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য অর্থ 
বরাদ্দ করা হয়েছে। 

ঝাড়গ্রাম মহকুমা হাসপাতালে শব-ব্যবচ্ছেদ গৃহ ও তার চতুষ্পার্থস্থ প্রাচীর নির্মাণ 
প্রকল্পে ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্যদ থেকে বর্তমান বছরে ৪.২৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা সিদ্ধান্ত 
হয়েছে। 


অর্থের অভাব ও অপরাপর কারণে বিভিন্ন দপ্তরের বিশেষ করে কৃষি ও. জলপথ এবং 
পূর্ত দপ্তরের অসমাপ্ত ও অর্ধসমাপ্ত পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য এই দপ্তর বিশেষ 
গুরুত্ব দিয়েছে। 

এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত সরকারি অফিসের ব্যয়-বাবদ আগামী বছরে পরিকল্পনাবহির্ভূত 
খাতে ১৯.৭৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে পরিকল্পনা খাতে 
১৩৭.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। 


আমি, মাননীয় সদস্যদের জানাতে চাই আদিবাসী উন্নয়নকে এ রাজ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া 
হয়েছে। কেন না আমি শুধুমাত্র ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন বিষয়েই দায়িত্বপ্রাপ্ত নই-__বিশেষ আদিবাসী 
অঞ্চল উন্নয়ন বিষয়েও দায়িত্বপ্রাপ্ত। পুরুলিয়া, বাকুড়ার সংশ্লিষ্ট এলাকা নিয়ে গঠিত একই 
ভৌগোলিক বৈশিষ্টযযুক্ত ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা অঞ্চল বিশেষ আদিবাসী উন্নয়ন এলাকাতুক্ত হতে 
চলেছে। জীবনধারণের জন্য এই পশ্চা্পদ এলাকার আদিবাসীরা এই ভৌগোলিক পরিবেশের 
উপর নির্ভরশীল। | 
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আশা করি, মাননীয় সদস্যগণ অনগ্রসর ঝাড়গ্রাম এলাকার দ্রুত সার্বিক উন্নয়নসাধনে 
সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন খাতে ব্যয়-বরাদ্দের যে 
প্রস্তাব রাখা হয়েছে তা সমর্থন করবেন। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বাজেট প্রস্তাবের ৬৫ নং 
অভিযাচনের অধীনে “২৫৭৫-অন্যান্য বিশেষ এলাকাসমুহ বিষয়ক প্রকল্প” এবং “৪৫৭৫- 
অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রের প্রকল্পে মূলধনী খাতে ব্যয়” নামক প্রধান হিসাব খাতে ৭২,২৮,৬০,০০০ 
(বাহাত্তর কোটি আটাশ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা ব্যয় অনুমোদনের প্রস্তাব রাখছি। এর মধ্যে 
ভোট-অন-আ্যাকাউন্ট অনুমোদনপ্রাপ্তু ৩৬,১৫,০০,০০০.০০ (ছত্রিশ কোটি পনের লক্ষ) টাকাও 
ধরা হয়েছে। 


মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বিশেষ অঞ্চল উন্নন প্রকল্পের 
অধীনে বিশেষ সংস্থান রাখা হয়েছে। ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন সম্পর্কে আমি এই উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য 
বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করছি। বিশদ বিবরণ ঝাড়গ্রাম বিষয়ক ও বিশেষ উপজাতি অঞ্চল 
উন্নয়ন বিষয়ক রাষ্টরমন্ত্রী শ্রী মহেশ্বর মুম্মু মহাশয় যথাসময়ে ব্যাখ্যাগ্ককরবেন। 


এ সম্পর্কে সরকারের ঘোষিত উদ্দেশ্য হল ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের জনগণের সামাজিক- 
অর্থনৈতিক কল্যাণসাধন। এর সঙ্গে সামগ্জস্য রেখে এই দপ্তরের ঝাড়গ্রাম বিষয়ক বিভাগ 
বিষয়ে বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্যবহারের প্রস্তাব করছি। 


ঝাড়প্রাম অঞ্চল উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানিক ব্যয়ের জন্যও পরিকল্পনা বহির্ভূত 
খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। 


সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের অধীনে যে প্রকল্পগুলি রয়েছে তার মধ্যে প্রধানত হল মজা 
বদ্ধ খাল ও পুঙ্করিণী খনন অথবা পুনঃখনন করে মিষ্টি জলাধারা তৈরি, নিয়ন্ত্রিত জলকপাট 
ব্যবস্থার মাধ্যমে জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, নোনা জলে মৎস্যচাষ প্রকল্প রূপায়ণ, সামাজিক 
বনসৃজন কর্মসূচি, কৃষিসহায়ক কার্যসূচি, গ্রামীণ জলসরবরাহ ও ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্প গঠন 
্রভৃতি। পর্ষদের এই কাজপুলি সুন্দরবন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গড়ে। 

এই পর্ষদের কার্যপরিধি সুন্দরবনের ১৯টি ব্লকের মধ্যে বিস্তৃত। পর্যদের কর্মসূচিগুলি 
এমনভাবে 'নর্বাচন করা হয়েছে যাতে এই প্রকল্পের লাভ জনগণের দুর্বল শ্রেণীর লোকেরাই 
্পগ করতে পারেন। 


সুন্দরবন উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রস্তাবগুলি এবং বাজেট প্রস্তাবের ৬৫ নং দফার 
অন্তর্গত সুন্দরবন উন্নয়ন সম্পর্কিত অংশের বিস্তারিত বিবরণ সুন্দরবন বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রমহোদয় উপস্থাপিত করবেন। 


482 45929. মিং00ঘ্ায়005 
[270) 10119, 1996] 
পশ্চিমবঙ্গের নিবিড় এলাকা উন্নয়ন নিগম একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। এটি পশ্চিমবঙ্গ 
নিবিড় এলাকা উন্নয়ন নিগম ত্যাক্টু, ১৯৭৪-এর মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল 
একটি সুসংহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির নানাবিধ উন্নয়ন। যথা- সেচ, কৃষি, 
পশুপালন, সাক্ষরতা, মৎস্যচাষ, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশু ও মহিলা বিকাশ, গ্রামীণ শিল্প উন্নয়ন 
প্রভৃতি। এই বিষয়ে ২১টি প্রকল্প এবং একটি কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র বিভিন্ন জেলায় নিয়োজিত 
রয়েছে। 


কৃষি উন্নয়নের এই ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য এই নিগম একটি সেচ পরিকাঠামো 
তৈরি করেছে যার মধ্যে ১৬০টি গভীর নলকূপ, ৮৮৯টি অগভীর নলকৃপ, ৫২০টি স্বল্প 
গভীর নলকৃপ প্রভৃতি রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে বীজ, উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে 
যার ফলে উন্নতমানের ধান, আলু, গম ও সরষের বীজ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। পশুপালন 
ক্ষেত্রে রোগনিরাময় ও প্রতিষেধক ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তদুপরি, পশুখাদ্য চাষ 
জনপ্রিয়করণ এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, মংস্যচাষ প্রকল্পে 
মৎস্যজীবীদের আয়বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কালিম্পং ও রানাঘাট-২ নং ব্লকে 
পশম বয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৩০০ জন গ্রামীণ মহিলার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। 


দিঘা উন্নয়ন প্রকল্প ১৯৫৬-৫৭ সালে হাতে নেওয়া হয়েছিল প্রধানত দুটি উদ্দেশ্যে-_€১) 
একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে দিঘাকে গড়ে তোলা এবং (২) সংলগ্ন এলাকার 
অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ দিঘাকে একটি আধুনিক সৈকত-শহর হিসাবে প্রতিপন্ন করা। 


১১০০ একর জমি অধিপ্রহণ করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে এই জমি উন্নয়ন করে 
তাকে বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করা হয়েছিল। যেমন, আবাসিক এলাকা, হোটেল এলাকা, 
হলিডে-হোম এলাকা, বিপণন ও ব্যবসা এলাকা প্রভৃতি। জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, সড়ক 
নির্মাণ, বাজার ও পার্কের সুবিধাসহ বিভিন্ন পরিকাঠামোগত সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সব 
শ্রেণীর পর্যটকদের জন্য সীমিতভাবে সরকারি পর্যটন আবাস নির্মাণ করা হয়েছে। 


কিন্তু দিঘার উন্নয়ন বর্তমানে দুটি প্রধান সমস্যার মুখোমুখি। যেমন, তীরভূমির ক্ষয় ও 
দূষণ। ভূমিক্ষয় সমস্যার কারণ অনুসন্ধান ও এটা রোধের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রতিকার 
ব্যবস্থা সুপারিশের জন্য ১৯৯৪ সালে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির 
একটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এই সুপারিশগুলি কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে আমরা বিশেষ কেন্দ্রীয় সাহায্যের জন্যও আবেদন করেছি। তা 
ছাড়াও জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সহায়তায় একটি তীরভূমি রক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি 
করা হয়েছে। বনসৃজনের মাধ্যমেও দিঘার সৈকতভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


দিঘা শহর দূষিত জল ও জঞ্জাল জমার সমস্যারও সম্মুীন। হোটেল ও আবাসিক 


এলাকার ব্যাপক সম্প্রসারণ ও পর্যটক সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে এই সংস্যার সৃষ্টি হয়েছে। দূষণের 
সমস্যা ঠিকভাবে প্রতিকারের জন্য একটি ব্যাপক দূষিত জলনিকাশি প্রকল্প হাতে নেওয়া 


হয়েছে। 
বিভিন্ন দপ্তরের এলাকাভিত্তিক প্রকল্প ব্যতীতও বার্ষিক পরিকল্পনায় উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ 
এলাকার উন্নয়নের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। 
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উপরে বর্ণিত বিষয়গুলির কার্য প্রণালী দাবি উত্থাপন বিষয়ে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদও 
রাখা হয়েছে। | 


এই সামান্য কথাগুলি বলে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই সভার কাছে আমার 
উপস্থাপিত এই অভিযাচন অনুমোদনের জন্য অনুরোধ রাখছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


অভিযাচন ৬৫ এর অধীনে ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে সুন্দরবন এলাকার উন্নয়নের 
জন্য পরিকল্পনা খাতে ৭ কোটি টাকা ও পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ৩ কোটি ৯ লক্ষ ৩৮ 
হাজার এবং সুন্দরবন উন্নয়নের জন্য দশম অর্থ কমিশন কর্তৃক দেয় ৭ কোটি টাকা অর্থাৎ 
মোট ১৭ কেটি ৯ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদনের জন্য যে প্রস্তাব রাখা 
হয়েছে তার সর্মথনে আমার বক্তব্য পেশ করছি। 


ইতিমধ্যে বর্তমান আর্থিক বছরে প্রথম চারমাসে (এপ্রিল থেকে জুলাই) ৮ কোটি ৫৪ 
লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা (ভোট অন আ্যাকাউন্টস) বিগত সভায় অনুমোদিত হয়েছে। 


সুন্দরবনের ভূ-প্রকৃতি পশ্চিমবঙ্গের অন্য সব অঞ্চল থেকে একেবারেই আলাদা, এই 
এলাকার বিপুল জনসংখ্যার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এখনও সমস্যা কন্টকিত। বিভিন্ন কারণে 
অঞ্চলটি পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে পড়া জনপদগুলির একটি। অধিবাসীদের জীবিকা অর্জনের 
প্রধান উপায় কৃষি। অথচ এই শিল্পহীন এলাকার সবকটি নদীর জল লবণাক্ত। সেচের জন্য 
ব্যবস্থা এখনও পর্যাপ্ত নয়। জমি নিচু বলে জল নিকাশি সমস্যা আছে। প্রধান ফসল আমন 
ধন। কিছু এলাকায় শীতকালীন ফসলের চাষ প্রবর্তিত হলেও গোটা এলাকা এখনও দোফসলী 
হয়ে ওঠেনি। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা অপ্রতুল। মাছ, মধু ও কাঠ অল্প সংখ্যক 
মানুষের জীবিকার সংস্থান করে। গোচারণভূমি ও পশুখাদযর অভাবে সুন্দরবন পশুপালনেও 
পিছিয়ে আছে। কুটির শিল্পের প্রসার এখানে ঘটেনি। পরিবহনের অসুবিধা থাকায় সুন্দরবনের 
প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি এখনও কলকাতার মতো বৃহৎ বাজারের সুযোগ নিতে পারেনি। 


১৯৭২-৭৩ সালে সুন্দরবন উন্নয়ন শাখা ও সুন্দরবন উন্নয়নপর্যদ গঠন করা হয়। 
প্রথম বছর পরিকল্পনাখাতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ১ লক্ষ টাকা। বামফ্রন্ট সরকার প্রথম 
বাজেটেই সুন্দরবন উন্নয়নের জন্য ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। পরবর্তীকালে 
দ্রুত উন্নয়নের স্বার্থে আন্তজার্তিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের (ইফাড) সাহায্যে ১৯৮২-৮৩ থেকে 
১৯৮৮-৮৯ পর্যন্ত ৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে নানা উন্নয়নের প্রকল্প রূপায়িত করা হয়। 


বর্তমানে আর্থিক বছরে পরিকল্পনা খাতে ৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছাড়া ১০ম অর্থ 
কমিশনের বরাদ্দকৃত আরও ৭ কোটি টাকা সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নের খাতে ব্যয় বরাদ্দ 
করা হয়েছে। সরকার সুন্দরবনের দ্রুত উন্নয়নের স্বার্থে সুন্দরবন উন্নয়ন শাখাকে একটি পূর্ণ 
বিভাগের মর্যাদা দিয়েছেন। 
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সুন্দরবন উন্নয়নের কর্মধারার সঙ্গে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং 
পরিকল্পনা রূপায়ণে তারা অংশগ্রহণ করেন। ৰ 


সুন্দরবন অঞ্চলের পশ্চাদপদতা ঘুচিয়ে ওখানকার জনজীবনের উন্নয়নের সুফলগুলি 
নিয়ে আসতে বামফ্রন্ট সরকার আত্তরিকভাবে সচেষ্ট। গত কয়েক বছর ধরে (১) যোগাযোগ 
ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, (২) সেচ ও জল নিকাশের ব্যবস্থা, 0৩) পানীয় জলের ব্যবস্থা, (৪) 
কৃষি প্রযুক্তির প্রসার, (৫) এক ফসলী জমিকে দোফসলী জমিতে রূপাস্তরিত করা, (৬) ক্ষুদ্র 
ও প্রান্তিক কৃষক ও ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের অর্থকরি ফসলের বীজ ও চারা দান, (৭) 
সামাজিক বনসৃজন তথা ম্যাগ্রোভ (বাদাবন) বনাঞ্চল সৃষ্টি করা, (৮) মৎস্যচাষের প্রসার 
ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে সুন্দরবনের জনসাধারণের জীবনে পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত 
আছে। 


১৯৯৫-৯৬ সালে দপ্তর কর্তৃক সৃষ্ট পরিকাঠামো বিষয়ক সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণের 
জন্য ৬৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ধার্য হয়েছিল। এই খাতে প্রায় ৯৬ শতাংশ টাকার 
সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া গত বছর মে মাসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা 
পরিষদের আর্থিক সহায়তায় ঘূর্ণীঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ক্যানিং অঞ্চলের প্রায় ৪০ কিঃ মিঃ নদী বাঁধ 
মেরামতির কাজ জরুরি ভিত্তিতে হাতে নিয়ে শেষ করা হয়েছে। 

' গত বছর পরিকল্পনা খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি টাকা। এছাড়া 
সুন্দরবন উন্নয়নের জন্য বিশেষ কেন্দ্রীয় সাহায্য হিসেবে ৩ কোটি টাকা অনুদান পাওয়া গেছে। 
মোট ১০ কোটি প্রাপ্ত অর্থের ৯৫.৫ শতাংশ আমরা ব্যয় করতে সমর্থ হয়েছি। গত আর্থিক 
বছরে রূপায়িত কর্মসূচি নিন্নরূপ। 


কমগৃচি ৪ 
(ক) পরিকাঠামো বিষয়ক ঃ 


সুন্দরবন উন্নয়নের বাজেট বরাদ্দের সিংহভাগ পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থাৎ রাস্তাঘাট, 
জেটি, জলনিকাশি প্রকল্প, কালভার্ট, খালকাটা ও সংস্কার, পানীয় জল সরবরাহা ইত্যাদি 
রূপায়ণে ব্যয় করা হয়। নিম্নে ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরের পরিকাঠামো বিষয়ে রূপায়িত 
কাজের তালিকা দেওয়া হল। 


(১) ইট বিছানো রাস্তা ও খোয়া বিছানো রাস্তা রি ৮৬ কিঃ মিঃ 
(২) পাকা জেটি ৭ টি 
(৩) সেতু ও কালভার্ট রর ৯ টি 
(৪) এইচ পি শ্লুইস ঃ ৩টি 
(৫) মজা খাল সংস্কার ১.৬৮ কিঃ মিঃ 


(৬) পানীয় জলের জন্য নলকৃপ খনন ৪ ৩০ টি 
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(খ) কৃষি সম্প্রসারণ ও সহযোগী কর্মসূচি ঃ 


রবি মরশুমে চাষও উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ দানের দিকে লক্ষ রেখে ১৯৯৫-৯৬ 
সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচির অধীনে ৯৯৬২ একর জমিতে আলু, গম, সরিষা, লঙ্কা, 
তরমুজ, শ্রীম্মকালীন সঙ্জি ও উন্নতমানের ওল চাষ করা হয়েছে। এজন্য ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, 
বর্গাদার ও পাট্টাদার কৃষকদের উন্নতজাতের বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে। 
এ ছাড়া ১৯৯৫-৯৬ খরিফ মরশুমে ২০,৪৮০ জন ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, বর্গাদার ও পাট্রাদার 
কৃষকের মধ্যে ১২২৮৮ মেট্রিক টন উচ্চ ফলনশীল ধানবীজ বিতরণ করা হয়েছে। 


সুন্দরবন এলাকার ৫টি ব্লকে ৫০ জন মহিলাকে মাশরুম (কোরক) চাষের প্রশিক্ষণ ও 
মারুশম উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন উপযোগ দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। জয়নগর ২নং ও 
বাসস্তী বকে ২৫০ জন কৃষকের জমিতে রবি মরশুমে পরীক্ষামূলকভাবে তুলা চাষ করা 
হয়েছে। 


উন্নত জাতের হাস ও মুরগি পালনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ১৯৯৫-৯৬ মরশুমে 
১৩৪টি পরিবারের দুঃস্থ মহিলার মধ্যে ১৩২৪টি হাস ও মুরগি বিতরণ করা হয়েছে। 


ভূমি উন্নয়ন তথা ক্ষুদ্রসেচ (ল্যান্ড সেপিং স্বীম) প্রকল্পের জন্য সুন্দরবনের চারটি ব্লকের 
কয়েকটি প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষক তার জমির 
এক অংশে পুকুর কেটে বৃষ্টির জল ধরে রেখে বহুমুখি প্রকল্প গ্রহণে সক্ষম হবে। 


সুন্দরবনের বিদ্যুৎ দ্বীপ এলাকার ৬০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হোস্টেলে ছাত্রছাত্রিদের সুবিধার্থে 
১০০টি সৌরলগ্ঠণ বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ বর্ষে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও তার 
প্রয়োগ বিষয়ে সুন্দরবনের কৃষকদের এবং বিকাশ কেন্দ্রের কর্মরত কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ ও 
শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ১২০ জন কৃষক, ৬০ জন 
কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষামূলক ভ্রমণের ক্ষেত্রে ১২০ 
জন কৃষককে কৃষি ক্ষেত্রে অগ্রসর ব্লকে কৃষি প্রদর্শনের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে 


(গ) সামাজিক বন সৃজন ঃ 


১৯৮২-৮৩ থেকেই সুন্দরবনে ব্যাপক সামাজিক বন-সৃজনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। 
ভূমিক্ষয় রোধ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করাতেও বনসৃজনের ভূমিকা আছে। বাদাবন 
সৃজনের ফলে নদী বাঁধগুলি ক্ষয়ক্ষতির হার থেকে রক্ষা পাবে, জ্বালানী কাঠ উৎপাদন হবে। 
গত বছর ২৪০ হেক্টর বাদাবন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। গত আর্থিক বছরে বনাঞ্চলের 
হিসাক নিম্নে দেওয়া হল। 


(১) বাদাবন £ ২৪০ হেক্টর 
(২) বিভাগীয় নার্শারিতে চারা উৎপাদন 8 ৮,৫৩,০০০টি 


বিভাগীয় নার্শারিতে উৎপাদিত চারাগুলি জনসাধারাণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এই 
বিতরণের উদ্দেশ্য বাড়ির লাগোয়া জমিতে বাগিচা বন সৃষ্টি করা ও পরিবেশ সম্বন্ধে জন 
সাধারণকে সচেতন করা। 


886 &55লাগায়া% 2২0০৪0ব05 
[27017 317০, 1996] 
পর্ষদ কর্তৃক সৃজিত বনভূমি সংলপগ্রস্থানে ১০০ মিঃ ৮ ৫০ মিঃ মাপের লোনা জলে 
মাছ চাষের ৪টি পুকুর নির্মাণ করা হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত 
ব্যক্তিদের এই পুকুরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও উপস্বত্ব ভোগের অধিকার দেওয়া হয়েছে। 


এছাড়া বনদপ্তরের সুন্দরবন জীব পরিমন্ডলের অধিকার থেকে প্রাপ্ত অর্থে ১৩০ হেক্টর 
বাদাবন ও ৪৪.৫০ হেক্টর অন্যান্য বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। 


(ঘ) মৎস্য চাষ বিষয়ক £ 


বাসত্তী থানার ঝড়খালীতে ও নামখানা থানার মৌসুনীতে দুটি নোনাজলে মাছ চাষের 
খামার গড়ে তোলা হয়েছে। এর মধ্যে ঝড়খালীতে আনুমানিক ১০৭ হেক্কুর এলাকা উন্নয়ন 
করে সমবায় সমিতিকে হস্তান্তর করা হয়েছে। মৌসুনীতে প্রস্তাবিত ৯টি পুকুরের মধ্যে ৪টি 
পুকুর ৪টি সমবায় সমিতির মধ্যে হস্তাত্তর করা হয়েছে। এর ফলে বেশ কিছু ভূমিহীন 
মৎস্যজীবী পরিবার উপকৃত হচ্ছেন। গত বছরে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্তেও বিভাগীয়ভাবে 
মাছ চাষ করে (ঝড়খালী ও মৌসুনীতে) প্রায় ৭০১০ কেজি বাগদা চিংড়ি সহ বিভিন্ন শ্রেণীর 
নোনাজলের, মাছ উৎপাদন করা হয়েছে। এই মাছ বিক্রয় করে পাওয়া গিয়েছে ৬ লক্ষ ৪৫ 
হাজার টাকা। 


১৯৯৬-৯৭ সালের কর্মসূচি ঃ 


সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের. প্রধান লক্ষ্য গ্রামীণ জনসাধারণের উন্নয়ন। স্বভাবতই সুন্দরবন 
এলাকার এই কাজ মূলত কৃষি ও আনুষঙ্গিক বিষয়মুখি। এ বছর পরিকাঠামো বিষয়ক ও 
জলনিকাশি বিষয়ক নতুন কাজ হাতে নেওয়ার সাথে সাথে, সামাজিক বনসৃজন, কৃষিসম্প্রসারণ 
গ্রহণ করার প্রস্তাব হাতে নেওয়া উন্নতি করে বিদ্যুৎ পর্যদের সহযোগিতায় কিছু পরিকল্পনা 
রূপায়িত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। পানীয় জল সরবরাহের জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের 
সহযোগিতায় কিছু পরিকল্পনা নেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। 

সুন্দরবনে উন্নয়নের বাজেট বরাদ্দের একটি বড় অংশ খরচ হয় পরিকাঠামো, সেচ ও 
জল নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে। বিগত কয়েক বছরে যে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, তা রক্ষণাবেক্ষণে 
ও নবীকরণের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। পরিকাঠামোর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনের 
ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ও বর্গাদার ও পাট্টাদারদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্লে খরিফ ও 
রবি মরশুমে আংশিক অনুদান দিয়ে কৃষি সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা 


অব্যাহত থাকবে। 
আশা করি মাননীয় সুন্দরবনের উন্নয়নের স্বার্থে ১৯৯৬-৯৭ সালের প্রস্তাবিত ব্যয়-বরাদ্দ 
অনুমোদন করবেন। 
[)011791)0 ০, 669 2710 68 


1110 17117100 9106601) 01 ৯1871 10919191902 321)0901)901792852 01) 
1)017721)0 1095. 66 & 68 15 (81061) 95 1980 : 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি সানন্দে প্রস্তাব করছি যে ৬৬ নং ও ৬৮ নং দাবির 
অন্তর্গত নিম্নবর্ণিত মুখ্য খাতসমূুহে ১৯৯৬-৯৭ সালের ব্যয় নির্বাহের জন্য মোট 
৪৫৯,০৪,০০,০০০ (চারশো উনষাট কোটি চার লক্ষ) টাকা মঞ্জুর করা হোক ঃ-_ 


৬৬ নং দাবি ঃ ২৭০১-_বড় ও মাঝারি সেচ 

৪৭০১-_বড় ও মাঝারি সেচে মূলধন বিনিয়োগ 
৬৮ নং দাবি £ ২৭১১-_বন্যা নিয়ন্ত্রণ 

৪৭১১-_বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পসমূহ মূলধন বিনিয়োগ 


উক্ত দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে বিধিবদ্ধ রাজ্য যোজনা (বার্ষিক যোজনা) বিনিয়োগ বাবদ 
১৫১,৩৫,০০,০০০ (একশো একানন কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা, মাঝারি সেচ প্রকল্পে অন্তর্কাঠামোর 
উন্নয়নমূলক কাজ ও নিকাশি অববাহিকায় জল নির্গম ব্যবস্থাপনা প্রকল্প খাতে কৃষি ও গ্রাম 
উন্নয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় ব্যাঙ্কের [১২1] ঝণ সহায়তা বাবদ ৩৫,০০,০০,০০০ (পয়ত্রিশ 
কোটি) টাকা, ক্ষয়রোধকারী কর্ম প্রকল্পে দশম অর্থ আয়োগের দান বাবদ ৪,০০,০০,০০০ 
(চার কোটি) টাকা, কেন্দ্রীয় সরকারের পোষকতাপ্রাপ্ত একটি প্রকল্পের জন্য ১০,০০,০০০ 
(দশ লক্ষ) টাকা, রাজ্য যোজনা (সপ্তম যোজনার প্রতিশ্রিতিবদ্ধ) বিনিয়োগ বাবদ ৬,০০,২৫,০০০ 
(ছ' কোটি পঁচিশ হাজার) টাকা এবং ১,০০,০০০ টাকার (এক লক্ষ) টাকা প্রস্তাবিত ব্যয়' 
ব্যতিরেকে পূর্বোক্ত যোজনা-বহির্ভূত ব্যয়ের জন্য ধার্য ১৭৪,২২,৫০,০০ (একশ চুয়াত্তর কোটি, 
বাইশ লক্ষ, পঞ্চাশ হাজার) টাকা বরাদ্দের মধ্যে ডি ভি সি-র সেচ, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ এবং 
বিভিন্ন সেচ ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ইত্যাদির প্রদেয় সুদ বাবদ বায় ব্যতিরেকে অবশিষ্ট 
৮৮,৩৬,২৫,০০০ (অষ্টাশি কোটি ছত্রিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা সংস্থান থাকছে 
রক্ষণাবেক্ষণমূলক পূর্তকর্ম ও নিয়মিত সংস্থাগত ব্যয় নির্বাহের জন্য। 


উক্ত দাবিগুলির মধ্যে ৩৪,০০০ (টৌত্রিশ হাজার) টাকা-র প্রভাবিত ব্যয়” ব্যতিরেকে 
ভোট অন আযাকাউন্টে ইতিমধ্যেই ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৫৩,০৩,০০,০০০ (একশো৷ তিগ্লান্ন 
কোটি তিন লক্ষ) টাকা অনুমোদিত হয়েছে। 


১.২। নিন্নবর্ণিত কর্মসমূহের দায়িত্বভার সেচ ও জলপথ বিভাগের উপর ন্যস্ত আছে__ 


কে) সেচ £ বড় ও মাঝারি সেচ প্রকল্পগুলির কার্যভার গ্রহণ ও বাস্তবায়নের 
মাধ্যমে সেচব্বস্থার উন্নয়ন এবং প্রকল্পগুলি আওতাভুক্ত এলাকায় রাজ্যের 
কৃষিজীবী মানুষের কাছে তাদের শসাক্ষে্র শস্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় 
জল সরবরাহের আশ্বাসসহ সেচের সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ । 

(খ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ £ বন্যা-নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ যেমন বন্যারোধক বীধ, 
জল নিকাশ, নদী ও সমুদ্রের ক্ষয়-প্রতিরোধক তীর সংরক্ষণ এবং বন্যা 
সমস্যা মোকাবিলার অন্যান্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মূল্যবান জমি, জীবন, 
সম্পত্তি ও শস্য ক্ষতি প্রতিরোধ । 


চর 
ঘর 
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১.২.১। সমস্ত রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে জনবৃদ্ধির হার সর্বাধিক। ১৯৯১ সালের 


আদমশুমারি অনুসারে এখানে জনসংখ্যার গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২,৪৭৩ শতাংশ 
এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জন ঘনত্বের পরিমাণ ৭৬৭। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার 
খাদ্যবস্ত্রে জোগান দিতে কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদনও সেইমতো বৃদ্ধি পাওয়া 
উচিত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অবশ্য কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি 
পেয়েছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে জমিতে বোরোয় সু-উচ্চ ফলনের পাশাপাশি 
বহুফসলি শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে। এরই প্রতিফলন ঘটেছে গত কয়েক বছরের 
রেকর্ড ধান উৎপাদনে । নিচের সারণিতে এই হার দেখানো হল £ 


পশ্চিমবঙ্গে বোরো ও মোট ধান উৎপাদন 


(মিলিয়ন টনের হিসেবে) 

বছর রোরো ধানের মোট ধান উৎপাদন মোট ধান উৎপাদনের 

| উৎপাদন নিরিখে বোরো ধান 

উৎপাদনের শতকরা হিসেব 

১৯৯১-৯২ ২৮৬৩ ১১.৯৫৪ ২৩.৯৫ 
১৯৯২-৯৩ ২.৫৭৫ ১১.৪৪৫ ২২.৫০ 
১৯৯৩-৯৪ ৩.২৪২ ১২.১১ ২৬.৭৭ 
১৯১৪-১৫ (পি) ৩.০১৩ ১২.২৩৬ ২৪.৬২ 
১৯৯৫-৯৬ (টি) ৩.৫০০ ১২.৫০০ ২৮০০ 


* পি" অক্ষরটি পরিবর্তনসাপেক্ষ ও “টি” আনুমানিক হিসেবের নির্দেশক 
১.২.২। প্রতি বছর বর্ধার পর, রবি ও বোরোচাষের জন্য বড় ও মাঝারি সেচ 


প্রকল্পগুলির জলাধারের সঞ্চিত জল থেকে জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। 
জলাধারের সঞ্চিত জলের পরিমাণ প্রতি বছরই উঠানামা করে। গত বছর ব্যারেজের 
নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ও ডি ভি সি-র সেচ ব্যবস্থায় ৭২,৬০০ হেক্টুর জমিতে বোরো 
এবং ২০,২৩৫ হেক্টর জমিতে কৃষকরা রবির চাষ সাফল্যের সঙ্গে করেছিল। অথচ 
১৯৯৫ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যস্ত বোরো ও রবির মরশুমে দেখা 
গেছে জলের অভাবে শস্য প্রায় নষ্ট হতে যাচ্ছিল। মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারে 
স্বল্প পরিমাণ সঞ্চিত জল থেকে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করা যায়নি। শেষপর্যস্ত 
ডি ভি সি/তেনুঘাট জলাধার থেকে ২৫,০০০ একর ফুট জল ক্রয় করে, ফসল 
বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল। 


১.২.৩। গত নভেম্বর ১৯৯৫, বর্ধাত্তোর মরশুমে বড় ও মাঝারি সেচ প্রকল্পের 


জলাধারগুলির' সঞ্চিত জলের পরিমাণ অন্যান্য বছরের রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে যায়। 
ফলে ১৯৯৫-৯৬ সালে একটি বিরাট অঞ্চলে রবি ও বোরো চাষ করা সম্ভব 
হয়-_যা সর্বকালের রেকর্ড/ও ছাড়িয়ে যায়। 
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১.২.৪। সারা বছর চাষের কাজে সেচের জলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মনে রেখে 
কৃষিজীবী মানুষের মধ্যে বর্তমানে “জলের উপযোগিতা সম্পর্কে অধিক সচেতনতার 
প্রসার ঘটেছে। জল ব্যবস্থাপন (৬/161 15191190061) প্রক্রিয়া গ্রহণের প্রয়োজনের 
পাশাপাশি প্রাতিষঙ্গিক ব্যবস্থারও উন্নতিবিধানের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। রাজ্যে 
কৃষিকাজে অধিক ফলনশীল বৈচিত্র্যপৃণ শস্যবীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার 
হচ্ছে বলেই উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ আরও বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কৃষিতে 
ভবিষ্যৎ-পুষ্টি ও উন্নতিবিধানে সুষ্ঠু জলবন্টন ও জল সংগ্রহ হারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় 
জলনীতি (১৯৮৭) কৃষকদের আরও বেশি করে সেচ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত হতে 
জোর দিচ্ছে। 


১.২.৫। আমার এই বিভাগ, ডি ভি সি-র আওতাধীন কয়েকটি চিহিন্তি অঞ্চলে 
চাষিদের সেচ বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিষয়ে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে, উদ্যোগ গ্রহণ করার 
পরিকল্পনা নিয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী অগ্রগতি ও উন্নয়ন ঘটলে যথাসময়ে তা 
সভার গোচরে আনা হবে। 


১.২.৬। ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার কবলিত হয়। উপধু্পরি 
ঘৃণিঝড়ে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনা, মেদিনীপুর, হুগলি ও হাওড়া জেলা বিধ্বস্ত 
হয়ে পড়ে। সমগ্র উপকূল অঞ্চলেই এই ঘূর্ণিঝড়ে প্রকোপ অনুভূত হয়। তীরতূমিস্থিত 
বাঁধে বড় বড় ফাটল দেখা দেয়, বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উর্বর জমি জলমগ্ন হয় এবং 
সেইসঙ্গে লবণাক্ত জলের অনুপ্রবেশ ঘটে। ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বরে পুনরায় 
রাজ্যের অধিকাংশ জেলা বিধংসী বন্যার কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়__ফলত লক্ষ 
লক্ষ মানুষ অবর্ণনীয় দুর্দশার শিকার হন। 


১.২.৭। ভারত সরকারের অনুমোদিত কর্মপন্থা অনুসারে কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট 
জাতীয় ব্যাঙ্ক (341২1) গ্রামীণ কৃষির অন্তর্কাঠামো ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে 
উন্নয়নের অভিলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের এবং 
জলবন্টন প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য ঝণ সহায়তার সংস্থান রেখেছে। 


২। কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট জাতীয় ব্যাঙ্কের 035134১1২19) সহায়তায় ১৯৯৬- 
৯৭ সালে প্রস্তাবিত বার্ষিক যোজনায় সেচ ও জলপথ বিভাগে বিনিয়োগের জন্য 
ধার্য অর্থের পরিমাণ ১৯০.৭৫ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন খাতের জন্য বরাদ্দ 
অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ £ 


(১) রাজ্য যোজনা বরাদ্দের যোজনা বিনিয়োগ খাত থেকে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রমূলক 
কাজের জন্য ১৫১.৭৫ কোটি টাকা। 


(২) /3/) থেকে ৩৫ কোটি টাকার খণ সহায়তা । 
(৩) গঙ্গা-পদ্মার তীরভূমি ক্ষয়রোধক প্রকল্পের দশম অর্থ কমিশনের সুপারিশক্রমে ৪ 


২ ই । 
ভা € ॥ 
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85591, 1২002770109 
[2707 30179, 1996] 
২.১। ১৯৯৫-৯৬ এবং ৯৬-৯৭ বর্ষে ক্ষেত্রবিশেষ বরাদ্ধ অর্থ পরিমাণ নিন্গরূপ £ঃ 
(কোটি টাকায়) 
ক্ষেত্র ১৯৯৫-৯৬ ৯৬-৯৭ (প্রস্তাবিত) 
(১) সেচ ১০৫.০০ ১২৪.০০ 
(২) বন্যানিয়ন্ত্রণ ৪৭.০০ ৬৬.৭৫ 
সর্বমোট ১৫২.০০ ১৯০.৭৫ 


২.২। উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার বিভাগের কাজকর্মের একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ এই সভায় পেশ করছি। 


৩। সেচক্ষেএ 


৩.১। ১৯৯৬-৯৭ সালে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হতে চলেছে। 
সেচক্ষেত্রে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছিল তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের 
জন্য ১৫০.০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা-সহ ৫৩০.০০ কোটি টাকা 
বিনিয়োগের খসড়া প্রকল্প দিয়ে। বিভিন্ন প্রকল্পের বিবরণী নিচে বর্ণিত হল-_ 


৩.২। বৃহৎ সেচ প্রকল্পসমূহ 
৩.২.১। ময়ুরাক্ষী জলাধার প্রকল্প 


৩.২.১.১। ময়ূরাক্ষী জলাধার প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। প্রকল্পটিতে 
২,৫০,৮৬০ হেক্টুর জমিতে সেচ-সামর্থ সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য ছিল। ১৯৯৫-৯৬ 
সালে খরিফ মরশুমে ২,১৭,৬২০ হেক্টুর জমিতে ও বোরো মরশুমে ৩৬,৪৪০ 
হেক্টর জমিতে সাফল্যের সঙ্গে সেচকার্য সম্পন্ন করা গেছে। 


৩.২.১.২। ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির জন্য বর্তমানে যোজনা-বহির্ভূত 
তহবিল থেকে ব্যয়নির্বাহ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির বন্টন ব্যবস্থার অন্তর্গত কিছু 
যন্ত্রাংশের বিশেষ মেরামতি প্রয়োজন__চলতি বছরে যোজনা খাতে প্রকল্পটির কর্ম 
রূপায়ণের জন্য ৮৫ লাখ টাকার বাজেট বরাদার সংস্থান রাখা হয়েছে। 


৩.২.২। দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের বাঁধ ও সেচ ব্যবস্থা। 

৩.২.৩। দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের বাঁধ ও সেচব্যবস্থার সংক্রান্ত কাজ সমাপ্ত হওয়ার 
মুখে। প্রকল্পটির চাহিদা পূরণের জন্য ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেটে ২৭৫ লক্ষ 
টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। 

৩.২.২.২। এ বছরে দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের আওতাধীন বাঁধ ও সেচব্যবস্থায় খরিফ 
মরশুমে ৩,৩৩,০০০ হেক্টর জমিতে রবি মরশুমে ১৬,২০০ হেক্টর জমিতে এবং 
বোরো মরশুমে ১,০৫,৩০০ হেক্টর জমিতে সেচসামর্থ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এ 
ছাড়া খানাকুল অঞ্চলে বোরোর জন্য ২০০০ হেক্টর জমিতে জলের জোগান 
দেওয়া হয়েছে। ূ 
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৩.২.৩। কংসাবতী প্রকল্প 


৩.৩.৩.১। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালের মধ্যে কংসাবতী জলাধার প্রকল্পের 
কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে সেচসামর্থ সৃষ্টির 
কাজ এগিয়ে চলেছে-_যোজনা তহবিল থেকে এ বাবদ বিনিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত 
অর্থের পরিমাণ ৮৫০ লক্ষ টাকা। 


৩.৩.৩.২। চলতি বছরে খরিফ, রবি এবং বোরো মরশুমে যথাক্রমে ২,৬৩,২০০০ 
হেক্টর ৪৪,৫০০ হেক্টর এবং ২৪,২৯০ হেক্টর জমিতে সফলভাবে সেচসামর্থ সৃষ্টি 
সম্ভব হবে। এ ছাড়া মেদিনীপুর জেলায় কংসাবতী প্রকল্পের বাইরে রবি এবং 
বোরো চাষে সেচের জন্য এক লক্ষ একর ফিট জল ছাড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


৩.২.৪। কংসাবতী জলাধার প্রকল্পের আধুনিকীকরণ 


৩.২.৪.১। কংসাবতী জলাধার প্রকল্পের আধুনিকীকরণের কাজ যোজনা কমিশন অনুমোদন 
করলেও প্রকল্পটির কাজ যোজনা বরাদ্দ বা বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে যথেষ্ট অর্থসাহায্য 
না পাওয়ায় আরম্ভ করা যাচ্ছে না। যাই হোক, কংসাবতী প্রকল্পের আওতাধীন 
অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নতির সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যাবলির রূপায়ণ বাবদ ২৫ 
লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দর প্রস্তাব আনা হয়েছে। 


৩.২.৫। তিস্তা বাঁধ প্রকল্প 


৩.২.৫.১। অস্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তিস্তা বীধ প্রকল্পের প্রথম ভাগের প্রথম 
পর্যায়ের প্রথম উপ-পর্যায়ের কাজ সুসম্পূর্ণ করার বিষয়টিকে যথোপযুক্ত অগ্রাধিকার 
দেওয়া হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৫০ কোটি টাকার অতিরিক্ত বেন্ত্রীয় 
অর্থসহায়তা-সহ রাজ্যযোজনায় এই প্রকল্পের রূপায়ণে ৩১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ 
করা হয়েছে। 


৩.২.৫.২। তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির বিষয়ে উল্লেখ করা দরকার যে এই 
প্রকল্পের রূপায়ণে যে অরণ্যভূমির প্রয়োজন ছিল, তা সম্প্রতি এই দপ্তরকে অর্পণ 
করা হয়েছে। অরণ্যভূমির মধ্যে দিয়ে বহ্ুপ্রতীক্ষিত খাল খননের কাজও শুরু 
হয়েছে__ আশা করা যাচ্ছে ১৯৯৭-র খরিফ মরশুমে একটি বৃহৎ অঞ্চলকে সেচ- 
সামর্থের আওতাভুক্ত করা যাবে। 


৩.২.৫.৩। এই প্রকল্প রূপায়ণে খাল খননের ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি বিপুল 
প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ জমি অধিগ্রহণ আইনের 
(এল এ/ভ্যাক্ট-২ অধিগ্রহণ ও অভিযাচন) সম্প্রতি অবলুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে জমি 
অধিগ্রহণ শতাব্দী-প্রাটীন ১৮৯৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ জমি অধিগ্রহণ আইন 
(৬.3... /01-1/1894) দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজে 
অহেতুক দেরি হচ্ছে। উন্নয়নের স্বার্থেই এই আইনের দ্রুত সংশোধন হওয়া দরকার 
এবং আমি এই সভার মাননীয় সদস্যদের কাছে এ-ব্যাপারে তাদের মূল্যবান পরামর্শ 
দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। 
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/১937481, চ২00972াখ05 
[271 71, 1996] 
৩.২.৫.৪। অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা-সহ চলতি বছরে এই প্রকল্পের জন্য বাজেটে 
৮০.০০ কোটি টাকার অর্থসংস্থান রাখা হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ পর্যস্ত ৮০,০০০ হেক্টর 
জমিতে সেচসামর্থ সৃষ্টি করা গেছে। এই প্রকল্পে ১৯৯৬-৯৭ সালে ১,০০,০০০ 
হেক্টর পরিমাণ জমিতে সেচসামর্থ সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। 


৩.২.৬। সুবর্ণরেখা বাধ প্রকল্প 


৩.২.৬.১। সুবর্ণরেখা বাঁধ প্রকল্প মেদিনীপুর জেলায় ১৩০ হাজার হেক্টর জমিতে আনুমানিক 
২২৬.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে সেচসামর্থ সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করেছে। তহবিলে 
অপ্রতুলতার কারণে প্রকল্পের কাজ পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ করা যাচ্ছে না। যাইহোক, 
আওতাধীন অঞ্চলের সুন্ষ্ন ও পুঙ্থানুপুঙ্খ সমীক্ষা, অনুসন্ধানমূলক কাজ, নমুনা- 
পরীক্ষা, নির্মিতির নকশা এবং কার্যালয়, বাসোপযোগী আবাসন, গুদাম, স্টক ইয়ার্ড 
নির্মাণ ইত্যাদি অন্তর্কাঠামোমূলক কার্যাবলির দায়িত্বভার গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লিখিত 
এইসব প্রাথমিক কাজের রূপায়ণে প্রকল্পটির জন্য বাজেটে ১৯৯৬-৯৭ সালে 
৫.০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। 


৩.২.৭। মাঝারি সেচ প্রকল্পসমূহ 


৩.২.৭.১। বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার চিহিন্ত খরাপ্রবণ অঞ্চলে সেচসামর্থ সৃষ্টির 
অভিলক্ষ্যে ১৮টি মাঝারি সেচ-প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। অপ্রতুল অর্থসংস্থানের 
কারণে পুরুলিয়ায় মাঝারি প্রকল্পগুলোর রূপায়ণে বিলম্ব ঘটছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে 
পুরুলিয়া জেলায় ১১টি মাঝারি প্রকল্পের কাজের বাস্তবায়নের জন্য কৃষি ও গ্রাম 
উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট জাতীয় ব্যাঙ্ক (341২1) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে তাদের সহায়তা 
সম্প্রসারিত করেছে ; এর জন্য ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে যে অর্থসাহায্য পাওয়া 
যাবে তার পরিমাণ ১৯.৮৫ কোটি টাকা। ১৯৯৬-৯৭ সালের যোজনায় বিভিন্ন 
মাঝারি প্রকল্পের জন্য কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট জাতীয় ব্যাক্কের 04,84২79) 
সহায়তা-সহ মোট ২১.৪৩ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। 


৩.২.৮। অন্যান্য বৃহৎ সেচপ্রকল্মসমূহ 

৩.২.৮.১। বিভিন্ন নদী উপত্যকায় কয়েকটি নতুন সেচপ্রকল্প চিহিন্ত করা হয়েছে। এর 
আগে এই সমস্ত নদী উপত্যকার জল ফলপ্রসূভাবে ব্যবহৃত হয়নি। প্রকল্পগুলো 
বাস্তবায়িত হলে একটি বৃহৎ অঞ্চলকে সেচের আওতায় এনে চাষের যোগ্য করে 
তোলা যাবে। এর ফলে অঞ্চলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বহুগুণ। এই 
প্রকল্পগুলোর জন্য যেসব স্থান চিহিতত করা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ £ 


(১) বাঁকুড়া জেলায় দ্বারকেশ্বর-গন্ধেশ্বরী জলাধার প্রকল্প 

(২) বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় সিদ্ধেশ্বরী নুন বিল জলাধার প্রকল্প 

(৩) বাঁকুড়া জেলায় কংসাবতীর উধর্ব অববাহিকা প্রকল্প 

(৪) উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলায় তিস্তা বাঁধ প্রকল্প 
(প্রথম ভাগের প্রথম পর্যায়ের দ্বিতীয় উপ-পর্যায়) 


300০775880৮ চ0২--1996-9 493 


উপরিউক্ত প্রকল্পগুলির কাজ বিভিন্ন ধরনের জরিপ অনুসন্ধান ও পরিকল্পনার স্তরে 
রয়েছে। 


৪1 বন্যা নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্র 


৪.১। গঙ্গা অববাহিকার নিম্ন তম এলাকায় চরম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানের 
কারণে এই রাজ্যকে নানাবিধ বন্যা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। হিমালয়ের পাদদেশে 
্রন্মপুত্রের অববাহিকার একটি ক্ষুদ্র অংশে বন্যা প্রায় একটি বাৎসরিক বৈশিষ্ট্য 
হয়ে পড়েছে। কিছুকিছু নদীর উৎসভূমি ছোটনাগপুর ও তৎসংলগ্ন পাহাড়ে অবস্থিত 
হওয়ায় ব-ছ্বীপ-সংকুল অঞ্চলে বন্যা ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলি দেখা দেয়। মোট 
৩৭,৬৬০ বর্গকিলোমিটার অঞ্চলকে রাজ্যের বন্যাপ্রবণ অঞ্চল বলে চিহিত করা 
হয়েছে। 


৪.২। রাজ্যের প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার জুড়ে আছে সমুদ্র-তটরেখা। দক্ষিণাংশে ঘৃণিঝড় 
এখন একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। প্রতিটি ঘূর্ণিঝড় রাজ্যের মধ্য দিয়ে যাবার সময় 
নদী-সংরক্ষণ-বাঁধে ফাটল সৃষ্টি করে এবং লবণাক্ত জলে সমুদ্রোপকুলবর্তী বসতি 
অঞ্চল পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ফলে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। 


৪.৩। অত্যধিক আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সত্তেও সামগ্রিক যোজনার জন্য ১৯৯৬-৯৭ 
সালের বাজেট বরাদ্দে নাবার্ডের কাছ থেকে প্রাপ্ত ঝণ সহায়তা সমেত ৬৬.৩৫ 
কোটি টাকার বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন বন্যা 
নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের জন্য। এই টাকা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। তবুও 
আর্থিক সঙ্গতি ও প্রকল্প-রূপায়ণের প্রয়োজনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কথা মনে 
রেখে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নদী বাঁধ সংরক্ষণ, জলনিকাশি ব্যবস্থা ও সমুদ্র 
ক্ষয়রোধ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের কাজে এই অর্থ ব্যয় করা হবে। ১৯৯৫-৯৬ ও 
১৯৯৬-৯৭ সালের তহবিল বিনিয়োগ কেমন ছিল তা নিচের সারণিতে দেখানো 


হল ঃ 
১৯৯৫-৯৬ ও ১৯৯৬-৯৭ সালের তহবিল বিনিয়োগ 
সারণি (টাকার অঙ্ক কোটিতে) 

ক্ষেত্র/উপ-ক্ষেত্র ১৯৯৫-৯৩ ১৯৯৬-৯৭ 
(প্রস্তাবিত) 

বন্যা-নিয়ন্ত্রণ 
১। বাঁধ, নদী সংরক্ষণ ইত্যাদি ২৬.২০ ৩০.৮৭৫* 
২। সমুদ্র অবক্ষয় রোধ ১.০৪ ১৩৫ 

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সমুদ্র অবক্ষয় রোধ একত্রে 

৩। জল নিষ্কাশন 
(ক) প্রথামাফিক যোজনা বিনিয়োগ ১৮৮৬ ১৮৬৬১ 
(খ) নাবার্ড-এর সহায়তা বাবদ - ১৪.৮৬৪ 


জল নিষ্কাশন $ ক + খ একত্রে ১৮৮৬ ৩৩.৫২৫ 
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৪। জল উন্নয়ন পরিষেবা ০.৬০ ০.৬০ 
সর্বমোট ৪৬.৭০ ৬৬.৩৫ 

* ৩০.৮৭৫ কোটি টাকার সঙ্গে দশম অর্থ আয়োগের ৪ কোটি টাকাও ধরা আছে। 
8.৪। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প 


৪.৪.১। এ বছরের বাজেটে বাঁধ, নদীতীর রক্ষণাবেক্ষণ, নদী অবক্ষয় রোধ ও অন্যান্য 
কাজের জন্য ৩০.৮৭৫ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 

৪.৫। কেলেঘাই, কপালেম্বরী, বাঘাই অববাহিকার নিকাশি প্রকল্প £ 

৪.৫.১। প্রকল্পটি দুটি পর্যায়ে নির্বাহ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে কেলেঘাই 
নদীর পুনরুজ্জীবন-সহ এই প্রকল্প রূপায়ণে ব্যয়মাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২০৬৭.৩৩ 
লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হবে প্রথম পর্যায় শেষ হওয়ার পর এবং 
এর জন্য ব্যয়মাত্রা ধার্য হয়েছে ১৩৫০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি ভারত সরকারের 
অনুমোদনের জন্য গঙ্গা-বন্যা নিয়ন্ত্রণ আয়োগের কাছে পরীক্ষাধীন রয়েছে। 

৪.৫.২। উক্ত প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেটে ৩.০০ কোটি টাকা 
বরাদের প্রস্তাব করা হয়েছে। 

৪.৫.৩। জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক নোবার্ড) ১৯৯৬-৯৭ সালের মধ্যে ৭টি 
জল বিভাজিকা ব্যবস্থাপন প্রকল্প রূপায়ণের স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য 
১৪.৮৬ কোটি টাকার আর্থিক খণ-সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। 

8.৫:৪। বিভিন্ন প্রণালীর খনন-পুনর্থনন, নিকাশিপথ, সেতু ও অন্যান্য নির্মাণকার্য- 
সম্বলিত' বিবিধ নিক্ষাশন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়েছে। 

এই কাজ সমাধা কর জন্য ১৯৯৬-৯৭ সালরে বাজেটে মোট ৩৩.৫২৫ কোটি টাকা 

ধার্য করা হয়েছে। 

৪.৬। সমুদ্রতীরের ভাঙনরোধ-সংক্রাত্ত পরিকল্পনা 

৪.৬.১। সুন্দরবনের ব-দ্বীপ ও মেদিনীপুর জেলার উপকূলবর্তী অঞ্চলের যে সমস্ত 
জায়গা সহজেই ভাঙনের কবলে পড়ে সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমুদ্রের ভাঙন- 
রোধকারী কিছু প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে যাতে বাঁধের ভাঙন রোধ, সমুদ্রের 
লবণাক্ত জলের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা ও সেইসঙ্গে সামুদ্রিক ঢেউয়ের কবল থেকে 
বধকে রক্ষা করা যায়। 

১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেটে এ-কাজের জন্য মোট ১.৩৫ কোটি টাকা বরাদের প্রস্তাব 

করা হয়েছে। 


৪.৭। বন্যা-নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা 


অতীতে, এই সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় 
যথেষ্ট পরিমাণ কেন্দ্রীয় সাহায্যের দাবি জানিয়ে এসেছে। কিন্তু সেরকম কোনও সাহায্য 
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এখনও আসেনি। এ বছরে আমি গঙ্গার উপ-অববাহিকায় নানাবিধ বন্যা-নিরোধক কর্ম প্রকল্প, 
আস্তঃ-সীমাস্ত নদীসমূহের বন্যা-নিয়ন্ত্রণ কর্মপ্রকল্প, গঙ্গা-পদ্মা ও ভাগীরঘী/হগুলি নদীসমূহের 
ক্ষয়-প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, সমুদ্রতীরবর্তী ক্ষয়রোধকারী প্রকল্প ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ এবং 
নিষ্কাশন ব্যবস্থাদির জন্য ৩২.০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত বেন্ত্রীয় সহায়তা চেয়েছি। 


৫.। দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের জন্য অর্থ 


৫.১। দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য সেচ 
ও জলপথ বিভাগের পরিকল্পনা খাতে ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য ৪০.০০ লক্ষ 
টাকা নির্ধারিত আছে। 


৬। জল উন্নয়ন পরিষেবা 


৬.১। জল উন্নয়ন পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত জরিপ, অনুসন্ধান, পরিকল্পনা, নকশা, তদারকি, 
গবেষণা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিভিন্ন সহায়ক সংস্থার সাহায্যে আমার দপ্তর যোজনা 
কর্ম-পরিকল্পনা যথার্থ রূপায়ণ করে। জল উন্নয়ন পরিষেবার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড 
নিম্নরূপ £ 


৬.১.১। অনুসন্ধান ও পরিকল্পনা মণ্ডল নং__১ 
৬.১.১.১। এই মণ্ডল বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রের অন্তর্গত কর্মপ্রকল্প প্রস্তুত করার জন্য জমি 


জরিপ ও অনুসন্ধানের কাজ করে থাকে। সম্প্রতি এই মণ্ডল তিস্তা বাঁধ প্রকল্প 
ও সুবর্ণরেখা বধ প্রকল্পের জন্য সূক্ষ্ম জরিপের দায়িত্বে আছে। 


৬.১.২। অনুসন্ধান ও পরিকল্পনা মণ্ডল নং--২ 

৬.১.২.১। উক্ত মণ্ডল সেচের কাজের অন্তর্গত প্রকল্প তৈরি করার জন্য জরিপ ও 
অনুসন্ধানের কাজ করে থাকে। 

৬.১.৩। পূর্ব-পরিকল্পনা, প্রকল্প মূল্যায়ন ও তদারকি সেল 


৬১৩.১। সেচ ও জলপথ দপ্তরের বিভিন্ন সংস্থার, যেমন অনুসন্ধান ও পরিকল্পনা, 
নকশা ও গবেষণা এবং পরিকল্পনা ও তদারকি সংস্থার সমর্থনে দপ্তরের সুনির্দিষ্ট 
কর্মপন্থা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ নির্বাহ করাই উক্ত সেলের কাজ। জল উন্নয়ন 
পরিষেবার অনুশীর্ষে থেকেই এ সব সেলের জন্ম। নিচে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের 
মাধ্যমে এ সব সংস্থার কর্মতৎপরতা জানানো হল। 


৬.১.৪। কেন্দ্রীয় নকশা সংস্থা 


৬.১.৪.১। সেচ ও বন্যা-নিযনত্রণ প্রকল্পগুলি রূপায়ণের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ও 
বড় ধরনের নির্মিতির জন্য নকশা ও অঞ্চল প্রস্তুত করা, এ রাজ্যে সড়ক সেতুগুলির 
ক্ষেত্রে জল নির্গমন ব্যবস্থার পর্যাপ্ততার পরীক্ষা, বাঁধের সুরক্ষার বিষয়গুলির পরীক্ষা 
ও জলসম্পদ ব্যবস্থাপনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নকশার অন্যান্য যাবতীয় কাজ করার 
দায়িত্ব এই সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে। 
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৬.১.৫। নদী গবেষণা সংস্থা 


৬.১.৫.১। এই সংস্থা রাজ্যের জলসম্পদ উন্নয়ন-সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুসন্ধানের কাজ করে 
থাকে। এ ছাড়া তটভূমির উপর বিভিন্ন প্রকার ঢেউয়ের প্রভাব এবং বাস্ত-সংক্রাস্ত 
এবং নদী নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত নির্মিতির জন্যে নদীর গতিপথ পরিবর্তন বিষয়ে এই 
সংস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। 


৬.২। জনসংযোগ ও পরিসংখ্যান শাখা [7৮ হং, & 5. 0911] 


৬.২.১। আমার দপ্তরের কর্মসূচির লক্ষ্য হল এ রাজ্যের জনসাধারণের কাছে প্রয়োজনীয় 
, সেচ ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণের পরিষেবা পৌছে দেওয়া। জনসাধারণের সঙ্গে আমার দপ্তরের 
যোগাযোগ সুদৃঢ় করা এবং এই দপ্তরের কার্যাবলি সম্পর্কে তাদের অবহিত করার 
জন্যে একটি জনসংযোগ ও পরিসংখ্যান শাখা ১৯৯৪ সাল থেকে কাজ করে 
চলেছে। এই শাখা আমার দপ্তরের কার্যাবলির বিবরণ দিয়ে বাংলাভাষায় 'সেচপত্র' 
নামে একটি ত্রৈমাসিক সংবাদপত্রের কয়েকটি সংখ্যা ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছে। 
এই শাখা সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে, সেচ ও বন্যা- 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার জনসাধারণের অংশগ্রহণ সম্ভব করতে, রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় 
বেশ কয়েকটি আলোচনাসভার ব্যবস্থা করেছে। এই শাখার কার্যনির্বাহের জন্যে 
চলতি আর্থিক বছরের বাজেটে ১০.০০ লক্ষ টাকার ব্যয়-বরাদ্দ প্রস্তাবিত হয়েছে। 


৭। জওহর রোজগার যোজনা কর্মসূচি 


৭.১। আমার দপ্তরের কিছু কাজ উক্ত জওহর রোজগার যোজনা কর্মসূচির আওতায় 
আনা হয়েছে এবং সেগুলি বর্তমান আর্থিক বছরের রাজ্যে বিভিন্ন জেলার জেলা 
পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে রূপায়ণ করা হবে। 


৮। সেচের জলকর খাতে রাজস্ব 


৮.১। রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য আমাদের পঢেউী সত্তেও সেচের 
জলের জন্য নির্ধারিত জলকর থেকে সংগৃহীত রাজ্যস্ব আদায় আশানুরূপ হয়নি। 
বর্তমানে উপকৃতদের/জল-সংগ্রহকারিদের সেচ-ব্যবস্থাপনায় আনার জন্য প্রচেষ্টা চালানো 
হচ্ছে। আমি আশা করি, এতে ভবিষ্যতে রাজস্ব সংগ্রহের উন্নতি হবে। 


৯। উপসংহার 


আমি আর একবার পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে, রাজ্যের প্রচণ্ড আর্থিক বাধার জন্য 
পরিকল্পনা খাতের ব্যয়বরাদ্দ আশানুরূপ বাড়ানো গেল না। আগে আমার বিশদ বিবরণ-সহ 
পেশ করা হিসেব বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রের বিভিন্ন জরুরি কাজ 
রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং বরাদ্দকৃত অর্থ-সংস্থানের মধ্যে ফারাক থেকে যাচ্ছে। 


তৎসন্তেও, আমার দপ্তরের কর্মসূচির সফল রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে আমি 
জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি। 
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মহাশয়, এই কথাগুলো বলে আমি আমার বিভাগের ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেট সভার 
কাছে পেশ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


মহামান্য রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি এই দাবি পেশ করতে চাই যে, ৬৭ নং 
অভিযাচনের অস্তভুক্ত মূল খাত “২৭০২ ক্ষুদ্র সেচ", “২৭০৫ সেচসেবিত এলাকা উন্নয়ন”, 
৪৭০২ ক্ষুদ্রসেচের জন্য মূলধনী ব্যয়” এবং “৪৭০৫ সেচসেবিত এলাকা উন্নয়নে মূলধন 
বিনিয়োগ ব্যয়” বাবদ ১৭৩,৭৩,২২,০০০ (একশত তিয়াত্তর কোটি তিয়াত্তর লক্ষ বাইশ 
হাজার) টাকা মঞ্জুর করা হোক। ভোট অন আ্যাকাউন্টে প্রাপ্ত ৮৬,৮৭,০০,০০০ (ছিয়াশি কোটি 
সাতাশি লক্ষ) টাকা এর মধ্যে ধরা আছে। 


২। ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বৎসরের প্রারভ্তে যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে গেছে তা হল 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণ বামফ্রন্ট সরকারকে এই নিয়ে পরপর পঞ্চম বারের জন্য 
নির্বাচিত করেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি জনগণের এই অবিচলিত আস্থা রাজ্যের 
জনগণের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য নির্ঘারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার কাজে বর্তমান 
সরকারের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জলসম্পদ অনুসন্ধান 
ও উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষে আমি রাজ্যের কৃষক সমাজের, যার অধিকাংশই ক্ষুদ্র ও 
প্রান্তিক চাষী, সর্বাধিক ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে সময়মতো ও পর্যাপ্ত সেচের 
জলের দাবি মেটানোর জন্য বিনীত অঙ্গীকার করছি। 


৩.১। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদেরই প্রাধান্য। চাষীদের মধ্যে ৮০ 
শতাংশেরও বেশি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী যাদের চাষের জমি খুবই ছোট ছোট 
মাপের। আবার এই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের একটা বড় অংশই তফসিলি জাতি 
ও উপজাতি সম্প্রদায়তুক্ত। 


কৃষি উৎপাদনের উপকরণসমূহের উধ্বমুখি দামের জন্য এইসব ছোট চাষীদের 
পক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডিত জমিতে কৃষি উন্নয়নের উদ্দেশো মূলধনী বিনিয়োগ ক্রমেই 
অলাভজনক হয়ে উঠছে। সেচের জল কৃষি উৎপাদনের অন্যতম প্রধান ও মহার্ঘ 
উপকরণ হওয়াতে এইসব ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাবীরা তাদের নিজস্ব পুঁজি থেকে 
নেচের জলের নিশ্চিত জোগানের জন্য বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে উঠতে পারেন না। 
তাই, আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বর্তমান সরকারের নীতি হল ক্ষুত্র ও প্রান্তিক 
চাষী বিশেষ করে তফসিলতুক্ত জাতি ও উপজাতি চাবী অধ্যুষিত এলাকায় নদী 
জলোত্তোলন সেচ প্রকল্প, বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রতীর ও অগভীর নলকৃপসহ 
আরও বিভিন্ন ধরনের জলসেচ ব্যবস্থার প্রণয়ন করা। 
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৩.২। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র সেচের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। রাজ্যে ক্ষুদ্র সেচের 
ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে চূড়াস্ত সেচসম্ভাব্য এলাকা সৃষ্টির পরিমাণ দাঁড়াবে আনুমানিক 
৪৪ লক্ষ হেক্টর, যার মধ্যে ৩১ লক্ষ হেক্টর আসবে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ থেকে 
এবং ১৩ লক্ষ হেক্টর আসবে ভৃপৃষ্ঠস্থ জলসম্পদ থেকে। ১৯৯৫-৯৬ সালের 
(মার্৮-৯৬) ২৯.৮৯ লক্ষ হেক্টর সেচ-সম্ভাব্য এলাকা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে যার 
মধ্যে যথাক্রমে ১৭.৩০ লক্ষ হেক্টর ও ১২.৫৯ লক্ষ হেক্টর হয়েছে ভূগর্ভের ও 
ভূপৃষ্ঠের জল থেকে। 


৪.১। ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য প্রস্তাবিত যোজনা ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৭ কোটি টাকা। 
এই যোজনা বরাদ্দ খরচ করা হবে চালু প্রকল্পগুলির মাধ্যমে সেচের জল সরবরাহের 
উন্নতি করতে এবং ভূ-গর্ভস্থ জল ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলের অতিরিক্ত সম্ভাবনা সৃষ্টি 
করতে। এই বছরে রাজ্যের সমগ্র ক্ষুদ্র সেচ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সেচ সম্ভাবনার 
লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১ লক্ষ হেক্টর। 


৪.২। এই দপ্তরের ক্ষুদ্রসেচের কাজকর্ম হয় প্রধানত দুভাবে ঃ (১) ক্ষুদ্র সেচ কর্মসূচি, 
(২) সেচসেবিত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি। 


৪.২.১। ক্ষুত্র সেচ £ 


কৃষিজমিতে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য এই দপ্তরের মাধ্যমে যেসব 
কাজকর্ম হয় তা-_€১) ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূঁ-গর্ভস্থ জলসম্পদের অনুসন্ধান ও পরিমাপ 
করা এবং (২) সেইসব সম্পদের যথাযথ উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করা। 


রাজ্য জলসম্পদ অনুসন্ধান অধিকার (সুইড) জলসম্পদের অনুসন্ধান ও তার 
সেচ-সম্ভাবনার পরিমাপ নির্ধারিত করে। আর জলসম্পদ উন্নয়নের কর্মসূচি রূপায়ণ 
করে জলসম্পদ উন্নয়ন অধিকার। 


৪.২.১.১। রাজ্য জলসম্পদ অনুসন্ধান অধিকার (সুইড) 

রাজ্য জলসম্পদ অনুসন্ধান অধিকারের কার্যকলাপের মধ্যে রয়েছে-_ 

(১) ভূঁ-গর্ভ ও ভূ-পৃষ্ঠ উভয়ক্ষেত্রের জলসম্পদ অনুসন্ধান 

(২) জলসম্পদের সেচ-সম্ভাবনা নির্ধারণ 

(৩) সেচের জলের উপযুক্ততা নির্ঘারণ ইত্যাদি। 

এইসব অনুসন্ধান ও সমীক্ষার ভিত্তিতে “সুইড়' ০০০০০ 


উন্নয়ন ও ব্যবহার-যোগ্যতার ব্যাপারে সুপারিশ করে থাকে। 


১৯৯৬-৯৭ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় সুইডের কাজকর্মের জন্য ২০ লক্ষ টাকার 


ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
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৪.২.১.১। ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার-বিধি £ 


ভূগর্ভস্থ জল, জলের একটি স্থায়ী উৎস যার ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট শূন্যস্থান বৃষ্টিপাতের 
মাধ্যমে পুরিত হয়। এই সম্পদ অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ জল স্তর নেমে যায় এবং 
কতকগুলি অবাঞ্চিত ফলাফল দেখা যায়। যেমন--€১) ভূগর্ভস্থ জল ক্রমেই হাস পাওয়া, 
(২) ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের গুণাগুণের অবনতি ঘটা, (৩) মাটি বসে যাওয়া, (৪) পাম্প 
চালনার খরচ বৃদ্ধি পাওয়া, (৫) বহুসংখ্যক অগভীর নলকৃপ বন্ধ হয়ে যাওয়া, (৬) ভূগর্ভস্থ 
ভারি যান্ড রগ সির লি 
যাওয়া প্রভৃতি। 

বেসরকারি ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ জলের যথেচ্ছ ব্যবহারে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার জন্য 
সরকার চিন্তা-ভাবনা করছে। নলকৃপ বসানোর স্থান ও নলকৃপ মালিকদের অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ 
জল তোলা নিয়ন্ত্রিত করার লক্ষ্যে একটি আইন প্রবর্তন করার কথা আমরা ভাবছি। 
অস্তর্বতীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে বীরভূম, বর্ধন . হুগলি, ২৪-পরগনা (উত্তর), নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, 
মেদিনীপুর__এই সাতটি জেলায় বেসরকারি ালিকানায় সাব্মার্সিবল পাম্পযুক্ত নলকৃপে বিদ্যুৎ 
সংযোগের আগে জলসম্পদ অনুসন্ধান অধিকারের অনুমোদন সংগ্রহের জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরকে 
অনুরোধ করা হয়েছে। 


ভূগর্ভস্থ জলের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আমরা 
আলোচনাচক্র ও জনসভা সংগঠিত করছি। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য ত্রিস্তর পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থাকে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার বিধি প্রণয়নের জন্য ভারত 
সরকার প্রেরিত নমুনা বিল-এর বিভিন্ন ধারাগুলি নিয়ে গভীরভাবে আলোচনার জন্য গঠিত 
কমিটি তাদের সুপারিশ পেশ করেছেন। খসড়া বিলটি, কমিটির সুপারিশসহ, বর্তমানে আইন 
দপ্তরের সমীক্ষাধীন আছে। 


৪.২.১.২। জলসম্পদ উন্নয়ন অধিকার ঃ 

তৃপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভ উভয় ক্ষেত্রের জলসম্পদ উন্নয়ন, জলসম্পদ উন্নয়ন অধিকার-এর 
প্রধান কাজকর্ম ক্ুদ্রসেচের ক্ষেত্রে জলসম্পদ উন্নয়নের জনা যে সমস্ত প্রকল্প এই অধিকার 
রূপায়ণ করছে সেগুলি হল £ 

(১) ভূপৃষ্ঠ জলসেচ প্রকল্প £ 


এই প্রকল্পে বর্ষার সময়ে সংগৃহীত জলকে জলাধারে সংরক্ষণ করা হয় ও 
সংরক্ষিত জলকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করা হয়। শুখা মরগুমে 
তা সেচের কাজে ব্যবহার করা হয়। 


(২) সেচ ও নিকাশি প্রকল্প £ 


এই প্রকল্পে জোয়ার-ভাটার ফলে যেসব নিচু জায়গা জলমগ্ন হয়ে যায় 
এবং যেখানে নদীর জল উল্টো দিক থেকে মাঠের মধ্যে প্রবেশ করে চাষের 
জমিকে অকেজো করে দেয়, সেখানে প্রাকৃতিক নিকাশি খালের শেষ প্রান্তে 
শুইস গেট নির্মাণ করে জলের অবাধ প্রবেশ. নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এতে দু' 


500 . 


/557231 [২00220705 
[270) 0017৩, 1996] 
ধরনের সুবিধা পাওয়া যায় (১) নিকাশি এবং (২) সেচ। রবি ও বোরো 
মরশুমে সেচের জলের চাহিদা মেটাতে খালগুলির জল পুরোপুরি নিকাশ না 
করে তার একটা অংশ ওই খালেই ধরে রাখা হয়। পরে ওই জল সেচের 
কাজে লাগানো হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালের শেষে এই ধরনের প্রকল্পের সংখ্যা 


দাঁড়িয়েছে ১৮৭। 
(খ) নদী জলোত্বোলন প্রকল্প ঃ 


যেখানে ভূ-প্রকৃতির গঠন বৈচিত্র্যের জন্য জলধারাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত 
করানো সম্ভব নয়, সেখানে কৃষিক্ষেত্রে সেচের জন্য নদী জলোত্তোলন প্রকল্প 
গ্রহণ করা হয়। যন্ত্রটালিত পাম্পের সাহায্যে নদী থেকে জল তুলে ভূগর্ভস্থ 
পাইপের মাধ্যমে জলবন্টন পদ্ধতিতে কৃষিক্ষেত্রে সেই জল সরবরাহ করা হয়। 
১৯৯৫-৯৬ সালের শেষে নদী জলোন্তোলন প্রকল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩১৭০। 


(গ) ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ উন্ময়ন প্রকল্প £ 
এই প্রকল্পে প্রতি ঘন্টায় ৩০ কিউবিক মিটার জলসরবরাহের ক্ষমতাসম্পন্ন 
অগভীর নলকুপ থেকে প্রতি ঘন্টায় ২০০ কিউবিক মিটার জলসরবরাহের 
ক্ষমতাসম্পন্ন গভীর নলকুপ পর্যস্ত বিভিন্ন ক্ষমতাবিশিষ্ট নলকৃপ খনন করে 
ভূগর্ভস্থ জলকে সেচের কাজে লাগানো হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালের শেষে বিভিন্ন 
ক্ষমতার নলকুপের মোট সংখ্যা দীঁড়িয়েছে ৯১৭১। | 


৪.২.১.২.১। গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল (আর আই ডি এফ)-এর টাকায় 


প্রকল্প রূপায়ণ £ 


বিগত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের যে সমস্ত প্রকল্পের 
৬৫ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছিল সেগুলিকে ৮ম পরিকল্পনার শেষ দু' বছরে সমাপ্ত 
করার জন্য ভারত সরকার "গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল” নামে একটি 
তহবিল গড়ে তুলেছেন যা থেকে 'রান্ত্ীয় কৃষি ও গ্রামোন্নোয়ন ব্যান্ক” (নাবার্ড) 
বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে খণ মঞ্জুর করে থাকেন। 

বিগত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে হাতে নেওয়া উচ্চক্ষমতাসম্পম নলকুপ, মধ্যম 
ক্ষমতাসম্পন্ন নলকূপ এবং নিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন নলকৃপ, অগভীর নলকৃপ, নদী 
জলোত্তোলন প্রকল্প, তৃপৃষ্ঠ জলসেচ প্রকল্পের বাকি ৩৫ শতাংশ কাজ শেষ করার 


জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাবার্ডের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করে। 'নাবার্ড” সেই 


মতো ৯১.৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ অনুমোদন করে, যার মধ্যে ৭০.১৭৫ কোটি 
টাকা খণ হিসেবে পাওয়া যাবে এবং ২১.৫৫৫ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে বহন 
করতে হবে। খণের টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নামে জমা পড়বে খরচ করা 
টাকার ফেরৎ হিসেবে এবং এই টাকা তোলার জন্য দরখাস্ত করতে হবে। এই 
প্রকল্পগুলি ১-৪-৯৫ থেকে চালু হয়েছে এবং ৩১-৩-৯৭ তারিখের মধ্যে শেষ 
হবে। প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে এবং আশা করা! যায় যে কাজগুলি সময়সূচি 
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মতোই শেষ হবে। ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য নাবার্ডের কাছ থেকে খণ বাবদ 
৪৬.৮১৪৯ কোটি টাক। এবং রাজ্য সরকারের প্রদেয় বাবদ ১২.১৮৫১ কোটি 
টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই টাক দিয়ে পাম্প হাউস নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক 
তারসংযোগ, বৈদ্যুতিকরণ, উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন ক্ষমতাসম্পন্ন গভীর ও অগভীর 
নলকূপ ও নদী জলোত্োলন প্রকল্পে বৈদ্যুতিক শক্তি সংযোগ ও পাইপ লাইন 
বসানো, ডিজেলচালিত নদী জলোস্তোলন বৈদ্যুতিক, অসমাপ্ত ভূপৃষ্ঠ জলসেচ 
প্রকল্পগুলির কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। 


৪.২.১.২.২। অন্যান্য ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প £ 


যেসব প্রকল্পের কাজ গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিলের টাক! থেকে করা 
যাবে না সেগুলি রূপায়ণের জন্য ১৯৯৬-৯৭ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় ৪৬ 
লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। 


৪.২.১.৩। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্ষুদ্রসেচ নিগম £ 


পশ্চিমবঙ্গ রাজা ক্ষুদ্রসেচ নিগমের অধীনে ৪৭৫টি গভীর নলকুপ এবং ১৫৪টি 
নদীলোত্তোলন প্রকল্প আছে। এই প্রকল্পগুলি চালু রাখতে নিগমকে ১৯৯৬-৯৭ 
সালের জন্য সাহায্য বাবদ অনুদান হিসেবে ৫০০ লক্ষ টাকা বায়বরাদ্দ ধরা 
হয়েছে। 


৪.২.১.৪। বোরো বাঁধ প্রকল্প £ 


মেদিনীপুর, হুগলি ও হাওড়া জেলার যেসব এলাকায় ভূপ্রকৃতির গঠন বৈশিষ্ঠয 
এবং নদীর গতি বৈচিত্রের ফলে কোনও রকমের স্থায়ী জলাধার নির্মাণের কাজ 
সম্ভব নয় সেইসব অঞ্চলের জন্য বোরো বাঁধ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই 
প্রকল্পগুলি অস্থায়ী ধরনের। প্রতি বছর আক্টোবর-নভেম্বর মাসে বোরো চাষে জল 
ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নদীর আড়াআড়ি মাটির বাঁধ দেওয়া হয় এবং বর্ষা শুরু হবার 
আগে নদীর স্বাভাবিক নাব্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য ওই নদী বীধগুলি ভোঙে ফেলা 
হয়। বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দের উপর নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের হাতে 
রোরো বাঁধ প্রকল্পের টাকা দেওয়া হয় এবং প্রকল্পগুলি স্থানীয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে . 
রূপায়িত হয়। ১৯৯৬-৯৭ সালের বাৎসরিক পরিকল্পনায় এই কাজ বাবদ ৬০ 
লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ প্রস্তাবিত হয়েছে। 


৪.২.১.৫। পুষ্করিণী উন্নয়ন প্রকল্প ঃ 


জেলাশাসকদের মাধ্যমে, বুজে যাওয়া পুকুর সংস্কারের জন্য ১৯৯৬-৯৭ সালের 
বার্ষিক পরিকল্পনায় ৫ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। 


৪.২.১.৬। দার্জিলিঙ গোর্খা পার্বত্য পরিষদের অধীনে প্রকল্পসমূহ £ 


দার্জিলিও (জলার ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পগুলি দার্জিলিং €গার্খা পার্বত্য পরিষদের মাধ্যমে 
রূপায়িত হয়। বাৎসরিক পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ-এর উপর নির্ভর করে দার্জিলিও 
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গোর্খা পার্বত্য পরিষদকে এই বিভাগ অর্থ মঞ্জুর করে। ১৯৯৬-৯৭ সালের বার্ষিক 
পরিকল্পনায় ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ প্রস্তাবিত হয়েছে। 


৪.২.১.৭। সেচসূচিত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি ঃ 


৫| 


পশ্চিমবঙ্গে প্রধান ৩টি নদী উপত্যকা পরিকল্পনায় যথা-(১) দামোদর, 0২) 
কংসাবতী, €৩) ময়ুরাক্ষী, জলসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার পদ্ধতির অভাবে, সমগ্র সেচসূচিত 
এলাকায় রবি মরশুমে এবং এমনকি কোনও কোনও সময়ে খরিফ মরশুমেও 
সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হত না। খাল ব্যবস্থার মাধ্যমে সেচের জল ছেড়ে দিয়ে 
সেচ ও জলপথ দপ্তর তাদের কাজ শেষ করে। অতীতে মাঠনালা ছাড়াই মাঠ 
ভাসিয়ে সেচের কাজ চালানো হত। তার ফলে, একদিকে বিস্তীর্ণ এলাকা, জমির 
উঁচু নিচু অবস্থানের জন্য, সেচের জলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত, অপর দিকে 
প্রচব জদ্লর অপচয় ঘটত। 


এই তিনটি পরিকল্পনায় সেচসৃচিত অপ্চলের উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং 
সেইসঙ্গে সমগ্র সেচসূচিত অঞ্চলে সেচের জলের সুষম বন্টনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৪- 
৭৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে গঠিত প্রকল্পের অধীনে তিনটি সেচসূচিত 
অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সি এ ডি এ) গঠন করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালের শেষে 
০.৭৯ লক্ষ হের জমিতে সেচ-সম্ভাবনা সৃষ্টি করা হয়েছে। ০.০৩৬ লক্ষ হেক্টর 
এলাকা উন্নয়রে জন্য ১৯৯৬-৯৭ সালে বার্ষিক পরিকল্পনায় ১৫০ লক্ষ টাকার 
ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সেচসূচিত এলাকার প্রান্তসীমায় ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভ জলের 
একসঙ্গে ব্যবহারের জন্য সমষ্টি সেচ প্রকল্প প্রবর্তন করার ফলে এলাকার চাষীরা 
সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি গঠন করে এইসব প্রকল্প রূপায়ণে এগিয়ে আসছে। 


পধ্যায়েতের ভূমিকা এবং ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের পরিচালনায় 
জনগণের অংশগ্রহণ ব্যবস্থার প্রবর্তন ঃ 


ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের জন্য স্থান নির্বাচন থেকে শুরু করে তা সুষ্ঠু পরিচালনা পর্যস্ত 
জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তরের কাজে পঞ্চায়েতের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। 
৩১-৩-৯৬ পর্যন্ত ১৫৩০ নিম্ন ক্ষমতাসম্পন্ন নলকৃপ, ১৮০৮ অগভীর নলকৃপ, 
৬টি মধ্যম ক্ষমতাসম্পন্ন নলকৃপ, ৬টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নলকুপ এবং ১টি নদী 
জলোস্তোলন প্রকল্প পঞ্চায়েত সমিতিগুলির হাতে অর্পণ করা হয়েছে। সেগুলির 
পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পঞ্চায়েত সমিতি দ্বারা গঠিত “উপকারভোগী 
সমিতি'র মাধ্যমে হয়ে থাকে। এই প্রকল্পগুলির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে 
পঞ্চায়েত সমিতিগুলির তত্বাবধানে “উপরকারভোগী সমিতি'গুলির কাজকর্ম 
সন্তোষজনক। উক্ত. সেচ প্রকল্পগুলি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ খরচা 
তুলে নেবার জন্য পঞ্চায়েত সমিতিগুলি নিজেরাই জলকর সংগ্রহ করছে। এই 
রাজ্যে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলি পরিচালনায় ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের সাফল্য 
ভারত সরকার, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য রাজ্যের বিপুল প্রশংসা অর্জন করেছে। 
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৬। সমষ্টি জলোব্তোলন প্রকল্প £ 
নদী জলোত্তোলন প্রকল্পগুলিকে বিদ্যুতায়িত করতে ডিজেলচালিত ইঞ্জিনগুলির 
পরিবর্তে বিদ্যুৎচালিত পাম্প মোটর সেট বসানো হচ্ছে। তার ফলে বেশ কিছুসংখ্যক 
ডিজেল ইঞ্জিন পাম্পসেট উদ্ৃত্ত হয়ে পড়েছে। যে সব পঞ্চায়েত সমিতি উপকৃত 
কৃষকদের মাধ্যমে সমষ্টি জলোন্তোলন প্রকল্প রূপায়ণ করতে চায়, তাদের হাতে 
ওই উদ্বৃত্ত পাম্পসেটগুলি তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পগুলির পরিচালনা ও 
রক্ষণাবেক্ষণের দায়দায়িত্ব উপকৃত কৃষকরাই বহন করছেন। বর্তমানে রাজ্যে ৬৮টি 
সমষ্টি জলোন্তোলন প্রকল্প চালু আছে। 
৭| সেক্রেটারিয়েট ইকোনকিম সার্ভিস £ 
১৯৯৬-৯৭ সালে সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস-এর জন্যে ২ লক্ষ টাকা পরিকল্পনা 
ব্যয়-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি উপরের বিবরণে ক্ষুদ্রসেচ ও সেচসূচিত এলাকা 
উন্নয়ন কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন কাজকর্মের রূপরেখা বিবৃত করে 
১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের দাবি পেশ করলাম। এই 
প্রকল্পগুলি একটি বা দুটি অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনে সাহায্য ক'রে কৃষকদের 
ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়েছে এবং খেত-খামারে সন্তোষজনক কাজের ব্যবস্থা করে কৃষকের 
পরিবার ও ভূমিহীন কৃষি-কর্মীদের সারা বছরের কর্মনিযুক্তি সুনিশ্চিত করেছে। 
ফলে কাজের সন্ধানে তাদের সময়ে সময়ে মহানগরীর দিকে চলে যাওয়ার প্রবণতা 
রোধ করা গেছে। 
এই বিভাগের বহুমুখি কাজকর্ম পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জীবনে আর্থ-সামাজিক 
পরিবর্তন ঘটানোর কাজে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং মেহনতি - 
মানুষ ও কৃষক সমাজের সার্বিক উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করছে। 
এই কথা বলে, আমি বিধানসভার বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট বরাদ্দ 
পেশ করলাম। 
1)6172110 ০, 69 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
মাননীয় রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে ৬৯ নং দাবির “২৮০১- 
বিদ্যুৎ”, “৪৮০১-বিদ্যুৎ প্রকল্পের মূলধন বিনিয়োগ”, “৬৮০১-বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ঝণ” 
এবং “৬৮৬০-ভোগ্য শিল্পের জন্য খণ”, সংক্রান্ত মুখ্যথাতে সামগ্রিক ব্যয় নির্বাহের জন্য 
১১৭২ কোটি ৭৫ লক্ষ (এক হাজার একশত বাহাত্তর কোটি পঁচাত্তর লক্ষ) টাকা ব্যয়-বরাদ্দ 
মঞ্জুর করা হোক। এই দাবির মধ্যে আছে বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ 
পর্যদকে ও বিদ্যুৎকেন্দ্র নবীকরণের জন্য ডি. পি. এল.-কে প্রদেয় খণ এবং পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ 
উন্নয়ন নিগমে বিনিয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প রূপায়ণের সমানুপাতিক হারে 


+ 
বা 
+ 
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[270 78119, 1996] 
অংশগ্রহণ এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদকে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের জন্য প্রদেয় ভরতুকি ও লোকদীপ 
প্রকল্পের জন্য অনুদান। এই দাবির মধ্যে “ভোট-অন-আ্যাকাউন্টে” ইতিমধ্যে বরাদ্দকৃত ৫৮৬ 
কোটি ৩৮ লক্ষ (পাঁচশত ছিয়াশি কোটি আটত্রিশ লক্ষ) টাকা ধরা হয়েছে। 


২। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের চিত্রপট 


২.১। বর্তমানে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিস্থিতিতে কিছুটা স্থায়িত্ব আনা সম্ভব হয়েছে। 
স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতি সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে। 
বর্তমানে যে অঞ্চলে বৈদ্যুৃতিকরণ হয় নি সেখানকার অধিবাসীরা বিদ্যুতের আশায় রয়েছেন 
এবং অন্যান্য বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা দাবি করছেন উন্নতমানের বিদ্যুৎ পরিষেবার। গত বৎসরে 
আমাদের সনিষ্ঠ প্রচেষ্টা ছিল যাতে আমরা একদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব আনতে 
সক্ষম হতে পাঁরি আবার অন্যদিকে তা শিল্প, কৃষিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে এবং গাহহ্থয গ্রাহকদের 
নিকট পৌছে দিতেও পারি। /মাদের মূল বিবেচনা ও ভাবনার মধ্যে ছিল নতুন বিদ্যুৎ 
উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও পরিবহন ব্যবস্থার সুদৃঢ়করণ, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ 
ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং রাজ্যের অধীনস্থ বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির আর্থিক সমস্যার সমাধান করা। 

২.২। মাননীয় সদস্যগণ শুনে খুশি হবেন যে, নানারকম বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে 
গত আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ধদের রাম্মাম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের 
কাজ শেষ হয়েছে এবং এর ফলে রাজ্যে আরও ৫১ মেগাওয়াট পরিমাণ জলবিদ্যুতের 
উৎপাদনক্ষমতার সংযোজন ঘটল। নিম্নে প্রদত্ত ১নং সারণিতে গত পাঁচ বৎসরের সি. ই. এস. 
সি. লিমিটেড, দিশেরগড় পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডসহ রাজ্যের অধীন বিদ্যুৎ 
সংস্থাগুলির বিদ্যুৎ উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের 
পরিমাণ গত বংসরের উৎপাদনের পরিমাণ থেকে সামান্য কম হয়েছে। 


সারণী নং ১ 
সি. ই, এস. সি এবং ডি. পি. এস. সি. সহ রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ (একক- মিলিয়ন ইউনিট) 
সংস্থা ১৯৯১-৯২ ১৯৯২-৯৩ ১৯৯৩-৯৪ ১৯৯৪-৯৫ ১৯৯৫-৯৬ তুলনামূলক 
£ উৎপাদন বৃদ্ধি/ 
হাসের শতকরা 
হার 
পঃ বঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ ২৮৫৩ ২৮৬৫ ৩৭০০ ৩৭৫০ ৩২১১ (-) ১৪.৫% 
পঃ বঃ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম ২৮৫৩ ২৮৬৫ ৩৭০০ ৩৭৫০ ৩২১১ (+) ১৪.৫% 
দুর্গাপুর প্রোজেইীস্‌ লিঃ ৬০৯ ৯৮০ ৯০২ ৯০৭ ৯০৫ - 
রাজ্যের অধীন বিদ্যুৎ 
সংস্থার মোট উৎপাদন ৭৩৬২ ৮১২৫ ০০৬৮ ১-৪৫০ ১০২৬৪ (-) ১.৮% 
সি. ই. এস. সি লিঃ ৩১০৩ ৩৪৪৩ ৩৫০৫ ৩৭২৪ ৩৮৩৩ (+) ৩% 
দিশরগড় পাওয়ার সাপ্লাই কোঃ লিং ২১৮ ২৪৯ ২৩৮ ২১৯ ২২৯ (+) ৪.৫% 
ব্যক্তিগত মালিকানাধীন 
সংস্থার সমগ্র উৎপাদন ৩৩২১ ৩৬৯২ ৩৭৪৩ ৩৯৪৩ ৪০৬২ (+) ১৩% 
সামগ্রিক উৎপাদন ১০৬৮৩ ১১৮১৭ ১৩৭১১ ১৪৩৯৩ ১৪৩২৬ (-) ০.৪% 
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২.৩। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত বংসরের শেষের দিকে রাম্মাম জলবিদ্যুৎ 
প্রকল্প দ্বিতীয় পর্যায় চালু হওয়া সত্তেও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের পক্ষে বিগত বৎসর 
আশানুরূপ ছিল না। ব্যান্ডেল ও সীওতালদিহি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি আকম্মিকভাবে বিকল হয়ে 
যাওয়া সহ নানারকম সমস্যার সম্মুবীন হয়। ফলে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের বিদ্যুৎ 
উৎপাদন রেশ কিছু মাত্রায় হাস পেয়েছে। মাননীয় সদস্যেরা অবহিত আছেন যে, এ দুটি 
কেন্দ্রই অনেক পুরনো এবং পুনরুজ্জীবীকরণ ও আধুনিকীকরণের প্রয়োজন। 


১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অগ্নিকাণ্ডের ফলে একটি দুর্ঘটনা ঘটায় দুর্গাপুর প্রোজেক্টস্‌ 
লিমিটেডের বিদ্যুৎ উৎপাদন সাময়িক ব্যাহত হয় কিন্তু তা সত্বেও উক্ত সংস্থা পূর্ব বৎসরে 
উৎপাদিত বিদ্যিতের প্রায় সমপরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা 
হয়ত এই জেনে খুশি হবেন যে, ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে ১২৩ এম. ইউ. পবিমাণ বিদ্যুৎ 
উৎপাদন করে দুর্গাপুর প্রোজেক্টস্‌ লিমিটেড একটি সর্বকালীন রেকর্ড গড়তে সক্ষম হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ অন্যান্য বৎসরের মতোই 
আশাপ্রদ, যদিও ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রকৃত বিদ্যুৎ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টর 
৫৬% (পূর্ব বৎসরে ছিল ৬১%)-এ সীমিত রাখতে হয়েছে। 


২.৪। রাজ্যের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ বিভিন্ন কেন্ড্ীয় 


বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির থেকে বিদ্যুৎ নেয়। পর্ষদ গত তিন বছরে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ক্রয় করেছে 
তার একটি চিত্র নিচে দেওয়া হল £ 


৩। নির্মীয়মান গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ 


৩.১। মাননীয় সদস্যগণ নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, ভবিষ্যতের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর 
জন্য অনেকগুলি বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং প্রকল্পগুলির কাজও রূপায়ণের 
বিভিন্ন স্তরে এগিয়ে চলেছে। মাননীয় সদস্যগণের অবগতির জন্য প্রকল্পগুলির বর্তমান অবস্থা 
নিমে বর্ণিত হল £ 


(একক-_মিলিয়ন ইউনিট) 

১৯৯২-৯৩  ১৯৯৩-৯৪ ১৯৯৪-৯৫ 

(ক) দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ৩০৭.৫ ৪২৩.৫ 8৭৪.০ 
(খ) এন. টি. পি. সি. ৩৮৭.৭ ৩৮.১ ৩১৬.২ 
(গ) পি. জি. সি. আই. এল. ৩৪১.৪ ৭৫.৪ ১৫৫.৮ 


মোট ১০৩৬.৬ ৫৩৭.০ ৯৪৬.০ 


৩.২। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ 


৩.২.১। রাম্মাম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প-_দ্বিতীয় পর্যায় (৪৯১২-৭৫ মে.ও.) £ আগেই উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, গত আর্থিক বৎসরে এই প্রকল্পটির কাজ শেষ হয়েছে এবং প্রকল্পটি চালু 
করা হয়েছে। এই প্রকল্প চালু হওয়ার ফলে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের উৎপাদনক্ষমতা আরও ৫১ 
মেগাওয়াট বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ১৯৯৬ সালের মার্চ মাস পর্যস্ত প্রায় 
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১৩৬ কোটি টাকা এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্দের নিজস্ব তহবিল থেকেই এই খরচ করা হয়েছে 


৩.২.২। তিস্তা ক্যানাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (৩১২২.৫ মে. ও.) $ এই প্রকল্পটির নির্ধারিত 
কর্মসূচি ঠিকমতো অনুসরণ করা সম্ভব হয় নি এবং এর ফলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু করার 
দিনও পিছিয়ে গিয়েছে। এই প্রকল্পটি তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত যা পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তরের উপর রূপায়ণের দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। প্রকল্প রূপায়ণের 
কাজ পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ হল-_€ক) অর্থের অভাব (খ) জমি অধিগ্রহণ সমস্যা ও 
(গ) সি. ডব্লউ. সি. থেকে নক্সা ইত্যাদি পাওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব, ইত্যাদি। এ ছাড়াও, আরও 
কয়েকটি বিশেষ সমস্যার ব্যাপারে সেচ ও জলপথ দপ্তরের সঙ্গে মত বিনিময়ের প্রয়োজন 
ছিল। যাই হোক, বর্তমানে কাজের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে এবং প্রকল্পটির প্রথম ও দ্বিতীয় 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কাজও বহুলাংশে শেষ হয়েছে। এই প্রকল্পে, আপাতত মার্চ, ১৯৯৬ 
পর্যস্ত খরচের পরিমাণ দাড়িয়েছে ২৮৪.২২ কোটি টাকা। 

৩.২.৩। পুরুলিয়া পাম্পড় স্টোরেজ স্কীম-১- কে্টবাজার নালা (৪৮২২৫ মে. ও.) £ 

এই প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৩১৮৯ কোটি টাকা এবং জাপানের 
ও. ই. সি. এফ-এর কাছ থেকে খণ গ্রহণ করে প্রকল্পটির রূপায়ণ করা হচ্ছে। ১৯৯৮- 
৯৯ সাল পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয় বাবদ প্রথম দফায় ৬১১ কোটি টাকা ঝণ মঞ্তুর করা হয়েছে। 
অধিকাংশ প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের পর পরিকাঠামো সংক্তাস্ত নির্মাণের কাজও শুরু 
হয়েছে। পরিবহন ব্যবস্থা, ফিল্ড হোস্টেল, কর্মী আবাসন, অফিস বাড়ি, গুদাম ইত্যাদি নির্মাণের 
কাজ অনেকটা এগিয়েছে। উপদেষ্টা নিয়োগের কাজ শেষ হয়েছে এবং তারা জমি-জরিপের 
কাজ, টেন্ডার-পত্র তৈরি ইত্যাদির কাজও শুরু করেছেন। আশা করা যাচ্ছে যে, প্রকল্পটি 
২০০৩ সালে চালু করা যাবে। 

৩.২.৪। রাম্মাম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (৩৬ মে. ও.) প্রথম পর্যায় £ 

প্রকল্পটি যৌথ উদ্যোগে “বিল্ড-অপারেট ট্রান্সফার” ভিত্তিতে রূপায়ণ করা হবে। টেন্ডারের 
মূল্যায়নের প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে। 

৩.২.৫। পুরুলিয়া পাম্পড় স্টোরেজ পরকল্প-২- তুর্গানালা ২ 

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ, ইন্দো-ফ্রান্স দ্বিপাক্ষিক কর্মসূচির ভিত্তিতে “ইলেকৃট্রিসাইট- 
ডি-্রান্স”-এর সহযোগিতায় ১১০০ মে. ও. ক্ষমতাসম্পন্ন প্রকল্পটির প্রাক-সম্ভাব্যতা রির্পোট 
প্রস্তুতকল্ে জরিপ এবং অনুসন্ধান শুরু করেছে। 

৩.২.৬। গৌরিপুর তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্প (১৯১৫০ মে. ও.) 

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, বিড়লা টেকনিক্যাল সার্ভিসেস, বি. এইচ. ই. এল. এবং 
আমেরিকার থার্মোইকো-টেক কর্পোরেশনের মিলিতভাবে গঠিত যৌথ উদ্যোগে “বিল্ড-অপারেট- 
ট্রা্সফার” পদ্ধতিতে এই প্রকল্পটি রূপায়িত হবে। যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত সংস্থা প্রকল্পটির 
আর্থকারিগরি ছাড়পত্র সি. ই, এ.-র থেকে এখনও পায় নি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
প্রকল্পটি প্রচলিত পি. সি. বয়লারের অপেক্ষা উন্নত সি. এফ. বি. সি. স্থাপন করবে 
যা পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে অনুকূল। ) 


) 
্ 
$ 
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৩.৩। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম ঃ 


৩.৩.১। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম বক্রেম্বর তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৫৮২১০ মে. ও.) 
রূপায়ণ করেছে। জাপানের ও. ই. সি. এফ. সংস্থার কাছ থেকে খণ নিয়ে এই প্রকল্পটির 
৩টি ইউনিটের কাজ করা হবে। মাননীয় সদস্যবৃন্দ জেনে আনন্দিত হবেন যে, জাপানের 
মেসার্স ইতোচু কর্পোরেশনের কাছে ১ নং ও ২ নং ইউনিটের মূল প্ল্যান্ট প্যাকেজের জন্য 
সম্প্রতি অর্ডার দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় ইউনিটের দরপত্র মূল্যায়ণে কিছু কারিগরি ব্যাপারে ও. 
ই. সি. এফের ছাড়পত্রের অপেক্ষা করা হচ্ছে। তিনটি ইউনিটের কোল হ্যাগুলিং প্ল্যান্টের 
চুক্তিপত্র ভারত সরকারের কাছে ও. ই. সি. এফ.-এর অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। 
পাঁচটি ইউনিটের জনাই প্রযোজ্য ট্রান্সমিশন প্যাকেজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি এবং 
ও. ই, সি. এফ. জাপানের সম্মতি চাওয়া হয়েছে। প্ল্যান্ট ওটাটার সিস্টেম প্যাকেজের দরপত্রের 
মূল্যায়নের কাজও এগিয়ে চলেছে। এ ছাড়াও, কর্মচারী আবাস নির্মাণ, সংযোগকারি রাস্তা 
নির্মাণ ও বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ ইত্যাদি পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজও প্রায় শেষের পথে। 
নির্মাণকালীন সুদসহ ২টি ইউনিটের নির্মাণ খরচ ধরা হয়েছে ১৫০০ কোটি টাকা এবং 
প্রকল্পটি ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চালু করা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে 


৪ নং ও ৫ নং ইউনিট “বিজ্-অপারেটন্রান্সফার” পদ্ধতিতে নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ 
বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের সঙ্গে ডি. সি. এল. ও তাদের সরকারি কোম্পানিগুলি যৌথ উদ্যোগ 
কোম্পানি গঠনের কাজও শেষ করেছে এবং এতে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের ২৬ 
শতাংশ ইকুইটি শেয়ার থাকবে। সি. ই. এ-র থেকে পাওয়া ছাড়পত্র উক্ত কোম্পানির নামে 
পরিবর্তন করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। 


৩.৩.২। সাগরদীঘি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৪৯৫০০ মে. ও.) ঃ দুই পর্যায় “বিল্ড-অপারেট- 
ট্রা্সফার” পদ্ধতিতে এই প্রকল্প সম্পাদনের জন্য ডি. সি. এল. ও তার সহযোগী কোম্পানির 
সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম যৌথ উদ্যোগ কোম্পানি স্থাপন করেছে। এ ক্ষেত্রেও, সি. 
ই. এ-র থেকে প্রাপ্ত ছাড়পত্র নতুন কোম্পানির নামে পরিবর্তন করার জন্য আবেদন করা 
হয়েছে। 


৩.৪। সি. ই. এস. সি. লিমিটেড 


৩৪.১। সি. ই. এস. সি. লিমিটেড ২২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাযুক্ত বজবজ তাপ-বিদ্যুৎ 
কেন্দ্র নির্মাণ করছে যার আনুমানিক খরচ ইভাকুয়েশন প্রকল্প এবং নির্মাণকালীন সুদসহ প্রায় 
১৬৩৮ কোটি টাকা। অবশ্য এটা বিশেষ চিস্তার বিষয় যে, কোম্পানি এই প্রকল্পের প্রথম 
ইউনিট পরিকল্পনা মতো ৩১.৩.৯৬-এ চালু করতে পারে নি (কাজ শুরুর বিজ্ঞাপিত তারিখ 
১.৯.৯২ থেকে ৪৩ মাস)। এখন মনে করা হচ্ছে, প্রথম ইউনিট ১৯৯৬ সালের শেষের 
দিকে এবং দ্বিতীয় ইউনিটটি তার ছয় মাস পরে চালু হবে। 


৩.৪.২। বলাগড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (২১২৫০ মে. ও.) রূপায়ণের কাজ সি. ই, এস. 
সি. লিমিটেড কর্তৃক গঠিত বলাগড় পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের উপর ন্যস্ত আছে। এই 
প্রকল্পটির জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। কিছু জমি বি. পি. সি. এল.-কে দেওয়া 
হয়ে গেছে এবং অবশিষ্ট জমি অধিগ্রহণ করতে হবে যার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যথাযথ 
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ব্যবস্থা নিয়েছে। বর্তমানে কোম্পানিটি প্রয়োজনীয় মূলধন সংস্থান এবং একান্তভাবে নিজস্ব 
এলাকায় বিদ্যুৎ নেওয়ার জন্য ইভাকুয়েশন স্কীম চূড়াত্ত করার কাজ করছে। 


৪। ক্ষুদ্র-অতিক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ঃ 

মাননীয় সদস্যগণ অবহিত আছেন যে, এই রাজ্যের হিমালয় অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদনের প্রস্ভুত সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্দ ক্ষুদ্র ও অকিক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র 
স্থাপনের জন্য বেশ কিছু প্রকল্প প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন। এর মধ্যে কিছু ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ-প্রকল্প 
বিদ্যুৎ পর্যদ নিজে স্থাপন করছেন এবং কিছু বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য রাখা হয়েছে। 

৪.১। মংপু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (৫ মেগাওয়াট) ঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ রিনিউয়েবল 
 গ্যানার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেল্সির তত্বাবধানে প্রকল্পটি দুই ভাগে রূপায়ণ করছে ঃ মংপু- 
রভভিখোলা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও মংপু-কালিখোলা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। এই প্রকল্পের আর্থিক 
সাহায্য পাওয়া যাবে ভারত সরকারের অপ্রচলিত শক্তি মন্ত্রণালয় থেকে। জমি হস্তান্তর, 
ক্যাম্প অফিস স্থাপন ও বিভিন্ন, প্রকল্প অংশের টেগার স্পেসিফিকেশনের মতো প্রাথমিক 
কাজকর্ম শেষ হয়েছে। এই প্রকল্পের নির্মাণকার্য ১৯৯৬ সালের শেষ নাগাদ শুরু হবে বলে 
আশা করা যায়। 

৪.২। রংমুক সিডার জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (৪১১২৫ কিলোওয়াট) ঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ 
পশ্চিমবঙ্গ চা-উন্নয়ন নিগমের পক্ষে এর নির্মাণকার্য সম্পাদন করছে। নির্মাণকার্য বেশ অগ্রসর 
হয়েছে এবং এই বছরের মধ্যে প্রকল্প শেষ হবে বলে আশা করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ রিনিউয়েবল 
গ্যানার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এই ক্ষেত্রেও তত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করছে। 

৪.৩। কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ব্যাপারে আগ্রহ 
প্রকাশ করেছে £ 


(১) ওকৃস্‌ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (৩৮৫০ কি. ও.), দার্জিলিং 
(২) সামসিং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (৪১২০০ কি. ও.), জলপাইগুড়ি 
(৩) লোধোমা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (৪১৭৫০ কি. ও.), দার্জিলিং 
(৪) রংবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (৪১৭৫০ কি. ও.), দার্জিলিং 
(৫) রংবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (দ্বিঃ পর্যায়) (৪৮৭৫০ কি. ও.), দার্জিলিং 


ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নির্মাণে বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার 
জন্য পাহাড়ী অঞ্চলে এই ধরনের কেন্দ্রগুলিদ্বারা উৎপন্ন বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ পর্দের গ্রিড সিস্টেমে 
সরবরাহ এবং প্রয়োজনে উৎপাদনকারি কোম্পানিগুলি যাতে তাদের প্রয়োজমতো অন্যত্র নিতে 
পারে, সে ব্যাপারে সরকার নীতিগতভাবে রাজি হয়েছে। 


৪.৪। বহনযোগা অতি ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ ইউনিট স্থাপন (১০ কি. ও.) $ 


গ্রামীণ অঞ্চলের উন্নয়নের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ রিনিউয়েবল গ্যানার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির 
মাধামে অকিক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (১০ কি. ও.) স্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে। ভারতীয় 
রিনিউয়েবল গ্যানার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এই রাজ্যকে যে ৫টি টার্বো-জেনারেটর দেয় তার 


রঙ 
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মধ্যে একটি ইতিমধ্যেই দার্জিলিং জেলার কোলখোলায় বসানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, সারা ভারতে 
এটিই এই ধরনের প্রথম বিদ্যুৎ কেন্দ্র। 


আরও দুটি অনুরূপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হওয়ার পথে। 
৫। বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বণ্টন ঃ 


৫.১ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ এলাকায় বিদুৎ সঞ্চালন ও বন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার 
কথা মাননীয় সদস্যরা সম্যক অবগত আছেন। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা নূতন এলাকাতে বিস্তৃত 
করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত চাহিদা পূরণ করার জন্য বর্তমান সঞ্চালন এবং বণ্টন 
ব্যবস্থাকে আরও ক্ষমতাসম্পন্ন করতে হবে। সমস্যাগুলিকে সঠিকভাবে চিহি্ত করা হয়েছে, 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্যদের আর্থিক সংগতির সীমাবদ্ধতাহেতু এই কর্মসূচি চাহিদা অনুযায়ী 
সম্পাদন করা সম্ভব হয় নি। তৎ-সত্তেও পশ্চিবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ ১৯৯৫-৯৬ সালে 
কতিপয় কার্যসুচি রূপায়িত করেছে এবং বর্তমান বৎসরে বেশ কিছু প্রকল্প সম্পাদন করার 
জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। 


৫.২। সঞ্চালন ব্যবস্থা ঃ 


গত বৎসর আমি উল্লেখ করেছিলাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ ১২২৩ কোটি 
(সংশোধিত) টাক! ব্যয়ে রাজ্যে সঞ্চালন ও বণ্টন ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতির জন্য একটি 
ব্যাপক কর্মসূচি প্রস্তুত করেছে। এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য জাপানের ও. ই. সি. এফ. নামক 
স্স্থার কাছ থেকে আর্থিক সহযোগিতা পাওয়ার জন্য প্রকল্পটি ভারত সরকারের কাছে 
পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে ভারত সরকার ও ও. ই. সি. এফের মধ্যে আলোচনা চলছে। 
শীঘ্রই একটি সিদ্ধান্তে পৌছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। 


৫.২.১। বর্তমান বৎসরে সম্পূর্ণ হয়েছে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চালন প্রকল্পগুলি 
বিবরণ নিচে দেওয়া হল £ 


(ক) নতুন সথ্াালন লাইন নির্মাণ 

ক্রমিক কার্ের বিবরণ রুটের দৈর্ঘ্য মোট দৈর্ঘ্য 

১। ১৩২ কে. ভি. এন. বি. ইউ.-রাম্মান ডি. সি. লাইন-লেবং হয়ে ৭৬.২৭৭ ১৫২.৫৫৪ 

২। ১৩২ কে, ভি. ডি. সি. লাইন-মালদা (পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ ৭.০০ ৭.০০ 
পর্যদ)__মালদা (পি. জি. আই. এল.)- দ্বিতীয় সার্কিট 

৩। বীরপাড়া-আলিপুরদুয়ার ১৩২ কে. ভি. এস. সি. লাইন ৫৪.০০ ৫৪.০০ 
মোট নৃতন লাইনের দৈর্ঘ্য ২১৩.৫৫৪ সা. কি. মি. 


(খ) ট্রানফর্মার স্থাপন £ ১৯৯৫-৯৬ সালে সম্পন্ন কার্যের সাব-স্টেশনওয়ারি বিবরণ 


১। কসবা সাবস্টেশনে ১১১৬০ এম. ভি, এ. ২২০/১৩২ কে. ভি. তৃতীয় ট্রালফর্মার 
২। দেবপ্রাম ৮ ১২০ ১৩২/৩৩ ” দ্বিতীয় ” 
৩। বহরমপুর ৮ ১৯৩.১৫ ” ১৩২/৩৩  ” তৃতীয় 
81 রায়গঞ্জ রং ১৮২০ ১৩২/৩৩ 7? দ্বিতীয় ” 
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_৫। কাটোয়া ৮» ১৯৫ টি ৩৩/১১ *; দ্বিতীয় 
৬। বারাসাত ” ১১৬.৩ 2 1 ৩৩/১১ ্রান্সফর্মীর ", 
ট্রান্সফর্মীরগুলির মোট ক্ষমতা-_-২৪২.৮ এম. ভি. এ. 
€গ) নতুন সাব-স্টেশন স্থাপন £ 
১। লেবং-এ ১৩২/৩৩ কে. ভি. সাব-স্টেশন--৩১১০ এম. ভি. এ. সিঙ্গল ফেজ 
ট্রা্সফর্মার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বে। 
২। আলিপুরদুয়ার ১৩২/৬৬ কে. ভি. সাব-স্টেশন--২৬ এম. ভি. এ. তিন ফেজ 
ট্রা্ফর্মার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বে। (এই সাব-স্টেশনটি পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের মধ্যে 
সংযোগ রক্ষা করত কিন্তু বহু বছর পূর্বে পরিত্যক্ত হয়)। 


(ঘ) ট্রান্সফর্মার-এর ক্ষমতাবৃদ্ধি ঃ 


ক্রমিক সাব-স্টেশন নাম ভোল্টেজ শক্তি সংযোজিত ক্ষমতা 
সংখ্যা 

১। কোলাঘাট ১৩২/৩৩ কে. ভি. ১৮.৫ এম. ভি. এ, 
২। সাঁইথিয়া ১৩২/৩৩  » ১৮.৫ র্‌ 

৪। শাস্তিপুর ৬৬/১১ এ ৩.০ & 

৫। সাতগাছিয়া ৩৩/১১ ্ ২৬ টি 


মোট ৪২.৬ এম. ভি. এ 


(ঙ) ১৯৯৫-৯৬ সালে স্থাপিত ক্যাপাসিটর ব্যাঙ্ক £ 

লিলুয়া সাব-স্টেশনে দুটি ১০.৮ এম. ভি. এ. আর. ক্ষমতাসম্পন্ন ৩৩ কে. ভি. 
ক্যাপাসিটর ব্যাঙ্ক। 
(চ) ট্রাসমিশন লাইনের পুনর্নবীকরণ এবং আধুনিকীকরণ (১৯৯৫-৯৬) ঃ 

১। ধরমপুর-টিটাগড় ১৩২ কে. ভি. ডি. সি. লাইনে ক্ষতিগ্রস্ত এ. সি. এস. আর. 
প্যান্থার কন্ডাক্টুরের বদলে নতুন এ. এ. এ. সি. যন্ত্রাদি স্থাপন। 


২। মালদা-গোকর্ণ দ্বিতীয় সার্কিট লাইনে ফারাক্কায় ১৩২ কে. ভি. ও. এফ. কেব্ল 
মেরামত ও পুনঃস্থাপন। 
(ছ) নতুন লাইনে বে স্থাপন 
১। এন. বি. ইউ. ১৩২ কে. ভি. সাব-স্টেশন .. ২টি ১৩২ কে. ভি. লাইন বে 


২। মালদা ১৩২ & . দ্বিতীয় ১৩২ কে. ভি. লাইন বে 
(পি. জি. সি. আই. এল.) 

৩। গোকর্ণ ১৩২ 1 রর , ১৩২ কে. ভি. গোকর্ণ-কাটোয়া দ্বিতীয় 
সার্কিট ফিডার বে 


৪। কসবা ২২০/১৩২ , ১৩২ কে. ভি. সল্টলেক ফিডার বে 
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৫। হলদিয়া ১৩২ ” & , ১টি ৩৩ কে.ভি. বে, হলদিয়া 
পেট্রোকেমিক্যালগ্‌-এর জন্য 
৬। লিলুয়া ১৬২ ”? . ১টি ৩৩ কে. ভি. বে। 


৫.২.২। বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ সঞ্চালন প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে এবং নির্মাণকার্যের বিভিন্ন 
স্তরে আছে। এর মধ্যে কয়েকটি, যেগুলির কাজ বহুলাংশে শেষ হয়েছে, সেগুলির বিবরণ 
অনুলগ্র-“ক'-এ সংযোজিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ এই কাজগুলি বর্তমান 
আর্থিক বছর অর্থাৎ ১৯৯৬-৯৭ সালে শেষ করবে বলে আশা করা যায়। 


৫.৩। বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থা ঃ 


সীমিত আর্থিক সম্বল নিয়েও ১৯৯৫-৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বিদ্যুৎ 
বন্টন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প রূপায়িত করে। 
মাননীয় সদস্যগণের জ্ঞাতার্থে এগুলির একটি বিবরণ দেওয়া গেল £ 


৫.৩.১। (ক) সাধারণ উন্নয়নমূলক কার্যসূচি 


রি 


(অ) নতুন সাব-স্টেশন 
--৩৩/১১. ৬. ৬ ও ৬ কে. ভি. ১১টি মোট ক্ষমতা ৪৪.৭৫ এম. ভি. এ. 
_ ডিস্ট্রিবিউশন সাব-স্টেশন ৭৩৬টি মোট ক্ষমতা ৪৪.৪৬ এম. ভি. এ. 
(আ) নতুন লাইন 
--৩৩ কে. ভি. লাইন ৃ ২০৭৫ কি. মি. 
--১১/৬, ৬. ৬ কে. ভি. লাইন ১১৫.০ কি. মি. 
_ মিডিয়াম ও লো৷ ভোল্টেজ লাইন ১৩৪.০ কি. মি. 


এগুলির জেলাওয়ারি বিস্তৃত বিবরণ অনুলগ্ন খ, গ, ঘ, ঙ এবং চ-এ দেখা যাবে। 
(খ) “সিস্টেম' উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যসূচি 


(অ) বর্তমান সাব-স্টেশনগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি 
_ ৩৩/১১, ৬. ৬ ও ৬ কে. ভি. 
সাব-স্টেশন ৫৮টি মোট ক্ষমতা ১৭০ এম. ভি. এ. 
(বিস্তারিত বিবরণ অনুলগ্র-ঙ-এ দেখুন) 
_ ডিস্ট্রিবিউশন সাব-স্টেশন ৯৭০টি মোট ক্ষমতা ৩৬.০৫ এম. ভি. এ. 
(আ) বর্তমান লাইনের উন্নয়ন এবং ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ 
__৩৩/১১, ৬৬ এবং ৬ কে. ভি, লাইন ১৪৫.২ সার্কিট কি. মি. 
__মিডিয়াম এবং লো-ভোল্টেজ লাইন ৬২.৪ সার্কিট কি. মি. 


(বিস্তৃত বিবরণ অনুলগ্ন ৮'-এ দেখুন) 
__১১ কে. ভি. সান্ট ক্যাপাসিটর স্থাপন ৬.০ এম. ভি. এ. আর. 
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৫.৩.২। বর্তমান আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থা 
পরিবর্তন এবং উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত কার্যসূচি গ্রহণ করেছে ঃ 


(ক) সাধারণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি 
(অ) নতুন সাব-স্টেশন . 
--৩৩/১১, ৬.৬ এবং ৬ কে. ভি. সাব-স্টেশন ২০০ এম. ভি. এ. 
_ ডিস্ট্রিবিউশন সাব-স্টেশন ৩৪ এম. ভি. এ. 
(আ) নতুন লাইন 
--৩৩ কে. ভি. লাইন ৭৫০ কি. মি. 
--১১, ৬.৬ এবং ৬ কে. ভি. লাইন . ১৩৫ কি, মি. 
ূ - মিডিয়াম ও লো-ভোল্টেজ লাইন ১১০ কি. মি. 
(খ) সিস্টেম উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যসূচি 
(অ) বর্তমান সাব-স্টেশনগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি 
--৩৩/১১, ৬.৬ এবং ৬ কে. ভি. সাব-স্টেশন ১৬৫ এম. ভি. এ. 
_ ডিস্ট্রিবিউশন সাব-স্টেশন 8৪৪ এম. ভি. এ. 
(আ) বর্তমান লাইনের উন্নয়ন এবং পুনজীবীকরণ 
--৩৩ কে. ভি. লাইন ৫৮৫ কি, মি. 
_-১১, ৬.৬ এবং ৬ কে. ভি. লাইন : ১২০ কি. মি. 
__মিডিয়াম ও লো-ভোল্টেজ লাইন ৮০ কি. মি. 
--১১ কে. ভি. সান্ট ক্যাপাসিটর স্থাপন ৩৪ এম. ভি. এ. আর. 


৫.৩.৩। রাজ্যের সাতটি জেলায় সিস্টেম উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বিস্তারিত প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্দ প্রস্তুত করে, যার আনুমানিক ব্যয় ৩৬০ কোটি টাকা ধরা হয় এবং রুর্যাল 
ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশন লিমিটেড-এর নিকট পাঠানো হয় যাতে এর নুপায়ণের জন্য 
জাপানের ও. ই. সি. . এফ. সংস্থার কাছ থেকে খণ পাওয়া যায়। প্রকল্পটি গত বছর 
অনুমোদিত হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে খণ দান করার ব্যাপারে আর. ই. কর্পোরেশন লিমিটেড 
বেশ কয়েকটি কঠিন শর্ত আরোপ করে যেমন উচ্চতর হারে সুদ, স্বল্পকালীন মোরেটরিয়াম, 
ধণের পরিশোধের জন্য স্বল্প সময়, কলালটেন্সি ফি আদায় ইত্যাদি। এ ছাড়াও আর. ই. 
কার্পোরেশন জানায় যে এই প্রকল্পের খণের অর্থ ছাড়া হবে তখনই, যখন পর্ষদ কর্তৃক পূর্বে 
গৃহীত খণের পরিশোধযোগ্য অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রদত্ত হবে। আর. ই. সি. লিঃ-কে, তাদের 
উক্ত অবস্থান পরিবর্তন করে খণের শর্তাদি অপেক্ষাকৃত সহজ করার জন্য অনুরোধ করা হয় 
যাতে বিদ্যুৎ পর্ষদ খণের অর্থ গ্রহণ করতে পারে এবং সিস্টেম উন্নয়নের কাজ হাতে নিতে 
পারে কিন্তু আশাব্যঞ্জক কিছু এখনও ঘটে নি। 


৫.৪ সি. ই. এস. সি.ও তাদের এলাকায় বিদ্যুৎ পরিবহন ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নয়নের 
কার্যসূচি গ্রহণ করে। ১৯৯৫-৯৬ সালে কোম্পানি মাঝেরহাট ১৩২ কে. ভি. সাব-স্টেশনের- 
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শক্তি বৃদ্ধি ঘটায় এবং একটি ৭৫ এম. ভি. এ. ১৩২/৩৩ কেভি, ট্রালফরমার স্থাপন করে। 
কোম্পানি ৪টি নতুন ৩৩/১১/৬ কে. ভি. সাব-স্টেশন স্থাপন করে এবং দুটির শক্তি বৃদ্ধি 
করে। গত আর্থিক বছরে এই কোম্পানি ১৮.৬ সা. কি. মি. ১৩২ কে. ভি. ৩৫.৪ সা. 
কি. মি. ৩৩ কে. ভি. লাইন, ১১ সা. কি. মি. ১১ কে. ভি. লাইন, ১১৫.৪ সা. কি. মি. 
৬ কে. ভি. লাইন এবং ১৬৬ সা. কি. মি. লো-টেনশন কেবল স্থাপন করে। এ ছাড়াও সি. 
ই. এস. সি. মোট ৮৩ এম. ভি. এ. ক্ষমতাসম্পন্ন ২৫২টি ট্রাপফরমার স্থাপন করে। 


৫.৫। বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি ঃ 


৫.৫.১। শিল্প এবং অন্যান্য বৃহৎ বিদ্যুৎ উপভোক্তাগণের বিদ্যুতের আবেদন পত্রগুলি 
সত্তর নিষ্পত্তি করার জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, একজন অতিরিক্ত চিফ ইঞ্জিনিয়ারের নেতৃতে 
একটি 'সেল' গঠন করেছে। উক্ত সেল সম্ভাব্য বিদ্যুৎ গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করে 
যাচ্ছে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি সরল করা হয়েছে 
যা আমি আমার গত বছরের বাজেট ভাষণে উল্লেখ করেছিলাম। এই সকল পদক্ষেপ 
নেওয়ার সুফল গ্রাহকরা পাচ্ছেন, যদিও সম্ভাব্য গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ পাওয়ার ক্ষেত্রে অপেক্ষার 
সময় কমানোর জন্য আরও কিছু করণীয় আছে। 


৫.৫.২। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং ডি. পি. এল.-এর এলাকাধীন শিল্পগুলি ক্ষেত্রে (নতুন 
এবং বর্তমান) উৎসাহ প্রদানের যে ব্যবস্থা গতবার ঘোষণা করা হয়েছিল এবং এইচ. টি./ই, 
এইচ. টি. বিদ্যুৎ গ্রাহকদের টি. ও. ডি. ব্যবহারের যে সুবিধা দেওয়া হয়, তা এ বছরেও 
চালু ছিল, এবং অনেক শিল্পসংস্থা এর সুযোগ গ্রহণ করেছে। 


৫.৫.৩। ১৯৯৫-৯৬ সালে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, ৯৮টি ডিসেন্ট্রালাইজড বাক্ক বিদ্যুৎ গ্রহীতাকে 
নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেয় যার ফলে এই শ্রেণীর গ্রাহকসংখ্যা প্রায় ৭% বৃদ্ধি পায়। এ 
সময়ের মধ্যে পর্যদ ১৬ সেন্ট্রালাইজড্‌ বান্ক গ্রাহককে বিদ্যুৎ দেয় ফলস্বরূপ এই শ্রেণীতে 
বিদ্যুতের চাহিদা ১২% বেড়ে যায়। দুর্গাপুর প্রোজেক্টস্‌ এলাকায় শিল্পে বিদ্যুতের ব্যবহার 
১৯৯১-৯২ সালে ২৩৫ মি. ইউ. থেকে কমে ১৯৯৪-৯৫ সালে ১৬৯ মি. ইউ. হয়, কিন্তু 
১৯৯৫-৯৬ সালে তা আবার বেড়ে ২৫৫ মি. ইউ. হয়, এটি একটি আশাব্যঞ্জক লক্ষণ। উক্ত 
সময়ে কোম্পানি একটি শিল্পসংস্থাকে এইচ. টি. এবং ২৩টি ক্ষুদ্র-শিল্পসংস্থাকে বিদ্যুৎ সংযোগ 
দেয়। 


৫.৫.৪। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ ১৯৯৫-৯৬ সালে গাহস্থ্য বিদ্যুৎ গ্রাহকসহ সমস্ত মিডিয়াম 
এবং লো-ভোল্টেজ শ্রেণীতে ৩০.৬.৯৫ পর্যন্ত সমস্ত অপেক্ষমান গ্রাহকদের বিদ্যুতের জন্য 
আবেদনপত্র নিষ্পত্তি করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তার জন্য প্রয়োজনমতো মিটার 
এবং অন্যান্য সরঞ্জাম-সংগ্রহ করে ও তার কর্মীদের উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করে। পর্যদ এ 
বৎসরে মোট ২২২,২৮৯টি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে সমর্থ হয় যা একটি প্রশংসাযোগ্য 
বিষষ; ১৯৯৬ সালের ৩১.৩.৯৬ মার্চ পর্যদের গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৩,৪০,০০০ 
যা পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১০% বেশি। 


৫.৫.৫। সি. ই. এস. সি. তার এলাকায় ১৯৯৫-৯৬ সালে ১৩ এইচ. টি. শিল্পসংস্থাকে 
এবং আরও ২৩টি বাণিজ্যিক সংস্থাকে এইচ. টি. বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়। এ ছাড়া! আরও 
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৩৬০৩ শিল্পসংস্থাকে এল. টি. বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়। কোম্পানি ৮৫,৬৭৪টি গাহ্‌স্থ্য ও অন্যান্য 
গ্রাহককে এল: টি. বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়। সি. ই. এস. সি. এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধির 
হার প্রায় ৮%। 


৫.৫.৬। ১৯৯৫-৯৬ সালে দুর্গাপুর প্রোজেক্টস্‌ লিমিটেড তার এলাকায় ৭৮৬টি গারম্থ্ 
এবং ৬১টি বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছে। 


৬। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ £ 

৬.১। মাননীয় সদস্যগণ অবহিত আছেন যে, আমাদের প্রধান কর্মসূচির অন্যতম হল 
গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ কর্মসূচি। আমরা এখনও রাজ্যের শতকরা ২৩টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে দিতে 
পারি নি। চরম আর্থিক সমস্যার জন্য বিশেষত রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশন লিমিটেডের 
থেকে খণ একেবারে না পাওয়ার জন্য গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজে গত বৎসরে প্রয়োজনীয় 
গতি সঘ্যার করা সম্ভব হয় নি। রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশন লিমিটেডের থেকে গত 
বৎসরে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ কর্মসূচির জন্য প্রায় ৩৪ কোটি টাকা খণ পাওয়ার কথা ছিল 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই পাওয়া যায় নি। যাই হোক, এই কর্মসূচির গুরুত্ব বিবেচনা করে 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। 


উপরি উক্ত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ কর্মসূচি রূপায়ণের কাজে রাজ্য 
বিদ্যুৎ পর্যদের পক্ষে তার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয় নি। পর্যদ বিগত বৎসরে মাত্র 
৮৯টি নতুন মৌজা বিদ্যুতায়িত করেছে এবং ২৮৩টি মৌজা নিবিড়করণ ও ১৯৭৮টি পাম্পসেটে 
বিদ্যুৎ সংযোগ করেছে। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে রাজ্যের বর্তমান টি জেলাওয়ারি 
বিবরণ অনুলগ্ন--ছ” এ দেওয়া গেল। 

৬.২। আর্থিক সঙ্কটের ফলে তফসিলিজাতি এবং উপজাতিদের জন্য বিশেষ কম্পোনেন্ট 
প্ল্যান এবং ট্রাইবাল সাব প্ল্যানের অধীন গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজও সমানভাবে ব্যাহত 
হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে এস. সি. পি.-র অন্তর্গত মাত্র ৭টি নতুন মৌজা এবং টি. এস. 
' পি.-র অন্তর্গত মাত্র ১১টি নতুন মৌজায় বিদ্যুৎসংযোগ করা হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ কুটিরজ্যোতি/লোকদ্বীপ প্রকল্প অনুযায়ী প্রায় ৯২০১টি বাড়িতে 
বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছে। 

৬.৩। আগামী ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বৎসরে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের লক্ষ্যমাত্রা হল ৪০০টি 
নতুন মৌজায় বিদ্যুতায়ন, ৫০০টি মৌজায় নিবিড়করণ ও ২০০০টি পাম্পসেটে বিদ্যুৎ সংযোগ 
করা। এই কাজ পর্যদের নিজস্ব তহবিল এবং আর. ই. সি. লিমিটেডের নিকট প্রাপ্ত খণের 
সাহায্যে করা হবে বলে ধরা হয়েছে। 

৬.৪। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের 
আর্থিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পর্যদকে জেলা পরিকল্পনা তহবিল এবং 
জহর রোজগার যোজনা থেকে জেলা পরিষদণ্ডলির মাধ্যমে প্রায় ৩৪.০০ কোটি টাকা জেলায় 
বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উন্নতির জন্য বরাদ্দ করেছেন। প্রাপ্য অর্থের মধ্যে সরপ্রাম ক্রয়ের জন্য প্রায় 
২৩ কোটি টাকা পর্ষদ পেয়েছে এবং ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই ১৯ কোটি টাকা 
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খরচও করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে যে কাজ করা হয়েছে তা (সংক্ষিপ্তাকারে) দেওয়া 
হল $--৭২টি নতুন মৌজায় বিদ্যুতায়ন, ২১০টি মৌজার নিবিড়করণ, ১২১টি মৌজার 
পুনরুজ্জীবীকরণ, ৫৫টি অগভীর নলকৃপে বিদ্যুৎ সংযোগ-ব্যবস্থা এবং ৪৪৪টি ক্ষতিগ্রস্ত বা 
চুরি যাওয়া ট্রান্সফর্মারের প্রতিস্থাপন। এই কর্মসূচি অনুসারে অবশিষ্ট কাজগুলি এখন করা 
হচ্ছে। 


৬.৫। রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে সীমান্ত অঞ্চলের গ্রামগুলিতে বিদ্যুতায়নের 
জন্য “বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম” থেকে আর্থিক সাহায্যের জন্য অনুরোধ করা 
হয়। এই বাবদে সীমান্তে অবস্থিত গ্রামগ্ুলিতে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের জন্য ১৯৯৫-৯৬ সালে 
২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। 


৬.৬। যদিও সর্বদা গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ কর্মসূচি বিদ্যুৎ পর্ষদের পক্ষে লাভজনক কাজ 
নয় তাহলেও এই কর্মসূচি জনগণের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য একাস্তই অপরিহার্য। এ জনাই 
রাজ্য সরকার এই কর্মসূচি অব্যাহত রাখার জন্য পর্যদকে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছেন। 
আমরা মনে করি কেন্দ্রীয় সরকারেরও এই কর্মসূচি যাতে অর্থের অভাব ব্যাহত না হয়, 
সেটা দেখার দায়িত্ব রয়েছে। রুরাল ইলেকটিফিকেশন কর্পোরেশন, যারা এই কর্মসূচি রূপায়ণের 
জন্য নিজেরা যে সুদের হারে এবং যে সকল শতে ঝণ গ্রহণ করে, তার চেয়ে অনেক বেশি 
সুদে এবং অনেক কঠিন শর্তে বিদ্যুৎ পর্যদকে ঝণ দেয়, তাদেরও পর্যদকে এ ব্যাপারে 
সহায়তা করতে এগিয়ে আসা উচিত। উক্ত সংস্থা পর্ষদকে প্রদত্ত ঝণের কিছু অংশ রাজ্য 
সরকারের মতো মকুব করে অথবা “ইকুইটি ক্যাপিটালে” পরিবর্তিত করে দেওয়ার ব্যাপারে 
ভাবনা-চিস্তা করতে পারে বলে আমরা পূর্বে প্রস্তাব করেছিলাম। রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশন 
কর্পোরেশন লিমিটেডেরও এই কর্মসূচি বিশেষ করে "মিনিমাম নিডস্” কর্মসূচি যা আর্থিক 
দিক থেকে সাধারণ অলাভজনক, সেগুলি রূপায়ণের জন্য ঝণ দানের ব্যাপারে আরও উদার 
হওয়া উচিত। 


৬.৭। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ সমবায় সমিতি £ 


গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষে এবং এই কাজে এলাকার 
অধিবাসিদের সামিল করার উদ্দেশ্যে এই রাজ্যে রুর্যাল ইলেকট্রিক সাপ্লাই কো-অপারেটিভ 
(সাসাইটি গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। বীরভূমের লাভপুর এবং দক্ষিণ চব্বিশ 
পরগনা জেলার সাগরদ্বীপে দুইটি সমবায় সমিতি গঠন কার হয়েছিল এবং কাজকর্মও শুরু 
করেছিল। পরবর্তীকালে রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশনের নিকট লাভপুর সমবায় সমিতি মূলধনী 
খাতে খণের আবেদন করলে উক্ত কর্পোরেশন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায় এবং দাবি করে যে 
সমিতির দাবিমতো ৪৫ লক্ষ টাকা প্রদানের পুর্বে ই কর্পোরেশনের কাছে রাজা বিদ্যুৎ পর্ষদের 
সমস্ত দেয় অর্থ পরিশোধের ব্যাপারে সরকারের কাছ থেকে সুনি্দিষ্টি আশ্বাস দিতে হবে। এই 
বিষয়টির এখনও নিষ্পত্তি হয় নি এবং এর ফলে আরও কতকগুলি অনুরূপ সমবায় সমিতি 
“ঠশের উদ্যোগ ব্যাহত হয়েছে। 


অবশ্য আশা করা যাচ্ছে, ১৯৯৬-৯৭ সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গোসাবায় একটি 
সমবায় সমিতি গঠিত হবে যার মাধ্যমে, পশ্চিমবঙ্গ রিনিউএব্ল গ্যানার্জি ডেভেলপয়ন্ট 
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এজেন্সি, ভারত সরকারের অপ্রচলিত শক্তি মন্ত্রক, রাজ্য সরকারের সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট 
অথরিটি এবং বন বিভাগের সহায়তায় ৫০০ কি. ও. ক্ষমতাসম্পন্ন 'বায়োমাস' জেনারেশন 
প্ল্যান্ট স্থাপন করা যাবে। 

৭। বিদ্যুতের সধ্যালণ ও বপ্টনকালে অপচয় ঃ শক্তি সংরক্ষণ ও শক্তি নিরীক্ষা (গ্যানার্জি 
অডিট) 

৭.১। ১৯৯৪-৯৫ সালে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চালন ও বন্টনকালীন 
ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ২১.২ শতাংশ যা যথেষ্টই বেশি। আমি আগেই বলেছি যে 
কারিগরি কারণে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণের এই বিশাল ক্ষতি কমানো যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য 
তাই রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ বতসরে যাতে অন্তত এক শতাংশ হারে ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায় 
এই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্যে পর্যদ কর্তৃপক্ষ ক্যাপাসিটর ব্যাঙ্ক স্থাপন 
করছেন, বর্তমান সাব-স্টেশনগুলির বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইনগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি করছেন এবং 
পুরাতন 'ইনস্যুলেটর ও তারগুলি বদলানোর ব্যবস্থা করছেন, মিটারগুলি পরীক্ষা করে দেখা 
হচ্ছে এবং টি. ও. ডি. মিটার ব্যবহার করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ৯৭.২ এম. ভি. এ. 
আর. ক্ষমতাবিশিষ্ট ক্যাপাসিটর ব্যাঙ্ক এখন কাজ করছে এবং আগামী দুই বছরে আরও 
১৭৫ এম. ভি. এ. আর. ক্ষমতাবিশিষ্ট ক্যাপাসিটর ব্যাঙ্ক স্থাপন করবার কার্যক্রম পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির সহায়ক খরচ, কয়লা ও জ্বালানী তেলের 
ব্যবহারের দিকে নজর রাখা হচ্ছে। 


৭.২। সি. ই. এস. সি. লিমিটেড কর্তৃপক্ষ, বিদ্যুৎ বণ্টনকালীন অপচয় রোধে অনুরূপ 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, বিদ্যুৎ প্রেরণ ও বিতরণের তারগুলির উন্নতিকরণ ও পুনর্গঠন 
ছাড়াও উক্ত কর্তৃপক্ষ বিগত আর্থিক বৎসরে ২৫ এম. ভি. এ. আর. ক্ষমতাবিশিষ্ট ক্যাপাসিটর 
ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছেন। 


৭.৩। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম তার বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে জ্বালানী তেল ও 
কয়লার পরিমিত ব্যবহারের দিকে জোর দিয়েছে এবং চেষ্টা করছে যাতে কয়লা এবং জ্বালানী 
তেলের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার সুনিশ্চিত করা যায়। তাছাড়া নিগম কর্তৃপক্ষ কোলাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে 
ওয়াগন হলার স্থাপন করেছেন যাতে ডিজেল ইহঞ্রিনগুলির অপ্রয়োজনীয় চলাচল কমিয়ে 
জ্বালানী তেলের সাশ্রয় করা যায়। নিগম কর্তৃপক্ষ তৈল পৃথকীকরণ এবং তার পুনরুদ্ধারের 
উপযুক্ত ব্যবস্থাও করেছেন যাতে ব্যবহারের সময় বা 'অন্যভাবে পড়ে যাওয়া জ্বালানী তেল 
পুনরুদ্ধার করে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। 


৭.৪। দুর্গাপুর প্রোজেক্টস্‌ লিমিটেড (ডি. পি. এল.) একই রকম ব্যবস্থার উপর জোর 
দিয়েছেন। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ফটো-ইলেকদ্রিক সুইচ ব্যবহার করে বিদ্যুতের অপ্রয়োজনীয় 
ব্যবহার বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছেন। 


৭.৫। এনার্জী অডিট ঃ মাননীয় সদস্যগণ অবহিত আছেন যে, কিছুদিন পূর্বে ৫০০ কে. 
ভি. এ. বা তার বেশি বিদ্যুৎ শক্তির উপভোক্তাগণের গ্যানার্জি অডিট আবশ্যিক করা হয়েছে। 
এইসব উপভোক্তাগণের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার দুইটি পৃথক আদেশনামায় চ্লিশজন এনার্জি 
অডিটরের নাম নথিভুক্ত করেছেন। আশা করা যাচ্ছে এই সকল গ্যানার্জি অডিটরেরা বিদ্যুৎ 
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অপচয়ের ক্ষেত্রগুলি চিহিতত করতে সক্ষম হবেন যাতে একদিকে উপভোক্তাগণের বিদ্যুৎ খরচ 
কম হবে এবং ফলস্বরূপ অন্তত কিছু পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চয়ও হবে। 


৮। বিদ্যুৎ, যন্ত্রপাতি ও বিদ্যুৎসংস্থার সরঞ্জাম চুরি ও তার প্রতিরোধ ঃ 


৮.১। আমি মাননীয় সদস্যদের ইতিপূর্বে বিদ্যুৎ চুরি, তার বে-আইনি ব্যবহার এবং 
বিদ্যুৎ সরঞ্জাম চুরির গুরুতর সমস্যাবলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কারণ এ ধরনের 
কার্যকলাপের ফলে বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির প্রভূত ক্ষতি হয় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বণ্টন 
ব্যবস্থার নির্ভরশীলতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। রাজ্যের বিদ্যুৎ সংস্থাগুলিকে এই বিষয়ে 
দুষ্কৃতিকারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এই কাজে প্রশাসন ও বিদ্যুৎ 
সংস্থাগুলির হাত শক্ত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রহিবিশন অফ আনলফুল পজেশন অফ প্রপার্টি 
অফ ইলেকট্রিক্যাল আন্ডারটেকিংস ত্যাক্ট, ১৯৯৪ আইনটি চালু হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, 
এই আইনের সাহায্যে আরও কার্যকরভাবে এই ধরনের অপরাধ দমন করা সম্ভব হবে। 


৮.২। পর্যদের সিকিউরিটি ও ভিজিল্যা্স শাখা নিয়মিত অতর্কিত অভিযান করে ১৯৯৫- 
৯৬ সালে সারা রাজ্যে প্রায় ১৯০০ অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে মামলা দায়ের করে। এঁ সময় 
বিদ্যুৎ পর্ষদের সরঞ্জাম চুরি ও বিদ্যুৎ চুরির ফলে যথাক্রমে প্রায় ২৮৪ কোটি এবং ১.৬৫ 
কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। 


৮.৩। দুর্গাপুর প্রোজেক্টস্‌ লিমিটেড বিদ্যুৎ চুরি ও বে-আইনি বিদ্যুৎ ব্যবহারের বিরুদ্ধে 
স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় বিভিন্ন স্থানে অতর্কিত অভিযান চালিয়ে ১৯৯৫-৯৬ সালে ২২টি 
অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে এবং এর মধ্যে ২৫ জন দুস্কৃতকারিকে গ্রেফতার করা হয়। কোম্পানির 
প্রায় ৩.৬০ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। 


৮.৪। বিদ্যুৎ-চুরি রোধ করার প্রয়াসে সি. ই. এস. সি. লিমিটেড নানারকম যন্ত্রপাতি 
যেমন স্ট্যাটিক ইন্টেলিজেন্স মিটার, পিল্ফার রেসিস্ট্যান্ট মিটার বোর্ড ও উন্নতমানের সিল 
ব্যবহার করছে। সি. ই, এস. সি. তার বৃহৎ শিল্পগ্রাহক ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের উপর 
নিয়মিত কড়া নজর রেখেছে এবং হুকিং, ট্যাপিং ও বে-আইনি বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রতিরোধে 
নিয়মিত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে কোম্পানি পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে 
১,২৩৪টি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছে। 


৮.৫। এই ধরনের অপরাধমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ সংস্থাগুলি যেমন নজরদারি 
ব্যবস্থা আরও উন্নত করছে তেমনি জনগণকে এই হুকিং, ট্যাপিং ও বে-আইনি বিদ্যুৎ ব্যবহার 
ও তার বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমি এ ব্যাপারে পুনরায় 
মাননীয় সদস্যবৃন্দের ও পঞ্চায়েত স্তরের জন-প্রতিনিধিদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি। 


৯। দূষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ 

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি সহজেই তার আশেপাশের অঞ্চলগুলির পরিবেশ দুষিত করে 
ফেলতে পারে। তাই এ কেন্দ্রগুলির পরিচালকদের সর্বদাই সতর্ক থাকতে হয় এবং যথাযোগ্য 
ব্যবস্থা নিতে হয় যাতে পরিবেশ দুষিত না হয়। মাননীয় সদস্যবৃন্দ জানেন এই বিষয়টি 
মহামান্য সুপ্রিম কোর্টও তাদের নজরে রেখেছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের 
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[2701 70176, 1996 
কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুইটি পরিবে" 
সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইনকানুন মেনেই চালানো হচ্ছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ তার সীওতাল?ি 
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মেকানিক্যাল ডাস্ট কালেক্টর এবং পুরাতন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রিসিপিটেটর 
গুলির পরিবর্তে আধুনিক ই. এস. পি. বসানোর জন্য জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে 
এই উদ্দেশ্যে পর্যদ পাওয়ার ফিনান্স কর্পোরেশন থেকে খণ গ্রহণ করবে। এই কাজের জন 
পর্যদ দরপত্র আহান করেছে এবং এখন তার মূল্যায়ন চলছে। দুর্গাপুর প্রোজেক্টস লিমিটেড- 
.” এরও অনুরূপ সমস্যা আছে। এর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পুরাতন ১-৫ নং ইউনিটগুলিতে আধুনিব 
ই. এস. পি. নেই। আধুনিক ই. এস. পি. বসানোর জন্য ডি. পি. এল. পাওয়ার ফিনান 
কর্পোরেশন-এর কাছ থেক ১৭ কোটি টাকা খণ নেবে। 


আমরা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই-এর সমস্যাটিকে একটু বিজ্ঞানসম্মতভাঁবে দেখতে চাই। এই 
সমস্যার সমাধান বহুলাংশে করে ফেলা সম্ভব, যদি কয়লা খনি মুখে বেনেফিকেশন প্ল্যান্‌ 
বসিয়ে কয়লার ছাই-এর পরিমাণ যো এখন প্রায় ৪০%-৪৫%) কমিয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে 
সরবরাহ করা হয়। এটা অবশ্য বলা হয়ে তাকে যে, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতেও এই প্ল্যান 
বসানো যেতে পারে, কিন্তু রাজ্য সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে যেহেতু কোনও নির্দিষ্ট খনি 
থেকে কয়লা আসে না-_বিভিন্ন খনি থেকে বিভিন্নমানের কয়লা আসে, তাই বিদ্যুৎ কেন্তে 
প্ল্যান্ট চালিয়ে বিশেষ লাভ হবে না। আমার বিশ্বাস, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি, শোধিত কয়ল 
নিতে গেলে যে অতিরিক্ত দাম দিতে হবে তা দিতে অরাজি হবে না, এর ফলে তার 
উন্নতমানের কয়লা পাবে এবং ছাই সরানোর যে সমস্যা তাও অনেকটা কমবে। 


১০। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ, বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম এবং ডি. পি. এল.-এর কর্মীবর্গের জন 
বেতন কমিটি ঃ 

রাজ্যের সরকারি বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির কর্মীরা যে বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পান 
তা ১৯৯০ সালে নির্ধারিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মীদের জন্য পঞ্চম বেতন 
কমিশন এবং রাজ্য তার কর্মীদের জন্য চতুর্থ কমিশন গঠন করার পর বিদ্যুৎ কর্মগরিদেরও 
জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের প্রাক্তন চেয়ারম্যা' 
শ্রী এন্‌. সি. বসুর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি বেতন কমিটি ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে 
গঠিত হয়, যে কমিটি কর্মীদের বর্তমান বেতন কাঠামো এবং তৎসংক্রাত্ত বিষয়াদি খতিয়ে 
দেখবেন এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে এর সংশোধনের সুপারিশ করবেন। আশা করা যায় কমিটি 
এক বছরের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করবেন। 


১১। বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির আর্থিক অবস্থা ৪ 


১১.১। মাননীয় সদস্যগণ লক্ষ, করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ বহু, প্রয়োজনীয় 
কাজ করে উঠতে পারছে না তার আর্থিক সমস্যার কারণে । মাননীয় সদস্যগণ এটাও জানেন 
পর্যদের আর্থিক সমস্যা, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম এবং ডি. পি. এলের আর্থিক স্বাস্থ্যে 
উপর অবশান্তাবী প্রভাব ফেলে। সরকারি বিদুৎ উৎপাদন সংস্থাগুলির আর্থিক অবস্থা মোটেই 
সন্তোষজনক নয়। 
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১১.২। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ ঃ 


১১.২.১। নিন প্রদত্ত সারণি থেকে দেখা যাবে গত কয়েক বছরে পর্যদ বিদ্যুৎ বিক্রয় 
বাবদ তার আয় কতখানি বাড়িয়েছে, অবশ্য ইতিমধ্যে বিদ্যুতের দাম কিছু বাড়ানো হয়েছে ঃ 


সারণি 
বিবরণ ১৯৯২-৯৩ ১৯৯৩-৯৪ ১৯৯৪-৯৫ 
বিক্রিত বিদ্যুৎ (এম. কে. ডরু. এইচ.) ৬.২২৫ ৭.১২৬ ৭.৯৯৭ 
বিক্রয়মূল্য (কোটি টাকা) ৭৩১,১৯৫ ৯৬৮৭২ ১,১১২.৩৭ 
প্রকৃত আদায়িকৃত অর্থ (কোটি টাকা) ৭০৬.৬৬ ৮০৩৮৭ ৯৯৫৩৮ 


১৯৯৫-৯৬ সালে বিদ্যুৎ পর্ষদ আনুমানিক ৮,৭৮৬ এম. কে. ডর. এইচ. বিদুৎ বিক্রয় 
করে এবং প্রায় ১,২৬৭.০০ কোটি টাকা আদায় করে (সঠিক পরিসংখ্যান হিসাব প্রস্তুত করা 
হলে জানা যাবে)। বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বন্টনের ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়ায়, বিদ্যুৎ 
বিক্রয় বাবদ আয় বৃদ্ধি সত্তেও পর্যদ তার আর্থিক সমস্যার সমাধান করে উঠতে পারছে না। 
ফলশ্রুতি হিসাবে, পর্ষদ বিভিন্ন অর্থ লগ্মীকারক সসস্থাগুলিকে, অন্যান্য বিদ্যুৎ সংস্থা সমূহকে 
এবং বিভিন্ন পাওনাদারদের প্রাপ্য অর্থ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করতে সক্ষম হচ্ছে না। মার্চ 
১৯৯৬-এর শেষে পর্যদের আর্থিক দায় রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশনের কিট ১৯৮.০০ 
কোটি টাকা, আই. ডি. বি. আই.-এর কাছে ১৬২.৫০ কোটি টাকা, অন্যান্য ব্যাঙ্কের কাছে 
২৪.৫০ কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম, ডি. পি. এল., ডি. ভি. সি. এন. টি. পি. 
সি. ও পি. জি. সি. আই. এল. প্রভৃতি সংস্থার কাছে বিদ্যুতের দাম বাবদ প্রায় ৬০০ কোটি 
টাকা। অপরদিকে অবশ্য পর্দ, সি. ই. এস. সি. এবং কয়েকটি রাজ্যের বিদ্যুৎ পর্যদগুলি 
থেকে প্রায় ১৬০ কোটি টাকা পাবে। যেহেতু, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম তার উৎপাদিত 
বিদ্যুৎ সম্পূর্ণভাবে এবং ডি. পি. এল. তার বিদ্যুতের অনেকখানিই বিদ্যুৎ পর্যদকে বিক্রয় 
করে, তাই 'পর্যদের আর্ক সংকট এ দুটি সংস্থাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। 


১১.২.২। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের এই আর্থিক দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, রাজ্য সরকার 
১৯৯৪-৯৫ সালে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং আরও উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে আসে 
১৯৯৫-৯৬ সালে। বিগত ১৯৯৫-৯৬ সালে রাজ্য সরকার এককালীন ৩১০ কোটি টাকা 
পর্যদকে দেয় বকেয়া কয়লা এবং বিদ্যুতের দাম মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। এ ছাড়া প্রতি মাসে 
১৮ কোটি টাকা করে এ উদ্দেশ্যে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন অর্থ-লগ্নিকারক সংস্থার কাছে পর্যদের 
মার্কেট-বন্ড বাবদ যে পরিমাণ অর্থ দেয় ছিল তার মধ্যে সরকার প্রায় ১৮৭ কোটি টাকাও 
মিটিয়ে দেয়। এ ছাড়াও গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজের নিদ্ধারিত খরচ মেটানোর জন্য আরও 
৮১.৭১ কোটি টাকা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদকে দেয়। 


১১.২.৩। বিদ্যুৎ পর্ষদের সমস্যা ১৯৯৫-৯৬ সালে আরও জটিল হয়, কারণ নিজস্ব 
বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হওয়ায় বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ বাড়াতে হয় যাতে 
প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো যায়। পর্ষদের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে উৎপাদন বাড়ানো, বিক্রয় বাবদ 
আয় বৃদ্ধি এবং খরচের উপর তীক্ষু দৃষ্টি রাখার জন্য পর্যদকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেই 
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সঙ্গে বিভিন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্কীমগুলি যাতে সময়মতো রূপায়ণ করা 
- যায় এবং এ সকল খাতে মূলধনী ব্যয় সীমিত রাখা যায় তার উপরও জোর দেওয়া .হচ্ছে। 


১১.৩। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিম £ 


বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম ১৯৯৫-৯৬ সালে ৫,৫৪০ মি. ইউ. বিদ্যুৎ বিক্রয় করে যা 
পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪১১ মি. ইউ. বেশি। বিদ্যুৎ বিক্রয় বাবদ নিগম আয় করে 
৫৯৬.৬০ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৫৫৩.৯৪ কোটি টাকা। ১৯৯৪-৯৫ সালে 
নিগম লাভ করে ২৮.২১ কোটি টাকা, ১৯৯৫-৯৬ সালের হিসাব চূড়ান্ত করা হয় নি। আমি 
পূর্বেই জানিয়েছি, পর পর কয়েক বছর ধরে লাভ করলেও, যেহেতু বিদ্যুৎ পর্যদ, নিগম 
থেকে ক্রীত বিদ্যুতের দামের অংশমাত্র পরিশোধ করে, বিদ্যুৎ নিগম স্থায়ীভাবে অর্থকষ্টে 
বিব্রত থাকে। এর ফলে, নিগম আই. ডি. বি. আই., আই. এফ. সি. আই., পি. এফ. সি. 
ইত্যাদি সংস্থাগুলির কাছ থেকে গ্রহণ করা খণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েছে। একই কারণে, 
ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কার্যসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে নিগমের আর্থিক বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রম্ম উঠছে। 


১১.৩.১। মাননীয় সদস্যগণ উপলব্ধি করবেন যে, পর্যদের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার 
কারণে" সিস্টেম উন্নয়ন, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যসূচি রূপায়ণে 
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছে না। পর্যদের এই আর্থিক অবস্থা অন্যদিকে অন্যান্য 
সংস্থাগুলিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। নানাবিধ কারণে পর্যদ আজ এই অবস্থায় উপনীত হয়েছে। 
যদিও বিদ্যুৎ পর্যদের আয় বাড়ানোর এখনও সুযোগ আছে, তথাপি এটা ভাবা হচ্ছে যে 
বর্তমানে বিদ্যুতের দামের যে কাঠামো প্রচলিত আছে, তা পর্যদের এই অবস্থার জন্য অনেক 
অংশে দায়ি। পর্যদের এই অবস্থায় তাকে সাহায্য করার জন্য কৃষিসহ লো এবং মিডিয়াম 
ভোল্টেজের বিদ্যুৎ উপভোক্তাদের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের দামের কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ বিষয়টি পরীক্ষা করে বিদ্যুৎ দপ্তরে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে যা এখন 
বিবেচনাধীন। 


১১.৪। দুর্গাপুর প্রোজেক্ট্‌স্‌ লিমিটেড ঃ 

১১.৪.১। মাননীয় সদস্যবৃন্দ লক্ষ্য করেছেন যে, ১৯৯৫-৯৬ সালে দুর্গাপুর প্রোজেক্টস্‌ 
লিমিটেড তার বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের উৎপাদনের মাত্রা বজায় রাখতে পেরেছে। এ প্রোজেক্টের 
ওয়াটার ওয়ার্কস-এর কাজকর্মে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে এবং এর ফলে প্রায় ১১,৫২০ 
এম. জি. জল সরবরাহ করা হয়েছে। বোকারো স্টিল প্লান্টের সঙ্গে এই কোম্পানির কয়লাকে 
কোকে রূপাস্তরের একটি চুক্তি হয়েছে এবং এর ফলে কোক্‌ ওভেন প্ল্যান্টের কাজ প্রতৃত 
পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি সদস্যদের আরও জানাতে চাই যে, গত ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক 
বছরে কোম্পানি ৬,৭৯২ মেট্রিক টন কোক উৎপাদন করেছে, ৩,৪৪,১১০ মে. টন কয়লা 
বোকারো স্টিল: প্যান্টের জন্য কোকে রূপান্তরিত করেছে, ৩,৮৩৭ মি. সিফটি. গ্যাস এবং 
৯,৭৬৩ এম. টি. আলকাতরা উৎপাদন করেছে। খসড়া হিসাব অনুযায়ী কোম্পানির নগদ 
লাভের (ক্যাশ প্রফিট) পরিমাণ ১২ কোটি টাকা হতে পারে বলে মনে হয় এবং.নিট ক্ষতির 
পরিমাণ ১.২০ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, যেখানে গতবারের নিট ক্ষতির পরিমাণ 
ছিল ৪৬.৯১ কোটি টাকা। যেহেতু ডি. পি. এল. তার উৎপাদিত বিদ্যুতের অনেকখানি অংশ 
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পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদকে সরবরাহ করে, তাই এই কোম্পানির অর্থনৈতিক অবস্থা 
আবার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ কর্তৃক বিদ্যুৎ বাবদ দেয় অর্থের উপর নির্ভরশীল। 


১১.৪.২। এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ষাটের দশকে স্থাপিত ডি. পি. 
এলের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ৫টি পুরানো ইউনিটকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে হলে 
এগুলির আশু নবীকরণের প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মেসার্স সিমেল লিমিটেডের সহযোগিতায় 
৩৩০ কোটি টাকার একটি নবীকরণ, আধুনিকীকরণ ও ইউনিটগুলি আরও বেশিদিন কার্যক্ষম 
রাখার উদ্দেশ্যে একটি বিস্তারিত প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। মেসার্স সিমেলস লিমিটেডের সঙ্গে 
একটি সমঝোতা চুক্তি (%. 0. 70.) ও স্বাক্ষরিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের 
অনুমোদন লাভের পর পরিকল্পনাটি বর্তমানে জার্মানির মেসার্স কে. কে. ডব্রিউ.-এর থেকে খণ 
নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন। 


১২। বিদ্যুৎ অধিকার (ডাইরেক্টরেট অফ ইলেক্ট্রিসিটি) ঃ 


১২.১। মাননীয় সদস্যরা অবহিত আছেন যে, বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীন বিদ্যুৎ অধিকার 
ভারতীয় বিদ্যুৎ আইন ও নিয়মাবলির ধারাগুলি, লিফ্‌ট ও এস্কালেটর আইন ও তার 
ধারাগুলি বলবৎ করে। এর আধিকারিকগণ বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাগুলির মধ্যে বিরোধের 
নিষ্পত্তি করান। তারা বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার ব্যাপারে আইন অনুযায়ী তদন্ত করেন এবং প্রয়োজনে 
মামলা রুজু করেন। এই অধিকারের অন্তর্গত লাইসেঙ্সিং বোর্ড কর্মচারী সুপারভাইজার প্রভৃতিদের 
পেশাগত পরীক্ষা নিয়মিত গ্রহণ করে ও সফল প্রার্থীদের ওয়ার্কমেন্স পারমিট, সুপারভাইজারি 
সার্টিফিকেট, ন্যাশনাল সার্টিফিকেট ইত্যাদি দেয়। এই বোর্ড বৈদ্যুতিক বস্টরাক্টরদেরও লাইসেন্স 
দেয়। বিদ্যুৎ অধিকার লিফ্ট্‌ চালানো, লিফ্ট্‌ আ্যাটেনড্যান্টের অনুমতিপত্র, লিফ্ট্‌ মেন্টেনেন্স 
ফার্ম এবং কক্ট্রাক্টরদের লাইসেন্স ইত্যাদি দেওয়ার কাজ করে। 


১২.২। ১৯৯৫-৯৬ সালে, বিদ্যুৎ অধিকার ৯,৫০০ জনের পরীক্ষা নিয়েছে এবং ২৬২টি 
ওয়ার্কমেলগ পারমিট, ৪৪৩টি সুপারভাইজারি সার্টিফিকেট অফ কম্পিটেন্স এবং ৪০ জন 
সুপারভাইজারের ন্যাশনাল সার্টিফিকেট দিয়েছে। এই অধিকারের মিটার পরীক্ষা বিভাগ ৩৭৭টি 
মিটার এবং ৩,২৭৫ মেগার ইনস্যুলেটার পরীক্ষা করে দেখেছে। এই অধিকার ২৮৯টি লিফ্ট্‌ 
অনুমতিপত্র এবং ৩৯০টি নতুন লিফ্ট্‌ সহায়কের অধিকারপত্র প্রদান করেছে। ১৯৯৫-৯৬ 
সালে এই অধিকার মোট ২১,৩৪,৪৬৭ টাকা আয় করেছে। ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে এই 
আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৯,৩৪,৬৩০ টাকা। 


১২.৩। আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বিদ্যুৎ অধিকার সারা বছরে নানাবিধ 
পরীক্ষা গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন রকম সার্টিফিকেট ও .অনুমতিপত্র প্রদান করে। প্রায় ত্রিশের 
দশক থেকে অর্থাৎ বিদ্যুৎ অধিকারের সূচনা থেকেই উক্ত পরীক্ষাগুলি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 
হয়ে চলেছে এবং রাজ্যের সমস্ত অঞ্চল থেকেই পরীক্ষার্থীদের কলিকাতায় পরীক্ষার জন্য 


কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 
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১৩। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহ ঃ 

১৩.১। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ই পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে এই 
কর্পোরেশনের অনেকগুলি তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত বিদ্যুৎ 
কেন্দ্রগুলির উৎপাদন ক্ষমতা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৩৫০ মেগাওয়াট এবং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র 
থেকে ৬০ মেগাওয়াট। ডি. ভি. সি. এই রাজ্যে অবস্থিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে গত ১৯৯৫- 
৯৬ সালে ৫৯ শতাংশ পি. এল. এফ. বজায় রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে 
যদিও সামগ্রিকভাবে তাদের পি. এল. এফ.-এর পরিমাণ প্রায় ৩৮ শতাংশ। মাননীয় সদস্যরা 
জানেন যে, এই রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে কর্পোরেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, কারণ 
তাদের এলাকায় কয়লাশিল্পে, রেলওয়ে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে এই কর্পোরেশন বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করে। চুক্তি অনুযায়ী রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং সি. ই. এস. সি. লিমিটেডকে 
সিস্টেমের প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ করে এই কর্পোরেশন। ১৯৯৫-৯৬ সালে এই 
রাজ্যের রেল, কয়লাখনি, স্টিল কারখানায় এবং অন্যান্য গ্রাহকদের কাছে কর্পোরেশন ১,৮৩৬ 
এম. ইউ. বিদ্যুৎ বিক্রি করে। 

১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য 
হল, বাঁকুড়া জেলায় মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটটি (২১০ মে. ও.) চালু করা। 
এর দ্বিতীয় ইউনিটটি এই বছরের শেষে এবং তৃতীয় ইউনিটটি ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে 
উৎপাদন শুরু করবে বলে আশা করা যায়। 


১৩.২। ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন___ফরাক্কা £ 


এন. টি. পি. সি.-র ফরাক্কা অতিকায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের (৩৮২১০ মে. ও. + 
২৮৫০০ মে. ও.) তিনটি ২১০ মে. ও. ও একটি ৫০০ মে. ও. ক্ষমতাসম্পন্ন ইউনিট 
বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে এই কেন্দ্র মোট ৬,৫১১ মি. 
ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যা ১৯৯৪-৯৫ সালে ছিল ৫,৪০১ মি. ইউ.। পরিবেশ 
দূষণরোধকল্লে এই কেন্দ্র ২১০ মে. ও. ইউনিটগুলির ইলেট্রো-স্ট্যাটিক-প্রিসিপিটেট রগুলির 
ক্ষমতাবৃদ্ধি করছে। এরা বিভিন্ন কাজে প্ল্যান্ট থেকে নির্গত ছাই-এর ব্যবহার বাড়ানোর চেষ্টা 
চালাচ্ছে। 

১৪। বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আমি বলতে চাই যে, যদিও রাজ্যে বিদ্যুতের পরিস্থিতি 
একটু সহজ করার ক্ষেত্রে কিছুটা সফল হওয়া গেছে, তথাপি একথা স্বীকার করতে দ্বিধা 
নেই যে রাজ্যের জনগণের প্রয়োজন এবং তাদের আশা মেটানোর জন্য রাজ্যের অধীনস্থ বিদ্যুৎ 
সংস্থাগুলিকে তাদের কার্যকলাপ আরও উন্নত করতে হবে। এ ছাড়াও আজকের পরিবর্তিত 
অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে এবং বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বেসরকারি কোম্পানিগুলির আবির্ভাবের ফলে 
সরকারি বিদ্যুৎ সংস্থার কাজকর্ম বেসরকারি সস্থাগুলির কাজকর্মের নিরিখে বিচার করা হবে। 
আমি নিশ্চিত, সরকারি বিদ্যুৎ সংস্থার আধিকারিক ও কর্মিবৃন্দ এই পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং 
তাদের সামনে যে চ্যালেপ্র এসেছে তারা তার মুখোমুখি হবেন। 


এই বক্তব্য রেখে আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি--যেন, তাঁরা 
১১৭২,৭৫,০০.০০০ টাকার বরাদ্দ সম্বলিত ৬৯ নং দাবিটি বিবেচনা করে অনুমোদন করেন। 
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অনুবগ্ন ক' 


১৯৯৬-৯৭ সালে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চালন প্রকল্পগুলির কাজ হাতে নেওয়া হবে 


তাঁর কর্মসূচি 


১। সাব-স্টেশন 


(ক) 


(খ) 


€গ) 


€ঘ) 


€ঙ) 


(৮) 


(জ) 


(ঝ) 


২। লাইন 
(ক) 
(খ) 
(গ) 
(ঘ) 
(ঙ) 


জিরাট ৪০০ কে. ভি. সাব-স্টেশন ২২০ কে.ভি. বাস-ব্রেকার ও ট্রান্গফরমার 
বাস-আইসোলেটর স্থাপন। 


জিরাট-লক্ষ্ীকান্তপুর ২নং ২২০ কে. ভি. লাইনের বে-র জন্য ২২০ কে. ভি. 
ডি/সি লাইন নির্মাণ। 


রিষড়া ২২০.১৩২ কে. ভি. সাব-স্টেশন-দ্বিতীয় ৫০ এম. ভি. এ. ১৩২/৩৩ 
কে. ভি. ট্রাফরমার স্থাপন। 


দুর্গাপুর ২২০/১৩২ কে. ভি. সাব-স্টেশন-_ডি. পি. এল.-এর ২২০ কে. ভি. 
দ্বিতীয় লাইন বে-র স্থাপন। . 


দুর্গাপুর সাব-স্টেশনের ডি. পি. এল.-এর দ্বিতীয় বে-র ২২০ কে. ভি. বাসের, 
ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। 


লক্ষ্মীকান্তপুর ১৩২/৩৩ কে. ভি. সাব-স্টেশনের দ্বিতীয় ১২.৫ এম. ভি. এ. 
১৩২/৩৩ কে. ভি. ট্রান্সফরমার ট্রাকসন স্থাপন। 


ধুলিয়ান ১৩২ কে. ভি. সাব-স্টেশনের ২ ৮ ১২.৫ এম. ভি. এ. ১৩২/৩৩ কে. 
ভি. ট্রাঙ্গফরমার স্থাপন (বে সহ)। 


রায়গঞ্জ ১৩২ ৩২ কে. ভি. সাব-স্টেশনের তৃতীয় ২০ এম. ভি. এ. ১৩২/৬৬ 
কে. ভি. ট্রা্ফরমার স্থাপন। 


কোলাঘাট-দুর্গাপুর ৪০০ কে. ভি. এস/সি লাইন তৈরি (১৭১ কি. মি.)। 
বিষুঃপুর-বাঁকুড়া ১৩২ কে. ভি. ডি/সি লাইন (২১৩৭ কি. মি.)। 
মেদিনীপুর-বালিচক ১৩২ কে. ভি. ডি/সি লাইন (৩৪ কি. মি.)। 
কোলাঘাট-হলদিয়া ২২০ কে. ভি. ডি/সি লাইন (৫৯ কি. মি.)। 
জিরাট-রিষড়া ২২০ কে. ভি. ডি/সি লাইন (৭০ কি. মি.)। 
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অনুলগ্প খ 
৩৩/১১ কে. ভি., ৩৩/৬ কে. ভি. নৃতন সাব-স্টেশন 
ক্রমিক সাব-স্টেশনের নাম সাব-স্টেশনের মোট 
সংখ্যা ক্ষমতা 
এম. ভি. এ. 
১। ব্যারাকপুর ৩৩/৬.৬ কে, ভি. ১১৫ ৫.০ 
২৪-পরগনা (উঃ) 
২। হ্যাপি ভ্যালি ৩৩/১১ কে. ভি. ১৯৩ ৯.০ 
হ্যাপি ভ্যালি ৩৩/৬ কে. ভি. ২৯৩ 
(দার্জিলিং) 
৩। বাসুদেবপুর ৩৩/১১ কে. ভি. ১১৩ ৩.০ 
(মেদিনীপুর) 
৪| বারাসাত ৩৩/১১ কে. ভি. ১১৬.৩ ৬.৩ 
২৪-পরগনা (উঃ) (১৩২ কে. ভি. সাব-স্টেশন) 
৫। গোপালী ৩৩/১১ কে. ভি. ১১৩.১৫ ৩.১৫ 
(মেদিনীপুর) 
৬। নারায়ণগড় ৩৩/১১ কে. ভি. ১৮৩ ৩.০ 
(মেদিনীপুর) 
৭। টি. সি. এফ, ৩৩/১১ কে. ভি. ১৯৩.১৫ ৩.১৫ 
(দার্জিলিং) 
৮। বাণীপুর ৩৩/১১ কে. ভি. ১১৩ ৩.০ 
২৪-পরগনা (উঃ) | 
৯। রবীন্দ্রনগর ৩৩/১১ কে. ভি. ১৯৩ ৩.০ 
(দার্জিলিং) | 
১০। কুচবিহার গ্রোথ সেন্টার ৩৩/১১ কে. ভি. ১১৩ ৩.০ 
(জলপাইগুড়ি) 
১১। মাদার ডেয়ারি ১৯৩.১৫ ৩.১৫ 
(হুগলি) 





৪8.৭৫ 


১। 


খ। 


৩। 


৫। 


৬। 
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৬। 


৪ 


জেলা 


২৪-পরগনা (দঃ) 
২৪-পরগনা (উঃ) 
হাওড়া 
হুগলি 


উত্তর দিশাজপুর 
দক্ষিণ দিনাজপুর 


জলপাইগুড়ি 
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১১/৬.৬/৬/০.৪ কে. ভি. নৃতন বিদ্যুৎ সঞ্চালন ফেন্্র স্থাপন 
(জেলা ভিত্তিক বিবরণ) 
সংখ্যা এম. ভি. এ. 

৪ ২.৫৫ 

১৩২ ৭.৯৭ 

২৬ ১.৫২ 

৮৬ ৫.১৯ 

১৪৯ ৯.০০ 

৭০ ৪.২২ 

২৫ ১.৫৩ 

১৮ ১.০৫ 

৩৬ ২.১৭ 

১৯ ১.১৫ 

88 ২৬৫ 

৯ ০.৫৩ 

৯ ০.৫৩ 

৮ ০.৪৬ 

২৪ ১.৫১ 

০২৩ ১.৪৬ 

১৩ ০.৪৯৭ 


মোট ২৩ 


88.8১৮ 
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১৯৯৫-৯৬ সালে নূতন ৩৩ কে. ভি., ১১/৬.৬/৬ কে. ভি. এবং 
১১ এল. ভি. লাইন নির্মাণ 
(জেলাওয়ারি হিসাব) 
ক্রমিক জেলা ৩৩ কে.ভি. লাইন ১১/৬.৬/৬ কেভি ১১ এল-ভি. লাইন 
সংখ্যা 
১। ২৪-পরগনা (দঃ) ১০.৫ ১০.৫ ১১০৫ 
২। ২৪-পরগনা (উঃ) ৩৯.০ ১৮.০ ১৬.০ 
৩। হাওড়া ২.৫ ৫.৫ ৬.৫ 
৪। হুগলি ৬.৫ ১৬.০ ১২.০ 
৫। বর্ধমান ৯.৫ ১১.০ ১৭.০ 
৬। মেদিনীপুর ৪৭.৩ ১০.৭ ১০.৫ 
৭। বাঁকুড়া ১৬.০ ২.৬ ৫.৫ 
৮। পুরুলিয়া ২.০ ৩.৪ ৪.৬ 
৯। নদীয়া ৮.০ 8.৪ ৫.০ 
১০। বীরভূম ১২.০ ৫.৬ ৭.8 
১১। মুর্শিদাবাদ ১২.০ ৫.৬ ৬.৫ 
১২। মালদা ১০.৬ ২. 8.৪ 
১৩। উত্তর দিনাজপুর - ১.৫ ২৮ 
১৪। দক্ষিণ দিনাজপুর ২৮৯ ২.৫ ৩.১ 
১৫। দার্জিলিং ১৬.০ ১২.০ ১৪.৫ 
১৬। জলপাইগুড়ি ৬.০ ২৮ ৩.২ 
১৭। কুচবিহার ০.২ ২.০ ৩.৫ 
সর্বমোট ২০৭.৬ ১১৫.০ ১৩৪.০ 








301002] 9207 00২ -1996-097 521 
অনুলগ্ন ঙ' 
_১৯৯৫-৯৬ সালের বর্তমান ৩৩/১১/, ৬.৬ ও ৬ কে. ভি. 
সাব-স্টেশনের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। (জেলাওয়ারি হিসাব) 
ক্ষমতা-বৃদ্ধিকরণ 

ক্রমিক জেলা সংখ্যা এম. ভি. এ. 
তখ্যা 
১। ২৪-পরগনা (দক্ষিণ) ৬ ১৫.৫ 
২। ২৪-পরগনা (উত্তর) ১২ ৩৭.৫৫ 
৩। হাওড়া ৩ ৮.১৫ 
৪। হুগলি ৫ ১৬.১ 
৫। বর্ধমান ৬ ১৮.২ 
৬। মেদিনীপুর ৮ ১৯.৪ 
৭| বাঁকুড়া ১ ৩.৪৫ 
৮। পুরুলিয়া টি টি 
৯। নদীয়া ২ ৯.৬ 
১০। বীরভূম ৫ ১৪.৩৫ 
১১। মুর্শিদাবাদ ৫ ১৪.৭৫ 
১২। মালদা ২ ৬.৩ 
১৩। উত্তর দিনাজপুর নী রী 
১৪। দক্ষিণ দিনাজপুর রি নি 
১৫। দার্জিলিং ২ ৪.৬ 
১৬। জলপাইগুড়ি ১ ২.০ 
১৭। কুচবিহার বু না 

মোট ৫৮ ১৬৯.৯৫ 
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অনুলগ্ন চ 
বর্তমান ৩৩/১১/৬.৬ এবং ৬ কে. ভি. লাইন ও ১১ কে.ভি.//এল. ডি. লাইনের 
১৯৯৫-৯৬ সালে ক্ষমতা বৃদ্ধি/পুনরুজ্জীবীকরণ। 
(জেলাওয়ারি বিবরণ) 
ক্রমিক জেলা ৩৩/১১/৬.৬ এবং ১১ কে. ভি./এল. ভি. 
সংখ্যা ৬ কে. ভি. লাইন লাইন সি. কে. এম 
সি. কে. এম. 

১। ২৪-পরগনা (দক্ষিণ) ১০.৫ ৩.৬ 
২। ২৪-পরগনা ডেস্তর) ১৯.৫ ৮.১ 
৩। হাওড়া ৬.৫ ৪.৫ 
৪। হুগলি ১২.০ ৬.২ 
৫। বর্ধমান ১৫.৫ ৮.০ 
৬। মেদিনীপুর ১২.৬ ৫.৮ 
৭। বাঁকুড়া ৪.২ ২.০ 
৮। পুরুলিয়া ৪.৫ ১.৭ 
৯। নদীয়া ১১.২ ৩.৫ 
১০। বীরভূম ৯.৮ ৩.০ 
১১। মুর্শিদাবাদ ৮.৬ ২.৭ 
১২। মালদা ৫০ ৩.০ 
১৩। উত্তর দিনাজপুর ৩.০ ১.০ 
১৪। দক্ষিণ দিনাজপুর ৪.৫ ২.০ 
১৫। দার্জিলিং ১১.২ ৩.৯ 
১৬। জলপাইগুড়ি ৪.৬ ২.১ 
১৭। কুচবিহার ২.০ ১.০ 
সর্বমোট ১৪৫.২ ৬২.৪ 
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রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্তৃক মৌজা বৈদ্যুতিকরণের অগ্রগতি 
ক্রমিক ১৯৮১ সালের ৩১. ৩. ৯৬ ৩১. ৩. ৯৬ 
সংখ্যা জেলা লোক গণনা তারিখ পর্যস্ত পর্যস্ত মৌজা 
অনুযায়ী লোক মৌজা বৈদ্যুতিককরণ বৈদ্যুৃতিকরণের 
বসতিপূর্ণ মোট শতকরা হিসাব 
মৌজার সংখ্যা 
১। ২৪-পরগনা (দক্ষিণ) ২১২৫ ১৭৫০ ৮২.৩৫ 
২। ২৪-পরগনা (উত্তর) ১৬১৯ ১৫০৫ ৯২.৯৫ 
৩। হাওড়া ৭৫৫ ৭৫৫ ১০০.০০ 
৪। হুগলি ১৮৯৯ ১৮৯৮ ৯৯.৯৫ 
৫। বর্ধমান ২৫৭০ ২৪১৭ ৯৪.০০ 
৬। মেদিনীপুর ১০৪৬৮ ৫৩৮২ ৫১.৪১ 
৭। বাঁকুড়া ৩৫৪০ ২৩৮০ ৬৭.২৩ 
৮। পুরুলিয়া ২৪৫২ ১৫৩৬ ৬২.৬৪ 
৯। নদীয়া ২২২৯ ২২১৩ ৯৯.২৮ 
১০। বীরভূম ১২৫৪ ১২৫৪ ১০০.০০ 
১১। মুর্শিদাবাদ ১৯২৭ ১৭৮৯ ৯২৮৪ 
১২। মালদা ১৬১৫ ১৫৯৬ ৯৮৮২ 
১৩। উত্তর দিনাজপুর ১৫৩৫ ১১৪৫ ৭৪.৫৯ 
১৪। দক্ষিণ দিনাজপুর ১৫০১ ১২৪৫ ৮২.৯৪ 
১৫। দার্জিলিং ৭৩৬ ৭২৫ ৯৮.৫১ 
১৬। জলপাইগুড়ি ১১৩৯ ১১১৮ ৯৮১৬ 
১৭। কুচবিহার ৬৫৯ ৫১৩ ৭৭.৮৪ 
মোট ৩৮০২৪ ২৯২২১ ৭৬.৮৫ 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 

রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব রাখছি যে, ৭২ নং অভিযাচনের অধীন মুখ্যখাত 
নং “২৮১০-ননকনভেনশনাল সোর্সেস অব এনার্জি”তে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং অপ্রচলিত 
শক্তির উৎস বিভাগের জন্য ১,১২,৫০,০০০ (এক কোটি বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা 
মঞ্জুর করা হোক। 

২। মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং অপ্রচলিত শক্তির 
উৎস বিভাগ সমন্য়সাধনকারি বিভাগ হিসেবে “ওয়েস্ট বেঙ্গল রিনিউয়েব্ল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট 
এজেন্সি (৬/31২17]1)১)' নামক একটি আলাদা স্বশাসিত সংস্থার মাধ্যমে রাজ্যসরকারের 
নিম্নোক্ত বিভাগ/অধিকারের সহযোগিতায় অপ্রচলিত শক্তির উৎস সংক্রাস্ত কর্মসূচি রূপায়িত 
করেন ; 

(ক) কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প অধিকারের সঙ্গে জৈবগ্যাস প্রকল্প। 

(খে) বিদ্যুৎ বিভাগ, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, সুন্দরবন উন্নয়ন বিভাগ, বনবিভাগ এবং 
সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ এবং 
অপ্রচলিত শক্তির উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প। 

৩। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে গত বছরে ভারত সরকারের অপ্রচলিত শক্তির উৎস 

মন্ত্রক “জৈবগ্যাস” প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে পুরস্কৃত করেছেন। 
১৯৯৩-৯৪ সালে “মৌরতাপীয়” কর্মসূচি রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ শ্রেষ্ঠ রাজ্যের সম্মান পেয়েছিল। 


৪। কাজের বিবরণ $-_ 

(ক) ১৯৯৪-৯৫ সালে বিভিন্ন হাসপাতাল, শিল্প, হোটেল ইত্যাদিতে মোট প্রায় দিন প্রতি 
১.৫ লাখ লিটার ক্ষমতার সৌর জল গরম করার ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে 
প্রায় দিনপ্রতি ৮০,০০০ লিটার সৌর জল গরম করার ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে। এই সৌরতাপীয় 
ব্যবস্থাগুলি শুধু পরিবেশ সুরক্ষা করছে তাই নয়, এর ফলে কয়লা জাতীয় প্রচলিত জ্বালানী 
যথেষ্ট পরিমাণে বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে। এই সৌর জল গরম করার ব্যবস্থাগুলি প্রতিবছরে প্রায় 
৮০ লাখ কিলো ওয়াট আওয়ার শক্তির সমতুল্য। চলতি আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার এই 
রাজ্যে মোট ১.০ লাখ লিটার/দিন ক্ষমতার সৌর জল গরম করার ব্যবস্থা স্থাপনের পরিকল্পনা 
করেছেন। 

(খ) এই বিভাগ ৬/31২77)/ এর মাধ্যমে রাজ্যে বড় সংখ্যায় সৌর জলপাতন 
ব্যবস্থা স্থাপন করেছেন। 

(গ) ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রায় ৫৬০-টি সৌরকুকার বিক্রয় হয়। আশা করা হচ্ছে যে, 
৯৬-৯৭ সালে আরও ৭৫০-টি সৌরকুকার বন্টন করা যাবে। এখনও পর্যস্ত দু হাজারেরও 
বেশি সৌরকুকার পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সোলারকুকার ব্যবহারের ফলে প্রতিবছর 
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প্রায় ৭০০০-টি গ্যাস সিলিন্ডারের খরচ সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হয়েছে। 

(ঘ) সচেতনতা এবং দক্ষতা বাড়াতে ব্যাপক সংখ্যায় চাকুরিভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, 
এই রিনিউয়েবল্‌ এনার্জি সংস্থা সংগঠিত করেছে। ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে এগারোটি 
প্রশিক্ষণসূচি সংগঠিত করা হয়। আরও বারোটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ১৯৯৬-৯৭ সালে সংগঠিত 
হবে। 

(ও) মার্চ ১৯৯৬ পর্যন্ত রাজ্যে নিম্নলিখিত প্রধান সৌর ফোটোভোল্টেইক্‌ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি 
স্থাপিত হয়েছে 8 

(১) ১২.৫ কিলোওয়াটের বনগোপালপুরে, 

(২) ২ কিলোওয়াটের পাখিরালয়ে, 

(৩) ৩ কিলোওয়াটের সাগরে, 

(৪) ২ কিলোওয়াটের দিঘার সমুদ্রসৈকতে, 

(৫) ৫ কিলোওয়াটের রাঙাবেলিয়ায়, 

' (৬) ৪ কিলোওয়াটের সজনেখালি, 
(৭) ২৬ কিলোওয়াটের সাগরের কমলপুর গ্রামে, 


এছাড়াও, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ১০০০-টি গৃহের সৌর আলোর ব্যবস্থা, ১৩০০-টি সৌর 
লগ্ঠন এবং ১৫০-টি সৌর রাস্তার আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যে স্থাপিত সৌর 
ফোটোভোল্টেইক ব্যবস্থার মোট ক্ষমতা এখন ২০০ কিলোওয়াটের বেশি। চলতি আর্থিক 
বছরে আরও ১০০ কিলোওয়াটের সৌর ফোটোভোল্টেইক বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। 


আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, দেশের সোলার ফোটোভোল্টেইক ব্যবস্থা ব্যবহারের ক্ষেত্রে 
পশ্চিমবঙ্গ এখন অগ্রগণ্য রাজ্যগুলির অন্যতম। 


(চ) সাগর দ্বীপকে শক্তির দ্বীপ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সাগরদ্বীপে সৌরশক্তি, 
বায়ুশক্তি এবং জৈবশক্তি ব্যবহারের যথাসাধ্য চেষ্টা এনছে। ইতিমধ্যেই ৫০ কিলোওয়াটেরও 
বেশি এস. পি. ভি. ব্যবস্থা এখানে স্থাপিত হয়েছে যার দ্বারা উপকৃত হয়েছে শত শত 
পরিবার। সাগরদ্বীপের কমলপুর গ্রামে ৩৬ কিলোওয়াটের একটি সৌর ফোটোভোল্টেইক 
বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে, যা অঞ্চলের সর্ববৃহৎ সৌর ফোটোভোল্টেইক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। 
কিছু সময়ের মধ্যেই এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ৫০ কিলোওয়াটে বিবর্ধিত হবে। 


(ছ) রাজ্যে নিম্নলিখিত তিনটি. উর্জা গ্রাম প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে এবং তারা 
সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে উর্জা গ্রাম প্রকল্পকে শক্তিশালী 
করার প্ুপ্তাবনা নেওয়া হয়-_ 


(১) বনডাঙ্গা উর্জা গ্রাম প্রকল্প, বীরভূম জেলা। 
(২) বনগোপালপুর উর্জী গ্রাম প্রকল্প, বাকুড়া জেলা। 
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. 0৩) রথতলা উর্জা গ্রাম প্রকল্প, বর্ধমান জেলা। 
(জে) রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে সৌর ফোটোভোল্টেইক পরিকল্পনা কর্মসূচি 
নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বিপুল সংখ্যক পুলিশ আউটস্টেশন এবং বর্ডার আউটপোস্টগুলিকে 


সৌর ফোটোভোল্টেইক ব্যবস্থার মাধ্যমে আলোকিত করা হয়েছে। কুচবিহার, দার্জিলিং, উত্তর 
দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং উত্তর ২৪-পরগনা জেলায় এই সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি 


অবস্থিত। 

টানিনী ৪ রানার জীন্রিদ ফ্ব্র্রানাবিিনর 
জন্য রাজ্য সরকারের কাছে কারিগরি সহায়তা নিয়েছেন £-_ 

(১) কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ। 


(২) পূর্বরেল কর্তৃপক্ষ। 

(৩) দক্ষিণপূর্ব রেল। 

(৪) ন্যাশনাল কাউন্গিল অব্‌ সায়েন্স মিউজিয়াম্‌-সায়েন্সসিটি, কলকাতা। 

কলিকাতা টেলিফোন ওয়েববেডার সহায়তায় সৌর ব্যবস্থা প্রণয়নের ব্যাপারে আগ্রহ 
প্রকাশ করেছে। 

নিন ারনীরন জানা রর নর ন্র রীতা - 

(১) বায়ু মানচিত্র প্রকল্প। 

(২) বায়ু নিরীক্ষণ প্রকল্প। 


(৩) প্রদর্শনমূলক বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা স্থাপন। 

বায়ু মানচিত্র প্রকল্প শেষ হয়েছে। ৫ মিটার উচু মাস্ভলসহ ২৫টি জায়গার তথ্য সংগ্রহ 
করা হয়েছে। রাজ্যের পাঁচটি বায়ু সম্বলিত এলাকার ২৫ মিটার উচু বায়ু নিরীক্ষণ মাস্তুল 
দ্বারা গত এক বছরের সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান গৃহীত হয়েছে। জায়গাগুলি হল__ 

(১) সাগরদ্বীপ। (২) ফ্রেজারগঞ্জ। (৩) হলদিয়া। (8) নীচুকসবা। (৫) পুরুলিয়া ।- 

ফ্রেজারগঞ্জ এবং সাগরদ্বীপ বায়ু উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে অত্যস্ত অনুকূল এলাকা 
হিসাবে গণ্য হয়েছে। ফ্রেজারগঞ্জ এলাকায় প্রায় ৭ মেগাওয়াট বায়ুখামার স্থাপনের ব্যাপারে 
প্রাথমিক উদ্যোগ নেওয়া হয়ে গেছে। এই প্রকল্পটি মূলত বেসরকারি সংস্থান দ্বারা রূপায়ণ 
৪5 8550555095905555 
মধ্যে নিরূপিত হবে। 

হিমালয়ের পাহাড়গুলিতে বায়ুশক্তিকেন্দ্র রূপায়ণের সম্ভাবনার ব্যাপারে সরকার খতিয়ে 
দেখছেন। ইতিমধ্যেই বায়ুপরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য ১৯৯৬-৯৭ সালে পাঁচটি এলাকাকে 
নির্ধারণ করা হয়েছে। 
 » (&) ভারত সরকারের ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে ৭০০০ সংখ্যক পারিবারিক জৈবগ্যাস 
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লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। শেষ আর্থিক বছরে এই লক্ষ্যমাত্রায় গৌছনো প্রায় সম্ভবপর 
হয়েছে। ভারত সরকারে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১৯৯৬-৯৭ সালে, রাজ্যে প্রায় ৮০০০-। 
টি পারিবারিক জৈবগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। ১৯৯৬-৯৭ সালে ৫-টি প্রতিষ্ঠান গত 
জৈবগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। 


(ট) উন্নতচুলা কার্যসূচি পশ্চিমবাংলার গ্রামে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। এই বিশেষ কার্যসূচি 
পশ্চিমবঙ্গে দুটি বিভাগ দ্বারা রূপায়িত হচ্ছে £_ 


(ক) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং অপ্রচলিত শক্তির উৎস বিভাগ। 
(খ) ত্রাণ ও জনকল্যাণ বিভাগ। 


১৯৯৫-৯৬ সালে এই রাজ্যে তিরিশ হাজারের বেশি উন্নতচুলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
বিভাগের অধীনে নির্মিত হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এই বিভাগের অধীনে আরও ৩০,০০০ 
সংখ্যক উন্নতচুলা নির্মিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। 

($) মিনি ও মাইক্রোহাইডেল প্রকল্পের ব্যাপারে এই বিভাগ যথেষ্ট সাফল্য লাভ 
করেছে। পশ্চিমবাংলায় তিনটি মিনি ও মাইক্রোহাইডেল প্রকল্পের কাজ চলছে £-_ 

(১) রংমুক সিডার্স প্রকল্প (৫০০ কিলোওয়াট)। 

(২) মংপু রাম্বিখোলা প্রকল্প (২ মেগাওয়াট)। 

(৩) মংপু কালিখোলা প্রকল্প (৩ মেগাওয়াট)। 

এই প্রকল্পগুলি আংশিকভাবে ভারত সরকার এবং আংশিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
আর্থিক সহায়তায় হচ্ছে। রংমুক ও সিডার্স প্রকল্পের কাজ হয়ত জুলাই *৯৬-এর মধ্যে শেষ 
হবে। দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুদ্র পোর্টেবল্‌ মাইক্রোহাইডেল সেট বসানো হয়েছে। 
কিছু বেসরকারি সংস্থা উত্তরবঙ্গে মিনি ও মাইক্রোহাইডেল প্রকল্প রূপায়ণের ব্যাপারে বিভিন্ন 
প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। | 


(ড) সুন্দরবনে দুর্গাদিনি ৩ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সাগরের জোয়ার থেকে বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের আদর্শ জায়গা। ভারত সরকার এ প্রকল্পের প্রস্তাবনাকে গ্রহণ করেছেন। তিন 
মেগাওয়াট দুর্গাদিনি টাইডাল পাওয়ার প্ল্যান্টের সম্পূর্ণ রিপোর্ট তৈরির জন্য প্রচেষ্টা চালানো 
হচ্ছে। 

(ঢ) গোসাবাদীপে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি ৫০০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 
গ্যাসিফায়ার প্লান্ট তৈরি করা হয়েছে। এটি সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট বিভাগ, বনবিভাগ, দক্ষিণ 
চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির মিলিত প্রয়াসে গড়ে উঠেছে। নভেম্বর . 
'৯৬-এ এর কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। এটি নিশ্নলিখিত গ্রামগুলিকে বিদ্যুৎশক্তি : 
সরবরাহ করবে ৫ 

(১) গোসাবা। 

(২) রংগবেলিয়া। 

(৩) পাখিরালয়। 
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(ণ) ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের পার্কসার্কাস সংযোগাকারি রাস্তায় একটি শক্তি 
শিক্ষা পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে কলকাতা পৌরনিগম এই বিভাগকে প্রায় ১.৫ একর জমি 
দিয়েছেন। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি এ ব্যাপারে প্রাথমিক কাজকর্ম শেষ হয়েছে এবং সম্ভবত 
১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে এই পার্ক চালু করা সম্ভব হবে। 


এই কথাগুলি বলে আমি সভাকে অনুরোধ করছি অভিযাচন নং ৭২-এর মধ্যে এক 
কোটি বারো লক্ষ পঞ্যাশ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হোক। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


মাননীয় রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে ৭৩ নং দাবি অধীনে 
“২৮৫১-গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্প (সরকারি উদ্যোগ সমূহ বাদে)”, “৪৮৫১-গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের 
উপর মূলধন বিনিয়োগ সেরকারি উদ্যোগসমূহ বাদে)” এবং “৬৮৫১-গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের 
খণ (সরকারি উদ্যোগ সমূহ বাদে)” এই মুখ্যখাতগুলি বাবদ ব্যয় নির্বাহের জন্য 
১০৪,০০,৪৬,০০০ (একশো চার কোটি ছেচল্লিশ হাজার) টাকা মঞ্জুর করা হোক। [ইতিপূর্বে 
ভোট-অন-আ্যাকাউন্টে যে ৩৪,৬৮,০০,০০০ (চৌত্রিশ কোটি আটশগট্রি লক্ষ) টাকা দাবি পেশ 
করা হয়েছে, এ অর্থাহেকর মধ্যে তাহা ধরে নেওয়া হয়েছে।] 


২) প্রতিটি কর্মপ্রকল্প খাতে বরাদ্দের বিস্তারিত বিবরণ ১৩ নং বাজেট প্রকাশন “ডিটেলড়্‌ 
ডিমান্ডাস ফর গ্রান্টস্‌ ফর ১৯৯৬-৯৭” পুস্তিকায় ১৫ পৃষ্ঠা থেকে ৭০ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। 


৩) তিনটি প্রধান সেক্টর যথা কুটির ও কষুদরশল্প, হত্তগালিত তাত ও বন্ত্র এবং রেশম 
গুটির চাষ, 'এর অধীনে বিভিন্ন কর্মসূচি/ প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প 
বিভাগ, রাজ্যের তীব্র বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে 
আসছে। 

৪) এখন আমি আমার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মগুলি সম্পর্কে একটি বিবরণ পেশ 
করছি। 


৫) একদিকে কর্মসংস্থানের গতিত্বরান্বিত করতে ও অন্যদিকে যে সব এলাকা অবহেলিত 
এবং অনুন্নত থেকে গেছে, সেই সব এলাকাকে শিল্পোন্নত করতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে নতুন 
শিল্প স্থাপনে ও চালু শিল্পের সম্প্রাসারণে/আধুনিকীকরণে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে, ১৯৭৬ 
সালে প্রবর্তণ করা রাজ্য প্রেরণা সঞ্চারকারি সহায়তা প্রকল্পটিকে ১৯৯৩ সালে পুণরবিন্যাস 
করা হয় এবং রাজ্য সরকার “নতুন প্রেরণা সঞ্চারকারি প্রকল্প-১৯৯৩” এই প্রকল্পটি 
প্রজ্ঞাপিত করেন। ১৯৯৩ সালের প্রেরণা সঞ্চারকারি প্রকল্পটিতে সরকার অতি ক্ষুদ্র শিল্প 
সংস্থাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন। সমগ্র রাজ্যের জেলাগুলিকে তাদের বর্তমান 
উন্নয়নের স্তরের উপর ভিত্তি করে চারটি শ্রেণীতে বিন্যাস করা হয়েছে। সে সব উদ্যোক্তা 'ডি' 
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শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ইত্যাদি জেলায় শিল্প সংস্থা গড়ে তুলবেন তারা সব থেকে 
বেশি হারে অর্থাৎ যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের খাতে যথাযথ ব্যয়ের শতকরা ৩০ ভাগ ভরতুকি 
পাবেন। সংস্থার অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ভরতুকির হার শতকরা ১৫ থেকে ৩০ ভাগ 
পরিবর্তনীয় হবে। অতি ক্ষুদ্র সংস্থাগুলি, যাদের যন্ত্রপাতি খাতে বিনিয়োগ ২ লক্ষ টাকার 
মধ্যে, তারা পাবে শতকরা ৪০ ভাগ ভরতুকি। তাছাড়া, রয়েছে অন্যান্য সুবিধা, যেমন বিশেষ 
শ্রেণীর জন্য অতিরিক্ত ভরতুকি, বিদ্যুৎ শুক্ষের ছাড়, বিক্রয়কর স্থৃগিত/রেহাই ব্যবস্থার প্রবর্তন 
করা হয়েছে। 


৬) অর্থ বিনিয়োগকারি সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প খরচের উপর শতকরা ১০ 
ভাগ হারে প্রান্তিক অর্থ খণ ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলিকে দেওয়া হয়ে থাকে। এই খণ নমনীয় 
এবং সুদের হার সুবিধাজনক। ১৯৯৫-৯৬ সালে ক্ষুদ্র-শিল্প সংস্থাগুলিকে ২০.৫৮ লক্ষ টাকা 
প্রান্তিক অর্থ ঝণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। 


৭) শিল্প, পরিষেবা ও ব্যবসা ভিত্তিক কাজ কর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন স্ব-নিযুক্তি উদ্যোগ 
গড়ে তুলে শিক্ষিত বেকার যুব সম্প্রদায়ের জন্য স্ব-নিযুক্তির ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ১৯৯৩-৯৪ 
সালে প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা প্রকল্প প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে 
এই কর্মসূচি গ্রাম ও শহরাঞ্চল সহ সারা দেশে চালু হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা 
প্রকল্পে শিক্ষিত বেকার যুবকদের স্ব-নিযুক্তি উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য সর্বাধিক মাত্রায় ১ 
লক্ষ টাকা পর্যস্ত ব্যাঙ্ক থেকে খণ মগ্তুর করা হয়। যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রকল্প খরচ এক 
লক্ষ টাকার বেশি হতে পারে এবং মোট প্রকল্প খরচের প্রতি উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে ১ লক্ষ 
টাকার বেশি না হওয়ার স্বাপেক্ষে কোনও উর্ঘসীমা নেই। মূলধনের উপর সরকারি ভরতুকি, 
যাহা ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প খরচের উপর, শতকরা ১৫ ভাগ প্রত্যেক সহায়তাগ্রাহীর 
ক্ষেত্রে ৭৫০০ টাকার বেশি হবে না। তাছাড়া, এই কর্মসূচির একটি অঙ্গ হিসেবে ব্যাঙ্ক থেকে 
অনুমোদন পাওয়ার পর সহায়তাগ্রাহীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। 


১৯৯৫-৯৬ সালে ২২.৯০০ জন বেকার যুবক-কে খণ দেওয়ার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার 
ক্ষেত্রে ৯৩৫২ জন বেকার যুবককে ব্যান্কগুলি ঝণ মঞ্জুরির জন্য বিবেচনা করেছিল। উপরোক্ত 
অনুমোদন প্রার্থীদের মধ্যে ৮১০১ জন প্রার্থীর জন্য উদ্যোক্তা বিকাশ প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এ বছরে ২২.৯০০ জনের বার্ষিক লক্ষ্য 
মাত্রার তুলনায়, ৩৪০৭৪টি প্রস্তাব ব্যাঙ্কের কাছে আর্থিক সহায়তার জন্য নির্বাচন করে 
পাঠানো হয়েছিল। 


চলতি বছরে ২২.৯০০ জন শিক্ষিত বেকার যুবককে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্য মাত্রা 
রয়েছে। যেহেতু এটি একটি ধারাবাহিক কর্মসূচি তাই জেলা শিল্পকেন্দ্রগুলি দরখাস্ত সংগ্রহ, 
প্রক্রিয়াকরণ ও নির্বাচন করে নিয়মিতভাবে ব্যাঙ্কের কাছে পাঠাচ্ছে। 


৮) রাজ্য সরকার ক্ষুদ্র শিল্পে রুগ্ণতার কারণ নির্ণয়ের জন্য এবং চালু হতে পারে 
এরকম ক্ষুদ্র রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পুনর্বাসনের জন্য যে সব প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া 
যেতে পারে তার প্রস্তাব দাখিল করার নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্থনিগমের সভাপতি 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটি ইতিমধ্যেই কয়েকটি মিটিং 
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করেছে এবং রুগ্ন শিল্প সংস্থাগুলির “সেন্সাস' করার সিদ্ধাত্ত নিয়েছে। নির্বাচিত স্থানে গণনার 
কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং এই সব নির্বাচিত স্থানে “ফিল্ড ওয়ার্ক" শীঘ্রই শেষ হবে। 


৯) ট্যাংরা, তপসিয়া ও তিলজলা থেকে, ভাঙ্গর-১ নং পধ্গয়েত সমিতির অধীন 
কড়াই ডাঙ্গা, ভাটিপোতা এবং গঙ্গাপুর মৌজায়, চামড়া পাকাই করার ৫৩৮টি ট্যানারিকে, 
পরিবেশ দূষণ রোধ করা ও আধুনিকী করার জন্য স্থানাস্তরিত করার প্রস্তাব আমার দপ্তর 
ইতিমধ্যেই নিয়েছে। এই এলাকা প্রায় ১০০০ একর। রাজ্য সরকার দক্ষিণ ২৪ পরগনায় 
বাণতলার কাছে কড়াই ডাঙ্গার ৫০০ একর ন্যস্ত জমির দখল ইতিমধ্যেই পেয়েছে । এই সব 
জমিতে সব রকম কৃষিকার্য বন্ধ করা হয়েছে এবং এই জমি উন্নয়নের জন্য প্রস্তত। এই ন্যস্ত 
জমি সম্পর্কিত সর্ব প্রকার ক্ষতিপূরণ দখলকারিদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে। 


অন্য ৫০০ একর জমির অভিযাচন এবং অধিগ্রহণের কাজও রাজ্য সরকার শুরু 
করেছিল। রায়তদের মধ্যে কয়েকজন যারা এ জমিতে কৃষি করে চলেছেন, তারা এ নোটিশের 
বিরুদ্ধে আপত্তি জানান এবং কলকাতা হাইকোর্ট তাদের আবেদনে এঁ জমিতে স্থিতাবস্থা বজায় 
রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্য সরকার এ সব আবেদন পত্রের বিরোধিতা করছে এবং 
অন্তব্তী আদেশ বাতিল করার জন্য পদক্ষেপ 'নিচ্ছে। 


ইতিমধ্যে, কলকাতা 'লেদার কমপ্লেক্স” স্থাপনের জন্য কড়াইডাঙ্গায় জমি অধিগ্রহণ কাজের 
_ বিরোধিতা সংক্রান্ত হাইকোর্টে মুলতুবি থাকা দরখাস্তগুলি. স্থানাস্তরের জন্য সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য 
সরকারকে আবেদন পত্র দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছেন। মামলা স্থানাস্তরের আবেদন পন্রও 
সুপ্রিমকোর্টে জমা দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি এখনও অনিষ্পন্ন রয়েছে। 


রাজ্য সরকার “কমন আআফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট: টির 
অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছেন এবং এই: প্রকল্প “তৈরি করা- মালিকানা-ও হস্তাস্তর” [8.0] 
এর ভিত্তিতে রূপায়ণের জন্য এম. এল্‌, ডালমিয়া আগ কোম্পানির সঙ্গে একটি সম্ঝোতা 
পত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান ভূমি পরীক্ষার কাজ করছে এবং প্রকল্পের বিস্তৃত 
রিপোর্ট তৈরির কাজ শেষ করেছেন ও রাজ্য সরকারের কাছে তা পেশ করেছেন। রাজ্য 
সরকার ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সাজানোর নক্সা (09১০0 0181) সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার 
পর কাজ আরম্তের জন্য তৈরি থাকবে। এর পর ট্যানারিগুলিকে স্থানাস্তরের জন্য বন্টনযোগ 
জমি সনাক্তকরা যাবে এবং জমির অংশ বন্টন করা যাবে। ট্যানারিদের প্রদেয় চূড়াস্ত মূল্যও 
পাকাপাকিভাবে নির্ধারণ করা যাবে। 

১০) বজবজের কাছে ৬ একর জমিতে পাদুকা তৈরি করার আধুনিক কলাকৌশলে 
বেকার যুবকদের প্রশিক্ষিত করার জন্য ছাত্রাবাস, শ্রুতিগৃহ, পাঠাগার ও আধুনিক যন্ত্রপাতির 
সুযোগ সুবিধাসহ রাজ্য সরকার একটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এই কেন্দ্র 
১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে কাজকর্ম আরম্ভ করেছে। ইতিমধ্যেই ৫০ জন যুরককে 
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছ। বিভিন্ন পাঠক্রমে এখন ৭১ জন যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। 
১১) বিগত দু'বছর পর পর আয় খাতে আদায়ের ভিত্তিতে কলকাতা ই. টি. ডি. সি. 


ভারত সরকার থেকে ২য় পুরস্কার লাভ করেছে এবং সর্বভারতীয় এস. টি. ইউ. সি. 
গবেষ"গার সমূহের অধিকর্তাদের সপ্তম মিটিং কলকাতায় অনুষ্ঠানের সুযোগ পেয়েছে। 
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ই. টি. ডি. সি. রাজ্যের ল্যাম্প তৈরির ছোট ছোট প্রস্তুতকারকদের বিপণন সহায়তা 
দেওয়ার জন্য “ওয়েব্সি কমন ব্রাণ্ডিং' কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ২৭. ৯. ৯৪ তারিখে এই 
প্রকল্পের উদ্বোধন হয় বেং ১৯৯৬ সালের মে মাস পর্যস্ত সরকারি দপ্তর, পৌর প্রতিষ্ঠান, 
প্রজ্ঞাপিত প্রাধিকার এবং প্রচলিত বাণিজ্যিক মাধ্যমগুলির চাহিদাসহ ই. টি. ডি. সি. সংগ্রহ 
করেছে মোট ৩ লক্ষ ৭ হাজার ল্যাম্প, যার মূল্য প্রায় ১৮ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। প্রকল্পের 
সুযোগ ও বিস্তৃতি বৃদ্ধি করে বার্ষিক ৫ লক্ষ ল্যাম্প বিক্রির লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানোর জন্য এই 
কেন্দ্র জুলাই মাস থেকে প্রচার কর্মসূচি গ্রহণ করবে। 


ইতিমধ্যে 'ওয়েবসি' ব্র্যণ্ডের অধীনে ড্রাই সেল (বহু উদ্দেশ্য পূর্ণ ও ট্রালসিস্টার ব্যাটারি) 
বিপণনের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রধানত 
কলকাতা ও শহরের পার্শবর্তী জেলাগুলিতে কেন্দ্রীভূত থাকলেও সারা রাজ্যে ২৫০ টির 
বেশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ড্রাইসেল উৎপাদক সংস্থা ছড়িয়ে আছে। বর্তমানে এই সব সংস্থা কম দামের 
জিনিস তৈরি করে এবং এই সব সংস্থাগুলির উপর প্রায় ১ লক্ষ মানুষ নির্ভরশীল। 
বিপণনের সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে, পরীক্ষা ও গুণমান নিয়ন্ত্রণ করে “ওয়েবসি' প্রকল্প, 
যার উদ্দেশ্য গুণমান উন্নয়ন খরচ কমানো, অধিকতর উৎপাদন এবং আরও অধিক একক 
মূল্য সংগ্রহ, সেই প্রকল্পের ছত্র-ছায়ায় এই সংস্থাগুলিকে নিয়ে আসার প্রস্তাব “ওয়েব্সি' 
প্রকল্পে রয়েছে 

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প নিগম কর্তৃক বাজারে “ওয়েব্সি' ব্রাণ্ডে যে গুড়ো সাবান বিক্রি 
করা হয় তার গুণমান সম্পর্কে এই কেন্দ্র নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং পরীক্ষার বিষয়টির 
সমন্বয় সাধন করে। 


কমন ব্রাণ্ডিং কর্মসূচি সম্প্রসারিত করে ড্রাইসেল ব্যাটারি এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে 
আসার সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানে বিশেষভাবে বস্ত্রশল্পের নক্সা আধুনিকীকরণ, মনিটারিং এবং 
নঝ্সার বহুমুখি করণের চাহিদা পূরণের জন্য একটি কম্পিউটার চালিত নক্সা কেন্দ্র (04১0) 
স্থাপন করেছে। 

১২) ১৯৯৫-৯৬ সালে সর্বমোট ৪৩৭৩টি নতুন ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
এবং এই সংস্থাগুলিতে ১২৪৬৪ জন মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৯৫- 
৯৬ সালে ১৭০২৮টি ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থা নিবন্ধতুক্ত হয়েছিল। 

১৩) এই দপ্তরের অধীনে শিল্পবার্তা প্রিন্টিং প্রেস লিঃ সংস্থাটি লাভ করছে। বিভিন্ন 
সরকারি দপ্তর, সরকারি উদ্যোগ স্বায়ত্ব শ্বাসিত সংস্থা, পৌর প্রতিষ্ঠান ও জেলা পরিষদগুলির 
কাজ ছাড়াও “ব্যালট পেপার ছাপাই, প্রিসাইডিং অফিসারদের হ্যণ্ড বুক্‌ “ছাপাই'-এর কাজও, 
এই সংস্থা করেছে। 

১৪) বর্তমানে সারা পশ্চিমবঙ্গে ২৩টি শিল্প তালুক এবং ৯টি বাণিজ্য তালুক কাজ 
করেছে। | 
_. ক্ষুদ্র শিল্প সেক্টরের জন্য আরও শিল্প তালুক প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অদূরেই রয়েছে। দক্ষিণ 
২৪ পরগনার গার্ডেনরিচে, সস্তোষপুর কালীনগরে একটি তৈরি পোর্শীক প্রস্তুতের সামগ্রিক 
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্‌ [270 10176, 1996] 
কম্প্ে্-এর ভিক্তি-প্রস্তর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১০. ২. ৯৬ তারিখে স্থাপন করেন। প্রস্তাবিত 
প্রকল্পটি ৪৬.৬০ একর পরিমিত জমিতে হবে। এই ধরনের প্রকল্প স্থাপনের বিস্তৃত “লে- 
আউট” প্ল্যান” সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। 


১৯৯৫-৯৬ সালে মাননীয় কলকাতা হাইকোর্টের মাধ্যমে প্রাক্তন মেসার্স বেঙ্গল পটারিজ 
লিঃ ছেন্‌ লিকিউডেশন)-এর ৩ নং পাগলা ডাঙ্গা রোড, ৪৫ নং ট্যংরা রোড এবং ২/৪ 
তারাতলা রোডে, কলকাতায় অবস্থিত জমি যার পরিমাণ ১০৭৩ কাঠা তা ১২.১০ লক্ষ 
টাকা মুল্যে আমরা পেতে সক্ষম হয়েছি। বর্তমানে যে তিনটি স্থানে মেসার্স বেঙ্গল পটারিজ 
লিঃ রয়েছে সেখানকার-জমি বাদে অন্যান্য ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। 
এই মোট পরিমাণ জমি যার পরিমাপ ১০৭৩ কাঠা 'তা ক্ষুদ্র শিল্প সেক্রের শিল্প-তালুক 
প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করা হবে। 
কমপ্নেক্স' প্রতিষ্ঠার চিস্তাভাবনা আছে। সরকারের যথোপযুক্ত স্তরে এর জন্য জমি অধিগ্রহণের 
বিষয়টি দেখ-ভাল করা হচ্ছে। 


ভিক্টোরিয়া মিলের জমিতে, হুগলির আদি সপ্তগ্রামে, হলদিয়া (২য় পর্যায়ে), বক্রেশ্বরে, 
বড়জোরায়, সীকরাইলে, মাদুরদহে, এবং হাবড়ায় শিল্প তালুক স্থাপনের প্রস্তাবও আমাদের 
কাছে রয়েছে। হাবড়ায় বিদ্যুৎ চালিত তাতের জন্য একটি সামগ্রিক শিল্প তালুক প্রতিষ্ঠার 
বিষয় বিবেচনা করছি। শিল্প তালুক প্রস্তুতের সমস্ত প্রস্তাবগুলিই আলোচনা/জমি অধিগ্রহণের 
বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। 


১৯৯৫-৯৬ সালের মার্চ '৯৬ পর্যস্ত উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে স্বল্পমেয়াদি লিজ বাবদ 
১,৪৬,৩০,৬৭৭.৮৮ টাকা এবং দীর্ঘমেয়াদি লিজ বাবদ ১,৫৫,১৩,০৪৩.৩৯ টাকা পাওয়া 
গেছে। স্বল্প-মেয়াদি লিজ বাবদ ৪,৫৩,৫৬,৬১৬.১৯ টাকা এবং দীর্ঘ মেয়াদি লিজ বাবদ 
৮,৮৩,১৮২.৯৬ টাকার বকেয়া পাওনা রয়ে গেছে। 


১৫) কর্মসংস্থাপনের দিক থেকে কৃষিকাজের পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম হল হস্ত তাত শিল্প, 
যার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ১৯৮৭-৮৮ সালে পরিচালিত 'সেঙ্সাস' 
অনুসারে রাজ্যে ৩.৩৮.৪৯৯টি হস্ত চালিত তীত রয়েছে। রাজ্যের ৩.০৪.৮৪৫ জন বয়ন শিল্পী 
তাদের জীবিকার জন্য পরিপূর্ণভাবে হস্ত-চালিত তাত শিল্পের উপর নির্ভরশীল। ৬১.৭০০ 
বয়ন শিল্পী অংশত এই শিল্পের উপর নির্ভর করে। তাছাড়া, ৩.৪৫.০১৮ জন লোক এই 
শিল্পের প্রস্তুতির কাজে আংশিক সময়/পূর্নসময় নিয়োজিত রয়েছে। 


১৬) ৭৩টি তাঁত হীন বয়ন শিল্পী সমবায় সমিতি সহ ৩১.৩.৯৫ তারিখে ১৯১৪টি 
হস্তচালিত তাত বয়ন শিল্পী প্রাথমিক সমবায় বয়ন শিল্পী সমবায় সমিতি নিবন্ধভুক্ত হয়েছে, 
যাহাতে ৮৩৩ জন অতিরিক্ত বয়ন শিল্পী আছেন। যার ফলে ১৯৯৬ মার্চ পর্যস্ত সমবায়ের 
অধীন বয়ন শিল্পীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১.৫০.৩২৬। ১৯৯৫-৯৬ সালের নির্ঘারিত উৎপাদনের 
লক্ষ্য মাত্রা ৪০৫ মিলিয়ান মিটারের জায়গায় ১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যস্ত উৎপাদনের পরিমাণ 
ছিল ৪০১ মিলিয়ান মিটার। প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিকে নিবন্ধ ভুক্তির পর, প্রদেয় 
তহবিলের প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে, অনুমোদিত হারে ইকুইটি ক্যাপিটাল সরকারি অংশিদারি বাবদ অর্থ, 


01002 ১2213207-70199697 539 


শেয়ার ক্যাপিটাল খণ এবং কার্যকর মূলধন বাবদ খণ দিয়ে সহায়তা করা হয়। 


১৭) তাত জাত জিনিসের গুণগত উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক তাত শিল্পী সমবায় সমিতি 
সমূহকে তাত শিল্পে আধুনিকীকরণ উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। তাত 
বিহীন বয়ন শিল্পীদের জন্য সাধারণ কর্মশালা ও গুদাম তৈরি করা হল অপর একটি প্রকল্প, 
যা এই রাজ্যে রূপায়ণ করা হচ্ছে। প্রাথমিক বয়ন শিল্পী সমবায়গুলিকে বাজার উন্নয়ন 
সহায়তা হিসেবে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রকল্পে ১৯৯৫-৯৬ সালে সর্বমোট ১০১৫.৩৬ 
লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। 


১৮) প্রাথমিক বয়ন-শিল্প সমবায় সমিতিগুলিকে সাহায়্যের জন্য যাতে 'নাবার্ড' প্রকল্পে 
তাঁত শিল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থের সুবিধাজনক সুদের হারের সুযোগ নিতে পারে তার জন্য 
রাজ্য সরকার সমিতির কার্য-নির্বাহী খণের সুদের উপর ভরতুকি করেছেন। হস্ত-তাত বয়ন 
শিল্পীদের তাদের কারগরি দক্ষতা উন্নয়নের এবং নির্ধারিত মানের জিনিস তৈরিতে উৎসাহিত 
ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য জেলা স্তরে এবং রাজ্য স্তরেও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। 


১৯) এ রাজ্যের হস্ত তাত বয়ন শিল্পীদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কল্যাণ মূলক প্রকল্প 
যথা, ভবিষ্যনিধি তহবিল/মিতব্যয়িতা তহবিল, গ্রুপ সেভিংস-যুক্ত ইন্সিরেল প্রকল্প, হেল্থ 
প্যাকেজ প্রকল্প এবং তাতীদের জন্য বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। গ্রুপ সেভিংস যুক্ত 
ইন্সুরেন্স স্কীমও বয়ন শিল্পীদের জন্য রূপায়িত হচ্ছে। হেল্থ প্যাকেজ প্রকল্পটিও রূপায়িত 
হচ্ছে। ১৯৯৬ সালের মার্চ মাস পর্যস্ত ১৭,৯৩৫ জন বয়ন শিল্পীকে মিতব্যয়িত তহবিল 
প্রকল্পের আওতার অধীনে আনা হয়েছে। ১৯৯৬ সালের মার্চ মাস পর্যস্ত বার্ধক্য ভাতা 
তহবিলের অধীনে ৯০০ জন বয়ন শিল্পীকে আনা হয়েছে। বর্তমানে এই চারটি প্রকল্পই 
সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে রূপায়িত হচ্ছে। 


২০) জনতা বন্ত্র প্রকল্প পর্যায়ক্রমে কমিয়ে দিয়ে এখন ভারত সরকার “তাত উন্নয়ন 
কেন্দ্র প্রকল্প” এবং উন্নত মানের ড্রাইং-ইউনিট, প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। তাত শিল্পের 
কিছু মৌলিক সমস্যার ক্ষেত্র যথা, কার্যকর মূলধন সহ 'ইন্পুট” যোগান দেওয়া, কীচা মালের 
যোগান দেওয়া, নক্সা উন্নয়ন, উন্নত রপ্জকের ব্যবহার, তৈরি জিনিস বিপণন ইত্যাদির দেখ- 
ভাল করার প্রতিশ্ররতি এই নতুন প্রকল্পে রয়েছে। ৩১.৩.৯৬ পর্যন্ত, ১৩৫টি তাত শিল্প উন্নয়ন 
কেন্দ্র ও ৪৮টি গুণগত মানে সমৃদ্ধ রঞ্জক সংস্থা ()9611£ 811) অনুমোদিত হয়েছে। এ 
রাজ্যের অন্যান্য নানা গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প, যেমন তাত নেই এমন তাত বয়ন শিল্পীদের 
নিবিড় গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে নিয়ে আসা এবং গ্রামীণ যুবকদের স্ব-নিযুক্তির জন্য 
প্রশিক্ষণ প্রকল্পে বয়ন শিল্পীদের প্রশিক্ষণ ও কমন্‌ ফেসিলিটি সেন্টার স্থাপন করা, চালু 
রয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে, ৫২৭৫ জন বয়ন শিল্পীকে নিবিড় গ্রামীণ প্রকল্পের আওতায় আনা 
হয়েছে, ট্রাইসেম'এর অধীনে ২০৫ জন বয়ন শিল্পীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ২টি 
কমন্‌ ফেসিলিটি সেন্টার মগ্তুর করা হয়েছে। 

২১) হ্যাঙ্ক সুতোর দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায়, ভারত সরকার হ্স্তগালিত তাত-জাত 


জিনিসের মূল্য যুক্তি-সঙ্গত স্তরে রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৯৪-৯৫ সালে হ্যাঙ্ক সৃতোর মূল্যের 
উপর ভরতুকি দেওয়ার প্রকল্প প্রবর্তণ করেছিল। কিছু সংশোধন করে ১৯৯৫-৯৬ সালের 
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[270 70176, 1996] 
জন্য প্রকল্পটি সম্প্রসারণ করা হয়েছিল। এই রাজ্য উপরোক্ত হ্যা্ক সূতোর মূল্যের উপর 
ভরতুকি প্রদান প্রকল্পের সব সুযোগই গ্রহণ করেছে প্রধানত রাজ্য স্তরের এপেক্স সমবায় 
সমিতি তেম্তজ) এবং রাজ্য স্তরের কর্পোরেশন্‌ তেস্তশ্রী)-এর মাধ্যমে। ১৯৯৫-৯৬ সালে বয়ন 
শিল্পীদের ভরতুকি দেওয়া দরে ৩৫.৬৭৬ লক্ষ কে. জি. হ্যান্ক সূতো (৪০ কাউন্ট পর্যস্ত) বিলি 
করা হয়েছিল যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৭.৬০ লক্ষ কেজি। 


২২) পশ্চিমবঙ্গে সরকারি সেক্টরে ৩টি এবং সমবায় সেক্টরে ৩টি স্পিনিং মিল আছে। 
এর মধ্যে কংসাবতী কো-অপারেটিভ স্পিনিং মিল আক্রলিক্‌ সুতো উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত 
আছে। অন্যান্য মিলগুলি প্রধানত হস্তচালিত তাত, যন্ত্রচালিত তাত এবং হোসিয়ারি শিল্পের 
জন্য হ্যাঙ্ক সুতো' এবং “কোন্‌ সূতো” উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। উপরোক্ত স্পিনিং 
মিলগুলিতে নির্দিষ্ট মানের তুলা ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ এবং উৎপাদিত তুলা বাজার-দরে 
করেছে। এই কমিটির তদারকিতে উপরোক্ত মিল গুলিতে উৎপাদিত সৃতো “তন্তজ” এবং 
“তস্তত্রী”-র মাধ্যমে বিপণন করা হয়। এই কমিটি ১৯৯৪ সনের মার্চ মাস থেকে কাজ 
আরম্ভ করে। “তস্তজ” এবং “তস্তৃত্রী” যৌথভাবে ১৯৯৪-৯৫ সালে ৫১.৩২ কোটি টাকা 
এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে ৬৫.২৩ কোটি টাকার সৃতো বিক্রি করেছে। বিপণন সংস্থার মাধ্যমে 
স্থিতিশীল সরবরাহ চালু থাকার ফলে বাজারে তুলোর দাম বহুলাংশে সুস্থির থেকে গেছে এবং 
দরের উর্ঘগতি কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করা গেছে। এটা সিদ্ধাস্ত হয়েছে যে উপরোক্ত কমিটির 
তদারকিতে কল্যাণী স্পিনিং মিলস্‌ লিমিটেড, ওয়েস্ট দিনাজপুর স্পিনিং মিলস্‌ লিমিটেড, 
ময়ুরাক্ষী কটন মিলস্‌ লিমিটেড, তান্রলিপ্ত কোঅপঃ স্পিনিং মিলস্‌ লিঃ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল 
কো অপঃ স্পিনিং মিলস্‌ লিঃ এই ৫টি স্পিনিং মিলের সমুদয় চাহিদার তুলো কর্পোরেশন 
অব ইপ্ডিয়া মারফণ ক্রয় করা হবে। আশা করা যাচ্ছে যে এতে উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি . 
পাবে এবং এই মিলগুলির চাহিদা অনুসারে নির্দিষ্টি মানের তৃলোর অবিরাম সরবরাহ সারা 
বছর চালু রাখা যাবে। | 

২৩) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ৫৩৬০টি যন্ত্রচালিত তাত আছে। এই রাজ্যে যন্ত্রগালিত তাত 
সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা ৯১ যাদের হাতে ১৪৮৪টি তাঁত আছে। রাজ্যের হস্তচালিত 
বয়নকারিদের স্বার্থ ক্ষুন্ন না করে যন্ত্রচালিত তাত সেক্টরে নতুন নতুন শিল্প স্থাপন এবং চালু 
সসস্থাগুলির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে রাজ্যের যন্ত্রটালিত তাতজাত দ্রব্যের বিশাল বাজার করায়ত্ব 
করার জন্য যন্ত্রচালিত তাত শিল্প সেক্টরকে উৎসাহ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। যন্্ 
বিবেচনাধীন রয়েছে। 


২৪) তৈরি পোশাক প্রস্তুত শিল্পের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র 
শিল্প নিগম দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত সন্তোষপুর কালীনগরে একটি তৈরি পোশাকের 
সামগ্রিক কমপ্লেক্স স্থাপন করতে চলেছে। এই কমপ্লেক্স শিল্প উদ্যোগিদের তাদের নতুন ও 
আধুনিক শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করবে বলে আশা করা যায়। এই কমগ্লেক্সটি 
পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প নিগম রূপায়িত করছে। ইন্সটিটিউট অফ্‌ ফ্যাশান টেকনোলজির (ভারত 
সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুগ্ম আর্থিক সহায়তায়) একটি শাখা কেন্দ্র কলকাতায় কাজ 
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আরম্ভ করেছে। ইন্সটিটিউট, /২7১0-র আযাপরেল ট্রেনিং আ্যাণ্ড ভেডেলপমেন্ট সেন্টার (১০) 
এর সঙ্গে তৈরি পোশাক শিল্পে কারিগরি, পেশাদারি এবং পরিচালনা দক্ষতা সম্পন্ন লোক 
জনের ব্যবস্থা করবে এবং তারফলে পশ্চিমবঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে এই শিল্পের উন্নতি 
ঘটবে। 


২৫) কলকাতার পাশে ই. এম. বাইপাসের কাছে একটি হোসিয়ারি কমপ্লেক্স স্থাপনের 
প্রস্তাবও সব্রিয় বিবেচনাধীন। সম্ট লেক হোসিয়ারি বিল্ডিং কমপ্লেক্স সোসাইটির (সম্প্রতি 
নিবন্ধভুক্ত) অধীনে একটি বহুতল বিশিষ্ট হোসিয়ারি কমপ্লেক্স তৈরির জন্য উপরোক্ত সমিতিকে 
প্রতিটি ৫ কাঠা হিসাবে ৭ খণ্ড জমি বরাদ্দ করার জন্য নগরোন্নয়ন দপ্তরে আবেদন করা 
হয়েছে। 


২৬) হস্তচালিত তাত এবং তৈরি পোশাক শিল্পের ব্যবহার নক্সার উন্নয়নের জন্য 
ইলেকট্রনিক টেস্ট আযাণ্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার 8/২ বি. টি. রোড, কলিকাতা-৫৬, একটি 
কমপিউটার চালিত নক্সা কেন্দ্র স্থাপন করেছে-_যা ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে। 


২৭) ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজির একটি কেন্দ্র কলকাতায় স্থাপিত 
হয়েছে। সল্টলেকে অবস্থিত “মগ্ধার কারু অঙ্গনে এই সংস্থা তাদের কাজকর্ম চালু করে 
দিয়েছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে সংস্থাটিকে লবণ হুদে তাদের নিজস্ব বাড়ি তৈরির জন্য জমি 
বরাদ্দ করে দিয়েছে। 


২৮) বাংলার বন্ত্র শিল্পের রপ্তানি বাজার উন্নয়ন এবং এই সর্বপ্রথম বাংলার রেশম 
এবং হণুডনিত তাত বন্ত্র যে কেবলমাত্র এতিহ্যবাহী পোশাক হিসাবে ব্যবহৃত হয় সাম্প্রতিক 
কালেও সমানভাবে আদরনিয় তার একটি সর্বাঙ্গীন চিত্র দেশি ও বিদেশি ক্রেতা সাধারণের 
নিকট তুলে ধরার জন্য ভারত সরকারের বন্ত্র মন্ত্রক ও এন. আই. এফ.-টির সহযোগিতায় 
রাজ্য সরকার গত ১৫-১৭ ফেব্রুয়ারি ৯৬ নেতাজী ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে “ইন্টারন্যাশল্যাল 
বেঙ্গল টেক্সটাইল ফেয়ার '৯৬” নামে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। মেলা চলাকালীন 
ক্রেতা-বিক্রেতা সাক্ষাৎকার, আলোচনা সভা এবং ফ্যাশন-শো প্রভৃতি ও অনুষ্ঠিত হয়। 


২৯) পশ্চিমবঙ্গ একটি এঁতিহাবাহী রেশম উৎপাদক রাজ্য এবং তুঁত, তসর, এরি এবং 
মুগা এই চার রকমের রেশমই উৎপাদন করে যদিও শেষোক্ত দুই রকমের রেশমের উৎপাদন 
স্বল্প পরিমাণ। এর মধ্যে অধিক উৎপাদিত তুঁতজাত রেশম হাওড়া ও কলকাতা বাদে রাজ্যের 
১৫টি জেলাতেই উৎপাদিত হয়। রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তের ৫টি জেলায় উপজাতি সম্প্রদায়ের 
লোকেরা অঙ্জুন এবং শাল গাছে তসরের গুটি পোষণ করে থাকেন। অপরপক্ষে আসাম 
রাজ্য সংলগ্ন কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় মুগা এবং এরি-র উৎপাদন হচ্ছে। 


৩০) তুঁতজাত রেশম চাষের অগ্রগতির জন্য ডিসেম্বর '৮৯ থেকে ওয়াল্ড ব্যাঙ্ক/ এস. 
ডি. সি.-র সহায়তায় জাতীয় রেশম চাষপ্রকল্পের কাজ চলছে এবং এর মাধ্যমে নতুন 
এলাকায় তুঁত চাষের সম্প্রসারণ, গ্রেনেজ, গুটি পোকার বাজার ইত্যাদির ন্যায় অতিরিক্ত 
পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্র তৈরি, বীজ খামারকে শক্তিশালী করা, তাছাড়া চাষী 
এবং চর্কা কাটুনিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির মাধ্যমে ১৯৯৬-৯৭ সালে রেশ: 
উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ১৫০০ মেট্রিক টনে পৌছে দেওয়া । রেশম সূতো উৎপাদনের পরিমাৎ 
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বৃদ্ধি ছাড়া, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং গুণগতমান উন্নয়নের উপরেও এখন জোর দেওয়া 
হয়েছে। উচ্চফলনশীল চাষের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা এবং স্থানীয় গুটিপোকার বদলে উন্নতধরনের 
সংকর এবং 71%01076 ব্যবহার, বীজের গুণগত মানের উন্নয়ন, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ 
কাজের সাহায্যে চাবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর ও এখন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। 


৩১) ১. ৪. ৯৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গে রেশম চাষের বর্তমান পরিস্থিতি নিম্নরূপ ৪-_ 


তুঁত চাষ (একর) ৫৩০৭৬ 
বীজ গুটি উৎপাদন (মেদ্রিকটন) ১২১৬৯) 
ডি. এফ. এল উৎপাদন (কোটি) ৫.৩২ 
কাচা তুঁত রেশমের উৎপাদন (মে. ট.) ১০৯২ 
তুঁত রেশম “ওয়েস্টের” উৎপাদন মে. ট.) ৪৩৬.৮ 
কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৪.২৪ লক্ষ 
নতুন-চাষীদের প্রশিক্ষণ (৯৫-৯৬) ১১১০২ 
রিলারদের প্রশিক্ষণ (৯৫-৯৬) ৩৬৪ 


৩২) রেশম গুটি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মোট রেশমগুটি উৎপাদনে বাইভোলটাইন ও সংকর 
বীজের শতকরা হার বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা করে যাওয়া হচ্ছে। সি. বি. ডি. এফ এল 
এর হার শতকরা ৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ ভাগ হয়েছে। 

৩৩) ১৯৯৬-৯৭ সালে ১০ লক্ষ বাইভোলটাইন ২৪০ লক্ষ সংকর জাতীয় ডি. এফ. 
এল রিয়ারিং এর জন্য একটি 'আ্যাক্‌সান প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি রূপায়িত 
হলে সি. বি. উ. এফ্‌. এল এর হার শতকরা ৩০ ভাগ পর্যস্ত বৃদ্ধি পাবে। 

৩৪) আধুনিক ও উন্নততর রিলিং ইউনিট স্থাপনের জন্য গুটি পোকা-পরবর্তি কারিগরি 
দক্ষতার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, দুই থেকে ১০টি (বসিন (সর্বমোট 
১১০টি বেসিন) বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ২৮টি বু'ঠর ভিত্তিক বেসিন ১৯৯৫- 
৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

৩৫) চারটি উদ্যোক্তা বিকাশ কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়, যেখানে রিলিং ও গ্রেনেজের 
কাজের পরিচালনার দক্ষতার বিষয়ে ১০০ জন নতুন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 

৩৬) সৃতোর গুণগত মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গুটিপোকা-পরবর্তী পর্যায়ের জন্য ১৯৯৬- 
৯৭ সালের জন্য নিম্নলিখিত “ত্যাক্সন প্ল্যান” গ্রহণ করা হয়েছে £-_ 


(ক) উন্নতমানের রিলিং ইউনিট স্থাপন/চরকার স্থানাস্তরিকরণ ১৫০টি ইউনিট 
(খ) নতুন কটেজ বেসিন স্থাপন ৫০টি ইউনিট 
: গগ) টি. সি. এস্‌. সির মাধ্যমে রিলিং-এর কাজ কর্ম মনিটারিং 
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৩৭) তসর সেক্টরে প্রায় ১২০০০ অর্জন ও শাল তসর ডি. এফ্‌. এল রিয়ারিং-এর 
জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। পোষনকারীরা বেশির ভাগই রাজ্যের পশ্চিম দিকের জেলাগুলির 
আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। 

৩৮) ১৯৯৫-৯৬ সালে ৫.৯৭ লক্ষ ডি. এফ্‌. এল পালন করা হয়েছিল, ৪.২৬ লক্ষ 
ডি. এফ্‌. এল, ডি. ও. এস এর তৈরি, যা ছিল বিগত বছরের উৎপাদনের প্রায় দুই গুণ। 
এটা সম্ভব হয়েছে দ্বিতীয় দফার ফসল থেকে অধিক বীজ গুটি পোকা সংগ্রহের জন্য। 
ইদানিংকালে যুথবদ্ধ চাবী ও বেসরকারি সংগঠনগুলিকে উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের পর দ্বিতীয় 
দফায় উৎপাদিত ডি. এফ. এল. থেকে তৃতীয় ফলনের উদ্দেশে। এবং তা এঁসব চাষী/এন. 
জি. ও.-দের থেকে উৎপাদন মুল্যে কিনে নিয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্য একটি প্রকল্প হাতে 
নেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত ৮৩ জন চাষীকে গ্রেনেজের কাজ কর্ম সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা 
হয়েছে এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে ব্যক্তিগত তসর গ্রেনেজের ২০টি দলকে এর আওতায় আনার 
জন্য এই প্রকল্প চালু থাকবে। 


৩৯) ট্রাইসেমের অধীনে সি. এস. সি-র সহযোগিতায় ৫৫ জনের তসর রিলিং এর 
প্রশিক্ষণ সংগঠিত করা হয়েছে। এ একই প্রশিক্ষণ ১৯৯৬-৯৭ সালেও চালু থাকবে। 


৪০) বিগত কয়েক বছর পরীক্ষার মাধ্যমে কুচবিহার জেলায় মুগার প্রচলন সম্ভাবনা 
সম্প্রতি খতিয়ে দেখা হয়েছে। কুচবিহার জেলায় মুগা হোস্ট চারার উৎপাদন বাড়াবার জন্য 
একটি 'আ্যাক্সন প্ল্যান” তৈরি হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে, ১৩৫ একর এলাকা মুগা হোস্ট চারা 
চাষের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে এরকম চারাগুলিতে ১৯৯৫-৯৬ সালে, ১০০০০ ডি. 
এফ্‌, এল পোষন করে ৩.২২ লক্ষ রেশমগুটি উৎপাদন করা হয়েছে। 


৪১) ১৯৯৬-৯৭ সালে ২০০ একর নতুন জমিতে মুগা হোস্ট চারা লাগানো হবে 
এবং ২০০০০ ডি. এফ. এল পোষণ করা হবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 


৪২) আযারিকাল্চার সাধারণত জলপাইগুড়ি এলাকায় সীমাবদ্ধ। ১৯৯৫-৯৬ সালে, ৪.৩ 
মেট্রিকটন এরিস্পান সিল্ক উৎপাদিত হয়েছিল। 


৪৩) গ্রামাঞ্চলে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য, বিশেষভাবে যেসব জায়গায় উদ্যোক্তার 
অভাব রয়েছে, সেই সব জায়গায় খাদি ও গ্রামীণ শিল্প স্থাপন করা হচ্ছে। পঞ্চায়েত সমিতি 
ও জেলা পরিষদের সুপারিশমতো ব্যক্তি, উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান এবং সমিতিকে খাদি ও গ্রামীণশিল্প 
পর্যদ ইউনিট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করেন। ১৯৯৫-৯৬ সালের 
জন্য খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন “কন্সোটিয়াম ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের' অধীনে ৪৬ কোটি টাকার 
আবন্টন দিয়েছে। পলিবন্ত্র সহ খাদি প্রতিষ্ঠানগুলিকে শতকরা ১৭ ভাগ, সুদের উপর শুক্ক 
সহ, সুদ দিতে হবে। কিন্তু ১০ লক্ষ টাকা পর্যস্ত সীমাবদ্ধ প্রকল্পে শতকরা ২৫ ভাগ, এবং 
১০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রকল্পগুলিতে শতকরা ১০ ভাগ প্রান্তিক অর্থের ব্যবস্থা করা. 
হবে। প্রথমে ্রান্তিক-অর্থ ঝণ হিসেবে দেওয়া হবে এবং পরে প্রকল্পের স্বার্থক রূপায়ণ হলে 
এ খণ অনুদানে পরিবর্তিত করা হবে। 


8৪) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে স্যানিটারি ওয়্যারের জিনিস তৈরি আরম্ভ হয়েছে এবং বাজার 
নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিপণন করা হচ্ছে। 


544 499714815 চ২002ায)05 
[270) 707, 1996] 
৪৫) লবণ হদে অবস্থিত কারু-অঙ্গনের কারু-সংগ্রহশালাটি কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। 
এই সংগ্রহশালা হস্ত ও তাত শিল্পীদের নক্সা সহায়তা দিচ্ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে এই সংগ্রহশালা 
একটি কর্মশালা সংগঠিত করেছিল। হুগলির বাগনানে অবস্থিত কারু শিল্প উন্নয়ন কেন্দ্র 
শিল্পীদের নিয়মিত উৎপাদনের সুযোগ দিয়ে যাচ্ছে। উক্ত কেন্দ্রে একটি নক্সা কর্মশালা অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। মঞ্জুষার “পার্ক-প্লাজা” বাড়িটি প্রদর্শনী ও আলোচনা গৃহ, ফ্যাব্রিক্স বেঙ্গলের অফিসের 
স্থান এবং হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগমের রপ্তানি সেলের জন্য নতুন করে সাজানো হচ্ছে। 
৪৬) এই রাজ্যে প্রায় ৭৮০০০ লাক্ষা চাষী রয়েছে, যারা প্রধানত উপজাতি ও 
অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত এবং পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও মেদিনীপুর জেলার প্রত্যস্ত 
অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে ৩৫,৩৯৩ কে. জি. বীজ লাক্ষা, ৭০৭৯ জন 
উপকৃত চাবীকে সরাসরি বন্টন করা হয়েছিল। 


৪৭) মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই কথা কটি বলে আমি আমার ভাষণ-এর সমাপ্তি 
টানছি এবং সংশ্লিষ্ট দাবির অধীনে ব্যয় অনুমোদনের জন্য এই সভার মাননীয় সদস্যদের 
সহযোগিতা কামনা করি। 

[)9]118180 0. 74 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, ৭৪ নং দাবির অধীনে “২৮৫২- 
শিল্পসমূহ (বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পসমূহ)”, “৪৮৫৮-ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পসমূহে মূলধন বিনিয়োগ (বন্ধ 
ও রুগ্ন শিল্পসমূহ)”, “৪৮৬০-ভোগ্যপণ্য শিল্পসমূহে মূলধন বিনিয়োগ (বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পসমূহ)”, 
“৪৮৭৫-অন্যান্য শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ (বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পসমূহ)”, “৬৮৫৮-ইঞ্জিনিয়ারিং 
শিল্পসমূহকে খণ বন্ধ ও রুন শিদসমূহ)” ও “৬৮৬০-ভোগ্যপণ্য শিল্পসমূহকে ঝণ (বন্ধ ও 
রুগ্ন শিল্পসমূহ)”__এই মুখ্যখাতগুলির ব্যয়নির্বাহের জন্য ৪২,৬১,২০,০০০ (বিয়াল্লিশ কোটি 
একযট্রি লক্ষ কুড়ি হাজার) টাকা মঞ্জুর করা হোক। ইতিমধ্যে ভোট-অন-ও্যাকাউন্টে মঞ্জুর 
হওয়া ১৪,২২,০০,০০০ (চৌদ্দ কোটি বাইশ লক্ষ) টাক" উক্ত অর্থাঙ্কের মধ্যে ধরা হয়েছে। 


২। এই মঞ্জুরির দাবি পেশ করার সময় আমি উল্লেখ করতে চাই যে, শিল্প পুনর্গঠন 
বিভাগ রাজ্য সরকারের শিল্পনীতি ঘোষণা অনুসারেই তার কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত শিল্পনীতি 
ঘোষণার মুল কথা হল, সরকারি ও বেসরকারি উভয়ক্ষেত্রে বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প সংস্থাগুলিকে 
খোলা ও পুনর্গঠন করা এবং ব্যবস্থাপনার পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সেগুলিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত করে তোলার সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত করা। 


৩। সেই কারণে, সম্পদের সীমাবদ্ধতা. এবং নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সত্তেও শিল্প পুনগঠিন 
বিভাগ বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পসংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবন সংক্রান্ত কাজটির উপর অধিকতর গুরুত্ব 
আরোপ করছে। উদ্দেশ্য হল, এই রাজ্যে শিল্পবিকাশের মন্দগতি রোধ করা এবং শ্রমিকদের 
চাকুরি সুরক্ষিত করা। এইটি একটি বিশাল কাজ। এই কাজটি করতে হলে সেকেলে যন্ত্রপাতি 


201951 ১107 চ0২-:1996-97 545 


প্রতিস্থাপন ও লোকবল নিয়োজনের ক্ষেত্রে নতুন করে পরিকল্পনার জন্য. নিবিড় মুলধন 
বিনিয়োগের প্রয়োজন। 


৪। বর্তমানে শিল্প পুনর্গঠন বিভাগের অধীনে এই রাজ্যের তেরটি শিল্পসংস্থা রয়েছে। 
এদের মধ্যে আটটি সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি চারটি সরকারি সংস্থা এবং একটি 
বিভাগীয় সংস্থা। এইসব সসস্থায় প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ব্যক্তি কর্মে নিযুক্ত আছেন। তাছাড়া, 
মহামান্য কোলকাতা হাইকোর্টের একটা আদেশ অনুসারে রাজ্য সরকার হাওড়ায় ভারত জুট 
মিল লিমিটেডের পরিচালনা ভার হাতে নিয়েছেন। এই সমস্ত শিল্পসং-স্থাগুলির অধিকাংশের 
ক্ষেত্রে তাদের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে তাদের 
পুনর্গঠনের পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। এগুলিকে চালু রাখার জন্য এবং এগুলির পুনর্গঠনের 
এছাড়া রাজ্য সরকার ভারতীয় শিল্প পুনর্গঠন ব্যাঙ্কের (আই. আর. বি. আই.) সহযোগিতায় 
মেসার্স ম্যাকিনটোস বার্ন লিমিটেড নামে বহু পুরাতন বাস্তব নির্মাণ সংস্থাটিকে সহায়তা দিয়ে 
আসছে। রাজ্য সরকার ইদানিং কোলকাতার কাছে ন্যাশনাল ট্যানারি কোম্পানি নামে একটি 
ট্যানারির সম্পত্তি লিকিউডেটেরের কাছ থেকে ক্রয় করেছে। সেটিকে পুনরায় চালু করার জন্য 
পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত একটি শিল্প সমবায়ও (আ্যালকন্ড এমপ্লয়িজ 
ইন্ডাস্ট্রিয়ের কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড) রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় চলছে। 


৫। উপরোক্ত শিল্পসংস্থাগুলির পুনর্গঠন ছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি উভয়ক্ষেত্রে 
অন্যান্য রুগ্ন শিল্পসংস্থাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। . 
অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে শিল্প ও আর্থিক পুনর্গঠন পর্যদ (বি. আই. এফ. আর.)-এর মাধ্যমে 
বিভিন্ন কর্মপ্রকল্পের রূপরেখা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ ও অর্থ মঞ্জুরিও এই প্রচেন্টার অস্তর্ভুক্ত। 
রুগ্ন শিল্পসংস্থাগুলির জন্য প্রস্তাবিত রেহাই ও ছাড়সমূহের বিবরণ-সম্বলিত রাজ্য সরকারের 
'পলিসি প্যাকেজ'-এ অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বি. আই. এফ. আর.-এর মঞ্জুর হওয়া পুনর্বাসন 
প্যাকেজের আওতাভুক্ত রুগ্ন শিল্পসংস্থার কাছ থেকে ১৯৮৩ সালের ১লা অক্টোবর থেকে 
পাওনা বকেয়া বিক্রয় করকে মেয়াদী খণে রূপান্তরের বিষয়টিও অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এ ছাড়াও, 
রুগ্ন শিল্পসংস্থাগুলির সতেজ বাড়-বৃদ্ধির জন্য একাস্ত প্রয়োজনীয় মূলধনী ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে 
সম্পদ সংগ্রহের জন্য রাজ্য সরকার বি. আই. এফ. আর. অনুমোদিত পুনরুজ্জীবন কর্মপ্রকল্পের 
অন্তভুক্ত শিল্পস-স্থাগুলিকে বাড়তি জমি বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছে। অধিকস্ত, রুগ্ন 
শিল্পসংস্থাগুলিকে ১৯৯৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ প্রোসাহন কর্ম প্রকল্প অনুসারে প্রদেয় সুযোগ- 
সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। ১৯৯৬-এর ৩১শে মে পর্যন্ত এস. আই. সি. এ. ১৯৮৫ 
অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে ১৭৮টি সংস্থা (১৩০টি বেসরকারি শিল্পসংস্থা, ২৭টি জুট মিল এবং 
২১টি কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষেত্রাধীন স্ংস্থা) বি. আই. এফ. আর.-এ পাঠানো হয়েছে। এদের 
মধ্যে মোট ৫৩টি সংস্থার পুনরুজ্জীবন কর্মপ্রকল্প বি. আই. এফ. আর.-এর অনুমোদন পেয়েছে। 
২১টি কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষেত্রাধীন সংস্থার মধ্যে ৭টির ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবন কর্মপ্রকল্প অনুমোদিত 
হরেছে এবং ২টির ক্ষেত্রে খসড়া কর্মপ্রকল্প বি. আই. এফ. আর. কর্তৃক প্রচারিত হয়েছে। 
২২টি বেসরকারি শিল্পসংস্থা এবং ৪টি কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষেত্রাধীন শিল্পস-স্থার ব্যাপারে বি. 
আই. এফ. আর.-এর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করা হচ্ছে। 
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৬। কর্মসংস্থানের প্ররক্ষণ এবং সেই সঙ্গে রুগ্ন শিল্পসংস্থাগুলি পুনরায় চালু করার 
মাধ্যমে সম্পদের উৎপাদনশীল ব্যবহার সুনিশ্চিত করাই বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম ঘোষিত 
লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই বিভাগ বিভিন্ন পন্থাপদ্ধতি গ্রহণ করেছে। রুগ্ন 
অথচ পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনাযুক্ত শিল্পসংস্থাগুলিকে ১৯৭২ সালের পশ্চিমবঙ্গ ত্রাণ উদ্যোগ 
(বিশেষ বিধানবলি) আইন (১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গের ১৩ নং আইন)-এর অধীনে সুরক্ষিত 
রাখাই হল এই ধরনের একটি পদ্থাপদ্ধতি। কোন শিল্পসংস্থা এই আইন অনুসারে 'ব্রাণ 
উদ্যোগ' হিসাবে ঘোষিত হয়ে থাকলে, এ শিল্পসংস্া ঘত দিন এই মর্যাদা ভোগ করবে তত 
দিন কোনও পাওনাদার (আনসিকিওরড ক্রেডিটর) সেটিকে অবসায়িত করতে পারবেন না। 
অপরপক্ষে ত্রাণ উদ্যোগ মর্যাদাযুক্ত হওয়ার ফলে, এ সংস্থা উৎপাদন অব্যাহত রেখে পুনর্গঠনের 
জন্য সময় পেয়ে থাকে। এইভাবে ৩২টি শিক্পসংস্থায় প্রায় ২৭,৫০০ ব্যক্তির কর্মসংস্থানের 
নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। 


৭। এ-স্থানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ্য। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই 
সমস্ত রুগ্ন শিল্পসংস্থাগুলির কয়েকটিকে চালু রাখার জন্য সেগুলিকে তরল বর্জ্য পদার্থ শোধন 
প্ল্যান্ট €ই. টি. পি.) বসাতে হবে। এই ধরনের সংস্থাগুলিতে প্রয়োজন অনুসারে ই. টি. পি. 
বসাবার উদ্দেশ্যে অর্থের সংস্থান করার জন্য উপায় সন্ধান করা হচ্ছে। 


৮। উপরোক্ত প্যারাগুলিতে কথিত কর্মধারার সমফল রূপায়ণের জন্য শিল্প পুনর্গঠন 
দপ্তরের গত আর্থিক বৎসর (১৯৯৫-৯৬)-এ বাজেটে প্ল্যান ও নন-প্ল্যান মিলিয়ে মোট 
৩৯.৭৮ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯৯৬-৯৭ সালে আরও বেশি টাকার ব্যবস্থার 
প্রস্তাব করা হচ্ছে, বিশেষ করে এই বিভাগের অধীন কিছু কিছু রুগ্ন সংস্থা যাদের উন্নয়নের 
সম্ভাবনা আছে, তাদের আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বি. আই. এফ. আর. অনুমোদিত 
পুনরুজ্দীবন কর্মপ্রকল্পের সঙ্গে এই বিভাগের অধিকতর মাত্রায় লিপ্ত হওয়ার কারণে। 


৯। মহাশয়, এই বলে আমি ১৯৯৬-৯৭ সালে এই রাজ্যের বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পসংস্থাগুলির 
পুনরুজ্জীবন ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবির জন্য প্রস্তাব করেছি, তা মঞ্তুর 
করার আবেদন জানাচ্ছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


. ব্রাজ্যপালের অনুমোদনক্রমে আমি ৮৩ নং ব্যয়-বরাদ্দ খাতের খরচ অনুমোদনের জন্য 
২২,০৩,৯৬,০০০.০০ (বাইশ কোটি তিন লক্ষ ছিয়ানববই হাজার) টাকার প্রস্তাব উত্থাপন 
করছি। এই ব্যয়-বরাদ্দ খাতের মধ্যে “৩৪৫১-অংশের অন্তর্গত সচিবালয়ের অর্থনৈতিক 
সেবামূলক খরচের হিসাব ধরা আছে। এই ব্যয়-বরাদ্দ খাতের মধ্যে ভোট-অন্-আ্যাকাউন্ট 
খাতে মঞ্জুর কার ৭,৩৫,০০,০০০.০০ (সাত কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ) টাকাও ধরা আছে। 


এই ব্যয়-বরাদ্দ খাতের হিসাবের অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগের ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য 
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বরাদ্দকৃত পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা-বহির্ূত খরচের হিসাব ধরা হয়েছে। এই হিসাবের মধ্যে 
উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের খরচের হিসাবও ধরা আছে। 


এই ব্যয়-বরাদ্দ খাতের অস্তর্গত বিভিন্ন খরচের অংশের মধ্যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন 
সচিবালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোর জন্য খরচই মুখ্যত ধরা হয়। উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের 
সাংগঠনিক খাতের খরচও এর মধ্যে অন্তর্গত করা আছে। ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে সচিবালয়ের 
' কর্মচারিদের বেতন ইত্যাদি খরচ মেটাতে এই বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা হবে। 


সপ্তম-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরু থেকে এই রাজ্যে বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা-ব্যবস্থা 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। স্থানীয় স্বায়ত্রণাসিত সংস্থাগুলির মাধ্যমে এই 
কাজ গ্রামে ও শহরাঞ্চলে খুবই সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। বিভিন্ন দপ্তরের বরাদ্দকৃত 
অর্থ ছাড়াও জেলাগুলিতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ-বরাদ্দ করা হয়েছে যাতে এই প্রকল্পগুলি 
জনগণের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং এই কাজ চালানোর জন্যে এই দপ্তরের 
সচিবালয়ের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের অর্থও মঞ্জুর করা হয়েছে। 


এই দপ্তরের অধীনে একটি মূল্যায়ন, উপদেষ্টা ও জনশক্তি অধিকার আছে যারা 
সরকারি পরিকল্পনাগুলির সফল রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন, নজরদারি এবং জনশক্তি 
চর্চায় নিযুক্ত আছেন। এই অধিকার গঠিত হবার পর থেকে প্রায় ৬২টি মূল্যায়ন সম্পূর্ণ 
করেছেন। উপরস্ত আরও ১৪টি প্রতিবেদন সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং আরও ৬টি কাজ 
চলছে। 


ন্যাচারাল রিসোর্স ডাটা-বেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এম. আর. ডি. এম. এস.) বা 
প্রাকৃতিক সম্পদের পরিসংখ্যান নির্ভর ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বস্তুতপক্ষে কম্পিউটারের সাহায্যে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার একটি ব্যবস্থাপনা__ যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট 
বিভিন্ন তথ্যের হিসাব ধরে রাখা হয় এবং তা পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 
ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর এই প্রযুক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা করার পদ্ধতি চালু 
করেছে। এই রাজ্যে বাঁকুড়া জেলায় এ প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছিল। এই প্রকল্পকে ডিল্েম্বর 
১৯৯৩ থেকে একটি আঞ্চলিক স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুর 
জেলার ঝাড়গ্রাম অঞ্চল এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আঞ্চলিক কেন্দ্র বাঁকুড়ায় অবস্থিত এবং 
এর সাথে পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলা কেন্দ্র সংযুক্ত। 


যাশানাল ইনফরমেটিক সেন্টার নিক) বা জাতীয় সংবাদ সংগ্রাহক কের হয় পরিক্ন 
কমিশনের অধীনে একটি সংস্থা, যা এই রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে-যুক্ত হয়েছে। 
প্রকৃতপক্ষে কেন্ত্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন দপ্তরের মাধা এক 
চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এই 'নিক' “ও 'ষেবা 
ব্যবস্থাপনার বযাপৃন্ম প্রসার ঘটেছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রেই ব্যবস্থার সুযোগ সদ্ধযবহারের দ্বার 
উন্মুক্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় জেলা-কম্পিউটার কেন্দ্র খোলা সম্ভব হয়েছে। 


এ ছাড়াও ন্যাশানাল ইনফরমেটিক সেন্টার কলকাতা শহরের কিছু স্থানে কম্পিউটারের 


সুবিধা চালু করেছেন। রাজ্য সরকার একটি চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী এই সমস্ত কেন্দ্রের আবাস 
ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। 


548 1599 পেং0 2095 
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মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে রাজ্য পরিকল্পনা পর্যদ পুনর্গঠিত করা হয়েছে। 


১৯৯৬-৯৭ সালে উল্লিখিত কার্যাবলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান এই খাতে করা 
হয়েছে। এ ছাড়াও অন্য কয়েকটি বিভাগের সেবামূলক কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ এই খাতে 
রয়েছে। 


পরিশেষে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমতিত্রমে এই সভাকে এই ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর 
করার জন্য অনুরোধ জানাই। 
[)67)19710 ০. 83 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব রাখছি যে, ৮৩ নং অভিযাচনের অধীন মুখ্যখাত 
নং “৩৪৫১-__সেক্রেটারিয়েট__-ইকনমিক সার্ভিসেস” সম্পর্কে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং 
অপ্ররলিত শক্তির উৎস বিভাগের ব্যয় নির্বাহের জন্য মোট ১,৮৪,০০,০০০ (এক কোটি 
চুরাশি লক্ষ) টাকা মঞ্জুর করা হোক। এই পরিমাণটুকু ৮৩ নং অভিযাচনের অংশ বিশেষ। 
অভিযাচনের বাকি অংশের প্রস্তাব রাখবেন উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়। 


(২) ১৯৯৫-৯৬ সালে এই বিভাগের প্রধান কাজকর্ম এবং ১৯৯৬-৯৭ সালের প্রস্তাবিত 
কর্মসূচি নিচে দেওয়া হল £-_ 

(ক) বিজ্ঞান উন্নয়ন $__এই বিভাগ ১৯৯৫-৯৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান 
এবং কলেজগুলিতে বেশ কিছু গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প মঞ্জুর করেন। 
প্রায় ৫৭টি নতুন এবং চালু প্রকল্পের অনুদান দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তি 
হস্তাত্তরের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি ১৯৯৬- 
৯৭ সালে চালু রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। 


(খ) বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ $-_১৯৯৫-৯৬ সালে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজে একটি 
বৃহৎ সংখ্যক সংগঠনকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছিল। মোট ৯৮টি 
বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ অনুষ্ঠান প্রধানত গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই 
বছরে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের বর্ষসেরা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে মেঘনাদ পুরস্কার 
এবং বাংলা ভাষায় বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রিদের উপযুক্ত বর্ষসেরা বিজ্ঞান লেখককে 
সত্যেন্্র পুরস্কার যথারীতি দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ ন্যাশনাল কাউন্সিল 
অফ সায়ে্স মিউজিয়াম-এর সহযোগিতায় যথাক্রমে মেদিনীপুর জেলার দিঘা 
এবং দার্জিলিং জেলার মাটিগাড়ায় দু”টি বিজ্ঞান কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ 
হাতে নেওয়া হয়। এই দুটি প্রকল্পের ১৯৯৬-৯৭ সালের কাজ চালু রাখার 
প্রস্তাব রয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে বিদ্যালয় স্তরে বিজ্ঞান সমীক্ষা ও গবেষণা 
প্রকল্পে ৪৫টি বিদ্যালয়কে অর্থ মঞ্ুর করা হয়েছে। এই প্রকল্প ৯৬-৯৭ 
সালেও চালু থাকবে। ১৯৯৫ সালের ২৪শে অক্টোবর পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ 
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উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প, সেমিনার, বিতর্ক এবং অন্যান্য 
গণসচেতনতামূলক কর্মসুচি ব্যাপকভাবে পালিত হয়। 


(গ) শিল্লোদ্যোগ উন্নয়ন ₹--১৯৯৫-৯৬ সালে এই ধরনের ২১টি প্রকল্প হাতে 
নেওয়া হয় এবং চলতি বছরেও এই প্রকল্প চালু রাখার প্রস্তাব রয়েছে। 


(ঘ) দূর সংবেদন কেন্দ্র £-_-এই বিভাগের দূর সংবেদন কেন্দ্রটি ন্যাশনাল রিমোট 
সেল্সিং এজেন্সির সহযোগিতায় কয়েকটি প্রকল্প সফলভাবে রূপায়িত করেছে। 
মেদিনীপুর জেলার এবং বাঁকুড়া জেলার ইন্টিগ্রেটেড মিশন ফর সাসটেনেবেল 
ডেভেলপমেন্ট নামে একটি জাতীয় প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পে- 
প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ইসরো। কেন্দ্রে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সহযোগিতায় বাঁকুড়া 
জেলার “জোনিং এটলাস ফর সিটিং ইন্ডাক্ট্রিস” নামে একটি প্রকল্প রূপায়িত 
হয়েছে৷ ১৯৯৬-৯৭ সালে দূর সংবেদন কেন্দ্রটির সম্প্রসারণ এবং আর 
প্রকল্প রূপায়ণের প্রস্তাব রয়েছে। 


(ও) জলাভূমি সংরক্ষণ £_ এই বিভাগের স্বয়ংশাসিত সংস্থা ইন্সটিটিউট অফ 
ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট আ্যান্ড ইকলোজিকাল ডিজাইন এবং ভূমি সদ্ধযবহার, 
জলাভূমি ব্যাপার ইত্যাদি বিষয়ের কাজকর্ম অব্যাহত রেখেছে। আমেদাবাদের 
স্পেস আাপলিকেশন সেন্টার-এর সহযোগিতায় কয়েকটি প্রকল্প রূপায়িত 
হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালেও চালু থাকার প্রস্তাব পয়েছে। 


(চ) রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংসদ £__পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
সংসদ এই বিভাগের আর একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা। এর কাজকর্মের বিবরণ 
নিচে দেওয়া হল £-_ 


(১) জিরো এনার্জি কুল চেম্বার ঃ__উৎপাদিত দ্রব্য কম খরচে সংরক্ষণের 
এটি একটি উপায়। ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার এই প্রচেষ্টাটি 
পরীক্ষামূলকভাবে রাজ্যের দুটি ভিন্ন আবহাওয়ার এলাকায় (নরেন্দরপুর, 
সিউড়ি) রূপায়িত হচ্ছে। এখনও পর্যস্ত পাওয়া ফলাফল অত্যন্ত 
সম্তোষজনক। 


(২) রাজ্য বিজ্ঞান কংগ্রেস $__ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংসদ 
১৯৯৩-৯৪ সালে প্রথম রাজ্য বিজ্ঞান কংগ্রেস সংগঠন করেন। দ্বিতীয় 
কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় পরের বছরে। তৃতীয় রাজ্য বিজ্ঞান কংগ্রেস 
১৯৯৫-৯৬ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে 
গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষায়। ১৯৯৬-৯৭ সালে চতুর্থ 
রাজ্য বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। 


(ছ) চলতি বছরে যে প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া হবে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
উল্লেখ করা হল-_ 


(১) টিসু কালচার প্রযুক্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের বায়ো টেকনোলজি 
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বিভাগ কলকাতায় একটি টিসু শক্ত করার কেন্দ্র স্থাপনে মঞ্জুরি দিয়েছেন। 
পূর্ব ভারতে এই কেন্দ্র প্রথম। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় প্রায় ৩১৮ 
লক্ষ টাকা যার অর্ধেক রাজ্যকে বহন করতে হয়। 

(২) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলা পরিষদের 
সহযোগিতায় এরোমেটিক প্ল্যান্ট চাষ এবং প্রক্রিয়াকরণের একটি প্রকল্প 
হাতে নেওয়া হচ্ছে। 

(৩) আর্থ সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগে বিভিন্ন কর্মসূচি 


নেওয়া হচ্ছে যাতে গ্রামীণ জনগণ বিশষত দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষ 
এবং আরও বিশেষ করে নারী সমাজ উপকৃত হন। 


(৪) জেলাস্তরের বিজ্ঞান কর্মসূচির পরিকাঠামোর ব্যয় বহন করা হবে। 
(৫) জেলাস্তরের সম্পদ চিত্রায়ন লক্ষ্যে এন আর ডি এম এস কর্মসূচি। 


(৬) জেলাত্তরে নতুন কিছু প্রকল্প যার মাধ্যমে জেলার বিজ্ঞান কমিটিগুলি 
সক্রিয় করে তোলা যাবে। 


(৩) এই কথাগুলি বলে আমি সভাকে ৮৩ নং অভিযাচনে এই অংশের জন্য ১ কোটি 
৮৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করতে অনুরোধ করছি। 
[)0]719710 [ঘ০. 84 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
মাননীয় রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি ৮৪ নং দাবির অন্তর্ভুক্ত “৩৪৫২-_ পর্যটন” 
মূল খাতে মোট ৫,৭৯,৯৫,০০০ (পাঁচ কোটি উনাশি লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকা এবং ৮৪ 
নং দাবির অন্তর্গত '২৫৪৫২-_পর্যটন মুলধন ব্যয়” মূল খাতে মোট ১০,০০,০০০ (দশ 
লক্ষ) টাকা ব্যয়বরাদ্দ মঞ্তুরির জন্য প্রস্তাব পেশ করছি। এই দুই খাতে ভোট-অন-আ্যাকাউন্টে 
মঞ্জুর টাকা যেথাক্রমে ১,৯৪,০০,০০০ টাকা এবং ৪,০০,০০০ টাকা) এই ব্যয় বরাদ্দের 
অন্তভুক্ত। ৮৪ নং দাবির অন্তর্ভুক্ত “৩৪৫২-_পর্যটন” মূল খাতে মোট ৫,৭৯,৯৫,০০০ (পাঁচ 
কোটি উনাশি লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকার মধ্যে ২,৪৭,৯৫,০০০ (দুই কোটি সাতচল্লিশ 
লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকা যোজনা বহির্ভূত খাতে ; ১,৭১,৫০,০০০ (এক কোটি একাত্তর 
লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা রাজ্য যোজনায় এবং ১,৬০,৫০,০০০ (এক কোটি ষাট লক্ষ 
পঞ্চাশ হাজার) টাকা নতুন কেন্দ্রীয় প্রকল্প খাতে ব্যয় করা হবে। 
২। “৩৪৫২- পর্যটন” এবং “৫৪৫২-_-পর্যটন মূলধন ব্যয়” খাতে ১,৮১,৫০,০০০ 
(এক কোটি একাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার প্রস্তাবিত যোজনা বরাদ্দ হবে 
নিম্নরূপ £ 
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লক্ষ টাকায় 

(৯) পর্যটন পরিবহন (জলযান-সহ) : রি ১৫.০০ 
(২) পর্যটন সংগঠন (পর্যটন তথ্য ও সহায়তার কাজ ... ৭.০০ 

পুনর্গঠন-সহ) , 
(৩) পরিকল্পনা ও যোজনা-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ সংগঠন রি ১.০০ 
(৪) প্রশিক্ষণ র্‌ ১.০০ 
(৫) আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির .... ১.০০ 

'পর্যটন সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে 

অনুদান 
(৬) পর্যটন প্রচার (উৎসব, বিজ্ঞাপন এবং বিপণনসহ) রা ৩৮.০০ 
(৭) পর্যটক আবাসগুলির সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন রা ৩০.০০ 
(৮) উন্নয়নের জন্য ক্ষেত্র চিহিন্তকরণ, নির্মাণ, সংশ্লিষ্ট : নাচ 


দ্রব্যাদি, নতুন পর্যটক আবাস, পর্যটক কেন্দ্র এবং 
পথিপার্খস্থ সুবিধা চালু করা এবং চালানো 

(৯) আাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের বিভিন্ন সুযোগ-সবিধা সৃষ্টি.  .... ০.৫০ 
(ট্রেকিং রিভার র্যাফটিং ও অন্যান্য খেলাধূলা-সহ) 


(১০) পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমকে শেয়ার ক্যাপিটাল .... ১০.০০ 


৩। এই সুযোগে আমি মাননীয় সদস্যদের সামনে পর্যটন দপ্তরের কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য 


৪ 


এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পরিকল্পনা পেশ করছি। 


অধুনা মানুষের কাছে পর্যটন জীবনের অঙ্গ, কেবল উচ্চবিত্তের বিলাস নয়। মোট 
উপার্জন এবং বিদেশি মুদ্রা অর্জনের নিরিখে পর্যটন এখন বিশ্বে বৃহত্তম পরিষেবা 
শিল্প। আভ্যন্তরীণ ও আত্তর্জাতিক পর্যটন থেকে বিশ্বে বর্তমান বাৎসরিক আয় 
প্রায় তিন ট্রিলিয়ন আমেরিকান ডলার-_একমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্য 
সব দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের (07) থেকে বেশি। বিশ্ব পর্যটন সংস্থায় 
(৬170) হিসাবে অনুযায়ী বর্তমানে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সংখ্যা বছরে ৫০ 
কোটিরও বেশি, অর্থাৎ এই গ্রহে প্রতি দশজনের একজন পর্যটক। পরিবহন ও 
যোগাযোগ ব্যবস্থার যেরকম দ্রুত উন্নতি ঘটছে তাতে পরের দশকে বিশ্বে পর্যটন 
শিল্পের আয়তন দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। 


শিল্পের ক্ষেত্রে প্রধান শিল্প পর্যটন এবং অন্য শিল্পক্ষেত্রের উপর এর প্রভাব 
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বছুগুণ। সম্পদ হস্তাস্তরের ক্ষেত্রে পর্যটন ভাল মাধ্যম কারণ নিজস্ব এলাকায় 
উপার্জিত অর্থ বাইরে বেড়াতে গিয়ে খরচ হচ্ছে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পর্যটনের 

অবদান অধিকতম। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর্মসংস্থানে পর্যটনসূত্রে ২১ কোটি ২০ 

লক্ষ মানুষের জীবিকা জড়িত। অর্থাৎ প্রতি ন-জঈনের একজন পর্যটন থেকে জীবিকা 

নির্বাহ করেন। পর্যটন বহু লোকের কর্মসংস্থান করে। ১৯৮৫-৮৬ সালে প্রতি ১০ 

লক্ষ টাকার বিনিয়োগের ফলে উৎপাদক ক্ষেত্রে ১৩ জনের, কৃষিক্ষেত্রে ৪৫ জনের, 

হোটেল ও রেস্তোরীয় ৮৯ জনের এবং সমগ্র পর্যটনশিল্পের ৪৮ জনের কর্মসংস্থান 
হয়। 

অতএব পর্যটন সকল সরকারের কাছে নিবিড় উন্নয়নের দাবি রাখে। প্রধানতম 

বিদেশি মুদ্রা অর্জক হিসাবে, বিশেষত উন্নয়নশিল দেশগুলিতে, পর্যটনের স্থান 

এমনকি উৎপাদক শিল্পেরও আগে। 

(ক) প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্য এবং সংস্কৃতি ও এতিহ্যের গরিমা সত্তেও বিশ্বের 
মোট পর্যটকের মাত্র ০.৪% ভারতে আসেন এবং বিশ্বের মোট পর্যটন 
আয়েরও অনুরূপ সামান্য ভাগ ভারতে আসে। বর্তমানে ভারতে বিদেশি 
পর্যটকের সংখ্যা বছরে মোটামুটি ২০ লক্ষ। যদিও আভ্যত্তরীণ পর্যটকের 
সংখ্যা ভারতে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি, প্রায় ১০ কোটি। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি 
বছর আসেন ১ লক্ষ ৮১ হাজার বিদেশি পর্যটক এবং মাত্র ৪৩ লক্ষ ১ 
হাজার আভ্যত্তরীণ পর্যটক। 

(খ) পর্যটনের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভারত সরকার পরিকল্পনা 
করেছেন ২,০০০ সালের মধ্যে দেশে মোট বিদেশি পর্যটক আগমনের 
সংখ্যা ২০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে করতে হবে প্রতি বছরে ৫০ লক্ষ এবং 
বিদেশি মুদ্রা উপার্জনের পরিমাণ প্রতি বছরে ৪,০০০ কোটি টাকা থেকে 
বাড়িয়ে করতে হবে ১৫,০০০ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে 
ভারতের সবকটি রাজ্যই প্রত্যক্ষভাবে যে কোনও বৈদেশিক রাষ্ট্র সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম এবং পর্যটনক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশি 
বিনিয়োগ লাভের জন্য পরস্পরের প্রতিযোগী। পশ্চিমবঙ্গকে যদি জাতীয় 
পর্যটন উন্নয়নের লভ্যাংশ পেতে হয় এবং দ্রুত উন্নতি করতে হয়, তাহলে 

. আমাদের পরিকল্পনা এবং প্রকরণকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার উপযোগী 
করে তুলতে হবে। এই কথা মনে রেখেই ১৯৯৬-৯৭ সালে আমাদের 
কার্যক্রম স্থির করা হচ্ছে। 


৫€। ১৯৯৫-৯৬ সালে পর্যটন. দপ্তরের কাজের একটি খতিয়ান নিচে দেওয়া হল £ 


(ক) গত কয়েক বছর ধরে সুন্দরবনে পর্যটন উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছেন। এগুলি নিচে দেওয়া হয়েছে। 

1১) ১৯৯৮ খন শঙ্গাসাগবে ৩২ শয্যার একটি নতুন পর্যটক আবাস 


নির্মাণ এপ চান লব হৃঘেছে। 


(খ) 


(গণ) 
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(২) পিয়ালিতে ৩২ শয্যার একটি পর্যটক আবাসের নির্মাণ কাজ শেষ 
হয়েছে। জল সরবরাহ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তর 
এখনও শেষ করেননি। 


(৩) পিয়ালিতে পর্যটকদের জন্য তীবু নির্মাণের কাজ চলছে। 


(৪) কৈখালিতে ৪০ শয্যার পর্যটক আবাস নির্মিত হয়েছে। জল সরবরাহ 
ও অন্যান্য কাজ কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তর এখনও শেষ করেননি। 


(৫) সুন্দরবনে বিত্তবান পর্যটকদের ভ্রমণের জন্য এবং ভাগীরথি বক্ষে বিহারের 
জন্য দুটি বাতানুকূল লঞ্চ নির্মিত হচ্ছে। 


(৬) সন্দেশখালি থানার অধীন ধামাখালিতে পথিপার্স্থ সুবিধার নিমার্ণ কাজ 
চলছে। 


(৭) সজনেখালি পর্যটক আবাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের সহায়তায় 
সৌরশক্তির প্রয়োগে বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। 


এছাড়া মুকুটমণিপুরে পর্যটক আবাসের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং 
১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে দুর্গাপুরে পথিপার্থস্থ সুবিধা চালু হয়েছে। 
বনাঞ্চলে এই ধরনের নির্মাণ কাজে বন ও পরিবেশ দপ্তর বাধা দেওয়াতে 
কাকড়াঝোর, মাইথন ও মাদারিহাটে কাজ ব্যাহত হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে 
যথোপযুক্ত স্তরে আলোচনা চলছে। গাদিয়ারায় একটি রেস্তোরী, এবং বিষুপুর, 
বহরমপুর ও মাদারিহাট পর্যটক আবাসগুলির সম্প্রসারণের কাজ চলছে। 
দার্জিলিঙে মেপ্ল পর্যটক আবাসের সম্প্রসারণের কাজ এ বছরে শুরু 
হবে। 

সরকারের নতুন শিল্পনীতির প্রেক্ষিতে রাজা পর্যটন দপ্তর শিল্পের ক্ষেত্রে 
বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহী। এই দপ্তরের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় মেসার্স 
গণপতি গ্রীনফিল্ডস্‌ লিমিটেড আনুমানিক ৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে হুগলি 
নদীর তীরে রায়চকে একটি পাঁচতারা হলিডে রিসর্ট গড়ে তুলছে। আর 
একটি প্রকল্পে আনুমানিক ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে পঞ্চবটী হলিডে রিসর্ট 
লিমিটেড হাওড়ায় কোণা এক্সপ্রেসওয়ের কাছে মুল্সিডাঙীয় একটি আন্তর্জাতিক 
মানের রিসর্ট গড়ে তুলছে। জলপাইগুড়ি জেলায় ডুয়ার্স অঞ্চলে চালসা 
পাহাড়ের শীর্ষে আনুমানিক ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি পরিবেশ অনুকূল 
ট্রা্সপোর্টেশন লিমিটেডের সঙ্গে রাজ্য সরকারের একটি চুক্তি সম্পাদিত 
হয়েছে। পর্যটন দপ্তরের সুপারিশে ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তর এই প্রকল্পের 
জন্য ৯৯ বছরের লিজে ২০.২২ একর জমি দিয়েছে। নিমণিকাজ শীঘ্বই 
শুরু হবে। কলকাতায় তিনটি পাঁচতারা/পাঁচতারা ডিল্যুক্স হোটেল করার 
জন্য তিনটি বিখ্যাত হোটেল চেইন- হায়াত, তাজ এবং আই. টি. সি.-কে 
জমি দেওয়া হয়েছে। 
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বাঁকুড়া, বর্ধমান (দু-জায়গায়), শঙ্করপুর সমুদ্রসৈকত, কোলাঘাট, কোচবিহার, 

জলপাইগুড়ি, আসানসোল মেদিনীপুর এবং চন্দননগরে পর্যটন দপ্তর জমি 

অধিগ্রহণ করেছে। এইসব জায়গায় পর্যটন সুবিধা সৃষ্টির কাজ চলতি 

আর্থিক বছরে শুরু হবে। তারকেম্বর, আরামবাগ, নরঘাট এবং নিউ 

জলপাইগুড়িতে পর্যটন আবাস/পথিপার্সথ সুবিধা সৃষ্টির পরিকল্পনা অনুমোদিত 

হয়েছে। এইসব জায়গায় জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা অবশ্য এখনও সম্পূর্ণ 
হয়নি। 


পর্যটনের মতো তীব্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পর্যটন উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত 
বিপণন অবশ্য প্রয়োজন। যথোপযুক্ত প্রচার এবং মেলা ও উৎসবে অংশগ্রহণ 
তথা সংগঠন প্রয়োজন। রাজ্য পর্যটন দপ্তরের আয়োজনে শিলিগুড়িতে চা 
ও পর্যটন উৎসব, বিষুওপুর মেলা এবং কলকাতায় সুখাদ্য উৎসব অত্যন্ত 
সফল হয়েছে। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স আ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, বেঙ্গল ন্যাশনাল 
চেম্বার অফ কমার্স ত্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ারস 
আয়োজিত বিভিন্ন প্রদর্শনীতে এবং পোর্টব্রেয়ারে আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপ প্রশাসন এবং আগরতলায় ত্রিপুরা সরকার আয়োজিত পর্যটন মেলায় 
রাজ্য পর্যটন দপ্তর অংশ নিয়েছে। 


১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় দুটি বড় মাপের কনভেনশন 
উদ্যোগে। দুটিতেই বহু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের ট্র্যাভেল এজেন্ট 
অংশ নিয়েছিলেন। ট্টাভেল এজেন্টস্‌ আশোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার কনভেনশনে 
পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে রাজ্য সরকার পর্যটনকে 
সামগ্রিকভাবে শিল্পের মর্যাদা দেবেন। পর্যটন দপ্তর তদনুযায়ী একটি খসড়া 
নীতি এবং একটি খসড়া পর্যটন আর্থিক উৎসাহ প্রদান নীতি রচনা করেছে।' 
দুটিই রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন। 


৩/২, বি বা দী বাগে পর্যটন কেন্দ্রটিকে সংস্কার এবং সেখানে কম্পিউটার 
ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ১৯৯৫-৯৬ সালে। কাজ সম্পূর্ণ 
হলে বিভিন্ন পর্যটক আবাসে সংরক্ষণের ব্যাপারে পর্যটকদের উন্নততর 
পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে। উত্তরবঙ্গে হোটেল শিল্পে পেশাদারিভাবে 
অধিকতর দক্ষ কর্মীর যোগান অব্যাহত রাখতে রাজ্য সরকার ১৯৯৫ 
সালের এপ্রিল মাসে দার্জিলিঙের ফুড ক্র্যাফৃটু ইনস্টিটিউটের দায়িত্বভার 
ভারত সরকারের কাছ থেকে অধিগ্রহণ করেছেন। 


১৯৯৬-৯৭ সালে পর্যটন বিভাগ যে সমস্ত কার্যসূচি হাতে নিতে চলেছে সেগুলি 
নিচে দেওয়া হল। 


(ক) 


রাজ্য পর্যটন নীতি যা রূপায়ণের স্তরে রয়েছে তা ১৯৯৬-৯৭ সালের 
প্রথমের দিকে ঘোষণা করা হবে। এই নীতি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের 


(খ) 


(গ) 
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বিভিন্ন শ্রেণীর পর্যটকদের জন্য আর্থিক এবং রাজন্ব সংক্রান্ত উৎসাহদান ও 
ছাড়ের সঙ্গে ব্যাপক সামগ্রস্যপূর্ণ হবে। 


পর্যটন বিভাগ ইতিমধ্যেই একটি পর্যটন মহা পরিকল্পনা 0087157) 1/1916 
[187) তৈরি করেছে। দার্জিলিঙের পার্বত্য অঞ্চলগুলি-সহ পশ্চিমবঙ্গের 
বিভিন্ন পর্যটন প্রকল্পে এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য ৪৭৫ কোটি টাকার 
লগ্নি প্রয়োজন। আগামী কয়েক বছরে পর্যটকদের আগমন তিন গুণ বাড়ানোর 
সর্বভারতীয় নীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পর্যটন বিভাগ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন 
জেলা প্রশাসনকে পর্যটন প্রকল্প সংস্থাপনের জন্য জেলায় জেলায় জমি 
চিহ্িতকরণ করতে এবং জেলাভিত্তিক পর্যটন উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ 
করতে অনুরোধ জানিয়েছে। এইসব জেলাভিত্তিক পর্যটন-পরিকল্পনাগুলি হাতে 
পাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মহাপরিকল্পনাকে হালনাগাদ এবং ১০ 
বছরের মেয়াদী পরিকল্পনায় উন্নীত করা হবে। 


চালু পর্যটন প্রকল্পগুলির উন্নয়ন এবং মান নির্ধারণের জন্য পর্যটন বিভাগ 
বিষুপুর, বহরমপুর ও মাদারিহাট পর্যটক আবাসগুলিতে থাকা এবং সম্মেলন 
করার সুযোগ-সুবিধা আরও বাড়ানো সংক্রান্ত কাজকর্ম শেষ করার চেষ্টা 
করবে। 


কৈখালি ও পিয়ালিতে নবনির্মিত পর্যটক আবাসগুলি ১৯৯৬-৯৭ সালে 
চালু হবে। মুঝুটমণিপুরে নবনির্মিত পর্যটক আবাসগুলি চালু করার চেষ্টাও 
করা হচ্ছে। 

পর্যটন/ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে আসা মানুষজনের থাকার সুবিধা সৃষ্টি করতে 
রাণাঘাটের কাছে মঙ্গলঘ্বীপ চর এবং বর্ধমান শহরে পথিপার্খস্থ সুবিধার 
জন্য অনুমোদিত প্রকল্পগুলি, বাঁকুড়া শহর, দিঘার নিকটে শংকরপুর সৈকত 
এবং কোচবিহার শহরে নতুন পর্যটক আবাস তৈরির কাজ ১৯৯৬-৯৭ 
সালে হাতে নেওয়া হবে। 


ভারত সরকার ইতিমধ্যেই নরঘাট, রায়গঞ্জ ও কৃষ্ণনগরে পথিপার্থস্থ সুবিধা, 
নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে যাত্রী নিবাস এবং জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, 
তারকেশ্বর, আরামবাগ এবং মেদিনীপুরে পর্যটন আবাস এবং রাণাঘাটের 
কাছে মঙ্গলঘ্বীপে ডে সেন্টার ও চন্দননগরে কাফেটেরিয়া নির্মাণের জন্য 
কেন্দ্রীয় সাহায্য মঞ্জুর করেছেন। 


পর্যটন বিভাগ বিষুপুর, মুর্শিদাবাদ, গৌড় ও পাগুয়াকে এ জাতীয় পর্যটনের 
স্থান হিসেবে চিহিত করেছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে লালবাগে ব্যাপক পর্যটন 
উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে। বিষু্পুর ও গৌড়/পাণুয়ার জন্য 
অনুরূপ প্রতিবেদন ১৯৯৬-৯৭ সালে তৈরি হয়ে যাবে। 


556 590781-থ 2২0 ০লুছাটাখ0৩ 
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(জ) পর্যটন দপ্তর জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলে এবং দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের 
কালিম্পঙে ও পার্থবর্তী অঞ্চলে পরিবেশ অনুকুল পর্যটন পরিষেবার উন্নয়নের 
জন্য একটি বিস্তারিত সমীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বিবেচনা করছে। 
এই দপ্তর দার্জিলিঙের পার্বত্য অঞ্চলে পর্যটনের উন্নয়নের জন্য দার্জিলিং 
পার্বত্য পরিষদের সহযোগিতায় এবং সমন্বয়ে নানা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। 


ঝে) পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের প্রচার ও বিপণনের জন্য ভারতের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ 
কেন্দ্র যথা-_দিল্লি, মুম্বাই, মাদ্রাজে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগ পর্যটন উৎসব 
আয়োজনে আগ্রহী । রাজ্যের মধ্যেও অনুরূপ উৎসব আয়োজন করা হবে। 
আয়োজনে উৎসব ও মেলাতে অংশ নেবে পর্যটন বিভাগ। ভারত সরকারের 
পর্যটন বিভাগ। ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের সহযোগিতায় কোনও 
আত্তর্জাতিক পর্যটন মেলাতেও এই বিভাগ অংশগ্রহণ করতে পারে। 


(ঞ) পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে পরিষেবা উন্নয়নের জন্য পর্যটন বিভাগে, 
অধিকারে, নিগমে এবং পর্যটক আবাসগুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন 
সংস্থা)-কে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই কাজ ১৯৯৬-৯৭ সালে শেষ হবার 
কথা। তাছাড়া, বিভাগের, অধিকারের এবং নিগমের কর্মীদের বিভিন্ন বিখ্যাত 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠিয়ে তাদেরই জন্য বিশেষভাবে তৈরি পাঠক্রমে অংশগ্রহণ 
করানোর ব্যবস্থা করা হবে। 

৭। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড 

পর্যটন দপ্তরের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগর্ম 
লিমিটেডকে আশির দশকে ক্রমাগত আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির ধাকা সহ্য করতে হয়েছে। 
কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ এবং যথোপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ায় 
নিগমের আর্থিক আস্থা ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। এক সময়ের লোকসানে চলা 
সংস্থাটি এখন কার্যকরি উদ্ধৃত্তের মুখ দেখছে। গত তিন বছরের আর্থিক ফলাফল 
থেকে এ তথ্য প্রমাণিত হবে। 


বছর (লক্ষ টাকার হিসাবে) 
লাভ (+) / ক্ষতি (-) 
অপচয় এবং অপচয় এবং 
অন্যান্য অনার্থিক অন্যান্য অনার্থিক 
ব্যয় ধরে ব্যয় ধরার আগে 
১৯৯২-৯৩ শ ২১,৭৭৬ + ৪১.৯৭* 
১৯৯৩-৯৪ 8৭৭৩ - ২৪.৭৯ 
১৯৯৪-৯৫ - ১১,২৭ 1৮৭৩ 


৮। 


(ক) 


(খ) 


€গ) 


€ঘ) 
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(১) ১৯৯৫-৯৬-এর হিসাব এখনও পর্যস্ত তৈরি হয়নি। 
*(২) ৩৪.৯৬ লক্ষ টাকার সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এই অস্বাভাবিক উদ্ধৃত্ত। 


নিগমের বহুমুখি কার্যকলাপের মধ্যে আছে আস্তরাজ্য এবং রাজ্যের মধ্যে 
ভ্রমণের আয়োজন, বিমান এবং রেলের বুকিংয়ের ব্যবস্থা করা। এমনই 
নানাবিধ কাজের মাধ্যমে নিগম কিছু উদ্ৃত্ত অর্জন করছে। পর্যটন বিভাগের 
সাধারণ নীতি অনুযায়ী, নিগম ১৯৯৫-৯৬ সালে চালু পর্যটক আবাসগুলি, 
যেমন শান্তিনিকেতন পর্যটক আবাস, দার্জিলিং পর্যটক আবাস, মেপ্ল পর্যটক 
আবাস, মরগান হাউস পর্যটক আবাস, মাদারিহাট পর্যটক আবাসের সংস্কার 
ও সঙ্জার কাজ সম্পন্ন করেছে। কার্শিয়াং পর্যটন আবাস নিগম ওই 
অঞ্চলে খাদ্য ও পানীয় বিক্রি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে একটি ফার্স্ট ফুড সেন্টার 
চালু করেছে। 


নিগমের পরিচালনাধীন ২৬টি পর্যটক আবাসের মধ্যে ১০টি বছরের পর 
বছর লোকসানে চলছে। এই লোকসান কমাতে বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর 
পর্যটক আবাসের পরিচালনভার একটি বেসরকারি সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে। 
এই সংস্থাটিকে উষ্ণ প্রশ্রবণটি দেখভালের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। একই 
রকমভাবে বকখালি পর্যটন আবাসের কেটারিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে 
এক ঠিকাদার সংস্থাকে। এই সমস্ত আবাসগুলির উদ্ধাত্ত কর্মীদের অন্যান্য 
আবাসে খালি পদে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। 


লোকসানে চলা ছোট পর্যটক আবাসের ভারে বিব্রত নিগমের বর্তমান 
অবস্থান উন্নয়নকল্পে পর্যটন দপ্তর মাদারিহাট, বহরমপুর, বিষুঃপুর ও গাদিয়াড়া 
পর্যটক আবাসে বাড়তি শয্যা এবং কনফারেন্স হলের ব্যবস্থা করেছে। 
চলতি বছরে নিগম পর্যটনের প্রচারে দিল্লি এবং কলকাতায় অনেকগুলি 
প্রদর্শনী ও শিল্পমেলায় অংশ নিয়েছে। 


আশা করা যায়, উপরোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের ফলে আগামী বছরগুলিতে 
নিগমের কার্যকর লাভ হবে। 


গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল 


১৮৪০ সাল থেকে সম্ভবত দেশের প্রাচীনতম হোটেল গ্রেট ইস্টার্ন বর্তমান 
বাড়িটাতেই কাজ চালিয়ে আসছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে ৭২৮.২২ লক্ষ টাকার মোট 
ব্যবসার বিপরীতে আনুমানিক 8.৪৫ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। 


(ক) 


হোটেল কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছেন ওভারটাইম, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি খাতে ব্যয় 
সংকোচ করার এবং একটি হেলথ ক্লাব ও প্রদর্শনী ও ভোজের আয়োজন 
করার উপযোগী তিনটি হল চালু করে উপার্জন বৃদ্ধির। ১৯৯৫-৯৬ সালে 
হোটেলে পর্যটক থাকার হার কম পযর্টক আসার সময়ে ৭৪% এবং 
ভ্রমণের মরশুমে ৯২%। 
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(খ) ১৯৮০ সালে গ্রেট ইস্টার্ন জাতীয়করণ করা হয়েছিল মূলত তিনটি উদ্দেশ্য 


নিয়ে-_€১) হোটেলটি সংস্কার করে আন্তর্জীতিকমানের পাঁচতারা হোটেলে 
রূপাস্তিরিত করা, €২) তীব্র প্রতিদ্বন্বিতাময় হোটেলশিল্লে এটিকে স্থায়ীভাবে 
স্বনির্ভর করে তোলা, (৩) একই সঙ্গে বর্তমানে চাকুরিরত কর্মীদের স্বার্থ 
সুরক্ষিত করা। এই উদ্দেশ্যপূরণে গত কয়েক বছর ধরেই রাজ্য সরকার 
হোটেলটির বড়রকম সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছেন। যেহেতু কর্মী সংগঠনগুলির 
আপত্তির জন্য রাজ্য সরকার হোটেলটিকে আন্তর্জীতিকমানের ডিল্যুক্স হেরিটেজ 
হোটেলে রূপান্তরিত করার জন্য আযাকর এশিয়া প্যাসিফিকের প্রস্তাব গ্রহণ 
করেননি, সেহেতু রাজ্য সরকার এখন রাজ্য পূর্ত দপ্তরের সহায়তায় হোটেলটি 
সংস্কারের কথা সক্রিয়ভাবে চিন্তাভাবনা করছেন। এর জন্য যে টাকা দরকার 
হবে তা হোটেলের নিজস্ব আয় থেকে ও বিভিন্ন অর্থলন্নী সংস্থার কাছ 
থেকে খণ হিসেবে নেওয়া হবে। 


৯। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ূ 
পর্যটন শুধুমাত্র পরিষেবা শিল্প নয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিষেবা শিল্প। পর্যটনের ব্যাপক 
উন্নয়নকল্পে আমাদের সরকার তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে চান-__(ক) বর্তমান 
সুযোগ-সুবিধা উন্নয়ন এবং সমতা আর বিশ্বমানের নতুন সুযোগ-সুবিধার প্রবর্তন 
খে) এইসব সুযোগ-সুবিধার যথাযোগ্য প্রচার এবং দক্ষ বিপণন এবং গে) সুযোগ- 
সুবিধাগুলো পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থার উন্নয়ন ; পর্যটন শিল্পে বিশ্বমানের মানবসম্পদ 
উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। 


এই উদ্দেশ্য পূরণে সহায্য করবে নতুন পর্যটন নীতি ও ১০ বছরের প্রেক্ষিতে 
পরিকল্পনা এবং পর্যটন শিল্পে কর হারের পুনর্বিন্যাস। 


(ক) বর্তমান বিশ্বে বৃহত্তম পরিষেবা শিল্প এখন পর্যটন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ 


(খ) 


ও ওই শিল্পে সবচেয়ে বেশি হওয়ার সুবাদে দেশের প্রতিটি রাজ্যই এখন 
পর্যটনশিল্পে বিনিয়োগ আকর্ষণে তীব্র প্রতিযোগিতায় রত। দীর্ঘকালীন মেয়াদে 
সর্বভারতীয় পর্যটন ক্ষেত্রে নিজের যোগ্য প্রাপ্চ আদায় করতে হলে 
পশ্চিমবঙ্গকেও নীতি নির্ধারণ ও পরিকর্গনা গ্রহণে সেই লক্ষ্যপূরণের চেষ্টা 
করতে হবে এবং পরিচালন ও প্রশাসন ব্যবস্থাকেও তদনুরূপ হতে হবে। 


পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে দপ্তর চেষ্টা করবে (ক) সব জেলা সদরগুলিতে 
এবং তীর্থস্থানে পর্যটক আবাস স্থাপন করতে, (খ) বিষুঃপুর, লালবাগ ও 
মালদায় এঁতিহ্যের সন্ধানে পর্যটনের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সে কাজ 
যথাসাধ্য এগিয়ে নিয়ে যেতে, (গ) সুন্দরবনে পরিবেশানুগ পর্যটন উন্নয়ন 
করতে, €ঘ) কলকাতা মহানগরীতে হোটেল প্রকল্পের জন্য বেসরকারি ' 
বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে, (ঙ) জনবহুল কলকাতায় বসবাসকারিদের 
প্রয়োজনে কলকাতা ১০০ কিমি. ব্যাসার্ধের মধ্যে এবং শহর থেকে বেরোবার 
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সবকটি পথ বরাবর ট্যুরিস্ট রিসর্ট, ডে সেন্টার ও পিকনিক স্পটের চেইন 
গড়ে তোলায় সাহায্য করতে, (চ) রাজের সবকটি জাতীয় এবং রাজ্য 
সড়কের উপর ২০/৩০ কিমি. দূরত্ব পথিপাশ্থর্থ সুবিধা সৃষ্টি করতে, (ছ) 
রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে দক্ষ কর্মিদের পরিষেবা পাওয়ার জন্য কলকাতা, 
শিলিগুড়ি এবং অন্যান্য উপযুক্ত স্থানে হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট ও 
ফুড ক্র্যাফট ইনস্টিটিউট গড়ে তুলতে। 


(গ) এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে রাজ্য সরকার চান নীতি ও 


প্রকরণের উপযুক্ত সংমিশ্রণ এবং সরকারি, বেসরকারি ও যৌথ উদ্যোগের 
বিনিয়োগ । 


€ঘে)ট আমি আশা করব, সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় সহযোগিতায় পর্যটনের বিপুল 
সম্ভাবনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিনে দেশের পর্যটন মানচিত্রে তার 
সঠিক স্থান অধিকার করে নেবে। 


1)67779780 ০. 85 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


রাজ্যপানের অনুমোদনে আমি প্রস্তাব করছি যে, ডিমান্ড (দাবি) নং ৮৫, মেজর হেড 
(মুখ্যখাত) “৩৪৫৪-সেন্সাস সার্ভে ত্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স”-এ মোট ৫,৬০,৭০,০০০.০০ (পাচ 
কোটি ষাট লক্ষ সত্তর হাজার) টাকার ব্যয়ানুমোদন দেওয়া হোক। এই টাকার মধ্যে ইতিপূর্বেই 
“ভোট অন আ্যাকাউন্ট'-এ অনুমোদিত ১,৮৭,০০,০০০.০০ (এক কোটি সাতাশি লক্ষ) টাকা 
রয়েছে। 


এই ডিম্যান্ডে দোবি) সন্কুলান টাকার মধ্যে ১৯৯৬-৯৭-এর পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় ও 
পরিকল্পনাতুক্ত ব্যয় দুই-ই রয়েছে। 

ফলিত অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান ব্যুরো জাতীয় উৎপাদন থেকে মোট আয় (এস. ডি. 
পি.)এর বার্ষিক নিরীক্ষা তৈরি করেন। রাজ্য বাজেটের অর্থনীতিগত ও কার্যগত শ্রেণীবিভাগগুলি 
প্রস্তুত করেন। শিল্পের উৎপাদনের মাসিক সূচক, কৃষিকার্যের আওতায় জমির পরিমাণ, 
উৎপাদনসূচক ও উৎপাদনশীলতার বার্ষিক এবং কলকাতার জন্য পাইকারি মূল্যের মাসিক 
সূচক ব্যুরো তৈরি করে থাকেন। সব জেলার প্রধান শহরসহ রাজ্যের নির্বাচিত নগরকেন্দ্রগুলির 
ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচক তৈরির জন্য খুচরা মূল্যের কোটেশনও (তালিকা) ব্যুরো সংগ্রহ করে 
থাকেন। 


ব্যুরো বিভিন্ন সরকারি পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সঙ্কলন করেন। রাজ্য ও জেলাস্তরের 
পরিসংখ্যান পুস্তিকা, জেলার মূল পরিসংখ্যান, সরকারি উদ্যোগ ও পরিসংখ্যানের সংক্ষিপ্তসারের 
পুস্তিকা-_এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর পরিসংখ্যান সম্বলিত সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ 
করে থাকেন। এইগুলি সব হল বার্ষিক প্রকাশন। প্রতি বছর বিধানসভায় রাজ্যের যে 


960 8৪০ 2২0 তে়)াব0৩ 

[2707 7816, 1996] 
আর্থিক-সমীক্ষা পেশ করা হয় তার পরিসংখ্যানগত নির্ঘণ্ট তৈরি করাও ব্যুরোর অন্যতম 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়া ব্যুরো একটি মাসিক পরিসংখ্যানের নির্যাস পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে এই ফলিত অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান ব্যুরো 
পরিসংখ্যানগত তথ্য সরবরাহ করেন। ব্যুরো এজন্য একটি গ্রন্থাগার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। 
করে থাকেন। 

ব্যুরো রাজ্যে সরকারি কর্মচারিদের বার্ষিক লোকগণনা করেন এবং পৌর পরিসংখ্যান 
সঙ্কলন করেন। ব্যুরো আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা পরিচালনা করে থাকেন, জাতীয় স্যাম্পল সার্ভে 
সংগঠনের সহযোগিতায় ধরূপ কিছু সমীক্ষা করেন। ভারত সরকারের বার্ষিক শিল্প সমীক্ষা 
(এ. এস. আই.)এর আওতার বাইরে যেসব নিবন্ধীকৃত কারখানা রয়েছে__সেই কারখানাগুলি 

থেকে শিল্পগত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সঙ্কলন এই ব্যুরো করে থাকেন। 

ব্যুরোর নিজের সংগৃহীত তথ্যাবলি দ্রুত সারণিবদ্ধ করবার জন্য একটি মেকানিক্যাল 
টেবুলেশন ইউনিট রয়েছে। 

১৯৯৪-৯৫ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে “জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়কে আরও 
শক্তিশালী করার” কর্মসূচি শুরু করা হয়েছিল এবং এই পরিকল্পনাভুক্ত কর্মসূচি ১৯৯৬-৯৭ 
সালেও চলবে। এর উদ্দেশ্য-_জেলা পরিকল্পনা কমিটির পরিসংখ্যানগত তথ্যের প্রয়োজন 
মেটানোর জন্য জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়ের সঙ্কলন ও বিশ্লেষণ শাখাকে অধিকতর শক্তিশালী 
করা, জেলা পরিসংখ্যান পুস্তিকা সত্তর প্রকাশ করা এবং আঞ্চলিক স্তরে নির্ভরযোগ্য নিরীক্ষা 
পাওয়ার জন্য জাতীয় স্যাম্পল সার্ভের অন্তর্গত রাজ্য স্যাম্পলের আয়তন বৃদ্ধি করা। 


মহোদয়, এই ক'টি কথা বলে আমি আমার রাখা ডিম্যান্ডটি (দাবিটি)-কে অনুমোদনের 
জন্য এই সভাকে অনুরোধ জানাই। 
[)07798110 ি0. 969 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করছি যে, দাবি নং ৯০-এর অধীনে ১৯৯৬- 
৯৭ সালের “৩৬০৪-স্থানীয় সংস্থা এবং পঞ্চায়েতিরাজ সংগঠনকে (পঞ্চায়েতিরাজ বাদে) 
ক্ষতিপূরণ ও দায়িত্ব” বাবদ মুখ্য খাতে ব্যয়ের জন্য মোট ২১০,৫১,৮১১০০০ (দুই শত দশ 
কোটি একান্ন লক্ষ একাশি হাজার) টাকা অনুমোদন করা হোক। এই অঙ্কের মধ্যে ভোট-অন- 
আযাকাউন্টে অনুমোদিত ১০৫,২৬,০০,০০০ (একশত পাঁচ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ) টাকাও অন্তরভূক্ত। 


২.১। সাতাত্তর সালের পূর্ব পর্যন্ত, আপনারা অবগত আছেন, এ-দেশের পৌর-প্রশাসন 
কী গভীর এক নৈরাজ্যের অন্ধাকারে নিমজ্জিত ছিল! সামান্য কিছু নাগরিক পরিষেবার ক্ষুদ্র 
গণ্তীর বাইরে আলাদা করে তার কোনও রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিল না। পৌর-প্রশাসনের দীর্ঘ 
এই অচলায়তন ভেঙে নাগরিকদের যথাথই নিজস্ব সম্পূর্ণ একটি স্থানীয় ভূমিকায় তাকে 
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উত্তরণের আস্তিক প্রচেষ্টা পশ্চিমবঙ্গ সাতএর দশকের শেষ পর্বে-_বামফন্ট সরকার ক্ষমতাসীন 
হওয়ার সময় থেকেই-_শুরু হয়। শুধু চিরাচরিত কিছু পরিষেবা নয়, পরিবর্তনশীল নাগরিক 
জীবনের সর্বার্থসাধক গতিশীল একটি স্থানীয় সংস্থায় পশ্চিমবঙ্গের পৌর-প্রতিষ্ঠানের বিবর্তনের 
প্রায় দু'দেশের ইতিহাস আপনাদের অজানা নয়। পৌর-প্রতিষ্ঠানের আধুনিকীকরণের এই 
প্রচেষ্টা, বলে রাখা ভাল, সর্বাংশে সম্পন্ন এবং সফল হয়েছে_-এরকম দাবি এখনই করা 
যাবে না- তৃণমূল-গণতন্ত্র এবং সেই পরিবর্তিত পরিকাঠামোয় নগরোন্নয়ন_ আর্থ-সামাজিক 
এবং রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ যার অস্তভূক্ত__কর্মসূচিকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের, 
বিশেষ করে দুর্বলতর শ্রেণীর, সক্ত্রিয় সহযোগিতায় সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে 
আমরা অক্রাস্ত এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 


২.২। পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান, ৭৪-তম সংবিধান সংশোধন 
অনুযায়ী সেই নির্বাচনের নিয়মাবলীর প্রয়োজন পরিবর্তন এবং নির্বাচন পরিচালনার ভার রাজ্য 
নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত করার সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের কথা আপনারা অবগত আছেন। 
গত বছর মে মাসের এই নতুন নির্বাচনী-প্রক্রিয়াতেই অনুষ্ঠিত হয়েছে ৮২টি পৌর-প্রতিষ্ঠানের 
সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনেই সর্বপ্রথম মহিলা, তপসিলি জাতি ও উপজাতি প্রার্থীদের 
জন্য আসন সংরক্ষিত হয়। রায়গঞ্জ ও পুজালীতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৯শে জুন, 
১৯৯৬। 


২.৩। দুর্গাপুর প্রজ্ঞাপিত অঞ্চলকে একটি পৌর-নিগমে পরিণত করার প্রস্তাবিত আইনে 
রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেলে সেখানেও অবিলম্বে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 


২.৪। বিধাননগর, কল্যাণী, গয়েশপুর, মেমারি ও জামুরিয়া প্রজ্ঞাপিত অঞ্চলগুলিকে 
বিগত আর্থিক বছরেই পৌরসবভায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। কুপার্স ক্যাম্প এলাকায় একটি 
প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল গঠনের প্রস্তাব বর্তমান বছরেই কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়। 


৩। পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিকতর বিকেন্দ্রীকৃত এবং জনমুখী করে তুলতে ওয়ার্ড 
কমিটি গঠনের ব্যাপারটি রাজ্য সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তিন লক্ষের 
বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরে এটি আবশ্যিক। কিন্তু এর কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট পৌরাঞ্চলেও 
এই কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ওয়ার্ড-কমিটির সুষ্ঠ গঠন এবং পরিচালনার 
মাধ্যমেই পৌর-প্রশাসনের সঙ্গে প্রতিটি নাগরিকের প্রকৃত যোগসূত্র স্থাপিত হবে-_ যাবতীয় 
উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং রূপায়ণে যার গুরুত্ব অপরিসীম বলেই আমরা মনে করি। জনসংখ্যা 
নির্বিশেষে সমস্ত পৌরাঞ্চলেই এই কমিটির গঠন অবিলম্বে সমাপ্ত করতে হবে। নতুন পৌরাঞ্চল 
গঠনের ক্ষে. সতর্ক পদক্ষেপ বাঞ্থনীয়। 


৩.১। প্রথাগত পরিষেবার বাইরে নগরোন্নয়নের যে ব্যাপক কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছি-_ 
সাত-এর দশকেহ শেষ থেকে__এক কথায় তা অভাবিত-পূর্ব ছিল। এই কর্মসূচিগুলি হল ঃ 


(১ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শহরের নিবিড় উন্নয়ন (1091৮) 
(খ) স্বল্সমূল্যের স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার নির্মাণ (11.09) 
(গ) নেহেরে রোজগার যোজনা (ঘা) 


562 | /59মাপাওা,% 2007770]05 
[270 7006, 1996] 
ঘে) দরিদ্রদের জন্য মৌল নাগরিক পরিষেবা (00০7) 
(ও) প্রধানমন্ত্রীর নিবিড় নগর-দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প (৮1103) 
চে) বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প 
ছে) পৌরাঞ্চলের উন্নয়ন 
(জ) সি.এম.ডি.এ.-বহির্ভূীত পৌর নিগমের উন্নয়ন 
(ঝ) পানীয় জলের উৎস নির্মাণ ইত্যাদি। 


৩.২। এই প্রকল্পগুলির জন্য বিগত আর্থিক বছরে পরিকল্পনাখাতে বরাদ্দীকৃত কুড়ি 
কোটি টাকার প্রায় সবটাই আমরা সদ্যবহার করেছি। রাজ্যের সি.এম.ডি.এ.-এলাকা বহির্ভূত 
৮০টি পৌরাঞ্চলের জন্য, বলা বাহুল্য, এই বরাদ্দ ১৯৭৬-৭৭ সালের তুলনায় বহুগুণ বেশি 
হলেও দ্রুত উন্নয়নের স্বার্থে অধিকতর অর্থের প্রয়োজন সর্বদাই অনস্বীকার্য । অনগ্রসর পৌর 
এলাকা এবং বস্তিবাসীর ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি 
কার্যকর হলে এই অবস্থার উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা যায়। 


৪। আমাদের উন্নয়ন-কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন পৌরাঞ্খলগুলির দারিদ্রসীমার নিচে 
বসবাসকারী নাগরিকবৃন্দ। পৌরসভার তত্বাবধানে তৃণমূলস্তর থেকে পরিকল্পনা রচনা এবং 
বস্তি অঞ্চলের মূলত মহিলা সংগঠন-_নেবারহুড ডেভেলপমেন্ট কমিটি এবং কমিউনিটি 
ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি__এদের মাধ্যমেই তার রূপায়ণের প্রচেষ্টা পৌরাঞ্চলের সাধারণ মানুষের 
মনে নতুন প্রেরণা, প্রত্যাশা এবং উদ্যমের সঞ্চার করেছে। এই কর্মোদ্যোগের নতুন ভাবধারা 
পৌরাঞ্চলের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিই যে অনুধাবন করতে পেরেছেন-_এ-কথা অবশ্য 
এখনই বলা যাবে না। পৌর-প্রশাসনের 48010107191 1)91182077070,-এর সংকীর্ণ গণ্ডীর 
বাইরে অনেকেই এখনও বেরিয়ে আসতে পারেন নি। বেশ কিছু পৌরাঞ্চলে এই কর্মদ্যোগ 
সেই কারণেই ব্যাহত হচ্ছে। এমনও ঘটেছে যে, বিশেষ প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ কর্মচারীর 
বেতন বা নিয়ম-বহির্ভূত কাজে ব্যয়িত হয়েছে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হচ্ছেন যাঁরা, 
তারা এ-সব পৌরাঞ্চলেরই দরিদ্র নাগরিকবৃন্দ। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক নিয়ম- 
শৃঙ্খলা সকলের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। কঠোর আত্মসমালোচনা এবং সময়োপযোগী 
সংশোধনী পদক্ষেপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পৌর-সভাগুলিকে অচিরেই এই অবস্থার অবসান ঘটাতে 
হবে। 


৫। দারিদ্র-দূরীকরণ প্রকল্পগুলি, যার নিয়মাবলী কেন্দ্রীয় সরকারেরই রচনা, তার বিভিন্ন 
অসঙ্গতির কথা বিভিন্ন সময়ে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে এনেছি। আই.ডি.এস.এমটি., 
আই.এল.সি.এস., এন.আর.ওয়াই, পি.এম.আই ইউ.পিই.পি. ইত্যাদি প্রকল্প এর অন্তর্গত। কেন্দ্রীয় 
সরকার আমাদের কিছু যুক্তি গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় এখনও অবিবেচিত হয়ে গেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পি.এম.আই ইউ-পি:ইপি. প্রকল্পের কথাই 
ধরা যাক। এই প্রকল্পে রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ না করেই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকার 
এক-তরফাভাবে যে ১৮টি পৌরাঞ্চল অনুমোদন করে পাঠালেন, তার মধ্যে তিনটি অঞ্চলে 
কোনও পৌর-প্রতিষ্ঠানই নেই। অন্য তিনটি অঞ্চলে কেন্দ্রীয় নিয়মাবলী অনুযায়ীই জনসংখ্যার 
বিচারে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এই বিষয় নিয়ে একাধিকবার তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্মন্ত্রীর 
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সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেও কোনও ফল হয়নি। বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত থাকায় 
আমাদের প্রস্তাবিত আরও ৮টি শহরে এই প্রকল্প রূপায়ণে আমরা অগ্রসর হতে পারছি না। 
এর ফলে বিগত আর্থিক বছরে ইউ.বি.এস.পি. প্রকল্পে নতুন পৌরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিও 
চূড়ান্ত করা যায় নি। 


৫.১। আই.ডি.এস.এম.টি প্রকল্পেও অষ্টম পরিকল্পনাকালে নির্বাচিত ২০টি শহরে দ্বিতীয় 
দফায় কেন্দ্রীয় অনুদান এখনো না পাওয়ার কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এখানে ও 
কেন্দ্রীয় নিয়মাবলীর সংশোধন না হলে এই প্রকল্পের কাজ অযথা বিলম্বিত হয়ে প্রকল্পের 
মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দেবে। সপ্তম যোজনা ও তৎপরবত্তীকালে অনুমোদিত পৌরাঞ্চলেও 
যথাসময়ে কেন্দ্রীয় অনুদানের অর্থ না পাওয়ায় প্রযুক্তিগত নানাবিধ সমস্যার উত্তব হচ্ছে। 
পৌর উন্নয়নে হাডকো-র ঝণদাণ পদ্ধতিরও সরলীকরণ প্রয়োজন। 


৫.২। আই.ডি.এস.এম.টি. প্রকল্পে গত আর্থিক বছরে অনুমোদিত আসানসোল, বর্ধমান, - 
গঙ্গারামপুর এবং তুফানগঞ্জ সহ এখন পর্যস্ত ৬০টি পৌরাঞ্চল অস্তর্তুতক্ত হয়েছে। বর্তমান 
আর্থিক বছরে আরও নতুন দশটি পৌরাঞ্চলকে অস্তভুক্ত করবার দাবি কেন্দ্রের কাছে পাঠানো 
হবে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, কলকাতা, রাজ্য সরকারের অনুরোধে যে 'আরবান 
্ট্যাটেজি পেপার" প্রস্তুত করেছে, নতুন পৌরাঞ্চল নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণভাবে 
তাকেই অনুসরণ করছি। 


৬। পি.এম.আই.ইউ.পি.ইপি. প্রকল্প কেন্দ্র অনুমোদিত এবং রাজ্য সরকার সুপারিশকৃত 
সর্বমোট কুড়িটি শহরের “খসড়া পরিকল্পনা আমরা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করে ফেলেছি। কেন্দ্রের 
কাছে এদের মধ্যে ১১টি খসড়া পরিকল্পনা" আমরা পাঠিয়েও দিয়েছি। কেন্দ্রের সবুজ-সংকেত 
পেলে অবশিষ্ট "খসড়া পরিকল্পনা'ও আমরা পাঠিয়ে দিতে প্রস্তুত। 


৭। ইউ.বি.এস.পি. এবং পি.এম.আই.ইউ.পিই.পি মূলত বস্তিবাসী মহিলা সদস্যাদের 
দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। এঁদের কাজের তত্বাবধান এবং পরামর্শদানের জন্য প্রতিটি পৌরসভায় 
একটি করে দারিদ্র্য দূরীকরণ সেল” গঠিত হয়েছে। এই “সেলের দায়িত্বে থাকছেন পৌরসভা- 
নির্বাচিত একজন কাউন্সিলর। ইউ.বি.এস.পি. প্রকল্পে টাউন আযাকসন প্ল্যান রচনার কাজ 
দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। “সি.ডি.এস.-ভিত্তিক কাজেও গতি সঞ্চারিত হয়েছে। দারিদ্র 
দূরীকরণ কর্মসূচির সফল রূপায়ণের জন্য প্রতিটি পৌরসভায় একটি পৃথক অর্থ-ভাগ্ডার গড়ে 
তোলা হয়েছে। 


৭.১| নেহরু রোজগার যোজনায় “আরবান ওয়েজ এমপ্লয়মেন্ট' প্রকল্পে আমাদের সাফল্য 
উল্লেখযোগ্য হলেও এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় অনুদানের পরিমাণ নিতান্তই অপ্রতুল। “আরবান 
মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ" প্রকল্পে ব্যাঙ্কের ভূমিকা প্রকল্পটিকে ব্যর্থতার পথেই ঠেলে দিয়েছে। 
বিষয়টি একাধকবার কেন্ত্রীয় সরকারের নজরে আনাতেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি। 


৭.২। স্ব-নিযুক্ত সাফল্য প্রশিক্ষণের উপর মূলত নির্ভরশীল। নেহরু রোজগার যোজনায় 
বেসরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পৌরাঞ্চলে ব্যাপক প্রশিক্ষণের জন্য আমরা 
বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পগুলির সফল রূপায়ণে এই সব প্রতিষ্ঠানের 
সক্রিয় অংশগ্রহণ রাজ্য সরকার অত্রাত্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন। 
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৮1 রাজ্যের সমগ্র পৌরাঞ্চল থেকেই অষ্টম পরিকল্পনাকালের মধ্যে সমস্ত খাটা- 
পায়খানা অপসারণ করে স্বল্পমূল্যের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণের যে প্রকল্প-_আই.এলসি.এস. 
_ আমরা গ্রহণ করেছিলাম, তা এখন দ্রতগতিতেই অগ্রসর হচ্ছে। মেট পাঁচটি পর্যায়ে এই 
প্রকল্প আমরা সম্পূর্ণ করব। পাঁচটি প্রকল্পই ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের অনুমোদন পেয়েছে 
এই প্রকল্পে পৌরাঞ্চলের দরিদ্র সুবিধাভোগীকে উপরি কাঠামোসহ সম্পূর্ণ পায়খানার মোট 
খরচের পাঁচ শতাংশেরও কম খরচ বহন করতে হচ্ছে। বাকি টাকার কিছুটা দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় 
সরকার এবং সিংহভাগ রাজ্যসরকার। এই প্রকল্পে এতখানি আর্থিক দায়িত্বভার অন্য কোনও 
রাজ্যে গৃহীত হয় নি। এই প্রকল্পের অর্থ কোনও কোনও পুরসভা ভেঙে ফেলায় যে সমস্যার 
উদ্তব হয়েছে, তার দায়-দায়িত্ব সেই সব পুরসভাতেই বর্তাবে। এ-ব্যাপারে রাজ্য সরকারের 
দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত কঠোর। 

৯। দার্জিলিং পৌরাঞ্চলের “সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট'-এর জন্য সমীক্ষা করে আমরা 
একটি পরিকল্পনা রচনা করেছি। পাহাড়ি এলাকার বাকি পৌরাঞ্চলের জন্যও পরিকল্পনা 
রচনার কাজ চলছে। এই প্রকল্পে যোজনা কমিশনের অনুমোদন এবং অর্থ-বরাদ্দ পেলে 
পাহাড়ি পৌর-এলাকার দীর্ঘদিনের একটি সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। 


১০। পৌর-সভাগুলির মুল সমস্যা হল দুরট-_অর্থ ও সুষ্ঠ পরিচালনা ব্যবস্থা । অর্থের 
জন্য নিয়মিত সরকারি অনুমোদন ছাড়াও সম্পত্তির মুল্যায়ন এবং কর ধার্যকরণ ও তার 
আদায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ-ব্যাপারে রাজ্যের কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন পর্ষৎ প্রশংসনীয় উদ্যম গ্রহণ 
করেছে। ৬৩টি পৌরসভার মূল্যায়নের কাজ এই পর্যৎ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত করেছে। এর ফলে 
সংশ্লিষ্ট পৌরসভাগুলির ধার্য করের পরিমাণ ১৪.৮৩ কোটি থেকে ৪২.১৭ কোটি টাকাতে 
বৃদ্ধি পেয়েছে। আশা করা যায় বর্তমান আর্থিক বছরে পর্যৎ আরও ৪১টি পৌরসভার 
মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন করলে এই অঙ্ক আরও উধর্বগামী হবে। এই বর্ধিত কর আদায়ে 
পৌরসভার সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ এই সময়ের একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিজম্ব সম্পদ 
সংগ্রহে সাফল্য অর্জন না করলে চিরস্তন আর্থিক দুর্বলতা কাটিয়ে পৌর-সভাগুলি কখনই স্ব- 
নির্ভর হয়ে উঠতে পারবে না। 

১০.১। পরিকল্পনা-বহির্ভীত সরকারি অনুদানগুলি নিয়মিত আমরা প্রদান করে চলেছি। 
আপনারা জানেন, এগুলি হল ঃ অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা, বোনাস, প্রমোদকরের অংশ, মোটর- 
ভেহিক্যাল করের অংশ, চুঙ্গিকরের পরিবর্তে প্রদেয় অনুদান (যা বর্তমান পরিকল্পনাখাত 
থেকেই আবন্টিত হচ্ছে) ইত্যাদি। 

১১। সুষ্ঠ পরিচালনা ব্যবস্থার জন্য যোগ্য কর্মচারীর আবশ্যকতা অনস্বীকার্য । শুন্য 
পদগুলিও পুরণ জরুরি। এব্যাপারে দ্বিতীয় পৌর অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী একটি 
সুচিস্তিত মাপকাঠি নির্ধারণ করে নিয়োগের কাজে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। পৌর 
কর্মচারিদের নিয়মিত “পেনসন' প্রদানের বিষয়টিও অনুমোদিত হয়েছে। কর্মচারিদের নিয়মিত 
প্রশিক্ষণের ব্যাপারেও নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। 


১২। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার জন্য প্রস্তুত নিয়মাবলীটি প্রকাশিত 
হয়েছে। 
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যোগাযোগ এবং উন্নততর আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য পর্যায়ক্রমে সৌরসভাগুলিতে 
কম্পিউটর ও ফ্যাক্স মেসিন বসানোর একটি প্রস্তাবও বিবেচনাধীন। 


.১৩। দশম অর্থ-কমিশনের সুপারিশক্রমে বর্তমান আর্থিক বছরে এই বিভাগে ৩১.৬৮ 
(প্রায়) কোটি টাকা পরিকল্পনাখাতে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই অর্থের মধ্যে ১.৬০ 
(প্রায়) কোটি টাকা কেবলমাত্র দমকল বাহিনীর কাজেই ব্যয়িত হবে। অবশিষ্ট অর্থ পৌরাঞ্চলের 
সার্বিক উন্নতির কাজে ব্যয় করা হবে। দরিদ্র শহরবাসী এবং শহরের্‌ অনুন্নত এলাকার স্বার্থই : 
এখানে অগ্রাধিকার পাবে। এ-ব্যাপারে খসড়া পরিকল্পনা রচনার কাজ এখন চলছে। এই 
পরিকল্পনার প্রধান কর্মসূচি হল রাস্তাঘাটের সংস্কার ও উন্নয়ন, জল-নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় 
জলের ব্যবস্থা, রাস্তায় বিজলী বাতি, বস্তি উন্নয়ন, পৌর-সভার অফিস-বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি। 
পৌর-সভা-ভিত্তিক বিশেষ উন্নয়নমূলক প্রকল্পও হাতে নেবার প্রস্তাব বিবেচিত হবে। এই 
পরিকল্পনা রূপায়ণে বামফ্রন্ট সরকারের পৌর-উন্নয়নের বিশৈষ দৃষ্টিতঙ্গীরই অভি প্রকাশ ঘটবে। 


১৩.১। আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন-প্রয়োজনকে মাথায় রেখে সমস্ত পৌরাঞ্চলের জন্য 
স্বতন্ত্র উন্নয়ন পরিকল্পনা" রচনার কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে উন্নয়ন কর্মসূচি একটি 
নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পাবে এবং উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার সুনিশ্চিত হবে। 


১৪। নগর-বিষয়ক গবেষণা এবং পৌর-সভার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং নিযুক্ত কর্মচারিদের 
নিয়মিত প্রশিক্ষণের জন্য 'ইলগাস" প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে 
দারিদ্র-দূরীকরণ প্রকল্পগুলি সফলভাবে এবং দ্রুততার সঙ্গে রূপায়ণের জন্য জোরদার করা 
হয়েছে “স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি'-কে। দুটি অফিসই এখন সম্টলেকে নব-নির্মিত 
বাড়িতে স্থানাস্তরিত হয়েছে। এখানে আবাসিক প্রশিক্ষণের আধুনিক ব্যবস্থাও এখন সম্পূর্ণ। 
উত্তর-পূর্ব ভারতে দারিদ্র-দূরীকরণ কর্মসূচির একমাত্র আঞ্চলিক প্রশিক্ষণকেন্ত্র রূপে কেন্দ্রীয় 
সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করায় প্রতিষ্ঠানটির কর্মক্ষেত্র এবং গুরুত্ব 
আরও বর্ধিত হবার পথে। 


১৫। ডাইরেক্টরেট অফ লোকাল বডিজকে বিকেন্দ্রীকৃত এবং শক্তিশালী করা হয়েছে। 
সময়মতো বাজেট প্রস্তুত, অডিট, এ্যাকাউন্টস কমিটি ও পৌর-সভা ও ওয়ার্ড কমিটির 
নিয়মিত সভা যাতে অনুষ্ঠিত হয়, সেইজন্য পৌর-সভার সঙ্গে এই ডাইরেক্টরেটের আধিকারিকগণ 
সবসময় যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন এবং পরামর্শ দেবেনে। পৌরসভায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক 
কাজের তদারকিতেও এরা অংশগ্রহণ করবেন। অনুরূপভাবে মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং 
ডাইরেক্টরেটকেও বিকেন্দ্রীকৃত এবং শক্তিশালী করা হয়েছে যাতে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নততর 
পরামর্শ এবং পরিষেবা সকল পৌরসভারই অধিগত হয়। উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি পৌরস্তরে 
যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়, সে ব্যাপারে পৌর-সভাগুলিকে যেমন সচেষ্ট হতে 
হবে, এই ভাইরেক্টরেটের অফিসারবৃন্দকেও তেমনি সদা-সতর্ক থাকতে হবে। 


১৬। পৌর-প্রশাসনকে গতিশীল, জনমুখী এবং উন্নততর করার সার্বিক এক প্রয়াস 
কলকাতা পুরসভায় গৃহীত হয়েছে। রাস্তাঘাটের সংস্কার, জল-নিকাশি ব্যবস্থার প্রসারণ এবং 
প্রভৃতি মৌল পরিষেবার ক্ষেত্রে আস্তরিক প্রচেষ্টা এবং উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা 
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গেছে। বহুতল বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে যেমন কঠোরতর আইনের প্রবর্তন করা হয়েছে, অবৈধভাবে 
নির্মিত বাড়ি এবং নিরাপত্তার স্বার্থে জীর্ণ বাড়িও তেমনি ভেঙে ফেলার নিয়মিত উদ্যোগ গ্রহণ 
করা হয়েছে। পুর-রাজন্ব আদায়ের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় উন্নতি ঘর্টেছে। রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতির 
সরলীকরণ, উন্নততর নাগরিক পরিষেবা এবং পুর-কর্মচারিদের অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা 
ত্বরান্বিত করতে কম্পিউটর ব্যবহৃত হচ্ছে। জঞ্জাল-অপসারণে উন্নততর ব্যবস্থাপনার জন্য 
ধাপা এবং বানতলায় কম্পিউটর বসানো হয়েছে। জঞ্জাল থেকে সার ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের 
জন্য পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি বিশেষ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এ-ছাড়াও কলকাতা পুর- 
সভায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার আস্তরিক প্রয়াস প্রশংসার দাবি 
রাখে। 

১৭। নগরায়নের হার যে-রকম দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষভাবে কলকাতা- 
বহির্ভূত পৌরাঞ্চলে, নগর-জীবনে জটিলতা যে-ভাবে ক্রমবর্ধমান, বহির্বিশ্বে প্রযুক্তির, বিশেষ 
করে তথ্য সরবরাহের যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে, মানুষের প্রত্যাশা যে-রকমভাবে 
ক্রমশই উর্ধমুখী, তাতে তৃণমূল স্তরে পৌর-প্রশাসন পরিচালনা আজ একটি সুকঠিন চ্যালেঞ্জ। 
পুরনো ধ্যান-ধারণা ও কর্মপদ্ধতি বাতিল করে দিয়ে আগামী শতকের প্রয়োজনের সম্ভাব্য 
রূপ-রেখা মাথায় রেখেই প্রস্তুত হবার দুরূহ সংকটকাল বলে চিহিন্ত করা যায় এই শতকের 
শেষ দশকটিকে। পৌর-প্রশাসনের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন ঘটিয়ে জনগণ এবং বেসরকারি 
স্বেচ্ছাসেবী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সমর্থন এবং সহযোগিতায় এই সংকট অবশ্যই 
উত্তীর্ণ হব আমরা। 

১৮। এই ক'টি কথা বলে, মহাশয়, এই সভায় বিবেচনা এবং গ্রহণের জন্য আমার 
দাবিগুলি আমি পেশ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 

রাজ্যপালের সুপারিশ অনুযায়ী ৯২ নং অনুদানের অধীন “৪৪০৮-খাদ্য, সংরক্ষণ ও 
গুদাম খাতে মূলধনী বিনিয়োগ সেরকারি সংস্থাসমূহ)”, “৬৮৫৭-রাসায়নিক ও ফার্মাসিউটিক্যাল 
শিল্পসমূৃহের খণ (সরকারি সংস্থাসমূহ)”, “২৬৮৫৮-ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পখাতে খণ (সরকারি 
সংস্থাসমূহ)” এবং “৬৮৬০-ভোগ্যপণ্য শিল্পখাতে খণ (সরকারি সংস্থাসমূহ)” খাতে 
৩০,৫৬,০০,০০০ (ত্রিশ কোটি ছাপান্ন লক্ষ) টাকার ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করার প্রস্তাব করছি। 
[ভোট-অন-আ্যাকউন্ট-এ প্রস্তাবিত ১০,১৯,০০,০০০ (দশ কোটি উনিশ লক্ষ) টাকার ব্যয়- 
বরাদ্দ উপরোক্ত প্রস্তাবিত ব্যয়-বরাদ্দের অস্তর্গত।] 

২। বর্তমানে সরকার-পরিচালনাধীন সংস্থা বিভাগের অধীনে নিম্নলিখিত ১০টি সংস্থা 
আছে £ 

(১) দুর্গাপুর কেমিক্যালস্‌ লিমিটেড ; 
(২) ওয়েস্টিংহাউস স্যাক্সবি ফার্মারি লিমিটেড ; 
(৩) ইলেকট্রো-মেডিক্যাল আ্যাণ্ড আযালায়েড ইণ্তাস্ট্রিজ লিমিটেড ; 
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(৪) ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশন ; 
(৫) সরস্বতী প্রেস লিমিটেড ; 

(৬) শালিমার ওয়ার্কস (১৯৮০) লিমিটেড ; 

(৭) ইস্টার্ন ডিস্টিলারিজ ত্যাণ্ড কেমিক্যালস্‌ লিমিটেড ; 
(৮) গুকোনেট হেলথ্‌ লিমিটেড ; 

(৯) ওয়েস্ট বেঙ্গল কেমিক্যালস্‌ ইগ্াস্ট্রিজ লিমিটেড ; 
(১০) সুন্দরবন সুগারবিট প্রসেসিং কোম্পানি লিমিটেড। 


৩। উপরোক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে প্রথম নটি সংস্থা উৎপাদন ও ব্যবসায়িক কর্মে নিযুক্ত, 
শেষোক্তটি কৃষিভিত্তিক প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ১৯৮৬ সালে গঠিত হয়েছিল। বর্তমানে এ 
প্রকল্পটি নভেম্বর ১৯৯০ সাল থেকে পরিবেশ দূষণজনিত কারণে বন্ধ আছে। 


৪। এই বিভাগের সংস্থাগুলির প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ-_এই রাজ্যের রাসায়নিক 
শিল্পগুলির জন্য মৌল রাসায়নিক দ্রব্যাদি যথা-কস্টিক সোডা লাই, লিকুইড ক্লোরিন, 
মনোক্লোরোবেনজিন, সিনথেটিক ফেনল প্রভৃতি উৎপাদনে দুর্গাপুর কেমিক্যালস্‌ লিমিটেড নিযুক্ত 
রয়েছে। ওয়েস্টিংহাউস স্যাক্সবি ফার্মার লিমিটেড, বিশেষত ভারতীয় রেলওয়ের জন্য সিগন্যালিং 
যন্ত্রপাতি, ব্রেক্স্‌ ইত্যাদি তৈরি করছে। ইলেকন্রো-মেডিক্যাল ত্যাণ্ড আযালায়েড ইগ্তাস্ট্রিজ লিমিটেড 
এক্স-রে মেশিন ও বায়ো-মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি উৎপাদন করছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল কেমিক্যালস্‌ 
ইপ্তাস্ট্রিজ লিমটেড ওঁষধ ও অন্যান্য শিল্পের জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করছে। ইস্টার্ন 
ডিস্টিলারিজ ত্যাণ্ড কেমিক্যালস্‌ লিমিটেড রেকটিফায়েড স্পিরিট, কান্ট্রি স্পিরিট ও শিল্পে 
ব্যবহৃত আ্যালকোহল প্রস্তুত করছে। শালিমার ওয়ার্কস (১৯৮০) লিমিটেড জাহাজ নির্মাণ, 
জাহাজ মেরামতি ও সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মে নিযুক্ত রয়েছে। সরস্বতী প্রেস লিমিটেড মুদ্রণ 
ও তৎসম্পর্কিত কার্যাদি করে চলেছে। গুকোনেট হেল্থ লিমিটেড জীবনদায়ি বান্ক ড্রাগ যেমন 
পেথিডিন, স্টিবানেট প্রস্তুতির ক্ষেত্রে একমাত্র স্বদেশি প্রতিষ্ঠান যা অন্যান্য ওষধপত্রাদি 
তৈরির কাজেও নিযুক্ত। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশন শিল্পে ও কৃষিক্ষেত্রে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণে সুযোগ করে দিচ্ছে। 


৫। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশন লাভ করে চলেছে এবং নিয়মিতভাবে 
সরকারকে লভ্যাংশ দিচ্ছে। মাননীয় সদস্যগণ জেনে খুশি হবেন যে, এই নিগমটির বাণিজ্যিক 
সাফল্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত। সরস্বতী প্রেস লিমিটেড এবং ইলেকট্রো-মেডিক্যাল ত্যাণ্ড 
আযালায়েড ইগ্াস্ট্রিজ লিমিটেড তাদের কাজকর্মের প্রভৃত উন্নতিসাধন করেছে এবং ব্যবসায়ে 
লাভ করা শুরু করেছে। দুর্গাপুর কেমিক্যালস্‌ লিমিটেড প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছে। পরিকল্পনা- 
বহির্ভূত খাতে খণ নেওয়ার ক্ষেত্রে সংস্থাটির সরকারের উপর নির্ভরশীলতা ই্রল্লেখযোগ্যভাবে 
হাস পেয়েছে। কস্টিক ক্লোরিন ও মনোক্লোরোবেঞ্জিন প্ল্যান্টে উৎপাদন ক্ষমতারও উন্নতি 
হয়েছে। কস্টিক ক্লোরিন প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা ৫০% বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ভারত সরকারের 
কাছ থেকে কোম্পানিটি একটি শিল্প লাইসেন্স পেয়েছে। অ-তরলীকৃত ক্লোরিনকে ন্লিফ গ্যাসে 
পরিণত করার জন্য একটি নতুন এইচ. সি. এল. প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল 
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[37107 7076, 1996] 
কেমিক্যালস্‌ ইগ্াস্টিজ লিমিটেড এবং ইস্টার্ন ডিস্টিলারিজ ত্যাণ্ড কেমিক্যালস লিমিটেড 
কাজকর্মও যথেষ্ট সম্তোষজনক এবং পরিকল্পনা-বহির্ভূীত খাতে সরকারের উপর নির্ভরশীলতা 
প্রায় নেই বললেই চলে। 

৬। আর্থসামাজিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে, কোম্পানিগুলিকে বাণিজ্যিক দিক থেকে 
লাভজনক করে তোলার লক্ষ্যে, এই বিভাগের ১৯৯৬-৯৭ সালের বার্ষিক পরিকল্পনা রচিত 
হয়েছে যাতে চালু পুনরুজ্জীবন/আধুনিকীকরণ প্রকল্পগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা ন্যাশন্যাল রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের কারিগরি দক্ষতার 
সাহায্য নিয়ে, ইলেকট্রো-মেডিক্যাল আ্যাণ্ড আ্যালায়েড ই্তাস্টিজ লিমিটেড মানবদেহ থেকে রক্ত 
সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য পি. ভি. সি. ব্লাড ব্যাগ উৎপাদনের একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। 
এদের “প্রোজেক্ট কনসাল্টেন্ট” মেসার্স হিন্দুহান ল্যাটেক্স লিমিটেড ১৫ কোটি টাকার (আনুমানিক) 
একটি প্রোজে্ট রিপোর্ট জমা দিয়েছে, যা এই সরকারের পাবলিক এন্টারপ্রাইজ সেলের 
অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। দুর্গাপুর কেমিক্যালস্‌ লিমিটেডও পুরানো প্ল্যান্টগুলির পরিবর্তন, 
পরিবর্ধন ও আধুনিকীকরণ এবং এর উৎপাদিত দ্রব্যের বহুমুখিকরণের একটি কর্মসূচি ধাপে 
ধাপে রূপায়িত করছে। গত বছর ইস্টার্ন ডিস্টিলারিজ ত্যাণ্ড কেমিক্যালস্‌ লিমিটেডের “এফ্রয়েন্ট 
ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সাফল্যের সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে। সরস্বতী প্রেসের “সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রকল্প” 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্ট্যান্ডিং আযাডভাইসারি কমিটির নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে। 
বিদেশ থেকে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি আমদানির মাধ্যমে আনুমানিক ১২.৬৬ কোটির “ফেজ-১, 
কর্মসূচি প্রায় সমাপ্তির পথ্যে ইতিমধ্যে, সরম্বতী প্রেস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্বাচন দপ্তরের 
পক্ষে, মেদিনীপুর জেলার নাগরিক পরিচয়পত্র মুদ্রণ ও বণ্টনের কাজ সমাধা করেছে। এছাড়াও, 
আসামে সদ্য-সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে ৩৯টি বিধানসভার জন্য “ব্যালট পেপার, মুদ্রণের 
কাজ সম্পন্ন করেছে। 


৭। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি কেন্দ্রে সরকার গঠন 
করেছেন। ভারত সরকার গৃহীত আর্থিক নীতি এখন বিবর্তনের পথে। যুক্তরাষ্ত্ীয় ব্যবস্থার 
অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ায় আমরা এইরকম পরিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। কিন্তু, 
আমি বিনীতভাবে বলতে চাই যে, কর্মচারিদের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা মেটাবার ক্ষেত্রে 
সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চললেও আমরা রুগ্নতা 
বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে নই। আমরা দৃঢ়ভাবে এই মত ব্যক্ত করতে চাই যে, অনস্তকাল ধরে 
রাজ্যের সীমিত সম্পদ থেকে তহবিলের প্রবাহ ঘটিয়ে এই ইউনিটগুলিকে টিকিয়ে রাখা যাবে 
না। শীঘ্রই এগুলোকে নিজের পায়ে দীড়াতে হবে এবং রাজ্য সরকার যাতে এই স্বয়স্তরতা 
সুনিশ্চিত হয় সে ব্যাপারে তার যথাযথ ভূমিকা পালন করবে। পুনরুজ্জীবনের জন্য আমরা 
জয়েন্ট সেক্টুর অংশিদারিত্বকে স্বাগত জানাব। সময়মতো প্রয়োজনীয় উপকরণ পেলে সরকার 
অধিগৃহীত সংস্থাগুলি বাণিজ্যিক সক্ষমতা অর্জন ও রক্ষা করতে পারবে__এটা পরিলক্ষিত 
হয়েছে। আমাদের এই লক্ষ্য অর্জনে বিরামহীন প্রচেষ্টার সাথে সাথে এটাও দেখতে হবে যে, 
কোনও সুযোগ পাওয়ার জন্য দরজা খোলা রাখতে আমাদের যেন কোনও অসুবিধা না-থাকে। 
নিঃসন্দেহে কাজটি বেশ দুরূহ, কিন্তু আমি নিশ্চিত আমাদের সভ্যদের অব্যাহত সমর্থন এবং 
সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌছাব। 
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৮। এই সংস্থাগুলি কার্যকরি মূলধনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরিকল্পনা-বহি্ত 
খাতে ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাব করা হলেও, আমাদের অবিরত চেষ্টা রয়েছে যাতে এরা উৎপাদনের 
জন্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। 

৯। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই কথাগুলি বলে আমি সরকার পরিচালনাধীন সংস্থার 
নিয়ন্ত্রণাধীন সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলির ১৯৯৬-৯৭ সালের প্রস্তাবিত ব্যয়-বরাদ্দের দাবি 
অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করছি। 
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রেশন কার্ড প্রদান 
*১৩৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৩৪।) শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ খাদ্য ও সরবরাহ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজোর বিভিন্ন জেলায় রেশন কার্ডের জন্য নতুন আবেদনকারীদের 
রেশন কার্ড দেওয়া বন্ধ আছে ; 
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(খ) রেশন কার্ড প্রদানের ক্ষেত্রে এম এল এ, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বা পঞ্চায়েত 
সমিতির সুপারিশ কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করছেন না; এবং 


(গ) রাজো ভুয়ো রেশন কার্ড বাতিল করার ক্ষেত্রে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছে? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস £ 
(ক) না। 


(খ) না। ইহা সত্য নয়। আবেদনকারীর আবেদনপত্র যদি কোনও এম এল এ, এম 
পি বা ত্রিস্তর পঞ্চায়েত সদস্যের সুপারিশ থাকে তবে সেই সুপারিশের যথাযোগ্য 
গুরুত্ব দেওয়া হয়। 


(গ) ভূয়ে৷ রেশনকার্ড বাতিল করার ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুসারে সরকারি পরিদর্শক 
দ্বার। বিভিন্ন রেশন দোকানে 'ম্যানিং করার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া দোকানগুলিতে 
মাঝে মাঝে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ভুয়ো রেশনকার্ড ধরা হয় এবং সেগুলিকে 
বাতিল কর হয়। 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনার কাছ থেকে আমি জানতে 
চাইছি, এই পর্যন্ত কত সংখ্যক রেশন কার্ড আপনার দপ্তর থেকে বিলি বণ্টন কর! হয়েছে? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস £ আমরা ভুয়ো৷ কার্ড থেটা আছে সেটা ধরার চেষ্টা করি, এখন 
পর্যন্ত যেটা ধর| পড়েছে সেটা হচ্ছে ৯৫-৯৬ সাল অবধি ৫ লক্ষ ৪ হাজার ২০৯টি। 


তরী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ ভুয়ো রেশন কার্ড তে৷ ধরা হয়েছে, আমি জানতে চাইছি কত 
কার্ড বিলি করেছেন। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, বিলম্বিত হচ্ছে। এই পর্যস্ত কত কার্ড আপনার 
দপ্তর থেকে বিলি হয়েছে? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস £ এর জন্য আলাদাভাবে নোটিশ দিতে হবে। আমাদের যে পদ্ধতি 
আছে, এম এল এ, এম পি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা যদি রেকমেন্ডেশন করেন, এই 
রেকমেন্ডেশন করার পদ্ধতি আছে, আ্যাপ্রিকান্ট যিনি. আ্াপ্লাই করেছেন, তার যে কোনও 
জায়গায় রেশন কার্ড ছিল না, এই রকম পরিষ্কারভাবে যদি সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তাহলে 
ওর আপ্লিকেশন কনসিডার করা হয় এবং রেশন কার্ড দেওয়া হয়। 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ ভুয়ো রেশন কার্ড কত বললেন? 
শ্রী কলিমুদ্দিন শামস ঃ পাঁচ লক্ষ চার হাজার দুশো নয়। 


তরী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী আমার তৃতীয় প্রশ্ন ছিল এই পর্যস্ত দেখা যাচ্ছে 
বিভিন্ন গ্রামা্্ল রেশন ডিলারশিপের ০০০০০০০০০ 
জন্য কোনও বাবস্থা নেওয়া হচ্ছে বি? 
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ূ শ্রী কলিমুদ্দিন শামস ঃ রেশন ডিলারদের দোকানে ভেকেন্সি ডিক্রেয়ারড হওয়ার যে . 

পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতিতে সেখানে দিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে ডিলারশিপ দেওয়া হয়। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বিষয়টা হচ্ছে যে ভুয়ো রেশন কার্ড 
পাচ লক্ষের উপর ধরা হয়েছে। এটা যেমন ধরা দরকার কিন্তু আরেকটা সিরিয়াস প্রবলেম 
যেটা, বিধায়করা আছেন সবাই একমত হবেন, কোনও কোনও এলাকায় আপনার প্রচুর 
জেনুইন রেশন কার্ড পায় নি। দীর্ঘদিন ধরে আবেদন করে আসছে। এটা একটা বিরাট সংখ্যা 
আর রেশন কার্ড ছাপানো হচ্ছে না। এই জন্য অসুবিধা কিন্তু নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী 
বলেছিলেন ১ কোটি রেশন কার্ড দেওয়া হবে। ভাছাড়া পশ্চিমবাংলায় রেশন কার্ডের আপ্লাই 
করেছে অথচ এখনও পায় নি। এই সংখ্যাটা কত£ আপনারা তার কোনও আসেসমেন্ট 
করেছেন কি? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস £ মাননীয় সদস্য এটা নিশ্চয় জানেন একমাত্র পশ্চিমবাংলা ছাড়া 
আর কোনও স্টেটে ইন্ডিভিজুয়াল (রেশন কার্ড নেই। ফ্যামিলি রেশন কার্ড দেওয়া হয়। রেশন 
কার্ড প্রিন্টিং এ আমাদের কিছু তসুবিধা হয়েছে। তবে আমরা কার্ড প্রিন্টিং করছি। ২০-১২- 
৯৫ থেকে ২৫-৮-৯৬ পর্যস্ত ৪৯ লক্ষ ৯ হাজার কার্ড আমরা ডিস্টিক্টে সাপ্লাই করে দিয়েছি] . 
আমার মনে হয় জেলায় কাজ শুরু হয় গেছে। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ৪ প্রিটিং কেস নাম্বারটা দিতে পারবেন? 
শ্রী কলিমুদ্দিন শামস ৪ কোনও প্রিটিং কেস নাম্বার নেই। 


শ্রী পদ্ধানিধি ধর ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বাংলাদেশ এর আগে মানে পূর্ব পাকিস্তান 
থেকে ৩০/৪০ বছর আগে যারা এইখানে এসেছেন, সেই সমস্ত উদ্বাস্ত যারা এখানে স্থায়ীভাবে 
বসবাস করছেন তাদের ক্ষেত্রে রেশন কার্ড পেতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। তাদের জন্য কী ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেছেন? আরেকটা কথ হল যে প্রতিটি ব্লক অফিসে যেস্থায়ী সমিতি আছে 
তাতে যার। ইন্সপেক্টর আছেন তারা যোগদান করেন না। তাদের জনা কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস £ আমি আগেও বলেছি /বশন কার্ড-এর জন্য যদি কোনও 
্যাপ্লিক্যান্ট দরখাস্ত দেন তাহলে আমার অফিসারর! গিয়ে সেটা এনকোয়ারি করবে । আর 
আপ্লিকেশনের সঙ্গে একটা সার্টিফিকেট আযাটাচড থাকে। সে সার্টিফিকেট এম এল এ দিতে 
পারেন এম পি দিতে পারেন, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য দিতে পারেন। এটা আগে যদি ওরা , 
লিখে দেন যে, আপ্লিক্যান্টের পশ্চিমবাংলার কোথাও কোন রেশন কার্ড নেই, কোনও দিন 
আ্যাগ্লাই করে নি। একে রেশন কার্ড দেওয়া উচিত। উনার সার্টিফিকেট সামনে রেখে তবেই 
তাকে দেওয়া হয়। 


|11-10--11-309 ৮.৬] 


শ্রী মোজান্মেল হক ঃ স্যার রেশন কার্ড হয় অফিসারের মাধ্যমে । কিন্তু নতুন রেশন 
কার্ড পেতে গেলে গ্রাম-গঞ্জ, শহরের মানুষদের হয়রানি হতে হয়। এক্ষেত্রে ইসপেক্টরদের 
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মাধ্যমে পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত, সমিতি থেকে রেশন কার্ড বিলি করার কোনও পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কি? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস £ এরকম কোনও ব্যবস্থা নেই। তবে প্রোপোজাল লিখে দিলে 
তারপর সেটা কনসিডার করা যাবে। 


শ্রী কৃপাসিন্ধু সাহা £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি ৫ লক্ষ ৪০ 
হাজার ভুয়ে৷ রেশন কার্ড ধরা পড়েছে। এদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছেন কি না? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস ঃ এ সম্বন্ধে এখনও পর্যস্ত কোনও শাস্তির ব্যবস্থা হয় নি। ইট 
ইজ আন্ডার আকটিভ কন্সিডারেশন অফ দি গভর্নমেন্ট। উই আর থিংকিং ওভার ইট। 


শ্রী লক্ষ্মণ বাগ্দী ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনি বললেন রেশন কার্ড নিতে গেলে যে 
দরখাস্ত কর হয় তাতে এম এল এ, এম পি, প্গয়েত সদস্য বা পঞ্চায়েত প্রধানের সই 
লাগে। তারা রেকমেন্ডেশন করার পর এনকোয়ারি হয়, তারপর রেশন কার্ড পাওয়া যায়। 
কিন্তু যার! দীর্ঘদিন ধরে দরখাস্ত করেছেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও এনকোয়ারি হয় নি 
এবং তার ফলে রেশন কার্ড না পাওয়ার জন্য তার! রেশন পাচ্ছেন না। এই যারা রেশন 
কার্ড পান নি তাদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস $ এরকম কোনও কেস থাকলে আপনি লিখে দেবেন আমি 
ব্যবস্থা নেব। 


শ্রী হাফিজ আলম সৈরানি ই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, রেশন কার্ড পেতে হলে বার্থ 
সার্টিফিকেট দরকার। কিন্তু গ্রামে-গঞ্জের মানুষরা ডেথ সার্টিফিকেট, বার্থ সার্টিফিকেট এগুলো 
সংগ্রহ করতে পারেন না। তারা রেশন কার্ডের অফিসে বার্থ সার্টিফিকেট দেখাতে পারেন না। 
বলে তাদের রেশন কার্ড দেওয়া হয় না। এই নিয়ম শিথিল করার কোনও ব্যবস্থা নেবেন? 


সত্রী কলিমুদ্দিন শামস £ রেশন কার্ডের দরখাস্ত যিনি রেকমেন্ডেশন করবেন তিনি যদি 
লিখে দেন যে, অগুক লোক, অমুক তারিখে যখন জন্ম নিয়েছিলেন তখন সেখানে আমি 
ছিলাম। তাহলেই তিনি রেশন কার্ড পাবেন। এম এল এ, এম পি, গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্য 
বা প্রধান যখন কেউ ওই দরখাস্তে সই করবেন তখন তিনি লিখে দেবেন যে এই ব্যক্তির 
অনা জায়গায় কোনও রেশন কার্ড নেই। 


(গোলমাল) 


শ্রীমতী ইভা দে ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি চা-বাগানে কর্মরত 
অমিকদের রেশন কার্ডের ব্যবস্থা আছে কি? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস ঃ চা-বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য স্পেশ্যাল রেশনের ব্যবস্থা 
আছে। তাদের জন্য সেপারেট সেকশন আছে। (সেখানে তাদের একটা লিস্ট আছে। ওই 
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লিস্টের মাধ্যমে চা-বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের রেশন দেওয়া হয়। পু 


শ্রী কিরিটি বাগদী ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি এই বিষয়টি। বিয়ের 
আগে মহিলাদের রেশনকার্ড বাপের বাড়িতে থাকে। বিয়ের পরে সেটা ট্রাপফারের অসুবিধা 
হচ্ছে। গ্রামের গরিব মানুষ, অফিসে গিয়ে একদিন এই অফিসারকে পায় না, একদিন এ 
অফিসারকে পায় না, ফলে কার্ড করাতে অসুবিধা হয়। পঞ্চায়েতে থাকাকালীন আমি জানতাম, 
মায়ের রেশন কার্ড না হলেও বাচ্চাদের রেশনকার্ড হত। কিন্তু নতুন আইনে বলা হচ্ছে, 
মায়ের রেশন কার্ড না হলে বাচ্চাদেরও হবে না। এই অসুবিধা যাতে দুর হয়, তার জন্য 
কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস ঃ এরকম কেস হলে বলে দেবেন, মায়ের বাড়ি থেকে অন্যান্য 
জিনিসপত্র যেমন শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে আসে, সেইরকম রেশনকার্টাও যেন নিয়ে আসে এবং 
সেখানে রেশন অফিসে জমা দিয়ে নতুন কার্ড করিয়ে নেয়। 


শ্রী রাজদেও গোয়ালা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীকে 
বলতে চাই, রেশনকার্ডের গোলমাল তো খানিকটা মেটাবেন বলছেন, কিন্তু রেশনই তো 
সাপ্লাই হচ্ছে না। আজ ৮দিন ধরে নর্থ ক্যালকাটায় কোনও জায়গায় গম, চিনি, চাল নেই, 
সাপ্লাই হচ্ছে না। বলছে ম্যানেজমেন্ট বদলি হয়ে গেছে, ভন্য একজন এসেছেন ওয়ার্কারদের 
ওভারটাইম বন্ধ হয়ে গেছে, ওয়াগান এলে মাল নামানো বন্ধ থাকে। এই ব্যাপারে কী ব্যবস্থা 
নিয়েছেন জানাবেন। 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস £ মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন, আমাদের অনেক সময় এরকম 
অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তার কারণ এফ সি আই, অনেকক্ষেত্রে একটু গোলমাল করে। 
এরকম হয় রেলের রেক প্লেস হয় না, এফ মি আই বলে গোডাউন পাওয়া যাচ্ছে না। 
নতুন এস আর এম এসেছে, তার সাথে কথা বলছি, আশা করছি সেক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান 


হয়ে যাবে। 


শ্রী সুধন রাহা ঃ উত্তরবঙ্গের চা বাগান এলাকায় নন-ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্বন যারা আছে, 
তাদের বাগান কর্তৃপক্ষ কোনও রেশন দেয় না, অথ গ্রামাঞ্চল থেকে রেশন পাওয়ার 
সুযোগও তাদের নেই। এই সব নন-ডিপোন্ডেন্ট ওয়ার্কারদের রেশন পাওয়ার ব্যাপারে কোনও . 
পরিকল্পনা মন্ত্রী মহাশয়ের আছে কি? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস ৪ এখনও পর্যস্ত আমরা যে রেশনটা দিচ্ছি সেটা চা বাগানের 
ওয়ার্কারদের। নন-ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্কার, যারা বাগানে বাস করে, স্বাভাবিক নিয়মে তারা পাচ্ছে 
না। তারা যদি আপ্লাই করে তাহলে তাদের রেশন দেওয়৷ হবে। আমরা রেশন সাপ্লাই করছি 
শুধু চা বাগানে। এছাড়া অন্য কারও জন্য নয়। 


শ্রী কৃষ্ণপ্রসাদ দুলে ঃ দীর্ঘদিন ধরে যে রেশন কার্ডগুলো অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নামে রয়েছে 
তাদের মধ্যে অনেকে এখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছে। সেই সব অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকেদের রেশন 
কার্ড প্রাপ্ত বয়ক্ধ রেশন কার্ডে পরিণত করার কোনও পরিকল্পনা আছে কি? 
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স্ত্রী কলিমুদ্দিন শামস $ এর একটা পদ্ধতি আছে। রেশন অফিসে গিয়ে বয়সের প্রমাণ- 
পত্র দেখালে হয়ে যায়, এটা কোনও ঘড় জিনিস নয়। 


বালি বিবেকানন্দ সেতু সংস্কার 


*১৩৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৮৬)) শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টরোপাধ্যায় £ পূর্ত (সড়ক) . 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) বালি বিবেকনন্দ সেতু সংস্কারের কাজটি বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে; এবং 
(খ) কাজটি শেষ হতে কতদিন সময় লাগবে বলে আশা করা যায়? 
শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী ঃ 


(ক) ২নং সড়কের অন্তর্গত বালি বিবেকানন্দ সেতুর সংস্কারের কাজটি পূর্ব রেলওয়ে 
ও পূর্ত (সড়ক) দপ্তর যৌথ ভাবে করেছে। ৩১শে মার্চ ১৯৯৬ পর্যস্ত এই কাজে 
নিম্নলিখিত হিসাবে খরচ হয়েছে 2- 


পূর্ব রেল-__ 8৫০ লক্ষ 
পূর্ত (সড়ক) বিভাগ--১৬৪.৬৪ লক্ষ 


মোট ৬১৪.৬৪ লক্ষ 


ররর রাজাকাররা কার 
পর্যস্ত সম্পন্ন হয়েছে। 


দীন গারগরল নিন রাযান বন্য 
থাকলে, আশা করা যায় আগামি ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাজটি শেব 
করা সম্ভব হবে। 


|11-20--11-30 4%-] 


সতী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয়. মন্ত্রী মহাশয়, বর্তমানে ব্রিজের উত্তর দিকে যে 
যান চলাচলের রাস্তা রয়েছে সেখানে মেরামতের কাজ চলছে এবং দক্ষিণ দিকে যান চলাচল 
রয়েছে। উত্তর দিকের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরই কি দক্ষিণ দিকের কাজ শুরু হবে? 
না, কি একই সাথে হবে? 


. শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী ঃ সিঃগানিজিারি রেলে নানী 
কাজ শুরু হাবে। 


্রী.জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, নী লিলি 
চলাচলের রাস্তা রয়েছে সেই রাস্তায় বর্তমানে বাস চলাচল. বন্ধ আছে। অথচ লরি, চলাটল 
করছে। এর আগে মাননীয়া বিধায়ক কণিকা গাঙ্গুলি এসম্বন্ধে এখানে মেনশন করেছেন। বে- 
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আইনি ভাবে রাত্রে পয়সা নিয়ে পুলিশের একাংশ ওখান দিয়ে লরি যেতে দিচ্ছেন। অথচ 
বাস চলাচল বন্ধ আছে। বাস চালানোর কোনও পরিকল্পনা আছে.কি? যেহেতু, লরি চলাচল 
করছে সেই জনা সাধারণ মানুষের কাছে এটা প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিয়েছে? 


শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী ঃ আমরা সব চলাচলই বন্ধ করেছি। কিন্তু মাননীয় সদস্য যে 
অভিযোগ করেছেন সেটা ঠিক, আমাদের কাছেও এটা আসছে এ নিয়ে আমরা পুলিশের সঙ্গে 
যোগাযোগ করছি এবং দু-বার বৈঠকও তাদের সঙ্গে হয়েছে যে, এইভাবে কিছু পুলিশ 
কর্মচারী অসংভাবে এসব কাজ করছেন এবং গভীর রাতে ভারী লরি অত্যন্ত রিস্ক নিয়ে 
যাতায়াত করতে দিচ্ছেন। এটা আমরা পুলিশ কর্তৃপক্ষের নজরে আনার চেষ্টা করছি এবং 
বন্ধ করার চেষ্টা করছি। অভিযোগটা আমাদের সড়ক বিভাগ পুলিশের কাছে আনতে পারে 
এবং অনেকটা বিষয় পুলিশের উপর নির্ভর করে। যাই হোক ২৩-১২-৯৫ তারিখে আমরা . 
এটা করার কথা বলেছি। 


শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেটা বলছেন, যেটা মানছি। লরি 
একদিকে যাতায়াত যখন বন্ধ করেন নি, দক্ষিণ দিকের রাস্তায় চলাচল করছে, দক্ষিণেশ্বর 
থেকে বালি যাচ্ছে তখন ৩, ২৫, ২৬, ৫১ ও ৫৬ নম্বর বাসকে যদি চলাচলের সুযোগ 
দেন তাহলে জনসাধারণের খুব সুবিধা হয়। এর প্রতি আপনাকে নজর দিতে বল্পহি। ভারবাহী 
লরি গেলে ব্রিজে ক্ষতি হচ্ছে না অথচ বাস গেলে ক্ুতি হবে সেটা বোধগম্য হচ্ছে না। 


শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী ঃ লরিও যাওয়ার কথা নয় কিন্তু যাচ্ছে, এটা অভিযোগ পাচ্ছি। 
একদিক পুরে! বন্ধ। এ দিকে কাজ হচ্ছে। আরেকদিক দিয়ে যাচ্ছে এবং এ অভিযোগ 
শুনেছি। আমি নিজেও হঠাৎ করে উপস্থিত হয়ে এটা দেখছি এবং পুলিশকে সেই সমস্ত 
লরির নম্বর দিয়েছি এবং যারা ডিউটি করছিলেন তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। বাসের ব্যাপারে 
আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল যে বাস ব্রিজের এক দিকে প্যাসেপ্রারদের নামিয়ে দেবে এবং প্যাসেঞ্জাররা 
রাস্তা ক্রস করে উল্টো দিকে বাস ধরে চলে যাবেন। যাত্রীবাহী বাসের কথা বলেছেন। এ 
ক্ষেত্রে রিক্স আছে, যে অবস্থায় গাড়িগুলি যায় তখন নিচের দিক থেকে দেখলে মনে হয় 
ভয়ঙ্কর রিক্স নিয়ে তারা যাচ্ছে এবং মনে হয় যে কোনও সময় ব্রিজ ভেঙে গঙ্গায় পড়ে 
যাবে। এই ধরনের ভারী গাড়ি বা যাত্রীবাহী বাস যেতে আ/লাও করা মানেই হচ্ছে যে 
কোনও সময় 'আযকসিডেন্ট হয়ে যাওয়া, এবং আাকসিডেন্ট হলেই তার দায় সরকারের উপর 
নেমে আসবে, কাজেই এটা আমরা আ্যালাও করতে পার্স না। অনেক সময় বাস স্কুল 
চিলড্রেনদের নিয়ে যায়। আমরা এক্ষেত্রে ভেবেছিলাম যে মর্নিং সময়ে স্কুল বাসকে যেতে 
দেওয়া যায় কিনা। কিন্তু পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা বলছেন যে দেখুন 
সকালের দিকে হালকা থাকে ঠিকই কিন্তু একটা স্কুল বাসকে যদি আযালাও করি তাহলে সব 
বাসই যেতে চাইবে, তাই কোনও স্কুল বাসকেই আ্যালাও করা যাবে না। তবে যারা যায় 
তারা আইন অমান্য করেই যায়। | 


শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ই স্যার, আমি ওই এলাকার বিধায়ক হিসাবে আশঙ্কা 
প্রকাশ করছি এ ব্যাপারে এবং সেখানে যাতে অটোরিক্সা যাতায়াত করতে পারে বা অটোরিক্সা 
চালু থাকে সেটা দেখবেন। আমি অনুরোধ করব ওখানে লরি যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ করে 
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দেওয়ার জন্য। 


রী ক্ষিতি গোস্বামী ঃ আমরা বলেছি যে, আম্বুলে্স, তারপর বাজারে শাক-সব্জি নিয়ে * 
আসা বা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আনার জন্য হালকা গাড়িগুলিকে আমরা অনুমতি দিচ্ছি 
এবং সেখানে তারা যদি যাতায়াতের জন্য স্পেশ্যাল পার্মিশন চান আমরা তাদের পার্মিশন 
দিচ্ছি, তবে ভারী লরি বা ভারী যানবাহন আলাও করা ঠিক হবেনা। 


শ্রী মোস্তাফা বিন কাশেম ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বালির বিবেকানন্দ সেতুর বর্তমান 
পর্যায় সম্বন্ধে জানলাম। কিন্ত স্যার, উত্তর ২৪ পরগনার মানুষ হিসাবে বালির বাইরে 
আরেকটি ব্রিজ সম্বন্ধে আপনার অনুমতি নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? আমি আপনার 
অনুমতি নিয়ে বলছি. রাজা সরকারকে অভিনন্দন এবং মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন 
জানাচ্ছি। আমাদের বসিরহাটে ইচ্ছামতী নদীর একটি সেতু হবার ব্যাপারে আপনার দপ্তর 
নিশ্চয় একটা সময় সীমা করেছেন, কবে নাগাদ ওই সেতুটির কাজ শেষ হবে যদি আমাকে 
জানান ভালো হয়। মানুষের এই উপকারটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় এবং এই ব্যাপারটা যদি 
আপনি অনুগ্রহ করে বলেন কোন সময়ের মধ্যে বসিরহাটের ইচ্ছামতী নদীর উপর ব্রিজটির 
কাজ সম্পন্ন হবে? 


[11-30--11-40 54] 


স্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী $ মাননীয় সদস্য নিশ্চয় জানেন, যেদিন এই ব্রিজটার ভিত্তি প্রস্তর 
স্থাপন হয়েছিল সেটা আমাদের অত্যন্ত আনন্দের দিন ছিল। সেদিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত 
ছিলেন, তাছাড়া তদানিস্তন কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান 
উপস্থিত ছিলেন। যেদিন ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় সেদিনই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের 
ভাইস চেয়ারম্যানের সঙ্গে অর্থ যোগানের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা হয় এবং অর্থ যোগানের 
প্রতিশ্রতি দেওয়া হয়েছিল এবং টাকাটা কিভাবে দেওয়! হবে সেই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া 
হয়েছিল। সুতরাং অর্থের দিক থেকে আমরা পিছিয়ে নেই। যে এজেন্সিকে দিয়ে কাজটা 
করানো হচ্ছে সেটা একটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারটেকিং এজেন্সি এইচ এস সি এল 
এই কাজটা পেয়েছে, কিন্তু কাজট। করবার ব্যাপারে তাদের একটা হেজিটেশন ছিল। যখন 
আমর টেন্ডার করেছিলাম তখন অনেকের মধ্যে এইচ এস সি এল ছিল এবং তারা কাজটা 
করবে বলেও ঠিক করেছিল। বড় বড় ব্রিজের কাজ যখন হয় তখন কস্ট প্রাইসটা বাড়বে 
ধরেই বাইশ থেকে পঁচিশ পারসেন্ট বাড়িয়ে ধরা হয়। কিছু ভালো ভালো কোম্পানি আছে 
তারা পঞ্চাশ থেকে ষাট পারসেন্ট আযাবাভ টেন্ডার করেছিল। কিন্তু এইচ এস সি এল আ্যাট 
পার করেছিল। আট পার কাজ করলে পরবতীকালে যখন প্রাইস এসকালেশন হয় তখন 
গোলযোগ দেখা দেয় অথবা শিডিউল চেগ্র হলে তার! নিউ শিডিউলে আমাদের কাছে রেট 
চায়। এটা আমরা দিতে পারি না। কক্ট্াক্ট যেভাবে হয় সেটাই আমরা দিই। তাই আমরা 
জিজ্ঞাস; করেছিলাম আপনারা আযাট পার কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারবেন কিনা। এইচ এস 
সি এলের বর্তমানে আমাদের এখানে কোনও কাজ নেই। তাদের বিরাট স্টাফ আছে। সুতরাং 
তারা বলেছে আযাট পারে আমরা কাজটা করব এবং যে স্পেসিফিকেশন দেওয়া হবে সেই 
ভিত্তিতেই আমর৷ কাজটা করব। প্রথমে আমরা একটু হেজিটেট করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম 
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কাজটা যদি আপনারা না করেন তাহলে আমাদের রি-টেন্ডার করতে দিন। সৈই কারণেই 
কাজটা শুরু করতে আমাদের দেরি হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ওখানে দাঁড়িয়েই ঘোষণা 
করেছিলেন আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কাজটা শেষ করব। আমরা দেখি অনেক কাজ শেষ 
করতে দেরি হয়ে যায়। ১৯৯৫ সালে এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হয়েছিল, ১৯৯৬ সালে এই 
ব্রিজের কাজটা আমরা শুরু করব এবং ১৯৯৯ সালের মধ্যেই আমরা কাজটা শেষ করব। 


জরীমতী কণিকা গাঙ্গুলি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনার উল্লিখিত প্রশ্নের রিলেটেড 
একটি প্রশ্ন করছি, বিবেকানন্দ সেতুটি ভারতবর্যের মধ্যে একটি দৃষ্টাত্তমূলক সেতু । ব্রিজের . 
একদিকে রেল লাইন আছে এবং আরেকদিকে বাস রাস্তা আছে। ব্রিজের এক দিক দিয়ে যে 
রেল চলাচল করছে তাতে সেতু সংস্কারের কাজ কোনও বাধা সৃষ্টি করছে কি না। 


শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী ঃ রেল চলাচলে বাধার কোনও প্রশ্নই নেই। বিবেকানন্দ সেতুর দুই 
ধার দিয়ে যাতায়াত ব্যবস্থা আলাদা করে করা আছে। সড়ক ও রেল দুটো আলাদা করা 
আছে। যেখানে কাজ হচ্ছে সেদিকটা আমরা টিন দিয়ে ঘিরে দিয়েছি, রেলটা এক পাশে 
পাড়েছে। রেলকে একপাশে রেখেই আমরা কাজটা করতে পারি। তবে রেলওয়ে ব্রিজটার 
অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। প্রভঞ্জন মন্ডলের এলাকায় কিছু ব্রিজ আছে, সেগুলো আমরা তলা 
থেকে দেখেছি। সেগুলো খুবই কঠিন অবস্থার মধো রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে এ এলাকায় 
নুন খুব বেশি হওয়ার ব্রিজের নিচের অংশ নোনা জলে ক্ষয়ে যাচ্ছে। উনি হয়ত নিজেই 
জানেন না ওদের ওখানে অনেকগুলি ব্রিজ নিচের দিক দিয়ে খেয়ে গেছে। তেমনই বিবেকানন্দ 
সেতুর ওপর দিয়ে রেলও খুবই আশঙ্কাজনক অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলাচল করছে। এ সেতুর 
কাজ করার জন্য রেলওয়ের কাছে যদিও আমরা অনেক দিন আগেই টাকা জমা দিয়েছি, 
কিন্তু ওরা কাজটা দেরিতে শুরু করেছেন। সড়কের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে রেল-এর 
কাজও দ্রুত করতে হবে। তা নাহলে রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রেও বিঘ্ন দেখা দিতে পারে। - 


শ্রী অমর চৌধুরি ই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি বললেন, প্রয়োজনে কিছু কিছু 
মহাঁশয়, আপনি কি জানেন' রাত-৯টা, সাড়ে ৯-টার পর থেকে বড় বড় লরিকেও পুলিশ 
ছের্ডে দিয়েছে এবং তাঁর ফলে 'ডানলপ মোড়ে, প্রচন্ড যানজট হচ্ছে? 


রী ক্ষিতি গোস্বামী ঃ মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন এবং আমি এটা আগেই বলেছি- হা 
অন্যায়ভাবে লরি যাতায়াত করছে। পুলিশের 'একটা অংশ অসভাবে লরি যেতে দিচ্ছে এবং 
'ডানলপ'-এ বিরাট যান জট হচ্ছে, বি টি রোডে প্রবলেম তৈরি হচ্ছে। তবে আমি এখানে 
বলতে পারি, এখন বি টি রোডের ওপর যে চাপ পড়ছে তা আগামী দিনে আর থাকবে 
না। আমরা বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস ওয়ে নিয়ে ভূতল পরিবহন দপ্তরের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা 
বলেছি এবং কথা অনেকটা এগিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এ রাস্তার কাজ আমরা আরস্ত করব। 
এঁ বেলঘরিয়। এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে গেলে পরে এখন যে ট্রাফিক বি টি রোড দিয়ে 'ডানলপ, 
হয়ে যাতায়াত করছে তা বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস ওয়ে দিয়েই দিল্লি রোডে চলে খেতে পাঁরবে। 
এছাড়া আমাদের ট্রাঙ্সপোর্ট মিনিস্টার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে, বিভিন্ন জায়গায় তিনটি . 
ট্রাক টার্মিনাল তৈরি করা হবে এবং সেগুলো শহরের ঠিক বাইরেই হবে যাতে ট্রাক শহর 
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ব্যবহার করতে না পারে। তখন ট্রাক বি টি রোডও ব্যবহার করতে পারবে না। আমাদের 
সরকার এই ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করছে এবং ইতিমধ্যেই এ কাজ অনেকটা এগিয়েছে। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনার রিপ্লাই শুনে আমার খুবই 
আশঙ্কা হচ্ছে। মাননীয়া সদস্যর প্রশ্নের উত্তরে আপনি বললেন, “বিবেকানন্দ সেতুর মেরামতি 
কাজ দ্রুত শেষ করতে না পারলে রেল চলাচলের ব্যাপারে বিপদ দেখা দিতে পারে।” এটা 
খুবই উদ্বেগের কথা। রেলের কোনও দুর্ঘটনা ঘটে গেলে সংঘাতিক ব্যাপার হয়ে যাবে, সুতরাং 
আপনি এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কি? 


শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী ঃ ওখানে যে কাজটা হচ্ছে সে কাজটা আমরা করছি না। কাজটা 
রেলওয়ে করছে। কারণ ব্রিজটা রেলের। এই কাজের জন্য যে, ৬ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা 
অনুমোদিত হয়েছে তার মধ্যে ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা আমরা ইতিমধ্যেই ডিপোজিট হিসাবে 
রেল দপ্তরকে জমা দিয়েছি। তারা কক্টরাক্টর দিয়ে কাজ করাচ্ছে। রেলের এবং রাস্তার নিচের 
অংশে তারাই কাজ করছে। দুটো আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করে কাজ করছে। সুপরিকল্পিত . 
পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে রেলওয়েই সমস্ত কাজটা করছে। 


[11-40-_-11-50 /১.1%.] 


রী প্রভঞ্জন মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, রোডস ডিপার্টমেন্টের 
একটা আইন আছে। সেটা হচ্ছে, ব্রিজের উপর লোডেড ভিহিকিলস দাঁড়াতে পারে না বলে 
আমি যতদুর জানি। এই ভিহিকিলস দাঁড়াবার জন্য বহু অসুবিধা হচ্ছে জ্যাম হচ্ছে। তাছাড়া 
লংজিবিটি ব্রিজের বিপন্ন হচ্ছে। এই বিষয়ে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? আর একটি হচ্ছে, বাজেটে 
দেখলাম রাস্তাঘাটের জন্য সি আর এফের কাছ থেকে ১৫০ কোটি টাকা পাওনা। ফলে 
টাকাটা ওয়েস্টবেঙ্গল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে যাচ্ছে। পরবরতীকালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে 
কেন্দ্রে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার হয়েছে। সেখানে আমাদের তরফ থেকে বিগত দিনে যেটা অনেক 
চেষ্টা করেও ওরা দেয়নি, সেই সি আর এফের ১৫০ কোটি টাকা, সেটা পাওয়ার জন্য 


শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী ঃ এই টাকার ব্যাপারে বিগত সরকার থাকাকালীন আমরা সরকারের 
পক্ষ থেকে, শুধু আমার দপ্তর নয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে এটা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে . 
কথাবার্তা বলেছেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছিলেন। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কথা 
বলেছিলেন এবং শ্রী প্রণব মুখার্জি যিনি পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন তার 
সঙ্গেও কথা হয়েছিল। তিনি বললৈন, এইভাবে এই লায়াবিলিটি বহন করতে পারছেন না। 
এদিকে আমাদের ঠিকাদাররা বহু জায়গায় কাজ করতে পারবেন না বলে ডিক্রেয়ার করে 
দিয়েছেন, বিশেষ করে এন এইচ ৬, বোম্বে রোড খারাপ হয়, সেখানে ঠিকাদাররা, যুক্ত হুয়ে 
বলে যে আমরা কাজ করতে পারব না, যেহেতু পেমেন্ট পায়নি। সেইজন্য রাজ্য সরকারের 
কাছ থেকে টাকা ধার করে সেই টাকার একটা অংশ ব্যয় করে বোম্বে রোড রিপেয়ার করে 
দিয়েছি। এখন মোটামুটি ভাল হয়েছে। এখন কেন্দ্রে বন্ধু সরকার আসার পর চেষ্টা চরিত্র 
করে কিছুটা রিলিজ করতে পেরেছি। কিন্তু হলে কি হবে? যেহেতু রাজা সরকারের ক 
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থেকে টাকা ধার নেওয়া আছে, সেই টাকা তো তাদের শোধ করে দিতে হবে, কারণ রাজ্য 
সরকারেরও তো অভাবের সংসার, সেইজন্য রাজ্য সরকার সেই টাকা কেটে নেন। অপরদিকে 
আমাদেরও পেমেন্ট দিতে হয়, কারণ ঠিকাদাররা পেমেন্ট পাবার জন্য আশা করে বসে 
থাকেন যে কাজ করেছে তার জন্য। এই ১৫০.কোটি টাকা নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলছি। 
তাতে এখন পর্যস্ত যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেটা হচ্ছে, বিগত দিনে আমাদের যা পাওনা 
সেই পাওনা সম্পর্কে তারা কোনও পরিষ্কার কথা বললেন না। তারা বলছেন, বিগত পাওনা 
বিগতভাবে ধরে নেওয়ার চেষ্টা করুন-_-এইভাবে যেন তারা বলবার চেষ্টা করেছেন, যদিও 
আমরা তার প্রতিবাদ করেছি। তারা বলছেন, আগামিদিনের যেটা করবেন একটা ভালো কাজ 
আমরা করতে পারি-_আগামি ৫ বছরের জন্য রাস্তাঘাটের প্রশ্নে আপনারা যে যে জায়গায় 
যে যে কাজ আশা করেন তারজন্য একটা টোটাল পরিকল্পনা করে আমাদের কাছে জমা দিন, 
এই সরকার থাকতে থাকতে, তাহলে আমরা একটা ভালো কাজ করতে পারি, পরিকল্পনা 
ংশন্ড করে দিয়ে যেতে পারি। ফান্ড প্লেসিং-এর ব্যাপারে পরবর্তীকালে আলোচনা করতে 
পারব টাকাটা স্যাংশন্ড করানো থাকলে। এখন এখানকার ন্যাশনাল হাইওয়ের ক্ষেত্রে আমরা 
কি করতে চাচ্ছি সেটা বলছি, এখন যে অবস্থা আছে তাকে স্েনদেনিং করা, লোনগুলিকে 
বাড়ানো এইসব করতে গেলে ৫ বছরের পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। আমরা সেই পরিকল্পনা 
তৈরি করেছি। পরিকল্পনার বই তৈরি হয়ে গেছে, ছাপানো, টাইপ করা সব কমগ্লিট হয়ে 
গেছে। আগামি সপ্তাহে দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং আদারস অফিসার যারা আছেন তারা 
ওখানে যাচ্ছেন। ওখানে আগামি ৫ বছরের পরিকল্পনা দেওয়া হবে। সেগুলি স্যাংশন্ড হলে 
আমাদের লাভ হবে। আর এঁ যে টাকাটা পাওনা আছে সেটা তামাদি নয়, যতদূর চেষ্টা . 
করতে পারি আমরা তাই করব। তবে কত টাকা কি রেখে দিয়েছে তার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে 
ভূতল পরিবহনের ক্ষেত্রে কত টাকা পাবেন সেটাও বলতে পারেনি, যেহেতু ওদের বাজেট 
প্রিপেয়ার্ড হয়নি। টোটাল বাজেটের ১৭ পারসেন্ট রোড কমিউনিকেশন দেওয়ার কথা ফাস্ট 
ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে ছিল। কিন্তু সর্ব শেষ কেন্দ্রীয় সরকারে যারা এসেছিলেন, তারা শতকরা 
দুভাগ করেছিলেন। তাও তারা দিতে পারতেন না। সেই দুভাগই থাকবে না বরাদ্দ আরও 
বাজেট পাস'না করা পর্যস্ত এরিয়ার সম্পর্কে কোনও কথা বলতে পারছি না। 


ডাক্তারবিহীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ 


*১৪১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৪১।) শ্রী ঈদ মহম্মদঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) রাজ্যে বর্তমানে (১লা এপ্রিল, ১৯৯৬) কতগুলি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনও 
ডাক্তার নেই; এবং | 


সপ 
আশা করা যায়? 
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স্ত্রী পার্থ দেঃ 


(ক) রাজো ১লা এপ্রিল ১৯৯৬ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলাতে অবস্থিত মেট ৩৯৭টি প্রাথমিক 
্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনও ডাক্তার নেই। 


(খ) কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে যার ফলে আগামি এক বছরের মধ্যে অগ্রগতির 
একটি হিসাব পাওয়া যাবে। 


[11-50--12-00 1০011] 


ভ্ী ঈদ মহম্মদ. মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে নতুন কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে 
যার ফলে আগামি এক বছরে এর অগ্রগ্রতি লক্ষ্য করা যাবে। নতুন পদক্ষেপটা কি? 


শ্রী পার্থ দেঃ নতুন পদক্ষেপের মধ্যে একটা হচ্ছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে যেমন ২৭৮টি 
ক্ষেত্রে চুক্তির ভিত্তিতে এই ধরনের চিকিৎসা পাওয়া যায় কি না, তার একটা প্রচেষ্টা 
ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে। এটা পুরোপুরি সম্পূর্ণ নয়। এর মধ্যে ১৯০ জনকে চুক্তির ভিত্তিতে 
নিয়োগ করার জন্য আহান রুরা হয়েছে এবং কেউ কেউ যোগদান করেছেন। এই পরিস্থিতি 
খতিয়ে দেখে তারপর দেখতে হবে আরও চুক্তির ভিত্তিতে নেওয়া যায় কি না। দ্বিতীয়ত কিছু 
পাবলিক সার্ভিস কমিশনে শুন্য পদ পূরণের জন্য ডাক্তার চেয়ে পাঠানো হয়েছে। তাদের 
্রক্রিয়াতে একটা সময় লাগে। তাদের বলে দিয়েছি নিয়োগ পদ্ধতি যা আছে তাই করবেন। 
তৃতীয়ত এর আগের বারে পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন, যোগ 
দেননি এই রকম কেউ কেউ ফিরে আসতে আগ্রহী হয়েছেন। তাদের বলেছি আপনারা 
আসতে পারেন। সেই জন্য কিছু কিছু শুন্য পদ তাদের দ্বারা পূরণ হবে বলে ধরে নিচ্ছি। 
সবটা মিলিয়ে যে কাজটা, তার একট পূর্ণাঙ্গ পরিণতি এক বছরের মধ্যে পাওয়া যাবে। 


শ্রী ঈদ মহম্মদ ঃ আপনি বললেন ২৭৮ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। তার শর্তটা কী? 


শ্রী পার্থ দেঃ এদের শর্তটা হচ্ছে, ওরা ন্যুনতম কতকগুলো দায়িত্ব পালন করবেন। 
এদের কতকগুলো অধিকার থাকবে, অর্থাৎ নিজেরা নিজেদের মতো ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসা 
করতে পারবেন। তাদের বাড়ির পার্বতী একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়োগ করা হবে। তারা যদি 
নিজের বাড়িতে থাকেন তাহলে তাদের ছয় হাজার টাকা করে আ্যালাউয়ে্গ দেওয়া হবে। আর 
থেকে করবে, এই রকম সাধারণ শর্তে তাদের নিয়োগ করা হয়েছে। 


শ্রী ঈদ মহম্মদ 8 আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে ডাক্তারি পড়তে গেলে কোনও ডোনেশন 
দিতে হয় না কিন্তু অন্য রাজ্যে ডাক্তারি পড়তে গেলে ডোনেশন দিতে হয়। এখানে যারা 
ডাক্তারি পড়তে আসেন তারা মোটামুটি বিনা পয়সাতেই ডাক্তারি পড়তে পারেন। পি এস সি 
থেকে ডাক্তার নিয়ে যাদের গ্রামাঞ্চলে পোস্টিং দেওয়া হয় দেখা যায় যে তারা গ্রামাঞ্ধলে 
যেতে যান না। না যাবার ফলে গ্রামাঞ্চলের মানুষর৷ কষ্টে পড়েন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
বললেন যে, নতুন করে ডাক্তার চেয়ে পাঠিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে যারা যেতে ইচ্ছুক হবেন না 
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তাদের বিরুদ্ধে কি কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে-_-তাদের রেজিস্ট্রেশন ক্যানয্নেল করা . 
বা প্রাইভেট প্রাকটিশ বন্ধ_ইত্যাদি কি করা হবে যারা যেতে চাইবেন না? 
| 


শ্রী পার্থ দেঃ স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যাপারটা তো সরাসরি রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ করেন না, 
এ সম্পর্কে সর্বভারতীয় নিয়ম. আছে, মেডিক্যাল কাউ্সিল অব ইন্ডিয়া এটা করে। কাজেই 
এ সম্পর্কে এখন এখানে এটা বোধহয় আলোচনা করা যায় না, ঠিক উত্তরও দেওয়া যায় 
না। তবে মাননীয় সদস্য যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সেই উদ্বেগ লক্ষ্য করেই এবারে আমরা 
অন্য একটা ধরনের চেষ্টা করছি। 


(এই সময় মাইক গন্ডগোল করার মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় পাশের মাইক থেকে তার বক্তব্য রাখেন।) 


যে সব এলাকাতে এই ধরনের চিকিৎসক পাওয়া কঠিন হচ্ছে, ডাক্তাররা যেতে আগ্রহী 
হচ্ছে না সেই সব এলাকার কথা চিস্তা করে আমরা পি এস সি কে বলেছি, রিক্রু্টমেন্টের 
ব্যাপারে'' একেবারে নির্দিষ্ট এলাকা এবং জেলার কথা তাদের বলে দেবেন। এটা হলে তারা 
নিজেরা সদিচ্ছায় আসবেন, তাদের বলা যাবে যে ওখানেই যান অন্য কোথাও দিতে পারব 
না। এইভাবে করে দেখা হচ্ছে যাতে একটা পরিবর্তন আনা যায়। আর যে চুক্তির 
কথা বললাম সেই চুক্তিকে নির্দিষ্ট এলাকার কথাও বলা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে যে কিছু. 
পাওয়া যাবে। কিছু কিছু যোগদান করতে শুরু করেছেন। পরবর্তীকালে সবটা বলতে পারা যাবে। 


শ্রী নীরদ রায়চৌধুরি ঃ যে সব ডাক্তার নন-প্রাকটিসিং আযালাউন্স নিয়েও ঠিক ঠিক 
সময় হাসপাতালে আসছেন না, থাকছেন না তাদের বিরুদ্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি ব্যবস্থা 
নিচ্ছেন বলবেন কি? 


শ্রী পার্থ দেঃ এটা তো সাধারণ নিয়মের কথা। নিয়মের বাইরে যারা যাচ্ছেন তাদের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার ব্যাপারটা বিধিবদ্ধ আছে-_তার আইন, নিয়ম আছে। এ ব্যাপারে 
আমরা সকলকে বলছি। নিয়ম-শনুন তৈরি করা আছে, নতুন নিয়ম চালু করছি না আমরা 
চাই, সকলে নিয়ম-কানুন মেনে চলুন। নিয়ম পালিত হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য নিশ্চয় 
চেষ্টা করা হবে। হাসপাতালে কোন সময় ঠিক তাদের আসার কথা, কত সময় পর্যস্ত তাদের 
থাকার কথা, ১০444 
করে সকলকে আবার তা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 


শ্রী নরেন হাসদা ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি, কিছু স্টুডেন্ট এস সি, বা এস 
টি না হওয়া সত্তেও জাল এস সি, এস টি সার্টিফিকেট জোগাড় করে মেডিক্যাল কলেজে - 
ভর্তি হয়েছেঃ এইভাবে ভর্তি হয়ে থাকলে তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিয়েছেন? 


রী পার্থ দেঃ এরকম কোনও অভিযোগ পাইনি। যদি পাই নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 


শ্রী সুভাষ নম্কর £ ই আপনি যা বললেন, ৩৯৭টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার নেই-__এটা 
খুবই উদ্বেগের কথা। আমার প্রশ্ন এই ৩৯৭টি স্বস্্যকেন্ডরে ডাক্তার নেই'কি কারণে? কেন্দ্রগুলোতে 
৮০০০০০০০০০০ 
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স্্রী-পার্থ দেঃ এর পেছনে কয়েকটি বড় কারণ রয়েছে। একটি বড় কারণ হচ্ছে, 
ডাক্তার নিয়োগ পদ্ধতি। পি এস সিতে ডাক্তার নিয়োগ-পরীক্ষা হবার পর তারা একটা 
তালিকা তৈরি করেন। সেই তালিকা হবার পর তাদের বলা হয় এই এই জায়গায় আপনাদের 
দেওয়া হচ্ছে__য়াবেন কিনা। এসব পদ্ধতি মেটাতে বেশকিছু সময় চলে যায়। তারপর 
যেখানে নিয়োগ করা হল সেই জায়গাটা হয়তো তার পছন্দ হল না, ফলে কিছু যোগদানই 
করলেন না। আবার অনেকে যোগদান করবার পরও চলে আসেন নানা কারণে, যারমধ্যে 
পারিবারিক কারণও থাকতে পারে। এরকম সব ব্যাপার হয়। এজন্য বরাবর দেখতে পাচ্ছি, 
সবথেকে 'দূরবততী গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে এ পদগ্ডলো শুন্য থেকে যায়। আর 
একটি স্বাভাবিক কারণ হল, অনেকে চাকুরি করতে করতে নতুন চাকরিতে চলে যান এবং 
কেউ কেউ অবসর নেন। পদ শুন্য থাকার পেছনে এসব কারণগুলো রয়েছে। 


শ্রী জাহাঙ্গীর করিম ঃ আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন, হোমিওপ্যাথিক ডি এম এস এবং আর 
এম এস পাশ করা যে সমস্ত ডাক্তারদের আ্যালোপ্যাথ হাসপাতালগুলোতে নিয়োগ করা 
হয়েছে সেটা কেন করা হয়েছে, কারণ এসব হাসপাতালে কোনও হোমিওপ্যাথি মেডিসিন 
নেই। যেহেতু এসব ডাক্তারদের সেখানে নিয়োগ করেছেন তারজন্য তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে 
হোমিওপ্যাথি মেডিসিন সরবরাহ করা যাবে কিনা জানাবেন কি? 


মিঃ স্পিকার ঃ না, না, না; এই প্রন্ম এখানে ওঠে না। 


শ্রী নিশিকাস্ত মেহেতা £ পুরুলিয়া জেলায় বর্তমানে যে ডাক্তার রয়েছেন তার ট্রা্গফার 
অর্ডার হয়েছে এবং তিনি রিলিভার না দিয়েই চলে আসছেন। আপনি বলছিলেন যে, ৩৯৭টি 
প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বর্তমানে ডাক্তার নেই। এক্ষেত্রে জেলাওয়ারি ব্রেকআপটা দিতে পারবেন 
কি এবং তারমধ্যে পুরুলিয়াতেই বা কতজন ডাক্তার নেই জানাবেন কি? 


শ্রী পার্থ দেঃ এ-ব্যাপারে নোটিশ দিলে বলে দেব। 
হাসপাতালে বিনামূল্যে গধধ সরবরাহ 


*১৪৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৬৯।) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ স্বাস্থ্য ও পরিবার 
কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-- 


মার্কিন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা “হার্ট টু হার্ট ইন্টারন্যাশনাল" কর্তৃক এ রাজ্যের সরকারি 
হাসপাতালগুলিতে বিনামূল্যে গুধধ সরবরাহ করার বিষয়টি বর্তমানে কোন পর্যায়ে 
আছে? | 


শ্রী পার্থ দেঃ 


রাজ্যের ৪টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং ৪টি বেসরকারি 
হাসপাতালের জন্যে মার্কিন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হার্ট টু হার্ট ইন্টারন্যাশনাল এর 
বিনামূলো প্রদত্ত উষধ ও যন্ত্রপাতি 'বিগত ১লা এপ্রিল ১৯৯৬ কলকাতায় পৌছেছে। . 
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রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে সভাপতি করে এরুটি কেল্ট্রীয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং 
৪টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষদের সভাপতি করে ৪টি মনিটারিং 
কমিটি গঠন করা হয়েছে এ সমস্ত গুঁঘধপত্র ইত্যাদির যথা রক্ষণাবেক্ষণ, বণ্টন 
এবং ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জনা হাসপাতালগুলিতে এ কমিটির তন্তাবধানে 
রোগীদের মধ্যে এ উষধ বিতরণ করা হচ্ছে। 


[12-00--12-10 ৮.4] 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ মাননীয় স্ত্রী মহাশয়, উত্তরে বললেন য়ে হার্ট টু হার্ট ইন্টার 
ন্যাশনাল ১-৪-৯৬ তারাখে আমাদের রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে বিনা মূল্যে কিছু 
গুধধ এবং যন্ত্রপাতি পাঠিয়েছে। আমি জানতে চাই, এই হার্ট ইন্টারন্যাশনাল যে ওষুধ এবং 
যন্ত্রপাতি পাঠিয়েছে, আগে রি আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এই সমস্ত গুধধ এবং 
যন্ত্রপাতির তালিকা পাঠানো হয়েছিল নাকি তারা নিজেদের খুশি মতো পাঠিয়েছে? 


শ্রী পার্থ দেঃ এটা ওরা নিজেরাই গিফট করেছে। 


রী আবু আয্লেশ মন্্রল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে তারা গিফট করেছে। আমি 
জানতে চাই, এমন কি কোনও ওঁষধ পাঠিয়েছে আমাদের রাজ্যের হাসপাতালগুলির জন্য যে 
শুধগুলি আমেরিকায় নিষিদ্ধ বলে ঘোয়ণা করা হয়েছে সেইগুলিকে এখানে পাঠানো হয়েছে? 


শ্রী পার্থ দেঃ না। এই রকম কিছু ধধ আছে-_এটা নিয়ে আলোচনা চলছে-__যে 
উষধগুলি খুব বেশি কাজে লাগে না, এই রকম কিছু ওুঁষধ আছে যেগুলি ওদের তালিকার 
মধ্যে ছিল কিন্তু সরবরাহের সময় আমরা পাচ্ছি না, এই রকম কিছু গঁধধ আছে যে ওষধের 
সময় সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এইগুলি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এইগুলি ওরা ফেরত নিয়ে নেবে। 
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পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েস আ্যান্ড রিসার্চ প্রতিষ্ঠান 


*১৩৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৬।) জ্বী, আব্দুল মান্নান £ স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ . 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-__ 


(ক) কল্যাণীতে পোস্ট-প্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েল্গ ত্যান্ড রিসার্চ 
প্রতিষ্ঠানটির কাজ কোন পর্যায় আছে; 


(খ) এ প্রতিষ্ঠানটি কবে নাগাদ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়; 
(গ) উক্ত প্রতিষ্ঠানটির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত; এবং 
_ (ঘ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দেয় অর্থের পরিমাণ কত? 
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স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) উক্ত প্রকল্পের সমীক্ষার কাজ সম্পূর্ণ। চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করার কাজটি চলছে। 
(খ) এখনই সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। 


(গ) ৯৯৯৬-৯৭ আর্থিক বংসরে এই প্রকল্পের জন্যে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ 
এগারো কোটি প্শ লক্ষ টাকা। 


(ঘ) ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বৎসরে এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত 
পরিকল্পনা সহায়তা বাবদ দশকোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে। এই প্রকল্পটির জন্যে 
কেন্দ্রীয় সরকারের মোট দেয় অর্থের পরিমাণ এখনও চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হয় 
নাই। 


ডালহৌসি জুট মিলে শ্রমিকের কাজ 


*১৩৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৯।) শ্রী জ্যোতি চৌধুরি ও শ্রী আব্দুল মান্নান 2 শ্রম 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) এটা কি সত্যি যে, হুগলি জেলার চাঁপদানী পুর এলাকায় অবস্থিত ডালহৌসি জুট 
মিলে একজন স্থায়ী শ্রমিকের সাথে আরেকজন অস্থায়ী শ্রমিককে যুক্ত করে তাঁত 
মেশিন চালানো হয় ; এবং ' 


(খ) সত্যি হলে, মিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে 
কিনা? 


শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) এ ধরনের কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ কোনও পক্ষ হইতে সরকারের কাছে করা 
হয় নাই। 


(খ) প্রশ্নই ওঠে না। 
ব্যাটরা সমবায় ব্যা্কে দুর্নীতি 


*১৪০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৪।) শ্রী অদ্বিকা ব্যানার্জি ও শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ 
সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) হাওড়া জেলার ব্যাটরা সমবায় ব্যাঙ্ক নিয়ে সরকার কোনও দুর্নীতির অভিযোগ 
পেয়েছে কিনা ; এবং 


(খ) পেয়ে থাকলে, দুর্নীতি রোধে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? 
সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্থযা | 
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(খ) দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাঞ্কটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক “দুর্বল ব্যাঙ্ক” 
বলে ঘোষিত হয়েছে। বর্তমানে এই ব্যাঙ্কটি রাজ্য স্তরের পর্যালোচনা কমিটির 
তত্বাবধানে আছে। 


বিঘাটি মোড় থেকে নসীবপুর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার 


*১৪২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭০।) শ্রী কমল মুখার্জি ও শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ পূর্ত 
(সড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_- 


(ক) দিল্লি রোডের বিঘাটি মোড় থেকে তারকেশ্বর রোডে নসীবপুর পর্যস্ত রাস্তাটি প্রশস্ত 
করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না? 


পূর্ত সড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) এরূপ কোনও পরিকল্পনা নেই। 
গড়িয়া সেতু সংযোগকারী রাস্তা সম্প্রসারণ 


*১৪৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯২।) শ্রী রবীন মুখার্জি ও শ্রী আব্দুল মান্নান £ পূর্ত 
(সড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) গড়িয়া সেতু সংযোগকারী দুই পাশের রাস্তা সম্প্রসারণ করার কোনও পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কি না; 


(খ) থাকলে, 


(১) ৩১ শে মার্চ ১৯৯৬ পর্যস্ত এ ব্যাপারে সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছে ; এবং 


(২) উক্ত পরিকল্পনার কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা যায়? 
পূর্ত (সড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
(ক) আছে। 
(খ) (১) বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ হয়েছে এবং পুনর্বাসনের কাজও অনেকখানি হয়েছে। 
(২) গুরু হয়েছে। | 
বাংলাদেশে চোরাচালান 


*১৪৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৭৯।) শ্রী তপন ছোড় ঃ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
(ক) একথা কি সত ঘে, রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে কেরোসিন ও বিভিন্ন খাদ্যশস্য বাংলাদেশ 
চোরাচালন হচ্ছে; এবং 


(খ) সতা হে. সরকার চোরাচালান বন্ধে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে? 
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খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) হ্যা, কেরোসিন ও বিভিন্ন খাদ্যশস্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে 
চোরাচালান হচ্ছে। ৃ | 


(খ) সীমান্তবতী জেলাগুলিতে চোরাচালান বন্ধের জন্য রাজ্য সরকার রাজ্য পুলিশ এবং 
বি এস এফ-এর সহিত মাঝে মধ্যেই আলোচনা করেন। এ ব্যাপারে সব সময় 
সব রকম প্রচেষ্টা চালাবার জন্য এ সমস্ত সংস্থাগুলিকে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। 
: এছাড়াও জেলাশাসক ও সভাধিপতিদের সঙ্গেও মাঝে মধ্যেই আলোচনা করা হয়। 
সীমাত্তরক্ষী বাহিনী অনেক ক্ষেত্রে চোরাচালানকারীদের গ্রেপ্তার করেছে এবং বহু 
সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে। 


ডিহিকা, ঢাকেশ্বরী ও মরিচকোটা স্বাস্থাকেন্দ্র 


*১৪৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৮।) শ্রী শ্যামদাস ব্যানার্জি £ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ডিহিকা স্বাসথ্যকেন্দ্র, ঢাকেশ্বরী স্বাস্থ্যকেন্দ্রও 
মরিচকোটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র তিনটি বহুদিন যাবৎ বন্ধ আছে; 


(খ) সত্যি হলে, উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি বন্ধ থাকার কারণ কি; এবং 

(গ) উপ স্বাস্থাকেন্ত্রগুলি খোলার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে? 

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) না। 

(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 

(গ) প্রশ্ন -ওঠে না। 

উলুবেড়িয়া হইতে মাতাপাড়া পর্যস্ত রাস্তা সংস্কার 

*১৪৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫০১) শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ পূর্ত (সড়ক) বিভাগের 
উল্লুবেড়িয়া হইতে ৌয়া বার্গাগ্ডা) মাতাপাড়া পর্যস্ত রাস্তাটি সংস্কারের কোনও 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? 


পূর্ত (সড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
আছে এবং কাজ শুরু করা হয়েছে। 
চটশিল্পে গ্রযাচুয়িটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ বকেয়া টাকা 


*১৪৮1 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১৭)) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 
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(ক) সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই রাজ্যের. চটশিল্লে গ্রযাচুয়িটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ 
বকেয়া টাকা (পৃথক-পৃথক ভাবে হিসাব উল্লেখ করে) পরিমাণ কত ; এবং 


(খ) উল্লিখিত বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য রাজ্য সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে? 
শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


(ক) ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে গ্র্যাচুইটি বাবদ বকেয়া অর্থের পরিমাণ ছিল 
৮.৫৯ কোটি টাকা এবং এ তারিখে প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ বকেয়া অর্থের পরিমাণ 
ছিল মোট ৯৩.৯৫ কোটি টাকা। 

(খ) গ্র্যাটুইটি বাবদ বকেয়া অর্থ আমাদের জন্য সংশ্লিষ্ট শ্রমিক কর্মচারী পেমেন্ট অফ 
গ্র্াুইটি আ্যান্টরের বিধান অনুসারে বিভিন্ন আঞ্চলিক লেবার অফিসে কেস দায়ের 
করেন। সংশ্লিষ্ট কন্ট্রোলিং অথরিটি দায়ের করা গ্র্যাচুইটি সংক্রান্ত কেসগুলি শুনানীর 
মাধামে গ্র্যাচুইটি বাবদ বকেয়া অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করেন। 
প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ বকেয়া অর্থ আদায়ের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ 
রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের। এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড আ্যান্ড 
মিসেলিনিয়াস প্রভিসলস ত্যাক্-ও ফৌজদারি দন্ডবিধি অনুসারে বকেয়া অর্থ আদায়ের 
জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রয়োজনে রাজ্য সরকারের তরফে পুলিশি 
সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। 


হাসপাতালে মুমূর্ধ রোগীর স্থানাত্তরিকরণ 


*১৪৯।| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৫২) শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


রাজ্যের মফম্বল জেলাগুলির বিভিন্ন ব্লকে অবস্থিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্ত্রগুলির মুমূর্য 
রোগীদের উপথুক্ত চিকিৎসার জন্য মহকুমা বা জেলা হাসপাতালে দ্রুত স্থানান্তরিত . 
করার কোনও পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছে কিনা? 


স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


বেশ কিছু ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এই পরিবহন ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাকি কেন্দ্রগুলির 
জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালী করার চেষ্টা হচ্ছে। 


অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী বন্টন 
*১৫০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৯০।) শ্রী সুকুমার দাস £ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_- | 
(ক) রাজ্যে সরকারি বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে কি কি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী বণ্টন করা 
হয়; এবং 
(খ) উক্ত বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্যের কত সংখ্যক মানুষ উপকৃত হন? 
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খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বণ্টন ব্যবস্থার আওতার অস্তরভক্ত। এই রাজ্যে সরকারি 
বল্টন ব্যবস্থার মাধামে (১) চাল, (২) গম, (৩) লেভি চিনি, (৪) ভোজ্যতেল, 
(৫) বিস্কুট, (৬) মশলা, (৭) লবন, (৮) এক্সাসাইজ খাতা, (৯) দিয়াশলাই, 
(১০) কাপড় কাচা সাবান ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া খুচরা দোকান 
হইতে কেরোসিন তেল দেওয়া হয়। 


(খ) উক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্যের প্রায় ৭ কোটি ৩৭ লক্ষ ২৬ হাজার ৫৪২ জন 

মানুষ উপকৃত হয়। 
সি এইট তি স্বাস্থ্কর্মী 
*১৫১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮২৩।) স্ত্রী ইউনুস সরকার ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) এটা কি সত্যি.যে, এ রাজ্যে সি এইচ তি (সি এইচ জি, সি এইচ ডব্লিউ), নামে 
কিছু স্বাস্থ্যকর্মী আছে; 

(খ) সত্যি হলে এরূপ কর্মীর সংখ্যা কত; 

(গ) উক্ত স্বাস্থাকর্মীদের কি পরিমাণ বেতন দেওয়া হয়; এবং 

(ঘ) এদের বেতন বাড়ানোর কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না? 

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) হ্যা, সি এইচ, ভি নামে স্বাস্থ্যকর্মী আছে। 

(খ) ৬৯,০৬২ জন। 

(গ) কোনও বেতন দেওয়া হয়না, মাসিক ৫০ টাকা সাম্মানিক দক্ষিণা দেওয়া হয়। 


(ঘ) না। 


[09105 01 900007109 0819105 01 1201910 00 130118610 & 1৯8010778 
[911 


*152. (/১0111090 00690101) 0. *309) 91711 5882969 09 : ৬4111 06. 
)/11715161-10-010120 01 019 8000 & 50101119১ 19611111617 06 [0169560 (0 
$0806--- 

(৪) ৬1761011105 2 901 0700 016 5600110 009109 01 1201016 011 

[২০?11079 & 801076 0010 01001 100৩ ৬/০১. 92189] 15550171191 


001110010165 90001) 00100190017 1:10. 10/6 ০০০) [9০1001108 0061 
00055 0) 9910100/5 ৯/1011081 01015 217 700 167))116190101 


(9) 11 5০, 
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(1) 01০ 000 110015 01 (16 9600011$ 000210$' 05 [951 611 1৭900101165 
/১০0, 1947: | 
; (11) 105 0010 1700015 01 0101)61 ১080 010 ৮/016519 ৬/0110115 1017616 
00702 1106 1২950110010175 01 £90001105 4১০০ 1947; 074 


(০) 1016 30215 (91621) 5০ 01 10 010010906 1106 415011111180101) 11) 15919901 
০0110177011 01 0011/ 011015 ৬9110115 ০906£01165 01 9000 2110 
$/0110215 11] 0106 17801019 ? 


117115001-110-01720750 01 1186 2০০৫ & ১৫0)1)1105 1)6799117150116 : 

(4) ০১. 

(০) (1) 7170 ৯০৪11) ৫819 10015 01 015 3০০0110/ 000145 ৮/111 170 9০ 
17016 0110) 48 110015 11) [0175 07 990. 51 01 12201011605 4৯০৫, 
1948. 

(1) শা))৩ 001 1109015 01 00101 5090 2170 ৬/01710915 ৬/0110116 এ 
5.10.1২.2,1১, 16 01 00195011140 11010015111 ৪ ৬০০1. 


(০) "110 9011)0111 01 0116 00109018101) 15 10110/115 1106 1101775 1910 
0০9৬/ 1]. 960. 51 01 1176 17700101195 /৯০(, 1948. 1179 ৬/0110 ০ 00৫ 
১০0811109 0000105 15 10811 [170 ০1901 00 [91010801010 101010210০0 
070 [01211 101 ৮1710] 01199 10৬০ 10 ০৪ ৫61019%90 [0 0108 2170116 
৮/01101)5 170015 11) & ১০1 95 0109৬106৫11) 010 17980101195 4১০. 
30111) 0053 0 01110 ০000620110১ 0 ৬/01107)61) 0 0196 71010, (10016 
1১ 100 017010151) ৬/01 10 1501) 11101) ০187০4 01 (116 ০11116 
৮/১০1110115 00101480 001 11) (16 3০14 ৮0110. 01015 11051606190 
0119 90001110101) 01 0116 000110110165, ৬/1)0 016 09116 10 00 9৬/৪১ 
৬01) (11৩ 01501900175 11) ৮/0110118 10015 0110 11) 13237106100 01 6৮09 


৮/৪%০১ ০0০. 
রাজ্যে বন্ধ শিল্প কারখানা 

*১৫৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৬৯ ) শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক ঃ শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) রাজ্যে কতগুলি শিল্প কারখানা বন্ধ অবস্থায় রয়েছে; 

(খ) তন্মধ্যে ; ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সংখ্যা কত এবং 

(গ) কারখানাগুলি বন্ধ হওয়ার কারণ কি? 

শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ | 

(ক) ১০৬টি শিল্প কারখানা বন্ধ আছে। 

(খ) বন্ধ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সংখ্যা ২৬টি। 
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(গ) অনুপযুক্ত ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায়িক ক্ষতি, জমে যাওয়া উৎপাদিত দ্রব্য, অংশীদারদের 
মধ্যে বিবাদ, এই কারণগুলি প্রধান। শিল্পবিরোধের ঘটনা খুবই কম। 


[00909591 01 00180011281011705 1180 13005170055 01 ৬৬1)106 10617056786 011 


+154. (/৯0110060 38630101) 0. *312) ৯1911 ১911]0) 10017191 1089 
৬/1|1 005 1401115051417-010086 01 006 6000 & 501001165 19902011701 9০ [180590 
(0 ১0906--- 


(8) ৬9001101016 51006 00561111010 1145 0961) 00115102116 0116 [01000591 
01 010011010115 10106 00510655 01 ৬/17110 16610950176 01] 00081) 006 
৬/০১. 7017691 175561010| 00111700166 910[0)1/ 00190181101) [.10. ; 


(0) 11 5০, 06 0161 0001110 ০01 01৩ [01000591 ? 
117015(61-11-0108750 01 000 000৫ & ৯০])1)1165 10619917801): 


(9) 10 50০1) 50101)6 110১ 391 10901) 19001560 0 006 0০৬. 0). 
৬/.3.12.0.১.0 1400. 


(09) 71115 006৬ 1701 01156. 
বন্ধ কারখানা ও বেকার শ্রমিক 


*১৫৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৩১।) শ্রী বুদ্ধদেব ভকত £ শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) রাজ্যে মোট কত ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বড় কারখানা বন্ধ অবস্থায় রয়েছে; এবং 
(খ) এর ফলে বেকার হয়ে পড়া শ্রমিকের সংখ্যা কত? 
শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) বর্তমানে রাজ্যে আনুমানিক মোট ৯টি বড়, ১৫টি মাঝারি এবং ৮২টি ক্ষুদ্র শিল্প . 
বন্ধ হয়ে আছে। 


(খ) এর ফলে আনুমানিক বেকার হয়েছেন ৩৭,৯১৬ জন শ্রমিক। 
বীরভূম জেলার বন্ধ স্বাস্থ্যকেন্দ 


*১৫৬। (অনুমাদিত প্রশ্ন নং *৪০৯)) শ্রী সু্গীতি চট্টরাজ £ জয়িতা 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(*) বীরভূম জেলায় ৩১শে মার্চ, ১৯৯৬ পর্যস্ত কতগুলি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বন্ধ আছে; 


(খ) বীরভূমের খটঙ্গ অঞ্চলের বড়নাতুরি প্রাথমিক স্বাসথ্যকেন্ত্রটি কতদিন যাবৎ বন্ধ 
আছে; এবং 
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(গ) এটি খোলার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? 
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
(ক) বীরভূম জেলায় ৩১শে মার্চ ১৯৯৬ পর্যস্ত ১৬টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার না থাকায় 
চালু ছিল না। 
(খ) বীরভূমের জট খটঙ্গ অঞ্চলের বড়চাতুরি স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু আছে। 
(গণ) প্রশ্ন ওঠে না। 
| দামোদর নদের উপর সেতু নির্মাণ 
*১৫৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১৫৭।) শ্রী নটবর বাদী £ পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
কে) পুরুলিয়া এবং .বর্ধমান জেলার সংযোগস্থল পারবেলিয়া এবং ডিশেরগড়ে দামোদর 
নদের উপর সেতু নির্মাণের কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না? 
পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) হ্যা, আছে। 
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কাঠের ব্রিজের পরিবর্তে পাকা সেতু নির্মাণ 


*১৬০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫১৫।) ডাঃ মঃ ফজলে হক্‌ঃ পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) কুচবিহার জেলার দিনহাটা গোসানীমারি রোডে মাসানপাটই কাঠের ব্রিজটির পরিবর্তে 
একটি পাকা সেতু নির্মাণের কাজ স্থগিত রাখার কারণ কি; 


(খ) কবে নাগাদ পুনরায় উক্ত স্থগিত নির্মাণ কাজ গরু ; এবং 
(গ) কত দিনের মধ্যে তা শেষ হবে বলে আশা করা যায়? 
পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) মাসানপাট সেতুটির নির্মাণকাজ স্থগিত রাখার কারণ আর্থিক অপ্রতুলতা ও 
সময়মতো সিমেন্ট যোগানের অভাব। 


(খ) আশা করা যায়, আগামী একমাসের মধ্যে কাজ গুরু করা যাবে। 


(গ) যদি সেতুটি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বাকি অর্থ ও সিমেন্ট সময়মতো পাওয়া 
যায় তাহলে আশা করা যায় আগামি মার্চ মাসের মধ্যে (৩১-৩-১৯৯৭) সেতুটির 
নির্মাণ কাজ শেষ করা যাবে। 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড থেকে কালিনগর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ 


*১৬১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭১৫।) শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ পূর্ত (সেড়ক) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড (কদমতলা ঘাট) থেকে 
বগুলা রোডের কালিনগর পর্যস্ত রাস্তার কাজটি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে; এবং 


(খ) কাজটি কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়? 
পূর্ত (সড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড (কদমতলা ঘাট) থেকে বগুলা রোডের কালিনগর পর্যস্ত 
রাস্তাটি কৃষ্ণনগর পৌরসভার অন্তর্গত। রাস্তাটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ কি:মি। নদীয়া 
জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত ১২ (বার) লক্ষ টাকায় রাজবাড়ি চক থেকে কালীনগর . 
পর্যস্ত এই রাস্তার প্রায় ২.১০ কি.মি. অংশ সম্প্রতি সংস্কার করা হয়েছে। 


(খ) প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান পেলে বাকি ২.৯০ কিমি রাস্তা (কদমতলা ঘাট থেকে 
রাজবাড়িচক পর্যস্ত) পূর্তদপ্তর করে দিতে পারবে। 


বিশ্ববযন্কের সাহায্যে হাসপাতালের উন্নয়ন 


*১৬২। (অনুমোদিত প্রন্ম নং *৮০১।) শ্রী অজয় দেও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুপ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
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(ক) রাজ্যের হাসপাতালগুলিকে উন্নয়নমুখি করে তোলার উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট 
পেশ করা পরিকল্পনাগুলি কোন পর্যায়ে রয়েছে; 


(খ) তন্মাধ্যে কতগুলি হাসপাতাল এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ; এবং 


(গ) নদীয়া জেলার শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালটি-এর অন্তর্গত রয়েছে কি 
না? 


স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


(ক) মার্চ ১৯৯৬ এ বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট পেশ করা রাজ্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন পরিকল্পনা- 
২ (স্টেট হেলথ সিস্টেমস ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট-২)টি অনুমোদিত হয়েছে এবং 
আই ডি এ (11)/,) এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। 


(খ) ১৭০টি হাসপাতাল ও সুন্দরবন এলাকায় ৩৬টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্ত্র এই 
পরিকল্পনার অন্তভুক্ত। 


(গ) হ্যা। 
বিদ্যুতের অভাবে বন্ধ হাসপাতাল 
*১৬৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৩৩।) শ্রী অজিত খাঁড়া ৪ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ 


বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর ১নং ব্লকের শিউলিপুরে নতুন 
হাসপাতালটি বিদ্যুতের অভাবে দুবছর যাবৎ চালু হচ্ছে না,; এবং ৃ 


(খ) সতা হলে, উক্ত হাসপাতালটি কবে নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা যায়? 
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) হাসপাতালটির অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজ শেষ হওয়া সত্তেও বৈদ্যুতিক সংযোগ 
স্থাপনের অভাবে হাসপাতালটি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। 


(খ) বৈদ্যুতিক সংযোগ (901%100 00111601017) স্থাপিত হলেই চালু হবে। 
মহানন্দা নদীর সেতু নির্মাণ 
*১৬৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৫৬।) শ্রী মহবুবুল হকঃ পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 


মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) মহানন্দা নদীর উপর মালদহ ও উত্তর দিনাজপুরে সংযোগকারী কোনও সেতু 
নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, এই পরিকল্পনাটির রূপরেখা কিরূপ £ 
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পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা, আছে। 


(খ) প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য মালদহ ও উত্তর দিনাজপুর জিলা পরিষদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করা হয়েছে। বিষয়টির নিষ্পত্তি হলেই নির্মাণ কাজ আরম্ভ হবে। 


পাথরপ্রতিমা স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নয়ন 


*১৬৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৭৭।) শ্রী গোপালকৃষ্ণ দে ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার পাথর প্রতিমা স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত 
করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, কবে নাগাদ তা কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়? 
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় পাথরপ্রতিমা নামে কোনও স্বাস্্যকেন্দ্র নেই। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 

হাওড়া জেলায় বন্ধ কলকারখানা 


*১৬৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০০৭।) শ্রী জটু লাহিড়ী ঃ শ্রম বিভাগের ভার প্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-- 


(ক) ১লা জানুয়ারি, ১৯৯১ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫ পর্যন্ত হাওড়া জেলায় বন্ধ 
কলকারখানার সংখ্যা কত; এবং 


(খ) এর ফলে কত সংখ্যক শ্রমিক বেকার হয়েছেন? 
শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


(ক) ১লা জানুয়ারি ১৯৯১ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তারিখ পর্যন্ত ৬৮টি কারখানা 
বন্ধ হলেও ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে ১৫টি কারখানা বন্ধ ছিল। 


(খ) এই ১৫টি কারখানায় আনুমানিক ৭৪৭৭ জন শ্রমিক বেকার হয়েছেন। 
05910190118 91960 0:6170191 17109101691 96 191801819 
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হুগলি জেলায় বন্ধ কলকারখানা 


১২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৮১) শ্রী রবীন মুখার্জি ও শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ শিল্প 
পুনগঠিন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-- 


(ক) বর্তমানে হুগলি জেলায় কোন কোন ছোট, বড়, মাঝারি শিল্প বন্ধ অবস্থায় আছে; 

(খ) কতজন শ্রমিক এর ফলে বেকার হয়েছে; এবং 

(গ) কারখানাগুলি পুনরায় চালু করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? 

শিল্প পুনর্গঠন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) ১৩টি (৪টি মাঝারি শিল্প ও ৯টি ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন বন্ধ আছে)। 

(খ) ২০০৬ (দুই হাজার ছয়)। 

(গ) কারখানাটি পুনরায় চালু করার পক্ষে সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। . 
রাজ্যে রেজিস্ট্িভুক্ত বেকারের সংখ্যা 


১৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৫৮) স্ত্রী অজয় দেঃ শ্রম ৪০০ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
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(ক) ৩১শে মার্চ ১৯৯৬ পর্যস্ত রেজিস্ট্রিভুক্ত বেকারের সংখ্যা কত; 
(খ) ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭ সালে এই সংখ্যা কত ছিল; 


(গ) নদীয়া জেলার ৩১শে মার্চ ১৯৯৬ পর্যস্ত রেজিস্ট্রিভূক্ত বেকারের সংখ্যা কত; 
এবং 


(ঘ) ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭ সালে এঁ জেলায় এই সংখ্যা কত ছিল? 
শ্রম (এমপ্রয়মেন্ট) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ৩১শে মার্চ, ১৯৯৬ পর্যস্ত এই রাজ্যে রেজিস্ট্রিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ৫৪,২৬,৪৪০ 
জন। 


(ক) ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭ উক্ত সংখ্যা ছিল ১৪,০৩,৮৯৯ জন। 
(গ) ৩১শে মার্চ, ১৯৯৬ পর্যস্ত নদীয়া জেলার রেজিস্ট্রিতুক্ত বেকারের সংখ্যা ছিল 


২৮৮,৩৮৯ জন। 


(ঘ) ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭ সালে এ জেলায় রেজিস্ট্রিকিত বেকারের সংখ্যা ছিল 

৭২,৬০১ জন। 
এস.টি.ডব্লিউ. লাইন থেকে গাহস্থ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ 
১৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৫৯) শ্রী অজয় দেঃ বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-- 

গ্রামীণ এলাকায় এস.টি.ডব্লিউ. থেকে ডোমেস্টিক কানেকশন না দেওয়ার ক্ষেত্রে 
কোনও নতুন আদেশ জারি করা হয়েছে কি? 

বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


কৃষিকার্যে ব্যবহৃত পাম্পসেটগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য এস.টি.ডব্রিউ. লাইন 
তৈরী করা হয়। সাধারণত এই লাইন থেকে গাহ্‌স্থ্য প্রয়োজনে বিদ্যুৎ সংযোগ 
দেওয়া হয় না। উপরোক্ত ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটাবার জন্য কোনও আদেশ জারি 
করা হয় নি। 


ফুলিয়ায় সাব-স্টেশন 


১৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৬৪।) শ্রী অজয় দেঃ গত ২৬-২-৯৬ তারিখে ১৭৫ 
(অনুমোদিত *২৭৫) এর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বিদুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) ফুলিয়া ৩৩/১১ কে.ভি. সাব-স্টেশন-এর জন্য কত টাকা! বরাদ্দ হয়েছে; এব্‌ং 
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(খ) কত দিনের মধ্যে এর কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়? 


বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ফুলিয়াতে ৩৩/১১ কে.ভি. সাব-স্টেশন নির্মাণের জনা ১৭৫.৩২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ | 
করা হয়েছে। 


(খ) জমির উন্নয়ন, সীমানা প্রাটীর নির্মাণ ও অন্যান্য ইমারতী কাজ ১৯৯৬-৯৭ 
আর্থিক বছরেই শুরু হবে বলে আশা করা যায়। 


*১৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৯৬।) শ্রী সুকুমার দাশ £ স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এট কি সত্যি যে. রাজ্যে হাসপাতালের উন্নয়নের জন্য বিশ্ববাঙ্ক অর্থ সাহায্য 


(খ) সত্যি হলে, কতগুলি হাসপাতালকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে; 
(গ) সাহাযা বাবদ বরাদাকৃত অর্থের পরিমাণ কত ; এবং 


(ঘ) মেদিনীপুর জেলার কোন কোন হাসপাতালকে এই পরিকল্পনার সাথে যুক্ত করা 
হয়েছে? 


স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) হ্যা। 


(খ) মোট ১৭০টি হাসপাতাল ও সুন্দরবন এলাকায় ৩৬টি প্রাথমিক স্বাস্থ্াকেন্দ্র এই 
পরিকল্পনার অন্তভূক্ত। 


(গ) মোট অর্থের পরিমাণ ৭০১.৪৬ কোটি টাকা। 
(ঘ) মেদিনীপুর জেলার মোট ২১টি হাসপাতাল এই পরিকল্পনার অন্তর্ভক্ত। যথা__ 


(১) মেদিনীপুর জেলা হাসপাতাল, (২) কন্টাই মহকুমা হাসপাতাল, (৩) ঘাটাল 
মহকুমা হাসপাতাল, (৪) ঝাড়গ্রাম মহকুমা হাসপাতাল, (৫) তমলুক মহকুমা 
হাসপাতাল, (৬) হলদিয়া মহকুমা হাসপতাল, (৭) দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, " 
(৮) খড়গণুর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল এবং গ্রামীণ হাসপাতাল, (৯) ভগবানপুর, 
(১০) বিনপুর, (১১) চন্দ্রকোনা, (১২) দাসপুর, (১৩) ডেবরা, (১৪) এগরা, 
(১৫) গড়বেতা, (১৬) হিজলি, (১৭) সবং, (১৮) শালবনী, (১৯) রিয়াপাড়া, 
(২০) কেশপুর, (২১) বাসুলিয়া প্রভৃতি। 
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্রস্থাগারিকের শুন্য পদ 


১৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৮৪)) শ্রী জ্যোতিকৃ্ণ চট্টোপাধ্যায় £ গ্রন্থাগার বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 
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৷ উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভার টাউন লাইব্রেরির গ্রস্থাগারিকের দীর্ঘদিন ধরে শূন্য 
পদটি কবে নাগাদ পুরণ হবে বলে আশা করা যায়? 


গ্রন্থাগার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
আগামি দুই মাসের মধ্যে এঁ শূন্য পদটি পূরণ করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। 
| জাগুলি সেতুর নির্মাণের কাজ 


১৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৫০২।)শ্ী রবীন্দ্র ঘোষ $ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) দামোদর নদের উপর ভাগিরথী নদীর মুখে জাগুলি সেতুটি নির্মাণের কাজ আরম্ত. 
করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, কবে নাগাদ উক্ত কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়? 
সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) নিম্ন দামোদর নদের অববাহিকা অঞ্চলে গড়চুমুক থেকে জাগুলি পর্যস্ত প্রায় 
১২/১৩ কি.মি. দীর্ঘ নদের দু'পাশের জায়গা জুড়ে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা 
করার সিদ্ধান্ত সেচ ও জলপথ দপ্তরে নেওয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনায় দামোদর 
এবং ভাগিরথীর সংযোগস্থলে জাগুলিতে দামোদর নদের উপর একটি শুই নির্মাণের 
প্রস্তাব থাকবে। এ শুুইসটি স্বাভাবিকভাবেই সেতুর কাজও করবে। 


(খ) উপরের প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত পরিকল্পনাটি বর্তমানে জরিপ ও অনুসন্ধানের স্তরে 
আছে। আশা করা যায় যে, আগামি কয়েক মাসের মধ্যে পরিকল্পনাটি রচনার 
কাজ শেষ করা যাবে। পরবতী পর্যায়ে প্রকল্পটি প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করলে 
কাজ আরম্ভ করা যাবে বলে আশা করা যায়। 


সালারে বাস টার্মিনাল নির্যা” 


২০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৫৬০।) শ্রী ঈদ মহম্মদ ঃ পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার সালারে বাস টার্মিনাল করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন 
আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, কবে নাগাদ তা বাস্তবায়িত হবে? 
পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) না। 
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(খ) প্রশ্ঈই ওঠে না। 
কৃষ্ণনগরে আদালতগুলির সংযোগকারী রাস্তার উপর আচ্ছাদন 


২১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৭২০)) শ্রী শিবদাস মুখার্জি £ বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগের অবস্থিত জজকোর্ট ও ফৌজদারি কোর্ট এই উভয় কোর্টে 
যাতায়াতের পথে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে 
কিনা; এবং 


(খ) থাকলে, কবে নাগাদ কাজ শুর হবে বলে আশা করা যায়? 
বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) হা 


(খ) এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে, এই ব্যাপারে প্রশাসনিক অনুমোদন যাতে শীঘ্র করা 
যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। 


মালদহে 'বন্যাত্রাণে অর্থ মঞ্জুর 


২২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৮৫৫।) শ্রী মহবুবুল হকঃ ত্রাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) ১৯৯৫ সালের বন্যায় মালদহ জেলার টাচোল ১নং ও ২নং ব্লকে ক্ষতিগ্রস্তদের 
গৃহ নির্মাণের জন্য কত পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে; এবং 


(খ) তন্মধ্যে কত অর্থ উক্ত এলাকায় বন্টন করা হয়েছে? 
ত্রাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) আপাতত টাচোল ১নং ব্লকের জন্য ২২,৮৫,৫০০ টাকা এবং টাচোল ২নং ব্লকের 
জন্য ২২,০৫,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। 


(খ) এখনও কোনও অর্থ বন্টন করা সন্তব হয় নি। শীঘ্ই উক্ত অর্থ বণ্টন করা 
হবে। 


যুবমানস পত্রিকা প্রকাশনা 


২৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১১৭৪) শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বীস ঃ যুরকল্যাণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) ১৯৯৪-৯৫ ও ১৯৯৫-৯৬-এর আর্থিক বছরে যুবমানস প্রকাশনা বাবদ সরকারের 
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[কত পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে; এবং | 

(খ) নেতাজির জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে উক্ত পত্রিকাটির বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হবে 
কিনা? 

যুবকল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) যুবমানস প্রকাশনা বাবদ সরকারের ১৯৯৪-৯৫ সালে ৯,১০,৬৩৪ টাকা এবং 
১৯৯৫-৯৬ সালে, ৯৮৫,৯৮৯ টাকা ব্যয় হয়েছে। 


(খ) নেতাজির জন্মশতবর্য উপলক্ষে যুবমানস পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশনা নিয়ে 
এখনও পর্যস্ত কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি। তবে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশনার 
বিষয়টি দপ্তরের বিবেচনার আছে। 


ী বজবজ কলেজে অধ্যাপক নিয়োগ 
২৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১২৫৪) শ্রী অশোক দেব ঃ শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের 


ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) দক্ষিণ ২৪-পরগনার বজবজ কলেজে বিভিন্ন বিভাগে অনার্স পাঠক্রম ও বিষয়- 
ভিত্তিক অধ্যাপক নিয়োগের কোনও পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না; 
এবং 


(খ) থাকলে, বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে? 
উচ্চতর শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) না। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
01110 &শাাতাখরা0খ 
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্্ী প্রলয় তালুকদার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সুতা কলটির নাম ময়ুরাক্ষী কটন মিল, 
পাঁচড়া কটন মিল নয়। এই মিলটি বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের নিকট পীঁচড়ায় অবস্থিত। 
এই মিলটি ১৯৯৩ সালের এপ্রিল থেকে চালু আছে এবং নিয়মিত সুতা উৎপাদনও হচ্ছে। 
সুতরাং এই মিলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রমিকরা অনশনে কাটাচ্ছে বা আত্মহত্যা করছেন 
এরকম কিছু ঘটার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। এই ধরনের কোনও দুঃখজনক ঘটনার কোনও 
রিপোর্টও সরকারের কাছে নেই। 


উক্ত মিলটি ১৯৯০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থারূপে গঠন করা 
হয়। পুরানো মালিকের কর্মীরা কর্মরত থাকলেও প্রায় ৩০০ কর্মী চাকুরির শর্তাদি মেনে 
কাজে যোগদান না করে মাননীয় হাইকোর্টে মামলা করে। মামলা এখনও পরিণতি লাভ করে 
নি। বর্তমানে সেটি মাননীয় সুগ্রীম কোর্টে বিচারাধীন আছে। 
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তরী পার্থ দেঃ মাননীয় সদস্য শ্রী তাপস শানার্জি বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমা 
হাসপাতাল সহ পশ্চিমবঙ্গে বছ হাসপাতালে কুকুর কামড়ানোর প্রতিষেধক ইনজেকশন না ' 
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থ্রাকার বিষয়ে যে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তার উত্তরে আমি এই বিবৃতি পেশ 
করছি। রাজ্যে জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক ইনজেকশন প্রস্তুতকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান কলকাতার 
পাস্তুর ইনস্টিটিউটে বর্তমানে সংস্কার কাজ চলায় এ প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বন্ধ আছে। সেই 
কারণে বর্তমানে এ প্রতিষেধকটি অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করে রাজ্যের 
বিভিন্ন হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্্র ইতাদিতে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কলকাতার পাস্তুর 
ইনস্টিটিউট এই প্রতিষেধক সংগ্রহের কাজটি এবং প্রাথমিক বন্টনের কাজটি করে থাকে। 
বছরের প্রারভেই বিগত বছরের চাহিদা ও ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে এই প্রতিষেধক 
সংগ্রহের পরিমাণের লক্ষামাত্রা স্থির করা হয় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহের জন্য 
প্রয়োজনীয় অর্ডার পেশ করা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সরবরাহ পাওয়ার পরে পাস্তবর 
স্টোরসের মাধ্যমে প্রতিষেধকটি বণ্টন করে থাকে। এই ব্যবস্থা সুফল হল সারা বছর ধরেই 
ধারাবাহিক ভাবে প্রতিযেধকটির সংগ্রহ ও বন্টন চালু রাখা যায় এবং কোনও সময়েই 
কোনও প্রতিষ্ঠানে প্রতিষেধকটি একেবারে না থাকার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয় না। | 


বিগত আর্থিক বৎসরে পূর্ববর্তী বৎসরের উদ্ৃত্ত প্রতিষেধক সহ সর্বমোট ২০ লক্ষ ৭০ 
হাজার ৫শত ৩০ মিলিলিটার জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক ইনজেকশন পাস্তর ইনস্টিটিউট 
কলকাতা থেকে, কলকাতা ও জেলার স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে বণ্টন করা হয়। বর্তমান আর্থিক 
বৎসরে সংগ্রহের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে ২৫ লক্ষ মিলিলিটার করার কথা চিস্তা করা 
হয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে কিছুটা অসুবিধাও আছে। বর্তমানে যে তিনটি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ 
মুন্বাই-এর হফকিন বায়োফার্মা, নীলগিরি পাস্তুর ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়া ও গুইতির কিং 
ইনস্টিটিউট অফ প্রিভেনটিভ মেডিসিন থেকে আমরা এই প্রতিষেধকটি সংগ্রহ করি সেই 
প্রতিষ্ঠানগুলি সবসময় আমাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিষেধকটির সরবরাহ দিতে পারছে না। 
ধারাবাহিক চেষ্ট৷ সত্তেও মাঝে মাঝে সরবরাহে বিলম্ব হয়ে যেতে পারে। গুঁষধধ সরবরাহের 
জন্য অগ্রিম অনুরোধ থাকা সত্তেও উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি গুণগত মান পরীক্ষার পর্যায়ে 
বেশি বিলম্ব হতে দেখা যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়া আরও সহজ করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। 


কেন্দ্রীয় সরকারের ডিরেকটর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেও অনুরোধ করা হয়েছে . 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যাতে উক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানের সরবরাহ আমাদের চাহিদা 
অনুযায়ী নিয়মিত হয়। এ বৎসর এ পর্যস্ত ৫ লক্ষ মিলি. প্রতিষেধকের অর্ডার পেশ করা 
হয়েছে এবং বিভিন্ন কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়েছে ২,৭৬৬৪০ মি.লি. 


পাস্তুর ইনস্টিটিউট কলকাতার সংস্কারের কাজও প্রায় শেষ হওয়ার মুখে কয়েকটি 
পদ্ধতিগত বাধা দূর করে এই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন যথাশীঘ্ব সম্ভব শুরু করার জন্য সরকার 
সচেষ্ট আছে। এই প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করলে জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক সরবরাহে 
আরও উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা যায়। 


বিশেষ করে আসানসোল মহকুমা হাসপ!ং"লের ব্যাপারে বলা যায় যে বিগত বৎসরের 
এপ্রিল থেকে এ পর্যস্ত এ হাসপাতালে মে: . » ১৫০ মিলি. জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক 
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ইনজেকশন সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত সময়ে বর্ধমানে জেলার জন্য মোট সরবরাহ ছিল 


১৭৪,৬১০ মি.লি.। আসানসোল মহকুমা হাসপাতাল এ আর ডি সরবরাহ করার ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। 
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রী শান্তি ঘটক £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রী আব্দুল মান্নান এবং শ্র 
কমল মুখার্জি উত্থাপিত বিধানসভার দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উত্তরে আমি নিম্নলিখিত বিবরণ 
দেবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছি। কীচাপাট এবং তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে বিভিন্ন সুত্রে প্রাপ্ত 
তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৯৯৪-৯৫ সালে বিগত বছরের জন্য কীচাপাট মজুত ছিল ৯ 
লক্ষ ৫০ হাজার বেল। কীচাপাট উৎপাদন হয়েছিল ৮২ লক্ষ বেল। বাংলাদেশ থেকে 
আমদানি হয়েছিল সাড়ে ৩ লক্ষ বেল। অর্থাৎ সবসুদ্ধ ৯৫ লক্ষ বেল। সেই বছরে চটকল " 
ব্যবহার করেছিল ৮০ লক্ষ বেল। সাধারণ মানুষ ৬ লক্ষ বেল। অর্থাৎ মোট ৮৬ লক্ষ বেল। 
১৯৯৫-৯৬ সালে কীচাপাটের মজুত ভান্ডার ছিল ৯ লক্ষ বেল। উৎপাদন ৭৮ লক্ষ বেল 
এবং আমদানি ১ লক্ষ বেল। মোট ৮৮ লক্ষ বেল। সেখানে পাটের ব্যবহার মিলগুলিতে ৮০ 
“লক্ষ বেল। সাধারণ মানুষ ৬ লক্ষ বেল। মোট ৮৬ লক্ষ বেল। বাড়তি ছিল ৯ লক্ষ .বল 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা যে, সারা বছরে কিছু কিছু নিল সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে এবং পুরে 
শিফটে কাজ হয়নি। সুতরাং কিছু কাচাপাট উদ্বৃস্ত থাকার কথা। বিগত বছরে আবহাওয়া 
অনিশ্চয়তার কারণে পাটের চাষের বিশেষ ক্ষতি হয়। কিন্ত এ বছরে স্ময় মতো বৃষ্টিপাতের 
জন্য পাটের ফলন তাল হবে বলে মনে হয়। আশা করা যায় ১৯৯৬-৯৭ সালে কাঠিগপাঠের 
মোট উৎপাদন কয়েক লক্ষ বেল বাড়বে। এবং সেক্ষেত্রে কাচাপাঢেব মত ভানডাবও কয়ে 
লক্ষ বেল বাড়ার সম্ভাবনা আছে। 


যাহা হউক. কীচাপাটের অভাবে কোনও জুটমিল বন্ধ করার আনঙ্কা করে নিও 
বিজ্ঞপ্তি শ্রম দপ্তরে এখনও পর্মস্ত পায়! যায়নি। মহ জে এম এ অধশা কাচাপাটের 
অভাবের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং প্রয়োজশীয় বাবস্থা গ্রহণের জলা অনুরোধ 
করেছে। শ্রম দপ্তর এই বাপারে জুটমিলের পরিচালক মন্ডলী এবং ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে 
বেশ কয়েকবার আলোচনা করেছে। আমি নিজেও গত ২৮৫৯৬ এবং ৩৬৯৬ তাতে 
এই ব্যাপারে আলোচনা করেছি। এই আলোচনাকালে জুট কমিশনার এবং (করায় দেও 
ইউনিয়নগুলি এই অভিমত বাক্ত করেন যে পন্তুত বাঙারে কাগপাটিণ কোনও অভাব নেই 
এতৎসন্বেও কিছু জুট মিলে কীচাপাটের প্রয়োজনীয় মঞ্জুর ভান্ডার নেই। সরকার প্রতিটি জুট 
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মিলে কাঁচাপাটের মজুত ভান্ডার সম্পর্কে নিয়মিত খবরাখবর নিচ্ছেন এবং পরিস্থিতির উপর 
সজাগ: দৃষ্টি রাখছেন। 


জুট কমিশনার কেন্দ্রীয় সরকারেল অধীন। কীচাপাটের ও পাটজাত দ্রব্যের মজুত নিয়ন্ত্রণ 
করার দায়িত্ব তার দপ্তরের। তাকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য বারবার বলা সত্তেও বিশেষ 
সুফল হয় নাই। আরও উল্লেখ্য যে জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া বিগত কয়েক বছর বাজার 
থেকে কীচা পাট কিনছে না। ইহার ফলে কাচাপাটের অভাব হলে মিলগুলি জে সি আই 
পাট কেনার সুষেগ পায় না। এমনকি এন জে এম সি-র মিলগুলিও বাজার থেকে চড়া দরে 
পাট কিনতে বাধা হচ্ছে। এইসব কারণেই বর্তমানে এই অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। . 


বিভিন্ন জুট মিলের মধ্যে পাটের মজুত ভান্ডারে অসম বন্টন ও চড়াদাম কাচাপাটের 
তথাকথিত অভাবের কারণ বলে মনে হয়। যেখানে বড় বড় জুট মিলগুলিতে ১০ সপ্তাহের 
অধিক কাজ চলার জনা পাটের মর্ভুত ভান্ডার আছে সেখানে ছোট ছোট জুট মিলগুলিতে ১ 
সপ্তাহেরও কাজ চলার মাতে মজুত ভান্ডার নাই! পাটজাত দ্রবাদির মূল্য কমে যাবার কথাও 
মালিকরা নলছে। 

কেন্দ্রীয় সরকার ইন্ডিয়ান জুট মেটারিয়ালস (কমপালসরি ইউজ অব জুট পাকেজিং) 
কন্ট্রোল অর্ডার “শীর্ষক একটি আইন ১৯৮৭ সালে জারি করেন। কিন্তু চিনি, সার, সিমেন্ট 
প্রভৃতি শিল্পের কর্তৃপক্ষ এই আইন মানছে না। 


এখানে উল্লেখা যে বিভিন্ন জুট মিলের পরিচাঁলকমন্লী ওয়াকিং শিফটের সংখ্যা হাস 
করেছেন। এর ফলে কীচাপাটের তথাকথিত অভাব এবং উচ্চমূলোর জন্য প্রতিদিনের কর্মীসংখ্যা 
হাস পেয়েছে। 


সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু বন্ধ হয়ে যাওয়া জুট মিলের পরিচালকমণ্ডলী বন্ধের কারণ . 
হিসাবে কীচাপাটের অভাবকে দায়ী করেননি । কিছু ক্ষেত্রে পরিচালনের অব্যবস্থা অথবা শ্রমবিরোধ 
জুট মিলগুলি বন্ধ হওয়ার কারণ। 


আগামী মরশুমে পাট উৎপাদকগণকে কীচাপাটের মূল্য হাস করতে বাধ্য করা এবং 
পাট শিল্পের জন্য গঠিত এক-সদস্য বিশিষ্ট কমিটিকে প্রভাবিত করা, কাজের শিফট হাসের 
প্রকৃত কারণ বলে মনে হয়। এছাড়া অনেক জুটমিল শ্রমিকদের প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই 
এস আই, গ্র্াচুইটি বা পেনশন ইত্যাদির টাকা বাকি রেখেছে। তাদের এই ধরনের বে-আইনি 
ও অন্যায় কাজের সাফাই দেবার জন্য তারা শিল্পে এক অচলাবস্থা সৃষ্টি করছে বলে সন্দেহ 
হয়। 


87. 51১09100115 509(017701015 ৮/1]] 06. 017001009. 
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মিঃ স্পিকার ঃ এখন ২টো পর্যন্ত বিরতি। 
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শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
আপনার মাধামে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রাজা সরকার যে ডি এ ঘোষণা 
করেছিল, অন্তবর্তীকালীন অতিরিক্ত যে ডি এ সেই ডি এ সরকারি কর্মচারিরা পেয়ে গেছে, 
কিন্তু মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকরা এখনও সেই ডি এ পাইনি। এই ব্যাপারে আমি 
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, শিক্ষকদের বকেয়া ডি এ পাঠানোর জন্য 
ব্যবস্থা করুন। কারণ একই যাত্রায় পৃথক ফল হতে পারেনা। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
শিক্ষামন্ত্রীকে বলছি, বাজেট হয়ে যাচ্ছে, দ্রুত টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী চক্রধর মাইকাপ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট ধরে 
আমাদের হাউসের বিরতি হয়েছে। এখানে আমরা যারা সদস্য আছি তারা বাইরের লনে বসে " 
একটু হালকাভাবে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করি। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে আমরা 
দেখছি আমাদের বসার কোনও জায়গা নেই। ওখানে যাত্রাদল চলছে এবং চিৎকার চেঁচামেচি 
চলছে, যেটা বিধানসভার মর্যাদা নষ্ট করছে এবং সুপ্রাচীন এঁতিহ্যকে নষ্ট করা হচ্ছে। এই 
যাত্রাদলে বাইরের লোকজনও তারা জড়ো করেছেন, এই সার্কাস বন্ধ করার ব্যবস্থা করা 
হোক। আমরা যাতে বিশ্রাম নিতে পারি এবং বিধানসভার মর্যাদা যাতে হানি না হয় সেই 
ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আপনার নিকট আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
প্রতি আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যদের,য়ে পাঠ্য পুস্তক 


616 453848২0025 
1] 2811). 00, 1996 ] 
সেই পাঠ্য পুস্তক . পাওয়া, যাচ্ছে না, দারুণ সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে সপ্তম শ্রেণীর 
ইংরাজি বই লার্নিং ইংলিশ এই বইটা গত সপ্তাহে মাত্র ছেপে বেরিয়েছে, যদিও শিক্ষা বর্ষ 
এপ্রিলের শেষ থেকে শুরু হয়ে গেছে। সেই বইটা জেলায় জেলায় পৌছায়নি অথচ কলেজ 
স্ক্রিটে ১৮টাকার বই ৫৫ টাকায় নোট সহ বিক্রি হচ্ছে। নবম শ্রেণীর ইংরাজি, অঙ্ক এগুলোর 
৮৮248 
এই কালোবাজারি বন্ধ হোক। 


নিট নিক ঠিক নও নিন দিত রন 


শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি ঃ স্যার, আমি এই সভায় একটা ইনফর্মেশন দিচ্ছি। গতকাল 
যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে পথ অবরোধ করা হয়েছিল সেই পথ অববোধের ফলে বহু 
পরীক্ষার্থী আক্রান্ত হয়ে পরীক্ষা হলে পৌছতে পারে নি। অনেকে এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা 
দেরিতে পরীক্ষা হলে পৌছায়। অনেকে পরীক্ষা দিতে পারে নি। এই রকম একটা অবস্থা 
তৈরি করা হয়েছিল। আমার মনে হয় আমাদের একটা নিন্দাসূচক প্রস্তাব নেওয়া উচিত। 


শ্রী প্রভঞ্জন মন্ডল £ উই 1701701) 5991 ০ [01016061011 আমি মনে করি 
আপনি স্যার, প্রোটেকশন দিতে পারবেন। কারণ স্যার, ধরুন আপনি ১১টা থেকে এখানে 
সভা শুরু করেন। আমরা ১০টা থেকে বেরোই। ৭ট! পর্যস্ত থাকি। কোনও কোনও দিন 
তারও বেশি। আপনি লিজার টাইম দেন এক ঘণ্টা বা সময় অনুযায়ী। তো সেই এক ঘণ্টা 
আমরা লবি ছাড়া কোথায় বসব। সরকার পক্ষের এম এল এ দের বসার জায়গা কোথায়? 
আমাদের কিছু ডিসকাশন থাকে, রিল্যাকসেশনও থাকে। /১$ 11001091501 0116 45501). 
915 85 17011700215 01 0110 8818051300৪, ৬/০ 56০1. ০901 [01091201101. সেখানে 
যা চলছে, যারা বয়কট করছেন কংগ্রেসের তরফ থেকে, এবারে প্রশ্নটা দাড়িয়েছে সেখানে 
যাত্রা হচ্ছে, সেখানে এইসব জিনিস চলছে। মাস মিডিয়ার তরফ থেকে সেটাকে প্রচার করছে। 
আমি এর কোনও অবজেকশন করছি না কিন্তু পয়েন্ট ইজ দিস যে ওদের তো নিজের ঘর 
আছে 1116 119৬6 £01 11701 11709 [0 510 01 10 110৬0 1110 01500551011 0170 9190 
00 16185901101). 61০ আমাদের তো৷ জায়গা নেই। আমরা তো লবিতে বসি। তাহলে বলুন 
লবি মুক্ত করে ওরা ওদের ঘরে করুক। বয়কট করুক, যাত্রা করুক, মক পার্লামেন্ট করুক 
আযাসেম্লি করুক নিজের ঘরে বসে করুক। হোয়ার শ্যড ইউ সীট? স্যার একটা কিছু ব্যবস্থা 
(শেবেন। 

মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ আমি দেখছি খোজ খবর নিয়ে। 
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্্ী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় উপাধ্াক্ষ মহাশয়, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ 
এখানে পেশ করেছেন আমি সেই বরাদ্দের বিরোধিতা করে এবং আমার আনা কাট মোশনকে 
সমর্থন করে এখানে আমার প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
তিনি নতুন দপ্তরের ভার গ্রহণ করেছেন। আমি জানি তিনি ব্যক্তি হিসেবে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে 
হয়ত তার দপ্তর পরিচালনা করবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু সমস্যাগুলো তার বিবেচনা করার 
জন্য রাখছি। তিনি বলছেন, বাজেট ভাষণে, নতুন স্বাস্্যকেন্দ্র বা হাসপাতালের সংখ্য। বৃদ্ধি . 
করা হবে না। যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালগুলো৷ আছে সেগুলোর গুণগত মান উন্নয়ন করার 
দিকে দৃষ্টি দেবেন বালেছেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতালের সংখ্যা বাড়ছে না-_তার এই ঘোষণা 
থেকে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। গুণগত মান নিশ্চয় বাড়াতে হবে, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে 
স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল বাড়াবার আবশ্যকতা থাকতে পারে। গুণগত মান উন্নয়নের ব্যাপারে 
সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্টে ডাঃ গৌরীপদ দত্ত বলেছেন, 91101781101178 01 01001 19561 
|0500111১, 1701 11095010915, ১01১-৫151510101 010 15010116501 10901001১ ৬10) 
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মেরিট আছে বলে আমি মনে করি। কিন্তু ৮14 15 076 2001 50016 01 8811 ? 
বাস্তব পরিস্থিতিটা আজকে কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে? আজকে টিচিং হসপিটাল, 
সিটির উপর যে হাসপাতালগুলো আছে সেগুলো থেকে শুর করে জেলা সদর. হাসপাতাল, 
গ্রামীণ হাসপাতাল, ব্লক লেভেলের প্রাথমিক হাসপাতালগুলোর বাস্তব অবস্থা আজকে কি? 
সেটা অত্যন্ত করুন, অত্যন্ত বেদনা-দায়ক চিত্র। এব্যাপারে বারংবার সরকারি এবং বিরোধী 
সকল সদসারাই প্রায় প্রতিদিন এই হাউসে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেটা . 
কত করুণ সেটা কতকগুলো উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। গতকালের একটা সংবাদ ওয়েস্ট 
দিনাজপুরের বালুরঘাটে জেলা সদর হাসপাতাল। সেই হাসপাতালে অপারেশন টেবিলে অপারেশন 
চলাকালীন অন্ত্রপচারের টেবিল হুড়মুড় করে রোগী শুদ্ু ভেঙে পড়ে। ডাক্তার, নার্স কোনওরকমে 
রোগীকে বাঁচিয়েছেন। অপরাধ নেই সেই অস্ত্রপচারের টেবিলের। অপারেশন টেবিলের পাশের 
টেবিলে যে যন্ত্রপাতি দিয়ে অস্ত্রপচার করা হয়েছে তারা আরও বয়ো-বৃদ্ধ। ৪০ বছরের 
পুরানো যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজেন, ডাক্তাররা কাটাছেঁড়া করেন। হাসপাতালের এরকম অবস্থা। 
লোডশেডিং-এর সময় একটা জেনারেটরের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু জেনারেটর চালু করবার লোক 
থাকে না। ফলে টর্চ জ্বালিয়ে তখন অপারেশন করতে হয়। ডাক্তাররা, সাজেনরা বলেছেন 
এইরকম অবস্থার মধ্যে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়বেন। ফলে এইরকম একটা মারাত্মক চিত্র 
চতুর্দিকে রয়েছে, এটা ব্যতিক্রম নয়। আড়াই বছর আগে থেকে হাসপাতাল কর্তৃপর্ষ স্বাস্থ্য 
দপ্তরের সচিবকে জানিয়েছেন, সমস্ত মহল কে জানিয়েছেন। কিন্তু কোনও প্রতিকার, প্রর্তি 'ধান 
হয়নি। আর একটা ঘটনা আমি স্পেসিফিক্যালি বলছি, আমার কেন্দ্র জয়নগরের ১নং ব্লকের 
অধীন পদ্মেরহাট ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, ১৫ বেডের। এই হেলথ সেন্টারটিকে রুর্যাল 
হাসপাতালে উন্নত করার জন্য আমি এই বিধানসভা বছরের পর বছর চিৎকার করে শেষ 
পর্যস্ত মন্ত্রীর সম্মতি পেয়েছিলাম এবং এই বিধানসভায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, এটাকে 
রুর্যাল হাসপাতালে উন্নীত করা হবে। ১১-৪-৯০ তারিখে ডিক্লেয়ার করা হল রুর্যাল 
হাসপাতাল বলে। এ বছর গভর্নমেন্টের অর্ডারও আছে। রুর্যাল হাসপাতাল করার সরকারি 
নিশি কি? সেখানে মিনিমাম ৩০টি শয্যা থাকবে, একটা এক্সরে মেশিন থাকবে, ডাক্তার 
থাকবে আটজন। 7100) 61৮০ ৬০৫ [91 50859515 001 117 10101 100501191, 016 
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এটা গভর্নমেন্টের অর্ডার। ছ'বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অতীতে ওখানে একটা এক্সরে 
মেশিন বসাবার ঘরের জন্য ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছিল। ঘর হয়ে গেছে 
ছ'বছর, এখনও এক্স-রে মেশিন বসল না শয্যা সংখ্যা বাড়া, ডাক্তারের সংখ্যা বাড়া তো দুরে 
থাক। আমি রাইটার্স বিল্ডিংসে যেতে যেতে জুতোর শুকতলা খসিয়ে ফেলেছি, পরে একটা 
অর্ডার বার হল ২০-৩-৯৬ তারিখে । এক্স-রে মেশিন বসবে, কারণ তার টেকনিশিয়ান 
আপয়েন্টমেন্ট ফিনান্স আ্যাপ্রভ করল, ক্যাবিনেট থেকে পাসও হয়ে ছিল ২০-৩-৯৬ তারিখের 
এই অর্ডার। কিন্ত আজকে ২৮ শে জুন হয়ে গেল, এখনও এক্স-রে মেশিন বসেনি, ৩০ ' 
শয্যা দূরে থাক। অথচ ৬ বছর আগেই এটাকে রুর্যাল হাসপাতাল বলে নির্দেশ দেওয়া 
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হয়েছে। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞেস করতে চাই, পশ্চিন্ববাংলায় ৯৫টি রুর্যাল হাসপাতাল 
ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে কতগুলি এই পান্মেরহাট ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের 
মতো অবস্থায় আছে? যদি তথ্য থাকে, দয়া করে দেবেন, নাহলে তদন্ত করে দেখবেন। কিন্ত 
এটা একটা বেদনাদায়ক চিত্র। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে গুণগত মান-উন্নয়ন করার 
জন্য খুশি, কিন্তু আজকে বাস্তব অবস্থা এই হাসপাতালগুলোতে ওষুধ নেই, সাধারণ ব্যান্ডেজ 
পর্যস্ত পাওয়া যায় না। ম্যালেরিয়ার ওষুধ, সাপে কাটার ওষুধও থাকে না। আপনি কলিং 
আযা্টেনশনে বিবৃতি দিলেন, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কুকুরে কামড়ানো প্রতিষেধক না পাওয়া 
একটা মারাত্মক সঙ্কট পশ্চিমবাংলায়। আপনি বলছেন, পাস্তুর ইনস্টিটিউটে উৎপাদন বন্ধ 
বো রিভাতিভিডি রেজা ররর দিডি জহর নিন 
কি বন্টন করা হচ্ছে? 
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স্কট এমন কিছু হয়নি। আমি মনে করি, পার্থ দে মহাশয় আপনি বাস্তব শ্তাবস্থার সঙ্গে 
'কছুটা পরিচিত হোন শুধু মাত্র আমলাদের লিখিত বিবৃতি পড়ে জনগণের সমস্যাকে হালকা 
করবেন না। কুকুড়ে কামড়ানোর ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তব্য বিভিন্ন সময় মাননীয় সদস্যরা এখানে 
বলেছেন। বিষয়টা ওয়ার ফুটিঙের উপর দাড়িয়ে দেখা সরকার। স্যার, বর্ষা আসছে। এই 
সময় সুন্দরবন অঞ্চল থেকে সাপে কাটা রোগী প্রচুর পরিমাণে আসবে। তাদের জন্য আগাম 
কি ব্যবস্থা নিয়েছেন। গতবারে এখানে একজন মাননীয় সদস্য বলেছিলেন যে, সাপে কাটা 
রোগী কিভাবে ইনজেকশনের অভাবে মারা গিয়েছিলেন। কি মর্মী্তিক ঘটনা, সময় থাকতে 
আপনি ব্যবস্থা নিন। এই রকম অবস্থা আজকে গ্রামীণ হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রয়েছে। 
সেখানে ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই। ৩৯৭টা জায়গায় ডাক্তার নেই। কিভাবে চলছে, একটু 
ভাবুন। অথচ দেখা যাচ্ছে মোট প্ল্যান বাজেটের ২ শতাংশ ৭১ লৌটি কত টাকা আউট অফ 
৩ হাজার কত কোটি টাকার মধো। আশা করি এই সমস্যাগুলো উন্নয়নের ব্যাপারে আপনি 
নজর দেবেন। আজকে আবার ম্যালেরিয়া, জন্ডিস, আন্তরিক দেখা যাচ্ছে। আজকে যখন বিজ্ঞানের 
উন্নতি ঘটছে তখন এই একবিংশ শতাব্দিতে দীঁড়িয়েও এখানে আন্ত্রিকে, ম্যালেরিয়া, জন্ডিস 
প্রভৃতি রোগ ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। দেখা যাচ্ছে, গতবার ৯৫৩ জন আন্ত্রিকে মারা গেছে ৃ 
সরকারি স্বাস্থ পরিকাঠামো থাকা সত্েও। এগুলো বিচার করবেন না? সাবজেক্ট কমিটি বার 
বার বলছে-_জনস্বাস্থ্য রক্ষা করার যে ব্যবস্থা সেটা নেগলেকটেড হচ্ছে। এই ইনএভিটেবল, 
এগুলো বিচার্য বিষয়। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, কিছু দিন আগে আপনার দপ্তর থেকে ডি 
এইচ এস বিভিন্ন হাসপাতালের সুপারের উদ্দোশা রা নির্দেশ পাঠিয়েছেন। সেই নির্দেশে 
বলা হয়েছে, হাসপাতালে ফ্রি বেডের সংখা *০ শঠাংশ কমিয়ে দিতে হবে। এবং কমিয়ে 
দিয়ে পেয়িং বেড এবং কেবিন করতে হবে সা” ইন ৯্ 
করা হয়েছিল। আপনারা বিশ্বব্যাঙ্কের টাকা নিয়ে স্বাই পরিষেবার উন্নয়ন করবেন, না জনগণের 
স্বার্থকে এইভাবে জলাগ্লি দিয়ে দেবেন? এর ফলে কি হবে? এর ফলে সরকার 
হাসপাতালগুলোতে গরিব নিশ্নমধ্য বিস্ত মানুষ, যারা বিনা পয়সায় খানিকটা চিকিৎসার সুখ্ম 
পেত তারা আর এই সুযোগ পাবে না, তারা বঞ্চিত হবে। এবিষয়ে বলা হয়েছে যে, ফ্রি 
বেড নাকি অনেক ব্যবহার হয় না। অদ্ভুত ব্যাপার। যেখানে এক-একটা বেডে ২/৩ জন করে 
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রোগী থাকছে, করিডোরে রোগী থাকছে সেখানে কিনা বলা হচ্ছে, ফ্রি বেড খালি থাকে। 
এসব কি যুক্তি সাধারণ মানুষের কাছে তুলছেন? আশা করি আপনি এগুলো বিবেচনা 
করবেন। স্যার, আজকে এই যে চুক্তির ভিত্তিতে ডাক্তার নিয়োগের কথা বলা হচ্ছে, এটা " 
খুবই মারাত্মক ব্যাপার হবে। এটা বিশ্বব্যাঞ্কের একটা শর্ত। চুক্তির ভিস্তিতে ডাক্তার, চুক্তির 
ভিত্তিতে শিক্ষক এই সমস্ত শর্ত আরোপিত হচ্ছে এর ফলে কি অবস্থা দীড়াবে? চুক্তির 
ভিত্তিতে ডাক্তার এটার মানে কি? নেপটিজমের প্রশ্ন আসছে। এর যে সুযোগ সুবিধা তার 
সাথে ডিফারেল থাকছে, ন্যাচারেলি যাদের শিক্ষার মান ভালো, ক্যারিয়ার ভালো, রেকর্ড 
ভালো এই সব ডাক্তারদের আর পাওয়া যাবে না। ফলে চিকিৎসার মান আরও নিন্নগামী 
হবে, নিয়োগের ব্যাপারে নানা রকম প্রশ্ন দেখা দেবে, সেখানে নানা রকম দলের সংকীর্ণতা, 
পক্ষপাতিত্ব দেখা দেবে, ফলে এটা খুবই বিপজ্জনক হাবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আরেকটি 
বড় প্রশ্ন হচ্ছে টিচিং ইনস্টিটিউটের দুরবস্থা । মেডিক্যাল টিচিং ইনস্টিটিউট এবং শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে 
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অভিজ্ঞ ডাক্তার শিক্ষকের অভাবে বহু শুন্য পদ পড়ে আছে, সেগুলি পূরণ করার ব্যবস্থা 
হচ্ছে না। মেডিক্যাল শিক্ষাকেন্দ্রগুলির যে পরিবেশ সেটা নষ্ট হচ্ছে এবং এটা খুবই উদ্বেগজনক 
আগামী প্রজন্মের কাছে। আগামী দিনে পশ্চিমবাংলায় উন্নত মানের শিক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার মান যদি নিন্নগামী হয় সেটা সমাজের উপর আঘাত হিসাবে নেমে . 
আসবে । আপনি এই সমস্যার সমাধানের জন্য কি করছেন সেটা নিশ্চয়ই জানাবেন। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমি আরেকটি জিনিস এখানে উল্লেখ করতে চাই, হাসপাতালে 
টিকিটের ব্যবস্থা, চার্জের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার চার্জ, 
টিকিটের চার্জ সে বাপারে কথা দেওয়া হয়েছিল যে, এই অর্থ হাসপাতালে জমা থাকবে 
হাসপাতালের পরিষেবা ও উন্নয়নের জন্য। কিন্তু কত টাকা এই ভাবে হাসপাতালের আয় 
হচ্ছে এবং এর দ্বারা কিভাবে পরিষেবার উন্নতি হয়েছে, এটা সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল যারা 
চার্জ দিচ্ছে সেই জনগণ তাদের সেটা জানানো হবে। কিন্তু কিভাবে এই টাকা ব্যয় হচ্ছে সেটা 
কি জনগণকে জানানো হচ্ছে? আমি জনগণের স্বার্থে সরকারের সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার স্বার্থে 
এই চার্জ কিভাবে ব্যয় হচ্ছে এবং তার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার হিসাব কিভাবে হচ্ছে 
সেটা জনগণের সামনে রাখা হোক এটা দাবি করছি। এই কামবারসাম প্রসেস এটা এইভাবে 
ফলো করা হয়, যেখানে সাবজেক্ট কমিটি আছে। সমস্ত টাকা ট্রেজারিতে জমা পড়ে, সেখান 
থেকে হেলথ ডিপার্টমেন্টকে বলা হয় যে এত টাকা জমা পড়েছে, তাদের হেলথ ডিপার্টমেন্ট 
টাকা আযালট করে। হোল থিং ইজ কাম্বারসাম প্রসেস। হেলথ কমিটি বলছে কেরালায় এই 
ব্যবস্থা আছে। সেখানে হেলথ স্ট্যাটিউটরি কমিটি আছে, সেখানে হেলথ ওয়াইজ তারা টাকার 
হিসাব, রক্ষণাবেক্ষণ সেইভাবে করে। এটা একটা সহজ পদ্ধতি। এখানে সাবজেক্ট কমিটি ঠিক 
কথাই বলেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আরেকটি বিষয় হচ্ছে সরকারি হাসপাতালে যে 
করে থাকে, হাসপাতালে সেগুলি দেখার ব্যাপার সেইগুলি তারা করে না হাসপাতালে টিচিং 
ইনস্টিটিউটে যে বিভিন্ন ইকুইপমেন্টস আছে যেমন ই সি জি, ই, ই, জি, সি টি স্ক্যান, এক্স- 
রে ইতাদি যেগুলি আছে সেগুলি অনেক সময় ভালো থাকলেও বাইরে থেকে নিজেদের 
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হয়েছে যে, একটা আনহোলি আলায়েল বোধ হয় বাইরের ক্লিনিকগুলোর সঙ্গে স্বাস্থ্য কর্মীদের 
রয়েছে; টাকা পয়সার লেনদেন চলছে। এটা ইনভেস্টিগেট করা দরকার। এই অপচয়, দুর্নীতি 
বন্ধ করা দরকার। এখানে আরও বলা হয়েছে, হাসপাতালগুলোয় যে ইকুইপমেন্টগুলো আছে 
সেগুলোর কোনও আ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই। সেগুলো কেউ দেখবার নেই। সরকারি 
হাসপাতালগুলোয় কটা এক্স-রে মেশিন আছে, কি যন্ত্রপাতি আছে, তার কতগুলো চালু আছে, 
কতগুলো আউট অফ অর্ডার, কতগুলো রিপ্লেস করা দরকার, কোনটা রিপেয়ার করা দরকার 
তা কেউ জানে না। ভালই চলছে! অথচ প্রচুর সংখাক স্বাস্থ্য কর্মী আছে, বিরাট পরিকাঠামো 
আছে, পরিষেবার নামে জনগণের টাকা স্বাস্থ্য দপ্তরের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। কিন্তু সে টাকার 
প্রপার ইউটিলাইজেশন হচ্ছে না। এ বিষয়ে খুবই সিরিয়াস ক্রিটিসিজম সাবজেক্ট কমিটির 
রিপোর্টের মধ্যে আছে এবং আমি মনে করি সঠিকভাবেই তা আছে। এছাড়া আমাদের 
অভিজ্ঞতায় আমরা দেখছি সরকারি হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারদের ঠিকমতো পাওয়া যায় না। 
আর নার্সিং-এর ব্যাপারটা সরকারি হাসপাতালে যা দাঁড়িয়েছে তাতে পর্যাপ্ত পয়সা দিয়ে 
স্পেশ্যাল আযাটেন্ডেন্ট, আয়া না রাখলে রুগীরা নার্সিং সার্ভিস পাবে না। অসচ্ছল অবস্থায় 
মানুষকেও যদি সরকারি হাসপাতালে গিয়ে নার্সিং সাভিস পেতে হয় তাহলে তাকে পয়সা 
দিয়ে আয়া রাখতে হবে। পয়সা দিয়ে আয়া রাখার ব্যবস্থাটা আজকে সরকারি হাসপাতালে 
একটা মেজর ব্যবস্থা হিসাবে দাঁড়িয়েছে। কারণ এখানে নার্স রুগী রেশিও, নার্স ডাক্তার 
রেশিও প্রয়োজনের অনুপাতে অনেক নিচে। এর ফলে সরকারি হাসপাতালে যে সমস্ত ট্রেন্ড 
নার্সবা আছেন তারা প্র্যাকটিক্যালি ক্ল্যারিক্যাল সার্ভিস দিচ্ছেন। সে কাজেই তাদের সময় চলে 
যাচ্ছে। 


পরিশেষে আমি এখানে গৌরীপদ দত্ত মহাশয়ের খুবই এশেনশিয়াল রেকমেন্ডেশনটা 
একটু পড়ে দিচ্ছি। এখানে তিনি বলেছেন,_ 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে, এই বিষয়গুলোর প্রতি মাননীয় 
্বাস্থ্মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার কাট মোশনের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


[2-40 -_- 2-509 ৮৮..] 


শ্রী পরভিন কুমার সাউ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রী যে বাজেট পেশ 
করেছেন তাকে আমি পুর্ণ সমর্থন করি। স্যার, আমি এই হাউসকে বিশেষ করে আমাদের 
বিরোধী বন্ধুদের এটা মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের রাজ্যের যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো 
ইনফ্রাস্ট্রাকচার তা সারা দেশের মধ্যে অন্যতম। আমাদের এখানে মেডিক্যাল কলেজ আছে 
৭টি, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউশন আছে ৪টি, ডিস্টিক্ট হাসতাপাল আছে ১৫টি, সাব- 
ডিভিসন্যাল হাসপাতাল আছে ৩৩টি, স্টেট জেনারেল হাসপাতাল আছে' ৩১টি, রুর্যাল . 
হাসপাতাল আছে ৯৫টি, প্রাইমারি হেলথ সেন্টার আছে ১২৬৫টি, সাব-সেন্টার আছে ৮১২৬টি। 
স্যার, ওয়ার্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ছে) একটা শ্লোগান দিয়েছে, হেলথ ফর অল বাই ২০০০ 
এ.ডি.। তাকে সামনে রেখে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটা প্রকল্প বের করেছেন যার নাম হচ্ছে, 
মিনিমাম নিড প্রোগ্রাম (এম.এন.পি)। তার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, গভর্নমেন্ট 
চাচ্ছে, প্রত্যেক ৫ হাজার পপুলেশনের মধ্যে একটি সাব-সেন্টার থাকবে। নরম্যালি, যেখানে 
ডিফিকাল্ট এরিয়া, ট্রাইবাল এরিয়া সেখানে ৩ হাজার পপুলেশনের উপর একটি করে সাব- 
সেন্টার থাকবে। আর ৩০ হাজার পপুলেশনের উপর একটি করে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার 
থাকবে। দেড় থেকে আড়াই লক্ষ জনসংখ্যার উপর একটি করে রুর্যাল হাসপাতাল থাকবে। 
আমাদের রাজো প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ এই ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে। মাননীয় 
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সদস্যদের আমি মনে করিয়ে দিতে চাই, আমাদের যে হেলথ বাজেট তার ৮০ থেকে ৮৫ 
শতাংশ খরচ হয়ে যায় নন-প্ল্যান আ্যাকাউন্টে, স্যালারির জন্য। এবারে টোটাল বাজেট আছে 
৭২০ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। এর প্রায় ৮০ ভাগই চলে যাচ্ছে স্যালারিতে, নন-প্্যানে। এ 
৮০ ভাগ হচ্ছে ৫৬৬ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। আর প্ল্যান বাজেটে শুধু থাকছে ১৫৪ কোটি 
টাকা। মাননীয় সদস্য, শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার মহাশয় ঠিকই বলেছেন যে, প্ল্যান আউট লে. 
করার জন্য আমাদের কাছে থাকছে ৭১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু এটা উনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য 
করেছেন, ১৯৯৪-৯৫ সালে প্ল্যান আউট' লে ছিল ৩০ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। ১৯৯৫-৯৬ 
সালে সেটা বেড়ে হয়েছে ৪১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। সুতরাং এই হচ্ছে আমদের বাজেট, 
এই হচ্ছে আমাদের প্ল্যান আউট লে। এবার আমাদের ভাবা দরকার এবং আপনিও ভাবুন, 
আমরা কোন দিকে যাব? আমরা হাইটেক কিউরেটিভ সাইডে যাব, মডার্ন ইক্যুপমেন্টের দিকে 
যাব, নানা রকম সরঞ্জামের দিকে যাব, না কি প্রিভেনটিভ আযান্ড প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের 
দিকে নজর দেব? সাবজেক্ট কমিটি অন হেলথ তার দ্বাদশতম রিপোর্টে বলছে **চ২০০০111) 
016 171090 01 10191) (১০1) 01421795010 0110 1110191)60010 11760501795 016 101১- 
16901115, (16 1690016 0114 0100 1990015. 1115 15 1970111500 9029]91 91711) 
০০51, ৫011172101011) 0110111১0 176010010 5১০17). 01015 15 10917 40170 11) (119 
10078 91 ১010170৩101 1100151011 01 01809100515 0110 09101000111. 1119 1016110917- 
000১ 9)99110010 01 111811-0501) 10190109010 ৮/1)101] 15190001150 001 011) 1% 
[0 2% 01 01070101015 01 060010 ৮/11| ০০1 0৮/0১ 010 90% 01 16508117065 
৮/10101 00010 0০ 00111564 (0 10917011 98% 01 10100 111115 [00001801011-”" স্যার, 
সায়েননিস্টরাও বলছেন, আমাদের দেশে যে রোগ হয় তার ৯০ ভাগ প্রিভেনটেবল ডিসিজেস, 
তার প্রতিরোধ আগে থেকেই করতে পারি। মাত্র ১০ পারসেন্ট এমন রোগ হয় তারজন্য 
সেকেন্ডারি হেলথ কেয়ারের দরকার থাকে, তারজন্য চিকিৎসার প্রয়োজন থাকে। গুধুমাত্র এক 
থেকে দুই পারসেন্ট এমন রোগ হয় তারজন্য সুপার স্পেশ্যালিটির দরকার হয়, হাইটেক 
মেডিসিন বা হাইটেক ইনষ্ট্রমেন্টের দরকার হয়। আমি আপনাদের সামনে যে কথাটা বলতে 
চাই, সাধারণ মানুষের জন্য সুপার স্পেশ্যালিটিকে পুরোপুরি ইগনোর করি না। আমাদের 
সরকারি টিচিং হাসপাতালগুলি আছে। সেখানে নিউরোলজিতে উন্নত মানের চিকিৎসা হয়। 
কার্ডিওলজিতে উন্নত মানের চিকিৎসা হয়, নেফ্রলজিতে সুপার স্পেশ্যালিটি সবগুলো আছে। 
সেখানে উন্নত মানের চিকিৎসা হয়। আমাদের প্রবলেম অন্য জায়গায়। আমর! অনেকদিন ধরে 
চেষ্টা করে কল্াণীতে নুরুল হাসান ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স আ্যান্ড রিসার্চ স্থাপিত 
করতে চলেছি। তার জন্য প্ল্যান হয়ে গেছে, ম্যাকিনটশ বার্ন, তাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া 
হয়েছে। সেটার উল্লেখ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রী তার ভাষণে বলেছেন। আমাদের এটা দেখতে হবে 
যে লিমিটেড রিসোর্সের মধ্য কিভাবে বেশির ভাগ মানুষকে, ৯৮ পারসেন্ট মানুষকে হেলথ 
কেয়ার, পরিষেবা পৌছে দিতে পারি। স্টেট গভর্নমেন্টের যে পলিশি-শিফট হয়েছে টু ওয়ার্ডস 
কিউরেটিভ টু প্রমোশন্যাল জ্যান্ড প্রিভেনটিভ আ্যাসপেক্ট অব দি হেলথ জ্যান্ড মেডিক্যাল, এটা 
আমরা পুরোপুরি সমর্থন করি। স্যার, যারা প্রিভিলেজড ক্লাশ অব পিপল, যাদের কাছে টাকা . 
আছে, তারা যা গে করতে পারে, তাদের জন্য অনেক অপশন আছে। তারা সরকারি 
হাসপাতালে মিনিমাম পে করতে পারে চিকিৎসার জনা, প্রাইভেট দেখাতে পারেন, যদি তাদের 
মনের মতো না হয় তাহলে দিল্লি, বন্ধে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারেন। কিন্তু বেশির ভাগ 
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জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে। এবার আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগ বদ্ধপরিকর, আমরা এখন গর্ব করে 
বলতে পারি, আমাদের হাসপাতালে ৯০ পারসেন্ট বেড, ফ্রি বেড। এমন কি সারা পশ্চিমবাংলার 
স্ট্যাটিসটিক্স যদি নেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে ৯০ থেকে ৯৫ পারসেন্ট ফ্রি বেড সরকারি 
হাসপাতালগুলোতে আছে। আর পশ্চিমবাংলার মাত্র ১০ পারসেন্ট মানুষ প্রাইভেট চিকিৎসা 
করান1 মাননীয় দেব প্রসাদ বাবু অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। উনার অবগতির 
জন্য আমি তাকে জানাতে চাই, কেরালায় কিন্তু ৭০ পারসেন্ট মানুষ প্রাইভেটে যান আর ৩০ 
পারসেন্ট গভর্নমেন্টের বেড, যদি বেডের সংখ্যা দিয়ে দেখেন। যারা কিউরেটিভ মেডিসিন এবং 
হাইটেকের পক্ষে ওকালতি করেন তারা আসলে মাল্টি ন্যাশনালদের ট্রাপে ভেসে যাবেন। এটা 
আমি বলতে চাই পশ্চিমবাংলার গভর্নমেন্ট হাসপাতালগুলো সম্পর্কে একটা কনম্পিরেসি 
চলছে। এর মধ্যে আছে বড় বিজনেস লবি, মাল্টি ন্যাশনাল লবি এবং হেলথ সার্ভিসের এক . 
শ্রেণীর ডাক্তার, একটা কনস্পিরেসি চালাচ্ছে পশ্চিমবাংলার সরকারি হাসপাতালগুলোর বিরুদ্ধে। 
ডাঃ বি সি রায়ের জন্মদিন ১লা জুলাই যার বার্থডে কে আমরা ডাক্তাররা সেলিব্রেট করি 
হেলথ ডে হিসাবে সেই ডাঃ বি সি রায়কে স্মরণ করে বলছি, তিনি পশ্চিমবাংলার হেলথের 
পরিকাঠামো বাড়াবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। আজকে যারা কংগ্রেসিরা কাট মোশন 
দিয়েছেন, তান্ধা ডাঃ বি সি রায়কে ভুলে যাচ্ছেন। গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, পাবলিক সেক্টার 
ইউনিটকে যারা আস্তে রুগ্ন ধংস করে বিদেশি প্রাইভেটদের হাতে হস্তাস্তর করতে চাইছেন, 
গড়ে তুলতে সাহায্য করছেন। তারা বহুজাতিক সংস্থাগুলোর দালাল। যার। আমাদের পক্ষে 
আছেন, তাদেরকে আমরা সতর্ক করে দিচ্ছি আপনারা এই ট্রাপে পা দেবেন না। কংগ্রেসিদের 
কথা ছেড়ে দিন। ওরা তো মাল্টি ন্যাশনালদের দালাল। স্যার, যদি আমরা হেলথের 
প্যারামিটারগুলি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব যে আমাদের পশ্চিমবাংলায় বার্থ রেট হচ্ছে 
২৫.১ পারসেন্ট, সেখানে অল ইন্ডিয়ায় হচ্ছে ২৮.৬ পারসেন্ট, টােট বাই ২০০০ এডি. 
হচ্ছে ২১ পারসেন্ট। ডেথ রেট শশ্চিমবাংলায় ৮.৩, টার্গেটে বাই ২০০০ এডি ৯। ইনফ্যান্ট 
মর্টালিটি রেট আমাদের পশ্চিমবাংলায় হচ্ছে ৬১, টার্গেট বাই ২০০০ এডি, হচ্ছে ৬০। তার 
মানে ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট এবং ডেথ রেটে অনেকটাই আরা টাগেটের কাছে পৌছে 
গিয়েছি। বার্থ রেটেও টার্গেটের কাছে পৌছে যাব। 2)র, আমরা জানি, আমাদের রাজ্যের 
্বাস্্যমন্ত্রক পুরোপুরি ভাবে কাজ করার চেষ্টা করছেন। এরজন্য আমরা টাকা খরচও করছি। 
এবারেও বাজেটও মার্জিন্যালি বেড়েছে। আমরা জানি যে, ইনন্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমরা 
অনেকটাই উন্নত কিন্তু সাধারণ মানুষরা যেটা আশা করছেন সেটা আমরা দিতে পারছি না। 
এ ক্ষেত্রে ডাক্তারাও অসন্তুষ্ট, জনপ্রতিনিধি, পঞ্চায়েত সদস্য, মিউনিসিপ্যালিটিগুলির সদস্য 
এম এল এ-রা খুশি নন। এ ক্ষেত্রে আমি একটি প্রস্তাব দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব। 
আমার প্রস্তাব হল, আমাদের সরকারের তরফ থেকে সমস্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার জন্য 
একটি হেলথ কমিশন গঠন করা হোক এবং তারা খতিয়ে দেখুন যে কোথায় গ্যাপ থাকছে। 
তা যদি হয় তাহলে সারা পশ্চিমবাংলার মানুষই উপকৃত হবেন। এই আবেদন রেখে, 
বাজেটকে পুনরায় সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী মোজাম্মেল হক ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রী এই সভায় তার যে " 
বাজেট পেশ করেছেন তা পূর্ণভাবে সমর্থন করে আপনার মাধ্যমে কয়েকটি কথা বলছি। স্বাস্থ্য 
দণ্তর সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু অভিযোগ আছে। প্রতিদিনই দেখা যায় এই 
হাউসে মাননীয় সদস্যরা স্বাস্থ্য বিভাগ সম্বন্ধে নানান অভিযোগ জানাচ্ছেন। স্যার, এর থেকেই 
এটা উপলব্ধি করা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এ রাজ্যের মানুষের 
স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে। গ্রামবাংলার মানুষের চেতনা বাড়ার জন্যই আজকে 
তারা সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিতে এগিয়ে আসছেন। আমি গ্রামবাংলার ছেলে, আমি জানি, 
৭০-এর দশকের আগে থেকে এবং ৭০-এর দশকের শেষাশেষি পর্যস্ত গ্রামবাংলার মানুষরা 
এ ওঝা, গুনীন ইত্যাদির উপর নির্ভর করতেই ভালবাসতেন, তাদের দিয়ে চিকিৎসা করাতে 
চাইতেন। টিটেনাসে কোনও রোগী আক্রান্ত হলে তারা ওঝা ডেকে নিয়ে এসে ঝাড়, ফুক 
করে রোগ সারাবার চেষ্টা করতেন এবং সেই রোগী মারা যেতেন কিন্তু আজকে গ্রামবাংলার 
মানুষদের মধ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা আসার ফলে তারা সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার 
সুযোগ নিতে চাইছেন বামফ্রন্ট সরকার এক্ষেত্রে তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যতটা পারা যায় 
করতে চেষ্টা করছেন। আমার আগের বক্তা বলেছেন যে ডেভেলপ কান্ট্িগুলিতে সবচেয়ে 
বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় প্রিভেনটিভ মেজার্স নেবার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার . 
প্রতি তারা বেশি গুরুত্ব দেন। ভারতবর্ষের মতন গরিব দেশে যেখানে মানুষ খেতে পায় না, 
ওষুধ কেনার মতন ক্ষমতা যেখানে মানুষের নেই সেখানে এই অবস্থায়ও পশ্চিমবাংলায় 
প্রিভেনটিভ মেজার্স নেবার ক্ষেত্রে এই বামফ্রন্ট সরকার অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। এটা খুবই 
গর্বের কথা যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এখানে প্রিভেনটিভ মেজার্স নেবার ক্ষেত্রে খুব 
বেশি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্টাটিসটিক্সগুলি দেখলেই সেটা বোঝা যাবে। গোটা 
ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার যেখানে ৯.২ পারসেন্ট, সেখানে পশ্চিমবাংলায় এটা হচ্ছে ৮৩ 
পারসেন্ট। শিশু মৃত্যুর হার যেখানে ভারতবর্ষে ৭৩, সেখানে পশ্চিমবাংলায় হচ্ছে ৬১। 
এক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলায় পরিকাঠামোর অনেক উন্নতি ঘটানো গিয়েছে। ভারতবর্ষের অন্য 
রাজ্যগুলিতে এরকম পরিকাঠামো গড়ে ওঠে নি। মাননীয় সদস্য দেবপ্রসাদবাবু আন্ত্রিকে মৃত্যুর 
কথা বললেন। গত বছর থেকে এ বছর আন্ত্রিক রোগে মৃত্যু কম হয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক, 
অন্যান্য রোগের বিষয়ে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের চিকিৎসা 
সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি সেটা এই পরিকাঠামো বৃদ্ধির ফলেই হয়েছে। তাই আমরা 'দেখেছি, 
পালস পোলিও নেবার জন্য গ্রামের মানুষ হু-হু করে এসেছেন। এটা এমনিতে হয়নি, প্রিভেন্টিভ 
মেজার গ্রহণ করার বিষয়ে বামফ্রন্ট সরকারের প্রচারের ফলেই এটা হয়েছে। তবে এর 
পাশাপাশি একটি বিষয়ে আবেদন করতে চাই, আর্সেনিক সংক্রমণ যেটা হয়েছে সেটা মুর্শিদাবাদ ' 
জেলাতেও হয়েছে। তীরজন্য বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি আবেদন 
করছি খে সমস্ত জায়গায় বা যে এলাকায় সংক্রমণটা হয়েছে সেই জেলার সদর হাসপাতালে 
আর্সেনিক সংক্রমণ সংক্রান্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করা হোক। নিরাময় পদ্ধতি একটা ব্যয়বহুল 
পদ্ধতি। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্ত্র থেকে শুরু করে বড় বড় হাসপাতাল সর্ধত্রই এটা ব্যয়বহুল 
পদ্ধতি। মাননীয় দেবগ্রসাদবাবু এখানে নতুন হাসপাতাল তৈরির কথা বলেছেন, কিন্ত মাননীয় 
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মন্ত্রী এক্ষেত্রে যে যুক্তি হাজির করেছেন আমি তারসঙ্গে একমত। এবছরের বাজেটে নতুন 
হাসপতাল নির্মাণের কথা বলা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে যেসব হাসপাতাল অচল 
হয়ে রয়েছে সেসব হাসপাতাল সচল করবার কথা। কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় যদি 
দুটো কাজই করতে হয় তাহলে কোনওটাই সঠিকভাবে হবে না। আম্নার বক্তব্য হচ্ছে, যে 
প্রস্তাব রাখ' হয়েছে তাতে সমস্ত হাসপাতালগুলির উন্নতি ঘটবে না। এখানে আমরা মেশ্বাররা 
অনেক সময় অভিযোগ করি, হাসপাতালে চিকিৎসা হচ্ছে না, সেখানে ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে 
না। এক্ষেত্রে ননতম সাহায্য করবার ক্ষেত্রে যতটুকু করা প্রয়োজন সেটা করা দরকার। আমার 
কনস্টিটিউয়েন্সিতে বিশেষ করে ইসলামপুর হাসপাতালে দেখেছি, সেখানকার হসপিটালের 
একজন সার্জেন সেখানে অপারেশন চালু করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু সেখানে : 
অপারেশনের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নেই সেজন্য তিনি সেটা চালু করতে পারেন নি। তারজন্য 
সেখান থেকে রোগীদের সদর হাসপাতালে আসতে হচ্ছে এবং তারফলে একটা ক্ষোভ সৃষ্টি 
হচ্ছে। তারজন্য আমি অনুরোধ করব, হাসপাতালগুলিতে যে পরিকাঠামো রয়েছে সেটা যাতে 
সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় সেটা দেখবেন। গরিব মানুষরা আজকে হাসপাতালে গিয়ে 
লাইন দিচ্ছেন এবং সেখানে অনেক ডাক্তার তাদের প্রতি সহানুভূতিও দেখাচ্ছেন কিন্তু 
সেখানে এমন সব ডাক্তাররাও রয়েছেন যাদের বাইরে নার্সিং হোম রয়েছে এবং তারা 
রোগীদের বলে দিচ্ছেন, এখানে হবে না-_নার্সিধহোমে যাও। হাসপাতালে যেসব এক্স-রে 
মেশিন খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে সেগুলো 'মরামতি করা দরকার, কিন্তু সেক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা 
নেওয়া হচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে বলা 
হয়েছে। এরজন্য জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করা হবে। আজকে 
তাদের হাতে যদি এরকম ক্ষমতা দেওয়া যায়, কোনও হাসপাতালে কোন মেশিন বা যন্ত্রপাতি 
দরকার, কোন হাসপাতালে কোন ওষুধ দরকার সেটা নির্ারিত করবার দায়িত্ব যদি দেওয়া 
হয় জেলার অফিসারদের যুক্ত করে, তাহলে আমার মনে হয় সেটা আরও ফুটফুল হবে। এটা 
করলে মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে সেটা এড়ানো যাবে। হাসপাতালগুলোতে ওষুধ . 
সরবরাহ করবার বিষয়টা ভেবে দেখবার জন্য অনুরোধ করছি। বর্তমানে গ্রামের মানুষ চিকিৎসার 
সুযোগ পাচ্ছেন না ডাক্তারের অভাবে। কাজেই পূর্বের শর্ট কোর্স এল এম এফের মতো যদি 
কোনও কোর্স চালু করা যায় তাহলে গ্রামের মানুষ অন্তত হাতুড়ে ডাক্তারের হাতে না মরে 
একজন পাশ করা ডাক্তারের হাতে মরতে পারবেন। আর একটি কথা হল, উন্নত চিকিৎসার 
সুযোগ নিতে এখন ভেলোরে যেতে হচ্ছে। তারজন্য আমি অনুরোধ করব, রাজ্যের মানুষ 
যাতে উন্নততর চিকিৎসার সুযোগ পেতে পারেন তারজন্য উদ্যোগ নিন। এই বলে আর 
একবার বাজেটকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। 


[3-00--3-10 1৬. ] 


শ্রী মহম্মদ ইয়াকুব ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য খাতে যে বাজেট 
বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাট মোশন 
আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করছি। আমি দু-চারটি বিষয়ে মাননীয় স্বাসথ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শিক্ষা জগতের মানুষ, নতুন একটা দায়িত্ব পেয়েছেন, আমি আশা করি তিনি 
মূল থে লমস্ালি ছ সেই সমনরাগুলির দিকে বিশেষভাবে রর দেবম। স্যারের 
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যে বাজেট বরাদ্দ তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি এই কথা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, বিগত 

১৮-১৯ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার স্বাস্থ্য, অর্থাৎ স্বাস্থ্যের যে পরিষেবা এবং পরিকাঠামো 
তৈরি করার চেষ্টা করছে, বারে বারে নতুন চিস্তা-ভাবনা নিয়ে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার 
সুযোগ ঘটাবার সব রকম চেষ্টা করেছিল সেইভাবে আমরা সফল হতে পারিনি। সাধারণ 
মানুষ বিশেষ করে সাধারণ গরিব মানুষ মধ্যবিত্ত মানুষের বিশেষ করে সরকারি হাসপাতাল 
সম্পর্কে ভুরি ভুরি অভিযোগ আছে। এই অভিযোগ কিন্তু মনগড়া অভিযোগ নয়। এই 
অভিযোগগুলি আমরা যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি তারা এইসভায় বারে বারে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করার চেষ্টা করেছি দীর্ঘ দিন ধরে। বিগত দিনে তার কোনও প্রতিকার পাওয়া যায় নি। 
স্বাভাবিকভাবে নতুন মন্ত্রীর কাছ থেকে আমি আশা করব এই অভিযোগগুলির প্রতিকারের 
তিনি সব রকম ব্যবস্থা করবেন। এই অভিযোগগুলির কারণ, এই সমস্যাগুলির কারণ আমাদের 
খতিয়ে দেখা দরকার। প্রথম হল ডাক্তার। বিশেষ করে আমি শহ্রাঞ্লের হাসপাতালের কথা 
বলি। একজন ডাক্তার সকাল ৯টা থেকে ১টা পর্যস্ত রোগী দেখেন। রোগীর সংখ্যা সেখানে 
এত বেশি যে সতিকারের একজন ফিজিসিয়ানের, একজন ডাক্তারের হাসপাতালের একজন 
রোগীকে যেভাবে দেখা দরকার, তার শারীরিক যে যন্ত্রণা তার যে কষ্ট যেভাবে বোঝা দরকার 
সেই সুযোগ তাদের হয় না। কারণ দূর-দুরাত্ত থেকে শহরাঞ্চলের বড় বড় হাসপাতালে 
সাধারণ অসুখ সারাবার জন্য মানুষ আসে না। তারা আসে তাদের জটিল রোগের চিকিৎসার 
বিষয় নিয়ে। কিন্তু রুগীর সংখ্যা এত বেশি এক একজন ডাক্তারের কাছে__কোনও ডাক্তারই 
চান না যে তার রুগীর চিকিৎসা ভাল ভাবে না হোক-__যে ডাক্তারের সাথে সাথে যে নেট 
ওয়ার্ক, সেগুলোর প্রচন্ড অভাব রয়েছে। তাছাড়া এটাও ভেবে দেখার দরকার আছে যে 
একজন ডাক্তারের কাছে কতজন গড়পড়তা রুগী থাকবে। আমাদের এটা প্রথমেই দেখা 
দরকার। আমি মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, বড় বড় জায়গায় 
ডাক্তার যারা আছেন, তারা কতজন রুগীকে দেখবেন সেটা ঠিক করা উচিত। রুগীর সংখ্যা 
বেশি হয়ে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই কোনও চিকিৎসা হয়না। সাথে সাথে কোনও ডাক্তার যদি 
রুগীকে এক্স-রে করার কথা বলেন, ই সি জি করার কথা বলেন বা সি টি স্ক্যান করার 
কথা বলেন, দেখা যায় যে সেগুলো করতে দু-তিন, এমন কি চার মাস পরে ডেট দেওয়া 
হয়। আবার সেই ডেটে রুগী যখন আসেন, তিনি শুনতে পান যে যন্ত্র খারাপ, ই সিজি, 
সি টি স্ক্যান বা এক্স-রে মেশিন খারাপ। আর এম ও বা সুপারের সাথে যোগাযোগ করে 
যখন খোঁজ নেওয়া হয় তখন তারা বলেন, স্যার, যেদিন মেশিনটা খারাপ হয়েছে, সেই দিনই 
ডাইরেকটরেটে জানানো হয়েছে, অন্যানা ডিপার্টমেন্টেও জানানো হয়েছে। স্যার, এই দেখুন ' 
মেমো নম্বর, রিপেয়ার করার জন্য বলা হয়েছে। দেখা যায় যে সেই মেশিন ছমাস, ন' মাস 
পরে রিপেয়ার হয়েছে। এই পদ্ধতিটি বদল করা উচিত যেখানে এক্স-রে মেশিন, সি টি স্ক্যান 
বা আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা রুগীর স্ব্যানিং সহজে হয়ে যায়, ডাক্তারবাবুরা সঠিক ভাবে 
ডায়গনাইস করে ঠিকমতো ওষুধের ব্যবস্থা করতে পারেন, সেখানে সেই যন্ত্রগুলো বন্ধ হয়ে 
সেলে যাতে সাথে সাথে, উইদিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স যাতে সেগুলোর মেরামত হয় তার 
ব্যবস্থা করা দরকার। আমলাতান্ত্রিক যে ব্যবস্থা আছে, এখান থেকে ডিপার্টমেন্টে, ডিপার্টমেন্ট 
থেকে ফিনাল্সে যাবে, এই পদ্ধতিগুলো বদলানো উচিত। আমরা তো অনেক কিছুই বদল 
করেছি। সুতরাং এখানে যে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি আছে তা বদলানো দরকার। সাথে সাথে 
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আমি এই বাজেট প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করব, 
আমরা সবকিছু ডি-সেন্ট্রালাইজ করার কথা বলছি, সেখানে আমার পরিষ্কার বক্তব্য, গ্রামাঞ্চলে 
বিভিন্ন যে প্রাইমারি হেলথ সেন্টারগুলো আছে, সেগুলোকে রুর্যাল হাসপাতালে পরিণত 
করতে পারলে রুগীরা যাদের দূর-দুরান্তে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হয়, তাদের আর তা করতে 
হবে না। সেজন্য আমি বলব যে, বিগত ১৮-১৯ বছরে আমাদের চেষ্টা সত্বেও আমরা স্বাস্থ্য . 
পরিষেবাকে সেইভাবে সেই জায়গায় পরিবর্তন আনতে পারিনি। আমাদের দেশে অনেক 
সমস্যা আছে। আমাদের দেশের গরিব মানুষের মধ্যবিত্ত মানুষের বহু অভিযোগ আছে। তার 
প্রতিকার করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই একটু নতুন চিস্তা ভাবনা করে একটা 
সঠিক পথে নিয়ে আসবেন, যাতে আমাদের দেশের সাধারণ গরিব মানুষের কাছে একটা সুষ্ঠ 
চিকিৎসার পরিবেশ আমরা তৈরি করতে পারি। এই কথা বলে, এই বাজেটকে সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-10-- 3-20 ৮4.] 


শ্রী নরেন হার্সদা ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, বিগত ১৯ বছরে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় 
আসার পরে বিভিন্ন দপ্তরের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ঠিকই কিন্তু সব থেকে ক্ষতি হয়েছে স্বাস্থ্য 
দপ্তরের। আমরা জানি কুইনাইন ওষুধ তেতো এবং তাতে সুগার কোটিং দিয়ে গেলানোর 
চেষ্টা হয়। আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের হাজারো সমস্যা এবং সেই সমস্যাকে ঢাকবার, সেই 
ব্যর্থতাকে ঢাকবার একটা তীব্র চেষ্টা করা হয়েছে এবং সেখানে আজকে আমাদের ভাবতে 
হবে। আমি জানি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এরজন্য নানা রকম চেষ্টা করবেন এরং তার প্রতি 
আমার একটা শ্রদ্ধা, সেই হিসাবে ওনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে, ডাক্তার এবং নার্সদের যে সেবা 
করার একটা মানসিকতা, তা দীর্ঘ ১৯ বছরে যে নষ্ট হয়ে গেছে, সেই মানসিকতা আপনি 
ফিরিয়ে আনবেন কি করে? ১৯ বছরে এই স্বাস্থ্য দপ্তর কাদায় ডুবে গেছে, এই ডুবে যাওয়া 
কাদার থেকে কিভাবে তুলে আনবেন জানি না। আজকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলোতে জীবন- 
দায়ী ওষুধ নেই, ইনজেকশন নেই, সেখানে সেবা করার মানসিকতা ডাক্তারদের নেই। আজকে 
ডাক্তারদের উপরে মানুষের আস্থা চলে গেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বলছি যে, আমি নিজে 
ভয়ঙ্করভাবে পেটের গোলমালে ভুগছি, আমি নিজে ওষুধ পত্র না খেয়ে শিকড়-বাকড় খেয়ে 
আছি। থেলির থেকে শিকড় বার করে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে দেখালেন।) আমার এলাকায় 
রঘুনাথপুরের এবং বীনপুরে শিলদা, উদলচোয়া, এড়গোদা, ইজুড়িতে যে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে 
সেখানে কোনও ডাক্তার নেই। আসলে নাম হচ্ছে তালদিঘী, কিন্তু ঘটি ডোবে না। আমি দীর্ঘ 
৫ বছর ধরে মেনশন করে বলে আসছি যে, বিনপুর ব্লক হসপিটালের দেওয়াল খসে খসে 
পড়ছে এবং বেল্পাহাড়ী হাসপাতালে কোনও আাম্কুলেল নেই। মানুষ সেখানে বাঁচবে কি করে 
তার কোনও ব্যবস্থা নেই। মাননীয় মন্ত্রী যদি মেদিনীপুর জেলার যেকোনও হাসপাতালে নিজের 
পরিচয় না দিয়ে আসেন তাহলে দেখবেন যে, হাসপাতালে কোনও ডাক্তার নেই, এবং ব্যঙের 
ছাতার মতো নতুন নতুন নার্সিংহোমে ভরে গেছে। ডাক্তাররা হাসপাতালে থাকেন না, বেশির . 
ভাগ সময়ে নার্সিং হোমে কাটান। গরিব মানুষরা ডাক্তারদের কাছে যেতে পারে না। সবচেয়ে 
মারাত্মক ঘটনা হচ্ছে যে, ডাক্তার একজামিন করে যে প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন, সেগুলো নিরক্ষর 
লোকেরা ওষুধের দোকানে নিয়ে গেলে পরে সেখান থেকে এক্সপেয়েরি ডেটের ওষুধ দিচ্ছে। 
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ওই নিরক্ষর গরিব মানুষরা ওই ওষুধ খেয়ে মারা যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যক্রমে বীনপুর স্বাস্থ্কেন্দরে 
পাঁচ বছর আগে একটা এক্স-রে মেশিন কিনেছিল, কিন্তু কোনও অপরেটার না থাকার ফলে 
মেশিনটি অকেজো হয়ে পড়ে আছে। তার .ওপরে আবার ওই এক্স-রে মেশিনটি যে ঘরে 
আছে তার ছাদ থেকে জল পড়ে পড়ে মেশিনটি নষ্ট হতে বসেছে। তারপরে যখন কোনও 
রোগীকে ডাক্তাররা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে মহকুমা বা জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠাচ্ছে এবং 
ওখান থেকে যখন এস এস কে এম হাসপাতালে পাঠাচ্ছে তখন স্থানীয় বিধায়করা যে 
রেকমেন্ডেশন দিয়ে পাঠান, ওই রেকমেন্ডেশন ডাক্তার বা কর্তৃপক্ষ গ্রাহ্য করেন না। বিধায়কদের 
মূল্য সেখানে কোনও থাকছে না। মাঝখানে ফড়িয়ারদের একটা চক্রান্ত কাজ করছে। তারা 
৫০০, ১০০০, ১৫০০, ২০০০ পর্যস্ত টাকা নিয়ে রোগী ভর্তি করছে। এই বিশাল চক্র্রাস্ত 
গোটা স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিবেশকে একটা ছোয়াছে রোগে পরিণত করেছে, আপনি এর থেকে 

স্বাস্থ্য দপ্তরটিকে মুক্ত করবেন কি করে জানি না। 


মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ৯৪ সালে মেডিক্যাল কলেজে এস সি, এস টির 
ভুয়া সার্টিফিকেট দেখিয়ে ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়ে গেছে। যারা সেখানে ভর্তি হয়েছে, 
তাদের ব্যাপারে এস সি, এস টির ছেলেরা প্রতিবাদ করেছে, প্রত্যেকদিন কাগজেও বেরিয়েছে, 
টেলিগ্রাফে বেরিয়েছে, আমিও এখানে বলেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছু হয়নি। সেখানে ১৩টি 
প্রকৃত এস সি, এস টি ছেলেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অথচ মাননীয় মন্ত্রী সেটা জানেন না। 
আমি যেটা বলতে চাই, আমরা সকলে যেটা গর্ব করতাম, পশ্চিমবাংলার মানুষজন এই 
স্বাস্থ্যের ব্যাপারে যেটা নিয়ে আজ চিন্তা করে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে সেটা নিয়ে আগামী 
দিন চিস্তা করবে। আজকে আমরা যেটা দেখছি, প্রত্যেকটি কথায় কথায় বিরোধিতায় যেতে 
হচ্ছে, পুশ্চিমবাংলায় আজকে বাঁচার পরিবেশ নেই। এই রকম একটা কালো দিন আজকে 
পশ্চিমবাংলার মানচিত্রকে ঢেকে দিয়েছে। গোটা পশ্চিমবাংলাই ঢেকে গিয়েছে, বিশিষ করে 
স্বাস্থ্য দপ্তরের এই অবস্থা হয়েছে। আজকে যেটা খুব দুঃখের সঙ্গে জানাতে চাই, এখানে স্বাস্থ্য 
দপ্তর তার বাজেট বক্তৃতা বলতে চাইছেন নতুন কোনও হাসপাতাল খোলার কথা তারা 
চিন্তা-ভাবনা করছেন না। বাঁশপাহাড়ী অঞ্চল থেকে কাকরাঝোড় পর্যন্ত অঞ্চলটি হচ্ছে জঙ্গল, 
এখান থেকে বেলপাহাড়ী হসপিটাল যেতে গেল ৬০ কি.মি. পথ যেতে হবে, অথচ এখানে : 
যাতায়াতের কোনও উপায় নেই, পায়ে হাটা ছাড়া। একজন প্রসূতি মা এখান থেকে হসপিটাল 
যেতে গেলে তাকে পায়ে হেঁটে যেতে হবে, এছাড়া উপায় নেই। এর ফলে এলাকার মানুষজন 
মরতেই থাকবে, বিনা চিকিৎসায়। যেহেতু কোনও যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই। ফলে এখানকার 
মানুষজন শেকড় বাকড় খেয়ে তারা চিকিৎসা করছে অথব! ওঝার উপর নিভর করছে। 
পরিশেষে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে, যে যে এলাকার কথাগুলি আমি বলেছি, 
সেখানে যেন ডাক্তার পাঠানো হয়। এছাড়া বীনপুর-২নম্বর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত তামাজুড়িতে 
যেন একটা নতুন স্বাস্থাকেন্দ্র খোলা হয়, তার দাবি জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী ঈদ মহম্মদ ই মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন 
আমি তাকে সমর্থন করছি। বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাটমোশন এনেছে তার বিরোধিত। 
করছি। এই বাজেট সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছেন স্বাস্থ্যদপ্তরকে ঢেলে সাজাবার কথা 
বলেছেন, বিকেন্জ্রীকরণের কথা বলেছেন। তিনি নতুন মন্ত্রী হওয়ার পর তার কয়েকটি স্টেটমেন্ট 
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পেপারে দেখেছি, সাবজেক্ট কমিটির যে রেকমেন্ডেশন তার অনেকখানি সুরে সুর মিলে গিয়েছে। 
আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটি অঙ্গরাজ্য, সেই অঙ্গ রাজোর যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো . 
যে হেলথ ইনফ্রাক্ট্রাকচার ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় থেকে অনেক ভাল। যদিও স্বাস্থ্যের যে 
পলিসি কেন্দ্রীয় সরকারের যে পলিসি সেটা মেনে চললেও আমাদের পশ্চিমবাংলায় যে ব্যবস্থা 
চালু আছে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় সেটা চালু নেই। আমাদের এখানে প্রাইমারি হেলথ 
সেন্টার, সাব-সিডিয়ারি হেলথ সেন্টার, সাব-সেন্টার, ব্লক হসপিটাল, মহকুমা হাসপাতাল, 
রুর্যাল হাসপাতাল, নিউ জেনারেল হসপিটাল, জেলা হাসপাতাল এবং কতকগুলি মেডিক্যাল 
কলেজ আছে। এখানে রোগীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা হয়, প্রায় ৯০ শতাংশ। আমরা 
দেখেছি ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাতে কেরালাতে দেখেছি ৭০ ভাগ হচ্ছে বে-সরকারি এবং 
৩০ ভাগ হচ্ছে সরকারি। সেখানে রোগীদের ওষুধপত্র দেওয়া হয় না, কোনও ডায়েট দেওয়া 
হয় না। মধ্যপ্রদেশেও একই অবস্থা চালু আছে। আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে সমস্যা 
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আছে সেটা আমি তুলে ধরতে চাই। কারণ বামফ্রন্ট সম্পর্কে মানুষের আস্থা বেড়েছে। 
হেলথের দুটো সাইড আছে, একটা হচ্ছে প্রিভেনটিভ সাইড এবং আরেকটি হচ্ছে কিউরেটিভ 
সাইড । প্রতিরোধ ব্যবস্থাটাকে যদি জোর দেওয়া যায় সেটা আমাদের দেখতে হবে। গ্রাম স্তরে 

সাবমিডিয়ারি হেলথ সেন্টার আছে এবং মাল্টিপারপাস ওয়ার্কাররা আছে মহিলা এবং পুরুষ, 
সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা ও প্রতিরোধের ব্যপারটা দেখা তাদের কাজ। 
সেখানটা আমাদের জোর দিতে হবে। সেই মাল্টিপারপাস ওয়ার্কাররা বা সি এইচ ডি যারা 
আছেন তারা সংখ্যাটা কম নয়, প্রায় ৪৯ হাজার এবং কিছু ট্রেন্ড দাইও আছে, তাদের আরও 
কাজে লাগাতে পারলে ভালো হয়। তাহলেই স্বাস্থা বাবস্থাটা আরও ভালোভাবে গ্রামাঞ্চলের 
মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া যাবে। গ্রামাঞ্চলের অনেক হাসপাতালে ডাক্তার নেই, এই 
ব্যাপার রাজ্য সরকারের একটা চিত্তা-ভাবনা আছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে আউটডোর 
করে দিয়ে এবং ব্লক হাসপাতালগুলোকে আরও স্রেইনদেন যদি করি তাহলে ৭০ থেকে ৮০ 
ভাগ লোকের উপকার হবে। এইভাবে মানুষের চিকিৎসার সুযোগ বাড়াতে হবে। আমাদের 
পশ্চিমবাংলার যে হেলথ বাজেট তার শতকরা ৯০ ভাগ টাকা চলে যায় বেতন দিতে, আর 
১০ ভাগ টাকা ওষুধপত্রের জন্য খরচ হয়। রোগীদের জন্য আরও বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এই 
জন্য মানুষের মনে ক্ষোভ বাড়ছে। ওষুধপত্র কেনার ব্যপারে যাতে আরও টাকা-পয়সা আলটমেন্ট 
করা যায় সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বজায় রাখার 
জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক এগিয়ে আসছে, আমরা তাদের ওয়েলকাম করছি। ব্লক হাসপাতাল, রুর্যাল 
হাসপাতাল ও সাব-ডিভিসন পর্যস্ত তারা সাহায্য করবে। বিশ্বব্যাঞ্কের স্বীম আই পি পি ফোর, . 
এতে অনেক জায়গায় হাসপাতাল তৈরি হয়েছে, কিন্ত সেগুলো হ্যান্ডওভার হয়নি। বাঁকুড়া 
এবং মেদিনীপুর জেলায় গিয়ে আমরা দেখেছি সেই ঘরবাড়িগুলো এখনও হ্যান্ডওভার হয়নি। 
রোগীরা সেখানে অফিস ঘরে পড়ে আছে, আর ডাক্তাররা ভালো ভালো ঘরগুলো দখল করে 
বসে থাকছে। যাদের জন্য এত বিশাল অয়োজন, এত কর্মচারী, এত ডাক্তার, সেই রোগীদের 
দিকে নজর দিতে হবে। তাদের বিছানাপত্রের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা জানি অনেক হাসপাতালে এক্স-রে মেশিনগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, 
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অকেজো হয়ে যাচ্ছে, তার মেরামতি করার জন্য ইলেকট্রো-মেডিক্যাল বলে একটি সংস্থা আছে 
তাদের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। পশ্চিমবাংলার সমস্ত এক্স-রে মেশিনগুলো তারা সারায়। তাকে চিঠি 
দিলে পরে, ৬ মাস পরে তার উত্তর পাওয়া যায়। তারও এক বছর পর তারা আসে, ফলে 
সেই এক্স-রে মেশিনগুলো আর মেরামত হয় না। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে তিনি ডিস্টিকট 
ওয়াইজ লোকালি এই সমস্ত মেশিনপত্র যাতে সারানো যায় তার ব্যবস্থা করবেন। আমি তার 
স্টেটমেন্টকে স্বাগত জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে হাসপাতালে ডাক্তার নিয়োগের 
কথাও তিনি বলেছেন। রাইটার্স থেকে হাসপাতাল ডাক্তার নিয়োগ হয়। একটা ডাক্তার 
কোথায় কোন গ্রামে যাবে, সেখানকার পরিবেশ, পরিস্থিতি রাইটার্সের অফিসারদের পক্ষে জানা " 
সম্ভব না। সেজনা ডিস্টকু লোকাল অফিসাররা, জেলাপরিষদ তারা সেখানে জানেন কোথায় 
(কোন ডাক্তার যাবে। এটা তাদের উপর ছেড়ে দিলে মনে হয় ভালো হয়। আমি আরেকটা 
জিনিস বলতে চাই যে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে রোগীরা তাদের একটা হাসপাতাল থেকে 
আরেকটা হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেই রেফারড রোগীকে কি করা হয় তাদের তেল 
কিনে দিতে হয়। তেল না কিনে দিতে পারলে সেই রোগী ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে যেতে পারে 
না। হাসপাতালের পক্ষে তেল দেওয়া সম্ভব না, কারণ মান্ধাতার যুগের তেলের আ্যালটমেন্ট 
হয়েছে। সেই তেলের আলটমেন্ট আজ পর্যস্ত বাড়ে নি। আমি সেজন্য তেলের আ্যালটমেন্ট 
বাড়ানোর কথা বলব। গ্রামাঞ্চলে বহু ক্ষেত মজুর আছে, চাষী সম্প্রদায়ের মানুষ আছে যারা 
অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষ। তাদের পক্ষে তেল কিনে একটা ব্লক হাসপাতাল 
(থকে সাব-ডিভিসনাল হাসপাতালে যাওয়া সম্ভব না। বিশেষ করে আমি একটা উদাহরণ 
দিয়ে বলছি। গত জুন মাসে আমাকে সাপে কামড়ায় সন্কটময়, মরণাপন্ন অবস্থায় তেল কিনে 
দিয়ে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তেল যদি কিনতে না পারতাম তাহলে আমার 
মৃত্যু হত। কিন্তু আমার মতো তো সব পেশেন্ট নয় যদি সাধারণ পেশেন্টদের সাপ কামড়াতো 
তাহলে কি হত? সেজন্য আমি বলব তেলের আ্যালটমেন্ট বাড়াতে। গাড়িগুলি ভাঙা অবস্থায় . 
পড়ে রয়েছে, কোন মান্ধাতার যুগে গাড়ি মেরামতের জন্য আড়াইশো টাকা করে আ্যালট করা 
হত। এখন স্পেয়ার পার্টসের দাম বেড়েছে। আমি এই ক্ষেত্রেও টাকা বাড়ানোর কথা বলব। 
আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় কিছু কঠিন, দুরা-রোগ্য বিষয় আছে যেমন__ সি টি স্ক্যান 
আমাদের কলকাতায় হয়, বাঙ্গুরে হয়। কিডনি ট্রালপ্ল্যানটেশনও কলকাতায় হয়। এই চিকিৎসাগুলো 
ডিষটিক্ট হাসপাতালে, মফস্বল যাতে ব্যবস্থা করা হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আমি 
মাননীয় মন্ত্রীকে বলব। আরও একটি প্রস্তাব আমি রাখব। টিকিটের জন্য যে টাকা নেওয়া . 
হয়, আমরা কেরালাতে দেখেছি সেই টিকিটের পয়সার একটা অংশ লোকাল হাসপাতালের 
উন্নয়নের জন্য বায় করা হবে। আমি মানননীয় মন্ত্রীকে আবেদন করব সেই টাকা উন্নয়ন 
খাতে খরচ করার জন্য। এই কয়টা সাজেশন রেখে আমি বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে বক্তব্য 
শেষ করছি। 


ডাঃ তপতী সাহা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে বাজেট 
পেশ করেছেন তাকে সম্পূর্ণ রূপে সমর্থন করে, বিরোধীদের আনা কাট মোশনকে সম্পূর্ণ 
বিরোধিতা করে দু'্চারটি কথা বলতে চাই। আমার ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে আমি দু-একটা কথা 
বলছি। ছাত্রদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে যে একটা অরাজকতা চলছিল। ৭২ থেকে ৭৭ এর . 
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সময়ে তখন পড়তে আমাদের নিজেরই সময় লেগেছে-_যেটা ৬ বছর লাগার কথা লেগেছে 
আট বছর। তাছাড়াও ইন্টার্নিশিপ, হাউস স্টাফশিপ করতে ১০ বছর সময় লেগে গেছে। এই 
বাম সরকার এসেই কিন্তু আজকে এটাকে সাড়ে চার বছরে নামিয়ে এনেছেন। এটা 
অভিনন্দনযোগ্য। উপরস্তু এটা ঘোষণা করা হয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রীর কোটা বন্ধ করা হয়েছে। 
সেটাকে আমি অভিনন্দন জানিয়ে আমার দু-চারটি কথা বলতে চাই। আমাদের দেশে মেডিক্যাল 
কলেজগুলিতে যে ইনফ্রান্ট্রীকচার রয়েছে সেটা আজকের পৃথিবীর অনেক দেশেই নেই। কিন্তু 
কয়েকটা ক্ষেত্রে একটু ক্রটি হয়ে যাচ্ছে। এই হাসপাতালগুলোর মধ্যে যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট 
রয়েছে এবং শুধু স্বাস্থ্য নয় সেখানে রয়েছে ক্লাশ ফোর স্টাফ পি ডবু ডি সেকশন, ওয়াটার 
সেকশন এই সমস্ত যেগুলো রয়েছে তার মধ্যে কিছু কো-অর্ভিনেশনের অভাব হয়ে যাওয়ার 
জ আমর! সামগ্রিকতার ক্ষেত্রে অনেকটা কাজ পাচ্ছি না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে অনুরোধ করব যদি সেদিকটায় দৃষ্টি দেন তাহলে এই ইনক্রান্ট্রাকচারের মধ্যে আমরা 
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পশ্চিমবঙ্গের যে সুনাম ছিল সেই সুনাম খুব তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারব। এই - 
বাজেটে বলা হয়েছ, প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর--এটার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 
এটা, আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ দারিদ্র-সীমার নিচে আছে বলে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন 
ডেভেলপড কান্ট্রিতে এই প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর-__এটাকে মূল লক্ষ্য করা 
হয়েছে। এই প্রিভেনশন করা গেলে অনেকাংশ অর্ছেক নিরাময় হয়। অর্থাৎ কিউরেটিভের 
পার্টে খরচা স্বাভাবিকভাবে অনেক কম হয়। এটা আজকে অনুধাবন করা হয়েছে এবং এই 
বাজেটে এটা রাখা হয়েছে ক্লে এটা অভিনন্দনযোগ্য। কিছুদিন আগে পালস-পোলিও প্রোগ্রামের 
কাজ শেষ হল; এই প্াজ সরকারি, বেসরকারি, আধা সরকারি সকলকে একসাথে করে 
সুসম্পন্ন করা হয এপস: এটা যে সফলতা অর্জন করেছিল সেটা অভিনন্দন যোগ্য । এই দিকে 
আমরা বলতে চাই-- ভবিষ্যতে আমরা বদি এই ধরনের কো-অপারেশন সর্বক্ষেত্রে রাখতে 
পারি, তা হলে আমরা অনেকাংশ স্বাস্থ্যের জীর্ণ অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারব। বিকেন্দ্রীকরণের 
ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বাস্া পরিষেবার ক্ষেত্রে এটা বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার মতো 
ব্যাপার। বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থাতে যদি সফলতা লাভ করা যায তাহলে স্বাস্থ্যে বিরাট পরিবর্তন 
আসবে। জনসাধারণের অংশগ্রহণ এখানে সুনিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে 
ক্রমাগত স্বাস্থোর যে ঝয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হযেছে তা অভিনন্দন যোগ্য । ২ হাজার . 
সালের মধো জন্মহার ২১. মৃত্যুহার ৯, শি মৃত্যুর হার « করাই হল আমাদের জাতীয় 
লক্ষ্য মাত্রা। আরবান পপুলেশন ডিসপ্রোপরশনেটলি বেড়ে গেছে! ফলে শহরে প্রায় প্রতি 
৪০০ থেকে ৪৫০ জনের একটা বেড রয়েছে, তেমনি গ্রামে প্রতি এক হাজার জনের জন্য 
একটা বেড রয়েছে। রুরাল অঞ্চল থেকে মানুষ কাজের জন্য শহরাঞ্চলে চলে আসছে। কিন্ত 
সেখানে কম সংখাক বেড থাকার জনা অসুবিধা হচ্ছে। এটাতে একটা ব্যালেন্স আনতে গেলে 
একটা ন্যাশনাল আটিচুড আমাদের নিতে হবে। প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, সাব-সিডিয়ারি 
হেলথ সেন্টার, ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালগুলোকে যদি আরেকটু ডেভেলপ করা যায় তাহলে এতে 
এই সমস্যার কিছু অংশের সমাধান করা সম্ভব হবে। আমাদের এখানে নন-প্রযাকটিশিং এবং 
প্রাকটিশিং ডক্টুর রয়েছেন। নন-প্রাকটিশিং ডক্টুরদেব কঙরুণ্ুলে' সমস্যা থেকে গেছ্ছে। তালা 
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আজকে প্র্যাকটিশ করছেন না। তারা হাসপাতালে বেশির ভাগ সময় দিচ্ছেন। তারা টিচিং 
পজিশনে আছেন। সমাজে তারা, ভবিষ্যতে যারা ডাক্তার তৈরি হবেন তাদের তৈরির দায়িত্ব 
নিচ্ছেন। সুতরাং তাদের কিছু সুযোগসুবিধা দেওয়া দরকার। হয়ত তাদের অনেক কিছু দেওয়া 
হয়েছে। তাহলেও এটা সম্পূর্ণভাবে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই ব্যাপারে আমি দুই-একটি প্রস্তাব 
রাখছি এস এস কে এম হাসপাতালে সান্ধ্য পলি-ক্রিনিক করা হয়েছে। যদি কলকাতার 
অন্যান্য টিচিং ইনস্টিটিউটে, টিং ডক্টরদের জন্য সান্ধ্য পলি-ক্লিনিক করা সম্ভব হয়, তবে 
সেখানে তারা বসবেন, এর্কং যা অর্থ পাওয়া যাবে তার অর্ধেক সরকার নেবেন আর বাকি 
অর্থেক ডাক্তার নেবেন। এইভাবে যদি করা যায়, তাহলে কিছুটা সমস্যার সমাধান করা যেতে . 
পারে। উপরস্ত দিল্লিতে যেমন ন্যাশনাল মেডিক্যাল লাইব্রেরি রয়েছে, সেইরকম এখানে যদি 
একটা লাইব্রেরি করা যায় তাহলে, যেখানে নন-প্র্যাকটিশিং ডাক্তাররা বিভিন্ন ম্যাগাজিন ইত্যাদি 
পড়তে পারে। কারণ, একটা সাধারণ ম্যাগাজিনও যদি বিদেশ থেকে আনতে হয়, তাহলে 
বছরে ৩,৬০০ টাকা দিতে হয়। সেখানে যদি একটা সেন্ট্রালি লাইব্রেরি করা যায়, তাহলে 
ডাক্তাররা উপকৃত হবেন এবং যে সমস্ত ছাত্রদের তারা তৈরি করবেন, তাদেরও উপকার 
করতে পারবেন। যদি নর্থ এবং সাউথ, দুটো দিকে দুটো বাসের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে 
ডাক্তারদের যাতায়াতের সুবিধা হবে। পাশাপাশি হেলথ কাউন্সিলের একটি সাজেশন রাখছি, 
এটা মন্ত্রী মহাশয় ভেবে দেখবেন। স্কলারশিপের কথাও ভাবার আছে। দিলি (থকে যে 
স্কলারশিপ আসে, দুঃখের সঙ্গে বলছি, সেইগুলো রাইটার্স বিল্ডিংসের লাল ফিতের ফীসে 
আটকে থাকে, এবং এমন হয়েছে, যখন ডাক্তারদের হাতে এসে পৌছায়, দেখা যায় তার 
সময়সীমা পার হয়ে গেছে। এদিকে যদি দৃষ্টি দেন, তাহলে ভবিষ্যতে গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা 
উপকৃত হতে পারব। এই কথা বলে, আমাদের এই বাজেটকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের 
আনা কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রীমতী মিনতি ঘোষ ২ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এতক্ষণ আমাদের পেশ করা বাজেটের . 
উপরে দুজন বিরোধী দলের সদস্য এবং আমাদের পাচজন সরকার পক্ষের সদস্য যে আলোচনা 
করলেন, তা আমি শুনলাম। সরকার পক্ষের মাননীয় সদস্যরা এই স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে 
একটা উন্নতির জায়গায় পৌছে দেওয়ার জন্য যে গঠনমূলক আলোচনা এবং কিছু সাজেশন 
আমাদের কাছে রেখেছেন, তার জন্য আমি প্রথমেই তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমাদের স্বাস্থ্য 
বাজেটে এই বিষয়টির উপর সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়৷ হয়েছে যে, এই স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে 
উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে আমাদের যে বিকেন্দ্রীকরণের কর্মসূচি, সেই কর্মসূচিকে 
সফল করে তুলতে হবে। এটা তখনই সফল হবে, বখন আমরা সমস্ত অংশের জনগণকে 
বিকেদ্রীকরণের যে প্রয়োগ এবং তার উপকারিতা সে সম্পর্কে অবহিত করতে পারব। সমস্ত 
অংশের মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করার বিষয়টিকে এবারে আমরা সবচেয়ে বেশি 
গুরুত্ব দিতে চাই। আমাদের রাজ্যে সাক্ষরতা কর্মসূচিকে রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখেছি 
যে আমরা একটা সফল জায়গায় পৌছাতে পেরেছি। সাক্ষরতা কর্মসূচি তে যে সব স্বেচ্ছাসেবী 
মানুষ, মানব দরদী মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন, এখানেও তাদের যুক্ত করে একটা সচেতনার 
কর্মসূচি গ্রহণ করার মাধ্য দিয়ে এই স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দিতে 
চাই। যে বিষয়টা আমি এখানে বলতে চাই নিরাময় পদ্ধতি থেকে নিবারণ পদ্ধতিকে যদি 
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সফল করে তুলতে পারি, তাহলে নিরাময়ের ক্ষেত্রে অনেক রোগীর সংখা কমে যাবে। 
সেইজনা আমরা নিবারণমূলক. কর্মসূচিকে লক্ষা করেই এবারে এগিয়ে যেতে চাইছি। বিরোধী 
করেছিল। কিন্তু তারা এটা তো বললেন না যে, গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে ৭০ শতাংশ 
সাধারণ মানুষ এখনও এই পশ্চিমবাংলাতেই সরকারি সাহায্য বা সরকারি চিকিৎসার সুযোগ 
পাচ্ছে? ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজাগুলোর পরিসংখ্যান আমরা যদি দেখি, তাহলে দেখতে পাব 
সেখানে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, বিভিন্ন নার্সিং হোম, এন জি ও, তারা আজকে মুনাফা 
ভিত্তিতে চিকিৎসাটাকে মানুষের কাছে পৌছে দিচ্ছে। যেহেতু আমরা পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট 
জনগণের কাছে দায়বদ্ধ তাই সেই দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করেই আমরা স্বাস্থ্য পরিষেবাটাকে 
সরকারি ভাবে মানুষের কাছে পৌছে দিতে সফল হচ্ছি। 
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কিস্তু আমাদের যেখানে দুর্বলতা যেহেতু গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ মানুষকে আমরা এখনও 
রোগী তারা এখনও আমাদের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর তিনটে যে স্তর রয়েছে সেই স্তর সম্পর্কে ' 
সচেতন নয়। চিকিৎসা ব্যবস্থা কে প্রাথমিকস্তর, দ্বিতীয় স্তর ও তৃতীয় স্তর-_এই তিনভাগ 
ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের অসহযোগিতার ফলে অনেক সময় আমরা দেখছি, 
যে নিবারণ হয় এমন রোগের রোগী কলকাতার সরকারি হাসপাতালে চলে আসছে। এবং 
অবাঞ্ছিত ভাবে সরকারি হাসপাতালে রোগীর ভিড় বাড়ছে। সেইজন্য মানুষকে এবিষয়ে 
সচেতন করে তুলতে হবে এবং তার জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতার উপর আমাদের জোর দিতে 
হবে। এই কর্মসূচি সফল করার ক্ষেত্রে আমাদের সমস্ত স্তরে দলমত নির্বিশেষে, বিশেষ করে 
মহিলা সংগঠন- _মাতৃমঙ্গল এবং শিশু মঙ্গল কর্মসূচিকে সফল ত্তরে নিয়ে যেতে হবে এবং 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এটা উল্লেখের দাবি রাখে না যে স্বাস্থ্য একটা 
স্পর্শকাতর বিভাগ। 


(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায় এবং মাননীয়া শ্রীমতী মিনতি ঘোষ মহাশয়া ওনার 
সিট ছেড়ে একদম সামনের সারিতে চলে আসেন এবং বিনা মাইকে বন্তৃতা করেন।) 


আরেকটা কথা উল্লেখ করতে হয়, মহিলাদের মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে বেশি রোগীর সংখ্যা 
দেখা যায়। শতকরা ২৩ শতাংশ রুগীই মহিলা। যেমন ভিটামিনের অভাব বা গর্ভবতী মা . 
মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে-_এসব ব্যাপারে মহিলাদের সচেতন করতে পারলে আমরা রোগ 
নিবারণের যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচির দিকে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারব। মাঝপথে মাইকটা 
হঠাৎ চলে যাওয়াতে আমি কিছুটা খেই হারিয়ে ফেলেছি। যাই হোক, মাননীয় দেবপ্রসাদ 
সরকার মহাশয় এখানে একটা অসত্য ভাষণ পেশ করেছেন। তিনি আজ বক্তৃতা দেবার সময় 
বলেছেন, গতকাল বালুরঘাট হাসপাতালে একজন রোগীর অপারেশন হচ্ছিল তখন নাকি 
সেই অপারেশন টেবিল ভেঙ্গে পড়ে সেই রোগী আহত হয়। স্যার, আমি গতকাল সাড়ে 
চারটার সময় বালুরঘাট সদর হাসপাতালের অ-ডাক্তার কর্মচারী বন্ধুদের সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা 
নিয়ে আলোচন করছিলাম এবং ৯টা পর্যন্ত আমি বালুরঘাটে ছিলাম কিন্তু আমার কাছে এমন 
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কোনও ঘটনার খবর পৌছায়নি। এটা দুঃখের বিষয়ে কিন্তু পশ্চিমবাংলায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় 
অনেক ক্রটি আছে, দুর্বলতা আছে। সেখানে ডাক্তাররা আছেন, নার্সরা আছেন, ক্লার্করা আছেন, 
ক্লাস ফোর কর্মচারিরা আছেন তার সাথে আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা একটা সমস্যার 
সমাধানের জায়গাতে পৌছাতে পারি, সেই জায়গায় এটাকে আমরা স্বীকার করে নিয়ে বলছি 
ইতিবাচক সাফল্যের কথাগুলি কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। প্রতিবছর প্রতিনিয়ত 
সংবাদপত্রগুলি মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। গত কয়েক দিন পুর্বে একটা অসত্য সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছিল যে বালুরঘাট হাসপাতালে শিশু মৃত্যুর হার সম্পর্কে। আমি ডি এম ও-র সঙ্গে 
যোগাযোগ করে জানতে পারলাম তিনি সারা বছরের একটা পরিসংখ্যান আমার কাছে 
দিলেন, আতঙ্কিত হওয়ার মতো কথা নয়। অনেক মা যারা নাকি ইমম্যচিওরড বেবি নিয়ে 
এসেছেন, তারা ৩০০ গ্রাম, ৪০০ গ্রাম ওজনের বেবি নিয়ে এসেছেন, অনেকে ইহব্রামসিয়ায় 
আক্রান্ত হয়েছে, মা ভর্তি হয়েছে শিশুও ভর্তি হয়েছে, এটা ঘটেছে কিন্তু সংবাদপত্রে যে 
সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেটা অসত্য নয়। আমি যে কথাটা বলতে চাই যে আমি পরিসংখ্যানের 
হিসাবের মধ্যে যেতে চাই না। আমরা গোটা ভারতবর্ষে দেখেছি জন্মের হার যেখানে ২৮.৬ 
পারসেন্ট, সেখানে পশ্চিমবাংলা ২৫.১ পারসেন্ট। শি মৃত্যুর হার সারা ভারতবর্ষে ৭৩ 
পারসেন্ট, পশ্চিমবাংলায় ৬১ শতাংশ। সাধারণ মৃত্যুর হার সারা ভারতবর্ষে ৯.২ প্রতি 
হাজারে, পশ্চিমবাংলায় ৮.৩। আমরা পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ৭৩ পারসেন্ট, পশ্চিমবাংলায় 
৬১। যদিও আমরা কোনও আত্ম সন্তুষ্টির মধ্যে যেতে চাই না। স্পর্শ কাতর হচ্ছে এই স্বাস্থ্য 
দপ্তর, এই দপ্তরের উন্নয়নের জন্য বিকেন্দ্রীকরণের যে নীতি আমরা বাজেটে ঘোষণা করেছি, 
সেই বিকেন্দ্রীকরণের নীতি আমরা সর্বোচ্চ স্তর থেকে গ্রাম পঞ্জায়েত স্তর পর্যন্ত জনপ্রতিনিধিদের, 
স্বাস্থ্য প্রতিনিধিদের সভাগুলিকে নিয়মিত করণের মধ্যে দিয়ে বিকেন্দ্রীকরণের নীতিকে আমরা 
প্রতিফলিত করতে চেয়েছি এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে রোগ নিবারণের জায়গায় - 
পৌছতে চেয়েছি। এই কথাগুলি বলে আমি বিরোধী সদস্যদের আনা কাট মোশনের বিরোধিতা 
করছি, আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছেন তিনি আরও বিস্তৃতভাবে বলবেন। এই কয়টি কথা 
বলে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


স্্রী পার্থ দেঃ মাননীয় সদস্যরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন, তাদের সকলের 
আলোচনার ভিতরে কিছু কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলি থেকে রাজ্য সরকার কিছু নির্দেশ 
পেতে পারেন কোন বিষয়ে আমাদের গুরুত্ব দেওয়া দরকার বা অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। 
সে দিক থেকে এই আলোচনার জন্য প্রত্যেককেই অভিনন্দন জানাচ্ছি, বিশেষ করে কয়েকজন 
সরকার পক্ষের সদস্য যা বলেছেন সেটা সত্যিই অনুধাবনযোগ্য, তাদের থেকে আমরা মূল 
শিক্ষণীয় বিষয়গুলি গ্রহণ করবার চেষ্টা করব। আমি সংক্ষেপে বলতে চাই, কিন্তু তার আগে 
এখানে যে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি এসেছে বিরোধী দলের সদস্যদের আনা তার মধ্য যে বিষয়বস্তরগুলি 
ছিল সেগুলি এক সঙ্গে আমি বলছি। তাতে ছিল কিছু হাসপাতালের নাম উল্লেখ করে বলা 
হয়েছে. সেখানে ডাক্তার নেই, চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। যেগুলির সম্বন্ধে বলা হয়েছে তার মধ্যে 
মোটামুটি হুগলি জেলার কয়েকটি হাসপাতালের কথা, ২৪ পরগনা জেলার কয়েকটি হাসপাতালের 
কথা, নদীয়া জেলার কয়েকটি হাসপাতালের কথা। যে হাসপাতালগুলির উল্লেখ করা হয়েছে : 
সেখানে যে রকমভাবে অভিযোগ করা হয়েছে সে রকম নয়। সেখানে ডাক্তার আছে, চিকিৎসা 
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ব্যবস্থা আছে। কাজেই সেখানে এই ছাঁটাই প্রস্তাব আনার যুক্তি-প্রাহ্াতা কিছুই আমি দেখতে ' 
পাচ্ছি না। তৃতীয়ত যে বিষয়টার ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব্যয়-বরাদ্দ ছাঁটাই করতে চাওয়া 
হয়েছে তাহল- পাবলিক হেল্থ লেবরেটরি কাজ করছে না। এটাও সত্য নয়, পাবলিক 
হেলথ ল্যাবরেটরি কাজ করছে এবং পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরিকে আরও উন্নত করবার 
জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তারপর সংক্রামক অসুখগুলো, বিশেষ করে 
ডায়রিয়া ইত্যাদি প্রতিরোধ করার ক্রেত্রে রাজ্য সরকার নাকি কিছুই করে নি। এটাও ঠিক 
নয়। কেন না, গত বছর, তার আগের বছর--পর পর বছরগুলোর হিসাব নিলে দেখব যে, 
সংক্রামণ এবং সংক্রামিত অসুখ এবং অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। আমি 
এখানে সেই সংখ্যা উল্লেখ করে আমার বক্তব্যকে আর ভারাক্রান্ত করতে চাই না। এখানে 
আর একটা ছাঁটাই প্রস্তাবে বলা হয়েছে-__আমাদের রাজ্যে অন্যান্য সংক্রামক রোগ ছাড়াও 
এডস-এর মতো ভয়াবহ সংক্রামণ রোগ প্রতিরোধ করা হচ্ছে না, এ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার 
ব্র্থ। এটাও ঠিক নয়। পশ্চিমবাংলা একটা বড় জনবহুল রাজ্য। ভারতবর্ষের বড় শহরকেন্দ্রিক 
রাজ্যগুলোর মধ্যে পশ্চিমবাংলা অন্যতম। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য বড় শহর কেন্দ্রিক 
রাজ্যগুলোর তুলনায় এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা একটু ভালো জায়গায় আছে। আমাদের এখানে 
মোটামুটি ৭ লক্ষর কিছু কম মানুষের রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে থেকে এইচ আই . 
ভি পজিটিভ-এর সংখ্যা, এইচ আই ভি পজিটিভ হবার পরে এডস-এর আক্রান্তের সংখ্যা 
এৰং আজ পর্যস্ত এডস রোগাত্রাস্তের মৃত্যুর সংখ্যা যেটা, সেটা অন্য অনেক রাজ্যের চেয়ে 
কম। এখন পর্যস্ত মাত্র ১৯ জনের মৃত্যুর হয়েছে; ২৫/৩০ জনের চিকিৎসা চলছে। সুতরাং 
এর জন্য বিরোধিতা করার কোনও প্রশ্ন আছে বলে আমি মনে করি না। তবে এক্ষেত্রে 
আত্ম-সন্তৃষ্টিরও কোনও অবকাশ নেই। এ বিষয়ে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে। আর 
যা কথা উঠেছে তা আমাদের রাষ্ট্মন্ত্রী মূলত বলেছেন এবং অন্যান্যরাও বলেছেন। সুতরাং 
আমার আর খুব বেশি কিছু বলার নেই। আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে আছি তাতে একটা 
বৈশিষ্ট আছে। জনসংখ্যার মধ্যে কয়েকটা পরিবর্তন দেখছি। আপনারাও দেখছেন যে, আমাদের 
পশ্চিমবাংলায় জনগণের প্রত্যাশা বেড়ে যাচ্ছে__আয়ুক্কাল প্রায় ৭০-এর ওপর উঠে গেছে। 
ফলে বিভিন্ন বয়সের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক প্রয়োজনীয়তা আছে, বিভিন্ন 
ধরনের অসুস্থ হবার প্রবণতা আছে। এক্ষেত্রে মানুষের জীবনের মুলত দুটো ভাগ একটা হচ্ছে 
সুস্থতা, আর একটা হচ্ছে অসুস্থতা। সুস্থ থাকার বিষয়টাই হচ্ছে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 
কিছু ন্যুনতম ব্যবস্থা না থাকলে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের পক্ষে সুস্থ থাকা সম্ভব হয় 
না। সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের যে সমস্ত মানুষরা আছেন, কৃষক, শ্রমিক, এস সি, এস 
টি, ব্যাকোয়ার্ড ক্লাশ ইত্যাদির মানুষদের জীবনের নিন্নতম চাহিদাগুলো যদি পুরণ করা না যায় : 
তাহলে হাসপাতাল দিয়ে, ওষুধ দিয়ে তাদের সুস্থতা বজায় রাখা যাবে না, তাদের অসুস্থতাকে 
মোকাবিলা করা যাবে না। আমাদের রাজ্যে জনসংখ্যা দু" রকম ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। এক 
হচ্ছে, মৃত্যুর সংখ্যা কমছে এবং সে খবর আপনারা এই মাত্র পেলেন। আর জদ্মের হার 
বাড়ছে, যদিও জন্ম হার বৃদ্ধির সংখ্যাটা কমছে। তবুও মানুষের সংখ্যা বাড়ছে এবং আমাদের 
রাজ্যে বু বাইরের মানুষ এসে বসবাস করছেন-_বিশেষ করে শহ্রার্থলে। কাজেই জনসংখ্যা 
সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটাই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। সুস্থ মানুষদের সুস্থভাবে বাস করার চাহিদা 
এবং অসুস্থ হলে নিরাময়ের চাহিদার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সাধারণ সুস্থতার জন্য 
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যা যা করণীয় আছে-_-পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা, আরও বেশি পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা, 
জীবনের অন্যান্য দিকগুলো বিকশিত করা, এগুলোর প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। তেমনই রোগ, 
অসুখ মোকাবিলা করার প্রবণতাও বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবাংলায় রাজ্য সরকারের 
যে পরিকাঠামো চিকিৎসার জন্য আছে তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমরা সচেষ্ট। 
তথাপি বলতে পারি যে, আমাদের এখন পর্যস্ত যা আছে তারও সব সময় সব ক্ষেত্রে 
পুরোপুরি সদ্যবহার হয় না। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন সঠিক স্যবহারের জন্য একটু 
বিকেন্দ্রীকরণ দরকার। আমার মনে হয় দুটো জিনিস বিকেন্ত্রীকৃত করা দরকার। প্রথমেই - 
স্বাস্থ্যের জন্য মানুষের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। যেমন ধরুন, মাননীয় রাষ্টরমন্ত্ী 
বলেছেন আমাদের এখানে যে সমস্ত মহিলারা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তাদের মধ্যে 
২৩ ভাগেরই ভর্তি হবার দরকার হত না যদি তারা স্বাস্থ্য রক্ষার ন্যুনতম সুযোগগুলো নিতে 
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পারতেন। মহিলা যারা ভর্তি হন তাদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থতা আছে। আগে থেকে 
সাবধানতা অবলম্বন করলে, শিক্ষা এবং অভ্যাসের পরিবর্তন করলে এবং প্রধানত পরিবারের 
পুষ্টিকর খাদ্য কে কি কতটা পরিমাণ পাবেন এই সম্পর্কে চেতনা, অভ্যাস গড়ে তুলতে 
পারলে এবং আমাদের সংস্কৃতির পরিবর্তন আনতে পারলে এই ধরনের জিনিসগুলি কমে 
যাবে। অনেকগুলি সংক্রামক রোগের কথা এসেছে। এগুলি আপনারাও দেখেছেন, শুনেছেন 
এবং বলেছেন। যতগুলি সংক্রামক অসুখ ডায়েরিয়া সহ এই যে আর্সেনিক পয়জনিং-_এই 
সব কিছুই আমরা মোকাবিলা করতে পারব, মানুষ যারা আক্রান্ত হবেন যাদের মধ্যে বিষক্রিয়া 
কাজ করবে তাদের পুষ্টির দিকটা যদি বিবেচনা করা হয়। ভারতবর্ষের সকলেই বলেন, 
আমিও বলব, এমন কি অনেক পন্ডিত লোকও এই নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন_-এটা . 
পশ্চিমবাংলায় হয়েছে, বড় বড় ডাক্তাররা বলেছেন, বিজ্ঞানীরাও আর্সেনিক পয়জনিং নিয়ে 
রিপোর্টও দিয়েছেন। আমার কাছে সেই রিপোর্ট আছে। জলে আর্সেনিককে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা 
করতে হবে। কিছু কিছু করা হয়েছে। এই.অসুখ সহ বহু ধরনের অসুস্থতার মোকাবিলা করা 
দরকার শারীরিক পুষ্টির মাধ্যমে। ওয়াল্ড পপুলেশনের রিপোর্ট আমার কাছে আছে। সর্বশেষ 
রিপোর্টে তারা বলছেন, পরিশ্রুত জল, রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এত করেছি, বছরের 
পর বছর মাথা ঘামিয়েছি, কিন্তু এই মানুষগুলি যারা ভীড় করে শহরে, গ্রামে-গঞ্জে রয়েছে, 
এদের পুষ্টির ব্যবস্থা যদি করতে পারি তাহলে এই রোগ অসুখের ৫০ ভাগ তারা নিজেরাই 
মোকাবিলা করতে পারবে তাদের শারীরিক শক্তি দিয়ে। এটা শুধু স্বাস্থ্য দপ্তরের ব্যাপার নয়, 
সামগ্রিক চেতনার ব্যাপার, সামগ্রিক সমন্বিত আন্দোলনের প্রশ্ন। সেইদিকে কতটা যেতে পারি 
এই হচ্ছে একটা দিক। যারজন্য বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্ন বারবার এসেছে। এটা কোনও সংকীর্ণ, 
দলীয় রাজনৈতিক প্রশ্ন নয়। একেবারে মানুষ নিজেরাই তাদের এলাকার পরিকল্পনা করতে 
পারেন। রোগ অসুখ সম্পর্কে, অসুস্থতা সম্পর্কে, সামাজিক ন্যায়-বিচার সম্পর্কে এবং তার 
সঙ্গে অন্যান্য সমাজভিত্তিক বিকাশের জন্য যে সমস্ত আন্দোলন তার মধ্যে সাক্ষরতা- সচেতনতা 
এগুলি সম্পর্কে পরিকল্পনা করতে পারেন, সেই সম্পর্কে কি উপকরণ চান, কি সাহায্য চান 
তা তারা নির্ণয় করতে পারেন। তারজন্য সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা তাদের পাশে এসে ' 
দাড়াতে পারেন। এইসব ক্ষেত্রে যারা স্বেচ্ছামূলক কাজ করেন-_সরকারি কাজ যারা করেন 
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তারা তো অবশ্যই সরকারি প্রতিষ্ঠান কিন্তু স্বেচ্ছামূলক কাজ যারা করেন এবং কিছুটা 
বেসরকারি এইসব মিলিয়ে পশ্চিমবাংলায় আমরা সবাই মিলে চলছি। কিন্তু প্রধান অবলম্বন 
যেটা দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে সেটা সরকারি ব্যবস্থা। সেই প্রাধান্য আমাদের পুরোপুরি রাখা 
উচিত। কিস্ত বহু অসুবিধারও দিক আছে। সেইদিকটা কতটা কি করতে পারি তা দেখতে 
হবে। বহুদিন ধরেই নিয়ম আছে, নিয়ম নীতিতেই সব কিছু হবে না। কিভাবে হাসপাতালগুলি 
পরিচালনা হবে সেটা দেখবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষ আছে চিকিৎসকসহ। এখন কি করণীয় 
কাজ, কোনটা উচিত, কোনটা অনুচিত এইসব লেখা আছে। এগুলি যদি পালন করে, যদি 
প্রত্যেকের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাহলে উন্নতি করা যায়। কিন্তু সেগুলির সামাজিক স্বীকৃতি 
নিতে হবে, অনুমোদন নিতে হবে। যে নিয়মগুলি পালন করব-_হাসপাতালগুলি হাসপাতালের 
নিয়মে চলবে, স্বাঙ্থ্য দপ্তর নিয়ম মতো চলবে, স্বাস্থ্য আধিকারীক নিয়ম মেনে স্বাস্থ্য আধিকারীকের 
মতন চলবে। নিয়ম সবাই মিলে পালন করবে। এটা ন্যুনতম স্তর পর্যস্ত যদি দিয়ে যেতে 
পারি তাহলে এখন যে অবস্থা আছে তার থেকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। আমরা 
কি দেখছি আপনারাও শুনলেন, কলকাতা শহরে হাসপাতালে যে শয্যা সংখ্যা আছে সব 
মিলিয়ে, তাতে প্রতি ৪০০ জন মানুষের জন্য ১টি করে হাসাপাতালে শয্যা আছে। যদিও 
কোনও কোনও হাসপাতাল সম্বন্ধে মানুষের খুব বেশি প্রত্যাশা থাকে। তারা সেখানে গিয়ে 
দাড়ান, তারা চান, সেখানে তাদের ভর্তি করা হোক এবং সেখানে ভর্তি না হতে পারলে 
মান-অভিমানের ব্যাপারটাও এসে দাঁড়ায়। সেখানে ভর্তি করার জন্য বেশি করে অনুরোধ করা 
হয়। এক্ষেত্রে আমরা যদি একটা সমন্বয় করতে পারি, অবশ্যই সেটা করা এমন কিছু কঠিন 
কাজ নয়। যদি চিকিৎসকদের সহযোগিতা পাই, সেটা আশা করি পাব, যদি পরিচালকদের 
সহযোগিতা পাই, আশা করছি পাব তাহলে এইরকম ব্যবস্থা করতে পারব, যারা এলেন 
চিকিৎসার জন্য, তাদের মধ্যে যাদের যাদের ভর্তি করার দরকার নেই তাদেরকে বলে দেওয়া 
হল, তোমাদের ভর্তি হতে হবে না, বাড়ি থেকেই চিকিৎসা করুন, সেরে যাবে। আর যে 
রোগীদের ভর্তি করার দরকার অথচ আজকে নিতে পারছি না, তাদেরকে বলে দেওয়া হল, 
আপনাদের অমুক জায়গায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারা সেখানে গেলেন এবং শয্যা পেলেন। তাদেরকে 
বলা হল, দু-একদিন সেখানে থাকুন, তারপর আপনাকে নিয়ে নেব। ছোট হাসপাতাল থেকে 
যেমন বড় হাসপাতালে রোগী পাঠায়, তেমনি বড় হাসপাতান থেকে খেট হাসপাতালে রোগী 
পাঠাতে অসুবিধা কি আছে? হয়তো বলা হল এখন এটা দেখার দরকার নেই, আপনারাই 
এটা দেখুন। পরে প্রয়োজন হলে আমরা দেখব। এই রকম একটা সহযোগিতা চাই। আপনারা 
জানেন চিকিৎসকের অভাব আছে, তার মধ্যে যাচ্ছি না, এটাকে দূর করতে হবে। সত্যিই তো 
গ্রামে কি করে যাবে, যদি ব্যবস্থা না থাকে? সেইজন্য বলছি যে সব ডাক্তারের সরকারি 
চাকরির বয়স পেরিয়ে গেছে, তারা যদি আসতে চান, কম বয়স হলেও চলবে, ৬০ বছর 
বয়স পর্যন্ত যে সব ডাক্তার, তারা যদি কাজ করতে চান, তারা করতে পারবেন শত 
সাপেক্ষে। যিনি আসবেন, তিনি একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দায়িত্বেই থাকবেন, এক বছরের জন্য 
কাজ করবেন। যে নিন্নতম কাজ, একজন চিকিৎসকের করার কথা, সেটা করবেন, এই তো 
চুক্তি। এতে আপত্তি করার কি আছে? যাদের যোগ্যতা আছে, তারা তো পাবলিক সার্ভিস 
কমিশনের মাধ্যমে স্থায়ী চাকরিতেও চিকিৎসক হিসাবে যোগ দিতে পারবেন। এতে রাগ, 
অপমান করার কিছু নেই। আর একটা কথা হচ্ছে, খুব সামান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন হাসপাতালের 
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পরীক্ষা নিরীক্ষা ইত্যাদির ব্যাপারে কিছু ফি নেবার কথা উঠেছে। কারণ চিকিৎসা পেতে গেলে 
যারা রোগী, তাদের কিছু ব্যয় করতে হবে। তাদের থেকে সামান্য অংশ যদি আমরা এই 
সরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসতে পারি বেশির ভাগ বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা হচ্ছে, সেটা 
সাধারণ ভাবে চলছে, এই ফি নিতে পারলে যে সব যন্ত্র হয়তো খারাপ হয়ে গেছে, ২৫/৫০ 
টাকা খরচ করা দরকার, এই সংগৃহীত ফি থেকে এই খরচটা করতে পারি। এছাড়াও যে 
সমস্ত সংস্থা আছে, যেমন পঞ্চায়েত সমিতি, পৌরসভা এইগুলো এরা স্থানীয় ভাবে বিষয়টা 
দেখতে পারবেন। আমরা এইগুলো সমন্বিত করার চেষ্টা করছি। স্থানীয় যে সংস্থা আছে ' 
পঞ্চায়েত সমিতি, পৌরসভা, তাদের বলব, আমাদের কিছু দিন। এটাতে মনে হয় খুব একটা 
আপত্তি করার কিছু নেই। অন্য সময়ে আমাদের যখন কথা হবে, আলোচনা হবে, তখন 
সেইগুলো বলব। একটা ছাঁটাই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিছু করা হচ্ছে না। 
আমি বলছি দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদস্ত হচ্ছে এবং সেখানে প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া 
হচ্ছে। সেই তথ্য আমার কাছে আছে। সমালোচনার বিষয় থাকলে নিশ্চয়ই সমালোচনা হবে। 
আমরা সমালোচনা শুনব। আমাদের যেটা করণীয় আমরা সেটা করার চেষ্টা করছি। আর 
মানুষের যেটা করণীয় কাজ, সেটা তারা করুন চিকিৎসার প্রয়োজনে । সেই কাজ আমাদের যে 
বিভিন্ন বিকেন্দ্রীভূীত সংস্থাগুলো আছে, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সহযোগিতা গড়ে তুলে কাজ 
করতে উদ্বুদ্ধ করুন। আর যেটা চিকিৎসক ছাড়া হবেনা, সেটা চিকিৎসকরা করবেন। আমরা 
যারা বাইরের লোক, চিকিৎসক নই, আমরা টেকনিশিয়ান নই, যারা টেকনিশিয়ান তারা যদি 
সেই নীতিগুলো পালন করনে, তাহলে সুষ্ঠুভাবে সব কিছু চলতে পারে। বর্তমানে এই নীতিটা 
আমাদের মেনে চলতে হবে। তাতে উন্নতি হবে এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বতমানে 
আমাদের যে চিত্রটা আছে সেটার উন্নতি হবে। তখন আমরা পরিকল্পনা করতে পারব। যে 
সমস্ত দুর্বলতা আছে, তা দূর করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যেগুলো আছে সেইগুলো দিয়ে . 
আমরা কাজ আরম্ত করি। আর একটা কথা, আমাদের রাজ্য থেকে অন্য রাজো চিকিৎসা 
করাতে চলে যাবার যে প্রবণতা, সেটা বর্তমানে অনেক কমেছে এবং আগামী দিনেও এটা 
আরও অনেক কমবে। সেই রূপ সম্মিলিত প্রয়াস নিতে হবে। কাজেই বলব, ছাটাই প্রস্তাবগুলো 
নাকচ করে এই ব্যয় বরাদ প্রস্তাবকে গ্রহণ করুন। এই কথা বলে. সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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পরিবহন সংস্থায় খণ 


*১৬৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩৪) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার $ পরিবহন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


(ক) রাজা সরকার পরিচালিত কোন কোন পরিবহন সংস্থা গত পাঁচ বছরে বিশ্বব্যাঙ্ক 
ও এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক থেকে মোট কত টাকা খণ/সাহায্য বাবদ গ্রহণ করেছে; 

(খ) কি কি শর্তে উক্ত খণ/সাহাযয নেওয়া হয়েছে; এবং 

(গ) উক্ত ঝণ/সাহাধ্য প্রাপ্ত টাকায় কি কি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে? 

[11-00--11-10 4.৮] 


শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ 
(ক) না। 

(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, বিশ্বব্যাঙ্ক বা এশিয়ান 
ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্য কোন বিদেশি সংস্থান কাছ থেকে বিগত ৫ বছরে পরিবহন দপ্তর কোনও 
খণ গ্রহণ করেছেন কিনা বা গ্রহণ করার প্রস্তাব আছে কিনা এবং থাকলে সেই খণ বা 
সাহায্যের পরিমাণ কত এবং তার শর্তগুলি কি? 


তরী সুভাষ চক্রবততী £ মাননীয় সদস্যকে জানাচ্ছি যে, বিগত ৫ বছরে বিশ্ব ব্যাঙ্ক বা 
আন্তর্জাতিক কোনও সংস্থার কাছ থেকে কোনও খণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়নি। দ্বিতীয় হচ্ছে 
এখন বিবেচনাধীন আছে, জাপানি একটা সংস্থার তাদের কাছ থেকে খণ পাবার, সেটা চুড়াস্ত 
ইয়নি, খুটি-নাটি পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। তার পরিমাণ হচ্ছে ৩৮০ কোটি টাকা। সেটা 
কলকাতার রাস্তা-ঘাট সংস্কার, উন্নয়ন এবং কয়েকটি ফ্লাই ওভার করার ব্যাপারে। এ ছাড়া 
বাস কেনার জন্য স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ধণ নেওয়া আছে। 


642 955813-% 2২00580105 

[15 0015, 1996] 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি বিগত ৫ বছরের হিসাব 

দিলেন। বামফ্রন্ট রাজত্বে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক বা এইরকম বিদেশি আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছ থেকে 

ইতিপূর্বে পরিবহন দপ্তর কি পরিমাণ খণ নিয়েছে এবং সেই খণের বা সাহায্যের শর্ত কি 
সেটা জানাবেন কি? 


শ্রী সুভাষ চক্রবতী $ বিগত ৫ বছরে কোনও ঝণ পাইনি বা নেইনি। আমাদের 
প্রস্তাবিত যে খণের প্রস্তাব আছে কলকাতার রাস্তা-ঘাট সংস্কার, ফ্লাই ওভার নির্মাণের সেটা 
এখনও চুড়ান্ত হয়নি, চুড়ান্ত হওয়ার দিকে যাচ্ছে, সেটার পরিমাণ ৩৮০ কোটি টাকা। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি বোধ হয় শুনতে পাননি । আমি 
জানতে চাচ্ছি যে, বামফ্রন্ট রাজত্বে ৫ বছর আগে বিশ্ব ব্যাঙ্ক বা আস্তর্জাতিক সংস্থা থেকে 
পরিবহন দপ্তর ঝণ নিয়েছিল কিনা, নিলে কি শর্তে সেটা জানাবেন কি? 


শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী £ আপনি জানেন যে আমি এই দপ্তরের নুতন ভারপ্রাপ্ত হয়েছি। 
সেজন্য আমি বলছি যে সম্ভবত পরিবহন দপ্তর সরাসরি কোনও খণ নেয়নি। এটা সি.এম.ডি.এ 
বা অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ এই দায়িত্ব নিয়েছিল। বিশ্বব্যাঞ্কের ঝণ নিয়ে কাজ করার সঙ্গে 
পরিবহনের ব্যাপার যুক্ত থাকতে পারে। 


শ্রী প্রভঞ্জন মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী কতগ্ডলো ফ্লাই ওভার করবার কথা বলেছেন। 
বাসের গতি বাড়াবার ব্যাপারে এটা করা প্রয়োজন। ফ্লাই ওভারের এই প্রয়োজনীয়তার কথা 
চিন্তা করে বাণুইহাটি-ভি.আই.পি. রোডের সংযোগ স্থলে ফ্লাই ওভার করবার ব্যাপারটা আপনার 
চিন্তার মধ্যে আছে কিনা জানাবেন কি? 


তরী সুভাষ চক্তবতী £ মূল প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক নয়, তবুও 
বলছি যে, ঠিকই, বাণুইহাটি খুবই ঘন বসতিপুর্ণ অঞ্চল হয়ে উঠেছে এবং তারফলে সেখানে 
ব্যাপারে অবশ্যই চেষ্টা করা দরকার। আমি যেহেতু সংশ্লিষ্ট এলাকার সঙ্গে যুক্ত রয়েছি তাই 
জানি যে, ওখানে একটি ফ্লাই ওভার করবার প্রস্তাব রয়েছে। তবে সেটা আমাদের দপ্তর 
করছে না, জেলা কর্তৃপক্ষ পি.ডরুডিকে দিয়ে সেটা করাচ্ছেন। 

মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ মিঃ মন্ডল, প্রশ্নটা ছিল পরিবহনের খণ সংক্রান্ত ব্যাপারে, কিন্ত 
আপনি চলে গেলেন ফ্লাই ওভারের ব্যাপারে। 

শ্রী মহম্মদ ইয়াকুব ৫ মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন, ফ্লাই ওভারের 
ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে কিনা এবং সেটা হয়ে গিয়ে থাকলে ফ্লাই ওভারগুলি কোন 
কোন ব্রসিংয়ে হচ্ছে এবং কাজটা কবে নাগাদ শেষ হতে পারে? 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ না, না, এটা হয় না। 


রী সুশীল বিশ্বাস ঃ আপনি বলেছেন যে, খণ নিয়ে কলকাতা শহরে রাস্তাঘাট করবেন। 
ওদের আমলে সি.এস.টি.সি., এস.বি.এস.টি.সি. এবং এন.বি,এস.টি.সির কিছু বাস থাকলেও 
বামফন্ট সরকারের আমলে এ-ব্যাপারে আমরা সাফল্য লাভ করেছি। কিন্তু আমার প্রশ্ন, এই 
খণ নিয়ে জেলা শহরগুলোতে বাস টার্মিনাস করবার কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা? 
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শ্রী সুভাষ চক্রবতী ঃ ইতিমধ্যে দেখেছেন যে, বিভিন্ন জেলাতেই নয়, মহকুমা শহর 
এবং বড় গঞ্জগুলোতেও বাস টার্মিনাস তৈরি হয়েছে। এটা আমাদের পরিকল্পনার মধ্যেই 
রয়েছে। 


শ্রী তপন হোড় £ খণ আপনি নেবার চেষ্টা করছেন বলেছেন এবং তা নিয়ে পরিবহনকে 
আরও বেশি আাকটিভাইস করবার কথা বলেছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমাদের রাজ্যে এর 
ইনস্রাষ্্রাকচারকে আরও স্্রেনদেন করতে যে যে দপ্তরগুলোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে 
তারমধ্যে পরিবহন একটি দপ্তর। পরিবহন হল একটি অন্যতম ইনফ্রান্ট্রাকচার শিল্পের উন্নতি 
ঘটাতে এবং রাজ্যের উন্নতি করবার ক্ষেত্রে। আমার প্রশ্ন, এক্ষেত্রে টোটাল পরিবহন ব্যবস্থাকে 


ঢেলে সাজাবার যেমন ধরুন ট্রাম, তার যে অবস্থা হয়ে রয়েছে কোনও টোটাল পরিকল্পনা 
আছে কিনা? 


শ্রী সুভাষ চক্রবতী ঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে রাজ্য সরকারের নিজস্ব এবং 
রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কিছু পরিকল্পনা প্রস্তাব আকারে রেখে এগুলো ইতিমধ্যে 
করবার চেষ্টা করছি, তবে এর খুব পুঙ্থানুপুঙ্থ, কনসেপ্ট প্ল্যান বলতে যা বোঝায় এখনও 
সেভাবে রনপায়িত হয়নি। আমি মাননীয় বিধায়ককে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাবো তিনি 
মৌলিক বিষয়টার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে। রাজ্যের সামগ্রিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান কি 
হবে সেটা নিয়ে আমরা গুরুত্ব দিয়ে ভাববো এবং দ্রুত এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব। 


[11-10 -- 11-30 4৯৬] 


রী নির্মল মুখার্জি ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পরিবহন মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে একটি সাপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন রাখছি। আপনি জানেন, স্যার, - 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার একটিমাত্র গেটওয়ে ডায়মন্ডহারবার রোড। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে 
শিল্পায়ন হচ্ছে। হলদিয়া এবং মৎস্য বন্দর ডায়মন্ডহারবার রোডের দুদকে আছে, এখানে শিল্প 
গড়ে উঠছে। এই ব্যাপারে তারাতল৷ মোড় দিয়ে শিল্পপতিরা আসবে যাবে। কিন্তু তারাতলা 
মোড়ের ক্রসিং রোডে নিত্য যে যানজট হচ্ছে, এটাকে সুরাহা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়ের কোনও ফ্লাই ওভার ওখানে নির্মাণের পরিকল্পনা আছে কিনা? 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ প্রশ্নটি হচ্ছে পরিবহনের উপরে খণের ব্যাপারে । সুতরাং ফ্লাই 
ওভারের উপরে কোনও প্রম্ম করা যাবে না। 


সতী জাহাঙ্গীর করিম £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, স্টেট কো-অপারেটিভ 'এর 
কাছ থেকে খণ নেওয়া হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সেই 'খণের পরিমাণ কত এবং কোন 
কোন খাতে বায় করা হয়েছে? 


রী সুভায চক্রবতী £ এটি নিয়ে আপনি নির্দিষ্ট একটি প্রশ্ন করবেন, আমি বলে দেব। 
আপনার প্রশ্নের উত্তরটা এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই। 


শ্রী সুনীল ঘোষ £ কৃষ্ণনগরে, নদীয়া জেলায় একটি নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রা্সপোর্ট 
কর্পোরেশনের ডিপো এবং গ্যারেজ করার পরিকল্পনা দীর্ঘদিন থেকেই চলছে। আমরা এই 
ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের ওখানে একটি সভাও করেছিলাম এবং আমরা জায়গাও 
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দেখে দিয়েছি। এটি অনেক দীর্ঘয়িত হচ্ছে। এর কারণ কি, এই বিষয়ে যদি একটু আলোকপাত 
করেন? 

শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ এটিও একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন। আমি সেইভাবে প্রস্তুত নই। বিবেচনা 
সরকারের নিশ্চয়ই আছে। আমি আপনাকে পরে জানাবো । 

শ্রী পদ্মনিধি ধর £ এখানে পরিবহনের উপরে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। 
আমাদের সার্ষেস ট্রান্সপোর্ট ভূতল পরিবহন যেটি আছে, তার অনেক সম্ভাবনা আছে। 
আজকে আমরা একদিকে যেমন বালিঘাট থেকে বাবুঘাট পর্যস্ত আসতে পারছি, সেইরকম 
সার্ষেস ট্রা্গপোর্টকে সুন্দরবনের দিকে এবং অন্যদিকে আমাদের মুর্শিদাবাদের দিকে সম্প্রসারিত 
করার জন্য আপনি কোনও খণ গ্রহণ করবেন কিনা, বা খণ না গ্রহণ করে কি করে এই 
ব্যবস্থা করবেন তা জানাবেন কি? 

শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ আমাদের সামগ্রিক পরিকল্পনার মধ্যে এই পরিকল্পনাটিও আছে। 
তারজন্য খণ লাগবে কি লাগবে না তা আমরা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক করবো। 


স্ত্রী পরেশনাথ দাস ঃ গ্রামের মানুষের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগকে সুদৃঢ় করে গড়ে 
তোলার জন্য প্রতিটি ব্লক হেড কোয়ার্টারে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার 
কোনও পরিকল্পনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের আছে কি? 


শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী ই স্বাভাবিক ভাবেই এটি থাকবে এবং আছে। তবে এটিকে 
বাস্তবায়িত করতে দীর্ঘ সময় লাগবে। এখন যা আছে তা দ্রুত যান ব্যবস্থা নয়। সমস্ত শহর 
এবং গ্রাম গঞ্জের সঙ্গে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে অগ্রগতির একটি প্রাথমিক 
শর্ত। এদিকে সরকার নিশ্চয়ই দৃষ্টি দেবে। 
হাইকোর্টে বিচারকের শুন্য পদ 
*১৬৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৯৩) স্ত্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £ বিচার বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) এটা কি সত্যি যে, কলকাতা হাইকোর্টে বহুসংখ্যক বিচারকের পদ শূন্য আছে; 
এবং 
(খ) সত্যি হলে, শুন্য পদগুলি পূরণের জন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না? 
শ্রী নিশীথ অধিকারি £ 
(ক) হ্যা, কিছু বিচারকের পদ শুন্য আছে। 
(খ) শূন্য পদগুলি পুরণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। রাজ্য সরকারের করনীয় কিছু 
নেই। শুন্য পদগুলি পূরণের জন্য হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নাম 
সুপারিশ করেছেন। 


শ্রী জয়ভ্তকুমার বিশ্বাস ঃ কলকাতা হাইকোর্টে বহুসংখ্যক বিচারকের পদ শুন্য আছে 
কিনা আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চেয়েছিলাম এবং তিনি তার উত্তরে সংখ্যাটা না 
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বলে বললেন কিছু সংখ্যক বিচারকের পদ খালি আছে। আমি সংখ্যাটা তো আমার প্রশ্নের 
মধ্যেই জানতে চেয়েছিলাম, এরজন্য আপনি আবার সাপ্লিমেন্টারি করতে বললেন কেন? 
আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, কতজন বিচারকের পদ শুন্য আছে? 


শ্রী নিশীথ অধিকারি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে জানাতে চাইছি যে বর্তমানে 
৮টি বিচারকের পদ হাইকোর্টে শুন্য আছে। 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি যে, এতদিন ধরে 
যত সংখ্যক বিচারকের পদ শুন্য আছে, তারজন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে প্যানেল 
করে গভর্নরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়, সেক্ষেত্রে কি কোনও বিলম্ব 
বা দীর্ঘসূত্রতার জন্য ওই পদগুলো শুন্য আছে এবং যদি পাঠানোই হয়ে থাকে কতদিন আগে 
পাঠানো হয়েছে? 


শ্রী নিশীথ অধিকারি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে আমি আবার স্মরণ করিয়ে 
দিতে চাই যে, এই প্যানেল পশ্চিমবঙ্গ সরকার করে পাঠান এই কথাটা ঠিক নয় বা সত্য 
নয়, এর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। এই প্যানেল তৈরি করেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, 


শ্রী প্রভঞ্জন মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনি আইনজ্ঞ দীর্ঘদিন যাবত হাইকোর্টে 
প্রাকটিশ করছেন, অতিতের মন্ত্রীও আইনজ্ঞ ছিলেন এবং হাইকোর্টে প্রাকটিশ করেন, সেই 
হিসাবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, আমাদের ১৭টি জেলা আছে এবং তাতে ১৭ জন ডিস্ট্রিক্ট 
জাজ রয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ওই ১৭ জন ডিষ্টিক্ট জাজের পদ তদারকি করার জন্যে 
এখানে ৫০ জন হাইকোর্টের জাজ বসিয়েছেন, যাদের টাকা দিতে হয় রাজ্য সরকারকে । 
সেখানে রাজ্য সরকারের এই মাথাভারি ব্যবস্থাকে কমাবার জন্যে মাননীয় বিচারমন্ত্রী কোনও 
সুপারিশ বাঁ প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে করেছেন কি? 


ডেপুটি স্পিকার £ এইরকম প্রশ্ন হয়না। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই যে বিচারকের পদপগুলো শুন্য আছে 
এবং এই শূন্য থাকার ফলে কলকাতা হাইকোর্টে কতগুলো মামলা এরজন্য নিষ্পত্তি হয়নি 
বা বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে তার সংখ্যাটা একটু জানাবেন কি? 

শ্রী নিশীথ অধিকারি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে আপনাকে জানাচ্ছি যে, 


আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর দিতে গেলে আমাকে আবার খবর নিতে হবে, সুতরাং 
আপনি নোটিশ দেবেন উত্তর দেব। 


[11-20 __ 11-30 4/8..] 
আপনি কি নিশ্চিত নিরপেক্ষভাবে হাইকোর্ট বিচারপতিদের তালিকা পাঠিয়ে দিয়ে থাকে, 
কারণ হচ্ছে, আমাদের যেটুকু জানাশোনা আছে, কংগ্রেস আমলে কংগ্রেস পন্থীরা বিচারপতি 
হন, বামফ্রন্টের আমলে প্রগতিশীল লোকেরা বিচারপতি হন, এই ব্যাপারে কিছু বলবেন কি? 
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মিঃ স্পিকার ঃ এটার উত্তর দিতে হবে না। 
ভারত অপথ্যালমিক গ্লাস 


*১৭১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৯৯) শ্রী তপন হোড় ঃ শিল্প পুনর্গঠন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, ভারত অপথ্যালমিক গ্লাস” সংস্থাকে বি.আই.এফ.আর. 
লিকুইডেশনে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে; এবং 


খে) সত্যি হলে, এর ফলে কতজন কর্মচারী কর্মচ্যুত হবেন? 

শ্রী মৃনাল ব্যানার্জি ৪ 

(ক) হ্যা, বিআই.এফ.আর. ৯.২.৯৬ তারিখের আদেশে কোম্পানিকে সিকা, ৮৫ এর 
২০ ধারা অনুযায়ী লিক্যুইডেশনে পাঠাবার আদেশ দিয়েছেন। উক্ত কোম্পানি 
এবং পাঁচটি শ্রমিক ইউনিয়ন এই আদেশের বিরুদ্ধে এএআই.এফ.আর কর্তৃপক্ষের 


নিকট আপিল করেছেন এবং আপিল গৃহিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এই 
আপিল সমর্থন করেছেন। 


(খ) কোম্পানিটি লিক্ুইডেশনে গেলে প্রায় ৫৮০ জন কর্মচারী ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। 


শ্রী তপন হোড় ঃ আমরা সবাই জানি ভারত অপথালমিক গ্লাস এই সংস্থাটি একটা 
সময় সুনামের সঙ্গে কাজ করেছে এবং এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি বি.আই.এফ.আর.এর 
মাধ্যমে সেটা লিকুুইডেশনে চলে গেছে। এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা ৬০০-র মতো কর্মচারী 
সেখানে কাজ করেন। তার সঙ্গে আরও আ্যালায়েড ইন্ডাস্ট্রি আছে, এখন যে অবস্থা ঘটেছে, 
এখন এর কি পজিশন বা সিচুয়েশন সেটা যদি বলেন তাহলে ভাল হয়। 


শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি 8 এই কারখানা লিকুুইডেশনে যাবার পরে, ওখানে €টি ইউনিয়ন, 
কংগ্রেস এর ২টি ইউনিয়ন, ইউ.টিইউ.সি. লেনিন সরনি, এবং সি.আই.টি ইউ. এবং 
এ.আই.টি.ইউ.সি. কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট আপিলেট অথরিটির কাছে আপিল করেছে, 
এ.আই.এফ.আর.-এ যেটা আছে এবং সেখানে আাপিল করার পরে তারা স্টে অর্ডার পেয়েছে। 
ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ করেন। বর্তমান অবস্থা হচ্ছে, এআই.এফ.আর., বি.আই.এফ.আর.কে 
এটা আবার তাদেরকে জানিয়েছে ব্যাপারটা, তারপরে আর নূতন করে কোনও মিটিং এই 
বিষয়ে হয়নি। আময়া সরকারের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কনসেসনগুলি দেওয়ার প্যাকেজ রয়েছে 
সেইগুলি আমরা দেব, এই কথা আমরা সরকারকে জানিয়েছি, বিআই.এফ.আর.কে জানিয়েছি, 
কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছি। ৫1৬ দিন আগে, ২৬ তারিখে আমি ব্যক্তিগতভাবে দিল্লিতে 
গিয়েছিলাম আমাদের অন্যান্য যে সমস্ত শিল্পগুলি সিক হয়ে আছে সেইগুলির সম্বন্ধে এবং 
অপথালমিক সম্পর্কে কথা বলার জন্য। বর্তমানে আমাদের যিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আছেন মিঃ 
মারাঙ্গ তার সঙ্গে আমি দেখা করেছি, তিনি আমাদের বলেছেন, অন্যান্য যে বিষয়গুলি আছে 
সেইগুলি এখানে প্রাসঙ্গিক নয়, এই বিষয় নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যে তার সেব্রেটারিয়েট 
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এরসঙ্গে মিটিং করবেন, করার পরে কি অবস্থা দাঁড়ায়, কতটা কি করতে পারছেন সেটা 
আবার আমাদের জানাবেন এবং দিল্লিতে আমাদের নিয়ে আবার একটা মিটিংও করবেন। 


শ্রী তপন হোড় ঃ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে যে প্রস্তাবগুলো নেওয়ার কথা 
লোন, কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা যতটুকু জানি, বি.আই.এফ.আর কেন্দ্রীয় সরকার যা 
করেছিলেন, সেটা একটা জল্লাদের ভূমিকা পালন করত, কোনও রুগ্নশিল্পই ওদের হাতে গেলে 
রেহাই পাইনি। মুলধনী বিনিয়োগের যে প্রশ্ন আছে, সেখানে রাজ্য সরকার কোনও বিনিয়োগের 
কথা ভাবছেন কি, এই ধরনের কোনও বিনিয়োগের কথাবার্তা এসেছে কি? 


রী মৃণাল ব্যানার্জি রাজা সরকারের যে সীমিত ক্ষমতা এবং যে ইন্ডান্্িগুলো রাজ্য 
সরকারের হাতে এখন আছে এবং যে ধরনের আরও রুগ্রশিল্পগুলো আছে সেই অবস্থায় 
ভারত অপথালমিকে বিনিয়োগ করতে গেলে যে ধরনের অর্থের প্রয়োজন, এই মুহৃতে রাজ্য 
সরকারের সেই ধরনের ক্ষমতা নেই। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করে 
বলেছে, বিআই.এফ_আরের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ইউনিটগুলোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কেন্দ্রীয় 
সরকারের। কাজেই কেন্দ্রীয় ইউনিটগুলো যা আছে তার মালিক কেন্দ্রীয় সরকার, সেইগুলো 
সম্পর্কে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারকেই নিতে হবে, এই দাবি আমরা করেছি। তবে এই দাবি 
তারা মেনেছেন বলছি না, আগামী দিনে তারা মিটিং করবেন। আর কোনও লগ্নী করার 
সিদ্ধান্ত বা ক্ষমতা আমাদের নেই, ভবিষ্যতে সেইরকম কোনও অবস্থা যদি থাকে সেটা 
ভবিষ্যতের কথা। 


শ্রী তপন হোড় £ অবস্থাটা যখন এইখানে দাঁড়িয়েছে, আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষে 
ধখানে ইনভেস্ট করা অসুবিধা হবে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এইরকম কি কোনও 
প্রস্তাব আছে বিদেশি বা দেশি কোনও প্রতিষ্ঠান যদি এই ভারত অপথালমিকে ইনভেস্টমেন্ট 
করতে চান, তাহলে এই কুগ্রশিল্পটাকে বাঁচানো যায়? 


রী মুণাল ব্যানার্জি £ একে বাঁচানোর জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চলছে। সেই বিষয়ে 
গভীরভাবে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু যেহেতু, এটা আযাপিলেট 
অথরিটির আন্ডারে আছে, সেখানে এখনো পুরোপুরি সিদ্ধান্ত হয়নি। কাজেই এই প্রস্তাব নিয়ে 
প্রচেষ্টা চালানোটা সঠিক হবেনা বলে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এটা নিয়ে আবেদন 
করি, দাবি করি, বা তাদের ইনভলভড করার চেষ্টা করছি। 
লালবাগে আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র 
*১৭৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩৬৮) শ্রী মোজাম্মেল হক £ পর্যটন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 
এটা কি সত্যি যে, রাজ্য সরকার মুর্শিদাবাদ জেলার এতিহাসিক স্থান লালবাগে 
একটি আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন? 
শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি £ 
না কিন্তু এই ধরনের কিছু প্রস্তাব দপ্তরে বিবেচনাধীন আছে। 
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শ্রী মোজাম্মেল হক £ আপনি প্রশ্নের উত্তরে বললেন, প্রস্তাব আছে। সেই প্রস্তাবগুলো 
কি ধরনের এবং এই প্রস্তাব কবে নাগাদ কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়? 

শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি $ আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই, আমাদের প্রস্তাবগুলো হচ্ছে, - 

(ক) উচ্চবিত্ত পর্যটকদের জন্য একটি তারকাখচিত ৩২ কক্ষবিশিষ্ট হেরিটেজ হোটেল। 

(খ) স্বল্পবিত্ত পর্যটকদের জন্য বিপননকেন্দ্র সহ একটি পর্যটক আবাস। 

(গ) একটি মীনাবাজার স্থানীয় হস্তশিল্প সামগ্রির এবং বিশেষ রকমের স্থানীয় খাদ্যবস্তুর 
বিক্রয় কেন্দ্র।) 

(ঘ) মুক্ত মঞ্চ। 

(ও) নবাবি আমলের এঁতিহাসিক ঘটনাবলি “আলো ও ধ্বনির” সাহায্যে প্রদর্শন। 

(চ) জলক্রীড়াকেন্দ্র। 

ছে) এ কেন্দ্রের জন্য আলো, জল ও রাস্ত৷ ইত্যাদির পরিকাঠামো করার সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয়েছে। এই পুরো প্রকল্পটির জন্য প্রায় ১৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা দরকার। 

[11-30 -- 11-40 4১৯] 

শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ এই ধরনের মুর্শিদাবাদ বা রাজ্যের অন্য যে সমস্ত এতিহাসিক 
জায়গা আছে। যেমন পলাশি। 

মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ অন্য জায়গা হবে না মুর্শিদাবাদ নিয়েই বলতে হবে। 

শ্রী মোজাম্মেল হক £ আচ্ছা মুর্শিদাবাদ নিয়েই বলছি। মুর্শিদাবাদ জেলার আর অন্য 
কোনও এই ধরনের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার সরকারের কাছে কোনও প্রস্তাব আছে কিনা? 


শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি ঃ বিভিন্ন প্রস্তাব আমাদের দপ্তরে বিবেচনাধীন থাকে কিন্তু 
সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবাংলার পর্যটনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা রচনা করার জন্য। আমরা দপ্তর 
থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে প্রতিটি জেলা, জেলা কর্তৃপক্ষ, জেলার অন্যান্য যে সমস্ত সংস্থাগুলো 
আছে, তাদের কাছ থেকে আমরা প্রস্তাব চেয়েছি যদি তাদের জেলাতে ভবিষ্যত পর্যটন কেন্দ্র 
গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা কি প্রস্তাব থাকে সেই প্রস্তাবগুলো আমাদের 
কাছে আসে তার উপর ভিত্তি করে গোটা পশ্চিমবাংলার জন্য একটা ভবিয়্যত পরিকল্পনা 
রচনার ইচ্ছা আমাদের আছে। 

্্ী প্রভপ্রন মন্ডল £ প্রশ্ন হচ্ছে লালবাগের যে প্রস্তাবগুলো মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরে 


বিবেচনাধীন আছে প্রস্তাব আকারে যার মোটামুটি ভ্যালুয়েশন বলেছেন ১৪ কোটি টাকা। এই 
টাকা কি শুধু অর্থনৈতিক কারণে বিবেচনা করতে গিয়ে আটকাচ্ছে, নাকি বিবেচনার স্তরে আছে? 


শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি ৫ আমাদের বিবেচনার প্রক্রিয়াতে আটকায় নি। 


শ্রী পরেশনাথ দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাইছি, এই ধরনের পর্যটন 
কেন্দ্র গছে তোলার ক্ষেত্রে কোন কোন ক্রাইটেরিয়া গুলো বিবেচনা করা হয়? 
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শ্রী মানবেদ্্র মুখার্জি ঃ লালবাগের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার পিছনে আমাদের সামনে যে 
প্রধান কারণটা ছিল সেটা একটা এঁতিহাসিক কারণ। তাছাড়া, আমাদের ভারত সরকারের 
পুরাতত্্র বিভাগের হিসাব অনুযায়ী প্রতি বছর প্রায় ৪ লক্ষের উপর পর্যটক হাজারদুয়ারি 
এবং আশেপাশের অঞ্চলে যায়। ফলত এই সংখ্যাটা আমাদের কিছুটা উৎসাহিত করেছে 
লালবাগকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে বেছে নিতে আমাদের উৎসাহিত করেছে। 


্্ী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনার কাছে জানতে চাইছি যে আপনি 
বললেন জেলার বিভিন্ন স্থানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলবার জন্য যদি কোনও সুপারিশ আসে 
তাহলে বিবেচনা করবেন। আমাদের মেদিনীপুর জেলা থেকে এইরকম কোনও সুপারিশ আপনার 
কাছে এসেছে কিনা আর দিঘায় যে পর্যটন কেন্দ্র আছে সেটাকে আকর্ষণীয় করে গড়ে 
তোলবার জন্য কি পরিকল্পনা নিয়েছেন? 

শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি ঃ কেবল একটা জেলা না আমরা ১৮টা জেলা সেখানকার জেলা 
পরিষদ, সেখানকার জেলা কর্তৃপক্ষ এর কাছ থেকে আমরা প্রস্তাব চেয়েছি যেটার উপর ভিত্তি 
করে আমরা একটা ভবিষাত পরিকল্পনা করতে পারি। কাজেই আমাদের কাছে প্রস্তাব আসলেই 
করবো এরকম না। আমরাই প্রস্তাব চেয়েছি ভবিষ্যত পরিকল্পনা রচনার জন্য। ফলত বাস্তবায়িত 
হবে কি হবে না, সে প্রশ্নটা উঠছে না। 

শ্রী নূপেন গায়েন ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ এবং হাজার 
দুয়ারি বাইরের পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য কলকাতায় যে প্যটনকেন্দরগুলি আছে, সেইসব 
জায়গাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য দপ্তরের কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা সেটা বলুন। 
আমি বিশেষভাবে বলছি যে, আমাদের এখানে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালেও এঁতিহাসিক অংশ 
আছে। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ এখানে মুর্শিদাবাদ জেলা ছাড়া হবে না। 
রুগ্ন শিল্প ইউনিটকে আর্থিক সাহায্য 
*১৭৫| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৬৩) শ্রী আবু আয়েস মণ্ডল $ শিল্প ও পুনগঠিন 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) বিগত ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে এ রাজোর কোনও রুগ্ শিল্প ইউনিটকে আর্থিক 
সাহাযা দেওয়া হয়েছে কি না; 

(খ) হয়ে থাকলে, এ ধরনের মোট কতগুলি শিল্প ইউনিটকে আর্থিক সাহায; দেওয়া 
হয়েছে; এবং 

(গ) মোট আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ কত? 

রী মূনাল ব্যানার্জি £ 

(ক) হ্যা 

(খ) বিগত বছরে (১৯৯৫-৯৬) পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরাসরি মোট ৫ (পীচ)টি রুগ্ন 
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সংস্থাকে বি.আই.এফ.আর. কর্তৃক অনুমোদিত প্যাকেজ অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য 
দিয়েছেন। 


(গ) মোট আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ - ২৩,৪০,৫৩,৬০২ টাকা। 


শ্রী আবু আয়েস মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার প্রশ্নোত্তরে বলেছেন যে, ৫টি 
সংস্থাকে বি আই এফ আর কর্তৃক অনুমোদিত প্যাকেজ অনুযায়ী সাহায্য করা হয়েছে। এই 
সংস্থাগুলির নাম কি? 

শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ এই সংস্থাগ্ুলি হচ্ছে বেঙ্গল কেমিক্যালস ত্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল 
লিমিটেড, স্মিথ স্টেন স্ট্রিট, টিটাগড় পেপার মিলস, নিউ সেন্ট্রাল জুটমিল এবং কীাকিনাড়া 
জুটমিল। 

শ্রী আবু আয়েস মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এগুলি ছাড়াও ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনটেনসিভ 
স্কীম অনুযায়ী এই সমস্ত রুগ্ন শিল্পসংস্থাকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে কিনা এবং 
যদি দেওয়া হয়ে থাকে সেই সুবিধাগুলি কি কি? 

শ্রী মুণাল ব্যানার্জি ঃ এগুলিতে সেলস ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে যেটা দেওয়া আছে। তাছাড়া 
প্যাকেজের ক্ষেত্রে যে ট্যাক্স, সেই ট্যাক্স রিলিফ দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়াও যে প্যাকেজ আছে, 
সেই প্যাকেজ সংক্রান্ত যা কিছু রিলিফ, সেগুলি দেওয়া আছে। মোটামুটি ইনসেনটিভ স্কীমে 
সেলস ট্যাক্স এবং পাওয়ার ট্যারিফের ক্ষেত্রে যে ট্যাক্স সেগুলি রিলিফ দেওয়া হচ্ছে। 


শ্রী আবু আয়েস মন্ডল ৪ প্যাকেজ যেটা বললেন, এই অনুযায়ী ত্রাণ এবং সাহায্যের 
যে প্যাকেজ আছে, এতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কি কি বিষয় আছে, তা যদি উল্লেখ করেন 
তাহলে ভালো হয়। 


[11-40 7 11-50 4১৯৬] 


শ্রী মুণাল ব্যানার্জি ঃ প্যাকেজের ডিটেলস আমার কাছে নেই। এটা পরে জানাতে 
পারি। এই ধরনের স্পেসিফিক প্রশ্ন হলে পরে উত্তর দেব। আর যদি ব্যক্তিগত ভাবে জানালে 


শ্রী অমর চৌধুরি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি, টিটাগড় এবং কীকিনাড়ার জন্য যে টাকাটা বি.আই.এফ.আরে 
দেওয়া হয়েছে সেই টাকা দিয়ে পুনরায় মিল চালু হবে বলে মনে করেন? 


রী মুণাল ব্যানার্জি ঃ টিটাগড় পেপার মিলে যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে সেটা কিছুটা 
্রান্ট হিসেবে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া প্যাকেজের অনুযায়ী তাদের প্ল্যানটেশনের জন্য জমি 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে বি.আই.এফ.আরে প্যাকেজের যে শর্তগুলো ছিল সেগুলোতে সরকারের পক্ষ 
থেকে প্যাকেজের অংশ হিসেবে তাদের দেওয়া হয়েছে। তবুও তাদের কিছু দাবি রয়েছে। 
তাদের রিলিফের ক্ষেত্রে, অনুন্নত অঞ্চলে ইন্ডাস্ট্রি খুললে যে ধরনের সাহায্য দেওয়া উচিত 
সেটা দিতে হবে। এব্যাপারে কিছুটা সমস্যা রয়ে গেছে। গ্র্যান্ট কোথাও একটু বেশিও দেওয়া 
হয়েছে। টিটাগড় পেপার মিলে সরকারের পক্ষ থেকে যে যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে সেটা 


301511015 /5৮/127২5 651 


কতটা আফেকটিভলি চলবে, কি চলবে না সেই ব্যাপারে সরকার পক্ষ থেকে এখনও 
কোনও স্টাডি নেই। সরকারের কাছে খবর আছে টিটাগড় পেপার মিল চলার দিকে এগোচ্ছে। 
কিন্তু মেশিনারির ইন্সটল এখনও সেভাবে হচ্ছে না। যে ক্যাপাসিটিতে তাদের উৎপাদন করার 
কথা কতকগুলো রেনোভেশন এবং আপডেটিং আবি নিিসি রিনি সেগুলো 
এখনও হয়নি। উৎপাদন ক্যাপাসিটির অনেক নিচে। 


শ্রী পদ্মনিধি ধর £ ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে কয়েকটি রুগ্ন শিল্প ইউনিটকে আর্থিক 
সাহায্য দেওয়া হয়েছে। বেলুড় সংলগ্ন ন্যাশনাল আয়রন আন্ড স্টিল ন্যাশনালাইজড ফ্যাক্টুরি 
এবং বি-গার্ডেনের কাছে শালিমার ওয়ার্কস লিমিটেড এই ২টি সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
অধিগৃহিত। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি বর্তমান আর্থিক বছরে এই ২টি 
রুগ্নশিল্প ইউনিটকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য আপনারা কিছু চিন্তা-ভাবনা করছেন কি? 


শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ এই দুটো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে রয়েছে। এগুলো চালু 
আছে, এখানকার শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছেন। তার মডার্নাইজেশন বা তার রি-ভ্যামপিং করার 
পর্যায় এখনও আসে নি। সেটা নিয়ে সরকার চিন্তা-ভাবনা করছেন। ইসকো কারখানায় একটা 
রোলিং মিল হয়েছে, কিন্তু একটা মিস-মেস রয়েছে বলে সেটা এখনও কার্যকর হয়নি। 
শালিমারের কিছু অর্ডার হাতে আছে, বহু টাকা বাইরে পড়ে আছে, এগুলোর সমস্যা আছে। 
কিন্তু টিটাগড় পেপার মিলকে যে অর্থে সাহায্য করা, সেই অর্থে এই দুটো কারখানাকে 
সাহায্য করার ব্যাপারটা আসে না। কারণ এই দুটো কারখানা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন। 


শ্রী প্রভপ্জন মন্ডল £ এই ৫টা রুগ্ন শিল্পকে বাঁচানো হচ্ছে তারমধ্যে টিটাগড় পেপার 
মিলের কাজ সবে শুরু হয়েছে। আর ৪টে শিল্পের অবস্থা কি? সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহ করে জানাবেন কি? 


শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ অন্য ৪টে কারখানা চলছে, তারাও চালু করেছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে ধরনের আরও ইমপ্রিমেন্ট করার কথা সেইসব 
বিষয়গুলো একটা স্্লো-প্রগ্রেসে আছে। ২৬ তারিখে যখন আমরা ইন্ডাষ্ট্রি মিনিস্টারের সঙ্গে 
দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন এই বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। যেগুলো চালু রয়েছে, 
সেইগুলোর ইমপ্লিমেন্টেশন কিছুটা শ্লো পদ্ধতিতে হচ্ছে, সেটা তরাদ্বিত করার কথা বলেছি। 
হ্যা, আপনার প্রশ্নের জবাব, এইগুলো চালু আছে। 


শ্রী চক্রধর মাইকাপ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি জানতে চাই, যেসব রুগ্ন 
শিল্পকে রিভাইব করার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হল, সেই সাহায্য পাওয়ার পর যে 
সেইগুলো ভবিষ্যতে চলবে, তার কোনও গ্যারান্টি আছে? বা, কি ভিত্তির উপর যাচাই করে 
এসব শিল্পগুলোকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে? 


শ্রী মুণাল ব্যানার্জি ঃ বি আই.এফ.আর.-এর প্যাকেজ অনুযায়ী এই আর্থিক সাহায্য 
দেওয়া হয়েছে ভবিষাতে এইগুলো চলবে কি চলবে না, এই গ্যারান্টি বোধ হয় কেউ দিতে 
পারবে না। একটা কারখানা, যেটা আজ প্রফিটে আছে, কাল সেটা সিক হয়ে যাবে না, এই 
গ্যারান্টি মনে হয় কেউ দেবে না। কাজেই, যে কারখানাগুলোকে সাহায্য করা হয়েছে, সেইগুলো 
ভবিষ্যতে চলবে কি চলবে না, এটা ভবিষ্যতই বলবে। কিন্তু এই সাহায্যগুলো দেওয়া হয়েছে 
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বি.আই.এফ.আর.-এর প্যাকেজ অনুযায়ী, শর্ত মোতাবেক দেওয়া হয়েছে। 
হলদিয়া বন্দরে নদীতে তেলদুষণ 
*১৭৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩৪৭) শ্রী ব্রচ্মময় নন্দ $ পরিবেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) সম্প্রতি হলদিয়া বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বার্জ থেকে কত পরিমাণ ডিজেল 
নদীতে উপচে পড়েছে; এবং 
(খ) এর ফলে নদীর জল দুষিত হয়ে থাকলে বন্দর কর্তৃপক্ষ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে 
কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? 
শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি ঃ 
(ক) ৩৫৮ কিলোমিটার অর্থাৎ ২৫০ মেট্রিক টন ডিজেল। 


(খ) জল থেকে যথাসম্ভব তেল তুলে নেওয়া হয়েছে এবং ডিসপারসেন্ট দিয়ে ভাসমান 
তৈলকনার চাদরকে ডুবিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসিদের সাবধান 
করা হয়েছে। 

শ্রী ব্রহ্মময় নন্দ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি 

জানতে চাইছি, কি কারণে এত তেল হলদিয়া বন্দরে নষ্ট হল? 

শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি ২ ওখানকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যে রিপোর্ট পেয়েছি, 

তা হল একটা বার্জ তেল ভরবার সময় একজন অপারেটর ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেইজন্য এই 
পরিমাণ তেল উপচে নদীতে পড়ে যায়। 

শ্রী ব্রহ্মময় নন্দ £ এই যে এত পরিমাণ তেল নদীতে পড়ল, এর ফলে নদী এবং 

সমুদ্রে যেসব প্রাণী বসবাস করে, তাদের কি পরিমাণ জীবনহানি বা নষ্ট হয়েছে, এরকম 
কোনও রিপোর্ট আছে কি? 


শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি 8 না, এরকম কোনও রিপোর্ট আমাদের কাছে নেই। 

রী ব্রন্মময় নন্দ যাতে এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেইজন্য কর্তৃপক্ষ থেকে 
রাজ্য সরকারের কাছে কোনও সতর্কবানী দেওয়া হয়েছে কি? 

শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি ই আইন অনুযায়ী তাকে সো-কজ করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে 
মামলা দায়ের করা হয়েছে। 

কলকাতা-ঢাকা বাস চলাচল 

*১৭৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৯১) শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক £ পরিবহন বিভাগের 

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_- 


(ক) কলকাতা থেকে ঢাকা পর্যস্ত সরকারি বাস চালানোর কোনও পরিকল্পনা সরকারের 
আছে কি না; এবং 
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(খ) থাকলে, পরিকল্পনাটি কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়? 
শ্রী সুভাষ চক্রবতী £ 
(ক) পরিকল্পনা আছে। 


(খ) এই ব্যাপারে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। 
[11-50 -_- 12-00 ট0017.] 


শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক £ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সম্প্রতি বাংলাদেশে নতুন 
সরকার হয়েছে। আপনার পক্ষ থেকে এই নতুন সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে ঢাকা পর্যন্ত 
বাস চালানোর ব্যাপারে কোনও নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি? 


রী সুভাষ চক্রবতী $ পদ্ধতি মোতাবেক আমরা সরাসরি এই আলোচনা করতে পারি 
না। আগে যে প্রস্তাব আমরা পাঠিয়েছিলাম তা ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের মাধ্যমে। 
আমাদের বৈদেশিক দপ্তরকে ওরা জানিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশ সরকারের এবিষয়ে ঢাকা- 
কলকাতা বাস চালানোর ব্যাপারে আগ্রহ ছিলনা। কিন্তু এখন পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন 
হয়েছে। ও দেশের রাজনৈতিক ভারসাম্য বদল হয়েছে এবং দিল্লিরও রাজনৈতিক পরিস্থিতির 
বদল হয়েছে। আমরা আবার বিষয়টি নিয়ে দিল্লি সরকারের কাছে যাব যাতে ভারত সরকার 
বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এনিয়ে উদ্যোগি হয়। 


শ্রী তপন হোড় ঃ স্যার, কলকাতা থেকে ঢাকা পর্যস্ত যাতায়াতের কথা এখানে বলা 
হরেছে! এটা বাংলাদেশের উপর দিয়ে করতে হবে। কিন্তু স্যার, ত্রিপুরা থেকে কলকাতা 
যাতায়াতের ব্যাপারে খুবই অসুবিধা হয়েছে। প্লেনে বাংলাদেশের উপর দিয়ে যেতে হলে খুবই 
ব্যায় সাপেক্ষ হয় এবং ট্রেনেও অনেক ঘুরে যেতে হয়। এ ব্যাপারে সরকারের কাছে কোনও 
প্রস্তাব দেবেন কিনা? ওখানকার লোকের কি চিকিৎসার জন্য বলুন, কি অন্যান্য কাজের জন্য 
বলুন এখানে আসতে হয়। স্যার, আমরা ত্রিপুরা গিয়েছিলাম, আমরা দেখেছি কি ভয়ঙ্কর 
ব্যাপার। এব্যাপারে কোনও প্রস্তাব আছে কিনা বা না থাকলে এইরকম কোনও প্রস্তাব দেবেন 
কিনা দয়া করে জানাবেন? 


শ্রী সুভাষ চক্রবতী ঃ বিষয়টা আন্ত-রাজ্য সম্পর্কে খুবই গুরুত্বপূণ। ত্রিপুরার সঙ্গে 
আমাদের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা তা বিমানে। ট্রেনের ক্ষেত্রে অনেক ঘুরে আছে। সবই ব্যায়- 
বুল। আপনি যে প্রস্তাব করছেন, বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে চালানোর এবং এটা চালালে 
ত্রিপুরা এবং বাংলার মানুষের উপকার হবে। এতদিন এটা ভাববার মতো অবকাশ ছিল না। 
কিন্তু বর্তমানে সেই রাজনৈতিক পট-পরিবর্তণ হয়েছে এবং তার আলোকে তারা বিবেচনা 
করবেন যে এই ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা যেতে পারি কিনা, বাংলাদেশের স্থলভূমি 
ব্যবহার করে ত্রিপুরার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কিনা। 


রী সুশীল বিশ্বাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি, 
উনি বললেন, কলকাতা-ঢাকা বাম চালানোর পরিকল্পনা সরকার চিন্তা-ভাবনা করছেন। বর্তমানে 
বাংলাদেশে একটা রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে এবং দিল্লিতে-ও হয়েছে। ত্রিপুরা থেকে 
বাংলাদেশে যাবার বিভিন্ন রাস্তা আছে। কলকাতা থেকেও বেনাপোল হয়ে, যশোর হয়ে 
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কৃষ্ণনগর হয়ে, গেদে হয়ে বাস রাস্তা আছে। বাস চললে কোন কোন রুটে চলবে বা দু- 
তিনটে রুটে চলবে কিনা? 

রী সুভাষ চক্রবতী £ আগে প্রস্তাব অনুমোদিত হোক তারপরে কি হবে না হবে সেটা 
বিবেচনা 'করা যাবে। 

*১৮০ নট কল্ড। 

*১৮১ নট কল্ড। 

*১৮২ নট কল্ড। 

*১৮৩ নট কল্ড। 

শ্রী প্রভঞ্জন মন্ডল 3 মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনি বিধানসভায় বিভিন্ন প্রশ্ন করার 
জন্য আমাদের আলাউ করেন, তাই আমরা প্রশ্ন করি এবং এখানে দেখছি মন্ত্রী মহাশয় এ 


ব্যাপারে উৎসাহিত কিন্তু এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে, আপনি আমাদের বলতে দিচ্ছেন 
না। আমরা বলতে গিয়ে বসে পড়ছি। 


মিঃ ডেপুটি ম্পিকার £ প্রভঞ্জনবাবু আপনি শিক্ষক মানুষ, আপনি ছাত্রদের টু দি 
পয়েন্ট আনসার দেখে নম্বর দেন। এখানে আপনি যদি ভুল কোশ্চেন করেন তাহলে কি হয় 
বলুনতো । 
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(1) 71101701107 15 01001 116501991101) 0১ 0008 [00110 
বারাসাত স্টেডিয়াম 
*১৭২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২৪৯) শ্রী মাছি মুখার্জি ঃ ত্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রীমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
(ক) বারাসাত স্টেডিয়ামের অসমাপ্ত কাজ কতদিনে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়; 
 (খ) একথা কি সত্যি যে, স্টেডিয়ামের সামনের ফাকা জায়গায় মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি 
করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে; এবং 
(গ) সত্যি হলে, এর ফলে স্টেডিয়ামকে ঘিরে প্রস্তাবিত স্পোর্টস কমপ্লেক্স-এর পরিকাঠামো 
বাধাপ্রাপ্ত হবে না কি? 
ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) স্টেডিয়ামের কাজ সমাপ্ত হওয়ার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং 
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(খ) বিষয়টি রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন। 
(গ) স্টেডিয়ামের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয় এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। 
পরিবহন কর্মীদের পেনসন 
*১৭৪| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪২৫) শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 
(ক) রাজ্যে রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থায় কর্মীদের জন্য পেনসন প্রথা চালু আছে কি না; 
এবং 
(খ) থাকলে, কর্মীরা এই পেনসন অবসর গ্রহণের কতদিনের মধ্যে পেয়ে থাকেন? 
পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) কলিকাতা রাষ্্রীয় পরিবহন সংস্থা, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা ও উত্তরবঙ্গ 
রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থায় পেনসন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছিল। কলিকাতা 
রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থায় এই প্রকল্প চালু হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় 
পরিবহন সংস্থায় কর্মচারীদের সম্মতিপত্র না পাওয়ায় এই পেনসন প্রকল্প এখনও 
কার্যকর হয়নি। 


(খ) পরবততীকালে কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বেশিরভাগ কর্মচারী সম্মতিপত্র 
না দেওয়ায় এবং কলিকাতা উচ্চ আদালতে মামলা হওয়ায় বেশিরভাগ কর্মচারী 
পেনসনের সুযোগ পাচ্ছেন না। 


হাওড়া-গাদিয়ারা রুটে বাস 


*১৭৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৫২) শ্রী সপ্ভীবকুমার দাস £ পরিবহন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_- 


(ক) হাওড়া-গাদিয়ারা রুটে কতগুলি এল-বাসের পারমিট দেওয়া হয়েছে; 

(খ) তন্মধ্যে গড়ে কতগুলি বাস প্রতিদিন চলে; 

(গ) উক্ত রুটে এল-বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি 
না; * 

(ঘ) এটা কি সত্যি যে, পারমিট পাওয়া সত্তেও কিছু ব্যক্তি উক্ত রুটে বাস চালাচ্ছে 
না; এবং 

($) সত্যি হলে, এদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না? 

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) বর্তমানে স্থায়ী পারমিট ১৭টি এবং অস্থায়ী পারমিট ৩টি দেওয়া হইয়াছে। 

(খ) গড়ে প্রতিদিন ১৫।১৬টি বাস চলে। 
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গে) দীর্ঘ রুটের চলার উপযোগি বাস মালিকদের নিকট হইতে দরখাস্ত পাইলে আর.টিএ 
বিবেচনা করিতে পারেন। 
(ঘ) এমন খবর আর.টি.এ.-র জানা নেই। 
(ড) প্রশ্ন ওঠে না। 
কৃষ্ণনগর আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহার 


*১৭৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৬২) শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জজকোর্টে ও ফৌজদারি কোর্টে বাংলা ভাষা চালু করার 
প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে কি না; এবং 


(খ) ক" প্রশ্নের উত্তর "হ্যা" হলে, ইহার অগ্রগতি কিরূপ? 
বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) নদীয়া জেলার নিম্ন আদালতগুলিতে অর্থাৎ মুনসেফ আদালত এবং প্রধান বিচার 
বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের, মহকুমা বিচার বিভাগীয় ম্যাজিক্ট্রেটের এবং অন্যান্য বিচার 
বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের কাজ বাংলা ভাষায় চালু করা হয়েছে। কিন্তু 
নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর জজ কোর্টে বাংলা ভাষা চালু করার কোনও প্রস্তাব 
এখনও পর্যস্ত নাই। 


(খ) যে সব আদালতে বাংলা চালু হয়েছে, কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলছে। 
আসানসোল শহরে স্টেডিয়াম নির্মাণ 


*১৮০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩০৮) শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) আসানসোল শহরে স্টেডিয়াম করার জন্য সরকার কোনও টাকা দিয়েছেন কি না; 
(খ) দিলে কত টাকা দিয়েছেন; 
(গ) এই স্টেডিয়াম তৈরি কতদিনের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা য়ায়; 


(ঘ) এই স্টেডিয়াম তৈরি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোনও টাকা দিয়েছেন কি না; 
এবং 


($) দিলে কত টাকা দিয়েছেন? 
ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা। 
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(খ) প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকে জমি কেনার দরুন ২৫,৮৪,৪৯৫ টাকা এবং স্টেডিয়াম 
নির্মাণের জন্য কুড়ি লক্ষ টাকা। 


(গ) স্টেডিয়ামের কাজ সমাপ্ত হওয়ার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং 
নয়। 


(ঘ) না। 
(উ) প্রশ্ন উঠে না। 
£$1)501106 0৫6 0০0৮0711817101)1 1/28/5075 9৪6 11101) 00111 


181. (4৯৫11010060 00651101) 130. *1383) 91271 /১10027 11 1070110 2177 
& 91271 99862191২09 : ৬৬11] 1110 111715101-117-010166 0 016 00৫1012] [)০- 
[09100701006 [0164590 10 5190০-- 


(4) ৬৮/)601191 0116 90916 00৬9111177911 15 9৮/216 (191 00৬91111191) 08595 
816 0061) 17101 06178 09161060 01 00171000060 17010011 109০8056 
0 :010561706 0 009৬০111101]. 70116] [0৬/9615 1) 08100021112) 
0০011 0991176 ৮101) ৮/11170116175; 


(9) 1 ১০-- 

() 06 17101 199050175 (1)91601; 2170 

(11) 06 50215 (81521/09100095৫ ? 
1১111)15607-118-01728150 01 010০ 10৫010121 17091)9110716176 : 


(৪) 1015 1700 00176010120 00911117611 08595 016 1101 01091) 1091175 
091617090 017 00170110160 [)101011 106090152 01 20561109 01 09০%- 
011017111 [১0106]1 17৬/ঠ015 1) 00109008 11151) 00] 1 ৬10 7191 
(915. 170৬/9৬০1, 01) 5017)6 ০9০০9১10175 9009৬০11701) 4৯১0৬০০৪0৪১ 19119 
[0 9190091 09016 50176 00001705 11 ৮/111 110600915. 


(9) 
(0) 13006 [0 1)16-09০0০019961017১ 50116 18৬/5615 19110 (0 16101652111 
[179 00611111761) 11) 5017)6 08595 01 90176 90085101075, 1710৬/- 
991, 906001৬6 17)92500195 016 215/25 (9101) 10 58098081৫ 
(116 11106165 01 1010 00011011017 09 11110180116 10101061 1768- 
50165 11) (17056 08595. 


(1) 10821) 911 06 1001791 19৬//015 125 0901) 161015561701175 076 
91905 00961117010 11) 01106161). 00105, 01)6106 15 2 00110617)- 
01811017101 17010900100101) 01 2. 50106106001 20901011718 01121 
121019501010101) 01 0176 50019 00৬011110011 11) 010916170 0০00115, 


306511015 /5৮/21২৩ 659 


1১0516101) 01 83... 


+182. (/১00710160 (396911017 [ব0. *1387) 9171 05191 12771 101)059] 
& 91971 98029121২09 : ৬/11] 076 1111015151-17-0118159 ০01 0116 [77005012] 


[২০০০01750001101) [09199101761 1১9 [9169560 (0 91416-__ 


(116 [30511101) 07 08595 10901150 (0 1110 7010 01 [11010507181 ৪110 
15110110101 1360011501100101) (45 01 3151 18, 1996)? 


11115107-17-0119766 01 10070 11008151719] [২90071917001101) 1)61991- 
[1161)15, 


1901 178 5101 00110091195 ড/610 16191190 10 3] 8৩ 01) 31.5.96. 
০ ০6016 2)0%০ 178 00110017165, [7901990 80010%50 10 55 (0:0111021)195. 


[91011 01 08107719191) 907৮1005 


+183. (4৯01010190 0399$0101 10. *1390) ৪101 131])191) 1২001100100 
& ১10) 598189191২0 : ৬1111 076 11715101-0-0110156 01 07০ 11017500011 
[)919011011611 06 [)168১64 10 ১0906 


(8) 16010 016 5001৩ 00611110101 15 0৬/16 011010 1:11 ?960 0 
11/১. 1০৬০1010170) 00175011910 114. 00105 911191091 00(থা)থাযো। 
11৬61 01011500011 ১০1৮1০ 1061৬/601] 02100018 2170 1791018; 


(9) 11 ১০-_ 
(1) 0170 0910115 01 119 10110 
(2) ৬/1011107 11195 ০৪০1) 00000106009 50816 009৬1171010) 
0170 


(3) 1105 ০011001100190101) 01 010 91010 00৬01117010 190010116 11100- 
00115 10৬ 00951 1২1০1 ]11017510 5৮5০ 1১91৬/6017) [791019 
004 0108014 101 1116 0017911 01 0170 10001010 10610178115 10 
10৬/ 2170 11010019 117001170 £17000)5 ? 


111015607-1)-0179166 01 006 17018900017 1001)917101)6170 
(4) %৪$ 
(6) 
(1) 12001101$ : (২১.400/- 
[30517055 : 1২৬.300/- 
[1751 01955 1২5.10090/- 
(2) 1০. 


(3) 00701010170] ৬০১১০]১ 118%176 ঠি 1933 906০৫ 8170 £168101 
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19151) ৬/111 16000116 178016 3001779) 11116 00171)8160 10 1098 
8110 191] 0170 ৮111 1701 0০ 7১800171260. 
++ 00981117715 40667701077 


1. 105, 919991097 : 7008 ] 19৬০ 19061৬6৫ 0176 1700196 ০0 081111)9 
4১005170017) 0011. 9111 17091 14011701060, 91111080081) 2016 10 9111 19608 
[7580 98100 01 0119 500)501 01 [900116 10011061 01 1৮/০9 (8১1-0115615 ৪1 
:821818. 

/$5 01916 15170 00101 17010109 01 0811176 4১011701017, ] 178৬6 59160190 
016 17090106 ০01 51111 বা] 10101091160 2110 5111 18101) 17016 204 ৩17 
[0608 18580 9811621. 

176 111015061-17-0118159 1770 [15856 17816 ৪ 31080011001) (0৫8, 1 
[09551016 01 81৬০ 2 0806. 

91971 1১7019001) 0079810079 91170792511, 006 50806710170 ৬/111 06 17806 
0 90) 001), 1996. 


[12-00 -_- 12-10 ৮৮.] 
1৬117৭1101৭ 04১৮৪ 


গ্রী ইদ মহম্মদ ঃ (নট প্রেজেন্ট) 


শ্রী মোজাম্মেল হক্‌ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যেটা আমরা লক্ষ করছি যে 
পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই ১৯ বছরের মধ্যে যেভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে 
উন্নতি হয়েছে, কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে একই অবস্থা। সরকার পক্ষের এবং বিরোধী পক্ষের 
সকলেই দাবি করছেন গ্রামে বিদ্যুৎ চাই, শিক্ষা চাই। আমার প্রত্যস্ত এলাকা হরিহরপাড়ায় 
১৪টি হাইস্কুল এবং মাদ্রাসা স্কুল মিলিয়ে আছে, সেখানে প্রতি বছর মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক 
পরীক্ষায় পাশ করে ৩০০ থেকে ৪০০ জন ছাত্রছাত্রি। সেখানে দুটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল আছে, 
আরও দুটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল করা দরকার। সেখানকার শিক্ষানুরাগি, অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রিরা 
মিলে একটি কলেজ তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং ৯ বিঘা জমি ইতিমধ্যেই ঠিক 
হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কলেজটির নির্মাণকার্য শুরু হয়নি, ফলে সেখানকার ছাত্রছাত্রিদের 
অন্যত্র পড়তে যেতে হচ্ছে। নওদাতে যাচ্ছে কিন্তু নওদা কলেজে সেখানকার ছাত্রছাত্রিরাই 
ভর্তি হতে পারছে না, এবং ভর্তি হতে না পেরে বহু ছাত্রছাত্রি লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। 
বহরমপুর কলেজেও একই অবস্থা হয়েছে। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে সেখানে এই মুহূর্তে 
একটা কলেজ খুবই প্রয়োজন। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি, তিনি অবিলম্বে সেখানে একটা নুতন কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা করুন। 


্্ী সুশীল বিশ্বাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আবার নতুন কায়দায় খুন শুরু হয়েছে। 
আমার বিধানসভা এলাকায়, নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার সীমান্তবর্তী গ্রাম বিজয়গুরে গড 
বুধবার রাতে ডাকাতির নাম করে দুর্বৃত্তরা ক্লাশ নাইনের ছাত্র আশুতোষ বিশ্বাসকে খুন 
করেছে। ছেলেটি বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে এবং ক্লাশ এইট থেকে ক্লাশ নাইনে ওঠার 
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সময়ে অঙ্কে ১০০-র মধ্যে ১০০ পেয়ে প্রথম হয়েছিল। তাকে যখন খুন করা হয় তখন 
তার বাবা-মা দুর্বৃত্তদের হাতে চাবি তুলে দিয়ে ছেলেটিকে প্রাণে না মেরে ঘরের সমস্ত কিছু 
ডাকাতি করে নিয়ে যেতে বলেছিল। তারা সে কথা না শুনে সে বাড়ি থেকে কোনও জিনিস 
ডাকাতি না করে শুধু মাত্র ছেলেটিকে বাবা-মায়ের চোখের সামনে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করে 
চলে যায়। ডাকাতি করার নামে যে দুর্বৃত্তরা সেখানে গিয়েছিল তারা কোনও জিনিস না নিয়ে 
গধু মাত্র বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলেটিকে খুন করে চলে যায়। ছেলেটির অপরাধ, সে 
এস.এফ.আই, করত এবং বিগত নির্বাচনে বামফ্রুন্টের জয়ে সে উল্লাস প্রকাশ করেছিল। 
ুর্বৃত্ধদের, খুনিদের কিছু নাম পাওয়া সত্তেও আমি এখানে তা উল্লেখ করতে চাই না। আমি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি অবিলম্বে এ বিষয়ে যথাযথ তদস্ত 
করে প্রয়োজনে, সি.আই.ডি.-কে দিয়ে তদস্ত করিয়ে প্রকৃত খুনিদের ধরা হোক। ১৪ বছরের 
নিরীহ কিশোর, ক্লাশ নাইনের ফার্স্ বয়ের খুনের ঘটনার প্রতি আমি ধিক্কার জানাচ্ছি এবং 
দেবার ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী কামাখ্যানন্দন দাসমহাপাত্র £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন বহুজাতিক 
সিগারেট কোম্পানিগুলো প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কংগ্রেসি সরকারের কাছ থেকে আমাদের দেশে মিনি 
সিগারেট তৈরি করার লাইসেন্স আদায় করে নিয়েছে এবং সিগারেটের ওপর একসাইস 
ডিউটি ২১০ টাকা থেকে কমিয়ে ৬০ টাকা করে নিয়েছে। এরফলে মিনি সিগারেট ভারতবর্ষের 
বিড়ির বাজারে ব্যাপকভাবে হামলা চালাচ্ছে। যেখানে প্রতিদিন ৯০ কোটি টাকার বিড়ি বিক্রি 
হত, ৮০ লক্ষ শ্রমিক যেখানে কাজ করত সেখানে মিনি সিগারেটের জন্য তা মার খাচ্ছে; 
বিড়ির চাহিদা কমে গেছে। ইতিমধ্যেই কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক 
রাজ্যে বিড়ি উৎপাদন কমে গেছে। ফলে ৮০ লক্ষ বিড়ি শ্রমিকের রুজি-রোজগার সঙ্কটের 
সম্মুখীন। সেজন্য আমি কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে দাবি করছি -_ইতিপূর্বে মাল্টি 
ন্যাশনাল কোম্পানিগুলোকে মিনি সিগারেট তৈরির যে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল, অবিলম্বে 
তা বাতিল করা হোক। 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ন বিষয়ের 
প্রতি মাননীয় বিদ্বুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বেশকিছু বছর হল আমাদের বোলপুরে একটা 
১৬৩ কেভি. সাব-স্টেশন তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। সামান্য কিছু কাজের পর দীর্ঘদিন ধরে 
তা বন্ধ আছে। বোলপুরে বিদ্যুতের ফ্রিকোয়েন্সি এবং লো-ভোল্টেজের ভয়ঙ্কর প্রবলেমের জন্য 
ওখানে একটা সাব-স্টেশনের বিশেষ প্রয়োজনের জন্যই এ সাব-স্টেশনটি নির্মাণের পরিকল্পনা 
গ্রণ করা হয়েছিল। সীইথিয়া সাব-স্টেশন থেকে চ্যানেলাইজ হয়ে ওখানে বর্তমানে বিদ্যুৎ, 
আসে। সীইথিয়া সাব-স্টেশনটি ৫০-এর দশকে তৈরি হয়েছিল। আজকে ওখানে ডিমাণু বেড়ে 
যাওয়ায় একটা নতুন সাব-স্টেশনের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সাব-স্টেশনের অভাবে 
বোলপুর মহকুমার চারটে থানা বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে আগামী দিনে বিপর্যস্ত হবে। সেই 
কারণে এই বিদ্যুৎ স্টেশনটি হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কিছুটা হয়ে বাকিটা অসম্পূর্ণ 
অবস্থায় পড়ে আছে। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই, বিদ্যুতের এই সাবস্টেশনটি 
অত্তস্ত প্রয়োজন। এটা শুধু বোলপুর মহকুমার ব্যাপার নয়, বোলপুর শান্তিনিকেতন আন্তর্জাতিক 
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শহরের বিষয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই শহরের গুরুত্ব আছে। সেই গুরুত্বের কথা বিবেচনা 
করে এটা করা অত্যন্ত দরকার। কারণ দেশ-বিদেশের বহু ছাত্র-ছাত্রি এখানে আসে এবং 
পড়াশুনার ব্যাপারে এখানে আলাদা ইনফ্রান্ট্রাকচার আছে। সেক্ষেত্রে খুব ক্ষতি হচ্ছে। সেই 
ক্ষতির দিকে দৃষ্টি রেখে এবং পাশাপাশি এলাকার বিধায়ক হিসাবে মাননীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীর কাছে 
অনুরোধ করবো যেন অবিলম্বে এই কাজটা শুরু করা হয় এবং শুরু করে শেষ করা হয়। 
ধন্যবাদ। 


শ্রী মহঃ হান্নান ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত 
রামপুরহাট মহকুমা শহর বৃটিশ আমলে তৈরি। এই শহরে একটি পুরানো রামপুরহাট থানা 
আছে। সেই থানায় যে ঘর আছে সেই ঘরের মধ্যে ৭ জনের মধ্যে ৪ জন সাব-ইন্সপেক্টর 
এবং ৩ জন আ্যাসিসটান্ট সাব-ইন্সপেক্টুর বসে। সাধারণ মানুষ সেই থানায় কোনও অভিযোগ 
করতে গেলে সাধারণ মানুষ এবং পুলিশ কর্মচারীদের যে ভিড় এ ঘরের মধ্যে হয় তারফলে 
কাজকর্ম করতে অসুবিধা হচ্ছে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে বলতে চাই, অবিলম্বে এ থানাটি সংস্কার করে যাতে নতুন ঘর রামপুরহাট 
থানার জন্য আরও তৈরি করা যায় তারজন্য আমি অনুরোধ করছি। 


শ্রী পরেশনাথ দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্রের 
অধীন পঞ্চায়েত সমিতি কংগ্রেস-আইয়ের দখলে যায়। অধিকাংশ পঞ্য়েতগুলি কংগ্রেসের 
দখলে। এইরকম মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কংগ্রেসসআই এর মনোনিত প্রার্থি হিসাবে 
নির্বাচিত হয়েছে। সেখানে রেশন কার্ড বিলি বন্দোবস্ত যেভাবে করা হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে, 
প্রতিটি রেশন কার্ড পিছু ১০ টাকা থেকে ৫০ টাকা করে সাধারণের কাছ থেকে নেওয়া 
হচ্ছে। এরফলে এলাকার মানুষ বীতশ্রদ্ধ ক্ষুব্ধ হচ্ছে। তারা প্রধানের কাছে অভিযোগ নিয়ে 
যাচ্ছে যে কেন তাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে। এই ১০ টাকা থেকে ৫০ টাকা কার্ড 
পিছু দেওয়া তাদেরপক্ষে সম্ভব নয়। নতুন কার্ড বিনা পয়সায় দেওয়া উচিত। বামফ্রন্ট সরকার 
এই কার্ড দিচ্ছে। তাই বলছি, দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত। 
আমি সাধারণ মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত দরখাস্ত এনেছি। সেই দরখাস্ত আমি আপনার মাধামে 
মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে চ!হ এবং অবিলম্বে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা এবং দোষিদের উপযুক্ত শাস্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি। 


শ্রীমতী সুস্মিতা বিশ্বাস ঃ শ্রদ্ধেয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
বিদ্যুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি। আমাদের বাঁকুড়া জেলায় 
প্রায় বেশিরভাগ অঞ্চলে কম বেশি বিদ্যুতের সমস্যা রয়েই গেছে। বড়জোরাব্রকের ঘুটগড়িয়া 
অঞ্চলে জয়সিংপুর, সীতারামপুর, পল্লিশ্রী, টিকরগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্যুতের সমস্যা রয়েছে 
এই সমস্ত অঞ্চলের কাছে তারাসিংহের সাব-সেন্টারটি রয়েছে। এই গ্রামগডলি অবিলম্বে যাতে 
বিদ্যুৎ পায় তারজন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্ুতমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি। 


[12-10 __- 12-20 ৮.৬.] 
শী হাফিজ আলম সৈরানি £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আমি আপনার মাধামে 
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মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর একটি জরুরি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্রের 
কানকি গৌঁয়াগা পাকা রাস্তার কাজ বামফ্রন্ট সরকারের তদানিস্তন পূর্তমন্ত্রী ৮২ সালে আরম্ত 
করেন। কিন্তু দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে ৩০ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে মাত্র অর্ধেক রাস্তা হয়েছে। 
বাকি রাস্তা কখন হবে সেটা বোঝা যাচ্ছে না এবং যেভাবে রাস্তার কাজ হচ্ছে তাতে মনে 
হয় আরও ১৫/২০ বছর লাগবে। সেইজন্য আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
বলতে চাই, এই আর্থিক বছরেই যাতে কানকি গৌয়াগা রাস্তার কাজ শেষ করা যায়, তার 
ব্যবস্থা করবেন, এই অনুরোধ রাখছি। ৃ 


শ্রী সুভাষ গোস্বামি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বাঁকুড়া জেলার রায়পুর থানাতে একটা 
ঘটনা ঘটেছে, পুলিশ সেখানে কতখানি করিতকর্মা তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি এবং পুলিশ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জগদীশ মাহাতো নামে একজন 
প্রাথমিক শিক্ষক যখন রাস্তা দিয়ে মোটর সাইকেলে করে যাচ্ছিল, তখন সে এ রাস্তায় কিছু 
ছিত্তাইকারিদের হাতে পড়ে। তার মোটর সাইকেলকে একটা খালের মধ্যে ফেলে দেয় এবং 
মারধোর করে তার টাকা পয়সা ছিস্তাই করে নেবার পর তাকে আটকে রাখে। তারপর এ 
রাস্তায় পরপর দুটি বাসে এঁ ছিস্তাইকারিরা ছিস্তাই করে। সেই সময় রায়পুর থানার গাড়ি & 
রাস্তায় আসে। কিন্তু তারা গাড়ির আলো নিভিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ছিত্তাইকারিরা 
যেদিকে পালিয়ে যায়, সেদিকে ধাওয়া না করে উল্টো দিকে গাড়ি চালিয়ে যায়। তারপর এ 
প্রাথমিক শিক্ষককে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে তার নামে কেস লিখিয়ে দেয়। এই ঘটনায় স্থানীয় 
মানুষ অত্যন্ত ক্ষুবধ[। গত ২৮/৬/৯৬ তারিখে তারা ডি.এম.এর কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে। 
আসলে ছিন্তাইকারিদের না ধরে নিরীহ একজন প্রাথমিক শিক্ষককে ছিস্তাইকারি হিসাবে কেস 
' দিয়ে দেওয়া ইল। এর ফলে জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনের কাছে স্থানীয় জনসাধারণ 
বিচারের দাবি করেছে। আমি পুলিশমন্ত্রীর কাছে বলবো এইরকম অবাঞ্থিত ঘটনা যাতে 
ভবিষ্যতে না ঘটে এবং এলাকায় যাতে অসন্তোষ সৃষ্টি না হয়, সেই বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন। 
এবং বর্তমানে দোষি ব্যক্তিদের ধরার ব্যবস্থা করুন। 


রী সুশীল কুজুর £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি স্বাস্্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার জলপাইগুড়ি জেলার নির্বাচনি কেন্দ্র 
বীরপাড়ায় একটা স্টেট জেনারেল হসপিটাল আছে। তার চারপাশে ৩৫/৪০টা চা বাগান 
আছে এবং এ এলাকা ট্রাইব্যাল এলাকা। এ স্টেট জেনারেল হসপিটালে ২২ জন ডাক্তার 
থাকার কথা, কিন্তু ওখানে মাত্র ছয়জন ডাক্তার আছে। কোনও মেশিন পত্র নেই। রোগিদের 
ব্যবহারের জন্য মশারি নেই, যা মেশিন আছে সেইগুলো সব খারাপ হয়ে পড়ে আছে, 
বেডশিট পর্যন্ত ওখানে দেওয়া হয়না। আমি সেদিন গিয়ে দেখলাম অত্যন্ত নিম্মমানের খাদ্য 
দেওয়া হচ্ছে রোগিদের। আযাডমিশন ডায়েট গত একবছর ধরে দেওয়া হচ্ছে না। এ এলাকায় 
ট্াইব্যাল অসুস্থ রোগিকে এঁ হাসপাতাল থেকে চিকিংসার সুযোগ না দেওয়ায় জলপাইগুড়ি 
এবং আলিপুর দুয়ার হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে হচ্ছে। অনেক সময় দেখা 
গেছে রোগি গাড়িতেই মারা যাচ্ছে। আমি মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করবো, এই 
স্টেট জেনারেল হাসপাতাল যাতে ভালভাবে চালু করা হয় এবং মেশিন পত্র এবং ডাক্তার 
রাখার ব্যবস্থা করা হয়, সেই ব্যবস্থা তিনি করুন। 


664 /১9581491.% 7২008801৭05 
[15 81%, 1996] 
জী চিঞজন বিশ্বাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমি যে এলাকা থেকে 
নির্বাচিত সেটা সীমান্ত এলাকা। এ এলাকায় কৃষ্ণনগর-শিকারপুর রাস্তাটি একশো কিঃমিঃ ' 
দীর্ঘ। এই রাস্তাটিই সীমান্তে একমাত্র যাত্রী এবং মাল পরিবহনের রাস্তা। এই রাস্তার দুধারে 
২।।/৩ লক্ষ লোকের বাস। এখানে ৫টি ব্লক এবং তিনটি থানা। এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই 
অচল হয়ে ছিল। বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগি হয়ে এই রাস্তাটি মেরামতের কাজ শুরু করেছেন। 
এর ৮০ ভাগ কাজ শেষও হয়েছে কিন্তু আমার নির্বাচনি ক্ষেত্রে করিমপুরের এক এবং দু 
নং ব্রক এলাকায় এখনও পর্যন্ত রাস্তাটির মেরামতির কাজ শুরু হয়নি। এর ফলে রাস্তাটি বন্ধ 
হয়ে পড়ে আছে। এই রাস্তাটি বন্ধ থাকার ফলে এ এলাকার মানুষের কৃষ্ণনগর আসা বা 
কলকাতায় আসা দুরূহ হয়ে পড়ছে। এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটির মেরামতের কাজ যে ২০ 
পারসেন্ট অংশে বন্ধ হয়ে আছে তা অবিলম্বে শেষ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে 
অনুরোধ জানাচ্ছি। তা ছাড়া এই রাস্তাটির সঙ্গে সংযোগকারি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা __ 
মহিষবাথান থেকে থানারপাড়া, মহিষবাথান থেকে মরুটিয়া, করিমপুর, গোপালপুর ঘাট, ঘোড়াদহ 
ইত্যাদি রাস্তাগুলির অবিলম্বে মেরামত কাজ শুরু করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। এই 
রাস্তাগুলির মেরামতের কাজ শেষ হলে এ এলাকার মানুষদের যাতায়াত এবং মাল পরিবহনের 
খুবই সুবিধা হবে। অবিলম্বে এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে 
অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী সেখ জাহাঙ্গীর করিম ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনি কেন্দ্র ডেবরা 
কংসাবতি নদী দ্বারা বেষ্টিত আমার জেলার কেন্দ্র থেকে ব্রিলোচনপুর যাবার জন্য ৪০ 
কিঃমিঃ রাস্তার মধ্যেই এই কংসাবতি নদী পড়ছে। এখানে কয়েকটি রুটে ১৫টি বাস চলে। 
এই রুটগুলি হচ্ছে-_পীশকুড়া-ত্রিলোচনপুর, দিঘা-ত্রিলোচনপুর, মেদিনীপুর-ত্রিলোচনপুর। কিন্ত 
এই বাসগুলি বর্ষাকালে নদীতে জল বেশি থাকার জন্য লোয়াদায় এসে থেমে যায়, নদী 
পেরিয়ে যেতে পারে না। মেদিনীপুর জেলা আর.টি.এ. থেকে কিছু বাসের পারমিট দেওয়া 
হয়েছে ত্রিলোচনপুর পর্যস্ত যাবার জন্য কিন্তু বছরের ৬ মাস এই বাসগুলি নদী পেরিয়ে 
যেতে পারে না বলে নদীর অপর পারেই রয়ে যায়। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার 
দাবি, অবিলম্বে ওখানে নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ করা হোক। 


[12-20 -- 12-30 707৮] 


্্ী প্রভঞ্জন মন্ডল £ স্যার, আমরা সকলেই জানি যে ১লা জুলাই অর্থাৎ আজকের 
দিনটি হচ্ছে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন। এই দিনটির একটি তাৎপর্য আছে 
বিশেষ করে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যারা যুক্ত সেই ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য কর্মীদের কাছে 
এই দিনটি অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। স্যার, আপনি জানেন, গত শুক্রবার এই সভাতে হেলথ 
বাজেট পাশ হয়েছে। সেই সময় একটা কথা উঠেছে যে 715৬9110101) 15 7360001 01791) 
০816. অর্থাৎ হেলথ এডুকেশনটা স্প্রেড করানো দরকার। আমাদের চিরকালের ধারনা এবং 
অভ্যাস যে পেশেন্টর! হাসপাতালে আসবেন। এখন বোধহয় কনসেপ্টটা চেঞ্জ হচ্ছে, /1060- 
০7 [38010101111 8910 010৩ 100501091 01110501101 ৮/111 00176 (0 0176 [981161]1. 
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এই জায়গায় দাঁড়াচ্ছে। আমরা চাচ্ছি হসপিটাল শুড রিচ টু দি পেশেন্টস। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একথা বলতে চাই যে, আমাদের সরকারের তরফ থেকে 
একটা উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক যাতে করে এই হেলথ এডুকেশনকে স্প্রে করা যায়। ডাঃ 
বিধানচন্দ্র রায়কে সামনে রেখে আমরা অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, অনেক মণিষীর অনেক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে সামনে রেখে এই হেলথ এডুকেশনকে স্প্রেড 
করার ব্যবস্থা করা হোক। স্যার, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এই স্বাস্থ্য পরিসেবা মূলক কাজ 
একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এটা আজকে কোথায় গিয়ে দীঁড়িয়েছে। গতকাল শুনলাম যে, 
এস.এস.কে.এস হসপিটালে ওয়ান পেশেন্ট ওয়াজ ব্রট ফ্রম বর্ধমান। বাট হি ওয়াজ রিফিউসড। 
দেন দি পেশেন্ট ওয়াজ সেন্ট টু এন.আর.এস হসপিটাল। এইরকম একটা মানসিকতা সেখানে 
কাজ করছে। যারা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আদর্শে উদ্ৃুদ্ধ হয়েছে, সেই ডাক্তারদের মধ্যে কিছু 
কিছু ডাক্তারের জন্য আজকে অবস্থা এইরকম একটা জায়গায় চলে যাচ্ছে। এই যদি হয় 
তাহলে আমরা দাঁড়াবো কোথায়? সেজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে, হেলথ এডুকেশনকে শুধু মাত্র 
গ্রামাঞ্চলে দিলেই হবেনা, হেলথের এখিক্স যেটা, সেই পরিসেবামূলক কাজ যেটা সেটাও 
তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে ইন দি নেম অব ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। থ্যা্ক ইউ। 


রী ব্রল্মময় নন্দ ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার মেদিনীপুর জেলার 
বিশেষ করে পাশকুড়া এক এবং দুই এবং তারসঙ্গে দাসপুরে যে সমস্ত ফুল চাষি রয়েছে, 
ফুল চাষের উপরে নির্ভর করে তাদের জীবনযাপন করতে হয়। কিন্তু মাঝখানে এক শ্রেণীর 
মিডিলম্যানরা তাদের কাছ থেকে ফুল কেনে এবং সেই ফুল বাজারে নিয়ে যায়। তার ফলে 
ফুল চাষিরা প্রকৃত ফুলের মূল্য পায়না। তারা দিনের পর দিন এইভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। এই 
ফুল ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠানো হয়। কিন্তু অন্যান্য দপ্তরের মতো এই ফুল চাষিরা 
সমবায়ের কোনও সুযোগ-সুবিধা পায়না। কাজেই আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
অনুরোধ করছি যাতে ওখানে একটা ফ্লাওয়ার গ্রোয়ারস কো-অপারেটিভ করা হয় যাতে ফুল 
চাষিরা তাদের ফুলের ন্যায্যমূল্য পেতে পারে এবং সমবায়ের সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে। 
তাই আমি বিষয়টি সম্পর্কে সমবায় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


্্ী সুনীলকুমার ঘোষ $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় উদ্দান্ত ত্রাণ পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী এবং স্বরাষ্্ম্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। স্যার, নদীয়ার ধুবুলিয়ায় জনবহুল এলাকায় একটা থানা আছে। বর্তমানে 
সেখানে স্থান সম্কুলান না হবার জন্য এ থানাটিকে অপসরণ করার চেষ্টা হচ্ছে। এতে এ 
এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, তারা খুব সাংঘাতিকভাবে 
ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, কারণ থানাটি এ জায়গায় থাকায় সেখানে শাস্তি-শৃঙ্খলা রক্ষিত হচ্ছে। 
থানাটি যে বাড়িটিতে রয়েছে সেটা উদ্ধাস্ত, ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের। ওখানে আরও ঘর 
পড়ে রয়েছে এবং ঘরগুলো কোনও কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এঁ ঘরগুলো যদি থানাকে দিয়ে 
দেওয়া হয় তাহলে অনায়াসে এ বাড়িতেই থানাটি থাকতে পারে। তাই থানাটি যাতে স্থানান্তরিত 
না করা হয় এবং খালি ঘরগুলো যাতে থানাকে দিয়ে দেওয়া হয় তারজন্য উদ্ধাস্ত, ত্রাণ ও 
পুনর্বাসন দণ্তুর এবং স্বরাষ্ট্র প্তর যৌথভাবে যাতে হস্তক্ষেপ করে তারজন্য আমি দপ্তর দুটির 
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মন্ত্রী মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনার মাধ্যমে । 


শ্রী জ্যোতিকৃ্ চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি 
রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে বহু হিন্দিভাষি 
মানুষ বসবাস করেন, কিন্তু উত্তরপাড়া, ভদ্রকালি, হিন্মমোটর, কোন্নগর, রঘুনাথপুর, ডানকুনি 
এই বিস্তির্ণ এলাকায় কোনও হিন্দি মিডিয়াম হাইস্কুল নেই। শুধুমাত্র দু'একটি হিন্দি জুনিয়র 
হাইস্কুল রয়েছে। তারফলে এসব অঞ্চলের হিন্দিভাষি ছাত্রছাত্রিদের প্রচন্ড অসুবিধার মধ্যে 
পড়তে হচ্ছে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রিকে রিষড়ার হিন্দি হাইস্কুলে গিয়ে পড়াশুনা করতে হয়। 
কিন্তু ওখানে হিন্দমমোটর-ভদ্রকালি বিদ্যালয় বলে একটি হিন্দি জুনিয়র হাইস্কুল ১৯৮২ সালে 
অনুমোদন পেয়েছে এবং এ স্কুলে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোও রয়েছে। এ স্কুলটিকে যদি অবিলম্বে 
আপগ্রেড করে মাধ্যমিক পর্যন্ত উন্নতি করা যায় তাহলে বিশেষ করে হুগলি জেলার হিন্দিভাষি 
ছাত্রছাত্রিরা উপকৃত হতে পারে। তারজন্য আমি আপনার মাধ্যমে বিষয়টার প্রতি মাধ্যমিক 
শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। 

[12-30 __ 12-40 7৬.] 


শ্রী পদ্মনিধি ধর £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি সভার এবং সংবাদপত্রে রিপোর্টারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাননীয় পরিবহন 
মন্ত্রীর মাধ্যমে বিষয়টার প্রতি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি জানেন 
যে, সুবারবোর্ন রেলওয়ে প্যাসেঞ্জারস' কনফেডারেশন, হাওড়া ডিভিশন এবং শিয়ালদা ডিভিশন 
এবং তার একটা আপেকস বডি রয়েছে যারা সুবারবোর্ন রেলওয়ে প্যাসেঞ্জারস” কনফেডারেশন 
অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন যাত্রি সাধারণের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আন্দোলন করে থাকে। আমি হাওড়া 
ডিভিশনের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসাবে গত ৫ই জুন বর্তমান রেলমন্ত্রীকে একটি ফ্যাকসবার্তা 
পাঠিয়েছিলাম। আপনার অনুমতি নিয়ে সেই ফ্যাকসবার্তাটি সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে উপস্থাপিত 
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0110 6011)1161115... ১০ই জুলাই এর পর ১৬ই জুলাই রেল বাজেট পেশ হবে। ইতিমধ্যে 
দেখলাম, মাননীয় রেলমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের সাংসদদের ডাকলেন তারসঙ্গে আলোচনা করবার 
জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য যে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে কংগ্রেসের যে ৯ জন এম.পি, 
নির্বাচিত হয়েছেন, তারা সেই গুরুত্বপূর্ণ সভায় হাজির হন নি। অথচ বামফ্রন্টের সমস্ত 
এমপিরা সেখানে রেলমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আলোচনার বিষয়বস্তুটা ছিল, পশ্চিমবঙ্গের 
যে বকেয়া রেল প্রজেক্টগুলো আছে, সেগুলোর কিভাবে সমাধান করা যায়। সুবারবনি প্যাসেঞ্জার্স 
কনফেডারেশনের যে অভাব অভিযোগ আছে, বিশেষ করে এই মুহূর্তে আমাদের যে অভাব 
অভিযোগ আছে তা হল, ওভারহেডের তার ছিঁড়ে যাওয়ায়, প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে যাওয়ায় এবং 
রেকের অভাবে লক্ষ লক্ষ যাত্রি তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে কলকাতার দিকে, বা কলকাতা 
থেকে অন্যদিকে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। সুতরাং এই প্যান্টোগ্রাফকে সারানো এবং ওভারহেডের 
যে তার ছিড়ে যায় তা অবিলম্বে রিপ্লেস করার জন্য এবং নতুন রেকের ব্যবস্থা করতে 
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আপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি। এর কারণ হল এই যে, এই সমস্ত 
কারণে আমরা যারা নিত্যযাত্রি, আমাদের দুর্ভোগ হয়। শিয়ালদহ ডিভিসনের সুবারর্বান রেলওয়ে 
প্যাসেঞ্জার্স কনফেডারেশনের কনভেনর, বিনয় মিত্র মহাশয় আমাকে টেলিফোনে এই জরুরি 
বিষয়টি হাওড়া ডিভিসন এবং শিয়ালদহ ডিভিসনের কমিউটারদের বিষয়টি আপনার মাধ্যমে 


কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরার জন্য জানিয়েছেন। আমি সকল মাননীয় সদস্যদের এই 
বিষয়টির ব্যাপারে তাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী পঙ্কজ ঘোষ ৪ (অনুপস্থিত ছিলেন) 


শ্রী আনন্দকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
জনস্বাস্থ্য কারিগরি এবং ত্রাণমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, দক্ষিণ ২৪ 
পরগনা জেলার বিঞ্ুপুর (পূর্ব) - ১১০ বিধানসভা কেন্দ্রে ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৯টি 
গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে এ এলাকায় 
পানীয় জলের সমস্যার সমাধানের জনা নলকুপ বসানোর ব্যবস্থা করার জন্য আমি মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখন ওখানে যে পরিস্থিতি, তাতে ৯০০১০০০১১০০ 
ফুট পাইপ বসালে তবেই পানীয় জল পাওয়া যায়। এই সমস্যার দিকে লক্ষ রেখে এ 
বিধানসভা কেন্দ্রে দুটি এলাকায়, দৌলতাবাদ এবং গাববেড়িয়াতে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং 
ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে পাইপ লাইনের মাধ্যমে ৯টি এলাকায় জল সরবরাহ করার বাবস্থা 
করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দৌলতাবাদে যে কেন্দ্রটি হয়েছিল, সেখানে ঘরবাড়ি সহ 
সমস্ত ইনফ্রার্ট্রাকচার তৈরি হয়েছিল এবং পাইপের সাহায্যে গ্রামের মানুষকে মাত্র ৭-৮ মাস 
জল সরবরাহ করার পর গত ১৯৭৯ সাল থেকে জল সরবরাহ বন্ধ আছে। সেখানে বেশ 
কিছু এমপ্লয়িও থাকেন এবং তারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে সরকারি পয়সা 
নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু গ্রামের মানুষ জল পাচ্ছে না। আরও একটি জায়গায় জল দেবার ব্যবস্থা 
হয়েছিল, সেটি হচ্ছে গৌরিপুর এলাকায়। বর্তমানে সেটিও বন্ধ হয়ে রয়েছে। সেখানে ড্রিলিং 
হয়েছে এবং গ্রামে পাইপও সাপ্লাই করা হয়েছে। কিন্তু তারপরে অনির্দিষ্ট কালের জন্য 
সেটিও বন্ধ হয়ে আছে। পরবর্তীকালে আবার অন্য একটি জায়গাতে ড্রিলিং করা হয়েছে। 
সেটিকে আজ এক বছর যাবত সিল করে রাখা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, 
আমি আপনার মাধ্যমে এ এলাকায় পানীয় জলের যে তীব্র সঙ্কট চলছে তার সমাধানের জন্য 
জরুরি ভিত্তিতে যাতে কিছু নলকুপ বসানো যায় এবং পাশাপাশি, যে দুটি প্রকল্পের জন্য 
মানুষের স্বার্থে জল সরবরাহের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, 
যেইটি বর্তমানে বন্ধ আছে, তা যাতে চালু করা যায়, তারজন্য বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে দাবি 
রাখছি। ধন্যবাদ । 


শ্রী এম আনসারুদ্দিন ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, অনেক শেষে হলেও আপনি যে 
আমাকে বলার সুযোগ দিয়েছেন তারজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে 
মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে 
১লা জুলাই, আমাদের জাতীয় জীবনে এই দিনটি একটি স্মরণীয় দিন, কারণ চিকিৎসা 
জগতের প্রাণপুরুষ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আজকের দিনে জন্মদিন এবং সেই হিসাবে চিকিৎসা 
জগতে এই দিনটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়। কিন্তু আমার কেন্দ্রে এবং সঙ্গে সঙ্গে 


668 /১5591191% 21২00870705 

[15 7919, 1996] 
আমার বন্ধু পল্মনিধি |ধরের কেন্দ্র হাওড়া জেলা এবং ডোমজুড় থানার হাসপাতালটি রুর্যাল 
হাসপাতাল হিসাবে গন্য হয়েছে। রুরাল হাসপাতাল ঘোষিত হওয়ার পর ৫টা বেড বাড়ার 
কথা কিন্তু পূর্বের ২?টি বেডই রয়ে গেছে, বাড়েনি তার সংখ্যা। তারপরে মেডিক্যাল অফিসার 
থাকার কথা ৪ জন, সেখানে আছে মাত্র ২ জন। বৃষ্টির সময়ে সমস্ত ছাদ দিয়ে জল পড়ে, 
রোগি রাখা যায় না, স্টোর রুম জলে ভেসে যায়, প্রতি বর্ধাতেই ওষুধ নষ্ট হয়ে যায়। আউট 
ডোরের জন্য কোনও বিল্ডিং নেই, একটি স্টাফ কোয়াটারে আউটডোর করা হয়। কুকুরে 
কামড়ানোর অর্থাৎ জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক ত্যান্টি র্যাবিসভ্যাকসিন প্রায়ই থাকে না। 
আযান্থুলেস নেই, ডোমজুড়ের নামে একটি ইউনিসেফের গাড়ি দেওয়া হয়েছিল সেটাও নিয়ে 
চলে গেছে, টেলিফোন নেই যা খুবই প্রয়োজনীয়। এক্স-রে বিল্ডিং জেলা পরিষদ বানিয়ে দেয় 
কিন্তু ইলেকট্রিফিকেশনের জন্য পড়ে নষ্ট হচ্ছে। বিল্ডিংটিতে ইলেকট্রিফিকেশন হয়নি এবং 
এক্স-রে অপারেট করার টেকনিশিয়ান না থাকার ফলে ওই মেশিনটি বসানো হয়নি। ডোমজুড় 
ব্লকে জনসংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ২২ হাজার। ৫ হাজার জনসংখ্যা প্রতি ১টা এই হিসাবে ৫১টি 
সাব সেন্টার হবার কথা কিন্তু অনুমোদিত সাব সেন্টার মাত্র ৩২টা। ফলে গ্রামের বেশকিছু 
এলাকায় কোনও স্বাস্থ্যকর্মি নেই, গ্রামীণ মহিলা স্বাস্থ্যকর্মি (হেলথ আযাসিসটেন্ট) আছে মাত্র 
৩২ জন। ফলে জগত্বল্লভপুর এবং ডোমজুড় এই দুটি কেন্দ্র স্বাস্থ্য পরিষেবার থেকে বঞ্চিত ' 
হচ্ছে, সেই কারণে আমি আপনার মাধ্যমে আবেদন জানাচ্ছি ওই ব্যাপারে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
যেন চিস্তা ভাবনা করেন। 


শ্রী অমর চৌধুরি ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পরিবহন মন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রতনবাবুর ঘাট যেটা দিয়ে বালি এবং হাওড়ার ভূতল পরিবহনের 
লঞ্চ চলে, ওই লঞ্চে অনেক লোক যাতায়াত করে। সেখানে কাশিপুর এবং বরাহনগরের যে 
জেটি আছে সেটি না থাকার ফলে ওখানকার লোকেদের নৌকা করে পারাপার করতে হয়। 
বর্ধাকালে বিশেষ করে মেয়েদের এবং বাচ্চাদের চলাফেরা করার খুব অসুবিধা হয়ে পড়ে, 
সুতরাং অবিলম্বে ওই জেটি তৈরি করা জরুরি হয়ে পড়েছে। 


[12-40 -- 12-50 ৮7%] 


শ্রী শিবপ্রসাদ দোলুই £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
বিদ্যুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনি এলাকা খন্ডকোষ ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত 
নিয়ে, সেখানে ১৯৮২ সালে একটি বিদ্যুতের খুঁটি পৌতা হয়েছিল কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ 
হওয়ার আগেই তার চুরি করে কেটে নেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে আজ অবধি আর 
কোন অগ্রগতি হয়নি। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে গোটা জেলার নির্বাচনি এলাকা সমেত একটি স্কীম 
তৈরি করে বিদ্যুৎ ভবনে জমাও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আজ অবধি কোনও সেটা কার্যকর 
হয়নি। আমার নির্বাচনি কেন্দ্রটি তফসিলি জাতি এবং উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা । বামফ্রন্ট 
সরকারের আমলে তাদের আর্থিক উন্নতি ঘটেছে, সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে, সাথে সাথে বিদ্যুৎ 
এর চাহিদা বেড়েছে এবং দাবিও উঠেছে বিভিন্ন জায়গায় ক্ষোভ হচ্ছে। আমি মাননীয় 
বিদ্যুতমন্ত্রীর কাছে আবেদন করতে চাই, অবিলম্বে সেখানে বিদ্যুৎ দেবেন, জমি পড়ে আছে, 
সেই এলাকাতে সামগ্রিকভাবে বিদ্যুৎ এর উন্নতির জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর 
কাছে আবেদন রাখছি। 
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শ্রী মাজেদ আলি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পাবলিক হেলথ 
ইঞ্জিনিয়ারিং এর মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার পান্তুয়া ব্লকের ওখানে এন.এইচ.২ 
রাস্তা চলে গিয়েছে। '৭৩ সালে ওখানে ৪০ হাজার গ্যালন একটা রিজারভার করে জল 
সরবরাহ করা হয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ওখানে জনসংখ্যা হচ্ছে ৩০ হাজার, এর এক 
তৃতীয়াংশকে জল দেওয়া হচ্ছে। '৯৪ সালের জুন মাসে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং এর 
একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সেখানে প্ল্যান করে, ৫ কাঠা ১১ ছটাক জায়গাও দেওয়া হয়েছে, 
কিন্তু দুঃখের বিষয় ওখানে ওয়াটার সাপ্লাই পাইপ বসাচ্ছে না, জলের ব্যবস্থাও হচ্ছে না। 
আমি আপনার মাধ্যমে পি.এইচই. বিভাগের মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি পান্ডুয়ার মতো 
জায়গায় যেখানে এন.এইচ.২ গিয়েছে, হাওড়া বর্ধমান মেইন লাইনের একটা মেন স্টেশন 
সেখানে যাতে পাইপ লাইনে তাড়াতাড়ি জলের এই দূরাবস্থা দূর হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য 
এই আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী কালিপ্রসাদ বিশ্বাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে প্রাথমিক 
এবং মাধ্যমিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। স্যার, আমার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হরিপাল বিধানসভা কেন্দ্রে-১৬টি দশম 
শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে, ২টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, গত কয়েক বছর ধরে আমার 
বিধানসভা কেন্দ্রে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে ছাত্রদের ভর্তির ব্যাপারে প্রচন্ড সমস্যা দেখা 
দিয়েছে ১৬টি স্কুল থেকে যত ছেলে পাস করে বেরুচ্ছে তাদের একটা ভাল অংশ বিভিন্ন 
জায়গায় ছোটাছুটি করছে। ওখানে ২টি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল তাতে স্থান সংকুলান হচ্ছে না। 
স্বাভাবিকভাবে শিক্ষালব্ধতার কারণে গত ৩ বছর আগে বাইখন্ড গিরিশ ইন্সটিটিউশনকে উচ্চ 
মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার ব্যাপারে ইলপেকশন করে পরামর্শ দেন, ইন্সপেকশন রিপোর্টও 
খুবই ভাল, ইন্গপেকশন টিম তারা টপ মোস্ট প্রায়রিটি দিয়ে এ ইন্সটিটিউশনকে উচ্চ 
মাধ্যমিক করার সুপারিশ করেছেন। জেলা পরিষদও একই কারণে সুপারিশ করে রাজ্য শিক্ষা 
পর্যদে পাঠিয়েছেন। কিন্তু জানিনা কেন এখনও স্কুলটিকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হল 
না। স্যার, গত পরশুদিন মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে, আবারও সেই সমস্যা 
দেখা দেবে, বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাধ্যমিক দপ্তরের মাননীয় 
মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি এই আ্যাকাডেমিক ইয়ারে বাইখন্ড গিরিশ ইন্সটিটিউশনকে উচ্চ 
মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক। 


শ্রী শকুত্তলা পাইক ঃ (নট প্রেজেন্ট) 


সত্রী ঈদ মহম্মদ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভার ভরতপুরে সেখানে ৭ দিন ধরে বিদ্যুৎ নেই। 
সেখানকার মানুষ খুবই কষ্টের মধ্যে আছে। আমি বেশ কয়েকদিন আমার এলাকায় ছিলাম, 
সারাদিনই ভরতপুরে কাটিয়েছি, কিন্তু বিদ্যুৎ সেখানে নেই, তাই আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে ভরতপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। 


ওখানে বিদ্যুৎ সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করলেই হবেনা, ওখানকার মানুষের দাবি এখানে 
একটি ৩৩ কেভি. সাবস্টেশন করার। এই ব্যাপারে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রী 
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[15 081, 1996] 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে সেখানে পাওয়ার সাপ্লাই তৈরি করা যায় এবং বিদ্যুৎ মানুষ 
ঠিকমতো পায় তারজন্য আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা দেখছি মাধ্যমিক পরীক্ষার 
ফল প্রকাশিত হয়েছে এবং ভর্তির ব্যাপারে বেশ কয়েকজন সদস্য বলেছেন। ছাত্র ভর্তি 
সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, যদিও এবার পাসের হার গতবারের থেকে কম। ৬৫ 
শতাংশ পাস করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো আছে 
সেখানে স্থান সক্কুলান হবে না। বিশেষ করে মফঃস্বল এলাকায় কোনও জায়গায় প্রতি ব্লকে 
একটিও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই, আবার কোথাও দু-তিনটি আছে। অ-পরিকল্পিতভাবে 
উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো হয়েছিল। আমার ওখানে যে দুটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে 
তাতে আসন সংখ্যা পূরণ হয়ে যাবে। কিন্তু মেয়েদের হাইস্কুলে অত আসন নেই, নেওয়া 
যাবেনা। সেখানকার অভিভাবকরা প্রচন্ড সমস্যার মধ্যে পড়ে গিয়েছে। এই ব্যাপারে আমি 
আপনার মাধামে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা সংবাদপত্রে দেখলাম বে- 
সরকারি উদ্যোগে বিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে। স্থানীয় মানুষরা যদি উদ্যোগ নিয়ে বিদ্যালয় 
খোলেন তাহলে ভালো হয়, অগনিত অভিভাবক তারা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। এই 
ব্যাপারে যাতে শিক্ষামন্ত্রী একটা স্টেটমেন্ট করেন তার জন্য দাবি জানাচ্ছি। 
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শ্রী সুশীল বিশ্বাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে একটা চক্র 
গজিয়ে উঠেছে। তারা বিভিন্ন শহরের জমিগুলো জাল পাওয়ার অফ ত্যাটর্নি করে দখল 
করছে। তারা আমাদের রাজ্যে রেজিস্ট্রি না করে দিল্লিতে গিয়ে রেজিস্ট্রি করছে এবং মানুষকে 
হয়রানি করছে। আমার ওখানে একজন সরকারি কর্মচারী শ্রী বীরেন্দ্রনাথ সরকার, তিনি 
অনেক কষ্ট করে জমি কিনেছেন একটি বাড়ি সমেত। কিন্তু সেই চক্রটা আমাদের রাজ্য থেকে 
রেজিস্ট্রি না করে দিল্লি থেকে রেজিস্ট্রি করে সেই জাল পাওয়ার অফ আ্যাটর্নি করে সেই 
জমির দখল নেওয়ার ঢে৮। খ্এছে। এ ভদ্রলোক অসহায়ভাবে এস.পি, থানার ও.সি এবং 
সি.আই.ডি-কে জানিয়েছে। এ চক্রটা একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের লোক এবং তিনি এ 
জেলার যুব কংগ্রেস সভাপতির আত্মীয়। তারা অস্ত্র দেখিয়ে সেখান থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা 
করছে। আমি এই ব্যাপারে পূর্ণ তদন্তের দাবি জানা এবং মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


শ্রী পরেশনাথ দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রী 
পরিবহনমন্ত্রী এবং পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার সাগরদিঘি নির্বাচন কেন্দ্র। 
সেখানে সাগরদিঘি থেকে জঙ্গীপুর এবং সাগরদিঘি থেকে বহরমপুর সাব ডিভিশনের এই 
সংযোগকারি রাস্তাটি কিছুদিন আগে, বর্ধার দিন ১৫ আগে সেখানে রাস্তার দু-পাশে মাটি 
ফেলা হয়েছিল। এখন বৃষ্টিতে সেই মাটি রাস্তার এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে সেখান দিয়ে 
কোনও পরিবহন যেতে পারছে না। সাধারণ মানুষ চিকিৎসার জন্যই হোক বা শিক্ষার জন্যই 
হোক শহরের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করতে পারছেন না। সেখানে পরিবহন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে 
ভেঙে পড়েছে। এই ব্যাপারে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। 
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শ্রী মোজাম্মেল হক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২৭ তারিখে একটা ঘটনা 
আমরা খবরের কাগজে দেখলাম এবং পরবতীকালে কংগ্রেস আই দলের পক্ষ থেকে তালিকায় 
দিয়েছে যে হরিহরপাড়া থানার আজমঠ শেখ তাকে খুন করেছে। সে নাকি কংগ্রেসের কর্মী। 
এখন চোর ডাকাত, ছিনতাই, রাহাজানি এই সমস্ত কাজ যারা করে তারাই কংগ্রেসের লোক 
বলে চিহ্নিত। আর সেদিন হয়েছে তাদের পারিবারিক ব্যাপার। তাদের ভায়ে ভায়ে খুন। তিন 
বছর আগে তার কাকাতো ভাইকে খুন করেছিল তারই দায় বদলা হিসাবে বদলা নিয়েছে। 
গত ২৯ তারিখে আমাদের সি.পি.এম পার্টির প্রান্তন পঞ্চায়েত সদস্য এবং পার্টি কর্মি এ 
থানারই রায়পুর অঞ্চলের গোবিন্দপুর গ্রামের তাকে দিনের বেলা সকাল ১০ টার সময়ে 
কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়, বিশাল বাহিনি নিয়ে, ম্যাসকট নিয়ে মাঠের মধ্যে। তারপর তার 
মাকে সংবাদ দেয় এবং ১০ হাজার টাকা পন দাবি করে। তার মা ঘরবাড়ি, অস্থাবর যা কিছু 
ছিল তাই বন্ধক দিয়ে বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে টাক৷ নিয়ে যায়। এই অবস্থা মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই সমস্ত সমাজবিরোধী দমনের জন্য মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


শ্রী পম্মনিধি ধর ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বিধানসভায় আসার পর সম্মার্গের 
চিফ রিপোর্টার রাজেন্দ্র প্রসাদ উপাধ্যায় একটা অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই সভায় উল্লেখ 
করতে বলেছেন। উনি ২৪.৬.৯৬ তারিখে অমৃতসর এক্সপ্রেস, কোচ নম্বর এস থ্রি, বার্থ নম্বর 
১২ তাতে যখন জার্নি করছিলেন তখন অনেক টাকার ফিক্সড ডিপোজিটের সার্টিফিকেট, দুটো 
ঝ)ফের নাস বই এবং ১৪ হাজার ক্যাশ মানি, ৯ জোড়া গার্মেন্টস এই সমস্ত পুলিশ গার্ডের 
চোখের সামনে ছিনতাই করে নিয়ে গেল। অথচ হাওড়া স্টেশনে যখন উনি জি.আর.পি.তে 
ডায়েরি করতে গেলেন তখন ডায়েরি না নিয়ে তাকে শেওড়াফুলিতে যেতে বলা হল। আমি 
পুলিশমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি, অবিলম্বে এর প্রতিকার করা হোক। 


শ্রী ঈদ মহম্মদ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননায় পুলিশমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার ভরতপুর বিধানসভা কেন্দ্রের আমাদের দালেব উপশ্রধান মোসলেম 
আহম্মদকে ৯৩ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর, বাংলা ৯ই ভাদ্র ১৯০০ সাল পুলিশ ধরে পিটিয়ে 
মারে। এর বিরুদ্ধে খুব বিক্ষোভ হলে তখন এস.পি. সেই পুলিশ অফিসার -_ প্রদীপ দাম 
তার নাম, সালার থানার প্রাক্তন ও.সি এবং সেখানকার একজন সাব ইন্সপেক্টুর উদয়চন্দ্র দে, 
এই দুজনকে সেই মাসের জন্য সাসপেন্ড করেন। তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না 
করার ফলে তাদের বিরুদ্ধে কেস করা হল। কোর্টে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেখে এবং 
পোস্টমরটেম রিপোর্ট দেখে মাননীয় জাজ তাদের ভ্যারেস্ট করার ওয়ারেন্ট ইস্যু করেন এবং 
বলে দেওয়া হয় যে ২৭.১২.৯৫ এর মধ্যে তাদের আ্যারেস্ট করতে হবে। আজ জুন মাস 
শেষ হতে চলেছে। আট নয় মাস হয়ে গেল এখনও পর্যস্ত সেই অফিসারদের গ্রেপ্তার করা 
হল না। মাননীয় পুলিশমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে এদের গ্রেপ্তার করা হোক। 


রী ব্রহ্মময় নন্দ $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার নরঘাট বিধানসভা এবং তমলুক মহকুমার মধ্যে যে 
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মেচেদা এবং ট্যাংরাখালি, মেচেদা পুর্সাঘাট বাসরুট আছে, সেটার প্রায় ৯ কিলোমিটার রাস্তা 
বন্ধ আছে। রাস্তাটি খুবই খারাপ এবং কিছুটা সারানো হলেও প্রায় ৮ কিলোমিটার রাস্তা বাস 
চলাচলের অযোগ্য। তাই পূর্তমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ যে, গুরুত্ব দিয়ে আপাতত বাসরুটগুলি 
যাতে বাস চালানোর মতো সারিয়ে দেন এবং পূজোর পর যদি পিচ দিয়ে সারানোর ব্যবস্থা 
হয় তাহলে ভালো হয়। 


শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
কেন্দ্রীয় সরকারের রেল দপ্তরের কাছে একটি প্রস্তাব তুলে ধরবার জন্য এই সভার কাছে 
অনুরোধ করছি। আজকে নতুন কেন্দ্রীয় সরকার হয়েছে এবং নতুন মন্ত্রাও হয়েছেন এবং 
আমরা লক্ষ করলাম যে, আমাদের রাজ্যের যে রেল প্রকল্পগুলি এবং রেলের যে ব্যবস্থা তাকে 
উন্নত করবার জন্য সরকার সহানুভূতিশীল এবং ইতিবাচক দিক লক্ষ্য করেছি। কিন্তু যাত্রি 
পরিষেবার ক্ষেত্রে এখানে যে রেল স্টেশনগুলি আছে, সেখানে চরম দুরবস্থা। যেমন উত্তরপাড়া 
রেল স্টেশনের কথা বলছি। সেখানে প্রায় প্রতিদিন ২০ হাজারের মতো যাত্রি আসেন। 
তারমধ্যে প্রচুর মাস্থলি টিকিট হোল্ডার। অথচ এই স্টেশনে কোনও পানীয় জলের ব্যবস্থা 
নেই, আলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। মাথার উপর আচ্ছাদন অত্যন্ত সীমিত রয়েছে। সেটাকেও 
বাড়ানো দরকার। তাই আমি আপনার মারফত এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল দপ্তরের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

্্ী প্রভপ্জান মন্ডল ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী আছেন, 
আমি একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে, বকখালি একটা 
প্রসিদ্ধ টুরিস্ট সেন্টার হিসাবে গড়ে উঠেছে। মৎস দপ্তর শঙ্করপুরের কাছে একটা বড় মৎস 
বন্দর করেছে। আবার ফ্রেজারগঞ্জে একটা ফিশিং হারবার করা হয়েছে। সেখানে প্রায় প্রত্যেকদিন 
৪ থেকে ৫ হাজার ট্রলার ফিশ লোড করে এবং আনলোড করে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটার 
উদ্বোধন করেছেন। আমি আর একটা ব্যাপারে বলছি যে, হাতানিয়া, দোয়ানিয়া যে নদী আছে, 
নামখানা ক্রশ করার জন্য সেখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বার্জের উদ্বোধন করেছিলেন। কিন্তু বার্জ 
না ফিট করার জন্য সেখান দিয়ে যাতায়াত করা যাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে ২৭ কিলোমিটার যে 
রাস্তা নামখানা থেকে বকখালি পর্যস্ত, সেটার স্রেনদেনিং এবং ওয়াইদেনিং করে দেবেন বলে 
পাবলিক মিটিং এ অর্থমন্ত্রী কমিট করেছিলেন। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ 
করছি যে, এটার ওয়াইদেনিং এবং স্ট্রেনদেনিং যেন দ্রুত হয়। 

মিঃ ডেপুটি স্পিকার $ এখন বিরতি আমরা আবার মিলিত হব বেলা ২টার সময়। 
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[2-10 __ 2-20 ৮.৬.] 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ঘাটতি কমাবার জন্য 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় তার বাজেটে অতিরিক্ত ৮০ কোটি টাকার কর চাপানোর প্রস্তাব 
এনেছেন। নতুন কর এবং সেই প্রস্তাব এই হাউস থেকে অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার জন্য 
তিনি আজকে যে ফিনান্স বিল, ১৯৯৬, এখানে প্লেস করেছেন আমি তার উত্থাপিত এই 
ফিনাঙ্স বিলের বিরোধিতা করছি। কারণ এই ফিনান্স বিলে যে অতিরিক্ত ৮০ কোটি টাকার 
কর চাপানোর প্রস্তাব আছে তার সিংহ-ভাগ বহন করতে হবে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষকে। 
এখানে তিনি একমাত্র কয়লার উপর থেকে ১০ কোটি টাকার সেস আদায় করার প্রস্তাব 
এনেছেন। এরফলে এই রাজ্যের মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ, কয়লা যাদের কার্যত একমাত্র 
জ্বালানি, তাদের উপর বাড়তি আর্থিক বোঝা চাপবে। এছাড়া ব্যাপক অংশের শিল্প কারখানায় 
যেখানে কয়লা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেস বৃদ্ধির ফলে স্বভাবতঃই সেই সমপ্ত 
শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বাড়বে, এরফলে অন্যান্য জিনিসেরও দাম বাড়বে। এই আখথাও 
সাধারণ মানুষের উপরেই নেমে আসবে। সিগারেট, পান মসলা, তামাক প্রভৃতি জিনিসের 
উপর কর বসিয়েছেন, তার প্রভাব সাধারণ মানুষের উপর পড়বে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
যখন নয়া অর্থনীতি, গ্যাট চুক্তি, কর বৃদ্ধি, দর বৃদ্ধির চাপে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস 
উঠছে, সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠছে, তখন জনমুখি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই কর 
প্রস্তাব উত্থাপন করা উচিত ছিল, যাতে এই সমস্ত সাধারণ মানুষকে কর বৃদ্ধি, দর বৃদ্ধির 
হাত থেকে .রেহাই দেওয়া যায়। সরকারি রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমাজে যারা অপেক্ষাকৃত 
বিস্তবান, গ্রামীণ ২পুঁজিপতি, অতিরিক্ত কর বহন করবার ক্ষমতা যাদের আছে, সেখানে এই 
প্রক্রিয়া, এই আয়ের যে বৈষম্য, তাকে খানিকটা কমিয়ে আনা, এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কর 
প্রস্তাব করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা অত্যত্ত আশ্চর্যের সাথে লক্ষ করছি যে, বামফ্রন্ট 
সরকারের অর্থমন্ত্রী তার কর প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে ঠিক তার বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত 
করেছেন। এবং তিনি যে বিল এনেছেন, তাতে শিল্পপতি, অপেক্ষাকৃত বিস্তবান গ্রামীণ ধনিক 
শ্রেণী, তাদের কর ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতিরিক্ত কর যা চাপালেন, তার লায়নস 
শেয়ারটা এই রাজ্যের সাধারণ মানুষ, যারা করভারে ন্যুক্জ, তাদেরই বহন করতে হবে। তাই 
আমি এই বিলের বিরোধিতা করছি। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, তিনি কিছু ছাড়-টার-এর কথা বললেন ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে। 
আমি জানি না তিনি কোন রাজ্যে বাস করেন। অপেক্ষাকৃত কম সচ্ছল পরিবারগুলোর 
ছাত্রদের 'দকে তাকিয়ে, তাদের সুবিধার জন্য নাকি বায়নোকুলার, টেলিক্কোপ, এসবের উপর 
খিঞ্রয় কর কমিয়েছেন। তা, আমাদের দেশে কত পার্সেন্ট ছাত্র টেলিস্কোপ, বায়নোকুলার 
ব্যবহার করেন আমি জানি না। 


স্যার, আজকে ছেলেদের বই জোটেনা, হোমে গিয়ে, লাইব্রেরিতে গ্রিয়ে পড়াশোনা করতে 
ইয়। বাইনোকুলার, টেলিস্কোপ কটা লোক ব্যবহার করে জানিনা। আপনি পেজারের উপর 
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[150 7015, 1996] 
বিক্রয়কর কমিয়েছেন কার স্বার্থে? দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এই অতিরিক্ত কর বসানোর প্রয়োজন 
ছিল কিনা? আসলে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে, কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারি প্রশাসনের যে 
দক্ষতা, যে ততপরতা সেটা দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন করে দেখা উচিত ছিল। দেখা যাচ্ছে গত 
১৯৯৫-৯৬ সালে ১০০ কোটি টাকা বিক্রয়কর ইভেড হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
হয়েছে। ফলে কর সংগ্রহের পরিমাণ যাতে বাড়ে, ধার্য-কর যেটা শিল্প-পতি, ব্যবসায়ি ফাকি 
দিচ্ছে, যাতে তার দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করা যায়, শক্তহাতে মোকাবিলা করা যায় এবং কর 
সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি প্রশাসনের মধ্যে আছে সেগুলো যাতে বন্ধ করা যায় সেটা দেখা 
দরকার এবং তাহলে এই করের বাড়তি কর আর বসাবার দরকার হত না। স্যার, গতবার 
আমরা হাউসে উল্লেখ করেছি এবং রাজস্ব বা রেভিনিউ লসের ব্যাপারে। যে চেকপোস্ট 
বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে সেগুলোতে দিনের পর দিন চুরি হচ্ছে, দুর্নীতি হচ্ছে। সেখানে যারা 
পোস্টিং রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার। এছাড়াও কিছু আন-গার্ডেড চেকপোস্ট 
রয়েছে। এরফলে কয়েক কোটি টাকার কর সংগ্রহ হতে পারছে না, এবিষয়ে আমি গত 
বছরও বলেছিলাম। এটা সংগ্রহ করা গেলে অতিরিক্ত কর আর বসাতে হত না। এইভাবে 
আজকে যখন মানুষ দর-মূল্য বৃদ্ধি, গ্যাট-চুক্তির ফলে বিপর্যস্ত তখন আরও বাড়তি করের 
বোঝা জনগণের উপর চাপানো হচ্ছে, যদিও এটার প্রয়োজন হত না, এটা খানিকটা ক্রিয়েটিভ। 
আর যদি নিতাত্তই কর বসানোর প্রয়োজন হয় তাহলে যারা প্রকৃতপক্ষে বিত্তবান তাদের 
উপর চাপ দেবার চেষ্টা করুন। কিন্তু আজকে যাদের ইনকামটা স্যাচুরেটেড পয়েন্টে চলে গেছে 
তাদের উপর বাড়তি কর চাপানোটা তাদের উপর একটা চরম আঘাত। তাই স্যার, আপনাকে 
ধন্যবাদ জানিয়ে এই বিলের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[(2-20 -- 2-30 27৬.] 


শ্রী সুভাষ গোস্বামি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী “দি 
ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিন্যান্স বিল, ১৯৯৬" এনেছেন আমি তার সমর্থনে কয়েকটা কথা বলতে 
চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা এই হাউসে একদিকে বিভিন্ন অভিযোগের কথা 
জানাব কখনও রাস্তা-ঘাটের সমস্যার কথা, কখনও স্বান্ত্যের সমস্যার কথা বা পানীয় জলের 
সমস্যার কথা, বিদ্যুতের সমস্যার কথা এবং এরজন্য কি কি উদ্যোগ নিতে হবে বা কাজ 
করা অত্যন্ত জরুরি এইসব দাবি জানাব আবার অন্যদিকে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিরোধিতা 
করব, এই দুটো জিনিস একসঙ্গে চলতে পারেনা। এই সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ, 
জনগণের আশা-আকাঙ্থা পূরণের ক্ষেত্রে আমাদের সরকার তার সমস্ত সাধ্যমতো চেষ্টা করে 
যাচ্ছে এবং যেখানে এই রাজস্ব সংগ্রহের সামান্যতম সুযোগ আছে সেখানেই আমাদের মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী চেষ্টা করে যাচ্ছেন, সেখানে সম্পদ সংগ্রহ করে রাজ্যের অর্থ ভান্ডারকে আরও পুষ্ট 
করতে। যা দিয়ে আমরা আশু সমস্যাগুলিকে মোকাবিলা করতে পারবো। সম্প্রতি এই বিলের 
মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন কর কাঠামোর যে পুনর্বিন্যাস করতে চেয়েছেন, বেশ কিছু ক্ষেত্রে কর 
ছাড় দিয়েছেন, কোথাও করের মাত্রা বৃদ্ধি করা হয়েছে যেগুলি না করে উপায় ছিল না। 
অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে বিভিন্ন রাজ্যে যে কর কাঠামো চালু আছে তারসঙ্গে সঙ্গতি 
রাখতে গিয়ে এই সমস্ত করের হার কোথাও বাড়ানো হয়েছে, কোথাও কমানো হয়েছে। 
যেখানে অসঙ্গতি মনে হয়েছে সেখানে সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মোটের উপর একটা 
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জিনিস মাথায় রাখা দরকার চিন্তার মধ্যে রাখা দরকার যে এই কর আরোপের ক্ষেত্রে 
আপনার করের পরিমাণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে তার বোঝা যেন সাধারণ মধ্যবিত্তের উপর না 
পড়ে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। কোথাও সাধারণ মানুষের ঘাড়ের 
উপর এই বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেননি। কয়েকটি ক্ষেত্রে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, স্ট্যাম্প ডিউটির ব্যাপারে । জমি রেজিস্ট্রি করার জন্য যে স্টাম্প ডিউটি 
দিতে হত শতকরা ১০ ভাগ সেটা কমিয়ে শতকরা ৫ ভাগ করেছেন, এটা সকলেই সাধুবাদ 
জানিয়েছে। বিভিন্ন প্রয়োজনে যাদের জমি হস্তান্তর করতে হয় বা জমি নিতে হয় তাদের 
ক্ষেত্রে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। জমির দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে ভাবে জমির দাম ঠিক 
কবা হচ্ছে শহরাঞ্চলে যে সমস্ত জমি হস্তান্তর হচ্ছে সেখানে প্রতি ডেসিমেল জমির দাম হয় 
২০ হাজার টাকা সেখানে বাজার দর কম করে দেখানো হচ্ছে, সেখানে দেখানো হচ্ছে ১৫ 
হাজার টাকা। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ঠিক তার উল্টো হচ্ছে, সেখানে এক ডেসিমেল জমির দাম 
যেখানে ২ হাজার টাকা সেখানে রেজিস্ট্রার তার দাম ধার্য করছেন ৪ কিংবা ৫ হাজার টাকা 
অর্থাৎ মোর দ্যান ডাবল। সেখানে স্ট্যাম্প ডিউটি এমন লাগছে যে তা জমির দামের সমান 
সমান হয়ে যাচ্ছে। অনেক জায়গায় জমি কেনা বন্ধ হয়ে গেছে। এইভাবে স্ট্যাম্প ডিউটির 
হারটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু জমির মুল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য হচ্ছে সেটা কি 
করে দূর' করা যায় সেটা ভেবে দেখতে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো। এটাকে 
শুধু এককভাবে ল্যান্ড রেজিস্ট্রারের হাতে না রেখে, একটা কমিটি করে তাদের উপর জমির 
মূল্য নির্ারণের ভার দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় যুক্তি সঙ্গত মূল্যায়ন পাওয়া যাবে। 
প্রফেশনাল ট্যাক্সের ক্ষেত্রে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। কর ছাড়ের সীমা বাড়ানো হয়েছে। ইল 
(পেড বা পুর পেড এমপ্লয়িরা এর থেকে রেহাই পেয়েছেন। কিন্তু একটা জিনিস আছে এই 
মেশিনারিগুলির ক্ষেত্রে সেটা অত্যন্ত দুর্বল। বিভিন্ন জেলা শহরে যে প্রফেশনাল ট্যাক্স অফিস 
আছে তাদের অফিস অত্যন্ত ছোট এবং কর্মচারী কম তাই সব কাজ করে উঠতে পারেন 
না। আমি একজন স্কুল টিচার, প্রফেশনাল ট্যাক্স এবং রিটার্নের টাকা মাসে মাসে জমা দিতে 
হয় কিন্তু তার৷ ভেরিফাই করেন না, মনে হয় সময় পান না, তারা একসঙ্গে ১০ বছরের 
জমা দেওয়া ট্যাক্স হিসাব করেন। আমাদের স্কুলের একজন টিচার তিনি ৬০ টাকা কম 
দিয়েছিলেন, সেটা সুদ সহ ৫১০ টাকা হিসাব করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ট্যাক্স না 
দেওয়া অভিপ্রায় আমাদের কারোরই নেই। আমার কথা হচ্ছে যে ট্যাক্স দেওয়া হল তার 
পরই যেন তাকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে কম দেওয়া হয়েছে বা বেশি দেওয়া হয়েছে, তাহলে 
এই সুদের বোঝা আর চাপবে না। তাই প্রতি বছর যে ট্যাক্স জমা পড়লো তার হিসাব যেন 
সেরে ফেলা হয়, পড়ে না থাকে। আমি আশা করব তিনি এটা ঠিক করে দেখবেন। আর 
একটা বিষয় আমার নজরে এসেছে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবারে বেশকিছু নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিস-পত্রের ক্ষেত্রে হয় কর ছাড় দিয়েছেন, না হয় কমিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমি 
একটা প্রস্তাব তার কাছে রাখছি। বর্তমানে আমাদের রাজ্যে বিস্কুটের ওপর ১৩% কর আদায় 
ককা হুচ্ছ। অথচ এটা এমন কিছু মহামূল্যবান সামগ্রি নয়। প্রতিদিনই আমাদের রাজ্যের 
সাধারণ মানুষরা চা-এর সঙ্গে অন্তত দু'খানি বিস্কুট খান। আমার মনে হয় বিজ্কুটের ওপর . 
যে ১৩% কর আরোপ করা আছে, সেটা অনেক বেশি। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আমাদের 
রাজ্যে প্রায় ১২০টা ছোট বড় বিস্কুটের কারখানা আছে এবং তারমধ্যে ৩০/৪০ টা বিস্কুট 
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কারখানা রুগ্ন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় হাতে তৈরি বিস্কুটের ক্ষেত্রে কর ছাড় দেয়ার প্রস্তাব 
করেছেন। কিন্ত এ সমস্ত ক্ষেত্রে কর হার যা আছে তা আমার মনে হয় একটু বেশি যদি 
এই হারটা একটু কমানো যায় তাহলে বিস্কুট কারখানাগুলি, বিশেষ করে যেগুলি রুগ্ন হয়ে 
আছে এবং বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে সেগুলি রক্ষা পায়। এই বিষয়গুলি আমি মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়কে বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি। আর অন্যানা ক্ষেত্রে তিনি যে ব্যবস্থা 
নিচ্ছেন, বিশেষ করে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য কোল এরিয়ায় শিক্ষা সেস বা রুরাল এমপ্রয়মেন্ট 
সেস, যেগুলি বাড়িয়েছেন সেগুলি তিনি যথা-যোগ্যভাবে হিসাব-নিকাশ করেই করেছেন। আমাদের 
যাতে রাজস্ব বাড়ে তারজন্য তার এই উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানিয়ে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী 
মহোদয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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ডঃ অসীমকুমার দাসগুপ্ত $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি সাধারণভাবে বাজেটে যে 
প্রস্তাবগুলো রেখেছিলাম সে প্রস্তাবগুলোকে করের ক্ষেত্রে নির্দিষ্টকরণ করার জন্য এই ফিনান্স 
বিল উত্থাপন করি। একটা সাধারণ নীতির ভিত্তিতে করের পরিমাণের ক্ষেত্রে, কর কাঠামোর 
পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, কর হারগুলো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমি প্রস্তাব রেখেছি। এর মুল নীতিই 
হল আমাদের রাজো উৎপাদন, বিশেষ করে শিল্প উৎপাদন এবং বানিজ্যের প্রসারে উৎসাহ 
দান। শিল্প উৎপাদন এবং বানিজ্যে উৎসাহ দিয়ে আমর! উৎপাদন বৃদ্ধি করে কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি 
করতে চাই। অর্থাৎ শিল্পে উৎসাহ দান এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, এটাই মূল লক্ষ এই সমস্ত 
্রস্তাবগুলোর পেছনে । তাই আমরা চব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছি। প্রথম হল কর কাঠামোর 
সরলীকরণ। যাতে শিল্প বানিজ্য, বিশেষ করে ছোট শিল্প উদ্যোগি, ছোট ব্যবসায়িরা উৎসাহ 
বোধ করেন, তাদের কম হয়রানি হয়। দুই, একই সঙ্গে আবার যে বক্তব্যের মাননীয় সদস্য 
দেবপ্রসাদবাবু উত্থাপন করলেন কর ফাকি বন্ধ করার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ। তিন, কর হার 
একটু ঝুঁকি নিয়েই আমরা ব্যাপকভাবে কমিয়েছি যাতে শিল্প বানিজ্য অন্য রাজ চলে না 
যায়, আমাদের রাজ্যে যাতে শিল্প বানিজোর প্রসার হয়, বিকাশ হয়। আমরা আশা করছি কর 
হার কমালেও শিল্প-বানিজোর বিকাশের মধ্যে দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে মোট কর সংগ্রহের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। তা ছাড়া নির্দিষ্ট কতগুলো ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব এনেছি সেটা আমি 
শেষে বলব। কর কাঠামোর ক্ষেত্রে প্রথমত আমরা কতগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষার উদ্যোগ 
নিয়েছি-_ভ্যাল্য আআডেজ ট্যাক্সের ক্ষেত্রে ফার্স্ট পয়েন্ট একটা হারে কর রেখে পরের পর্যায় 
থেকে কমাবার প্রস্তাব করেছি। এটা বিশেষ করে রঙ এবং বার্নিশের ক্ষেত্রে। লোহা, ইস্পাত 
এবং আযলুমিনিয়ামের আসবাবপত্রের ক্ষেত্রেও এই প্রস্তাব কারেছি। রঙ এবং বার্নিশের ক্ষেত্রে 
প্রথমে ১২ শতাংশ এবং পরে ৩ শতাংশ হারে করের প্রস্তাব করেছি। আর আসবাব -পত্রের 
ক্ষেত্রে প্রথমে ১৫ শতাংশ এবং পরের পধায়গুলোয় ৪ শতাংশ করের প্রস্তাব করেছি। এগুলি 
আমার এই বিলে ক্লজ ৯ এর সাব-ক্লুজ ৪, ১২, ২৩ এবং ২৭তে আছে। এরপরে কোনও 
ক্ষেত্রে সরলিকরণের উদ্যোগ নিয়েছি। মাল্টিপয়েন্ট ট্যাক্সকে সিঙ্গল পয়েন্ট ট্যাক্সে এনেছি 
বিশেষ করে বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদির ক্ষেত্রে। আমাদের ক্লজ ৯ এর সাব-ব্জ ২১, ২২ তে 
এগুলি আছে। ছোট ব্যবসায়ী এবং ছোট শিল্পদ্যোগিদের সুবিধা দেবার জন্য নথিভুক্তকরণের 
যে সীমা ছিল সেটার ছাড় তুলে নেওয়া হয়েছে। এর বিস্তৃত বর্ণনা বাজেটে আছে। উৎপাদন 
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কর যেটা ৫০ হাজার সেটা ১ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। আর বাইরের থেকে, অন্য রাজ্য 
থেকে যে সমস্ত ব্যবসায়ী আমদানি করেন তাদের নথিভুক্তকরণ বছরে ২০ হাজার থেকে ৩০ 
হাজার টাকা রাখা হয়েছে টার্নওভার। পুনঃ বিক্রয়কারিদের ক্ষেত্রে, রিঃসেলার্সদের ক্ষেত্রে ২ 
লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এই প্রস্তাবগুলি আছে ক্লজ-৯ এর সাব-ব্ুজ 
২ এবং ৭। রিটার্ন দাখিল করার ক্ষেত্রে কতকগুলি সরলিকরণ বিশেষ করে ১ পাতায় রিটার্ন 
ফর্ম বা ডিক্লারেশন ফর্ম যাতে তাড়াতাড়ি পেতে পারেন তারজন্য রুলে আযমেন্ডমেন্ট করা 
হবে, বিলে রাখিনি। ছোট ব্যবসায়িদের কর মুক্ত করে দেবার ক্ষেত্রে আগে যেটা কলকাতার 
জন্য ৩ হাজার টাকা ছিল সেটা ৫ হাজার টাকা করা হচ্ছে আর কলকাতার বাইরে যেটা 
৫ হাজার টাকা ছিল সেটা ৭ হাজার টাকা বছরে করা হয়েছে। এটার রুল আ্যামেন্ড করা 
হয়েছে। আর কর আদায় করার পর শতকরা ৯০ ভাগ কর ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। এটা একটা 
অভিনব প্রকল্প নিয়েছি। ৯০ পারসেন্ট সেলস ট্যাক্স রিফান্ড চালু থাকছে। ছোট শিল্পের ক্ষেত্রে, 
যেমন ড্রাইসেল বাটারি ইত্যাদির ক্ষেত্রে আরও সম্প্রসারিত করা হল। এর পর কর ছাড়ের 
ক্ষেত্রে আমরা কতকগুলি সিদ্ধাত্তের ভিত্তিতে করেছি। সাধারণ ক্রেতাকে সুবিধা দেবার জন্য 
জনস্বাস্থ্য বিষয়ক ক্ষেত্রে কর শৃন্য করে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে রোগিরা যেগুলি ব্যবহার 
করে এইসব কতকগুলির ক্ষেত্রে প্রস্তাবগুলি ক্লুজ ৯ এর সাব-ক্লুজ ১৯ এর বিভিন্ন ধারায়, 
উপধারায় আছে। শস্তার চটি, পিভি.সি স্যান্ডেল ইত্যাদির ক্ষেত্রে করের হার কমানো হয়েছে। 
এই প্রস্তাব লুজ ৯ এর সাব-রলজ ২৪ এবং ২৬ আছে। ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য ক্যালকুলেটার- 
এর উপর করের হার ১২ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। বীক্ষনাগারে যে যন্ত্রপাতি 
ছাত্ররা ব্যবহার করে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পর থেকেই ব্যবহার করতে শুরু করে তার প্রপ্তাব 
ক্রুজ ৯ এর সাব-্রজ ২৪তে আছে। এই সুযোগে বলে রাখি মুদ্রন শিল্পেও ছাড় দিয়েছি। 
কলেজের বই, খাতা এই সমস্ত ছাত্ররাই ব্যবহার করেন। এইসব ছাত্ররা এর থেকে সুবিধা 
পাবেন। ,খেলাধূলার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে, ১২ থেকে ৫ শতাংশ। এটা ব্লজ ৯ এর 
সাবকুজ ২৬ আছে। আর.ডি.বি পাম অয়েল, ভোজ্যতেলের ক্ষেত্রেও করের হার কমিয়ে 
দেওয়া হয়েছে ২০ থেকে ৭ শতাংশ। এরজন্য নোটিফিকেশন হবে। সাধারণ খেলাধুলার 
ক্ষেত্রে ১২ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। এই প্রস্তাবগুলির উল্লেখ ৯ এর সাব- 
ক্লজ ২৬ আছে। সাধারণভাবে ছোট ব্যবসায়িদের রিলিফ দেবার জন্য রি-সেলিং পুনঃ 
বিক্রয়কারিদের সারচার্জ ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে শুন্য করে দেওয়া হল। শিল্পদ্যোগিদের 
উৎসাহিত করার জন্য কাচামালের উপর যে সারচার্জ ১০ শতাংশ ছিল সেটা তুলে নেওয়া 
হল। এই প্রস্তাবের উল্লেখ আছে ক্লজ ৯ এর সাব-রুজ ৩এ। এর পরে শিল্পের ক্ষেত্রে.কয়ার 
শিল্পের ক্ষেত্রে ১২ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশ হারে কমিয়ে দেওয়া হল। এর উল্লেখ আছে 
ক্লজ-৯ এর সাব-্ুজ ২৫। পরিবেশ দূষণ রোধ করার ক্ষেত্রে বিক্রয় কর কমানো হল। 
এরজন্য একটা ব্লজ আছে। উৎপাদনের ইনটারমিডিয়েট গুডস শিল্পে বিনিয়োগ করার জন্য 
১২ থেকে ৫ শতাংশ হারে কমানো হল। কেমিক্যাল আমাদের রাজ্যের মৌলিক শিল্প, 
রাসায়নিক শিল্প। সেখানে ১২ থেকে ৫ শতাংশ একটা ব্যাপক বিক্রয় কর কমালাম। এর 
প্রভাব পড়বেই। ইতিমধ্যে উৎসাহিদের কথা শুনতে পাচ্ছি। অন্য রাজ্যে যাতে না চলে যায় 
শিল্প এবং বানিজ্য, তাই আর কোনও কারণ নয়, নির্দিষ্ট কতগুলো ক্ষেত্রে করের হার উচু 
করেছিলাম। যেমন এয়ার কনডিশনে করেছিলাম ২০ পারসেন্ট ও সঙ্গে সারচার্জ, সেটা ১৫. 
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শতাংশ করেছিলাম যাতে এর থেকে কর্ম সংস্থান সাধারণ মানুষ পায়, সেইজন্য করেছিলাম। 
আস্তঃ রাজ্য বিক্রয় করের ক্ষেত্রে একইভাবে শিল্প বানিজ্য করের হার কমানো হয়েছে। যেটা 
নোটিফিকেশনের মাধামে হবে। চা শিল্পের ক্ষেত্রে আয় কর ৭০ থেকে ৫০ শতাংশ করেছিলাম, 
এটা ক্লজ ফোরের সাব ক্লজ ট্রতে আছে। পুনর্বিত্রয় এবং কাচা মালের উপর থেকে সারচার্জ 
তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রফেশনাল ট্যাক্সের রিটার্নের সীমার ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছিলাম। প্রফেশনাল 
ট্যাক্স সম্পর্কে ক্লজ ফোরে বিভিন্ন উপধারায় আছে। সুভাষ বাবু যা বক্তব্য রাখলেন বিশেষ 
করে বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে, তাই আমি বাজেট প্রস্তাবে নির্দিষ্ট একটা প্রস্তাব রেখেছি, প্রতি 
প্রফেশনাল ট্যাক্স সম্পকে ক্লজ ফোরের বিভিন্ন উপধারায় এই সম্পর্কে আছে। স্ট্যাম্প ডিউটির 
ক্ষেত্রে এই বিধানসভাতে কনসিডারেশুন মানির, অন্যান রাজ্যের বাজার মুলোর উপর স্ট্যাম্প 
ডিউটি ধার্য করার সিদ্ধান্ত নিই, কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি অবগত আছেন যে 
মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের একটা জাজমেন্ট আছে। কি ধরনের জমি, তাতে যে স্থানীয় সাব 
রেজিষ্ট্রার, তাকে সিদ্ধান্ত নেবার কথা বল! হয়েছে, এই নির্দেশটা আছে। সেখান থেকে আপনি 
যেটা বললেন, এবার রুল পরিকঠন করা দরকার। আমরা বাজেট প্রস্তাবে বলেছি, স্থানীয় যে 
পঞ্চায়েত বা নৌরসভা তাদের মতামত গ্রহণ কবে এটা ইতিমধ্যে আনছি, যাতে ডবল চেকিং 
হয়, উত্তর হিসাবে আমি বালে দিলাম। কর হাব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেব প্রসাদ বাবু বক্তব্য রাখতে 
গিয়ে বলেছেন, আামর। সিগারেটের উপর নূতন কবে কর প্রস্তাব আনছি। এটা ঠিক নয়। 
আমরা লাকসারি ট্যাক্স বসিয়েছি জামা কাপড়ের ক্ষেত্রে যারা ধনী মানুষ যে জামা কাপড় 
পরে তার উপর। তার সহমত আমি আশা করবে৷ মাননীয় উপাধ্ক্ষ মহাশয়, কোনও 
সেসের ক্ষেত্রে গত দশ বছরে যেটুকু বৃদ্ধি করলাম, তাতে কে.জি. প্রতি তিন পয়সা বৃদ্ধি 
পাবে। দেব প্রসাদ বাবু জানেন, গত পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার ছয় বারে দশ গুণ কয়লার 
দাম বৃদ্ধি করেছে। আমরা কিছু খুদি পরেছি মাত্র তিন পয়সা কিলো প্রতি। এটা গোট' 
রাজ্যে ছড়িয়ে যাবার পরে সাধারণ মানুষের উপণ কোনও চাপ পড়বে না, পড়লেও পড়বে 
ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ। কোল রয়।ালটি যদি আমবা ৯০০ কোটি টাকার একটা অংশ পেতাম 
তাহালে এটা বসাতে হত শা। এইরবনি একটা অবস্থার সুখোমুখি দাড়িয়ে এটা করতে হয়েছে 
আর ছোট গাড়ি যেটা উ৮১ বিপ্ের মান পাবচাব কবেন, ভার উপর মোটর যান কর বসানে 
হয়েছে যেটা পাঁরপহণনন্্রী আনছেন । দাদবী ভাবার উপর কর বসানো হচ্ছে। সর্বশেষ বলি, 
যেটা নুতন আইনে আনবো, নাতি "চটি খানের পরে, এটা ঘটনা আমাদের রাজো 
বিশেষ কলে শহরাপজলেব খুন রন মানুহ তাপ! বেজিষ্টরেশন করছে না। যে কালো টাক 

ংশটা শুহরাধ্চলে তাচ্েে সিঠা পার ভান আমরা শুতন মাহন আনতে চলেছি। 

আপনি বললেন, প্রশাসনল্ে চপ একটি পান্ত করে নেওয়ার কথা। আপনার ওনাতে 
ভাল লাগবে যে ঈম অথ কনিশন সমগু বাজাক্লি সপন্ধে যে বিপোর্ট দিয়েছেন, আমার মনে 
সাল ৮১১-৭ পৃতিয় ভালা পরশে, ২টি ল্গজারু পাধা নিজের পায়ে দাড়িয়ে 122 
ছি রেকর্ড এপ্রতাব সঙ্গে বলাছু পনিচিগবঙ্গিব গান প্রথম সমস্ত রাজোর চিযে বেশি 
কাজেই আপনি 'ষ্ট। ৮হছেন সেই তো! হরে গাগ্ে। কাজেই এ ক্ষেতে আপনার সহনত 
আসি চাইবো । এরপবে? কিন্তু গামবা মনে কবছি যে আমাদের বাড়তি কিছু কাজ কর' 
কই সঙ্গে যারা কর দিতে দেরি করবেন 


নি 


আছে। তাই যরকম কর হার আমর বাশহেছি এক 


11201514101 679 


তাদের ক্ষেত্রে একটা জিনিস করেছি। পেনাল রেট অব ইনটারেস্ট যেটাকে বলি, মাসে যেটা 
আগে দুই শতাংশ ছিল সেটাকে বাড়িয়ে ৩ শতাংশ করেছি। প্রস্তাব আকারে এটা এনেছি, 
ক্লজ ৯, সাব ক্লজ ৮, ৯, ১০-এ এটা আছে। স্ট্যাম্প ডিউটির ক্ষেত্রে নতুন আইনের কথা 
আমি বলেছি। এবারে ইলেকট্রিসিটির কথাটা বলি। ইলেকট্রিসিটির ডিউটির হারের কোনও 
পরিবর্তন নয়, যে এজেল্সিগুলি কালেক্ট করে বিদ্যুৎ সংস্থানগুলি কালেক্ট করে, তারা যাতে 
সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যেটা কালেক্ট করছেন সেটা সরকারকে ঠিক সময় দেন সেটাই 
বলা হয়েছে। মাঝে মাঝে যদি না দেন তারজন্য আমরা খুব কড়া পদক্ষেপ নেব আইনগতভাবে। 
এটা করলাম এই সমস্ত এজেন্সিওলির ক্ষেত্রে, সাধারণ মানুষকে এটা স্পর্শ করবে না, তাদের 
ধারে কাছেও এটা আসবেনা । আপনি চেক (পোস্টের কথাটা তুলে ভাল করেছেন। আপনি 
বললেন বলে আমিও কয়েকটি কথা বলার সুযোগ পেলাম। এই বিক্রয়কর ঠিক মতোন 
আদায় করার জন্য আমরা একেবারে নতুন একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিচ্ছি। বিক্রয়কর তো বিক্রয়ের 
উপর। কোনও একটা বছরের বিক্রয়কর মানে'কি? তার মানে হচ্ছে, সেই বছরে রাজোর 
মধ্যে যেটা উৎপাদন আর সেই বছরে যা আগে থেকে জমা ছিল গো-ডাউনে, অতিরিক্ত যেট! 
বার করেছে বিক্রি করার জন্য এবং অন্য রাজা থেকে বিক্রির জন্য এখানে যা এসেছে। এর 
প্রত্যেকটি তথ্য উৎপাদন সংস্থাগুলি থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে নেবার জন্য 
আমরা যোগাযোগ করছি। গো-ডাউন চেকিং এবং এ চেক পোস্ট হচ্ছে অন্য রাজ্য থেকে কি 
জিনিস আসছে। আগে এটা আমরা করি নি। এখানে কমপিউটার সিসটেমে কোনও মানুষের 
কর্ম বিনাশ হবে না, গুধু তাই নয়, কর্ম বৃদ্ধি হারেরও কোনও তফাত হবে না। যেই মাত্র 
একটি ট্রাক ঢুকলো নৈবিত্তিকভাবে সেই ট্রাকটি কোথায় যাচ্ছে, তার নাম্বার, কি কি জিনিস 
আছে সেটা চেক করে কমপিউটারে আমর। আনছি! এটা স্যাটেলাইট লিংকের শ্রাধ্যম ততক্ষনাত 
কিন্ত কলকাতায় চালে আসছে। একটি ট্রাকের তাব নির্দি্ট জায়গায় ঘেতে হয়ত ১/১।। দিন 
সময় লাগবে, তাই ভ্ামাদের এখানে প্রতোকটি যে চাজ আছে হার নিচের বে, খেল 
ভামবা বলি ইউনিট, হমত হরসঙ্গে হিনটি কি চাবটি পাস্তা ১ আছে সিখানে প্রভা 
দোকানদার কি বিক্রি কবালেশ, কোথা থেকে আসছে --৬হ হাটি বাপাবঠির উপল চবি 
আমর! করছি। শুধু মাত এ ক্যাশমেলে কি দিলেন, এ দলিত ভাব উপ আমরা নি৩৪ 


করছি না। ভারতবষের কোথাও কেউ জাগে এ 
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+ ০:৮7) 2৭ 8 টন 2 পাট ০1 ৮ 
১৮ কিলেছেণ বলে আনার ভাতা জাই 


4 


এরফালে প্রত্খোকটি বিএ উৎপাদন থকে, আনা পা গালি ভিসি ভি তব? তব 
নিজের আগের ইনভেনগরি ডি সাবিখুলেটে করার ভাতা হা কি আমরা ধরতে পারবো 
তাই যে কথা আপনি বললেন সেগুলি আমরা করেছি। আইনের জটিলতার জন আপনি 
হয়ত ঠিক ঠিক পড়ে উঠতে পারেন নি। যাইহোক, যে কথাগুলি আপনি তুলেছেন তার 
প্রতিটির জবাব আমি দিলাম। এই বলে বিলটিকে আবার সমর্থন করে শেষ করছি। 

7৩117010101) 01 101. ৯১] 1000110011)7580018 0100 00 4651 961801 
[31707663111 1996 0০ 101011 1110 001১100191101) 95 00 [00 074 98166 
(0. 

0:180565 1 - ৫ 

11৩ 00৩31011041 01905০5 1 - 6 4০ 5107 10011 01 017৩ 3111 85016]. 

08 270 98160 10. 


680) /১5517191% 2100920]05 
[151 101, 1996] 


(0128056 - 7 


117, ১7098106172 117616 15 0176 81711217071761 (0 (018056-7 ০9 91711 
[80110191781 11017081. 1 16006501511. 15017441 (0 17706 115 21170170110). 


০111 1২81911101917901) 11017091 : 517, 1] 065 (0 170৬6 01080 17 0018056 
7, 11) 50৮-০19156 (2), 11) 01169 0151 1110, (01 006 ৬/010 “41105011060”, 0076 ৮/০1৫ 
“20060” ০৪ 5)090110015৫. 


ডঃ অগ্লীমকুমার দাসগুপ্ত £ স্যার এটা কোনও সাবসটেনসিয়াল পরিবর্তন নয়। ইনসারেটের 
জায়গায় আযডেড কথাটা এসেছে। এটা আমি গ্রহণ করলাম। 


[2-40 -_- 2-50 চ27৬.] 

1176 11091010101 9101 1২901170017 1911) 110170591 0191 11 0191056 7, 11 90০- 
০18056 (2), 1 0106 10151011106, 1071179৬010 “11175611690,” 10176 ৮/010 “80020? 
০০ 98051010006, ৮/25 11)61) 1) 2170 081০৭ 10. 

শ16 000251101) 1101 018050 7, 95 97761060, 40 50210 10811 01 016 73111, 
৮/৪5 (1১21) [0001 2100 8251260 00. 


(19856 ৪8 
175 00950101709 01805 8 00 ১6910 [0811 01 076 311], 545 02) 0৮1 
৪14 28199] (0. 
018856 9 


8]. 10610015 ১19681061 ::1017616 816 17110702105 00 ০18059 9 09১ 
91011 1২810117019 3901) 10011091, 0০118 11011011061) 105.2 & 3. 0176 2117610- 
[80105 216 17 01001. 1২০৬/ 1 1008005 9111 11211091 (0 1706 115 217)0110- 


[7701105. 

9111 13919117079 1901) 110177098 : 511, 1 06৮ 00 [7055 01080 11) 0191056 
9, |) 90-018056 (4), 101 1101) (0) 06 (0110/175 106] 06 50511100060, 
10217)019 :-- 

(9) 11) 500-52001011 (2), 

0) 17 019056 (8), 87 500-018856 (1), (01 1007), (0), 076 00110/115 
| 1061) 5181] 0০ 50050101090 :- 
“(1) 50095 5901960 1) 901200016 ৬1114, 
(1) 012059 (1) 91181] ০০ 01710160; 


(1) 117) 016 ঠি5 010%150, 101 10106 ৬/0105, 1610021 870 018015505 
“0106 01015101501 ০018056 (8), 016 ৮0105, 1606215, 01£016 
8110 008010915 “270210 5001) 58165 16661160 10 11) 500-018096 
(1) ০1 ০18056 (8) 85 7719 08 1155011060, 016 [10151015 ০ 
019056 (4), 51181] 0০ 50051100064, 


115019-/10থ 681 


(1৬) 10 015 ১০০০) 0109150, 001 016 ৬010১, 1900017 010 01-80161$ 
10105 [07191510175 01 01805 (০), 016 ৬0145, 1011015, 11506 
8100 080161$ “+6):09]1 ১0০1 39165 1906160 (0 11) $09-01800১6 
(1) 06 01056 (09) 25 1770 0০ 016501196, (100 110৬1১1010১ 01 
০01805০ (6), 51911 ০৪ 5005010015৫: 


($) 016 [10110 119%150 91911 106 01710090; 
1 0150 ০০৫ 00 170৬6 1101 - 


3. 11] ১/0-010056 (12), 17 0176 919৬611 1100 [01 [16 ৮/০105$ 0০611110111 
01 [083/7161]01, (110 ৬01. 10101551017? 06 50511101090. 


ডঃ অসীমকুমার দাসগুপ্ত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এটা কোনও সাবসটেনসিয়াল 
পরিবর্তন নয়, কোনও কর হার বৃদ্ধি বা কর হার কমানোর প্রস্তাব নয়। এর প্রথম অংশটা 
হচ্ছে যেটা আই, ডাবল আই, ট্রিপল আই এবং ফোর আইস-এ বলা হয়েছে সেটা রি- 
নাম্বারিং। যে কথাগুলি বলার চেষ্টা করা হয়েছে সেটা একটা টেবল আকারে বলাই ভাল। 
এটা একটা স্টাইলিষ্ট প্রেজেনট্রেশন। সেজন্য এটা আমি গ্রহণ করছি। 


আর পরেরটা বলতে পারেন যে এডিটিং ইমপ্রভমেন্ট। এটা লেখা উচিত ছিল। এখানে 
যে কথাটা আছে, ডেফারমেন্টের জায়গায় অন্য অংশে যেটা রেমিশন লেখা উচিত, এটা 
কনসিসটেন্ট উইথ আদার পার্টস, সেইরকমই একটা লিগ্যাল আডভাইস এবং এটা একেবারে 
এডিটিং ইমপ্রভমেন্ট, এর বাইরে কিছু নয়। অন্যসবগুলির সঙ্গে এটা কনসিসটেন্ট। তাই, 
আমি সরকারি আ্যামেন্ডমেন্টগুলি গ্রহণ করছি। 


116 17700010175 01 91011 1২200110018 80) 11817091001 11 0191156 9, 11 
১0০-০1905০ (4), [01106] (0) 010 10110/116 11017 1১০ 50051101060, 1001191):-- 
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(11) 11) 006 111১1 [010%1১০9, 101 000 40105, 16106179170 018010605 
“10070 119৬1510105 01 019056 (8), 016 ৮/014$, 1611615, 1180016 
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(1) 01 018056 (0) 05 110) 09 01650110090, 0116 [109৬1510115 01 


0823 /১০5127507% 19২00251970105 
[1১1 01), 1996] 


0181156 (9) ১011 9৩ ১0050110160, 
(৮) 010 (17114 01015051011 0৩ 01111190": 

3. 11) 500-010856 012), 117 005 91551) 11106, 001 116 ৬/91৫5 “0০109177161 
01141701101, 010 ৮/014 10171551017 06 ১0105101001. 

৮/%২ 11761 [001 014 981664 10. 

110606১0101) 01001019050 9, 4১ 017611094, 00 50014 10911 01 06 8111, 
৬/০১ 0101] [১01 0110 4416৩ 1০9. 

1১1-021001)16 
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[001 0119 0810৩ 09, 
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[3৩11501 211101100 13111, 1996, ০৬ ১০00৩ 117 0৬ 4৯১১০70019, 0৩ 1795১৪৫. 
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আাননাষ উপালার্দ দহাশঘ। আাননায় পরিবহনমন্তী ভাব যে ব্যয় বরাদদ এখানে পেশ 
কবেছেন ভাব আমি বিবোধিতা করে এবং আাখাব কটি মোশনের সমখানে বাজেট সম্পকে 
নামাপ প্রতিক্রিয়া আমি বাথবো।। 

[3-00 -- 3160) 1১1.] 

মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয, আজবে পশ্চিমবঙ্গে পবিবহন-বাবস্থায় যে সঙ্কট এবং তারজন্য 
ভনজীপনে যে চুড়ান্ত সমস্যা, সেই সমসার গুরুত্ব কোনও জনমুখি সরকার উপেক্ষা করতে 
পরেন না। কিছু পশ্চিমবঙ্গ বাস্তব যা চিত্র সড়ক পরিবহনে খাত্রি বহনের ক্ষোত্রে সেখানে 
দেখতে পাচ্ছি, যাতিসাধারণের মাত্র একটতিখাংশ সরকারি পরিবহনের অন্তভুক্ত, বাকি তিন- 
চতুর্থাংশ যাত্রি প্রাইভেট বাস-মালিকদের অধীনে । তারফালে আজকে পশ্চিমবঙ্গের একটা বিরাট 
সংখ্যক জনগণ প্রাইভেট বাস-মালিকদের দৌরাত্ম, তাদের খামখেয়ালিপনা এবং তাদের মুনাফা 
লু্ঠ7নের শিকার। তারই জনা আজকে যাত্রি সাধারণের স্বার্থে সড়ক পরিবহনের ক্ষেত্রে সরকারের 


৬০91100৭106) 1501 01২১5 6১২ 


এগিয়ে আসা উচিত। এই সরকারি পরিবহন-বাস্থা যা যাত্রি সাধারণের মাত্র এক-চতুর্থাংশ 
বহন করে সেটা আরও সম্প্রসারিত করা উচিত, কারণ তাহলেই কেবল বেসরকারি বাস 
মালিকদের অবাধে মুনাফা লুষ্ঠন এবং খেয়ালখুশিপনার শিকার হয়ে রয়েছেন তারা মুক্ত হতে 
পারেন। অবশ্য এ-বাপার নিয়ে আমি ভূতপূর্ব এবং বঙতমান পরিবহন মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা 
করে দেখেছি, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল অর্থাভাবের জন্য সরকারি পরিবহন-ব্যবস্থা আর খুব 
একটা সম্প্রসারিত করা যাচ্ছে না, তারা এগোতে পারছেন না, ভরতুকি দিয়ে পরিবহন-বাবস্থা 
চালানো সরকারের পক্ষে সমস্যা হয়ে উঠেছে। তাদের সঙ্গে আলোচনায় এসব কথাগুলো উঠে 
এসেছে। কিন্তু কথাগডলো বোধ হয় সত্যি নয়। হা, সপকারি পরিবহন-বাবস্থা ভরতিকি-নির্ভর 
এটা ঠিকই, কিন্তু এই ভরতুকি-নিউরতা কি বমানো যায় নাঃ এবং সেটা যাত্রি সাধারণের 
উপর বাড়তি ভাড়া না রা বর যায় শা কক খায় , বশবণ নী পরিবহন 
ব্যবস্থায় চলছে কু অপচয় এখং আ। ধেণ চপ৭। আজকে এই প্িযযটার উপর সরকারের 
বিশেষ গুরুত দেওয়। দরঞার। হট মাস্ট বি স্মপড়। এটা মানতে হবে থে তিনি পরিবহন 
ব্যবস্থায় দক্ষতা রে এবং পরিবহন বাবছ সংভগ্রণ তা হলেও অ্তপর্ষে তুকি নিভব 
হাতে হবে না, এইবকম জায়গা রা ৯5175 2, এমি সহ ডদশোহ বলছি 2, আপনি 


৮ 
মি 
দেখুন, আপনাব স্টাফ বেশি, অথাং বাস প্রতি কশীসাখা। বিকিনি? পাপনি দেখুন, সেই 





কর্মীদের সংখ্যা চাও এল ৫ হত্যার 2) এমনি ল এপ০২ ১7৮2, [ভাবে ৩1174 
বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিতে হচ্ছে। আপনাব্হ ওয়! স্আাটিসটিঞ 5 এন বি এস.টিসি, 
এস.বি.এস টিসি. সি এস.টি.সি তত কি আবহ!। উরু বি এস টিসি তে ১৯৯১-৯৫ সালে বাস 
প্রতি কর্মী সংখ্যা যেখানে ৪.০৮, সেখানে এসবি এস টিতে ৪৮৩, হোয়ার আজ 
টি-সিতে ১১.৯১, অর্থাৎ প্রায় ১২ জন। এন.বিএস.টি সিতে ৮.২৩ এবং সিটিসিনত ৭.৯৪। 
ভাহলে দেখুন, ভাবগথটা কোথায় নিষে দাড়িয়েছে? প্রুহিভে) পাসগুলো খান কত আক্সসংখাক 
কর্মী টন তারা বাস চলা বনে সুল্বারি পাস আগানি চালাপুচ্ছন। ০৮ ছাশাণ পিয়ে, 


সিএসটিসিত প্রা ১২ জানলে দানি )ন027তত1 ফল ই রে শ্রতশির অপতত হচ্ছে, 
৫ ্ রর » 2 রর ন্‌ 4 
বর্মীদেল বসিঘে বসিয়ে মাইনে দিতে হচ্ছে, পতি পুলাবি হ উদ্িগহহতহান 2 20 211 আখি 
শি পি ৮ লন রা সি 2 
ছাটাই করার কথা পুলা শা, কিউ আমি বলো, আপনি হি 


বসিয়ে বসিয়ে মাঠন। এ; দিতি হুখ! ঠাহালে এত 2 পারি5, 12 প্রুনবা কপ ৮৮৮ ৮০ 
সেট! হবে এ! এবং সংস্থাটি ঠকনোশিবদালি চামাবল হবে। তাচাডা আনি বিলেম ভাবে বলবো, 
নযনেজমেন্টে সুপাবভিশনের ক্ষেত্রে ডান অবাবস্থা ১লছি। পিশিরভান ভিপোতে, বিণিধ কবে 
এস-বি-এস-টি-সির 'ধহালা ডিপার কথা বলছি সেখানে (বুনি ভাগ বসি বাসি ধাকে অভি 
তচ্ছ কারণ। কারণটা! কি, ন1 পেটি স্পেয়ার পাটিস শা থাকার পিপযবেল অভাবে নানার 
ভাব বাসেস বাস কে! তারফালে প্রতিদিন বাসের হাজার হাতা টব আর কনে যাচ্ছে। 
পিল একটা বাপার? সশ্ত ডিপো ডিপ্েতে এই সমপ্ত নিনিমাম তেপিয়ার 
লিচারজ ছালিবে এ, বিশে পরে হেতুলো মিনিমাম এসেনসিযাজ 
। গুহ লাস] টার লা যো আরে, হত 2 সন এঞুপাতি কার্ডে লাগে», 
ভবে সন্পাতিতে ভি খাকে। কিছু হিওলো এসেনসিঘাল দপয়ার পতস, থেুলোর জনা 
বাস প্রাহ করছে না, সেঞালোর আহারে বাস বদ্ধ হয়ে এছ কলে আরও বেশি বাসকছ! 
বাসে থাকাছি। এমনিতে যেখানে একসেস ্আফ, থারফলে হাজার ঠাজাব টাবর অপচয় হচ্ছে, 
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তার উপরে এইভাবে আরও ক্ষতি হচ্ছে। তাহলে কিসের ম্যানেজমেন্ট? এছাড়া রয়েছে থেফট, 
পিলফারেজ, নানারকম দুর্নীতি। আপনি জানেন, এই সমস্ত অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া আরও 
কি হচ্ছে, না কতকগুলো মাথাভারি প্রশাসন, ম্যানেজেরিয়াল স্টাফ, অফিসিয়াল স্টাফ, এগুলো 
বাড়ছে। আপনি প্রাইভেট বাস এবং সরকারি পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে যদি তুলনা করে 
দেখেন, তাহলে দেখবেন যে অবস্থাটা কোথায় দাঁড়িয়ে গেছে। এই মাথাভারি প্রশাসনকে 
কমিয়ে শ্রমশক্তির অপচয় রোধ করতে হবে এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। এগুলো করতে 
পারলে এবং দুর্নীতি রোধ করতে পারলে এবং বর্তমানে এটা যে ভর্তুকি নির্ভরতা নিয়ে 
চলছে তা অনেকাংশে দূর হতে পারে। এগুলো করতে পারলে বর্তমানে স্টেট বাসে যে লস 
হচ্ছে সেটা অনেকখানি কমিয়ে আনা যেতে পারে। তাছাড়া এটা কখনো একটা দৃষ্টিভঙ্গি হতে 
পারে যে এই সমস্ত কল্যাণমূলক পরিষেবা বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলবে, এগুলো 
জনসেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই চলবে। সেখানে ওটা ভরতুকি নির্ভর শ্বেত হস্তির মতো চলবে 
আর প্রাইভেট বাস মালিকরা ফুলে ফেপে উঠবে এতে আর সন্দেহ কি আছে। মাননীয় মন্ত্রী 
যদি ওই সমস্ত ক্রটিগুলো দূর করতে পারেন তবেই একটা বিশেষ জায়গায় নিয়ে আসতে 
পারবেন। মাননীয় পরিবহনমন্ত্রী নতুন দপ্তর পেয়ে একটি নতুন" খবর দিয়েছেন, কয়েকদিন 
আগে কাগজেও দেখলাম যে, তিনি বলেছেন যে ৩ বছরের মধ্যে কলকাতা শহরের ট্রাফিক 
থেকে লরি মুক্ত করবেন। এবং এরজন্য ৩টে ট্যার্মিনালও তৈরি হবে। তার একটি হবে 
হাওড়ার কোনাতে, উত্তর শহরতলির দক্ষিণেশ্বর এবং উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতে। সেখানে 
কলকাতাগামি সমস্ত লরি মাল আনলোড করে দেবে এবং ওখান থেকে ম্যাটাডোর ভ্যানে 
করে কলকাতায় মাল আসবে। তার যে সংকল্প, এটি বাজেট ভাষণে দেখলাম না, হয়তো 
আফটার থট হতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলছি যে, কলকাতার রাস্তাঘাটে ট্রাক বা লরি প্রভৃতি 
ভারি যানবাহন চলাচলের ফলে ক্ষতি হচ্ছে এবং শুধু তাই নয়, জনজীবনও একটা মারাত্মক 
আকার রূপ নিয়েছে। রাস্তার যানবাহনের সংখ্যা অনেক বেশি এবং তারমধ্যে আবার ট্রাক, 
লরি একটা মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আমি এই প্রসঙ্গে আরেকটু স্মরণ করিয়ে দিতে 
চাই যে, যানজটের সুবিধার জন্যে একটা সরকারি নির্দেশ আছে যে, নির্দিষ্ট কতগুলো জায়গায় 
নির্দিষ্ট সময়ের মঞ্যে কোনও ট্রাক বা লরি যাতায়াত করবে না। সরকারি এই নিষেধাজ্ঞা 
জারি করা সত্ত্বেও আমরা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখছি যে, ওই নির্দেশ থাকা সত্তেও 
ট্রাফিক পুলিশকে ঘুষ দিয়ে ট্রাক ড্রাইভাররা ওই নিশি ভায়োলেট করছে। এটা সর্বজনবিদিত 
এবং খবরের কাগজে এর ছবিও বেরিয়েছিল যে, প্রকাশ্য দিবালোকে ট্রাফিক কন্ট্রোল পুলিশ 
ঘুষ নিচ্ছে। সুতরাং ট্রাক এবং লরি চলাফেরার ব্যাপারে সরকারি নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও 
সেগুলো কার্যকর হচ্ছে না। তাছাড়া যে সিদ্ধান্তের কথা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ট্রাক এবং 
লরির টার্মিনাল হবে, এই সিদ্ধান্ত অনেকদিন আগেই করা হয়েছিল এবং তারজন্য বহু 
জায়গায় জমি অধিগ্রহণও করা হয়েছিল। কিন্তু বিষয়টি সরকারি সিদ্ধান্তে থাকলেও করা 
যায়নি। কারণ এরসঙ্গে অন্তরালে ব্যবসায়িদের চাপ কাজ করছে, ফলে দেখা যাচ্ছে যে ফাইল 
ধামা চাপা পড়ে যাচ্ছে। এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী একটু দৃষ্টি দেবেন। তৃতীয়ত বিদ্যাসাগর 
সেতু অর্থাৎ দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ যেটি কয়েক শো কোটি টাকা দিয়ে তৈরি হয়েছে, এটি 
আমাদের জাতীয় সম্পদ এবং এটা আমাদের সকলের কাছেই একটা গর্বের বিষয়। বিদ্যাসাগর 
সেতু যে পারপাসে হয়েছিল সেই পারপাস ফেল হতে চলেছে। চলাচলের সুবিধার জন্য এটা 
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করা হয়েছিল এবং প্রোজেকশন রিপোর্ট যা বের হয় তাতে বল! হয়েছিল যে প্রথম দিকে 
প্রায় ৮৫ হাজার গাড়ি যাতায়াত করবে। কিন্তু আজকে আমরা রাফলি বলতে পারি যে, মাত্র 
৫ হাজার গাড়ি যাতায়াত করে কিনা সন্দেহ। আজকে যে ওই গাড়িগুলো যাতায়াত করে না 
তার কারণ হচ্ছে আপ্রোচ রোড যেগুলো হাওড়া এবং কলকাতার সংযোগকারি রাস্তা সেগুলো 
আজও তৈরি হয়নি। নগর উন্নয়ন দপ্তরের হাতে ছিল এই হুগলি ব্রিজ, এখন আপনার দপ্তরে 
গত '৯৩ সাল থেকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। আপনার দপ্তর তিন বছর নিয়েছে। কিন্তু 
এখনও পর্যন্ত, এই মিনিমাম যে আ্যাপ্রোচ রোডগুলি সেইগুলি কমপ্লিট করা গেল না। 
যারফলে যে কথা ছিল গাড়ি যাবে যে পরিমাণে তারজন্য যে টোল আদায় হবে, সেই টোল 
আদায় থেকে যে বিরাট পরিমাণ লোন সেটা পরিশোধ করা হবে। অথচ ৮৫ হাজার গাড়ি 
গেলে যে আয় হতে পারতো এতদিনে তাতে অনেক টাকা শোধ হয়ে যেতে পারতো । 
তাহলেই ভেবে দেখুন এরমধ্যে কত টাকা ক্ষয় ক্ষতি হয়ে গেছে। এই জিনিসগুলি যদি দ্রুত 
কার্যকর না করা যায় তাহলে অনেক লোকসান হয়ে যাবে। তাই এই বিষয়টি আমি আপনার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। আর একটি জিনিস যেটা বলব সেটা হচ্ছে, দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে। 
কলকাতার দূষণ নিয়ন্ত্রণ এর ব্যাপারে আমরা সবাই বলি, স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়েও বলি, 
সেখানে পেট্রোল এবং ডিজেল চালিত যে গাড়িগুলি চলছে তাতে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি 
হচ্ছে। সেখানে বিদ্যুৎ চালিত যান ট্রাম সহ এই ব্যবস্থাটা যাতে চালানো যায় সেইজন্য 
অনুরোধ করবো। বিশ্বের জনবহুল শহরগুলিতে বিদ্যুৎ চালিত যানবাহন এর সম্প্রসারণ করা 
হচ্ছে। আপনার পুস্তিকাতে দেখলাম, ট্রামের যে পরিকাঠামো, সেখানে ইলেকট্রিক ট্রলি বাস 
চালাবার কথা আপনি চিন্তা-ভাবনা করছেন। আবার শুনলাম, উত্তর ও মধ্য কলকাতা থেকে 
ট্রামকে তুলে দেওয়ার জন্য আপনার দপ্তরে নাকি ডেপুটেশনও দেওয়া হয়েছে। আমি বলব, 
যে ট্রাম চালু আছে, সেটা যাতে দ্রুতগতিতে চলতে পারে তারজন্য ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। 
তারজন্য যে অন্তরায় সেটা দূর করুন। পরিবেশ দূষণের কথা চিস্তা করে কলকাতার মতো 
যানবাহনবনহ্ুল শহরে যাতে এই ব্যবস্থাকে বজায় রাখা যায় তারজন্য আবেদন জানিয়ে আমার 
কাটমোশনকে সমর্থন করে বাজেটের বিরোধিতা করে আমাব বক্তব্য শেষ করছি। 
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স্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ বসু ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, পরিবহন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী যে 
বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। বিরোধীদের পক্ষ থেকে যে 
কাটমোশন নিয়ে আসা হয়েছে তার বিরোধিতা আমি করছি। পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে রাজ্য 
সরকারের পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে ৫টি সংস্থার মধ্যে দিয়ে যাত্রি পরিবহনের কাজ 
করতে হয়। এই কথা নির্থিধায় আমরা সরকারের পক্ষ থেকে বলেছি। ১1৪ ভাগ যাত্রি 
পরিবহন আমরা করতে পারি, ৩।8 ভাগ আমরা করতে পারি না, এটা ব্যক্তি মালিকানাধীন 
আছে। তার পাশাপাশি যে পন্য পরিধহন ব্যবস্থা এই পন্য পরিবহন ব্যবস্থা বেসরকারি 
মালিকানাধীন। যাত্রি সাধারাণর ক্ষেত্রে যে ৫টি সংস্থা আছে, এই বিধানসভার যারা বিধায়ক 
আছেন তারা জানেন। সবচেয়ে পুকণো নে সংস্থা সিএস.টি.সি. এটা যেমন আছে, সবচেয়ে 
নৃতন যে সংস্থা ডাব্রিউ.বিএসটি.সি এই ৫টি সৎস্থা মিলে বিগত কয়েক বছরে-যে সমস্ত ব্যয় 
বরাদ্দ সেই ব্যয় বরাদ্দ জনুযাঠী তারা সাফলাজরকভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা 
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[1১ 001), 1996] 
এইকথা কখনোই বলিনা আমরা সর্বাক্ষব্রে সুষ্ঠভাবে কাজ করতে পারছি। মাননীয় দেবপ্রসাদবাবু 
চলে যাচ্ছেন তাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই পরিবহন দপ্তরেরই আরেকটি সংস্থা 
এন.বি.এস.টি.সি ১৯৯৪ সালে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটি পুরস্কার পেয়েছেন সবচেয়ে 
ভালো একটি সংস্থা হিসাবে কাজ করার জন্য। এটা নিশ্চয় আপনার মনে আছে। স্বাভাবিকভাবেই 
অর্থাভাব আছে আমাদের সীমিত সামর্থ আছে, তবে এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দিয়েই 
যতটুকু করা যায় ততটুকু করবার আমরা চেষ্টা করছি। ল্যাকুনা নিশ্চয় আছে, ঘাটতি নিশ্চয় 
আছে, ক্রটি নিশ্চয় আছে আমাদের কোনও কোনও জায়গায়! মাননীয় দেবপ্রসাদ বাবু বললেন 
লোকসান হচ্ছে। আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে বিনন্রভাবে দেবপ্রসাদবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, 
পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ আছে, যে দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত পরিবহন সংস্থা ভরতুকি ছাড়া চলছে, 
লোকসান হয়না। আমি যতদূর জানি পৃথিবীতে দুটো দেশ আছে যেখানে লোকসান হয়না, 
তাছাড়া সর্বত্র লোকসান হয়। আমাদের নিজের দেশ ভারতবর্ষ সেখানে দিল্লি ট্রান্সপোর্ট 
কর্পোরেশনে গত কয়েক বছর আগে একটা রিপোর্ট বেরিয়েছিল, এক বছরে তাদের ৮৫ 
কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে যে পরিবহন ব্যবস্থাগুলো পরিচালিত হয় পরিসেবা 
হিসাবে, সমাজের কল্যাণের জনা সেখানে লোকসান নিয়ে আমরা কাজ করতে বাধ্য হই। 
এটাই হচ্ছে আমাদের সরকারের নীতি বা লক্ষা। আমি দেবপ্রসাদ বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে 
চাই, তিনি তে আসল শক্রকে চিহিত করেননি । বিগত কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবর্ষের জন্য 
কোনও জাতীয় পরিবহন নীতি গ্রহণ করেননি। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় পরিবহন ব্যবস্থা যে 
সেই রেলের পক্ষ থেকে বল৷ হয়েছে, এটা আমার রিপোট নয়, এটা সরকারের রিপোর্ট, 
৩১.৩.৯৬ তাবিখ ইন্ডিয়া ট্রডে পত্রিকায় বলছে, .....1)৩ তি9011%09১[711001100 00111115- 
১1017]. ১০৬১ 0100 510১১ ১00১519) 195 0৩01) 01) 11100881091 01 1170191) 
[২011/09. ৬/০ 090101791 811014 10 2 1011 [00১5১011801 1016 0006 00 50012] 
01011580101 আবার এ ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকাতেই বলেছে ১1017 105111010 101 17101190011 
1২011/055 0১০ 1101511 001110 (9 ১/০১11১১4 109১১১118০1 081110... তারা বলছেন, 
বিভিন্ন মাসুল থেকে যাতি পরিবহনের লোকসান পূরণ করতে হচ্ছে। আর দেবপ্রসাদ বাবু 
বলছেন, লোকসান হচ্ছে কেন এটা দেখতে হবে। রেলওয়ে 'যেমনভাবে কেন্দ্রীয় সরকার 
চালায়, আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমরা লাভ করার জন) মানুষের উপর 
বেশি বোঝা আমরা চাপাতে পারব ন|। এটাই হচ্ছে আমাদের, নীতি। রেল যাত্রি পরিসেবা 
করতেন প্রতিদিন ১৯৫০-৫১ সালে ৭৪.২, ১৯৮০-৮১ সালে ৩৭.২। ১৯৮৮-৮৯ সালে 
২২.৬। আর এর চাপ পড়ছে আমাদের উপর। যাত্রি পরিসেবা রেল উঠিয়ে দিচ্ছে, কমিয়ে 
দিচ্ছে আর তার চাপ পড়ছে আমাদের সড়ক পরিবহনের উপর, তারজন্য আমাদের এখানকার 
সড়কগুলোর অবস্থা খারাপ। অর্থমন্ত্রী আগের দিন বলেছেন উত্তরবঙ্গে যে সমস্ত ন্যাশনাল 
হাইওয়েগুলো ভেঙে পড়েছে তারজনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমাদের ৯১ কোটি 
টাকা পাওনা, সেই টাকা বিগত কংগ্রেস সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। 


'বাভাবিকভাবে এই এন্টার আআসপেক্ট ধরে সামগ্রিকভাবে এই বিষয়গুলোকে ধরে আমাদের 
যে পরিবহন ব্যবস্থা চলছে আমাদের রাজ্য, তা বিবেচনা করা উচিত ছিল। আমার বক্তব্য 
শেষ করার পূর্বে আমি একটা সুপারিশ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে করতে চাই। আমরা গত বছর 
সাবজেক্ট কমিটির ট্যুরে গিয়েছিলাম ব্রিপুরাতে ত্রিপুরার মানুষের কাছে গেছি, কংগ্রেসের 
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আই.এন.টি.ইউ.সি অফিসে গেছি, সিটুর অফিসে €গছি। মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। 
আমরা দেখেছি সেই রাজ্য প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদশালী। ত্রিপুরা রাবার উৎপাদনে দ্বিতীয় 
স্থান অর্জন করেছে। কেরালার পরে তার স্থান। আনারস চাষ কমলালেবু চাষের ক্ষেত্রে তারা 
প্রথম স্থানে গেছে। কিন্তু ওই সমস্ত জিনিস আমাদের এখানে, কলকাতায় আসার কোনও 
সুযোগ নেই। অন্তত পক্ষে একটা সুপারিশ আমি আপনার কাছে করছি। আন্তর্জাতিক চুক্তি 
আপনাকে করতে হবে ভুটানের সঙ্গে যেমন করেছেন। বেন্ত্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচন৷ 
করে নতুন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, কেন্দ্রে একটা সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। নতুন 
মানুষকে, অন্তত পক্ষে তারা যে সম্পদ সৃষ্টি করছে, সেই সম্পদ সৃষ্টি করে তারা যাতে 
মার্কেটিং করতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন। এই আশা রেখে আবার আমাদের বাজেটকে 
সমর্থন করে, বিরোধীদের কাট মোশনকে বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী ৯৬-৯৭ সালের 
যে ব্য়বরাদ্দ উপস্থাপন করেছেন তাকে সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। স্যার, 
যেখানে প্রতি বছর সরকারি বাস চালিয়ে লোকসান করছে। সেখানে বেসরকারি বাস চালিয়ে 
লাভ করছে। সরকারি বাসের জন্য সারা শহরে ভরতুকি বাড়ছে। প্রতোককে এ দায়িত্ব বহন 
করতে হবে। কারণ আমরা দেখছি ২৪০টা বাস রাস্তায় নামবে। সি.এস.টি.সি'র বাসগুলোকে 
ভরতুকি দিয়ে চালালে ঘাটতি আরও বাড়বে। যদি বিকল্প পরিকল্পনা সৃষ্টি না করা যায় 
তাহলে ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে যাবে। আমাদের রাজ্যের আত্তঃরাজা যে বাসগুলো চলে তার 
যে বাস টার্মিনাস ধর্মতলায় আছে তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বৃষ্টি হলে টার্মিনাস ডুবে যায়। 
পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকে না, পাখার ব্যবস্থা থাকে না এই গরমে মানুষ ছটফট করে। 
এগুলো দেখা দরকার। তাছাড়া বাসের দেখভালের ব্যবস্থা থাকা দরকার। বাসের সিট ছেঁড়া, 
জানলা ভাঙা, ভিতরে আবর্জনা । বাস পরিষেবার ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব নেওয়৷ দরকার। 
তাছাড়া যাত্রিদের নিরাপত্তার কথাটাও আমাদের দূরপাল্লার বাসগুলোতে দেখা যাচ্ছে বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রে ডাকাতি হচ্ছে। ডাকাতি বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। ট্রেনের ভাড়া 
বাড়ার জন্য আজকে যেভাবে বাসে যাত্রি বাড়ছে সে ক্ষেত্রে বাসের নিরাপস্তার ব্যবস্থা যদি না 
করা যায় তাহলে যাত্রি কমবে। তাছাড়া বাসে যিনি ড্রাইভার থাকবেন তার ন্যুনতম মেকানিক 
হওয়া দরকার। বাস যদি অকেজো হয়ে যায়, বাসে যদি কোনও ফল্ট হয় তাহলে তিনি যদি 
মেকানিক হন, তার যদি যন্ত্রপাতি থাকে তাহলে বাস চলতে পারে। প্রত্যেকটি জেলাতে বাস 
ডিপো থাকা দরকার। কলকাতা এবং তার আশেপাশেও বাস ডিপো থাকা দরকার। আমরা 
কলকাতা মহানগরিতে দেখেছি যে, বাসে একটি দরজা থাকে। বাস কন্ডাকটারও থাকেন। 
টিকিট কাটতে পারেন না। কিন্তু দিল্লিতে দেখেছি যে, পিছনের দিকে কন্ডাকটার থাকে এবং 
যাত্রি পিছনের দিক দিয়ে উঠে, টিকিট কেটে সামনের দিকে চলে আসে এবং সামনের দিক 
দিয়ে নামে। আমার মনে হয় বাসের পিছনের দিকে এবং সামনের দিকে দরজা লাগালে 
কলকাতা মহানগরিতে রেভিনিউ বেশি আদায় হবে। এছাড়া বাস চেকিং এর ব্যবস্থা করলে 
ভালো হয়। দুরপাল্লা এবং কলকাতা শহরে এটা করলে আরও ভালো হয়। এটা না করা 
হলে বাসে বিনা পয়সার যাত্রি সংখ্যা বাড়ছে। এছাড়াও গড় বিক্রির উপর একটা বোনাস 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যত বেশি বিক্রি হয়, তত বেশি বোনাস দেওয়া হয় এবং কম 
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বিক্রি করলে ছাটাই এর ব্যবস্থা করা হয়। এতে রেভিনিউ বেশি আদায় হবে। এছাড়া 
গ্যারেজে পড়ে থাকা বাসগুলির তাড়াতাড়ি সেল করার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। এছাড়া 
দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা দরকার এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অফিস খোলা দরকার। অফিস খোলা 
দরকার এই কারণে যে, মানুষ সেখানে যাতে অভিযোগ করতে পারেন এবং সেই অভিযোগগুলির 
ভিত্তিতে তদস্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এছাড়া বাসের লাইসেন্স করার ক্ষেত্রে কিছু 
কড়াকড়ি করতে হবে। লাইসেলস রিনিউ হয়ে যায় এবং বাসের পারমিটও হয়ে যায়। এই 
ব্যাপারে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। এছাড়া এস টি আই এবং আর টি আই এর মধ্যে 
সমন্বয় থাকা দরকার। শেষে আপনি বলেছেন যে, আরামবাগে এস বি এস টি সির টার্মিনাস 
করার কথা ছিল। আমি মনেকরি টার্মিনাস করা হোক এবং আরামবাগে বাস ডিপোর যে 
প্রস্তাব ছিল সেটাও ওর করা হোক এবং কামারপুকুরে বাস টার্মিনাসের আবেদন জানিয়ে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-20 __ 3-30 71৮. 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি শিবরাম চক্রবর্তীর একটা বই 
পড়েছিলাম। সেই বইটাব নাম হচ্ছে চক্রবর্তীরা কগ্জুস হয়। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী 
চক্রবর্তীরা ভালো মন্ত্রীই হন। যতীন চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী, সুভাষ চক্রবর্তীর দপ্তর ইতিপূর্বেই 
সাফল্য অর্জন করেছে এবং তাদের নতুন দপ্তরও সাফল্য অর্জন করবেন, এই শুভেচ্ছা 
জানিয়ে আমি কয়েকটি কথা বলছি। এখানে বিবৃতির মধ্যে যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে, 
ই পরিসংখ্যানে উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, কলকাতা পরিবহন, অন্তঃরাজ্য পরিবহনে কংগ্রেস 
আমলের থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক বাস বেড়েছে। এতে মানুষ উপকৃতও হয়েছে। কিন্তু 
পরিবহন সমস্যা এত তীব্র যে, এখন শহর, গঞ্জে সর্বত্রই মানুষকে বাদুড় ঝোলা হয়ে বাসে 
উঠতে হয়। এখানে দেবিপ্রসাদ বসু বলে একজন সদস্য ছিল তিনি হাউসে বলেছিলেন যে, 
আমরা যখন বাসে উঠি তখন পরিপাটি হয়ে, উত্তমকুমার হয়ে, চলতে চলতে হয়ে যাই গৌর 
নিতাই এবং (তিলঙ্গ স্বামী হয়ে নামি। এত বাস বেড়েছে তা সত্তেও এখনও বাসের এরকম 
অবস্থা থেকে গেছে। সেজন্য বলছি ওকে বাসের ব্যাপারে আরও ভাবতে হবে। শুধু সরকারি 
বাসের মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যায় কিনা, বেসবকারি উদ্যোণ শ্রহণ করা যায় কিনা 
এগুলো চিত্তা করবেন। আপনার উত্তাবনি শক্তি আছে আপনি বাসের ব্যাপারে এগুলো চিন্তা 
করবেন। এখানে কতকগুলো এয়ার-কন্ডিশন বাস চালান। চীন দেশে যখন পরিবহনের সমস্যা 
ব্যাপক ছিল তখন সেখানে পরিবহনের প্রাথমিক সমস্যা সমাধানের জন্য সাইকেলের উপর 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমাদের এখানে পরিবহনের সমস্যা এত তীব্র যে এখানে পরিবহনের 
প্রাথমিক সমসা মেটানোর উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এয়ার কন্ডিশন বাস থাকুক বিদেশি 
অতিথিদের জন্য। পরিবহন সমস্যার তীব্রতার জনা এয়ার কন্ডিশন বাসের ব্যাপারে ভাবতে 
হবে। রাজোর আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষের সংখ্যা বেশি। সুতরাং 
এইরকম পরিস্থিতিতে শুধু উচ্চবিত্তদের প্রাথমিক সমস্যার সমাধান হলেই চলবে না। মধ্যবিত্ত, 
নিশ্নবিস্তদের কথাও ভাবতে হবে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রীকে বলছি একটা 
সময় ছিল যখন ভারতবর্ষের শতকরা ৮০ ভাগ বাঙালি বৈমানিক ছিলেন। আমি প্রাদেশিকতার 
কথা বলছি না। কিন্তু এখন ভারতবর্ষের বৈমানিকের মধ্যে শতকরা ৮ জনও বাঙালি আছেন 
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কিনা সন্দেহ। বেহালাতে রাজা সরকারের একটা বৈমানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট 
সরকার আসার পর ১৪ বছর ধরে বেহালার এ বৈমানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি বন্ধ আছে। এটা 
খোলার কোনও চেষ্টা হচ্ছে না। এটা খোলার ব্যাপারে আপনারা রিপোর্টে লিখেছেন প্রশিক্ষক 
পাওয়া যাচ্ছে না। আজ বাঙালি ছেলেরা নানারকম পেশায়, বহুদিকে অগ্রসর হচ্ছেন। সেখানে 
আপনারা একটা সুযোগ তৈরি করে দেবেন। আমি আশা করব, আপনারা বেহালার বৈমানিক 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি খুলে সেখানে প্রশিক্ষণ বাড়ানোর সুযোগ করে দেবেন। আমরা অনেক সময় 
দেখেছি আমাদের রাজোর বাইরে, বহু রাজ্য, পর্যটকদের জন্য ছাত্র-ছাত্রি, নানা ধরনের মানুষ 
নানা বৃত্তির মানুষের জন্য কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা করেছেন। দিল্লি, হরিয়ানা, গোয়ায় এই 
কনডাকটেড ট্যুরের বাবস্থা আছে। অবশ্য ট্যুরিজম হচ্ছে গোয়া রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস্য। 
কিন্তু আমাদের রাজো কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা নেই। আমাদের রাজ্যের মানুষ ভ্রমণ পিপাসু। 
যারা তাদের আর্থিক ক্ষমতা কম থাকার জন্য বাইরে যেতে পারছেন না তাদের জন্য 
কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। কনডাকটেড ট্যুরের মাধ্যমে তারা সারাদিন ধরে 
একটা অংশ দেখে আসতে পারেন। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিলে আপনারা বনু মানুষের আশির্বাদ 
পাবেন। এতে নিম্ন আয়ের মানুষরা বেড়ানোর সুযোগ পাবেন। এটা একটা ইতিবাচক কাজ 
হবে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে কিছু 
সাজেশন রাখছি। সরকারি বাসের মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব না। এভাবে বাস 
পরিচালনা করতে পারবেন না। তার উপর ভর্তৃকির ব্যাপার আছে। ভর্তুকি কর্মচারীদের জন্য 
চলে যাচ্ছে। ভর্তৃকি দিয়ে বাস চালাতে হবে। কারণ পরিবহন একটা সেবামূলক কাজ। লস 
দিয়ে চালাতে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি যুবক- 
তরুণরা উদ্যোগ নিয়ে কোথাও ট্রেকার, কোথাও অটো-রিক্সা করেছেন, এসব পরিচালনা করছেন। 
কর্মসংস্থানের সুযোগ না পেয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের কাজ করছেন। আমি জঙ্গীপুর সাব- 
ডিভিশনে দেখেছি সেখানে অসংখ্য ট্রেকার চলছে। সেই জায়গায় যুবক ছেলেদের কর্মসংস্থান 
হচ্ছে, পরিবহন ব্যবস্থারও উন্নতি হচ্ছে। অটো রিক্সা, ট্রেকার আরও বাড়াবার ব্যবস্থা করুন। 
এরজনা ব্যান্ক, ফিনানের সাথে কথা বলুন। এতে একদিকে যেমন তরুণ ছেলেদের সুযোগ 
হবে, অন্যদিকে পরিবহন ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আরও কতগুলো 
দিক দেখতে হবে। পরিসংখ্যান দিয়েছেন কতগুলো বাস চলছে, চালু হয়েছে। চালু করলেন, 
কিন্তু মাঝখানে স্যাংশান্ড রুট বন্ধ হয়ে গেল, সেইগুলো চালু করার জন্য কি করলেন? 
প্রশ্নত্তোরের সময় প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন, যেখানে যেখানে চালু হয়েছে, সেগুলো চালাবেন। 
কিন্তু বাস্তবে দেখছি, ৮০ থেকে ৮৪ একটানা বাস চলার পর প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বন্ধ হয়ে 
গেল, নর্থবেঙ্গলে হল। এস.বি.এস.টি.সি.. সি.এসটি.সি বন্ধ হয়ে গেল। গ্রামাঞ্চল, মফস্বল 
শহরের সঙ্গে যোগসুত্র রক্ষার জনা রেল কানেকটিং বাস চালু করার উদ্যেগ গ্রহণ করতে 
হবে, এদিকে দৃষ্টি দেবেন। একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, গণিখান চৌধুরী রেলমন্ত্রী 
থাকার সময় আমরা এই প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলাম, সেটা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বাস 
মালিকরা যোগসাজস করে টেন্ডার গ্রহণ করে নি। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পাওয়া গেলে 
সবর বাসও চালাতে হবে। আর.টি.এ. ঠুটো জগন্নাথ হয়ে আছে, তাদের ক্ষমতা নেই, 
যদিও একটা স্ট্যাটুটরি বডি আছে, তারা কিছুই করতে পারে না, নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, 
ওধু একটু পেনাল্টি করলেই হয় না। আর.টি.এ.কে ঢেলে সাজাতে হবে। গুধু নাম কা ওয়াস্তে 
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রাখলে হবে না, আর.টি.এ.র বডি বড় করুন, মালিকদের হাতে ক্ষমতা দিন। দূরবর্তী বাসগুলোকে 
অনুমোদন দিন। এই যে পর্বত প্রমাণ পরিবহন সমস্যা, এই সমস্যা দূর করার জন্য সরকারি 
এবং বেসরকারি উদ্যেগ নিতে হবে। অর্থাৎ যেভাবে চলছে, এতে একটু পেরেন্ত্রেইকা, গ্লান্তনস্ত 
করুন না তাতে তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। আমরা যা করছি, আমাদের করতে 
হবে। আপনি পারবেন, আমরা আপনার পেছনে আছি। এই পরিবহন সমস্যার সমাধান হবে, 
এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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্্ী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, প্রথমে নতুন মাননীয় পরিবহনমন্ত্রী 
এবং রাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্বাগত জানাই। আমরা আশা করব, আমাদের পরিবহন দপ্তরের নতুন 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আমাদের জনগণকে পরিবহন ব্যবস্থায় কিছুটা স্বাচ্ছন্দ দিতে পারবেন। স্যার, 
এই বাজেটের মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। উড়াল-পুল, 
সিগন্যাল ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। স্যার, এবিষয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে মফস্বলের 
দিকে নজর দিতে বলব। যদিও এতে মফস্বলের দিকে বিভিন্ন বাস স্ট্যান্ড নির্মাণের কথা বলা 
হয়েছে। কিন্তু আমি জানি আমাদের জেলা মেদিনীপুরের মেচেদা, খড়গপুর কাঁথি প্রভৃতি 
জায়গার বিভিন্ন কাজ, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করার ক্ষেত্রে একটা অব্যবস্থা দেখা যায়। 
খড়গপুরেও এইরকম অবস্থা দেখা যাচ্ছে। সেখানে মিউনিসিপ্যালিটি বলছে পিডব্লুডি. করবে, 
পি.ডবু.ডি, বলছে রেল করবে । এইরকম একে অন্যকে দেখিয়ে দিচ্ছে। কাজ হচ্ছেনা। 


স্যার, কলকাতায় যে ট্রাম কোম্পানি আছে, বলা হচ্ছে, এটা নাকি উঠে যাচ্ছে। অথচ 
আমি বাজেট বই পড়ে তার কিছুই বুঝতে পারলাম না। এটাকে রাখা হবে কি হবেনা তা 
বুঝতে পারলাম না। আমার মনে হয়, কলকাতা শহরে বহু বৃদ্ধ বা পঙ্গু যারা যাতায়াত 
করেন তাদের ক্ষেত্রে ট্রামে ভ্রমণ স্বাচ্ছন্দ দিয়ে থাকে। এছাড়াও ট্রাম অন্যান্য গাড়ির থেকে 
পরিবেশ দূষণ কম করে এবং শব্দ দূযণও কম করে। তাই ট্রামকে কলকাতার বুকে রাখার 
প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 


স্যার, ট্যাক্সি চালকদের জন্য জীবন-বিমা পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। আমাদের দেশে 
সরকারি এবং বে-সরকারি দু-ধরনের পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে এবং কর্মচারী রয়েছে। কিন্তু 
বে-সরকারি শ্রমিকরা মালিকদের দ্বারা শোঘিত হচ্ছে। তাদের কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার 
দেওয়া হয়না। তাদের গ্রাচ্টুইটি বা পেনসনেরও কোনও ব্যবস্থা নেই। এমনকি তাদের জন্য 
কোনও বিমার ব্যবস্থা নেই। সম্পূর্ণভাবে তারা মালিকদের দয়ার উপর বেঁচে রয়েছে। আমরা 
আর.টি.এ.-কে বলেছি, আপনারা পার্মিট দেবার সময় এই শর্ত পালন করা হচ্ছে কিনা সেটা 
দেখুন। প্রতিটি বাসে যে পাঁচজন করে স্টাফ থাকে তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য আমাদের 
নতুন মন্ত্রীর কাছে আবেদন করব। এছাড়া আমাদের উত্তর-বঙ্গ এবং দক্ষিণ-বঙ্গে যে সমস্ত 
সরকারি পরিবহন কর্মী রয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু কিছু কর্মী এখনও টেম্পোরারি বা ক্যাজুয়াল 
হিসাবে কাজ করে। যেহেতু বেসরকারি মালিকরা কর্মচারীদের নো-ওয়ার্ক, নো-পে প্রথায় কাজ 
করান সুতরাং যতদিন কাজ করান বেশি বেশি পয়সা দেন। কিন্তু এখানে কাজ করলেও 
তারা যেহেতু ভবিষ্যতে পেনসন, পাননা তাই আবার বেসরকারি মালিকদের কাছে চলে যান। 
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এটা আমার জেলাতেও দেখছি। এব্যাপারে নতুন মন্ত্রীকে দৃষ্টি দিতে বলব। বে-সরকারি 
কর্মচারী এবং দক্ষিণ-বঙ্গে বা উত্তর-বঙ্গে যে সমস্ত কর্মচারীরা টেম্পোরারি প্রথায় কাজ 
করছেন তারা যাতে সুযোগ-সুবিধা পায় সেটা দেখা দরকার। কারণ আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের 
লক্ষ হচ্ছে বঞ্চিত, পেছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই, 
৫০ দশকে মেদিনীপুরের বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামে যেতে গেলে পায়ে হেঁটে যেতে হত। কিন্তু 
এখন এই বামফ্রন্ট সরকার এসে সেইসব স্থানে বে-সরকারি বাসের সংখ্যা বেড়েছে, সরকারি 
বাসের সংখ্যা বেড়েছে। আমাদের জেলা-স্তরের সঙ্গে মহকুমা শহরের এবং রাজধানির যোগাযোগ 
আরও ভালো হয়েছে। 


এখন আমাদের গ্রামের মানুষের মানষিকতার পরিবর্তন হয়েছে। এখন তারা দ্রুতগামি 
বাসে উঠতে চায়, তাই তারা ট্রলি করে যাতায়াত করে। সুতরাং আমাদের ছোট ছোট 
বাইলেন যেগুলি রয়েছে সেখানে বাস চালাবার চেষ্টা করতে হবে। সেইসঙ্গে আমি জয়ন্তবাবুর 
সাথে একমত যে পশ্চিমবাংলার বাঙালি ভ্রমণ বিলাসি, বিভিন্ন রাজ্যে তারা ভ্রমণ করতে 
চায়। সেখানে সরকার থেকে বিভিন্ন কনডাকটেড ট্যুর বিভিন্ন রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের সহযোগিতায় 
আপনারা যদি বাসের সাহায্যে এই ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে সরকারের একটা আয় হতে 
পারে। সুতরাং মাননীয় পরিবহনমন্ত্রীকে এদিকে একটু চিন্তা-ভাবনা করতে বলবো। আরেকটি 
কথা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্যা রয়েছে আর.টি.এ. বা এস.টি.এ. দের যে 
কাজকর্ম সেটা জনসাধারণের সামনে সব সময় ধরা পড়ে না, ফলে তারা সমালোচনা মুখর 
হয়ে ওঠে। আমি বলবো এদের কাজ কর্মের দিকটা একটু খতিয়ে দেখতে। বিশেষ করে তারা 
বেসরকারি বাস মালিকদের স্বার্থ দেখেন। সরকারি বাসের টাইমিংসে গন্ডোগোল থাকে। আমরা 
দেখেছি সরকারি বাস ছাড়ছে তখন ঠিক একই সময়ে বেসরকারি বাসগুলিও ছাড়ছে। যাত্রিরা 
বেসরকারি বাসকে ঘিরে ধরলে সরকারি বাস তারা ওই সমস্ত দেখে পাশ কাটিয়ে চলে যান, 
অনেক সময় নির্দিষ্ট সময় দাঁড়িয়েও যাত্রিরা বাস পান না। এটাতে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। 
একথা ঠিক যে আমাদের ভরতুকি দিতে হচ্ছে, ক্রমশ ক্রমশ সেই ভরতুকি আমাদের কমিয়ে 
আনতে হবে, কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত সেই মানধিকতায় যেতে পারি নি। আরেকটি জিনিস 
আমরা দেখেছি সরকারি বাস চলতে চলতে হঠাৎ বিকল হয়ে গেলে যাত্রিদের রাস্তায় নেমে 
দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, যাদের পকেটে পয়সা থাকে তারা আবার একটা অন্য বাস ধরে চলে 
যান, কিন্তু যাদের পকেটে পয়সা থাকে না, তারা আরেকটি সরকারি বাস না আশা পর্যস্ত 
অপেক্ষা করতে থাকেন। এই নিয়মটা খারাপ। সুতরাং এই সমস্যাগডুলি খতিয়ে দেখার দরকার 
এবং একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে আমাদের পশ্চিমবাংলার মানুষের জীবনে যাতে স্বাচ্ছন্দ্য 
আনা যায় তারজন্য ভাবা দরকার, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


গী অশ্লতরন লিন্ত : লানলীষ ভ্তিজ্জী লব, লনজ নন্তল পান্নার লিলিযততহ জ্রাহা লা 
সকতুন সা নজন্ু ই তলক্ষা অলথন কহ ভা উঁ জীন অমন কন্ন উ্ঘ অধীঘ ঈ হা-ন্বাহ 
৬'ধ কন্তনা নান্তলা ভ। লহ, কুলল ঘনল মাহ অন্য রান্লঘাত ভ্াহা অন্বালিল ক্কাহ্ঘাছান 
ই, রাননল কম্মলী, লা বর্যাল কত ল্ান্লঘাত ই হল অন অহ ন্িহলাহ জ নন্টজ্য কত্ত 
ই মি জহীঘ লন্ষন্ুলা ন্বাক্না ভঁ। সাল জিলন শী ল্লাল্লঘান্র ্যান্তাহ্ছাল জ্লাহা ্্লাহু 
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জা হতী-উ নামসল্ত জন্কাহ হুল জলন্তিল ল মুলা ভঘ লান্ভী জীহলামীক্কী 
ভ্হ সক্কাহ কী ভুনিগ্রা সুট্া কহা হভী উ। লঘক লঙালাহ ক্কাহিহা ভী হন্তাই ঘাতক 
হুম মল কলিজা ক্ষা ক্নাা লা অন্ত পীক কল কল ক্ধলিঘ্‌ ত্ত্তা কহ হ্ভী ই। আহ 
হল লন ল ভলাহ নত নহিনভ্ভন লী ল রলাল্লঘা্ সায়াল ল আনলামী ক্ষী ম্তুনিঘা ক 
লি মতঘুত কীছীহা ক্ষিত উ। মাহ ঘৃন্ধ ভাল কী আহ্‌ অহ্নিভন মন্ী ধা পঘ্রাল হিলালা 
্থান্তলা টু সাস শী জিনন পী বুল্তক জর জীব অনা জ নিলিল জিলা কী জাল নালী 
নল ন্রিলা অহলিত ক আ জা হ্ষ্ভী ই। নন্টুল নক্তা ভিজ্লা ই সা নিলা হলি ্ ঘুলিল 
ক লাধ তলক্ধ অভ্তঘাম জ জা-আা হভ্ভী ই। আীহ ল্লান্সঘা্ ভিঘাতলল্ত হুলক্ধ ততহ জন্তু 
নভ্ভী লম্বা তা নভী উ। হুলল লান্মঘার ভিঘাতনল্ত কতা নক্তূন নক্তা হখন্যু লাল ভীকল্তা 
উ আহ ল্লান্সঘার্ত ভিঘাত্রলন্ত লন্ভী ভযা জ অনুচ্ধা ল্ভী লা না হ্ভী ই। জনক্ি ভ্তানভা 
লঘুহী আহ্ষ্ভীই।ভানভা লহান্ী আহন্ভী ই, লক্ষী লনার্জিলিযা সাহ্ভী উই জীহ 
যন্ত জাম ন্রাল ভী মী উ বাকিত নল শী নিলা ঘহমিত ভ্লাহ্া ্বলাহ জা কী ই, ভিঘাতমল্ত 
ন্ধা গী জালন্কাহী উ। ল লাললীষ লল্গী ক্কা মলান্ত হনা ল্মার্টু ক্ষি জি লহন্ত ক্ষি আন্জ্ণা 
বিল্পী নবীন্ভ জযাভী ল উ জনতা সাহুনত লী অহ অন্ুষ্থা লশান্কহ তল জঘল লিখলঘা ল 
হুল ঘুলীনাহী হুয়া স ভুল জম হা্স ল ক্কাঙ্ম নূহ হই উ অন্াঁ পান্তা অহ হুললা অগ্রিক্ষ 
উলা ভ্রন্থ ক্ষিা আাক্তা উ। অন্রক্ষি হাত উই নন্টল  ত্বাত্মঅন্ল্র উই নল দুখী লহন্ত 
ল নন্বাহ্ছনা লল্ভী উ। হুল কী জ্রনজ্ঘা ক্ষিনা জাহ। সাহুনণ্ নলা লী ভ্ালল ক্কা্দী এন্ড 
উ। লত্রল লঙ্ভী কল্ত হভ্তা ভুঁক্ি সাহুনব নলা ক্কা নন্তানা তিতা াহ। লক্ষিল হুত্রা সা 
ক উট নল ঘক্ষ হা লম্ভীন লআাবা-লীল নর লন্ভ্রালালাউ্কি নন্তত্ুলহী লন্ষহ্লল 
উ। অন্ক্কি মাহী লহ্ক্ষাহী অলা নী ভালন ভালা ভা স্বুকী উ। হুল্তহ প্লান্লঘার্ অলা কী 
অল ভ্বাথা ম লিঘলল হ্ন্রক্ষহ মনক্কাহ বিদ্ী নাললী লীলি অনলাহ লা নী অমন্পলা ভু 
হুল জাললাশা ্ষা অগ্রিক জ অণিক্ক অল জ্নিঘা গী মুইযা ক্হা অক্ষল ই জীহ লাখ- 
স্বী-লাধ মানলমল্ত হিন্দু পী ব্রভাঘা সা ক্ষমা জীহ কুল শননলন্ত ধা লাম শী ভীমা। 

[3-40 -_ 3-50 ৮.৬.] 

তুলহা আ নহ্নিভ্তন ক্কী লন্রজ্খা উ নল ই নাহ ল্ান্সনা্ কী। হল অহন্কাহ অন্তরা 
ক্ষহ হী ই জীহ্‌ অন্ত মুম্বাক্ষঘ ল ন্লল হী উ। নাহ রান্মঘা্ হুজক্ষ ভ্রাহ ল খাজা 
সক্কাহা ভ্তাললা ন্বার্্রমা। 1977 ম অন নামস্ষন্ত অহক্কাহ জাহ্ব আ তজন হুলঘহ নিহ্াহা জা 
হ্যা পীহ আজ হুলক্কা পলীজা ক্ষিপী ল্তিতা লম্তী উ। লাঙাক্কী লনা ল লন্নহ্‌ই। সাজ 
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লাল্তী যাক্সী নবী তত বম ঘাহ ম তল ঘাহ আন উ হী অর্বিন ্ধ অহিহি। জাজ সতী 
লহী অলঘণ্ধ ঘহ্বিন্তন মলনা অলিলি জীহ নক মাল নাতে অহক্ষমূ লাল্লঘীত 
ক্ান্যাইস্থাল ল ঘুহ সক্ছিঘস ভ্রমাল ম ঘূক্ত অলহা সন্তত্বান অলা লী উ। বছিতাহনৎ, নুহঘুং 
অক্ষ ঘানী কক অন্বহ লালা উ জল হী অন্রিল কা সাল বিল্ভা হিষা মঘা ই জীব কগ্পী- 
ক্ষমী লা ত্র্লী জ্িনিসানী ই ক্কি আানী ক অন্ত গী পাক্ষিক আম ভী লালা উ। আজ 
লাষা ্ষা জা লী অপ্ি্ধ ভূনিগ্পা উ জীহ্‌ হাজ্য অহক্কাত অল সহিনন্তন কী নন্তানা 
হহ্তী ই। আ কি ক্ষানিল লাহিক্ষ ই। লক্কিন যন্তী শী কুল্ত শীহ হন ক্দী তাল ই। আজ 
নাত্হ পাল্মঘীত্ অহিনন্ভন ক অন্ন কুল্ত জাহানারুলহান উ জিলল কী নম্সীহিলল ভী 
বাবা ই আন্ষিযালন নালকউ। 

আ নত নরমাল নাতহ লহ্ঘল ক্রান্মঘান্র ক্ক জহি কহল হুলাক্কা সালীল হুলাক্দীল 
সা লাশ ন্ভন ই মুক্মা ক্ষহাঘা আহ্মা। অভাঁ ক্ধ লাম হৃকানাকি জঘ ল ঘি ভা উ। 
লব্ছ্ষল লান্লনীত ক্ষ লল্তল মাহ জীহ নামত্ৰরানা তল হলান্কা ল অপিক্ত-ম অপিক্ত ভি 
আঘা। লা নৃভা সান্তা হল হুলাল্গা আজ শী তঘগ্গিন ই। 16 সলল ল।। মলল 
ঘান্তহা ম উই অনক্ষি া-: সজল নন্তা ্ললাঘা জা হন্তা ই। মি মালনীঘ মলী মন্তীহ্য 
্ কন্তনা ন্বান্ুলা উঁকি নামন্ৰালা, ক্কা্কতীঘ হুলাক্কী ন 20 লান্র-22 লান্ত্র লাহা হষ্কন 
জীহ্‌ অন্ত সলল মুষ্টয়া ক্ষল্ালা ভীমা। সীহ অগ্রিক্ষ-ল-অপ্িন্ক তল লানাঁ ক্কা নুনিরা সান 
ক্ষহালা ভাযা। সিল লরিলী আন লামা ন ব্রা সুতঘুত্তা লা লতী মন্মলন ই জীলা 
ল অপ্রিক্ক লামা ক্ধা ব্রা লন ই জীন হুলল তুলা ঘত জালী উ। লামা হুল জা লজহ 
হু জীহ লাহ ক্ধ লব্ধ জণিক্ধ ল অপ্রিক্ক মী ল্যনজ্া ভা জিল্লল তুলো ক্কী হাক্ষা জা 
লক্ষ তলা হুন্ফাল্তনন্বহ না কলা ভ্বালা। লময কম উ। 

ঈ লানলীম নঙ্গী কা লজ হিলালা ন্যান্তনা ত। দিল্তল হিী লাবিন্যা দম জী 
তু্রত্লা হী শর্ধী ধী। হুমম ককার্জী লামা কী লীল ভা মর্থা ধী। তুজন্ধ ত্রান মলনলন্ত ন 
হ্রিঅক্ষি কহালা ভীলা। ঈ হুল জে ৮ত্রান ভিলা ন্বার্টুযা ন্িঘহ্ি ্ধ লি জা হক্ষলীক্ষল 
সহ্হীল ক্ষী আনুহসক্ষলা ভালী ই নন্ত আজ শানলমন্ত কক আল শী ন্তী ই হিন্বা শীণ্ণীণতী০ 
যা ল্তা্তকহ। অন্ত কাল নত্তা মুহিকল উ। হুলন্দী ঘুহী আনহ্থা যনলমন্ত কহ জীহ শনক্ধা 
ক্ঘিঅহ্বি শী অন ল ক্ধহ। যনলমন্ত হিিষহ্থি ক্হ্নী ই না অন্ত লর্তিম লী ম্বান্ু হজ্ব 
সা অক্ষলা ই জীহ জান নালী বিলা ল তক লিগ্যাল কাল কন্যা। জযাহ বানললন্ত ন্লেন্ন 
ক্ষক্লী ই লা ক্ষহী লর্বিল কা জীন আমা নন্তাঘা জা অক্কমা। জীহ গাল্লঘাত ক ধীক্স ন 
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শ্রী সুশাস্ত ঘোষ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিধানসভার অধিবেশনে আমাদের 
পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি এখানে পেশ করা হয়েছিল সেই দাবির 
উপর এ পর্যস্ত ৬ জন মাননীয় সদস্য আলোচনার অংশ গ্রহণ করেছেন। যে ৬ জন সদস্য 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন তারমধ্যে কংগ্রেসহীন অধিবেশনে এস 'ইউ.সির মাননীয় 
সদস্য শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার মহাশয়ই মূল বিরোধিতার দায়িত্ব কীধে তুলে নিয়ে বক্তব্য 
রেখেছেন। তিনি তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধিতার কথা বললেও তার বক্তব্যের মধ্যে 
ীব্রতার প্রকাশ পায়নি। মূলত তিনি তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কিছু পরামর্শ উপস্থিত 
করেছেন। আমি তার আনা কাট-মোশনের বিরোধিতা করছি এবং তিনি যে বক্তব্য এখানে 
পরামর্শ আকারে হাজির করেছেন তারমধ্যে যেগুলি গঠনমূলক তা নিশ্চয়ই আমাদের দপ্তরের 
ভাবনা-চিস্তার মধ্যে থাকবে । বাকি ৫ জন সরকারপক্ষের সদসারা বক্তব্য রেখেছেন। তারা 
তাদের অভিজ্ঞতার কথা এখানে তুলে ধরেছেন। আমি তারজন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
একথা সকলের অবগতির মধ্যে আছে যে, জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা গুলির একটি হল 
পরিবহন সমস্যা। 'একথা আমরা অবগতির মধ্যে রেখে এবং আমাদের বামফ্রন্ট সরকার 
পশ্চিমবাংলায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে কিভাবে এই 
সমস্যার সমাধান করা যায় তারজন্া পরিপূর্ণ বাবস্থা করা এই ব্যবস্থাপনার মধ্যে সম্ভব নয় 
এটা আমরা জানি। তাসত্তেও আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমাদের সরকার পক্ষ থেকে সেই 
চেষ্টা এখনো করা হচ্ছে। এর বাস্তব প্রতিফলন আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে বিগতদিন 
পরিবহনের ক্ষেত্রে যে সমস্যা ছিল সেই সমসা। আজকে আর ঠিক সেই জায়গায় নেই, তার 
কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। এটা ঠিকই, প্রয়োজনের তুলনায় এই অগ্রগতি হয়তো কম, কিন্তু 
যে অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের রাজ্য সরকারকে চলতে হয়, যে আর্থিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা 
একথা যদি আমরা স্মরণে রাখি তাহলে নিশ্যয়ই আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে নিতে 
পারবো যে, আগেকার চেয়ে যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তন সরকারের আত্তরিক প্রচেষ্টার মধ্য 
দিয়ে সংগঠিত হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবাংলায় এখনো তিন-চতুর্থাংশ পরিবহন ব্যবস্থা বেসরকারি 
ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তার পাশাপাশি সরকারি ব্যবস্থাকে জোরদার করার ক্ষেত্রে 
বিগত বছরগুলিতে আমাদের পরিবহনের ক্ষেত্রে যে সংস্থাগুলি আছে, যেমন, উত্তরবঙ্গ পরিবহন 
সংস্থা থেকে শুরু করে দক্ষিণ বঙ্গ পরিবহন সংস্থা এবং কলিকাতা পরিবহন সংস্থা এগুলিকে 
কি করে শক্তিশালি করা যায় তারজনা প্রচেষ্টা আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা 
হয়েছে। তাছাড়াও সার্ফেস ট্রাসপোর্ট কর্পোরেশনের মধ্য দিয়ে আরও নতুন এলাকায় যাতে 
পরিবহনের সুযোগ পৌঁছে দিতে পারি তারও প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি। এ ছাড়া এ প্রচেষ্টাও 
আমরা নিয়েছি, যাতে কখনও বেসরকারি বাস মালিকরা পরিবহনের গোটা ব্যবস্থাটাকে কুক্ষিগত 
করে নিয়ে মানুষের উপর তাদের যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছার বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে না পারে 
তারজন্য পাশাপাশি সরকারি ব্যবস্থাপনাও জোরদার করার চেষ্টা করেছি। বিগতদিনে এই 
পরিবহনের অবস্থান কোনও জায়গায় ছিল, বিগত বছরগুলি থেকে কার্যক্রমের মধ্যে পরিবর্তন 
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কতখানি হয়েছে তা আমাদের বাজেটে যে বক্তব্য আছে সেই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উল্লেখ করা 
আছে। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই তা দেখেছেন। নিশ্চয়ই মাননীয় সদস্যরা লক্ষ করেছেন 
সরকারি বাসের কর্পোরেশনগুলোর কোথায় অবস্থান। সেইসব সংস্থার কর্মচারীদের নানা সমস্যা 
রয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমাদের যে সরকারি কর্পোরেশনগুলো, সেইগুলো 
আরও অনেক বেশি মজবুত করতে পেরেছি, এই কথা বলবো না, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার 
আসার আগে যে অবস্থায় ছিল, তার থেকে অনেক অগ্রগতি ঘটাতে পেরেছি। যেমন উত্তরবঙ্গ 
পরিবহন সংস্থা, দক্ষিণ বঙ্গ পরিবহন সংস্থা, এইগুলো নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক কালে 
কলকাতায় যান জটের যে অসুবিধা, তাকে দূর করার জন্য কলকাতায় আমাদের সি.টি.সি.র 
তরফ থেকে যে বাস চালানোর পরিকল্পনা, সি.টি.সি সেই সংস্থার কর্মচারীদের নিয়ে নতুন 
বাস চালাচ্ছে, মানুষের সুবিধার জন্য পরিবহনের যে কার্যক্রম তা শুরু করেছে এবং তার 
সুফল কলকাতা এবং কলকাতা সংলগ্ন শহরতলির মানুষ তা পেয়েছে। তবে আমাদের নানা 
সমস্যা আছে। কলকাতার যান জটের কথা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী সুভাষবাবু বলবেন। এইসব 
সমস্যার একদিনে সমাধান হয়ে যাবে, সেইরকম যন্ত্র আমাদের নেই, যে যন্ত্রে সুইচ টিপে যান 
জটের সমস্যার সমাধান করে দেওয়া যায়। এরজন্য আমাদের সুদূর প্রসারি পরিকল্পনার 
প্রয়োজন। সেই পরিকল্পনা আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। 
আপনারা শুনেছেন কলকাতার এই অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য, যানজট সমস্যার সমাধানের 
জন্য মন্ত্রী মহাশয় প্রশ্নের উত্তরের সময়ে বলেছেন এবং আজকেও বাজেটের জবাবি ভাষণে 
বলবেন কিভাবে আমরা কলকাতার অবস্থার পরিবর্তন করতে পারবো। কলকাতাকে যানজট 
মুক্ত না করতে পারলে কলকাতার উন্নতি অসম্ভব। মাননীয় সরকারি সদস্যরা আমাদের 
জেলাগুলোর আর.টি.এ. গুলোকে আরও ক্ষমতা দেবার কথা বলেছেন। কিন্তু দিল্লির সরকারের 
যে আইন, তার দ্বারা তাদের ক্ষমতা সংকুচিত হয়ে রয়েছে, তারজন্যই নানা অসুবিধার 
সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের রাষ্ট্ায়ত্ব সংস্থাগুলো, এইগুলোর ক্ষেত্রেও তাদের তীব্র বিরোধিতা 
ছিল, এইগুলো ভর্তৃকি দিয়ে যেন না চলে। কিন্তু আমাদের নীতি হচ্ছে, আমাদের রাজ্যের 
মানুষের সুবিধা দেবার জনা লাভ ক্ষতি দেখলে চলবে না। এইজন্য ভর্তুকির দায় ভার 
আমাদের বহন করতে হয়েছে। আমর! সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা মনে রেখে কলকাতা 
সহ ১৮টি জেলার মানুষের, গ্রামের মানুষদের পরিবহনের ন্যুনতম সুযোগ দিতে হচ্ছে। বাজেট 
বক্তব্যে বলা হয়েছে এস.টি.এ.'র পক্ষ থেকে কতকগুলো নুতন রুট চালু করা হয়েছে। 
সেখানে কতকগুলো নুতন বাস আমরা মানুষের জনা আরও দিতে পেরেছি। এইরকম ভাবে 
আর.টি.এ..র একদম ক্ষমতা নেই এটা বলবো না। আমি মেদিনীপুর জেলার পরিবহনের সঙ্গে 
যুক্ত হওয়ার সুবাদে জানি, সেখানে আমরা ন্যুনতম সুফল পেয়েছি, সেই কথা আমি বলতে 
পারি। সুতরাং আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করবো মা, মাননীয় মন্ত্রী সুভাষবাবু বলবেন। এই 
ব্যয় বরাদ্দের উপর মাননীয় সদস্য যারা বক্তব্য রেখেছেন সরকারি পক্ষ এবং বিরোধী 
পক্ষের, সেইসব সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে এবং কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


[4-00 __ 4-10 ৮..] 
তরী সুভাষ চক্রবতী ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পরিবহন দপ্তরের ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে 
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[150 101, 1996] 
যে বাজেট বক্তৃতা আমি উপস্থিত করেছি তাতে যারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের 
সকলকেই আমি ধন্যবাদ এবং "অভিনন্দন জানাচ্ছি। স্যার, এই বিধানসভায় আমি যতদিন 
আছি এই পরিবহন দপ্তরের ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনায় আমি বলতে পারি এত সুবিন্যস্ত 
এবং গঠনমূলক আলোচনা ইতিপূর্বে কখনও এইভাবে হয়নি। যদিও তার একটা প্রধান কারণ 
আমাদের কংগ্রেস দলের বিধায়কদের অনুপস্থিতি । আমাদের বামফ্রন্টের যারা আছেন তারা 
ইতিবাচক কথার উপরই গুরুত্ব দিয়েছেন। একথা ঠিকই যে প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের 
সঙ্গতির অভাব আছে। এই কলকাতা শহর শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যেরই প্রাণ কেন্দ্র নয়, 
গোটা ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলেরও প্রাণকেন্দ্র। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় গোটা 
দেশের পূর্বাঞ্থলের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে এই কলকাতা শহর। এতিহাসিক কারণে এবং প্রয়োজনে 
কলকাতা শহর গড়ে উঠেছে যে প্রক্রিয়া এবং যেভাবে নানান ঘাত-প্রতিঘাত, ছন্দ সংঘর্ষ, 
রাজনৈতিক নানান পট পরিবর্তন, দেশ বিভাগ-এর দায়দায়িত্ব কলকাতা শহরকে বহন করতে 
হয়েছে তা সকলেই জানেন। যেভাবে কল্পনায় এক সময় ইংরাজ এই শহর গড়ে তুলেছিল 
তাতে ১০ লক্ষ মানুষ বাস করবে বলে তারা ভেবেছিল, এখন সেখানে ৬০ লক্ষের বেশি 
মানুষ স্থায়ীভাবে কলকাতায় বাস করছে এবং ৩০ লক্ষের বেশি মানুষ প্রতিদিন পাশ্ববর্তী 
অঞ্চল থেকে কলকাতা শহরে এসে আবার ফিরে যাচ্ছে। কলকাতার মতোন বিচিত্র সমস্যা 
সম্ভবত পৃথিবীর খুব কম বড় শহরেই আছে। এখানে শুধু পরিবহনের সমস্যাই নয়, এখানকার 
পানীয় জলের সমস্যা, জঞ্জাল অপসারণের সমস্যা, নানান ক্ষেত্রে পরিষেবা দেবার নানান 
জটিল সমস্যার মুখোমুখি এই কলকাতা শহর দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের দেশে বন্বের হয়ত 
এরকম কিছুটা আছে। অত্যন্ত গভীর এবং ব্যাপক সমস্যার চাপ প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ কলকাতার 
উপর পড়ছে। এটা অন্য কোথাও নেই। বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, চাহিদা এবং প্রয়োজন- 
এর তাগিদে, যুগ এবং কালের গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এখানে পরিবহনের ব্যবস্থা করা 
খুবই কঠিন কাজ এবং খুবই ব্যয়বহুল। এরজন্য খুব ধৈর্যশীল প্রচেষ্টার প্রয়োজন। 
কলকাতার পরিবহন মানে সারা রাজোর পরিবহন। তার কারণ এর আশেপাশের জেলাগুলিতে 
প্রায় ২।। কোটি লোকের বাস। এটা প্রায় তাদের দৈনন্দিনের কর্মক্ষেত্র। ২০ বছর আগে 
কলকাতার পাশ্ববর্তী অঞ্চল থেকে যে পরিমাণ লোক তাদের প্রয়োজনে তাগিদে শহরে 
আসতেন এখন তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ এখানে আসছেন। এই তো বারাসাত, বসিরহাট, 
হিঙ্গলগঞ্জ, বনগা, বাগদা থেকে ৯ মাসে ৬ মাসে বা পূজার সময় একবার যারা কাপড় 
হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজনে, শিক্ষার তাগিদে, অন্য প্রয়োজনে তাকে বারবার কলকাতায় 
আসতে হচ্ছে। আপনারা জানেন যে এখানে বামফ্রন্ট সরকার থাকার ফলে কর্মততপরতা, 
কর্মকান্ড অন্য জায়গার তুলনায় লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে । তারফলে যান 
চলাচলের যে তাগিদ প্রয়োজনও বাড়ছে। সেইসঙ্গে আধুনিকতার প্রশ্ন, সময় সংক্ষেপে যাতায়াতের 
বিষয়টিও মানুষকে ভাবায়িত করেছে। সব মিলিয়ে পরিবহন সমস্যা সমাধান করার মতো 
একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আমাদের সরকারের সামনে এসেছে। এটা শুধু পরিবহন দপ্তরের 
একটা সমস্যা নয়। আজকে আমাদের রাজ্যের সামগ্রিক যে উন্নয়ন, কলকাতার সচলতার গতি 
বৃদ্ধি, রাজ্যের নানা যে কর্মকান্ড, তার প্রধান পরিকাঠামো হচ্ছে পরিবহন। রাজ্যের জীবন্ত 
অবস্থাকে স্ক্ষা করা, তার প্রাণ চাঞ্ল্যকে রক্ষা করাকেই এটাতে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। 
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তার কতকগুলি ছাপ গত কয়েক বছরে লক্ষানীয়ভাবে পড়েছে। তবে একটা কথা নিশ্চয়ই 
এই প্রসঙ্গে এসে যায় লাভ, অলাভ, ভরতুকি দেওয়া, ভরতুকি না দেবার ব্যাপার। নিশ্চয়ই 
লাগামহীন ভাবে ভরতুকি দেবার ব্যাপারে কেউ একমত হবেন না। এটা পৃথিবীর সর্বত্রই 
স্বীকৃত যে, একটা কল্যাণ রাষ্ট্রের কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব আছে। সমাজকে কর্মচাঞ্চল্য রাখা, 
তার আর্থিক কর্মকান্ডের যে গতি, সেই গতিকে গতিশীল করে রাখা, তাকে সঠিকভাবে চালু 
রাখার প্রশ্নে রাজা সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয় সরকারের একটা বড় দায়িত্ব আছে। 
সেইসঙ্গে লাগামহীন বায় বৃদ্ধি করাও সম্ভব নয়। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রধান 
শহর নিউ ইয়র্ক, সেখানেও যেসিটি ট্রান্সপোর্ট আছে তাও চলছে সাবসিডাইসড রেটে। মেকসিকো 
দিতে হয় যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে, এটাই বাস্তব। এটা এই নয় যে দার্শনিক দৃষ্টি থেকে 
গরিব মানুষের সেবা করছি। সামগ্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়া, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে রক্ষা করতে 
গেলে শহরের প্রাণ কেন্দ্র, বানিজা কেন্দ্র থেকে উৎপাদনের মুল জায়গায় যাতায়াতের ব্যাপারটি 
যাতে সব সময়ে সচল থাকে সেটা দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে। এতে শুধু মাত্র যে ব্যক্তিগত 
যাত্রিরাই লাভবান হয় তা নয়, সামগ্রিকভাবে সরকার এবং সমাজও উপকৃত হয়। এরফলে 
সরকারের ট্যাক্স বাড়ে এবং সমাজে সুস্থিতি বেশি আসে। সেই পথকে সামনে রেখে আমাদের 
সরকার ৬টি কর্পোরেশনের সাহাযো আমাদের মূল শহর কলকাতা এবং তাকে ঘিরে যে 
পরিবহন ব্যবস্থা, তাকে রক্ষা করা, অব্যাহত রাখার চেষ্টা আমরা করছি। আর একটা কথা 
হচ্ছে, পরম্পরার মধ্ো দিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন যে সস্থাগ্ডলি আছে তাকে দূরে সরিয়ে 
দেইনি। তার গুরুত্ব আমাদের রাজ্যে ইতিপূর্বে কম ছিলনা, বরং বেশিই ছিল। এটার গুরুত্ব 
কমেনি, এর গুরুত্ব আছে। স্বাভাবিকভাবে এই দুটো ব্যবস্থার সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে চলতে 
গেলে কেন্দ্রের যে আইন, এই রাজোর রুলস করার যে ক্ষমতা, আর.টি.এ, কোর্ট কাছারি, 
সব মিলিয়ে যে অবস্থা আছে তার সমন্বয় করে সমস্যা সমাধান করা খুবই জটিল। তা নিয়ে 
আমাদের রাজা সরকার ভাবিত। তবে আমরা পিছু হটবোনা। এই সমস্যা সমাধানে আমরা 
দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এই বাজেট বইতে যে কথা আমি উল্লেখ করেছি, তাকে ঘিরে আমার বক্তব্যে 
আসছি। এখানে এর চেয়ে বেশি কিছু বলার নেই। তবে এটা ঠিক যে আমাদের বেশি কাজ 
করতে হবে। এখানে ভরতুকির প্রশ্ন উঠেছে, কিন্তু পরিবহনে ভরতুকি আমাদের দিতেই হবে, 
উপায় নেই, কারণ সিটি ট্রা্সপোর্টের দায়-দায়িতৃটা বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিতে 
পারি না আমরা তাছাড়া বেসরকারি মালিকদের খেয়াল-খুশির উপর পরিবহন ব্যবস্থাটা চলে 
বাক সেটা কোনও দায়িত্বশীল সরকার অনুমোদন করতে পারে না। তবে এখানে দেবপ্রসাদবাবু 
যা বলেছেন সেটা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবো। তিনি শ্রমশক্তি এবং পরিকাঠামোর পূর্ণমাত্রায় 
সদ্যবহার সংক্রান্ত যে পরামর্শ দিয়েছেন সেটা নিশ্চয়ই আমরা সংযোজিত করবার চেষ্টা 
করবে৷ এবং কলকাতার সামগ্রিক চাহিদা পরিপূর্ণ করবার জন্য বিভিন্ন ধরনের যেসব পরামর্শ 
দিয়েছেন সেসবও বিবেচনা করবো, কিন্তু এখনই চুড়ান্ত কোনও কথা বলতে পারছি না এবং 
সেটা বলা উচিতও হবে না। তবে কলকাতার জন্য যাই করুন না কেন, গাড়ির গতি বৃদ্ধি 
করতেই হবে। এখন গতির হার যা সেটা ডবল যদি করা না যায় তাহলে সমস্যার সুরাহা 
হবে না। গতি না বাড়িয়ে বাসের সংখ্যা বাড়িয়ে কিছু হবে না, কিন্ত গতি বাড়াতে পারলে 
একটি বাস একটি ট্রিপের জায়গায় দুই-তিনটা ট্রিপ দিতে পারবে। সেজন্য বাসের গতি বৃদ্ধির 
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উপর আমরা জোর দিচ্ছি। এবং কয়েকটি দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এই গতি বৃদ্ধি করা 
সম্ভব। তারমধ্যে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে, জনসাধারণের মধ্যে পথ চলার ক্ষেত্রে রুল মেনে চলা 
সম্পর্কে অভ্যাসটা সম্প্রসারিত করা যাতে গাড়িগুলো রাস্তায় ঠিকভাবে চলতে পারে। সেক্ষেত্রে 
ট্রাফিক রুল অনুযায়ী চলতে গেলে তাদের ফুটপাথ দিয়ে চলতে হবে, কিন্তু বহু রাস্তায় 
ফুটপাথ নেই। কিন্তু যেসব রাস্তায় ফুটপাথ রয়েছে সেগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। 
এটা প্রাথমিক দরকার বলে আমার মনে হয় এবং এই কাজে জনসাধারণেরও সহযোগিতা 
প্রয়োজন -রয়েছে। এটা করতে গিয়ে আমরা নিশ্চয়ই গায়ের জোরে কোনও ব্যবস্থা নেব না, 
কিন্তু জাতীয় স্বার্থে এবং নগরের স্বার্থে পর্যায়ক্রমে আমাদের কিছু ব্যবস্থা নিতেই হবে যারফলে 
মানুষ প্রতিদিনের দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা পাবেন এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমদিবস প্রতিদিন যেভাবে 
নষ্ট হচ্ছে তার হাত থেকে আমরা রক্ষা পাবো এবং পরিবহন-ব্যবস্থাও শক্তিশালি হবে। 
এখন থেকে ১০ বছর আগে কলকাতা শহরে যে পরিমাণ গাড়ি চলাচল করতো, এখন তার 
তিনগুন গাড়ি রাস্তায় চলাচল করছে এবং আগামী ৫ বছরে সংখ্যাটা এর দ্বিগুণ হবে। কিন্তু 
তারজন্য এই শহরে রাস্তা বাড়াবার কোনও উপায় নেই, অথচ গাড়ির সংখ্যা বাড়বে। 
বিধি-ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এবং আমাদের অফিসাররাও দিল্লি গিয়েছিলেন। সে সম্পর্কে এখানে 
ঘোষণা না করা হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যস্থতায় কলকাতা শহরের পরিবহনের উন্নতির 
স্বার্থে আমাদের সরকার এবং জাপান সরকারের একটি কনসালটেন্সি সংস্থার মধ্যে যৌথ 
স্বাক্ষর সম্পাদিত হয়েছে। এখন কেন্দ্রে নতুন সরকার এসেছেন, সেক্ষেত্রে অন্য কোনও বিপত্তি 
না হলে আগামী মার্চ মাস থেকে কলকাতা শহরের রাস্তার শ্রীবৃদ্ধি এবং ৬টি ফ্লাই ওভার 
নির্মাণের কাজ শুরু করতে পারবো। সেটা ঠিক ঠিক করতে পারলে এবং সে কাজ সকলের 
সাহাযা সহযোগিতা পেলে এই শতাব্দীর মধ্যেই কলকাতাকে নতুন রূপ দিতে আমরা সক্ষম 
হব। সেইসঙ্গে কলকাতা শহরে ভিড় কমাবার উদ্যোগও আমরা নিয়েছি, কিন্তু বাজেট বক্তৃতায় 
তার উল্লেখ রাখিনি, কারণ এখনও বলে দেবার মতো জায়গায় আমরা আসিনি। দেবপ্রসাদবাবু 
ঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, তিন বছরের মধ্যে ট্রাক টার্মিনালগুলো হবে কিনা। তিনি 
এখানে যে প্রস্তাবগুলো করেছেন, আমরা দেখবো যে, সে সম্বন্ধে কতটা কি করা যায়। 
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আমরা ৩টি জায়গায় ট্রাক টার্মিন্যাল করবো। আরও করতে হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় 
করতে হবে, হাওড়ায় বোম্বে রোডের উপরে করতে হবে। কারণ প্রতিদিন কলকাতা শহরে 
পন্য সরবরাহ এবং আদানপ্রদানের জন্য প্রায় ১৪ হাজার বড় গাড়ি-১০ টন থেকে ১৪ 
টনের গাড়িগুলো ঢোকে। এর একটা বড় অংশকে, কিছু আছে, তাদের ঢুকতে দিতে হবে। 
যেমন, পেট্রোলের গাড়ি, দুধের গাড়ি এগুলোকে ঢুকতে দিতে হবে। এগুলোতে যে জিনিস 
থাকে, সেগুলো এক জায়গায় নামিয়ে আবার ছোট গাড়িতে করে আনা সম্ভব নয়। এইগুলো 
ছাড়া অন্য যেগ্ডলো পনা পরিবহন করে, তাদের আমরা শহর থেকে দুরে ' রাখতে চাই। 
সেগুলোকে ৩-৪ টনের ছোট গাড়ি করে বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে আসবো। তারজন্য একটা 
বিন্যাস আলাদাভাবে করা হবে যাতে কলকাতার বুকে যানবাহনের চাপ কমানো যায়। আমি 


৬০1]0 08৭102441৭0 0৮ 0৩ 699 


একটা প্রাথমিক হিসাব করে দেখেছি, এই টার্মিন্যাল ফেসিলিটিসকে ঘিরে যে কর্মকান্ড হবে 
এবং এই ১৪ হাজার গাড়ির জন্য যে বিধি ব্যবস্থা বিভিন্ন জায়গায় রাখা হবে, এতে 
কমপক্ষে ৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। এবং এই ৫ লক্ষ হবে সমাজের খুব 
সাধারণ স্তরের মানুষ শিক্ষাদীক্ষা থেকে শুরু করে নানা ব্যাপারে যারা কায়িক পরিশ্রমের 
মানুষ সেইরকম সাড়ে চার লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে। এটা আমরা ৩ 
বছরে করতে চাইছি বলে মুখের কথায় যেটা বলছি, এটা তিন বছরের জায়গায় চার বছরও 
লেগে যেতে পারে। এই ব্যাপারে সমস্ত বিষয়টা নিয়ে সমস্ত পরিকল্পনাটা সুনির্দিষ্টভাবে করার 
জন্য আমি পরে আসবো। ইতিমধ্যে আমাদের সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য নিয়ে 
সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ, বিদ্যাসাগর সেতু করেছেন। বিদ্যাসাগর সেতু কলকাতায় একটি নতুন 
ব্যবস্থা। তার আউটলেট, তার শ্বাস প্রশ্াসকে শক্তিশালি করার কাজ করা হয়েছে। কিন্তু 
হাওড়ার যে অবস্থা, সেখানে যে রাস্তাগুলো আছে, সেপ্ডলো ঠিকমতো হয়নি। এটা দিয়ে 
গধুমাত্র মেদিনীপুর নয়, হাওড়া নয়, দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা, এমনকি উত্তর 
ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার কাজটা আমরা তৈরি করতে চাই। এগুলো সব হয়ে যাবে। 
একটা রাস্তার কাজ এগিয়েছে। এইরকম আরও কয়েকটি রাস্তা আছে। আমাদের হুগলি নদীর 
রিভার কমিশন, তারা কাজগ্ডলো তন্তাবধান করবে। এগুলো হয়ে গেলে আমরা কলকাতায় 
ঢকতে পারবো। প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করে ব্রিজটি তৈরি হয়েছিল। আমাদের লক্ষ্য 
ছিল দিনে ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হবে। এখন আমাদের তিন লক্ষ টাকার বেশি কালেকশন 
হচ্ছে, যেটা টাকার অঙ্কে কম নয়। কিন্তু আমাদের যে লক্ষ ছিল ১০ লক্ষ টাকা সেটা সম্ভব 
হবে যদি রাস্তার বিন্যাস ঠিকমতো হয় এবং আমরা আরও গাড়ি চলাচলের জন্য অনুমতি 
দিতে পারি। এমনিতে হাওড়ায় যে যানজট সেটা ভয়াবহ। তারসঙ্গে এই চাপ ঢুকলে অবস্থা 
আরও ভয়াবহ হবে। সেইজন্য আগে রাস্তা বিন্যাসের কাজটা ঠিকমতো করতে হবে। এখানে 
বেহালার ফ্লাইং ক্লাবের ব্যাপারে জয়ন্তবাবু বলেছেন। এই ফ্লাইং ক্লাবটি দীর্ঘদিনের। আমাদের 
সরকারি ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ যে মাইনে দিতে পারি, আজকে সর্বভারতীয় পাইলটরা যে কাজ 
করেন এবং তাদের যে দাবি, যে চাহিদা, তাতে আজকাল কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই 
আমরা সরকারি ভাবে হোক বা বেসরকারি ভাবে হোক, আমরা একটা ব্যবস্থা নেব। আমরা 
এটা স্থির করেছি। ইতিমধ্যে ডর্রুবি.আই.ডি.সি.র কাছে এই ব্যাপারে বহু প্রস্তাব এসেছে। 
উব্রবিআই.ডি.সি.র চেয়ারম্যান, শ্রী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় এরজন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। শুধু 
ফ্লাইং ক্লাব চালু করা নয়, এরসঙ্গে সারা পশ্চিমবাংলায় যে বিমানঘাটিগুলো আছে, যে 
রানওয়ে আছে আমি দেখেছি ১৪টি আছে সবগুলোকে নিয়ে পশ্চিমবাংলায় এই ব্যাপারে 
একটা নেট ওয়ার্কের মধ্যে আনতে চাই। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজে উদ্যোগ নিয়েছেন। 
এই মাসের মধ্যে এই ব্যাপারে একটা মিটিংও হবে। আমি বলতে পারি যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
এই বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন। আমাদের আশা এবং ভরসা, তার শুভেচ্ছা এবং সমর্থনে 
এটা আমরা দ্রুত তরান্বিত করতে পারবো। আমাদের বিশ্বাস যে এটা আমরা দ্রুত করে 
উঠতে পারবো। আমি অন্য আর বেশি কিছু বলছি না। 


্্ী প্রভঞ্জন মন্ডল ঃ হোয়াট আ্যাবাউট সুন্দরবন এরিয়া, দেয়ার ইজ নো মেনশেন অফ 
ইট। 
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শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ সুন্দরবন এরিয়া সম্পর্কে লগন দেও সিং বলেছেন, আমি আবার 
বলছি যে, জলপথ সম্প্রসারণ এবং হুগলি নদীর ব্যবহারকে সম্প্রসারিত করার মধ্যে দিয়ে 
আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব, সেটা ঘোষণার অপেক্ষায় আছে। এইকথা বলে 
ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে, আমার ব্যয়বরাদ্দকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 
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রী প্রবোধ পুরকায়েত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আবাসন বিভাগের ভার ্রাপ্তমন্ত্ী 
এখানে যে বাজেট ব্যয়বরাদ্দ পেশ করেছেন এবং তিনি যে বাজেট ভাষণ এখানে রেখেছেন 
আমি এর বিরোধিতা করে কয়েকটি কথা আপনার মাধামে বলতে চাই। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে 
লোকসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হচ্ছে এবং শহর ও শহরতলি এলাকায় নৃতন নূতন কর্মসংস্থান 
গড়ে উঠছে ফলে সাধারণ মানুষ যারা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করছেন তাদের মধ্যে 
একটা শহরমুখি প্রবণতা এবং শহরে বিভিন্ন কাজের উপলক্ষে থাকার ফলে শহরে ভিড় 
বাড়ছে, এইজন্য স্বাভাবিকভাবে গৃহ সমস্যা বা আবাসন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। দিন দিন এটা 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই আবাসন সমসার সমাধানের জন্য সরকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে 
সেক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী তিনি কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা এখানে জানিয়েছেন। এই গৃহ 
সমস্যা একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ঠিকই, কিন্তু সেইক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে সর্ব প্রথম যে 
বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া দরকার নিন্ন আয় বা মধ্য আয় ব্যক্তিদের আবাসন সমস্যার দিকে। 
কিন্তু এখানে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আয়ের ব্যক্তিদের আবাসন প্রকল্পের জন্য যে অর্থ বরাদ্দর কথা 
বলেছেন সেটা খুবই সামান্য। অবশ্য তিনি বলেছেন কতগুলো প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে 
এবং তারজনা অর্থ বরাদ্দ করেছেন এবং কিছু কিছু কাজ গুরু করেছেন। সেটা ঠিকই, কিন্তু 
যেটা নজর দেওয়া দরকার, সেই নিম্ন মধ্যবিত্ত বা নিম্ন আয়ের লোকেদের প্রয়োজনীয়তার 
দিকে লক্ষ রেখে প্রকল্প রচনা করা এবং তাকে গুরুত্ব দেওয়া। কিন্তু সেখানে ঠিকমতো গুরুত্ব 
দেওয়া হয়না। সেদিকটাতে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি একটা 
কথা বলেছেন, গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের জন্য জায়গার প্রয়োজন এবং সেই জায়গা সংগ্রহ 
করবার জন্য তিনি একটা কমিটি নিয়োগ করেছেন এবং সেই কমিটি কাজ করছে। অনেক 
জায়গায় সরকারি খাস জমি আছে, সেখানে এই গৃহনির্মাণ প্রকল্প গড়ে তোলা যায় সেই কথা 
আপনি বলেছেন। কিন্তু আমাদের একটা প্রস্তাব এ খাস জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নানারকম 
মামলা মোকদ্দমা আছে এবং আদালতে দীর্ঘদিন ধরে সেই মামলা চলে, ফলে এটা কার্যকর 
করতে পারা যায়না। জমির মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাজার মূল্য দিয়ে যদি জমি 
সংগ্রহন করা যায় তাহলে আপনি জায়গা পেতে পারেন। জমির মালিকের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা করে তাদের টাকা দিয়ে সেখানে আবাসন প্রকল্প আপনি গড়ে তুলতে পারেন কিনা 
এটা দেখবেন। আপনি বড় বড় শহরে আবাসন প্রকল্পগুলো করবেন বলেছেন, বিভিন্ন জেলাতেও 
আপনার কিছু প্রস্তাব আছে বলে বলেছেন। বিভিন্ন জেলাতে আপনার এই আবাসন প্রকল্পকে 
ছড়িয়ে দিন। সেখানে জমি পাওয়ার ক্ষেত্রে খুব একটা অসুবিধা হবেনা বলে আমার মনে হয়। 
শহর থেকে একটু দূরে এই প্রকল্পগুলো করার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনেকরি। 
আজকের দিনে সরকারি গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে বেশি অর্থ বরাদ্দ করা দরকার। নইলে এই 
সুযোগটা প্রোমোটাররা নিচ্ছে। আপনি আপনার বাজেট বক্তৃতার মধ্যেও উল্লেখ করেছেন 
প্রোমোটাররা অর্থ মূলো জায়গা সংগ্রহ করছে এবং তার| গৃহ নির্মাণ করে বিক্রি করছে। এই 
করে তারা লাভবান হচ্ছে। এই ব্যাপারে আপনার দপ্তরের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া 
দরকার। 


704 /99713-% 29901220195 
[15 001), 1996] 
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সেখানে যতই যা হোক না কেন প্রোমোটারদের শক্তি বেশি। প্রোমোটাররা যে সমস্ত ঘর 
করেছেন বহু জায়গায় কেলেঙ্কারির ঘটনা বেড়েই চলেছে। অনেক জায়গায় বিল্ডিং ভেঙে 
যাচ্ছে। অনেক ঘটনা আমরা দেখছি। (প্রোমোটারদের যদি ঠেকাতে হয় তাহলে সরকারকে, 
আপনার দপ্তরকে আরও বেশি করে গৃহনির্মাণের জায়গায় হাত দিতে হবে। প্রোমোটারদের 
লম্বা হাতটি বন্ধ করবার বিষয়ে। আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি এখানে উল্লেখ 
করেছেন যে যারা বাহিরের লোক, জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে নানা কাজে শহরে 
থাকতে হয়, শহরে তাদের জায়গার অভাব ঘটে। এটা তো সত্যিই যে আজকের মানুষের 
কর্মমুখি জীবন তাদের শহরে না এসে উপায় নেই। সে ক্ষেত্রে, বাহিরের লোক এসে শহরে 
অবস্থানের দরকার হয়। তাদের থাকবার দরকার হয় এই ক্ষেত্রে আপনি বলেছেন তাদের জন্য 
কিছু ঘর তৈরি করবেন। এখনও সেখানে আপনি পজিটিভ কোনও ব্যবস্থায় যান নি। সেটা 
দ্রুত মিট আপ করা দরকার। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা । এটার ব্যাপারে আপনাদের 
সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ এবং শহরে এইরকম আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলার পর তারা সাহায্য 
নিতে পারে। 


তরী নারায়ণ মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় আবাসন মন্ত্রী তার বাজেট 
বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন। স্বভাবতই তাকে সমর্থন করে আমি দু একটি কথা বলতে 
চাই। আপনি জানেন যে আমাদের দেশে আবাসন সম্পর্কিত কোনও আলোচনা জাতীয় স্তরে 
বিশেষ কিছু হয়নি। এই ৪৮1৪৯ বছরের মধ্যে ৬৪ সালে চন্ডিগড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের 
উদ্যোগে বিভিন্ন রাজোর আবাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের নিয়ে দু দিন ধরে একটা সম্মেলন 
হয়েছিল। অনেক কথা আলোচিত হয়েছিল, সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল। তারমধ্যে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে যদিও আবাসন রাজ্যের বিষয় স্টেট'স সাবজেক্ট তা সত্তেও কেন্দ্রের 
আর্থিক সাহায্য ছাড়া কোনও রাজ্যে আবাসন প্রকল্প রূপায়ণ তাদের পক্ষে সম্ভব না। সেই 
কারণে একটা সিদ্ধান্ত ছিল 7170 11৬35110011 101 110905175 5110014 ০০ 316019০0 ॥0 
0010) 0) 010 09100] 7৫ ১101৩ 009০1170115. আরও সিদ্ধাত্ত ছিল সেন্ট্রাল হাউসিং 
বোর্ড গঠন করা হবে। এই সেন্ট্রাল হাউসিং বোর্ড কেন্দ্রীয় আবাসন পর্যদ। তারা বিভিন্ন রাজ্য 
আবাসন পর্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, তাকে আরও আধিঝ সাহায্যের ব্যবস্থা করবে। 
কিন্তু আজ পর্যস্ত কেন্দ্রে আবামন পর্যদ গড়ে ওণেনি। বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায়। আজ 
পর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় আবাসন নীতি সম্তব হয়নি। ফলে বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে 
আমাদের পশ্চিমবাংলায় যেখানে সমস্যা একটু ভিন্নতর দেশ বিভাগের পর ওপার বাংলা 
থেকে রহু মানুষ এখানে এসেছিলেন। তাদের গৃহ নির্মাণের সমস্যা এখনও আছে। গোটা 
ভারতবর্ষে ২৫টা রাজ্য আছে। এই ২৫টা রাজ্যের যা আয়তন তার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের 
যা আয়তন, তার তুলনায় লোকসংখ্যা বেশি। স্বভাবতই আবাসনের সমস্যা এখনও এখানে 
জড়িয়ে আছে। স্বভাবতই আবাসন সমস্যা জড়িয়ে আছে এবং গুধু তাই নয়, আমাদের 
এখানে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কতগুলি স্কীম রয়েছে। সেখানে দেখা 
গেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে তারা এইসব স্কীমণ্ডলিতে আর্থিক সাহায্য কিছুই দেননি। এখানে তারা. 
বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে। ১৯৯১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যে আর্থিক সাহাযা 
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দেওয়ার জন্য নাইট সেন্টার স্বীম তৈরি করেছেন। বিভিন্ন রাজ্যে এই স্কীমে দেড়শ থেকে দুশো 
লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। এই সাহায্য কেবল দেননি পশ্চিমবঙ্গে। মহারাষ্ট্রে, 
মাদ্রাজে ১৫-২২টা নাইট সেন্টার স্কীম স্যাংশন করেছেন, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় একটাও হয়নি। 
কেন্দ্রীয় সরকার হাডকোর মাধ্যমে বড় বড় শহরগুলিতে অর্থ বরাদ্দ করে। মোম্বাই শহরের 
পরেই কলকাতা সব থেকে জনাকীর্ণ শহরে হওয়া সত্তেও মাদ্রাজের থেকেও এখানে ৩১ 
শতাংশ কম দিয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী আজ এই ৬২ কোটি টাকা নিয়ে কি করে বিরাট আবাসন 
প্রকল্প গড়ে তুলবেন যদি কেন্দ্রীয় সরকার এইরকম অপ্রতুল সাহায্য দেয়? তারমধ্যেও আমি 
বলব যে, মাননীয় মন্ত্রী বা বর্তমান সরকার এই আবাসন প্রকল্পের প্রতি অন্যভাবে দৃষ্টি 
দিয়েছেন। মাননীয় প্রবোধ বাবু যা বললেন আপনি পড়ে দেখুন যে, শুধু কলকাতায় নয় বা 
শহরতলিতেই নয়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেই এই আবাসন প্রকল্প গড়ে উঠছে। কোন 
কোন জায়গায় এই আবাসন প্রকল্প শেষ হয়েছে। কর্মরতা মহিলাদের আবাসন প্রকল্পের জন্য 
এই সল্টলেকে কিছুদিন আগে ফ্ল্যাট করা হয়েছে। হসপিটাল ইত্যাদি করা হয়েছে। এই 
মাবাসন প্রকল্প ওধু কলকাতাতেই নয়, এর বাইবেও তৈরি করা হয়েছে। নানারকম বাধা 
বিঘ্ু, আর্থিক সঙ্কটে মধ্যেও রাজারহাটে যে নতুন উপনগরি, সেটা উদ্বোধিত হয়ে গেছে। 
মাননীয় মন্ত্রী, আবাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ল্যান্ড আকুজিশনে বা জমি সংগ্রহের জন্য 
উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ল্যান্ড আকুজিশনের একটা বিরাট সমস্যা আছে। ল্যান্ড আযকুজিশন 
ঠিকমতো না করা গেলে আবাসন প্রকল্প গৃহ নির্মাণ, শহর গড়ে তোলা এগুলি সবই 
বিলম্বিত হবে। এইজন্য ল্যান্ড পারচেজিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এটা করা যুক্তিযুক্ত 
হয়েছে। জমি সংগ্রহ করতে দেরি হলে আবাসন দপ্তরের আরও অনেক বেশি খরচা পড়ে 
যাবে, জমির দাম বেড়ে যায়, অনেকে আবার জমির মামলা করে। এইসব হাত থেকে কিছুটা 
রেহাই পাওয়ার জন্য ল্যান্ড পারচেজিং কমিটি ঠিকই হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী প্রোমোটার, 
ডেভেলপারদের যে কথা উল্লেখ করেছেন, সেই ব্যাপারে আমিও একমত। এই সম্পর্কে আইন 
তৈরি করা হয়েছে। আবাসন প্রকল্প ঠিক ঠিক ভাবে গড়ে তোলবার ব্যাপারে প্রোমোটাররা 
বাধার সৃষ্টি করছেন। তারা জমির দাম দারুণভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছেন। অনেক দাম দিয়ে তারা 
জমি 'কিনছেন। তারা লাভ করছেন, কারণ তারা সেখানে বাড়ি তৈরি করে বিক্রি করছেন। 
কিন্ত সরকার তো এইভাবে চলতে পারে না। এই আইনে যেটা উনি উল্লেখ করেছেন 
ক্যালকাটা কর্পোরেশন এটাকে রূপ দিচ্ছেন। এটা সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার দরকার। আমি 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে কিছু সাজেশন রাখতে চাই। আমার মনে হয় এখনও জেলাশহর, 
কলকাতা শহর এবং শহরতলিতে বিভিন্ন জায়গায় আবাসন প্রকল্প ছড়িয়ে দেওয়ার দরকার। 
এব্যাপারে আরেকটু ভাবতে হবে। আমাদের রাজ্যের বহু মানুষ আছেন যারা দারিদ্রসীমার নিচে 
বাস করেন। তারা অনেকে রাস্তায়, অনেকে সরকারি জমিতে, অনেকে অপরের জমিতে বাস 
করেন। তারা যেসব জায়গায় বাস করেন সেখানকার পরিবেশ ভাল নয়। অনেকে সেখানে 
পণ্ডর মভে। তাদের জীবন-যাপন করেন। তারা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কোনও রকমে 
অত্যন্ত খারাপ হয়। এব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। সেই সময় তাদের অনেকের 
ত্রিপলের দরকার হয়। লক্ষ লক্ষ টাকার ব্রিপল দরকার হয়। এম.এল.এ. হিসেবেও আমরা 
কিছু করতে পারি না। সুতরাং এইসব মানুষদের কথা ভাবতে হবে। দিনমজুর, রিশ্জা টাঁলধ, 
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শ্রমিকদের কথা ভাবতে হবে। এদের কোনও অর্থনৈতিক সংস্থা, সে হাডকো হোক বা কোনও 
সমবায় সংস্থা হোক, তাদের কাছ থেকে খণ নেওয়ার, ব্যবস্থা করতে হবে এবং এদের 
শেয়ারের অংশটা আবাসন বিভাগ থেকে দিতে হবে। এতে দারিদ্রসীমার নিচে যারা বাস 
করছেন তারা আবাসনের ব্যাপারে উপকৃত হবেন। এর সঙ্গে সঙ্গে শুধু আবাসনের ব্যবস্থা 
করলেই চলবে না তারসঙ্গে রাস্তাঘাটের উন্নতি করতে হবে, পানীয় জলের সুযোগ-সুবিধা 
ইত্যাদি নানা পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করতে হবে। 
এটা স্বাস্থ্য সম্মত, বিজ্ঞানসম্মত। আবাসন দপ্তর থেকে এটা করা যায় কিনা সেটা ভেবে 
দেখতে বলব। এছাড়া আবাসন, দপ্তরের অধীনে যে সমস্ত বাড়ি-ঘর আছে সেশুলোর ঠিক 
ঠিক মেইনটেনান্স কর! দরকার। এগুলোর সংস্কার করা দরকার। শুধু বাড়ি করলেই হবে না, 
সেগুলোর সংস্কারের ব্যবস্থা করাও দরকার। আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, মহকুমা শাসক, 
সেখান থেকে কিছু কিছু জমি নিয়ে আবাসনের ব্যবস্থা করতে পারেন। এতে আবাসন সমস্যা 
কিছুটা কমবে। এগুলো আপনি ভেবে দেখবেন, এই অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


[4-40 -- 450 121৬.] 


শ্রী গৌতম দেব £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমাদের বাজেটের বিষয়ে প্রবোধবাবু 
বললেন, তিনি সমর্থন করছেন না। কিন্তু তার বক্তৃতা শুনে, তিনি এই বাজেটের খুব একটা 
বিরোধিতা করছেন বলে মনে হল না। উনি এবং আমাদের সরকার পক্ষের বিধায়ক অনেকগুলো 
সাজেশন দিলেন। আমি বলতে পারি দুজনের স্বল্প সময়ের বিতর্ক হল। দুজনেই বক্তব্য 
রাখলেন-__একজন সরকার পক্ষের, আরেকজন সরকার পক্ষের নন। আপনাদের সাজেশনগুলোর 
কোনওটাকেই খারাপ বলা মুশকিল। এগুলো কার্যকর করাই উচিত। আমরা জমি অধিগ্রহণের 
ব্যবস্থা করে রাজারহাটে নতুন টাউনশিপের কাজ শুরু করেছি। প্রায় ১২ কোটি টাকা খরচা 
করে ওখানে সেতুটা তৈরি হচ্ছে। যে সেতু দিয়ে একসাথে ৬টা গাড়ি যেতে পারে। তার কাজ 
অনেকটা এগিয়ে গেছে। আরও কতগুলো পুলিশ আউট স্টেশানের কাজ শুরু হয়েছে। 
আমরা অফিস শুরু করে দিয়েছি। এই যে ২৭ হাজার বিঘা জমি, সল্ট লেকের.তিনগুণ এই 
আমরা করার চেষ্টা করি। এটা প্রধানত দুবছর ধরে হচ্ছে। আগের গভর্নমেন্টের কাজটা 
কন্টিনিউ করছি। এরজন্য একটা ল্যান্ড পারচেজ কমিটি করতে হয়েছে, সরকারি সর্বোচ্চ স্তরে 
আলোচনা করে। এর আগে মন্ত্রী বিনয় চৌধুরি মহাশয়ের সঙ্গে মিটিং করেছি, অফিসারদের 
সঙ্গে মিটিং করেছি, এল.এ.র প্রসিডিংসও চলেছে জমি নেওয়ার জন্য। প্রসিডিংসে এত 
গন্ডগোল, কোর্ট কেস, এসব আছে, কবে হবে জানি না। বললেন যে, সরাসরি চাষিদের কাছ 
থেকে সরকার কিনবে। আমরা বললাম, তা কেনা যায় না, কোটি কোটি টাকা দরকার। 
আমরা পরীক্ষামূলক ভাবে বলে দিয়েছি, দুশো একর জমি কেনার জন্য ব্যবস্থা করেছি। আর 
বাকি এল.এ. প্রসিডিংস চলছে। আমরা আশা করি আরও কিছু দিনের মধ্যে আরও কিছু 
জমি কিনে নিতে পারব। আজ ১লা জুলাই, ৭৫ বিঘা জমির মাপজোপ চলছে। জেলায় 
জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার কথা যে বললেন, এতে আপত্তি করার কিছু নেই। আমরা চেষ্ঠা 
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করছি সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অন্য ক্ষেত্রেও। সেটা তো আছেই, অন্যান্য প্রোগ্রামও . 
চলছে জেলা সদর, মহকুমা শহরে। হাউজিং বোর্ড, যার কলকাতা ছাড়া আর কোথাও 
একটিভিটিস ছিল না, সেটা আমরা অন্যান্য জায়গায় করছি। নর্থ বেঙ্গলে এই কাজ করার 
জন্য শিলিগুড়িতে একটি বিরাট অফিস নিয়েছি, অফিসার পাঠিয়ে দিয়েছি। শিলিগুড়িতে একটি 
বড় প্রকল্প, ৪৫ বিঘা জমির কাজ মাঝামাঝি জায়গায় চলে গেছে, আগামী দু বছরে শেষ 
করতে পারব। ওখান থেকে কিছুটা মালদা, কিছুটা জলপাইগুড়িতে করতে পারব। আর, 
আসানসোলে আমাদের বিরাট জায়গা, সেখানে আমাদের আড্ডা আছে। আসানসোল দুর্গাপুর 
ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আমাদের বংশবাবু যার চেয়ারম্যানও বটে সেখানে জমি নিয়েছি যাতে 
কাজ করতে পারি। হাউজিং একটা বিরাট ব্যাপার। এখানে সি.এম.ডি.এ., সি.আই.টি. আড্ডা 
আছে। ওখানে আসানসোল, জলপাইগুড়িতে অনেক সংস্থা মিলে কাজ করে। যেমন গ্রাম দেশে 
রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট বাড়ি বানাচ্ছে, বাড়ির জন্য লোন 
দিচ্ছে ইন্দিরা বিকাশ যোজনা হিসাবে। কিন্তু হাউজিং ডিপার্টমেন্ট একটা নোডাল ডিপার্টমেন্ট 
- হিসাবে কাজ করছে। 


[4-50 __ 5-00 ৮.1৬.] 


প্রমোটারদের সম্বন্ধে জানেন, আপনিও ছিলেন, আমিও ছিলাম গত বিধানসভায় আমরা 
যেটা প্রথম আইন করেছিলাম, সেটা গুরু পশ্চিমবাংলায় নয়, সারা দেশে প্রথম। কিন্তু সেই 
আইনটা চালু করার আগেই ভোট এসে গিয়েছিল। এবারে ভালো ভাবে চালু হবে, ইতিমধ্যে 
চালু হয়েও গেছে। প্রোমোটারদের রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। অনেকে প্রমোটার দেখছি কাগজপত্র 
জমা দিয়েছে, রেজিস্ট্রেশনও শুরু হয়ে গেছে। এখন তো নতুন গভর্নমেন্ট হয়ে গেছে, এখন 
আরও ভালো ভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে কাগজে, রেডিও, টি.ভি.তে বিজ্ঞাপন 
দিতে হবে। বৃহত্তর কলকাতায় চালু করেছি। মানুষকে বারবার বলতে হবে, কোনও পাড়ায় 
বড় বাড়ি হচ্ছে, দেখুন, ওধু কলকাতা কর্পোরেশনের বিল্ডিং প্ল্যান পর্ন হলেই হবে না, 
কাগজ দেখুন। আমরা অফিসার বসিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তাদের একার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। 
স্থানীয় এম.এল.এ. আছেন, কাউন্সিলর আছেন, রেডিও, টি.ভি.তে বলে দিচ্ছি, স্কুল-কলেজে 
বলে দেব, এরকম বেআইনি জিনিস আমাদের নজরে আনুন, আমীদের লোক চলে যাবে। শুধু 
বাড়ি নয়, কি কি এপ্রিমেন্ট করেছে সেটা, কর্পোরেশনের বিল্ডিং প্ল্যান পাস হয়েছে কিনা, 
সেখানে তারা বায়ার্সকে ঠকাচ্ছে কিনা, জমিটা কোনও আরবান ল্যান্ড সিলিং-্যাক্ট-কে ফাঁকি 
দিয়ে করেছে কিনা, অনেকগুলি বিষয় আছে। কোথা থেকে টাকা নিয়ে বাড়ি বানাচ্ছেন? 
কতটা ব্র্যাক মানি? আপনি ইল্সিওর করলেন কিনা, বাড়ি যদি ভেঙে পড়ে ২ বছর বাদে। 
এই সমস্তগুলো আইনের মধ্যে আছে। ইন্সিওরের কাগজ দেখাতে হবে। কর্পোরেশন থেকে 
বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করালেই বাড়ি তৈরি করতে পারবেন না। নিজের বাড়ি তৈরি করতে 
পারবেন কিন্তু যে বাড়ি বা দোকান ঘর বিক্রির জন্য করবেন সেগুলো করতে পারবেন না। 
কিন্তু মানুষ অনেকে জানেন না। যাইহোক এটা চালু করেছি। অনেকে রেজিন্ট্রেশনের জন্য 
আসছেন। এবিষয়ে খুব বেশি ক্যাম্পেইন করতে হবে। এনিয়ে পুলিশের সঙ্গে মিটিং ও করা 
ইয়েছে। আর যেটা আপনি এবং নারায়ণবাবু বললেন, দেখবেন সেবিষয়েও লিখেছি যে, নাইট 
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সেল্টার ডিস্টিক্ট হেড কোয়াটার কলকাতায়ও করতে হবে। সাব-ডিভিশনাল হেড-কোয়াটার 
এক রাত ভাড়া দিয়ে থাকার জন্য বা দু-রাত-এর জন্য, ৫ টাকা ভাড়া দিয়ে, তলায় চিপ 
ক্যান্টিন থাকবে বা যুবকদের জন্য ইয়ুথ হোস্টেল আছে কিন্তু এইরকম ছাত্রদের রাত্রিবাসের 
জন্য, কিছু রাত্রিকালীন সেল্টার করা হবে। মহিলাদের জন্যও সল্ট লেকে খুব বিরাট আকারে 
একটা কমপ্লেক্স করার কাজ ওরু করা হয়েছিল। প্রথম একটা পাটের কাজ শুরু হয়েছে 
আরেকটা আগামী মাসে চালু করব। দ্বিতীয় ফেজের কাজ শুরু হচ্ছে। মহিলাদের জন্য 
এইরকম ক্যাম্প পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও নেই বা অন্য কোথাও নেই। ওয়ার্কিং ওম্যানদের 
জন্য এইরকম আরও করতে হবে। যেমন বছর দেড়েক আগে সাহাপুরে একটা এবং 
সম্টলেকেরটা ভোটের 81৫ মাস আগে শুরু করেছি। ফলে নাইট সেন্টার, ওয়ার্কিং ওম্যানদের 
জন্য করা শুরু হয়েছে। আর যেটা এখনও একটাও করা হয়নি সেটা হচ্ছে ওল্ড এজ হোম। 
খুব বৃদ্ধ মানুষদের থাকার জন্য সরকার থেকে কোনও ব্যবস্থা নেই। একটা এক্সপেরিমেন্টালি 
হিসাবে আমরা ভি.আই.পি রোডের একটা জায়গা ঠিক করেছি সেখানে তাদের জন্য বাড়ি 
তৈরি করতে চাই। তারপর কাকে দিয়ে চালাব, এন.জি.ও.-কে দেব কিনা সেটা পরে ভাবা 
যাবে। কিন্তু এই কাজগুলো আমরা আগামী দিনে বাড়াতে চাই। সেইজন্যই এবারের বাজেটে 
গতবারের থেকে কিছু বেশি টাকা ধরা হয়েছে। আর আমাদের ৩০ হাজার ভাড়া ফ্ল্যাট আছে। 
এর অর্ধেক গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িদের জন্য। আর অর্ধেক সাধারণ পাবলিকদের জন্য। এতে 
গভর্নমেন্টের খরচ হয় বছরে ১১ কোটি টাকা। বিশেষ করে, আমাদের এল.আই.জি. এবং 
এম.আই,.জি.-তে। আর যেটা আমর! বলছি পাবলিক থাকার জন্য, গভর্নমেন্ট এমপ্রয়ি তারাতো. 
রিটায়ার করার পর তাদের ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে হবে। ২।১০ দিনের মধ্যে ফ্ল্যাট না ছাড়লে 
পুলিশ দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু পাবলিক ফ্ল্যাটের লোকেরা যুগ যুগ ধরে থাকতে 
পারবেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এটা চালাতে খরচ হচ্ছে সাড়ে ১০ কোটি টাকা থেকে ১১ 
কোটি টাকা আর গ্ভর্নমেন্টের আয় হচ্ছে ১ কোটি ৬০1৭০ লক্ষ টাকা। এটা অসম্ভব 
ব্যাপার। তাই আমর্ধ' ভাড়া-বাড়ি তৈরি বন্ধ করে দিয়েছি। অথচ কলকাতা শহরের উপর যে 
পরিসংখ্যান দেখা যাচ্ছে তাতে বছরে যত লোক থাকে তার ৮২ পারসেন্ট লোকই ভাড়ায় 
থাকে এবং মাত্র ১৮ ভাগ লোকের নিজের বাড়ি রয়েছে অর্থাৎ কিনা বাড়ির মালিক। এই 
১৮ ভাগের মধো আবার ৪০ ভাগ স্ট্যান্ডার্ড বাড়ি আছে বাকি ৬০ ভাগ সেমি-পার্মানেন্ট। 
এরমধ্যে বস্তি বাড়ি রয়েছে। ৮২ ভাগ ভাড়াটে রয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক যে, পাবলিকের জন্য 
ভাড়া-বাড়ি বন্ধ করে দিয়েছি। এটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন হাউজিং ডিপার্টমেন্টের 
চার্জে ছিলেন কিছুদিনের জন্য তখন সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। তিনি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন 
তখন নিশ্চয় দেখে গুনে, ভেবে-চিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, ১১ কোটি টাকা খরচ আর 
দেড় কোটি টাকা আয়। তাও যদি গরিব লোকেরা থাকতো তো একটা কথা ছিল। তা তো 
নয়। তার মারুতি গাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানিকতলা, গড়িয়াহাটের মতো সরকারি ফ্ল্যাট 
যেগুলো ২০০।২৫০ টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়েছে তারা মারুতি করে ঘোরা-ফেরা করছে। 
অথচ ১১ কোটি টাকা সরকারের খরচ আর আয় দেড় কোটি টাকা। এঁসব ফ্ল্যাটের জন্য 
সরকারকে ৯ কোটি সাড়ে ৯ কোটি টাকা সাব-সিডি দিতে হচ্ছে। যদিও তাদের সকলে গরিব 
খয়। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আমরা এসব বাড়ির ভাড়া বাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করব। 
আশাকরি কিছুদিনের মধ্যেই এবিষয়ে ঘোষণা করতে পারব। এটা ডবল হোক, বেশি হোক 
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পুরোটা করা যাবে না। এবিষয়ে একটা কমিটি করা হয়েছে। সেই কমিটির রিপোর্ট আসছে। 
কিন্তু যে বাড়ির ভাড়া ২৫০ টাকা তাদের তো আর একসাথে ১ হাজার বা ২ হাজার টাকা 
ভাড়া করা যাবে না। তবে এটা বাড়াতে হবে। এটা করতে হবে সাবসিডি কমানোর জন্য 
নয়, ভাড়ার বাড়ি আমাদের বাড়াতে হবে। আমি নিজে এনিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। 
কারণ উনি থেকেই বন্ধ করেছিলেন। আমি তো দেখি আমার কাছে শতকরা ৯৫ ভাগ 
লোকই আসে ভাড়া-বাড়ির জন্য। আর বাকি ৫ ভাগ লোক আসে বাড়ি কেনার জন্য। ভাড়া 
পাবলিকের সাথে কথা বলেছি, সাধারণ মানুষের সাথে কথা হয়েছে, তারা বলছেন তিনশো, 
চারশো, পাঁচশো পর্যন্ত টাকা নিন কিন্তু ভাড়া বাড়ি দিন, এক লক্ষ চাইলে আমরা দিতে 
পারবো না। তাই বলছি এটা সরকারের প্রফিট করবার কোনও ব্যাপার নয়। গত বছর প্রথম 
১৫০টি ভাড়া বাড়ি চালু করেছি কিন্তু এই বাড়ি ভাড়া বাড়তে হবে। ল্যান্ডের কথা বলছি। 
ল্যান্ড আমাদের কিনতে হবে এবং একুইজিশন করতে হবে। প্রোমোটাররা থাকবে, আমার 
সাধ্য নেই ওদের ওঠানো, তবে তাদের নিয়ম মেনেই চলতে হবে। পৃথিবীতে এখন সব 
ব্যাপারেই প্রাইভেট বিজনেস হচ্ছে, তাই এদের তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দায়িত্ব 
জ্ঞানহীনভাবে কালো টাকার দাপাদাপি এর! শুরু করেছেন, আবার কিছু লোক আছেন তারা 
এদের বাজার ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতি। গরিব মানুষ আর হাওড়া, কলকাতায় থাকতে পারবে 
না, যদি না আমরা এদের আটকাতে পারি। এই আনম্তুপুলাস প্রোমোটার এরা ১০০ টাকার 
মধ্যে ৯৫ টাকাই কালো টাকা আর ৫ টাকা হচ্ছে সাদা টাকা দিয়ে জমি কিনছে। আমি 
বলেছি আমি সেই জমিগুলিই একুইজিশন করবো, দরকার হলে হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট যাবো, 
অনেক কেস হাইকোর্টে পড়ে আছে। এইরকম বহু জমি আমরা খান্ডেলকর, পোদ্দারদের কাছ 
থেকে একুইজিশন করেছি। এদের ব্যাগভর্তি কালো টাকা আছে বলেই এরা একে-ওকে টাকা 
দিয়ে জমি নিয়ে নিচ্ছেন, এটা চলতে পারে না। ওরা যদি কালো টাকার জোরে বেশি করে 
ওদের টাকা দেন তাহলে ওরা কেন গভর্নমেন্টকে জমি দেবে? প্রোমোটাররা ব্যবসা করুন, 
টাটা-বিড়লা থেকে শুরু করে সবাই এতে আ্যাপ্লাই করছেন। বোম্বাই, দিল্লি, মাদ্রাজ থেকে 
আপ্লাই করছেন, রেল ডিপার্টমেন্ট থেকে আপ্লাই করছেন, মোদি থেকে ত্যাপ্লাই করছেন, 
তারা আমাদের সাথে বাড়ি করতে চান। আরও কয়েকটা জয়েন্ট সেক্টুর কোম্পানি আমাদের 
সাথে কাজ করতে চান। এই মুহূর্তে ভিআই.পি. রোডে, বাইপাসে কাজ শুরু হয়েছে। বাজেটে 
হাউজিং বোর্ডের সন্তর কোটি আর হাউজিং ডিপার্টমেন্টের সাতাশ কোটি, এই দুটো মিলে প্রায় 
একশো কোটি টাকা হচ্ছে, এটা দিয়ে কি করতে পারি দেখি। সেইজনা জয়েন্ট সেক্টর 
কোম্পানি নামাতে হবে। এর প্রথম কথা হচ্ছে এক হাজার বাড়ি বানাবেন, তার মধ্যে 
পাচশো থেকে সাতশো বাড়ি গরিব মানুষের জন্য বানাবেন। বাড়ি বানাতে গিয়ে যদি খরচ 
পড়ে এক লক্ষ টাকা তবে সেই বাড়ি এক লক্ষ টাকাতেই বিক্রি হবে, যদি বানাতে গিয়ে 
খরচ পড়ে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা তবে সেই বাড়ি সাড়ে তিন লক্ষ টাকাতেই বিক্রি হবে 
গরিব মানুষদের জন্য। কিন্তু বাড়ি বানাতে যদি ছয় লক্ষ টাকা খরচ হয় তাহলে বড়লোকদের 
কাছে সেটা আট লক্ষ টাকায় বিক্রি করা হবে। কলকাতা এবং তার আশে-পাশে যাতে 
সাধারণ মানুষ থাকতে পারে আমরা তারজন্য সাবসিডি দেব। এই বাড়িগুলি লটারি করে 
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সাধারণ মানুষদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করবো। এই কোম্পানিগুলিতে গভর্নমেন্টই হবে মেজর 
শেয়ার হোল্ডার। 

15-00 -- 5-10 72.1৬.] 

আমাদের মাস্টার মশাইরা, প্রাথমিক শিক্ষকরা, পৌর কর্মচারীরা এবং আরও অনেকে 
সরকারি কর্মচারীদের মতো বা ব্যাঙ্ক কর্মীদের মতো বাড়ি তৈরি করার জন্য কোনও লোন 
পান না। আমি খুশি যে, এ বিষয়ে হাউসিং বোর্ডের মাধ্যমে আমরা একটা ব্যবস্থা করতে 
পেরেছি। দিল্লির বিভিন্ন সংগঠনের কাছ থেকে টাকা এনে তাদেরও আমরা ধার দিতে পারব। 
"শান সেল করার জন্য অনেকগুলো নতুন পোস্টের দরকার ছিল। ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট সে 
পোস্টের অনুমোদন দিয়েছে। সুতরাং ওটা হয়ে গেছে, কিছু দিনের মধ্যেই আমরা ওটা চালু 
করতে পারব। 


আর আমি কথা বাড়াতে চাই না। আমরা এই কাজগুলো শুরু করেছি এবং বিভিন্ন 
দিক দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছি। আশাকরি আপনাদের সমর্থন নিয়ে এগুলো যথা সময়ে শেষ 
করতে পারব। ' 


নারায়ণবাবু একটা সাজেশন দিয়েছেন। গরিব মানুষরা নিজেরাই যাতে সংগঠিত হয়ে 
কো-অপারেটিভ থেকে টাকা নিয়ে বা এন.জি.ও.-দের সাহায্য নিয়ে বা হাডকো থেকে লোন 
নিয়ে নিজেদের আবাসন নির্মাণ করতে পারেন তারজন্য তাদের সরকারের পক্ষ থেকে কিছু 
মদত দেওয়া যায় কিনা তা ভেবে দেখতে বলেছেন। এটা খুবই ভাল প্রস্তাব। সার্ভিস কমিশন 
করে সিড মানি হিসাবে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে তাদের সাহায্য করা যায় কিনা, এটা নিয়ে 
আমরা আলোচনা করে আগামী দিনে বলতে পারব। এই কথা বলে বাজেটকে সমর্থনের 
সকলের কাছে অনুরোধ রেখে, কাট মোশন যারা দিয়েছেন তারা বাইরে আছেন, তাদের সে 
কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী প্রবোধ পুরকাইত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
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মন্ত্রী গৌতমবাবু তার বিভাগের বাজেট পেশ করেছেন। এ কথা ঠিক যে, গৌতমবাবু এই 
দপ্তরের দায়িত্ব নেবার পর এই দপ্তরে কিছুটা গতিশীলতা এসেছে। তিনি গ্রাম এবং শহরের 
সর্বত্র পানীয় জল মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, আপনি এটা জানেন যে, জলের অপর নাম জীবন। আমাদের স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী 
হতে চলল এবং বামফ্রন্ট সরকার ২০ বছর ধরে পশ্চিমবাংলার দায়িত্বে আছেন। ওরা 
সাধারণ মানুষের দাবি-দাওয়া মানার কথা, সাধারণ মানুষদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার 
কথা বলেন। অথচ বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যে ২০ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকার পর আজও 
আমাদের শুনতে হয় যে, গ্রামে পানীয় জলের অভাব! আজও আমাদের চোখের সামনে 
আমরা দেখি যে, মানুষকে একটু পানীয় জলের জন্য বু দূর দৃরান্তে যেতে হয় টিউবওয়েল 
বা নলবাহি জলের কলের সামনে গিয়ে লাইন দিতে হয়। এই দৃশা আমরা দেখি। এবারের 
নির্বাচনে সরকার পক্ষের এবং বিরোধীপক্ষের সদসারা যারা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন গ্রাম 
থেকে তাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা আছে, এই নির্বাচনের সময়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ পানীয় 
জলের নলকুপের কথা আমাদের কাছে বলেছে। এটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে 
এখনও গ্রামে পানীয় জলের অভাব অনেক জায়গায় দেখা গেছে। অনেক গ্রাম এখনও 
বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। সেখানে দেখা গেছে নলকুপ নেই। যেখানে নলকৃপ বসানো হয়েছে 
জলের অভাবে দেখা গেছে কয়েক বছরের মধ্যে নলকৃপগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বিকল হয়ে 
যাচ্ছে। সেগুলি মেরামতির ব্যবস্থা নেই। এগুলি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মেরামত করার কথা। 
সরকার জেলা পরিষদের কাছে টাকা দেন। জেলা পরিষদ পধ্ধয়েত সমিতিকে টাকা দেন। 
তারপর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সেগুলি মেরামতি করবার কথা। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার 
ভাষণে একথা বলেছেন যে, নতুন নলকূপ এবং মেরামতির জন্য তিনি জেলা পরিষদকে টাকা 
দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, গ্রামে যে নলকৃপগুলি বসানো হয়েছিল সেই নলকৃপগুলি 
বহু জায়গায় অকেজো হয়ে গেছে, সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। কোনও কোনও জায়গা থেকে 
অবশ্য সামান্য জল উঠছে। বিশেষ করে গ্রীষ্মের সময়ে পানীয় জলের সঙ্কট চরম আকার 
ধারণ করে। একদিকে খাল-বিল, নদী-নালা শুকিয়ে গেছে এবং যারা হাই-ইয়েলডিং চাষ করে 
তারা এ খালের পুকুরের জল চাষের জন্য নেবার ফলে সমস্ত কিছু শুকিয়ে যায়। ফলে 
গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের অভাব দেখা দেয়। এখন এই জলের অভাবের জন্য গ্রামের নলকুপ 
ব্যবহার করতে গিয়ে গ্রামবাসিরা নিজেদের মধ্যে মারপিট করে। এরফলে সেখানে আইন- 
শৃঙ্খলার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এইরকম সমস্যা সামনে আসছে। সুতরাং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে, 
মানুষের যেটা ন্যুনতম প্রয়োজন, জলের যে অপর নাম জীবন সেটা আজ পর্যন্ত গ্রামের 
মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারলাম না। এটা একটা বামপন্থী সরকারের, যারা আজকে 
প্রগতিশীল, জনমুখি কর্মসূচি গ্রহণ করে বলে দাবি করেন তাদের একটা লজ্জা। এরা আজ 
২০ বছর ক্ষমতায় থেকে গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে পারলেন না। তাই আমি 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলবো, পানীয় জলের এই যে অসুবিধা এই অসুবিধাটা গুরুত্বপূর্ণ 
সহকারে বিবেচনা করুন এবং এ ব্যাপারে নজর দিন। একটা সময়সীমা নির্ধারণ করে দিন। 
এখানে আপনি নলকুপহীন গ্রামের, পাড়ার সংখ্যার কথা বলেছেন এবং ইতিমধ্যেই আপনি 
বেশ কিছু পাড়া কভার করেছেন, কিন্তু এখনও বাকি আছে। আপনার এই তথ্য সঠিক কিনা 
সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। এই যে আপনি পাড়াগুলির হিসাব করেছেন এটা কোনও 


712 /55214131-% 1২090800105 

[19 191), 19961 
পরিসংখ্যান থেকে তথাটা বের করেছেন? এ সংখ্যাটা সঠিক নয়। যে সংগঠন এই পরিসংখ্যান 
চালিয়েছিলেন সেই সংগঠনের কাজকর্ম আমাদের নজরে পড়েনি। সেইজন্য বলছি, সঠিকভাবে 
তথ্য নির্ঘারণ করা দরকার। গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রাস-রুট লেভেল থেকে তথ্য নিলে 
সঠিক চিত্র বেরিয়ে আসবে কোন পাড়াগুলিতে পানীয় জলের অভাব আছে। যেখানে নলকৃপ 
বসানো হয়েছিল সেগুলিও নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং ৬ হাজার ১৭৮টি পাড়াকে জল সরবরাহহীন 
পাড়া বলে চিহ্িত করে যে ফিগার দিয়েছেন সেটা সঠিক নয় বলে আমার মনে হয়। নতুন 
নতুন নলকুপ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে কিছু হচ্ছে। কিন্তু সেই 
খ্যাটা খুব বেশি নয়। আমি জানি এখানে অনেক সদস্য আমার সঙ্গে একমত হবেন যে 
পঞ্চায়েত সমিতিতে হয়তো ১০টা গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। দেখা যাচ্ছে বছরে দশটা নলকৃপের 
জন্য স্যাংশন হয়েছে এবং নলকুপ বসাতে গিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ মিটার ভিত্তিতে করতে গিয়ে 
দেখা গেল আরও বেশি পাইপ লাগবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক মৌজায় যে পরিমাণ পাইপ 
ওখানে নির্ধারণ করে দেওয়া হল, তার থেকে বেশি পরিমাণ পাইপ বেশি দিতে হচ্ছে। ফলে 
প্রয়োজন মিটছে না। অপরদিকে দেখা যাচ্ছে যেখানে বছরে দশটা নলকৃপ বসানো হয়েছে, 
সেখানে প্রতি বছর ১৫/২০টা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কারণ আমরা দেখছি ৩০ বছর আগে যে 
নলকূপ বসানো হয়েছিল, সেইগুলো ঠিক ভাবে ফাংশন করছে। বর্তমানে যেগুলো বসানো 
হয়েছে সেইগুলো এক দেড় বছরের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং মন্ত্রী মহাশয় যে তথ্যটা 
এই বিষয়ে দিয়েছেন সেটা সঠিক কি না বিবেচনা করবেন। সেইজন্য নতুন নতুন নলকৃপ 
দিলেও দেখা যাচ্ছে সরবরাহহীন পাড়ার সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। পাইপের যে কোয়ালিটি 
দেওয়া হচ্ছে সেটা জেলা পরিষদ টেন্ডার করে নেন, সেটার কোয়ালিটি সঠিক কি না মন্ত্রী 
মহাশয় সেটা দেখবেন। আজকে দেখা যাচ্ছে নলবাহিত অনেক প্রকল্প, যেগুলো আছে সেইগুলো 
অনেকদিন ধরে সংযোগের অভাবে পড়ে রয়েছে, ফাংশনিং করছে না, অনেক জায়গায় 
ডিফান্ড হয়ে যাচ্ছে। আমি আমার নির্বাচনি কেন্দ্র জয়নগর মিউনিসিপ্যালিটির মথুরাপুর এবং 
রায়দিঘির এইরকম একটা সমস্যায় পড়ে রয়েছে। সুতরাং মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি জানতে 
চাই, এইরকম নল বাহিত কতগুলো প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে এবং কতগুলো কার্যকর 
আছে, আর কতগুলো নেই, এই তথ্য আমি জানতে চাই। এতগুলো নলবাহিত প্রকল্প চালু 
করেছেন, এত গ্যালন জল প্রতিদিন উঠছে, এতে কত মানুষ বেনিফিটেড হচ্ছে, এইভাবে যদি 
একটা প্রকৃত তথ্য দিতেন তাহলে ব্যাপারটা অনেক অনুধাবন যোগ্য হত। আশাকরি সেই 
তথ্যটা এখানে দেবেন। তারপর বিগত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে ভূগর্ভস্থ জলে 
বেশকিছু জায়গায় প্রবল আর্সেনিক দূষণ ঘটছে। সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকে বারুইপুরের দক্ষিণ 
পর্যস্ত একটা রেঞ্জ ধরে দেখা যাচ্ছে ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনকের দূষণ ঘটছে। পানীয় জলের 
অভাবে বাধ্য হয়ে মানুষ সেই দুষিত জলই পান করছে তারফলে তারা দূরারোগ্য ব্যাধিতে 
ভুগছে। এ নিয়ে কাগজেও অনেক লেখালেখি হয়েছে, বিধানসভাতেও আলোচনা হয়েছে। 
আপনি বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য এখানে আর্সেনিক দূষণমুক্ত পানীয় জল 
দেবার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। আমাদের বারুইপুর রেঞ্জ, ক্যানিং রেঞ্জ, ভাঙর রেঞ্জে 
আর্সেনিকের প্রকাশ ঘটেছে। এ সম্পর্কে আপনি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন আশাকরি সেটা বলবেন। 
এ ক্ষেত্রে নর্থ বেঙ্গলে কতকগুলি প্রকল্প নেবার কথা আপনি বলেছেন কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের 
বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে এই আর্সেনিকের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ নিচ্ছেন 


৬০110 0৭ 0614৭107017 08415 713 


আশাকরি জবাবি ভাষণের সময় তা বলবেন। আমরা জানি যে এরজন্য একটি বিশেষজ্ঞ 
কমিটি হয়েছিল এবং সেই বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের প্রতিবেদন পেশ করেছেন, এ ক্ষেত্রে কি 
পদক্ষেপ নিয়েছেন সেটা জানালে আমরা খুশি হব। শহরাঞ্চলে আপনি পানীয় জল সরবরাহ 
করার জন্য হাডকো এবং জীবনবিম৷ নিগম থেকে দেখা যাচ্ছে খণ গ্রহণ করছেন। সেই 
ঝণের ভিত্তিতি কতকগুলি প্রকল্পও গ্রহণ করছেন। কিন্তু অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই প্রকল্পগুলি রূপায়িত হচ্ছে না ফলে এগুলির ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার নিবেদন, যে প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হচ্ছে এবং বাস্তবায়িত 
হচ্ছে তা যাতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন হয় তা অবশ্যই দেখা দরকার । অনেক ক্ষেত্রে 
দেখা যাচ্ছে যে একটা প্রকল্প চলছে তো চলছেই, সময়ে শেষ হচ্ছে না ফলে তার বরাদ্দ 
টাকার মধ্যে হচ্ছে না, টাকার অভাব পড়ে যাচ্ছে, এটা যাতে না হয় সেটা দেখবেন। নির্দিষ্ট 
সময়সীমা আপনি নির্দিষ্ট করে দিন প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


শতরী পরেশনাথ দাস ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, পি.এইচই. দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্্ী 
মহাশয় যে বায়বরাদ্দের দাবি আজ এই সভায় পেশ করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে 
কয়েকটি কথা বলছি। স্যার, আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় আর পাঁচটা দপ্তরের থেকে এই 
দপ্তর অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলেই আমি মনেকরি। তার কারণ হচ্ছে, 
আমরা দেখেছি যে ১৯৭৭ সালের আগে দূষিত জল পান করার ফলে গ্রামে বিভিন্নরকম 
জল বাহিত রোগ যেমন আন্তরিক, আমাশয়, ওলাওঠা ইত্যাদি হত। এরফলে গ্রামের পর গ্রাম 
মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত এবং এক গ্রাম থেকে মানুষ অন্য গ্রামে চলে যেতে বাধ্য হত। 
গ্রামের মানুষ মনে করত যে গ্রাম দেবতা রুষ্ট হয়েছেন। সেজনা তারা শিতলা মায়ের পূজা 
দিতেন, গাঁয়ে শীতলা যন্ঠীর ব্রত পালন করতো। আজকে আপনারা দেখাতে পারবেন যে এই 
সমস্ত মহামারির জনা গ্রাম ছেড়ে মানুষ চলে যাচ্ছে? আগামী দুই হাজার সালের মধ্যে 
সকলের জন্য স্বাস্থ্য এই শ্লোগান দেওয়া হয়েছে। এই শ্লেগান আন্তর্জাতিক শ্লোগান। বামফ্রন্ট 
সরকারও এই শ্লোগানের সঙ্গে একমত। সেইদিকে লক্ষ রেখে আমাদের পি.এইচ-ই দপ্তর 
যেভাবে কর্মসূচি পরিচালনা করার চেষ্ট৷ করেছেন সেটা শিশ্চয়ই প্রশংসার দাবি রাখে। আমরা 
দেখেছি যে বিওদ্ধ পানীয় জল সরধরাহ করার জন্য এই দপ্তর যে ভূমিকা পালন করছে 
তাতে করে নলকৃপের মাধ্যমে বেশির ভাগ মানুষকে এই আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। বলা 
যেতে পারে যে গ্রামে-গঞ্জের প্রায় ৮০ ভাগ মানুষকে এই বিওদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের 
আওতায় আনতে পারা গেছে এই সময়ের মধ্যে। আমার আগে মাননীয় সদস্য প্রবোধ 
পুরকায়েত মহাশয় কিছু সমালোচনা করেছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন জায়গায় যে 
সমস্ত টিউবওয়েল আছে নাশকতা মুলকভাবে আমাদের বিরোধী পক্ষের যারা আছেন, তারা 
টিউবওয়েলগুলিকে বন্ধ করে দিয়েছেন বিশেষ করে ভোট পাবার জন্য। আমরা দেখছি যে 
পঞ্চায়েত এলাকায় টিউবওয়েলগুলিতে কম দামের পার্টস, কম দামের অন্যান্য জিনিসপত্র, কম 
দামের মেকানিক দেওয়া হচ্ছে এবং সেই কারণে টিউবওয়েলগুলি কিছু দিনের মধ্যে নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে। কাজেই এই বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়কে আরও গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে বলবো এবং ব্যবস্থা 
নিতে বলবে যাতে পানীয় জলের যে উৎস সেটাকে কেউ নাশকত! মূলক .কাজের মধ্যে দিয়ে 


714 /১5381%81-% চ08008810109 

[15 791, 1996] 
বন্ধ করতে না পারে। পাইপ লাইন ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যে পৌর 
এলাকা আছে, যে শহর এলাকা আছে সেখানে অপেক্ষাকৃত ভালভাবে চলার চেষ্টা করা 
হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে অনেকগুলি স্কীম অনুমোদন হয়েছে, কাজও শুরু হয়েছে কিন্তু 
এখন পর্যস্ত জল সাপ্লাই করতে পারছে না। আমার জঙ্গীপুরের কথা বলছি, সেখানে পাইপ 
লাইন ওয়াটার সাপ্লাই স্বীম এখন পর্যস্ত চালু করতে পারলো না। রঘুনাথগঞ্জে কেবল মাত্র 
ওয়াটার ট্যাঙ্ক হয়েছে, আর কোনও কাজ এগোয়নি। এগুলি যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেজন্য 
উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে গ্রামের দিকে যে পাইপ লাইন ওয়াটার সাপ্লাই 
স্বীম শুরু করা হয়েছে তাতে আমরা দেখছি যে সাগরদিঘিতে ৮1১০ বছর আগে স্বীম গ্রহণ 
করা হয়েছে কিন্তু এখনও ফুল ফ্লেজে কাজ করতে পারলো না। এর ফলে যে ক্ষয়-ক্ষতি 
হচ্ছে সেটা যাতে আগামীদিনে না হয় সেটা মন্ত্রী মহাশয়কে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে এবং 
যাতে ফুল ফ্রেজে প্রকল্পের কাজ শুরু করা যায় সেটাও দেখতে হবে। দ্বিতীয় বিষয়, আপনি 
জানেন যে, মালদা থেকে আর্ত করে উত্তর ২৪-পরগনা পর্যস্ত আর্সেনিক কবলিত এলাকা। 
আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলার ৩টি ব্লক জলঙ্গী, ডোমকল এবং রানিনগর আর্সেনকের কবলে 
পড়েছে। সেখানে আর্সেনিক আক্রান্ত হয়ে কিছু মানুষ মারা গেছেন এবং বহু মানুষ চিকিৎসাধীন। 
এই আর্সেনিক দূর করবার জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপও বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 
বামফ্রন্ট সরকারের আপনার দপ্তর এক্ষেত্রে যতখানি ততপরতা নিয়ে কাজ করছে তার 
সিকিভাগ ততপরতা নিয়েও যদি এক্ষেত্রে কাজ করতো তাহলে আমরা আরও অনেক এরিয়া 
আর্সেনিক মুক্ত করতে পারতাম। এই বাজেট ভাষণের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, আর্সেনিক মুক্ত 
করবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ৭৫ ভাগ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন বলেছেন। আমার 
দিতে হবে, কারণ মাটির তলার সমস্ত জিনিসের অধিকারি হচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার। মাটির 
তলার কয়লা, তেল এবং খনিজ দ্রব্য সমস্ত কিছুর অধিকার কেন্ত্রীয় সরকার নিজের হাতে 
রেখেছেন। সেক্ষেত্রে মাটির তলার জল সম্পদ ব্যবহার করবার পর যখন মানুষের অসুখটা 
হচ্ছে তখন তার দায়-দায়িত্বটাও কেন্দ্রীয় সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। এ-ব্যাপারে সর্বদলীয় 
একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাবার জন্য আমি হাউসের কাছে অনুরোধ করছি। 
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এরপর আমি যে বিষয়ে বলতে চাই সেটা হচ্ছে, স্যানিটেশনের কথা যা বলা হয়েছে, 
এই স্যানিটেশনের কাজটা শহরাঞ্চল এবং পুরসভার মধ্যেই খানিকটা ততপরতার সঙ্গে করা 
হয় মাত্র। এব্যাপারে নিশ্চয়ই আমাদের ঘাটতি রয়েছে। আজকে যতখানি গুরুত্ব দিয়ে গ্রামাঞ্চলের 
ক্ষেত্রে স্যানিটেশনের দিকটা দেখা দরকার ছিল সেটা দেখা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে ব্যয়-বরাদ্দও 
ধরা হয়েচ্ছ মাত্র ৩৩ লক্ষ টাকা। গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত এলাকায় তিন-চারটি গ্রাম নিয়ে এক 
একটি গঞ্জ গড়ে উঠেছে। এই গঞ্জগুলোতে আজকে স্যানিটেশনের গুরুত্ব যদি না দেওয়া হয় 
তাহলে এক্ষেত্রে যতখানি প্রশংসা নিয়ে কাজ করেছেন, আবার ততখানি দুর্নাম নিয়ে চলে 
যেতে হবে। তারজন্য স্যানিটেশনের ব্যাপারে আরও বেশি অর্থ বাড়াবার জন্য বলছি। আমার 
কনষ্টিটিউয়েন্সি সাগরদিঘিতে নোংরা জল নালাগুলোর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে বর্ধার সময়। অন্য 
সময়েও ড্রেন থেকে সেই জল বের করা যায় না। এই স্যানিটেশনের কাজে একমাত্র 
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মুর্শিদাবাদ জেলার জনই প্রয়োজন মোটামুটিভাবে ১৫ লক্ষ টাকা, অথচ মাত্র ৩৩ লক্ষ টাকার 
এস্টিমেট এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো, যাতে স্যানিটেশনের 
জন্য আরও বরাদ্দ বাড়ানো যায় তারজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করুন। এর সঙ্গে সঙ্গে 
আরও বলতে চাই জল থেকে কি কি রেগ হতে পারে, পানীয় জল কিভাবে আমরা পেতে 
পারি, পানীয় জলের অপচয়ে আমাদের কি ক্ষতি হতে পারে, ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে 
পঞ্যায়েত এবং বিধানসভার প্রতিনিধিদের নিয়ে সেমিনারের ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু সেমিনার 
করে এ-ব্যাপারে প্রচারের দিকটা গুরুত্ব কম পাচ্ছে। সেজন্য নির্বিচারে মাটির তলার জল 
তুলে নেওয়া হচ্ছে কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য। কিন্তু যেখানে সার্ষেস ওয়াটার বা রেনফল 
ওয়াটার ব্যবহার করবার সুযোগ রয়েছে সেখানে মাটির তলার জল নির্বিচারে ব্যবহার করা 
হবে কেন? আমার মনে হয় কোথায় যেন একটা সমন্বয়ের অভাব আছে। কৃষি দপ্তর, 
ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তর এবং তারসঙ্গে সঙ্গে পি.এইচই. দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে নির্বিচারে 
যাতে জল নষ্ট না হতে পারে তারজন্য এই সময়ের মধো উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রহণ করা 
দরকার। পি.এইচ ই. দপ্তর যে কাজ করে চলেছে তা নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য । আমি আশা 
করব, আগামী দিনে বিভিন্ন দিকে লক্ষ করে যাতে আরও ভাল ভাবে দু'হাজার সালের মধ্যে 
সমস্ত মানুষকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করতে পারি কোনও জায়গায় টিউবওয়েলের 
মাধ্যমে, কোনও জায়গায় পাইপ লাইনের মাধামে বা কোনও জায়গায় মাটির নিচের জল 
ব্যবহার করে তারজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আপনি দেখেছেন যে বিভিন্ন জায়গায়, 
কি ব্যক্তিগতভাবে, কি পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে, এই পলি পাইপ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। 
এটার বাবহার কতখানি স্বাস্থ্যসন্মত কিনা তা দেখা দরকার। যদি দেখা যায় যে তা স্বাস্থ্যসম্মত, 
তাহলে এই পলি পাইপ দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম খরচে সরকারি দপ্তরে ডিপ টিউবওয়েল, 
টিউবওয়েল এবং অন্যান্য পাইপ লাইনের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা যেতে পারে। আর যদি 
এর ব্যবহার স্বাস্থ্যসম্মত না হয়, তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এই কথা বলে 
আমি আর একবার এই বাজেট বরাদ্দ যা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে তাকে সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[5-40 __ 5-50 ৮.৬.] 


শ্রী সুভাষ নক্কর ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে জনশ্বাহয কারিগরি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন, তাকে সমর্থন জানিয়ে 
সংক্ষেপে কিছু আলোচনা আমি রাখছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খুব সুন্দরভাবে তার এই 
বক্তৃতায় পানীয় জলে বিশেষ করে আর্সেনিকের বিষয়টি সারা রাজ্যে, কয়েকটি জেলা থেকে 
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে, সে সম্পর্কে আমাদের সরকারের চিন্তা ভাবনা এবং আগামী দিনে এর 
হাত থেকে পানীয় জলকে কিভাবে মুক্ত করা যায় তারজন্য কিছু নির্দিষ্ট প্রস্তাব রেখেছেন। 
তারজন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর একটি বিষয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার বক্তব্যে 
রেখেছেন। ১৯৯৪ সালে রাজীব গান্ধী জাতীয় পানীয় জল মিশনের একটি রিপোর্ট তিনি 
উল্লেখ করেছেন। খুবই সঙ্গতভাবে তিনি পুষ্থানুপুহ্থভাবে দেখাতে চেয়েছেন, আমাদের পানীয় 
জলের অগ্রাধিকার “এর বিষয়টি চিহিদত করেছেন। প্রায় দু'বছরে, ১৯৯৪-৯৫ সালে এবং 
১৯৯৫-৯৬ সালের হিসাব দিয়েছেন। ১৯৯৪ সালে তিনি বলেছেন, আংশিক জলপাড়া এবং 


716 /১9521491-% মিং008810105 

[15 701, 1996] 
পূর্ণভাবে জল না থাকা পাড়া ছিল ৩৭,৩৯৩টি, তাতে ১৯৯৫-৯৬ সালে দুটি অংশে জল 
সরবরাহ করেছেন ৬,৪৯০টি পাড়াতে, যেটি আংশিক জল ছিল না এমন এবং পুর্ণভাবে জল 
ছিল না এমন পাড়া। ১৯৯৬-৯৭ সালে এইরকম পাড়াতে তার টার্গেট আছে ৪,৭১১টি 
পাড়ায় জল সরবরাহ করবেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলবো আপনার টার্গেট কমে 
গেল কেন? টার্গেট যেখানে ৩৭,৩৯৩টি পাড়ার উল্লেখ ছিল, সেই তুলনায় কমে গেল কেন? 
আমাদের এই টার্গেটটা যাতে বাড়ানো যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে 
অনুরোধ জানাচ্ছি। দু'বছরে ১১ হাজারের মতো পাড়াতে জল সরবরাহ করা হবে, এই টাগেট 
যদি করা যায়, যে পাড়াগুলো জল বিহীন বা যে পাড়াগুলোতে আংশিকভাবে ব্যবস্থা আছে, 
সেখানে সম্পূর্ণ করতে পাঁচ ছয় বছর লেগে যেতে পারে। আর একটি সঙ্গত বিষয় এখানে 
উল্লেখ থাকলে ভাল হত। একদিকে যেমন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দপ্তর পাওয়ার পর থেকে 
সমস্যাকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করে মোকাবিলা করার চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে এই সমস্যার 
যে গভিরতা সেটা প্রবোধ বাবু উপলব্ধি করেছেন বলেই বললেন যে প্রতি বছর কোথাও না 
কোথাও বহু সংখ্যক নলকৃপ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এবং এর হয়তো অনুসন্ধান করলে আমরা 
দেখতে পাচ্ছি যে, হয়তো কৌথাও ফিলটার ঠিকমতো দিচ্ছে না বা পাইপ যে কোম্পানি 
দিয়েছে সেটা ঠিকমতো সাপ্লাই দিচ্ছে না ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে আমার স্মাণ আছে যে, 
গতবারে ক্ষুদ্র এবং সেচ দপ্তরের মন্ত্রী খুব জোরে হুঁশিয়ারি করে দিয়েছিলেন যে সামুদ্রিক 
জোন ধরে উড়িষ্যা, মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভূগর্ভস্থ জল এত 
চাষের কাজে এবং অন্য কাজে লাগছে যে আগামী একদিন হয়তো আসবে যেদিন পানীয় 
জলের সঙ্কট তীব্রতর হবে এটা মনে রেখেই সুন্দর বনের জন্য বিকল্প প্রস্তাব রেখেছেন এবং 
সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছেনও। তৃপৃষ্ঠস্থ জল ধরে রেখে নলবাহি প্রকল্পের 
মাধ্যমে কিভাবে ব্যবহার করা যাবে উত্তর ২৪ পরগনাতে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে তার 
উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জন্য অনুমোদনও নিয়ে এসেছেন, 
এরজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অন্যদিকে কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে পাহাড়ি এলাকা, 
সেখানে ওয়াটার সাপ্লাই করা খুবই কঠিন এবং দুরূহ কাজ। দার্জিলিং শহরে প্রায় হাজার 
হাজার লক্ষ লক্ষ পর্যটক যান যাদের জলের অসুবিধার জন্যে বেশি পয়স! দিয়ে জল কিনতে 
হয়। সেখানে যদি ওয়াটার স্টোর বা জমা জল ধরে রাখার জন্য নলবাহি ব্যবস্থার মাধ্যমে 
পরিবেশন করা যায় তাহলে সরকারের খরচ প্রতি বছর কম হতে পারে এবং পাহাড়ি 
এলাকার লোকেদেরও সুবিধা হতে পারে। তারপরে জলপাইগুড়ির এঁতিহাসিক বক্সা দুয়ারের 
আদিবাসি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের বাস, সেখানে জলের অভাবে তারা চাল সেদ্ধ 
না করে ভেজে খেতে অভ্যস্ত হয়েছে এখন হয়তো কিছু কিছু সুবিধা তাদের দেওয়া হয়েছে 
কিন্তু এইভাবেই তারা চাল ভাজা খেতে অভ্যত্ত ছিল। পাহাড়ি এলাকায় এই জল স্টোর 
করার যদি ব্যবস্থা করা হয় তাহলে অনেক সুবিধা পাওয়া যাবে এবং সরকারি খরচও কমে 
আসতে পারবে। আরেকটি বিষয়ে বলছি তার সমন্বয়ের ভীষণ অভাব আছে এইদিকে আপনাকে 
দৃষ্টি দিতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এবং' মেকানিক্যাল সেকশন এই দুটো উইংসকে 
একইসঙ্গে সমন্বয় করলে পরে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে আরও বেশি করে জল পাওয়া 
যেতে পারে। ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্টের মেশিন হয়তো কোথাও নষ্ট হয়ে গেছে বা মেশিন 
কাজ করছে না বা ফাংশন করছে না এবং জল সরবরাহের ক্ষেত্রে যেখানে ৮ ঘন্টার থেকে 
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১০ ঘন্টা জল দেওয়ার কথা, সেখানে মাত্র ৩ ঘন্টা থেকে ৪ ঘন্টা জল দিচ্ছে, সেখানে পি 
এইচ ই দপ্তরকে বলতে গেলে তারা বলছেন যে এটা আমাদের দায়িত্ব নয়, মেকানিক্যালে 
চলে যান। আর ওদের সঙ্গে যোগাযোগ খুব কমই হয়। ফলে কাজ কিছু হয় না। তারপরে 
পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় ব্লক লেভেলে ইন্জিনিয়ার যারা আছেন, তারা রুর্যাল ওয়াটার 
সাপ্লাই প্রজেক্টের সম্পর্কে কোনও খবর রাখেন না। ওই রুর্যাল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট ২- 
৩-৪টে ব্লক মিলিয়ে, সেখানে ইঙ্জিনিয়াররা থাকেন এবং এস এ ই একজন কবে থাকেন 
কিন্তু তাদের চিহিত করা খুব অসুবিধা হয়ে যায়। সেইজন্য মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব 
যে, তিনি জল সরবরাহ ব্যবস্থাটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন সেই হিসাবে তাকে বলছি প্রতি 
বছরে একবার করে জেলা পরিষদের সঙ্গে এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের সঙ্গে 
আমরা যে জনপ্রতিনিধি তাদের একটা বসানোর ব্যবস্থা করা হোক। তাহলে আমরা আমাদের 
অসুবিধার কথা বলতে পারব এবং সবাইকে চিহ্নিত করতে পারব। 


তাহলে যে পরিমাণ টাকা বা বরাদ্দকৃত টাকা গ্রামীণ জলসরবরাহ ক্ষেত্রে রেখেছেন বা 
অন্যান্য ভাবে জলের জন্য যে ব্যবস্থা রেখেছেন সেটা অন্তত সুরাহা করা যেতে পারে বা 
আমরা ওয়াকিবহাল হতে পারি। পানীয় জলের যে জায়গাটায় আমরা একটা সময় ছিলাম 
সেই জায়গা থেকে আমরা অনেক বেশি পেয়েছি, তবে ক্রুটিটা বেড়েছে। যেখানে একটা গ্রামে 
একটা নলকুপ আমরা হয়ত পেতে পারতাম, সেখানে পাড়া ভিত্তিক আমরা পাচ্ছি, এটা 
অনস্বীকার্য। এটা পেতে গিয়ে আমাদের আর একটা জিনিস স্বীকার করা দরকার স্বেচ্ছাসেবি 
সংগঠনদের একটা সাংঘাতিক ভূমিকা আছে, তার৷ গ্রামে অনেক নলকৃপ এইরকম বসান। 
একটা সময় আমাদের অনেকে ছড়া কেটে পরিহাস করে বলতো, সেই পরিহাসের জায়গাটা 
এখন আর নেই। সেটা হচ্ছে, ওয়াটার, ওয়াটার এত্রিহোয়ার, বাট নট এ ড্রপ টু দ্রিষ্ক। এই 
জায়গা থেকে আমরা অনেকটাই সরে এসেছি। মাননীয় মন্ত্রী তিনি সুন্দরবন থেকে নির্বাচিত, 
তিনি জানেন সেখানে কি কষ্ট ছিল, সর্বত্র পানীয় জল যেত না, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি 
যে পদক্ষেপটি নিতে পেরেছেন, তারজন্য এই বাজেট প্রস্তাবকে আমি সর্বাস্তকরণে সমর্থন 
জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। 


রী ব্রন্মময় নন্দ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি 
বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্্রী '৯৬-৯৭ সালের যে বাজেট উপস্থাপন করেছেন তা আমি সর্বাস্তকরণে 
সমর্থন করছি। স্যার, এটা খুবই জলের মতো পরিষ্কার আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আসার 
আগে এই পানীয় জলের যে সমস্যা সেটা যে কতটা প্রকোপ ছিল সেটা আমরা যারা গ্রামে 
বাস করি তারা দেখেছি, আগে কতিপয় বিস্তশালি লোকের বাড়িতে কিছু টিউবওয়েল ছিল 
সেখান থেকে লাইন দিয়ে জল নিয়ে আসতে হত তা৷ থেকে খাবার জলটা পাওয়া যেত। 
বেশির ভাগ গ্রামেই পুকুরের জলকে ফুটিয়ে খেতেন। সেই সময় টিউবওয়েল এর পরিমাণ 
খুবই কম ছিল। সেই অবস্থা থেকে একটা নৃতন আবহা ণন পরিবেশ এই বামফ্রন্ট সরকারের 
সময় গ্রামে গঞ্জে দিতে পেরেছি, এটা আমাদের সরকারের ধৃঁতিত্ব। সর্বপরি আমরা যেটা 
জানি, “জলং চ শীতলং স্বচ্ছং, নিত্যং সুদ্ধং মনোহরম।1” অন্তত এই কথাগুলি আমরা 
বলতে পারি যে পানীয় জলের যে প্রকল্পগুলি গড়ে ১ঠছে সেখানে কিছু ব্যতিক্রম আছে 
নিশ্য় যেগুলি ইন্ভিনিয়ারিং সেল এর ক্রটিবিচ্যুতি আছে সেইগুলি সারানো দরকার। কিন্ত 
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বেশিরভাগ যে জল প্রকল্পগুলি হয়েছে তাতে সেই জল পান করে তৃষণ্ নিবারণ করা যাচ্ছে 
এটা আজকে পরিষ্কার জলের জন্য মানুষকে সেইভাবে হাপিত্যেশ করতে হয়না। বৈদ্যুতিক 
সংযোগ এখন অনেকাংশে বেড়েছে আগের চেয়ে, এই কানেকশনগুলি না থাকলে অনেক 
সময় ইঞ্জিনিয়ারিং সেল এর কাজ করতে অসুবিধা হত। যদিও সেই ব্যাপারে এখনও কিছু 
সমস্যা থেকে গিয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বলতে গেলে পানীয় জলের যে সমস্যা, সেই সমস্যা 
থেকে আমরা পুরো সরে এসেছি। সেই সমস্যা আমরা অনেকখানি কাটিয়েছি। গ্রামে জল 
সরবরাহ যেটা নলকৃপের মাধ্যমে হয়, আমার মনে হয় প্রত্যেকটি ব্লকে একটি করে লগ বুক 
থাকা উচিত। সেই ব্লক কতকগুলি টিউবওয়েল আছে, কত ফিট নিচে আছে, তার পাইপণুলি 
কি ধরনের পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে যদি রেকর্ড থাকে তারা সেটা এক নজরে 
বুঝতে পারবেন। আমাদের পঞ্চায়েত এলাকায় বুঝতে পারিনা হয়ত তিন মাস আগে বসেছে 
অথচ জল উঠছে না, খারাপ হয়ে গেছে। এটা কেন হচ্ছে? কেন উঠছে না, আমি তার 
যথাযথ উত্তর দিতে পারিনি। তাই এইরকম প্রত্যেকটি ব্লক বা অঞ্চলগুলিতে কতগুলো 
নলকৃপ আছে, প্রত্যেকটি ব্লকে তার এইভাবে যদি পরিসংখ্যান থাকে, ভূগর্ভস্থ কতদূর পাইপ 
গেছে, কি পরিমাণ পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে, তার গুনগত মান কি, তাহলে মনে হয় জল 
সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। যেখানে আমরা নলকৃপ করতে পারছি না, যেখানে আমাদের 
অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সেইভাবে জায়গাতে ইঞ্জিনিয়ারিং সেলকে দেখতে হবে, অনেক 
জায়গায় কূপ খনন করে জল পাওয়া সম্ভব কিনা এটা দেখতে হবে। জেলা পরিষদের হাতে 
নলবাহিত জল প্রকল্পগুলো তুলে দেওয়া সঠিক পদক্ষেপ। কারণ এর দ্বারা কাজের গতি 
আরও ত্বরান্বিত হবে। আরও কয়েকটি সমস্যার কথা আমি বলছি, ভূগর্ভস্থ পানীয় জলে 
আর্সেনিকের দূষণের জন্য, একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি করে তাদের পরামর্শ নিয়ে যে কাজটা 
আপনি করতে চাইছেন, এটা খুবই আশাব্যগ্ক। কিছুদিন পর আমাদের আর এ সমস্যার 
সম্মুখীন হতে হবেনা। মেদিনীপুরের কয়েকটি কথা আমি বলছি, মহিষাদল এক নম্বর ব্লক, 
দক্ষিণ কোমাইতে যে পানীয় জল প্রকল্প আছে তার একটা টিউবওয়েল বহুদিন ধরে নষ্ট হয়ে 
গেছে। আমি মাননীয় মন্ত্র মহাশয়ের গোচরে এনেছিলাম, কিন্তু এ কাজ এখনও হয়নি। এটা 
না হওয়ার ফলে একটা হাসপাতালে জল পাওয়া যাচ্ছে না, দক্ষিণ দামোদরে যে স্বাস্থ্য 
কেন্দ্রটি, সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি পানীয় জল থেকে বঞ্চিত আছে। রাজনগরে যে জল প্রকল্প আছে 
আমরা দেখছি সেখানে লাল জল বেরোচ্ছে এবং লোকে সেই জল খেতে বাধ্য হচ্ছে। 
বরদা জল প্রকল্প, শীতলপুর জল প্রকল্প, এইসব জলপ্রকল্পের জলগুলো নোনা হচ্ছে। মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, যে সমস্ত জল প্রকল্পগুলো আগে ভালো ছিল, কেন সেগুলোর এইরকম 
দশা হচ্ছে, তার রিপোর্ট উনি সংগ্রহ করুন এসব জায়গা থেকে। আমার মনে হয় যেসব 
জায়গায় ভালো জল উঠত, তার আশেপাশে কিছু ডিপ টিউবওয়েল, কিছু স্যালো টিউবওয়েল 
বসেছে। আপনার দপ্তরের পক্ষ থেকে একটা আইন করুন, আপনার দপ্তরের পারমিশন ছাড়া 
সেই প্রকল্পের কাছাকাছি যেন ডিপ বা সাালো টিউবওয়েল কেউ না করতে পারে। নন্দীগ্রাম 
তিন নম্বর ব্লকে, যে আ্যাড়াশোল পানীয় জল প্রকল্প আছে, সেখানে বিদ্যুৎ ছিলনা বলে 
আপনাকে অনুরোধ করায় আপনি একটা জেনারেটার পাঠিয়েছিলেন। সেখানে এখন বিদ্যুৎ 
এসেছে, কিন্তু ।বধ্যুৎ নেই বললেই চলে। আপনি দয়া করে জেনারেটারটা সেখান থেকে শিফট 
করবেন না। আপনার দপ্তরের অফিসাররা সেখানে যাচ্ছেন, জেনারেটারটা নিয়ে আসার জন্য। 
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আমরা বি.ডি:ও বা সভাপতিরা আমরা এটা আনতে দিইনি। রেপাড়া সাব-স্টেশান চালু 
হওয়ার আগে পর্যন্ত সেই জেনারেটার সেটটা যাতে সেখানে থাকে দয়া করে আপনি সেই 
ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই কথা বলে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


[১-50 _- 6-00 ০.৮.] 


শ্রী গৌতম দেব £ মিঃ ডেপুটি ম্পিকার স্যার, এই বাজেটে সকলে সমর্থন করে বক্তব্য 
রেখেছেন। যেমন আমার আগের বক্তা ওনার এলাকার যে সমস্যা সেটা তুলে ধরলেন। একটা 
বিধানসভা এলাকার কি সমস্যা সেটা এখানে এই সময় বললে মুশকিল। তা নাহলে অন্যান্য 


সাধারণ সমস্যার প্রতি অনেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন। আমার বইতে যা. 


লেখা হয়েছে, যেটা প্রতিবেদনে উপস্থিত করা হয়েছে, এই সেশনের প্রম্মোত্তরের সময়ও আমি 
বলেছিলাম, আবার গভর্নর ম্পিচেও আছে, আগামী পাঁচ বছর গভর্নমেন্ট ওয়াটার সাপ্লাইয়ের 
ক্ষেত্রে কি করবে। পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই এবং টিউবওয়েলের মাধ্যমে মানুষ যাতে জল পান 
সেটা আমরা দেখব। একটা সময় ছিল, যখন টিউবওয়েল দেওয়াই ছিল আমাদের প্রাইওরিটি। 
প্রবোধ বাবু যেটা বললেন, সুন্দরবনে পাঁচটা গ্রামে দূর থেকে জল আনতে হয়। ওনার ওখানে 
হয়ত সেইরকম একটা জায়গা থাকতে পারে, কিন্তু সংখ্যাটা সব সময় ঠিক মেলে তা নয়। 


এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টিউবওয়েল আছে পি.এইচ.ই'র। পাম্প করে জল খায়। 
পশ্চিমবাংলায় গ্রাম হচ্ছে ৩৮ হাজার। গ্রাম পিছু ভাগ করলে ৩1৪1৫টা করে হয়ে যাবে 
কিন্ত তাতো সব সময়ে হয় না। আর পি.এইচই'র টিউবওয়েল মানে মানুষের নিজের 
টিউবওয়েল আছে, পঞ্চায়েতের টিউবওয়েল আছে। এমন কোনও গ্রাম খুঁজে পাওয়া মুশকিল 
যে গ্রামে এখন ৮।১০।২০টা টিউবওয়েল নেই। যারজন্য এখন আর গ্রাম ধরে হিসেব হয় 
না, ভারত সরকারও করছেন না আর আমরাও করছি না। এখন হিসেবের ভিত্তি হচ্ছে 
হ্যাবিটেশন। পাড়া আমাদের ৩৮ হাজার গ্রামে। গ্রামকে ৮০ হাজার পাড়াতে ভাগ করা 
হয়েছে। আর ৮০ হাজার পাড়ার মধ্যে ২ হাজার ৯শো সামথিং, ৩ হাজারের কিছু কম পাড়া 
আমরা পাচ্ছি যেখানে আমরা যে জল দেওয়ার কথা তা দিতে পারি নি এখনও পর্যস্ত। যেটা 
বেশ কিছুটা ছিল। যেটা গত বছর কাটিয়ে ফেলেছি। যারজন্য এই বছর আমাদের ফার্টট 
টার্গেট হচ্ছে সেইভাবে আমরা বাজেটটা করেছি এই যে ২ হাজার ৯শো হ্যাবিটেশন যেখানে 
সেফ-ওয়াটার যায় নি তার মানে তারা কি জল না খেয়ে আছে? কিন্তু আমরা যেটাকে সেফ 
ওয়াটার বলি, যার একটা ভিত্তি হচ্ছে আড়াইশো জন পিছু একটা টিউবওয়েল অন্তত 
থাকবে। একটা ওয়াটার সোর্স। কোথাও যদি টিউবওয়েল না হয় একটা ভালো ইদারা। বা 
কিছু একটা সোর্স থাকবে। সেখানকার জলটার কোয়ালিটি মোটামুটি এইরকম হবে। এইরকম 
একটা ধরে সেটাকে সেফ ওয়াটার বলা হচ্ছে। এই কভারেজের মধ্যে পশ্চিমবাংলা নেই। ২ 
হাজার ৯শো হ্যাবিটেশন। এই যে বাজেট পেশ করেছি, আশা করছি আপনারাও সমর্থন 
করবেন। বছরের শেষে এই বাজেট যখন আমরা গুটিয়ে নেব আমি আশাকরি লেখা সম্ভব 
হবে। এই বছর যেমন লিখতে পেরেছি। আমাদের টার্গেট ছিল সাড়ে ৪ হাজারের মতো 
হ্যাবিটেশন। ৬ হাজারের বেশি আমরা করেছি। এই বছরও আমরা টা ফুলফিল করবোই। 
কিন্তু পশ্চিমবাংলায় একটাও হ্যাবিটেশন থাকবে না। নট কভারড এই যে কথাটা লিখে 
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পাঠাতে হয়। এখনও লিখতে, দিল্লিতে পাঠাতে হয়। আপনাদের কাছে দিতে হয়। আগামী 
দিনে নিশ্চয়ই থাকবে না। তার সাথে কি হবে। পার্টলি কভারড যেটা লেখা আছে যেটাকে 
ফুললি কভারড করতে হবে সেইটা কিন্তু এই বছরে শেষ হবে না। সেটা দেখবেন ফিগার 
আমরা দিয়েছি। এই বছর একটা বান্ধ দিয়েছি। এটা আরও কয়েক বছর লাগবে। অর্থাৎ নট 
ইয়েট বিন কভারড একটাও হ্যাবিটেশন থাকবে না এ বছর। আর পার্টলি কভারড ফুললি 
কভারডে যাবে সেটা হয়তো আরও কয়েক বছর সময় লাগবে। পার্টলি থেকে ফুললি 
কভারডে যেতে । এর সাথে আমরা পাইপড ওয়াটারের উপর জোর দেব। যেটা আমি বলছি 
আপনাদের সামনে, আপনাদের নিজেদেরও অভিজ্ঞতা আছে। একটা পাইপড ওয়াটার ছিল 
না। নল জুড়ে দিলুম আর জল বেরোলো। সারা পশ্চিমবাংলায় গ্রামে এইরকম ব্যবস্থা একটা 
ছিল না। কার্যত গভর্নমেন্ট আসবার আগে। ট্যাপের জল মানে কলকাতার লোক খাবে, 
ট্যাপের জল মানে দু একটা বড় শহরের লোক খাবে। ০.০৫ এই হচ্ছে পার্সেন্টেজ। 
পশ্চিমবাংলার ৩৮ হাজার গ্রামের মধ্যে ০.০৫ পার্সেন্ট লোক ট্যাপের জল খেত। সেটাকে 
বাড়াতে বাড়াতে প্রায় ২০ পার্সেন্ট গ্রামের লোক ট্যাপের জল খায়। ভালো করে চেক করলে 
হয়তো একটা কমতে পারে বা বাড়তে পারে কিন্তু আদারওয়াইজ এটা কুড়ি। একটা হিশেব 
তো আছেই। আর পাইপড ওয়াটার সিস্টেম চালু হয়ে বন্ধ হয়ে আছে এইরকম কম হয়। 
হলে আমরা সেটা ব্যবস্থা করতে পারি। এই ২০টাকে আমরা অতি দ্রুত ৮ম পঞ্থবার্ষিকি 
পরিকল্পনায় আমাদের ছিল সেটাতে হয়তো এক বছর লাগবে এটাকে ২৪, তারপরে ৩০ 
এইভাবে এখন আমরা পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এর উপর জোর দিচ্ছি। কিন্তু অনেক পয়সা 
বেশি লাগবে। প্রায় প্রতোক এম.এল.এ'র অভিজ্ঞতা আছে। প্রত্যেক ব্লক ধরে ধরে এটা কি 
করে আমরা আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছি। নেক্সট হচ্ছে ক্রিটিক্যাল এরিয়া যেগুলো যেটা আমাদের 
সুন্দরবনের এম.এল.এ সুভাষ বাবু বলেছেন। সুন্দরবনের সমস্যা একরকম। ডুয়ার্সে কিছুটা 
ঠিক বলেছেন। আমি নিজে ডুয়ার্সে গিয়েছিলাম । ডুয়ার্সের সমস্যাটা আমার জানা ছিল না। 
সুন্দরবনেরটা আমার জানা ছিল না। যে কষ্ট ডুয়ার্সে। সমস্ত পাথুরে মাটি। মাটির তলায় 
জলই নেই। এক একটা টিউবওয়েল করতে ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা খরচ হয়। কয়েকটি 
জায়গায় টিউবওয়েল করা যায় না। যাইহোক আমাদের অফিসাররা ছিলেন, ইঞ্জিনিয়াররা 
ছিলেন ডুয়ার্সে এক একটা প্রায় ৫০1৬০ টাকা হাজার খরচ হয়! 'ণ মিটিংয়ে আমি বলেছিলাম 
করে দিন। আরও করতে হবে ডুয়ার্সে। একটু আশে আমাদের মন্ত্রী, পি ডরু ডির যিনি মন্ত্রী 
স্টেট মিনিস্টার আছেন, শ্রী মনোহর তিরকি মহাশয় বলছিলেন যে, আপনাকে ভুটান থেকে 
জল আনতে হবে, তা নাহলে কিন্তু এই গ্রামটাকে জলদিতে পারব না। এইরকম কিছু জায়গা 
আছে, যে পাহাড়টা ভুটানে। ওই ঝোরাটা যদি আ্যারেস্ট না করতে পারি, এদিকের গ্রামটায় 
জল দিতে পারব না। ফলে ডুয়ার্সের কিছু আলাদা প্রবলেম আছে, সুন্দরবনের কিছু আলাদা 
প্রবলেম আছে, আমাদের কাথি বেল্ট যেখানে স্যালাইন ও ওয়াটার আছে, সেখানে আলাদা 
প্রবলেম আছে। এগুলি অবশ্য আমরা আলাদাভাবে ডিল করার চেষ্টা করছি। এটার আপনারা 
কিছুটা জানেন। সুন্দরবনের একটা টিউবওয়েল করতে অনেক বেশি খরচ হয়। এইসব দিকে 
নদীয়াতে, কি ২৪ পরগনাতে কিংবা অন্য জায়গাতে পাঁচ হাজার টাকার একটা টিউবওয়েল 
যদি হয়ে যায়, সেখানে ওই জায়গাতে একটা টিউবওয়েল করতে ৪০ - ৫০ হাজার টাকা 
লাগবে। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে যদি দরকার হয়, তাহলে আমাকে করতে হবে। সেইরকম যদি 
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কোনও বিশেষ সমস্যা থাকে, তাহলে আপনারা আমার দৃষ্টিতে আনবেন। এই ব্যাপারে 
অফিসারদের দৃষ্টিতেও আনবেন। যদিও আমরা সাধারণভাবে জেলা পরিষদ পধ্যয়েতের মাধ্যমে 
এটা করছি, কিন্তু আমি বলেছি বিধানসভাতে, তা সত্তেও এম এল এ রা যদি তার এলাকার 
একটা বা দুটো দেখান,” আমি দেখেছি যে, একটা পার্লামেন্টের মেম্বার এসেছেন আমার কাছে 
যে, একটা টিউবওয়েল করতে হবে। পধ্যয়েতের হাতে আমরা ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছি। এগারো 
কোটি, বারো কোটি টাকা দিয়েছি। আমরা গতবার জেলা পরিষদকে বলেছিলাম যে, আপনারা 
টিউবওয়েল করুন। এখন টিউবওয়েল পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হয়। একটা এম পি ঘুরেই বেড়াচ্ছেন 
এবং বলছেন যে, তিনি একটা টিউবওয়েল করতে পারছেন না। এখানে যাচ্ছেন, সেখানে 
যাচ্ছেন। তার কথ ওনছে না হয়ত। যাক আমরা মুখামন্ত্রীর সাথে কথা বলেই বলেছি যে, 
এটাতে হয় না একজন এম এল এ যদি বলেন টিউবওয়েল হবে না, তাহলে একজন এম 
পি টিউবওয়েল করতে পারবেন না। এটা কি করে হবে? তা যাইহোক পঞ্চায়েত যা আছে, 
খুবই ভালোই আছে। পঞ্চায়েতের মাধামে আমরা করব, এটাই করা উচিত। কিন্তু সেইরকম 
বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও এম এল এ যদি একটা বলেন, কি এম পি যদি বলেন করতে হবে, 
সে দুই একটা সেইরকম ভাবে হয়ত আমি গতবার করেও দিয়েছি। এর সাথে দার্জিলিংটা 
আপনি বললেন। দার্জিলিং এর ব্যাপারে একটা স্বীম হয়েছে ৩৫ কোটি টাকার। আমরা ৩৫ 
কোটি টাকার একট! স্বীম করেছি। সেটা আলোচনা হয়েছে। সুভাষ ঘিসিং এর সাথে মিটিংও 
হয়েছে। সেটার প্ল্যানিং হয়েছে সব কিছুই হয়েছে। আমরা বলেছি যে, আমরা ১০ কোটি টাকা 
দেব। ওটা আমাদের করা উচিত নয়। ওটা রাজ্যের মধ্যে কিন্তু ওটা ডি জি এইচ সি 
সাবজেক্টু। ওটা দার্জিলিং গোর্থা হিল কাউন্সিলের সাবজেক্ট। ওর মধো আমরা করতে পারি 
না। তাও সুভাষ ঘিসিং বলেছেন, আমরা দার্জিলিং এর সমস্যা জানতে পারছি। আমরা গেছি 
সেখানে । আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সেই প্ল্যাস করেছেন। দার্জিলিং এর পাহাড়ের তলা থেকে জল 
পাম্প করে তোলা হৃবে। ওই ছয় হাজার ফিট উঁচুতে । তিনটি স্টেজে পাম্পিং হবে। তারপর 
সেটা ঠিকঠাক করে জলটা সাপ্লাই হবে। ৩৫ কোটি টাকার প্রজেক্ট। আমরা বলেছি যে 
আমব' ১০ কোটি টাক। দেব। আপনি ১০ কোটি টাকা ধার নিন। আমরা বলেছি ব্যবস্থা 
মামণ' রে দেব, গ্যারান্টার আমরা থাকব। আপনারা ডি জি এইচ সি মিউনিসিপ্যালিটি' তার 
(থেকে পাচ কোটি টাকা দিন আর ১০ কোটি টাকা দিল্লির কাছে বলুক। দার্জিলিং এর বিষয় 
সবার বিষয়। এইভাবে আমাদের স্কীমটা করতে হবে। সুভাষ ঘিসিং রাজি হয়েছেন, রাজি 
হয়েছি আমরা। এখনও দিল্লির সাথে কথ৷ হচ্ছে। সেটা ফাইনাল হলে জানা যাবে এবং এই 
আর্সেনিকের বিষয় তো বারবারই আলোচনা হচ্ছে। এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 
এতবড় জায়গা জুড়ে আর্সেনিক পৃথিবীর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। মালদা 
হয়ে পাহাড় থেকে শুরু করে একেবারে বারুইপুর, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ইত্যাদি 
জায়গায় মাটির তলায় আর্সেনিক বিপজ্জনক মাত্রায় গৌঁছেছে। এটা একটা কঠিন জিনিস। 
সারফেস ওয়াটার তো বললেই হল জল তুলুন, ভাল করে দিয়ে দিন। পঞ্চাশ কোটি, ষাট 
কেটি ওাকা খরচ। কাগজে নোট ছাগাতে হবে, তাহলে আমর! দক্ষিণ ২৪ পরগনার যে স্কীম 
তৈরি করেছি, আশাকরি আনরা চালু করতে পারব ওই দেবপ্রসাদ বাবুর বিধানসভার এলাকার 
কিছুটা, বারুইপুর এর দিকে, সোনারপুর এইসব নিয়ে ভাঙ্গড় পর্যন্ত। বজবজের ওখানে গঙ্গা 
(থকে জল তোলা হবে। সেই জল ট্রিটমেন্ট করে তারপর সেই জল বজবজ, বুড়ুল, বিষুঃপুর 
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হয়ে সোনারপুর, বারুইপুর হয়ে ভাঙ্গড় পর্যস্ত আসবে। ২২৬ কোটি টাকা খরচ হবে। কিন্তু 
আমরা সেটা দিল্লির সাথে কথাবার্তা বলে স্টো করতে পেরেছি। 


[6-00 -_- 6-10 7.4.] 


এখন কাজটা আমাদের শুরু করতে হবে। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার জন্য বিরাট প্রকল্প 
নেওয়া হচ্ছে। এখন নতুন গভর্নমেন্ট হয়েছে। আমরা মোট সাড়ে সাতশো ৫০ কোটি টাকার 
প্রজেক্ট জমা দিয়েছি। তার ১০০ কোটি টাকা আমরা আগেই পেয়ে গেছি। মালদার টাকা অন্য 
টাকা। তারমধ্যে আমরা দিয়েছি ২৫ পারসেন্ট টাকা এবং দিল্লি দিয়েছে ৭৫ পারসেন্ট টাকা। 
১০০ কোটি টাকার প্রজেক্ট চলছে। ৬৫০ কোটি টাকার প্রজেক্ট আমরা জমা দিয়েছি ফর 
আর্সেনিক। আগে দিল্লিতে কংগ্রেসের যিনি মন্ত্রী ছিলেন সেই জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে দিল্লিতে 
আমাদের মিটিং হয়েছিল। এখন সেখানে কংগ্রেসের গভর্নমেন্ট নেই। সেই মিটিং-এ অফিসাররা 
ছিলেন, আমাদের অফিসাররা, ইঞ্জিনিয়াররা গিয়েছিলেন। সেখানে সব মিলিয়ে ২২৬ কোটি 
টাকার প্রজেক্টের কথা হয়েছিল এবং তাতে ভারত সরকার সম্মতি জানিয়েছেন। এখন ডিটেইলিং 
হচ্ছে এবং যার ভিত্তিতে আমরা কাজটা শুরু করব। আমি আশা করছি যে মুর্শিদাবাদ, মালদা 
এই সমস্ত জায়গায় যে সমস্যাগ্ডলে৷ আছে সেগুলোর আমরা সমাধান করতে পারব। ভারত 
সরকারকে, যেটা পরেশবাবু বলেছেন, ঠিকই বলেছেন এবং ভারত সরকারকে এটাই আমারা 
বার বার বলেছি যে ৭৫-২৫ করছেন কেন? এটা ১০০ পারসেন্ট করছেন না কেন? 
এম.এন.পি., এ.আর.পি.তে ৫০ পারসেন্ট-৫০ পারসেন্ট করছেন সেটা ঠিক আছে। এবারে 
তো আমরা ৪৫ কোটি টাকা জলের জন্য খরচা করব। দিল্লি ৪৫ কোটি টাকা দেবে। আমাদের 
প্রোগ্রামের নাম এম.এন.পি., আর দিল্লির প্রোগ্রামের নাম এআর.পি.। এতে টাকা আছে ৫০- 
৫০ করে। কিন্তু ৪৫ কি ৪৭ আপনারা আর্সেনিকে এসব ঢোকাচ্ছেন কেন? কারণ আমাদের 
গুলো কাগজে বেরোয়, আর অন্যগুলো বেরোয় না তা আমি বলছি না। মধ্য প্রদেশ, দক্ষিণ- 
ভারতের কতকগুলো জায়গায় মাটির তলায় জলেতে যে গিনি-ওয়ার্ম এবং অন্যান্য জিনিস 
যা আছে তাতে যে পরিমাণ মানুষের ক্ষতি হচ্ছে, মানুষ, তাদের হাড়গুলো আস্তে আস্তে 
পাউডারের মতো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। এই জিনিস সেখানে জলের মধ্যে রয়ে গেছে। তারজন্য 
দিল্লির যে প্রজেক্টে ছিল তার ১০০ পারসেন্ট গ্র্যান্ট এবং আমাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ৭৫-২৫। 
আমরা বলেছি, আগের গভর্নমেন্টকেও বলেছি তো ৭৫-২৫ বলেছেন, আমরা কি তাতে না 
বলব না। এই বাজেটের মধ্যে থেকে টাকার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে এবং এব্যাপারে নতুন 
গভর্নমেন্টের সাথে আমরা কথা বলব এবং এই সবটা মিলিয়ে যে কথাটা সকলে বলেছেন 
এবং দেখবেন এবারে বাজেট বক্তৃতায় যেটা নতুন কথা যুক্ত করেছি ওয়ার্টার ম্যানেজমেন্ট 
প্রোগ্রাম। এটা এই না যে খবরের কাগজগুলোর কাছে আমরা বিজ্ঞাপন দেব, বিজ্ঞাপনের 
রেটটা বেড়ে যাবে। এর মানে এই যে, হ্যা, টাকার অঙ্কে একটা বড় টাকা আমাদের খরচা 
করতে হবে। আমাদের উপায় নেই। তবে যেটা আপনারা ঠিকই বলেছেন, আমরা নিজেরাও 
বুঝতে পারছি, যে পরিমাণ জল ওয়েস্টেজ হচ্ছে, রানিগঞ্জ, আসানসোল থেকে শুরু করে 
কঠিন কঠিন জায়গায়, লক্ষ লক্ষ টাকার বিদ্যুৎ পুড়িয়ে আর.সি.এফ. থেকে জল তৈরি করে 
সেই জল পড়েই যাচ্ছে, পড়েই যাচ্ছে। এই সমস্ত জায়গাতেও ৭২টি মিউনিসিপ্যালিটিতে জল 
দেবার দায়িত্ব পি.এইচ.ই.র। ৭২টি নন-সি.এম.ডি.এ.-সেখানে এই আ্যাওয়ারনেস ক্যামপেন 
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আমাদের গড়তে হবে, ওয়াটার কোয়ালিটির ব্যাপারে আ্যাওয়ারনেস ক্যামপেন আমাদের গড়তে 
হবে। যেটা পঞ্চায়েতকে আমরা বলেছি। পঞ্চায়েত তো খুবই ভাল কাজ করে। কিন্তু অনেক 
সময় কি হয়, এই ১২ কোটি টাকা আমরা জেলা পরিষদকে টিউবওয়েল করার জন্য দিলাম 
তারমধ্যে পি.এইচ.ই. ঢোকে না। জেল! পরিষদ কি করে? তারা ব্লককে ভাগ করে দেয়। ব্লক 
কি করে? তারা পঞ্চায়েকে ভাগ করে দেয়। একটা গ্রামপঞ্চায়েতে টাকা গেল, সেই 
টাকাতো যেভাবে আমরা টিউবওয়েল করতে বলেছি তাতে ২টি করে টিউবওয়েল হয়। কারণ 
পি.এইচ.ই. সব সময় বলবে, এত গতীরতার মধ্যে টিউবওয়েল কর। কিন্তু পঞ্চায়েত যে 
মানুষ দেখেন, তিনি জানেন তার চাইতে উপরেও জল পাওয়া যায়, ২টোকে ভেঙে ৪টে করে 
দিলেন। দেখা গেল গরমকালে জল পেল না। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার $ আমি সভার অনুমতি নিয়ে আরও ১৫ মিনিট সময় বাড়িয়ে 
দিলাম। 


স্ত্রী গৌতম দেব £ সেজন্য কোয়ালিটির ব্যাপারে সেখানে আমাদের মনিটরিং করতে 
হবে। এই ক্যামপেনটাতে স্কুল, কলেজকে যুক্ত করতে হবে। টিউবওয়েলটা ঠিকমতো ডেপথে 
পৌতা হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য দরকার হলে আমরা ছেলে-মেয়েদের কিছু প্রাইজ দেব।' 
জল হয়তো সারা বছর পাবেন, কিন্তু জলটার কোয়ালিটি ভাল নয়। আসলে জলে ব্যাকটেরিয়া 
আছে এমন জায়গা থেকে জল তুলছেন, সেখানে টয়লেটের লেভেল চলে আসছে। তাহলে 
টিউবওয়েল গভীরে পুঁতবেন। মিসইউজ যাতে না হয় সেটা দেখতে হবে। পুলিশ দিয়ে এটা 
হয় না। আর্সেনিক নিয়ে আপনারা ভয় পাইয়ে দিলেন। ভয় পাইয়ে দিয়ে কি হবে? এটা 
ঝগড়া ঝাটির ব্যাপার নয়। এত বড় একটা জায়গায় মাটির তলায় আর্সেনিক আছে। দুষলে 
কি হবে? কাকে কে দুযবেন! সবাই মিলে কেউতো কোনওদিন করলেন না। আমি আগেও 
যেটা বলেছি, এটা তো এমন নয় যে জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হলেন আর মাটির তলায় 
আর্সেনিক ঢুকে গেল। শত শত বছর ধরে মাটির তলায় আর্সেনিক আছে। আমি বড় বড় 
বিজ্ঞানিদের জিজ্ঞাসা করেছি যে, এই আর্সেনিকের জলটা কবে থেকে খাচ্ছেন। যেদিন থেকে 
টিউবওয়েলের জল তোলা হচ্ছে সেদিন থেকে খাচ্ছি। কেউ দেখেনি, কেউ খোঁজ করেনি, 
আমরা করছি, খুঁজে বার করছি কোথায় কোথায় আর্সেনিক আছে, ম্যাপ করছি। যদি বলেন 
কালকেই মিটবে? তা মিটবে না। সাড়ে সাতশ কোটি টাকার প্রজেক্ট নিয়েছি সময় লাগবে। 
মানুষের মধ্যে আযাওয়ারনেস আনতে হবে। কোনও জায়গায় আর্সোনক কম, টুনি অসুবিধা 
নেই, কোথাও এত বেশি আছে যে, এক্ষুনি ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যাপারে আমরা 
অফিসার, ইর্জিনিয়ার নিয়ে কাজ ওরু করেছি, আশাকরি করতে পারব। 


আর একটা সুখবর আছে। বোলপুর, রঘুনাথপুর, এই দুটো জায়গা নিয়ে জার্মানের 
সাথে বাইল্যাটারাল প্রজেক্ট ১০০ কোটি টাকার আছে। এটা বিদেশি টাকা, ভায়া গভর্নমেন্ট 
অফ ইন্ডিয়া। এই প্রজেক্ট রাজস্থানে, মধ্য প্রদেশে আ্যাপ্রভ হয়ে গেছে। জার্মানরা বার বার 
আগের কংগ্রেস সরকার ফ্যাকড়া তুলেছিল। এখন নতুন গভর্নমেন্ট হয়ে গেছে, আমাদের 
অদিশররা গিয়েছেন, দু-একদিন হল জানিয়েছেন ভারত সরকারের আপত্তি নেই। আশা করছি 
দু-একদিনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করতে পারব। এই যে প্রোগ্রামগ্ডলো নিয়েছি, 
এই যে প্রাওরিটি ফিক্স করেছি, আপনারা জনপ্রতিনিধি আছেন যারা, সেইভাবে আমাদের 
সমর্থন করছেন। অন্য জায়গায় যে সমস্যা আছে, সেইগুলোও আলোচনা করতে হবে, কোনও 


্ 
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বিশেষ ক্রটি থাকলেও আলোচনা করতে হবে। কোনও জায়গায় স্কীম চালু হয়েছে, অফিসার 
পাওয়া যাচ্ছে না, কোথাও কিছু ঘাটতি থাকলে আমরা দেখব। এই কথা বলে, কাট মোশনের 
বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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(20 ৮11) 0791 21195/015 5/০7:6 61011) 


নেতাজী আদর্শ গ্রাম 


*১৮৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৬।) শ্রী আব্দুল মান্নান £ কৃষি (কৃষি বিপণন) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি -_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, নেতাজী জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে নিয়ন্ত্রিত বাজার এলাকার মধ্যে 
“নেতাজী আদর্শ গ্রাম' তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে; 


(খ) সত্যি হলে, এরূপ কতগুলি গ্রাম তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে; এবং 
(গ) উক্ত পরিকল্পনা কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে বলে আশ! করা যায়? 
শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ 


(ক) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিপণন পর্যদ পর্যায়ে এই ধরনের একটি প্রস্তাব বিবেচনাধীন 
আছে। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে বিপণন পর্ষদ তথা সরকারি মহলে এ সম্পর্কে কোনও চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি। 


(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
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(গ) এখনই বলা যাচ্ছে না। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে, নেতাজী জন্ম 
শতবর্ষ উপলক্ষে নিয়ন্ত্রিত বাজার এলাকার মধ্যে "নেতাজী আদর্শ গ্রাম” তৈরির পরিকল্পনা 
নেবার জন্য মহাকরণের রোটান্ডা হলে কিছু বিধায়কদের নিয়ে একটা সভা ডাকা হয়েছিল। 
তখন আপনার পূর্বসুরি ছিলেন। এ সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি? 
থাকলে এর আলোচনার বিষয়বন্তর জানাবেন কি? 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ নেতাজী জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে নিয়ন্ত্রিত বাজার এলাকার 
মধ্যে 'নেতাজী আদর্শ গ্রাম" তৈরির একটি প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিপণন পর্যদের বিবেচনাধীন 
থাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন অঞ্চলের জন প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এ 
সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করা হয় কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে বিপণন পর্ষদ তথা সরকারি 
মহলে প্রকল্পটির রূপায়ন সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত না হওয়ায় প্রকল্পের চূড়ান্ত রূপরেখা 
নির্ধারণ করা যায় নি। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্পেসিফিক বলবেন কি _- যেমন সামসির 
ব্যাপারে একটা প্ল্যান ছিল। রোটান্ডার মিটিং-এ তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী বিধায়কদের কাছে 
প্রস্তাব চেয়ে পাঠিয়েছিলেন যে, নিয়ন্ত্রিত বাজার এলাকায় কোন কোন গ্রামকে 'নেতাজী আদর্শ 
গ্রাম” করা যাবে এবং নেতাজী জন্ম শতবর্ষে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ও প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন 
যে, এটা'করা হবে। তার পর নেতাজী জন্ম শতবর্ষ উৎসবও করা হয়। বিধায়কদের কাছ 
থেকে প্রস্তাব চাওয়া হয়, তাতে সি.পি.আই.এম.-এর সদস্যরা দিয়েছিলেন আমরাও দিয়েছিলাম। 
কিন্তু এ প্রস্তাবের কতগুলো বিবেচনাধীন আছে? 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ৫ “নেতাজী জন্ম শতবর্ধ-তে এই রকম করার একটা পরিকল্পনা 
হয়েছে। এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তা লিপিবদ্ধ আছে। সে সম্পর্কে অর্থ এবং অন্যান্য 
সমস্ত বিষয় সংগ্রহ করা শুরু হবে। এটা নেতাজী বর্ষ। সরকারি ভাবে তা আগামী বছরও 
চলবে। কাজেই এর মধ্যে আবার সবাইকে ডেকে এ বিষয়ে বিবেচনা করা হবে। 
শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ এ রকম কতগুলি প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে? 
রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ কতগুলি প্রস্তাব মানে কি বলতে চাইছেন। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ কিছু এম.এল.এ. তখন লিখিত ভাবে দিয়েছিলেন এবং আপনিও 
তখন বিধায়ক হিসাবে দিয়েছিলেন। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ প্রত্যেক নিয়ন্ত্রিত বাজারে একটি করে আদর্শ গ্রাম গঠন 
করার কথা চিস্তা করা হয়েছে। এখন পর্যস্ত কোনওটাই বিচার বিবেচনা করা হয় নি। 
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রী আব্দুল মাল্ান £ এই আদর্শ প্রাম তৈরির জন্য আপনার দপ্তর কত টাকা বরাদ্দ 
করেছে? 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ আপনাকে আগেই বলেছি, এখনও কোনও অর্থ বরাদ্দ করা 
হয় নি, প্রাথমিক আলোচনা চলছে। কোনও স্থির সিদ্ধান্ত হয় নি। 


শ্রী প্রভঞ্জন মন্ডল ঃ এই আদর্শ গ্রাম তৈরি করার জন্য কি কি বিষয় কলিডারের 
মধ্যে আসবে ফর আযান আইডিয়াল ভিলেজ? 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র $ চাষীদের উপকারের জন্য রাস্তা, জল সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়গুলি 
এই আদর্শ গ্রামের মধ্যে থাকবে, এবং মনীষীদের নামে যে গ্রাম হয়েছে গান্ধী জয়স্ত্রীতে 
বিশেষ করে চাষীদের সব রকম সুযোগ সুবিধা যাতে দেওয়া যায় সে কথা বিবেচনা করা 
হবে। এটা সম্পূর্ণ ভাবে আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে। 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, যে তার পূর্বসুরি বিগত 
বিধানসভা চলা কালীন রোটান্ডায় একটি মিটিং করে সেখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে নেতাজী 
আদর্শ গ্রাম তৈরি করবেন নেতাজীর জন্ম শতবর্ষে, কিন্ত এখনও পর্যস্ত কোনও টাকা তিনি 
বরাদ্দ করেন নি। এটা কি নির্বাচনে গিমিক দেওয়ার জন্য করেছিলেন? 


স্ত্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ৪ নির্বাচন আসার জন্যই এই বিষয়টাকে স্থগিত রাখা হয়েছে। 
প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে এবং নির্বাচনের জন্য এটাকে পূর্ণ রূপ দেওয়া হয় নি। 


প্রী পন্কজ ব্যানার্জি ঃ একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে 
পারলেন না, নির্বাচনের জন্যই কি বাধা হয়েছিল, সেখানে কি কারণে থামিয়ে রাখলেন? 


রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ নির্বাচনের জন্যই এটা স্থির সিদ্ধাত্ত করা যায় নি। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমি বলতে চাই যে নেতাজী জন্ম শতবর্ষে 
আদর্শ গ্রাম করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আমি সেই মিটিং-এ ছিলাম, রোটান্ডায় হয়েছিল। 
নেতাজীর জন্ম শতবর্ষ সারা দেশ পালন করবে। আপনি কত দিনের মধ্যে এই পরিকল্পনার 
কাজ শেষ হবে এটা জানাবেন কি? 


রী বীরেন্্কুমার মৈত্র : এই বাজেটের পরে এই বিষয় নিয়ে আমরা! আলোচনা করব। 
১৯৯৭ সালে সরকারি ভাবে নেতাজীর জন্ম শতবর্ষ পালন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, নেতাজী জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে সরকার 
“নেতাজী আদর্শ শ্রাম' নামে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন, অথচ সে পরিকল্পনার মধ্যে কি 
কি থাকবে, না থাকবে সে বিষয়ে আপনি বিধানসভায় মাননীয় সদস্যদের প্রশ্নের উত্তরে 
সুস্পষ্ট কোনও কথা বলতে 'পারছেন না। এ বিষয়ে সরকারের কি নিদিষ্ট পরিকল্পনা আছে 
তা আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র 8 আমি আগেই বলেছি যে, বিষয়টি এখনও প্রাথমিক আলোচনার 
পর্যায়ে আছে। পরিকল্পনার কোনও রূপরেখা এখনও তৈরি হয় নি। চাষীদের স্বার্থ রক্ষা 
করার কথা বিবেচনা করে একটা আদর্শ গ্রামের জন্য যা যা করা দরকার সেগুলো বিবেচনা 
করেই পরিকল্পনার রূপরেখা প্রস্তুত করা হবে। আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে সেইভাবে 
পরিকল্পনা রচনা করে, তা আমরা রূপায়িত করবার চেষ্টা করব। 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বীস 2 মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনার কথা বার্তায় বোঝা যাচ্ছে -_ 
পরি উড়ে গেছে, কল্পনা আছে। আমি জানতে চাইছি এই পরিকল্পনার জন্য কোনও নিদিষ্ট 
অর্থ কি বরাদ্দ করা হয়েছে? 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ এখনও কোনও অর্থ বরাদ্দ হয় নি। 


তরী সুনীতি চট্টরাজ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন, এটা প্রাথমিক পর্যায় আছে। 
তাহলে এটা মাধ্যমিক পর্যায়ে বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বা ফাইনাল পর্যায়ে কবে যাবে তা 
কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে বলবেন? 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র 8 ফাইনাল যখন হবে, তখন আপনি তা জানতে পারবেন। 


শ্রী সুভাষ নক্কর ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি বলেছেন __ নিয়ন্ত্রিত বাজার 
এলাকার মধ্যে 'নেতাজী আদর্শ গ্রাম হবে এবং পরিকল্পনাটি এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে 
আছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের রাজ্যে এ ধরণের নিয়ন্ত্রিত বাজার কটা আছে এবং 
নিয়ন্ত্রিত বাজারগুলোকে কি কি ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করেন? 


সী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ই যদিও মূল প্রশ্ন থেকে এটা আসে না, তবুও আমি বলছি, 
৪২-টি নিয়ন্ত্রিত বাজার আছে এবং সেগুলোর মধ্যেই এটা রূপায়িত হবে। 
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বদ্ধাবাস 


*১৮৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৬৪।) শ্রী আবু আয়েস মন্ডল ঃ সমাজ কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 


(ক) রাজ্যে বর্তমানে সহায়-সম্বলহীন বৃদ্ধা ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য কোনও কল্যাণ 
আবাস আছে কি না; 

(খ) থাকলে, এই ধরনের আবাসের সংখ্যা কত; এবং 

(গ) এগুলি কোথায় কোথায় অবস্থিত? 


স্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি ঃ 


(ক) হ্যা, আছে। 


(খ) বর্তমানে রাজ্যে সহায় সম্বলহীন বৃদ্ধা ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য মোট ৩০ (তিরিশ)টি 
কল্যাণ আবাস আছে। যথা -_ 


(১) সরকারি আবাস _ ৩টি। 
(অ) বিপ্লবী নিকেতন। 
(প্রান্তন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য)। 
(আ) শাস্তিনীড়। 
(বৃদ্ধাদের জন্য)। 
(ই) শাস্তিনীড়। 
(বৃদ্ধদের জন্য)। 
(২) বে-সরকারি আবাস _- ২৭টি। 
(কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালিত)। 
মোট -_ ৩০টি। 
(গ) কল্যাণ আবাস সমূহের জেলাভিত্তিক অবস্থান এইরূপ £_ 
(১) কলিকাতা -২ ৩ (২) হাওড়া _ ২ 
(৩) হুগলি __ ১ (8) নদীয়া - ২ 
(৫) মালদা __ ১ (৬) বীরভূম দু £ 
(৭) মেদিনীপুর __১৫. ৮) উত্তর ২৪ পরগনা -- ১ 


(৯) দক্ষিণ ২৪ পরগনা- ৪ 
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শ্রী আবু আয়েস মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন মেট ৩০টি কল্যাণ আবাস 
চালু আছে। তার মধ্যে ৩টি সরকারি। আমি জানতে চাইছি, সরকারি ৩টি কল্যাণ আবাস 
কোন সময়ে স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রতিটি আবাসভিত্তিক কতজন থাকতে পারেন তার 
সংখ্যাটা অনুগ্রহ করে বলবেন কি? 


শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি £ অনেক দিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে। এক একটি জায়গায় 
এক এক রকম থাকে। কোনও জায়গায় ২৫ জন থাকে। 


(ভয়েস £ কংগ্রেস আমলে শুরু হয়েছে) 


বৃদ্ধদের জন্য আবাস বামফ্রন্ট আমলেই শুরু হয়েছে। কোনও জায়গায় ২৫ জন থাকেন 
আবার কোনও জায়গায় ২৭ জনও থাকতে পারেন। 


শ্রী আবু আয়েস মন্ডল £ (গ) প্রশ্নের উত্তর আপনি যা বললেন তাতে দেখা যাচ্ছে, 
রাজ্যের ৯টি জেলায় এই সরকারি এবং বে-সরকারি কল্যাণ আবাস পরিচালিত হচ্ছে। আমি 
এই ধরণের কল্যাণ আবাস স্থাপন করার কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা এবং থাকলে তা 
কি? 


রী বিশ্বনাথ চৌধুরি £ সরকারি ভাবে করা সম্ভব নয়। কারণ হচ্ছে, এইসব করতে 
গেলে যে আর্থিক ব্যয় বরান্দের দরকার সেটা পাওয়া সব সময়ে সম্ভব হয়ে ওঠে না। 
কাজেই মূলত বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করবার চেষ্টা করি। সেইজন্য বিভিন্ন জেলায় 
জেলায় বিভিন্ন যে সমস্ত পঞ্চায়েত আছে, পৌরসভা আছে, বিভিন্ন জায়গায় যেসব সমাজ 
সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আছে তাদের নিয়ে বিভিন্ন জেলায় জেলায় মিটিং করেছি। সেই সমস্ত 
সংস্থার পক্ষ থেকে যারা রেজিস্টার্ড অরগানাইজেশন রয়েছে, যাদের কাজ করার দক্ষতা আছে, 
তারা যদি প্রোপোজাল দেন তাহলে আমরা সাধ্যমত করবার চেষ্টা করব। 


শ্রী আবু আয়েস মন্ডল £ আপনি বৃদ্ধ, অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণ আবাসের কথা 
বললেন। এ ছাড়াও রাজ্যে যে সমস্ত বৃদ্ধ, অক্ষম ব্যক্তিরা আছেন তাদের জন্য অক্ষম ভাতা 
কোনও প্রকল্প চালু রেখেছেন কিনা এবং যদি চালু থাকে এ পর্যস্ত কতজন এই ভাতার 
আওতায় পড়েছেন? 


্্ী বিশ্বনাথ চৌধুরি £ হ্যা সেটা আছে। আমাদের বার্ধক্য ভাতা এবং বৈধব্য ও অক্ষম 
ভাতা চালু আছে। 


শী গৌতম চক্রবর্তী £ যেসব আবাসগুলি চালু আছে, সেইসব আবাসে একজনের 
এগেনস্টে আপনি পার ডে কত করে খাবারের জন্য আযালটমেন্ট করেন? 
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শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি ঃ যেগুলি সরকারি ভাবে আছে তাদের জন্য ৪০০ টাকা করা 
হয়েছে এর আগেই। প্রতি মাসে ৪০০ টাকা করে ব্যয় করে থাকি। 


শ্রী গৌতম চক্রবর্তী £ খাদ্য বাবদ প্রতি দিন কত করে দিচ্ছেন? 


রী বিশ্বনাথ চৌধুরি $ আমার কাছে প্রতি মাসের হিসাব আছে। যেগুলি সরকারি 
আবাস সেখানে ৪০০ টাকা করে দিয়ে থাকি আর যে সমস্ত বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে 
সেখানে খাবারের জন্য ৩০০ টাকা এবং অন্যান্য খরচের জন্য ১০০ টাকা আছে। 


শ্রী তপন হোড় 8 আপনার দিবা কালীন পরিষেবা কেন্দ্র আছে কিনা এবং থাকলে 
কোন কোন জেলায় কতগুলি আছে? 


[11-20 _- 11-30 /.4.] 
শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি ঃ চালু এই সব কেন্দ্রের সংখ্যা ৪২। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি, আপনি বলেছেন 
যে সরকার তিনটি মাত্র চালায়। কিন্তু বারুইপুরে একটা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য বৃদ্ধাবাস 
আছে। এতে সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য কতটুকু পায়, কারণ এটা এক্সটেন্সিভলি ফর দি 
ফ্রিডম ফাইটার্স, এখানে সরকারের সহযোগিতা কী ধরণের তারা পায়। 


সতী বিশ্বনাথ চৌধুরি $ সরকার পক্ষ থেকে যে তিনটি চালানো হয়, তার সমস্তটা 
সরকার পক্ষ বহন করে। বে-সরকারি যে সব সংস্থাগুলো হোম চালায়, সেখানেও সরকার 
থেকে সাহায্য দেওয়া হয় এবং সেই সব বে-সরকারি সংস্থা ১০ পার্সেন্ট খরচ তারা নিজেরা 
বহন করে এবং অন্যান্য হোম যেগুলো আছে ওখানে পুরো টাকা আমরা দিয়ে থাকি। 


প্রী ননীগোপাল চৌধুরি £ মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি, বে-সরকারি যে সংস্থাগুলো 
আছে, সেইগুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের তরফ থেকে কোনও সদস্য এ সব কমিটিতে 
আছে কী না, কারণ সরকার থেকে টাকা দেওয়া হয়ে থাকে, এর পুরো দেখভাল করে কে? 


্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি $ আমাদের কিছু কিছু জায়গায় কমিটি করা আছে। বাকি জায়গায় 
কমিটি করার চেষ্টা করছি। বে-সরকারি হোম যে সমস্ত জায়গায় আছে সেইগুলো নিয়ন্ত্রণের 
জন্য তাদের প্রতি মাসে আমাদের কাছে রিপোর্ট, রিটার্ন দাখিল করতে হয়। আমাদের একজন 
অফিসার রিপোর্ট পরীক্ষা এবং এনকোয়ারি করার পর যদি তিনি স্যাটিসফায়েড হন, তাহলে 
সেইগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়। 


শ্রী সুভাষ গ্োস্বামি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের সমাজে অনেক বৃদ্ধ এবং 
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অক্ষম ব্যক্তি আছেন, যাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কোনও অসুবিধা নেই, এই সব বৃদ্ধদের 
জন্য কোনও আবাস তৈরি করার কথা ভাবছেন কী? 


শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি ঃ আমি তো আগেই বলেছি, মানুষের যা অবস্থা তাতে হোমের 
সংখ্যা বাড়ানো দরকার। কিন্তু সমস্ত জেলা থেকে যদি সমাজ সেবা মুলক প্রতিষ্ঠানের কাছ 
থেকে যদি কোনও প্রস্তাব আসে তাহলে আমরা চেষ্টা করব কিছু করার। 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ আপনি বলেছেন ২৭টা বে-সরকারি সংস্থা আছে, সেখানে আমার 
কাছে খবর আছে যে এ আবাসনে থাকতে হলে এক কালীন ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা 
দিতে .হয় এবং এছাড়াও সরকার থেকে তারা সাহায্য নেয়। 


রী বিশ্বনাথ চৌধুরি ঃ এই জিনিস আমার নোটিশে নেই। 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি 8 আমি যদি আপনাকে কোনও স্পেসিফিক ইনফরমেশন দিই, 
তাহলে সেই সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন কী? 


শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি £ আপনি দিতে পারলে আমি আইনগত ব্যবস্থা নেব। 


শ্রী প্রভপ্তান মণ্ডল £ যারা পয়সা দিয়ে হোমে থাকতে চায়, তাদের থাকার মতো 
কোনও ওয়েল ফেয়ার হোম তৈরি করার চিস্তা ভাবনা আছে কী না? 


স্ত্রী বিশ্বনাথ টৌধুরি ঃ সরকারের যে সমস্ত জায়গা আছে, সেখানে থাকতে পারে, কিন্ত 
স্পেসিফিক এ রকম কোনও হোম করার পরিকল্পনা নেই। 


আপনি কী কোনও আবাসনের কথা ভাবছেন? 


ত্র বিশ্বনাথ চৌধুরি $ কিছু কিছু জায়গায় আমাদের আবাসন আছে বিকলাঙ্গদের 
জন্য, তাছাড়া আমরা আরও চিস্তা ভাবনা করছি বিকলাঙ্গদের জন্য কোনও আবাসন করা 
যায় কী না। 


অকেজো রিভার লিফট 


*১৮৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬০০।) শ্রী তপন হোড় 8 জল সম্পদ অনুসন্ধান ও 
উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 


(কে) এটা কি সত্যি যে, ইছামতী নদীতে নোনা জল ঢুকে পড়ায় নদীতে বসানো রিভার 
লিফটগুলি অকেজো হয়ে পড়েছে; 
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€খ) সত্যি হলে, উক্ত নদীর তীরে কত একর জমি সেচের জল পাচ্ছে না; এবং 
(গ) উক্ত বিষয়ে রাজ্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? 


শ্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য £ 


(ক) সত্যি নয়। 
(খ) প্রন্ম ওঠে না। 
(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 


শ্রী তপন হোড় ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এই ইছামতী নদীতে কতগুলি 
রিভার লিফট ইরিগেশন আছে এবং কত পরিমাণ জমি এর থেকে সেচের সুবিধা পাচ্ছে? 


শ্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য ৪ ৬৫টি রিভার লিফট আছে এবং ১৯৯৪/৯৫ সালের বোরো 
মরশুমে নোনা জলের আধিক্যে সেচ আংশিক ভাবে বাহত হয়েছে সেই সময়। 


, শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এই ৬৫টি রিভার লিফট থেকে 
কত পরিমাণ জমি সেচের সুবিধা পায়? 


শ্রী নন্দগোপাল ভিষ্টীচার্য ঃ এই মুহুর্তে সেটা বলা যাবে না, নোটিশ পেলে বলতে 
পারব। 


শ্রী তপন হোড় 3 মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে, ১৯৯৪/৯৫ সালে সেচ ব্যহত 
হয়েছিল আংশিক ভাবে । কি কারণে আর্শক সেচ দিতে পারেন নি জানাবেন কি? 


শ্রী ন্দগোপাল ভ্রচার্য 8 আমি আগেই বলেছি যে (সচ ব্যহত হয়েছিল এ বোরো 
মরশুমে নোনা জলের আধিক্যে। তাব জন্য এ সময় আংশিক ভাবে সেচ ব্যহত হয়েছিল। 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, ১৯৯৫/৯৬ সালের 
অবস্থাটা কি? 


শ্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য 8 ১৯৯৫/৯৩ সালে নোনা জল বোরো মরশুমের একেবারে 
শেষের দিকে নদীতে ঢোকে। তাতে চাষের কোনও ক্ষতি হয় নি এবং কোনও ক্ষেত্রেই নোনা 
জলের প্রভাবে কোনও স্কীম একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে নি। 


শ্রী প্রভর্জন মন্ডল ঃ ইন্টারফেস অব ওয়াটার, অর্থাৎ সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চল যেমন 
কাথির কথা ধরুন এবং একটু পেছনের দিকের অঞ্চল -__ পেছনের দিকের অঞ্চল মানে 
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যেখানে মিষ্টি জল এবং সমুদ্রের যে নোনা জল, এর মধ্যে একটা কলটট্যান্ট ফাইট আছে, 
ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে সেই ইন্টারফেস ডিসটার্ব হচ্ছে। এই ইন্টারফেস অব ওয়াটার 
ডিসটার্ব হলে আমাদের চাষবাসের ক্ষতি হবে। এই ইন্টারফেস অব ওয়াটার যাতে ডিসটার্ব 
না হয় তার জন্য একটা কমিটি করেছিলেন। সেই কমিটির রিপ্পোটা কি জানাবেন কি? 


শ্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য 8 আপনার অতিরিক্ত প্রশ্নটি মূল প্রশ্নের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয়। 
কমিটির রির্পোট যদি জানতে চান তাহলে আলাদা ভাবে নোটিশ দেবেন। আলাদা ভাবে 
নোটিশ দিলে সেই রিপ্পোট উপস্থিত করা যেতে পারে। 


শ্রী সুভাষ নক্কর $ এই নদীটি মিষ্টি জলের নদী। এর মধ্যে কখনও কখনও নোনা 
জল ঢুকে পড়ছে এবং চাষের কাজ ব্যহত হচ্ছে। এটা নিয়ন্ত্রণ করার কোনও ব্যবস্থা করেছেন 
কি? 


[11-30 -- 11-40 &7৮.] 


স্ত্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য ৪ এটা অনেকটা বৃহত্তর আলোচনা । নিশ্চয়ই এই যে প্রশ্ন 
উত্থাপিত হয়েছে, তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয়। 
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শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ ক্রপ ইন্গসুরেন্সের মাধ্যমে কমপেনসেশনের সুযোগ যা চাবীদের 
দেওয়া হচ্ছে তার এলাকা ঠিক করা হচ্ছে কিভাবে; গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিতে, অঞ্চল ভিত্তিতে, 
নাকি ব্লক ভিত্তিতে, সেটা জানাবেন কি? 


শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে $ এর আগেও আমি বলেছি যে, কোনও এলাকার গত পাঁচ 
বছরের যা গড় উৎপাদন তার ৮০ পার্সেন্ট কম উৎপাদন হলে সেই এলাকার চাষীরা ক্রপ 
ইন্স্যুরেন্স স্কীমে কমপেনসেশনের সুযোগটা পাবেন এবং সেক্ষেত্রে মিনিমাম ইউনিট হিসাবে 
রককে ধরা হয়। 
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(11) 116 50905 1815617/1)0109560 (০ ০০ [81597 1১ 10176 ১1816 
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শ্রী তপন হোঁড় ই এই যে ওয়াকফ বোর্ড, এখানে আমরা এখন যে নমিনেটেড বোর্ডের 
কথা শুনছি, এই বোর্ডের নির্বাচনের ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা, এবং হলে কবে হবে? 


শ্রী মহম্মদ আমিন ঃ নূতন যে আইন হয়েছে, সেই আইনটা অনারেবল মেম্বার পড়ে 
নেবেন, তাতে কয়েকটি কথা বলা হয়েছে। একটা হচ্ছে পশ্চিমবাংলায় যে ওয়াকফ প্রপার্টি 
আছে, তার একটা সার্ভে করা দরকার। কত আছে, কি অবস্থায় আছে, -_ সেই কাজটা শুরু 
হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আইনে পার্মানেন্ট ট্রাইবুন্যাল গঠনের কথা বলা হয়েছে। এটা একাধিক 
হতে পারে। ট্রাইবুন্যাল থাকলে, কোনও কমপ্লেন থাকলে সেখানে সে যেতে পারে, হি ক্যান 
গো টু দি ট্রাইবুন্যাল। সেই ট্রাইবুন্যাল গঠন করার সমস্ত ব্যবস্থা" আমরা করছি। এর পরে 
আমাদের হাইকোর্টকে লিখতে হবে। একটা জায়গা ঠিক করে জাজকে চেয়ারম্যান করে 
তারপরে ট্রাইবুন্যালের কাজটা শুরু হবে। এছাড়া নৃতন ওয়াকফ যে বোর্ড হবে, তার মধ্যে 
কিছু এম.এল.এ. কিন্তু এম.পি. থাকবেন এবং বার কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য থাকবেন। 
এছাড়া মতোয়ালী যাদের ইনকাম ১ লক্ষ টাকার উপরে, তাদের মধ্যে থেকে দুজন নির্বাচিত 
হবেন এবং চেয়ারম্যান নমিনেটেড হবেন। এই তিনটি কাজ হলে পরে ওয়াকফ বোর্ডের 
কাজটি ইমপ্রভ হতে পারে। 


শ্রী তপন হোড় $ কতদিনের মধ্যে 


00890 £1ব0 ৩য় 139 
শ্রী মহম্মদ আমিন £ আমার মনে হয়, দুতিন মাসের মধ্যে হতে পারে। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ পি.কে.সেনগুপ্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৬০টি ওয়াকফ 
পরপার্টির ব্যাপারে অভিযোগ পাওয়া গেছে যে তার বিলি বন্টনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট এবং 
দুনীতির অব্যবস্থা প্রমাণিত হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে তিনি এর সঙ্গে একমত 
ন।, এটা ভেক, সেলফ কক্ট্রাডিক্টরি, লোককে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয় 
নি। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই ওয়াকফ বোর্ডের অডিট করা হয় নি এবং সেখানে 
যে ১৬০টি প্রপার্টির অভিযোগ এসেছে, সেই সম্পত্তির মূল্যের পরিমাণ কত এই বিষয়ে 
সরকার কোনও তআ্যাসেসমেন্ট করেছেন কিনা বা পি.কে.সেনগুপ্তের রিপোর্টে যে ১৬০ টি 
সম্পত্তির উপরে অভিযোগ যে পাওয়া গেছে সেই সম্পত্তি মোট মূল্যের পরিমাণ কত সেই 
বিষয়ে সরকার নিজের থেকে কোনও আযাসেসমেন্ট করেছেন কিনা এবং করলে তার পরিমাণ 
কত? 


প্রী মহঃ আমিন 2 না, এইরকম আযাসেসমেন্ট করা হয় নি। 


শ্রী প্রভপ্ান মন্ডল ঃ ওয়াকফ সম্পত্তির বিষয় নিয়ে গতকাল অনারেবেল চিফ মিনিস্টার 
স্টেটমেন্ট করেছেন। আগামীকাল এই নিয়ে ইউ হ্যাভ কাইন্ডলি আযালাউ টু ডিসকাস দি 
ম্যাটার, সেই হিসাবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, আন্ডার দি প্রভিশন 
অফ ল আইনের কোনও প্রভিশন আছে কিনা যে ইফ ত্যানিবডি ফাউন্ড ইনভলভ ইন দি 
ম্যাটার সেই ব্যক্তি বা সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা সরকারের 
আছে কিনা আন্ডার দি প্রভিশন অফ ল? 


শ্রী মহঃ আমিন £ মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন তাতে এখনও পর্যস্ত কি আইনের 
কিছু দুর্বলতা আছে, তার বিভিন্ন দিক দেখা হচ্ছে। আইনটার কিছু ব্যবস্থা করতে পারলে 
ভাল হবে, এই বিষয়ে মাননীয় সদস্যর কিছু সাজেশন থাকলে দিয়ে দেবেন। 


রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাস্য যে, ওয়াকফ সম্পত্তির বিষয় 
নিয়ে অভিযোগ ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল মাননীয় চিফ মিনিস্টারের রিপোর্ট থেকে পেলাম 
যে গত সেপ্টেম্বর মাসে উনি সমস্ত বিষয়টা তদত্ত করে দেখার জন্যে বিচার বিভাগীয় 
সেক্রেটারিকে বলেছিলেন। কিন্তু সেই তদন্তের রিপোর্ট যা বেরোয় তা মুখ্যমন্ত্রীর অভিমত 
অনুযায়ী সেলফ কট্রাডিক্টারি, এবং কোনও আ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে না। এইকথা বলেছেন। 
এখন আমার জিজ্ঞাস্য 'যে, এই রিপোর্টের উপরে সরকার আ্যাকশান নিচ্ছেন না কিন্তু যখন 
অভিযোগের প্রাইমাফেসি সত্যতা খানিকটা আছে বলে মুখ্যমন্ত্রী এনকোয়ারি করার কথা 
বলোইলেন তাহলে সেখানে অব্যবস্থা এখনও স্টিল স্ট্ান্ডে। সরকার পি.কে'সেনগুপ্তের রিপোর্টের 
উপরে আযাকশন নিচ্ছেন না, তাহলে সরকার পূর্ববর্তী স্ট্যান্ডের ভিত্তিতে এই যে সমস্ত 
অভিযোগ এসেছে তার ফারদার কোর্স অফ আ্যাকশন কি সেটা সুনির্দিষ্ট ভাবে জানাবেন কি? 
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শ্রী মহঃ আমিন ঃ এই বিষয়ে চিফ মিনিস্টার যা বলেছেন তার উপরে আমার কিছু 
বলার নেই। 


(নয়েজ) 
[11-509 -_ 12-00 ০০01] 


ওয়াকফ নিয়ে যে পরিস্থিতিটা সৃষ্টি হয়েছে এটা সস্তোষ জনক নয় এবং আমাদের 
সরকারেরও ইচ্ছা, আমি মনে করি অনারেবল মেশ্বাররাও একমত হবেন, ওয়াকফ প্রপার্টি 
ঠিক যে কাজে ব্যবহৃত হওয়া উচিত যার জন্য এই ওয়াকফ করা হয়েছে, সেখানে নিয়ম 
বহ্িভূত কাজ হলে পরে সেটা বন্ধ করার জন্য সরকারও চেষ্টা করবেন এবং অনারেবল 
মেন্বারদেরও সহযোগিতা প্রয়োজন আছে। 


ভ্ী দেবপ্রসাদ সরকার £ এটা তো জেনারেল হল, স্পেসিফিক কি স্টেপ নিচ্ছেন? 


স্ত্রী মহঃ আমিন £ আমি এটা কতবার বলব, এটা স্পেসিফিক আযাকশন নেওয়ার প্রশ্ন 
এখন নেই, 6 81 [01698160 (0 0190855 6%67/11178. 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় মন্ত্রী গত ২৫ তারিখে এখানে যে একটি বিষয় উল্লেখ 
করেছিলেন, সেই বিষয়টা হচ্ছে, ৩৩ নম্বর সেক্সপিয়ার সরণীতে ওয়াকফ প্রপার্টি দখল করে 
অফিস করা হয়েছে, এই বিষয়ে আপনি কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভেবেছেন কিনা এই 
বিষয়ে আপনার দপ্তরের ভূমিকা কি? 


শ্রী রহঃ আমিন ১ আমি যা বলেছি_ 
ড/০ 31870 09 [190 ৬০ 172৮০ ৫০0০000210021 ৪৬106106- 


দরকার হলে প্রমাণ করে দেব, কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটা এখন বলছি না। 
(গোলমাল) 
বন্যা 


*১৯১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৪২৩।) শ্রী অঙ্গদ বাউরি ঃ ত্রাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 


১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যে বন্যার জন্য কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে 
(জেলাওয়ারি হিসাব)? 


00891শ0ও ঞবা) 5 741 
স্ত্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো £ 


১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ রাজ্যে বন্যার জন্য রাজ্য সরকারের ত্রাণ বিভাগ 
থেকে মোট ৩২৬৪,৭৫,৮৪৪ বেত্রিশ কোটি টৌষটি লক্ষ পচাত্তর হাজার আটশত চুয়াললিশ) 
টাকা বন্য দুর্গত জেলায় ত্রাণ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বন্যা পরবতী 
সংস্কার পুর্নগঠনের কাজে বিভিন্ন দপ্তরকে ১৫,৩৪,৬০,০০০ (পনের কোটি টৌত্রিশ লক্ষ যা 
হাজার) টাকা ত্রাণ বিভাগের মাধ্যমে আবন্টন করা হয়েছে। 


উক্ত বন্যার জন্য ত্রাণ বাবদ ব্যয় করা অর্থের জেলাওয়ারি হিসাব নিচে দেওয়া হল। 


ক্রমিক নং জেলার নাম পরিমাণ 
১। বাঁকুড়া ৭০,৫৬,৫৭৫ টাকা 
২। বীরভূম ৩৮৫,৪২,২৮৮ টাকা 
৩। বর্ধমান ১,৪৭,০৩,৩৫০ টাকা 
৪| গলি ২,৪৫,৪১,৭০১ টাকা 
৫। হাওড়া ৫৮,৭০,৮০০ টাকা 
৬। মালদহ ৫৯৩,৯৯,৯০০ টাকা 
৭। মুর্শিদাবাদ ৪,৫৬৮৫,৩২৫ টাকা 
৮। নদীয়া ১৮১,১২,৩৫০ টাকা 
৯| উত্তর দিনাজপুর ৪,০৮৮২৩৫০ টাকা 
১০। দক্ষিণ দিনাজপুর ৭,১৬,৮১,৫০৫টাকা 
শী শ্াীীশিশী 
১০টি জেলা মেট ৩২,৬৪৭৫,৮৪৪ টাকা 


শ্রী অঙ্গদ বাউরি £ আপনি বলেছেন বাঁকুড়া জেলার জন্য ৭০,৫৬,৫৭৫ টীকা দেওয়া 
হয়েছে এই টাকা আপনি নগদে কত দিয়েছেন এবং মেটিরিয়াল অনুযায়ী কত দিয়েছেন? 


শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো £ আমি ৭০ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫৭৫ টাকার কথা বলেছি এবং 
ধ টাকা বাঁকুড়া জেলায় বিশেষ খয়রাতি হিসাবে দেওয়া হয়েছে, ৭৫ মেট্রিক টন গমের সুজ্য 
৪১৯,৯০০ টাকা, ৭৫ মেট্রিক টন চালের মূল্য ৪৩২,৭৫০ টাকা, এককালীন অনুদান 
৬০,০০০ টাকা, আনুসঙ্গিক ২৭০,০০০ টাকা, এবং গৃহ নির্মাণের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা। 
তাছাড়া ৩৫০টি ব্রিপলের জন্য ১৪,৫৭,৭৫০ টাকা ও ৪,০০০টি ধুতির জন্য ১,৩৭,৬০০ 
টাকা। 
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শ্রী অঙ্গদ বাউরি £ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে হিসাবটা দিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে 
বন্যা যখন হয় সেই সময় এই টাকার সামগ্রী দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৫ সালের বন্যার সময় 
আমার মেজিয়া ব্লকে ৩৯টি বাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। সেই ঘরগুলোর মেরামতির টাকা বা 
অনুদ্ধান তারা এখনও পায় নি। এই ব্যাপারে আপনার কাছে তথ্য থাকলে জানাবেন। 


শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো £ এখনও পর্যন্ত এ রকম কোনও অভিযোগ আমাদের কাছে 
আসে নি। 


শ্রী অঙ্গদ বাউরি £$ আবার বর্ষা এসে গেছে, এই বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আপনি কিছু 
চিস্তা করছেন কি? 


শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো £ বর্ষার প্রারন্তে ত্রাণ দপ্তর বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে 
মালদহ এবং বর্ধমান জেলায় আমরা ত্রাণ দপ্তর এবং ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের সঙ্গে 
আলাপ আলোচনা করেছি। বন্যার আগে বিভিন্ন জেলাতে ত্রাণ সামগ্রী অবিলম্বে পৌছে 
দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা আবার বসব। 


শ্রী অঙ্গদ বাউরি ঃ যে সব এলাকাতে বন্যা হচ্ছে, সেইসব এলাকাতে বন্যা রোধ 
করার জন্য স্থায়ী কোনও প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? 


শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো ঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বন্যা 
কিভাবে হচ্ছে এটা বলা সম্ভব নয়, এটা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। পুরুলিয়া জেলায় 
কোনওদিন বন্যা হয় না, কিন্তু গত ৯২ সালে সেখানে বন্যা হয়েছিল। 


শ্রী গৌতম চক্রবর্তী ৪ বিগত বন্যার সময় বিভিন্ন জেলাতে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের আপনি 
কিছু কিছু হাউস বিল্ডিং-এর জন্য টাকা দিয়েছেন। কিন্তু মালদহ জেলাতে এখনও পর্যন্ত 
হাউস বিল্ডিয়ের কোনও টাকা ডিস্ট্রিবিউশন হয় নি। এই ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি? 


শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো $ মালদহ জেলাতে বাড়ি নির্মাণের জন্য ১৮ লক্ষ টাকা দেওয়া 
হয়েছে। 


শ্রী আনন্দ বিশ্বীস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি গত বর্ষায় যখন 
বন্যা হয়েছিল -_- তার মধ্যে বীরভূম জেলা বলেছেন, বীরভূম ত্রাণ সামগ্রী পৌছে দিয়েছেন। 
কিন্তু আমার যেটা প্রশ্ন, এই ভয়াবহ বন্যায় যে সমস্ত মানুষরা বিপদের মুখে পড়েছেন, 
উদ্ধারকার্য করতে গিয়ে দেখা গেছে বহু মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। তাদের সাংসারিক ব্যাপারটা 
দেখবার কি ব্যবস্থা করেছেন? 


শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো £ আমাদের ত্রাণ দপ্তর বিভিন্ন সময়ে সাহায্য দিয়ে থাকে। 
প্রাণহানির ক্ষেত্রে সেভাবেই দেওয়া হয়ে থাকে প্রাণহানির বিষয়ে ত্রাণ সামগ্রী দেওয়ার কথা 
এই ভাবেই চিস্তা ভাবনা করা হচ্ছে। 
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*১৮৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২১৪।) শ্রী সুকুমার দাস ঃ তথ্য ও সংস্কৃতিক-বিষয়ক 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহাশয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 


(ক) রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে মোট কতগুলি কাহিনীচিত্র প্রয়োজিত হয়েছে; এবং 


(খ) কাহিনীকারসহ চিত্রগুলির নাম কি? 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে ৩০টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনী চিত্র প্রযোজিত হয়েছে। 
(খ) কাহিনীকার-সহ চিত্রগুলির নামের তালিকা নিচে দেওয়া হল £-_ 


১। 


| 


৩। 


৪| 


৫। 


৬। 


৭। 


৮। 


৯ি। 


ছবির নাম 


পথের পাঁচালী 
সোনার বেল্লা 
গণ দেবতা 
পরশুরাম 


নাগপাশ 
দখল 
মহাপৃথিবী 


১০। ছোট বকুলপুরের যাত্রী 
১১। প্রাগৈতিহাসিক 
১২। যাকে ঘুম দিতে হয় 


কাহিনীকার 


বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সত্যজিৎ রায়। 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। 
মোহিত চট্রোপাধ্যায়। 
উৎপল দত্ত। 
সত্যজিৎ রায়। 
সাধন চট্টোপাধ্যায়। 
সুশীল জানা। 
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 
এী। 

এ। 
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ছবির নাম্ব 


১৩। আরোহন 


১৪। দেবী গর্জন 

১৫। মধুবন 

১৬। কোনি 

১৭। গৃহযুদ্ধ 

১৮। চোখ 

১৯। গুপী বাঘা ফিরে এলো 
২০। যুক্তি তক্কো আর গল্লো 
২১। বেনারসী 

২২। ঘুম ভাঙ্গার গান 

২৩। পদ্মা নদীর মাঝি 

২৪। শিল্পী 


২৫| নয়ন তারা 


২৬। তিতাস একটি নদীর নাম 


২৭। মেঘ 

২৮। রবিবার 
২৯। পঞ্চসর 
৩০। হিমঘর 


[ 210 3019, 1996] 
কাহিনীকার 


পঞ্ঝায়েতের উপর অশোক মিত্রের 
রিপোর্টের ভিত্তিতে নির্মিত। 


বিজন ভট্টাচার্য 
গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী। 
মতি নন্দী। 
দিব্যেন্দু পালিত। 
উৎপলেন্দু চক্রবর্তী। 
সত্যজিৎ রায়। 
বাত্বিক ঘটক। 

বিমল মিত্র। 
উৎপল দত্ত। 

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় । 
বিমল কর। 

বাত্বিক ঘটক। 
উৎপল দত্ত। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
সুবোধ ঘোষ। 
অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। 


*১৮৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮১৯।) শ্রী ইউনুস সরকার ঃ প্রাণী সম্পদ-বিকাশ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি -- 
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(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যে প্রাণী সম্পদ-বিকাশ দপ্তর থেকে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের 
ব্যবস্থা করা হচ্ছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, কিভাবে তা করা হবে? 
প্রাণী সম্পদ-বিকাশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) হ্যা, একথা সত্যি যে এই রাজ্যে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ ভাবে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাকে আগে প্রসারিত করা 
হচ্ছে। 


(খ) রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর তরল ও হিমায়িত গোবীজ ব্যবহার করে 
কৃত্রিম গো-প্রজনণের মাধ্যমে দেশি গরুর সংকরায়ণ ঘটিয়ে রাজ্যের দুধ উৎপাদন বাড়ানোর 
পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা নিয়েছে। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত 
করতে প্রত্যক্ষ ভাবে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে রাজ্যের এই দপ্তুর কাস্টম সার্ভিস বয়েসদের 
মাধ্যমে কৃত্রিম গো-প্রজনণ প্রকল্প নিয়েছেন। এর দ্বারা প্রায় ৬৪০ জনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান 
হয়েছে তাহারা গড়ে ১২০০ টাকার মতো মাসিক আয় করেন। এছাড়া তাদের প্রাণী সম্পদ 
বিকাশের অন্যান্য কাজেও যুক্ত করা হচ্ছে যেমন, হাস মুরগী বিতরণ, টিকা দেওয়া ইত্যাদি। 
এছাড়াও ১৪৫০ টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রায় ৮৭০০ কৃষক পরিবারকে দুগ্ধ প্রকল্পে 
আনা হয়েছে যাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রাণী সম্পদ বিভাগের কাজের সঙ্গে যুক্ত এই সমিতিগুলির 
১৪৫০টি সচিব ও ২৮৬টি এ. আই. কর্মী আছেন। 


পরোক্ষ ভাবে এই দপ্তরের পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে দেশের সমস্ত গ্রামবাসী বা বেকার 
শহরবাসীকে দুগ্ধ উৎপাদন, সবুজ প্রাণী খাদ্য উৎপাদন বা হীস, মুরগী, ছাগল, ভেড়া, 
খরগোস ইত্যাদির পালন প্রকল্পের মাধ্যমে স্ব-নির্ভর করা সম্ভব। সেই ধরনের পরিকল্পনা 
নেওয়ার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা হচ্ছে যাতে প্রতি গ্রামবাসী বা 
শহরবাসীর কাছে আধুনিক প্রাণী পালন প্রযুক্তি পৌছানো যায়। এছাড়াও বিভিন্ন মাধ্যম থেকে 
ঝণ, ভর্তুকি, উন্নত প্রজাতির প্রাণী ও অন্যান্য সাহায্য যথাযথ ভাবে আগ্রহী মানুষের কাছে 
পৌছে দেবার জন্য সমন্বয়িত উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। 


ধর্ষণের ঘটনা 


*১৯২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২১৮।) শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 


(ক) ১৯৯৫ এবং ১৯৯৬-এর মার্চ মাস অবধি রাজ্যে কতগুলি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে; এবং 


(খ) তন্মধ্যে কতগুলিতে প্রশাসন চার্জশিট দিতে সক্ষম হয়েছেন? 
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স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


কে) ৯৬৯টি নেয় শত উনসত্তরটি)। 
খে) ৪৫৮টিতে। 


সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 


*১৯৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৫৪৫।) স্ত্রী পরেশনাথ দাস এবং শ্রী মোজাম্মেল 
হকঃ সংখ্যা লঘু-বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 


রাজ্যের কোন কোন সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় সংখ্যা লঘু-বিষয়ক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত? 
সংখ্যা লঘু-বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত ধর্মীয় সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়গুলি যেমন মুসলিম, 
সবীস্টান, বৌদ্ধ শিখ, জরাধুষ্ট্রবাদীগণ পোর্সি) এবং এলাহাবাদে অবস্থিত ভারতীয় ভাষা সংক্রান্ত 
সংখ্যা লঘু কমিশনারের প্রতিবেদনে উল্লেখিত এ রাজোর ভাষাগত সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়, যাঁরা 
সাঁওতালী, উর্দু, হিন্দী, নেপালি অথবা গোর্খালি ভাষায় কথা বলেন __ এই সব সম্প্রদায়ই 
খ্যা লঘু বিষয়ক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত 


আই. সি. ডি. এস. প্রকল্প 


*১৯৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৫)) শ্রী অদ্বিকা ব্যানার্জি ও শ্রী আব্দুল মাল্লান ঃ 
সমাজ কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 

(ক) রাজ্যে কতগুলি ব্লকে আই. সি. ডি. এস. প্রকল্প চালু আছে; 

(খ) রাজ্যে মোট অঙ্গনওয়াড়ি ও সহায়িকা মহিলা কর্মীর সংখ্যা কত 

(গ) ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে এই প্রকল্পে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে; এবং 

(ঘ) এর মধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় অর্থের পরিমাণ কত? 


সমাজ কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(কে) ১৯৯৩-৯৪ সাল পর্যস্ত মোট অনুমোদিত ২৭৫টি প্রকল্পের মধ্যে ২০০টি প্রকল্পে 
আই, সি. ডি. এস. প্রকল্প চালু আছে। চালু ২০০টি প্রকল্পের মধ্যে ১৭৯টি ব্লকে অবস্থিত। 
বাকি ২১টি শহরাঞ্চলে অবস্থিত। 
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(খ) বর্তমানে কর্মরত পদে আসীন কর্মী সংখ্যা ৫__ 
অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী -_--  ৩৩৫০০। 
সহায়িকা _ ৩১৮০০। 
(গ) ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে এই প্রকল্পে মোট ৫৬৩২.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। 
(ঘ) এর মধ্যে রাজ্য সরকারের দেয় অর্থের পরিমাণ ২০০২.৭৫ লক্ষ টাকা এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় অর্থের পরিমাণ ৩৬২৯.৪৫ লক্ষ টাকা। 
অশ্লীল পত্র-পত্রিকা 


*১৯৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৫৬)) শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস £ তথ্য ও সংস্কৃতি- 
বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি -- 


(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ, অপরাধমূলক বিষয়বস্তুকে উপজীব্য 
করে বহু পত্র-পত্রিকা অবৈধ ভাবে ছাপানো হচ্ছে; এবং 

(খ) সত্যি হলে, উক্ত পত্র-পত্রিকাগুলি বাজেয়াপ্ত করার এবং পত্রিকা কর্তৃপক্ষের 
বিরুদ্ধে কোনও প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না? 

তথ্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(কে) কিছু অভিযোগ আছে। 
খে) দৃষ্টিগোচর হলে পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। 


অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের ভাতা 


*১৯৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৫০)) শ্রী সঞ্ভীবকুমার দাস ৪ সমাজ কল্যাণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি _- 


(ক) এটা কি সত্যি যে, সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্পের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের 
সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধির কথা সরকার বিবেচনা করছেন; এবং 


(খ) সত্যি হলে, কবে নাগাদ উক্ত ব্যবস্থা কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়? 
সমাজ কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


(ক) সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের সাম্মানিক ভাতা 
কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার বৃদ্ধি করতে পারেন। 


748 4559172৮031, 2২002770705 
[ 2170 7919, 1996] 


(খ) বলা সম্ভব নয়। 


পুরুলিয়া জেলায় ক্ষত্রসেচ প্রকল্প 


*১৯৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১৬০।) স্ত্রী নটবর বাদি £ জল সম্পদ অনুসন্ধান 
ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 


(কে) পুরুলিয়া জেলার ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পগুলির কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার কি কি 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন; এবং 


খে) উক্ত জেলার খরা প্রবণ এলাকাগুলিতে ডিপ টিউবওয়েলের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থার 
কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না? 


জল সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) পুরুলিয়া জেলায় স্থাপিত আর. এল. আই. প্রকল্পগুলির মধ্যে মোট ১২টি প্রকল্পে 
পাইপ লাইনের সাহায্যে জল বন্টন ব্যবস্থার কাজ সম্পূর্ণ হতে বাকি আছে। এই কাজ উক্ত 
১২টি প্রকল্পেই চলছে এবং আশা করা যায় যে ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরেই শেষ হবে। 
এছাড়া ৬টি তৃপৃষ্ঠ জল সেচ প্রকল্পের কাজ চলছে এবং এই কাজগুলি বর্তমান আর্থিক 
বছরে শেষ করার পরিকল্পনা আছে। 


(খ) পুরুলিয়া জেলার খরা প্রবন এলাকাগুলিতে ডিপ টিউবওয়েলের সাহায্যে সেচ 
ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। 


বিধবা ভাতা 


*১৯৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০০৪।) শ্রী জটু লাহিডি ঃ সমাজ কল্যাণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি -_ 


(ক) ১৯৯৪-৯৫ ও ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে দুঃস্থ ও বিধবা ভাতা বাবদ সরকারের 
কত অর্থ ব্যয় হয়েছে; এবং 
(খ) এ ভাতা প্রদানের মাপকাঠি কি? 


সমাজ কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) এ বাবদ ১৯৯৪-৯৫ ও ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে যথাক্রমে ১,১৮,৬৩,৯৪৪ 
টাকা ও ১,৩৮,৬৮,৬১৬ টাকা ব্যয় হয়েছে। 


(খ) দুঃস্থ ও নিঃসহায় বিধবা এই ভাতা পেতে পারেন। 


30297171015 ঠা) ঠোখ৩৬2ঘ২ও 149 


এ ভাতা পেতে হলে নিম্নোক্ত শর্তগুলি পূরণ হওয়া আবশ্যিক। 


(১) আবেদনকারিনীকে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে কম পক্ষে ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গে 
বসবাস করতে হবে। 


(২) আবেদনকারিনীর পারিবারিক আয় মাসিক, ১০০ টাকার বেশি হওয়া চলবে না। 
(৩) আত্মীয় স্বজন দ্বারা এ বিধবা মহিলার ভরণ পোষণের দায়িত্ব অস্বীকৃত হবে। 


আই. সি. ডি. এস. প্রকল্প 


*১৯৯। (অনুমোদিত প্রন্ম নং *৫৫৬।) স্ত্রী ঈদ মহম্মদ £ সমাজ কল্যাণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 


রাজ্যের কতগুলি ব্লকে আই. সি. ডি. এস. প্রকল্প গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি? 
সমাজ কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
রাজ্যে মোট ৮৬টি ব্লকে আই. সি. ডি. এস. প্রকল্প গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। 


*২০০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১।) শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 

(ক) অন্যান্য রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কতগুলি তথ্য কেন্দ্র আছে; 

(খ) নৃতন কোনও তথ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে কি না; 

(গ) থাকলে, কোথায় এবং কবে এ তথ্য কেন্দ্রগুলি খোলা হবে; এবং 

(ঘ) এ বাবদ কত টাকা ব্যয় করা হবে বলে আশা করা যায়? 


তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) চারটি। 

খে) হ্থযা। 

(গ) মুম্বাইতে । সময় এখনই বলা যাচ্ছে না। 
(ঘ) এখনই বলা যায় না। 
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117611090. 
সি 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ 


জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার 
জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতুবি রাখছেন। বিষয়টি হল £ 


এ বছর মাধ্যমিক পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ মাধ্যমিকে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে 
গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ০েশির ভাগ স্কুল বা কলেজ একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির যোগ্যতায় 
যে মাপকাঠি করেছেন তাতে প্রথম বিভাগে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরাও দুর্ভোগে পড়েছে। সর্বত্র 
আসন সংখ্যা সীমিত। রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে আসন সংখ্যা যত তার 
কয়েক গুণ ছাত্র-ছাত্রী এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেছে। ফলে অবস্থা শোচনীয়। অবিলম্বে 
বিদ্যালয়গুলিতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং আরও কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী 
চালু করে ভর্তির সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা হোক। 
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শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে £ 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


কৃষি মরশুমের আগে রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা করে কেন্ত্রীয় সরকার জানিয়ে দেন 
যে এ মরশুমে রাজ্য কতটা ইউরিয়া সার পাবে; তার মধ্যে কতটা ভারতে প্রস্তুত সার থেকে 
পাওয়া যাবে, কোনও ভারতীয় প্রস্তুতকারক কতটা সার দেবেন এবং কতটা সার বিদেশ 
থেকে আমদানি করে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে পাঠাবেন। কিন্তু বিদেশ থেকে সার কে আনবেন, 
কোন দেশ থেকে আনবেন, কার মাধ্যমে সার আসবে -_- এর কোনওটাই রাজ্য সরকার ঠিক 
করেন না এবং রাজ্য সরকারকে এ ব্যাপারে কিছু জানানোও হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার 
কেবলমাত্র জানান কোন হ্যান্ডলিং এজেন্টের মাধ্যমে বিদেশ থেকে আনা এ সার রাজ্যে 
বিতরণ করা হবে। 


১৯৯৬ সালের ২০শে মার্চ তারিখে কোনও একটি গোপন সূত্র থেকে কৃষি দপ্তরে 
খবর আসে যে হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের নামে বিদেশ থেকে জাহাজে করে “সাগরে” 
ইউরিয়া সার এসে পৌছেছে এবং এ সংস্থা জাহাজ থেকে সার নামিয়ে হলদিয়ায় এবং 
অন্যান্য গুদামে রাখছেন ও বিলির ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ করা হয় যে এঁ সার 
উপযুক্ত মানের নয়। যে জাহাজে করে এ সার আসে তার নাম এম. ভি. সি. ভেনাস। এই 
খবর আসার সাথে সাথে রাজ্য কৃষি দপ্তর এ বিষয়টি তদন্ত করার ও সারের নমুনা নিয়ে 
পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা করেন। কৃষি দপ্তরের অনুসন্ধানকারী দল অনুসন্ধানে যায় এবং 
এ সারের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা যায় যে যদিও এ সারে নাইট্রোজেনের পার্সেন্টেজ 
আইনানুসারে ঠিকই আছে, কিন্তু সারের দানার মাপ আইন অনুসারে যা থাকার কথা, তা 
নেই এবং সেই কারণে এ সার “সার নিয়ন্ত্রণ আদেশ __- ১৯৮৫ অনুযায়ী বিলির উপযুক্ত 
নয় এবং এ সার, এ নিয়ন্ত্রণ আদেশানুসারে 'ননস্স্ট্যান্ডার্ড সার'। অনুসন্ধানকারী দল সাগরে 
জাহাজ থেকে হলদিয়ার জাহাজ ঘাট থেকে এবং হলদিয়ার বিভিন্ন গুদাম থেকে নমুনা সংগ্রহ 
করেছিলেন। ১৯শে এপ্রিল, ১৯৯৬ তারিখে কৃষি দপ্তর থেকে হিন্দুস্তান লিভারকে জানিয়ে 
ওয়া হয় যে এম. ভি. সি. ভেনাস জাহাজে যে ইউরিয়া সার পশ্চিমবঙ্গে বিতরষ্ার জন্য 
আনা হয়েছে তা আইনানুসারে উপযুক্ত মানের নয়, যেন এ সার পশ্চিমবঙ্গে বিলি না করেন। 
রাজ্যের সারের সকল সেক্টারকেও এই বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়। রাজ্য কৃষি দপ্তর থেকে 
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বলা হয় যাতে এ সার এই রাজ্যে বিলি করা না যায়। ১৯শে এপ্রিল থেকে বিলি হয় নি। 
ভারত সরকারকেও তখন আমরা সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড রাজ্য 
সরকারকে জানিয়েছেন যে, ১৪,৬৬৭ টন রাজ্য সরকারের আদেশানুসারে তাদের গুদামে 
আটকানো আছে এবং তারা কৃষি দপ্তরকে অনুরোধ করেছেন “সার নিয়ন্ত্রণ আদেশ __ 
১৯৮৫, অধীনের স্ট্যান্ডার্ড সার' ব্যবহারের যে পদ্ধতি নির্দিষ্ট আছে সেই অনুযায়ী এ 
স্ট্যান্ডর্ড সার যেন মিশ্র সার" প্রস্ততকারকদের কাছে বিক্রির জন্য দেওয়া হয়। হিন্দস্থান 
লিভার লিমিটেড এই অনুমতি চেয়ে রাজ্য স্তরে যে কাগজপত্র দাখিল করেছেন, তার থেকে 
দেখা গেছে যে এই ইউরিয়া ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার লিমিটেড-এর (একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা) 
মাধ্যমে আনা হয়েছে। আমি একটি ডি. ও. চিঠির মাধ্যমে এই ঘটনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 
গোচরে আনি। রাজ্য কৃষি সচিবও আর একটি চিঠির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় রসায়ন ও সার 
সচিবকে জানিয়েছেন। 


হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডকে সার নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে এই মানের সারটি ব্যবহারের 
অনুমতি দেওয়ার প্রন্টি বিবেচনা করার জন্য তথ্য দিতে বলা হয়েছে। এ সব তথ্য পাওয়া 
গেলে এ সংস্থার প্রস্তাব করা হবে। 
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স্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী ৪ : 

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 

গত ২৭.৬.৯৬ তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বীস দ্বারা আনীত দৃষ্টি 
আকর্ষণী প্রস্তাবের উত্তরে আমি জানাতে চাই যে, কোনও নেপালী বন্দী বহরমপুর কেন্ত্রীয় 
কারায় অনশনরত্ব নেই। 

বহরমপুর কেন্দ্রীয় কারায় বর্তমানে ৩৭৫ জন পুরুষ ও ৭৩ জন মহিলা ভুটানী বন্দী 
আছেন. 

এরা জলপাইগুড়ি জিলা কারাগার থেকে ২৪.৩.৯৬, ২৯.৩.৯৬ ও ৬.৪.৯৬-তে বদলী 
করে বহরমপুর কারাগারে আনা হয়। 


লাখো 04929 755 
এদের বিরুদ্ধে যে মামলা আছে তা মিস. কেস নং ৯।৯৬, ১০।৯৬ ও ১১1৯৬ যাহা 


জলপাইগুড়ি সদরে একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দাখিল আছে। এদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে 
সি. আর. পি. সি. ১০৭।১১৬ সি-তে অভিযুক্ত করা হয়েছে। 


গত ২৩.৬.৯৬ ও ২৪.৬.৯৬ বহরমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত ১৪২ জন বন্দী 
অনশন শুরু করেন। এদের মধ্যে ১৮ জন মহিলা বন্দী আছেন। 


তাহাদের অনশন করার কারণ তাহারা. জেল সুপারকে দরখাত্তের মাধ্যমে 
জানিয়েছেন যে, 


(ক) তাদের কারাগার থেকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে। 
(খ) তাদের নিরাপদে তাহাদের দেশ ভুটানে যেতে দিতে হবে। 


অনশনরত বন্দীদের স্বাস্থ্য জেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক, জিলা স্বাস্থ্য আধিকারিক, এবং 
মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও তাহাদের প্রেরিত অফিসারগণ নিয়মিত পরীক্ষা করছেন। 


ছি 
তিন জন মহিলা অনশনকারীকে বহরমপুর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে 


অনশনরত বন্দীদের চিকিৎসকদের পরামর্শনুসারে গ্লুকোজ, ইলেক্্রাল পাউডার, চা, চিনি, 
গুড় ইত্যাদি প্রতিদিন দেওয়া হচ্ছে ও তারা তা গ্রহণ করছেন। 


তাদের বর্তমান স্বাস্থ্য অবস্থা ভাল। কোনও বিশেষ স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা যায় নি। 


কিছু কিছু বন্দীর মধ্যে জুর ও অন্যান্য সাধারণ উপসর্গ দেখা গিয়াছে তাহা মুখ্য স্বাস্থ্য 
আধিকারিক প্রেরিত চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করছেন ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 


বাকি ভুটানী বন্দীদের জেল কোড অনুযায়ী স্বাভাবিক খাদ্য দেওয়া হচ্ছে। 


৬161)6101) (58565 


শ্রী অশোককুমার দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী এবং বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজ কাগজে দেখেছেন, গত কাল হঠাৎ 
নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল অবৈধ ভাবে লক আউট ঘোষণা করে। গত কাল আমি, সুব্রত বাবু, 
শ'৬ণদ্দব চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন এম. এল. এ. মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছিলেন। 
তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, বন্ধ হবে না। তা সর্তেও মেন গেট বন্ধ করা হয়েছে। সেখানে ৮ 
হাজার কর্মী কাজ করেন, তার সাথে এক লাখ ফ্যামিলির সম্পর্ক। দেখলাম চারটে জুট মিলে 
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২৫ কোটি টাকা লোন দেওয়া হয়েছে, যদি এই জুট মিলে লোন দেওয়া হত, তাহলে এই 
অবস্থা হত না। বজবজের অবস্থা ভয়াবহ, সেখানে প্রচন্ড গন্ডগোল হচ্ছে, সি. আর. পি. 
নেমেছে। একজন কর্মীকে এমন মারধোর করা হয়েছে, সে হাসপাতালে ভর্তি আছে। এরকম 
অবস্থা চললে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। এই বিষয়ে অবিলম্বে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
হস্তক্ষেপ দাবি করছি এবং মিলটি খোলারও দাবি করছি। 


শ্রী নীরোদ রায়চৌধুরি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি জরুরি 
বিষয়ের প্রতি বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত কদিন ধরে অবিশ্রাস্ত বর্ষার 
ফলে বিদ্যাধরী নদীর ধারে, গুমা ১ নং, ২ নং পঞ্চায়েত জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ফলে এখানে 
বসবাসকারী বেশির ভাগ মানুষকে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র -_ আশ্রয়স্থলে গিয়ে আশ্রয় নিতে 
হয়েছে, তারা বানভাসী হয়ে গেছে। এই ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের দুর্দশী মোচনের জন্য আর্থিক 
সাহায্য, গৃহ নির্মাণের জন্য সাহায্যের প্রয়োজন। তাদের সাহায্যের জন্য এবং বিদ্যাধরী নদীর 
সংস্কারের জন্য আবেদন করছি। 


স্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যদিও আজকে আমাদের দলের দুজন মাননীয় 
সদস্য কমল মুখার্জি এবং শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় “শুলতুবি প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রসঙ্গটি উত্থাপন 
করতে চেয়েছিলেন। কয়েক দিন আগে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়েছে। পাশের হার 
গত বারের চেয়ে কম হলেও, স্কুল এবং কলেজে ১১ ক্লাশে ভর্তি হওয়ার যে সুযোগ আছে, 
তাতে এ সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীরাও ভর্তি হতে পারছে না আসন সংখ্যা সীমিত হওয়ার ফলে 
ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদেরও দিশেহারা হয়ে ঘুরতে হচ্ছে। 


[12-20 -- 12-30 7. 1.] 


ছাত্ররা একটা, স্কুল থেকে আরেকটা স্কুলে একটা কলেজ থেকে আরেকটা কলেজে 
ভর্তির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভর্তি হতে পারছে না, বঞ্চিত হচ্ছে। স্যার, মফঃস্বলের অবস্থা 
আরও করুন। সেখানে যারা ভালো ফল করেন তারা শহরে পড়তে এসে এক অসহায় 
অবস্থার মধ্যে পড়ে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আট-টার মতো বিদ্যালয়কে ১১-১২ ক্লাস পড়ানোর 
সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু তার বেশির ভাগই কলকাতাতে। এছাড়া ২৪ পরগনায় এবং মেদিনীপুরে 
একটি করে দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত স্কুলগুলো ১১-১২ ক্লাস খোলার জন্য উচ্চ-মাধ্যমিক 
শিক্ষা সংসদ-এর কাছে আবেদন পাঠিয়েছে আশা করব মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেগুলো 
বিবেচনা করবেন এবং ভর্তির সমস্যার মিমাংসা করবেন। স্যার, এক দিকে যখন ছেলে- 
মেয়েরা চাকরি পাচ্ছে না তখন আবার অন্য দিকে শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজে যদি ভর্তি হতে 
না পারে তাহলে এ টিন-এজার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা হতাশা দেখা দিতে পারে এবং 
তারা অপরাধ জগতের সাথে যুক্ত হয়ে যেতে পারে। সেই জন্য তাদের লেখা পড়ায় এনগেজ 
করা খুবই দরকার। এ বিষয়ে আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী মুরসোলিন মোল্লা $ স্যার, আমার নির্বচনী কেন্দ্র মহেশতলা। এছাড়া বজবজ, 
গঙ্গারামপুর প্রভৃতি জায়গায় যানবাহন সমস্যার দিকে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
স্যার, ওখান দিয়ে যে বাস চলে তাতে অফিস টাইমে যাত্রীরা উঠতে পারে না। সেই জন্য 
চ্যাটার্জি হাট এবং ডাকঘর অঞ্চল থেকে বেহালা চৌরাস্তা পর্যস্ত সাটেল সার্ভিস চালানোর 
অনুরোধ করছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আর্তজাতিক নারী পাচার চক্র সঙ্গে যুক্ত আসামীরা 
কি ভাবে থানা-পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নারী পাচারের 
ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে তার একটা জুলস্ত এবং সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আপনার সামনে তুলে 
ধরছি। স্যার, গত ওরা এপ্রিল ঠাকুরপুকুর থানা এলাকার একজন বিধবার অপরিণীতা কন্যা, 
বেবী দত্তকে তার মায়ের অনুপস্থিতিতে তাদের বাড়ি থেকে মেটিয়াবুরজের আব্দুল হালিম 
মোল্লা চারজন দুষ্কৃতিকে সঙ্গে করে এনে তুলে নিয়ে যায়। তিন মাস অতিক্রাস্ত হয়ে গেলেও 
ঠাকুরপুকুর থানা এবং মেটিয়াবুরজ থানা থেকে কোনও আযাকশন নেওয়া হয় নি। তাই স্যার, 
গত ১৩-ই জুন সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতির কলকাতা শাখার কাছে এ বিধবা যান। তখন 
এঁ সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতি সংগঠনের পক্ষ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আ্যাডিশনাল 
এস. পি. (ইন্ডাস্ট্রিয়াল)-এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তখন তারা আব্দুল হালিম মোল্লাকে 
গ্রেপ্তার করে ঠাকুরপুকুর থানায় নিয়ে আসে কিন্তু এখনও এ মেয়েটির কোনও খোঁজ পাওয়া 
যায় নি। স্যার, লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের আইনজীবীরাও এখন এ বিধবার পাশে এসে 
দাঁড়িয়েছেন এবং এঁ কেস যাতে ফীস হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আজ নাকি ডিস্ট্রিক্ট 
জাজের আদালতে মুভ করা হবে। স্যার, তাদের একটা ছবিও আমার কাছে আছে। 


(এই সময় মাননীয় বক্তা উল্লিখিত মা ও মেয়ের একটা ছবি তুলে ধরেন।) 


তাই স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে দুক্কৃতিদের ধরে শাস্তিদানের এবং 
অপহাতা অপরিণীতা মেয়েটির উদ্ধারের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। 


রী রবীন্দ্র ঘোষ ৫ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় শ্রম মন্ত্রী এবং 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কানোরিয়া জুট মিল বন্ধ। সাড়ে ৪ হাজার শ্রমিক 
না খেয়ে মারা যাবার মতো অবস্থায় এসেছে এবং অনাহারে তাদের পরিবার মরছে। এক 
শ্রেণীর মেকি শ্রমিক নেতা সংশ্রাম কমিটির নেতা মালিকের সঙ্গে আতাত করে এই মিলটি 
বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু সাড়ে ৪ হাজার শ্রমিকই নয় ওই অঞ্চলের ছোট ছোট ব্যবসায়ী এবং 
৮ থেকে ১০ হাজার মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। এতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা বিরাট 
দায়িত্ব আছে। এই শ্রমিকরাই এই বামফ্রন্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং বার বার তারা 
এই সরকারকে আনছে। মাননীয় শ্রম মন্ত্রীকে বলুন একটু নড়েচড়ে বসতে, তিনি যেন এই 
মিলটি খোলার ব্যবস্থা করেন। 


758 455লাএাা,& চ২008005 
[ 270 )01%, 1996] 
শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ট্রেজারি বেঞ্চ একেবারে ফাকা, কোনও 
মন্ত্রী নেই, তাই আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বীরভূম জেলার স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিষয়ে 
আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেই ১৯ বছর আগে ১৯৭২-৭৭ সালে যা হয়েছে তার পর 
এই ১৯ বছরে একটিও নূতন স্বাস্থ্য কেন্দ্র পি. এইচ, সি. ও এস. এইচ. সি. নেই, সদর 
হাসপাতালে বেড নেই। বর্তমানে বড় চাতুরি পি. এইচ. সি.-তে গত তিন বছর হল সেখানে 
ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই। সমাজ বিরোধী কিছু সি. পি. এম. গুন্ডা, তারা রাতের বেলায় 
ওখানে সমাজ বিরোধী কাজ করে থাকে। বীরভূম জেলার এই পি. এইচ. সি.গুলি ধ্বংসের 
মুখে যাচ্ছে। সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোনও ফল পাচ্ছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমি বলতে চাইছি যে আমরা কি শুধু এখানে মেনশন করেই ক্লান্ত হব আর আপনার 
রুলিং নিয়ে ক্ষান্ত হব। উই ওয়ান্ট সাম জাস্টিজ। আমরা কি শুধু এই ঠান্ডা ঘরে বসেই 
মেনশন করে যাবো, ফর দ্যাট উই হ্যাভ কাম ইন দি হাউস। আমাদের জনসাধারণ নির্বাচিত 
করেছে, তাদের উপকারের জন্য আজকে পি. এইচ. সি. এস. এইচ. সি. গুলিতে ডাক্তার 
পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষ নূতন হেলথ সেন্টার চায় না, তারা আশাও করে না। 
কিন্তু কংগ্রেস যে গুলি করে গেছে সেগুলি এঁরা ঠিক মতো মেনটেন করুক। আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বিশেষ করে যেখান থেকে আমি নির্বাচিত হয়েছি 
সেখানে খটঙ্গা, পতন্ট হেলথ সেন্টার, বড় চাতুরী হেলথ সেন্টার এগুলি মেনশন করছি এবং 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রীমতী ইভা দে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র জাঙ্গিপাড়ার একটা অংশ চন্ডীতলা থানার অধীনে আইঙ্ঞা, 
পরশপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দীর্ঘ দিন ধরে ডাক্তার নেই, তার ফলে সেখানে জনসাধারণের চিকিৎসার 
খুবই. অসুবিধা হচ্ছে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ 
করছি অবিলম্বে এই অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী আকবর আলি খন্দেকার £ উপস্থিত নন। 


তরী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্কুল মন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৭৭ সাল থেকে এই রাজ্যে এই শিক্ষকরা আন্দোলন করে 


আসছে। 
[12-30 -__ 12-409 ৮. &৮.] 


সেই আন্দোলনের ভয়ে ভীত হয়ে রাজ্য সরকার মাঝে রুল ৩(ডি) চালু করে সংগঠিত 
শিক্ষকদের নিয়োগ না করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সম্প্রতি হাইকোর্ট রায় দিয়ে এ রুল ৩(ডি) 
বাতিল করে দিয়েছেন এবং বলেছেন, __ এ রাজ্যে সংগঠিত শিক্ষকদের অনতিবিলম্বে 
নিয়োগ করতে হবে এবং যেদিন থেকে তাদের পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি তাদের হাত 
থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে সেদিন থেকে তাদের এফেব্ট দিতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
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একদিন এ রাজ্যে যেসব শিক্ষিত বেকার যুবকরা নিজ উদ্যোগে বিদ্যালয় গড়েছিল __ 
নিজেদের পয়সা খরচ করে, নিজেদের শ্রম দিয়ে বিনা বেতনে রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে ছোট ছোট 
ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিয়েছিল তাদের পক্ষে আজকে হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন। সুতরাং আমি 
বিষয়টির প্রতি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি এবং তাকে অনুরোধ করছি হাইকোর্টের রায় মেনে নিয়ে তিনি তাকে কার্যকর 
করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। কার্যকর করার ক্ষেত্রে যাতে কোনও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয় 
তাও তিনি লক্ষ্য করুন। আমি আপনার মাধ্যমে দাবি করছি, সংগঠক শিক্ষকদের নিয়োগ 
করার প্রসঙ্গে হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছেন তা মেনে নিয়ে, অনতিবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত 
প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগ করা হোৌক। হাইকোর্টের রায়কে মান্য করা হোক। 


শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মারফৎ রাজ্যের 
মাননীয় উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন কলেজ হুগলি 
জেলা তথা আমাদের রাজ্যের একটা এতিহাপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি ১১০ বছরের পুরনো 
কলেজ। কিন্তু এই কলেজটির পুরনো বিল্ডিংটি অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় চলে গেছে। এমন 
অবস্থা হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষা-কর্মী, অধ্যাপকদের মাথার ওপর জানলা ভেঙ্গে পড়ছে। এই 
কলেজটির ১১০ বছর বয়স হওয়া সত্তেও ইউ. জি. সি.-র বা অন্য কোনও ক্ষেত্রের সরকারি 
বিল্ডিং গ্রান্ট পায় না। নন-রেকারিং ক্যাপিটল গ্রান্ট বা অন্য কোনও খাত থেকে কোনও গ্রান্ট 
অবিলম্বে উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজ ভবন সংস্কারের জন্য যাতে দেওয়া হয় তার জন্য 
আমি মাননীয় উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। সাথে সাথে আমি আরও বলছি 
যে, এই কলেজে বোটানি এবং ইংলিশে অনার্স কোর্স চালু করার জন্য ইনম্পেকশন হয়ে 
গেছে এবং ভাল রিপোর্টও পাওয়া গেছে, কিন্তু আজ পর্যস্ত ইংলিশ এবং বোটানি, এই দুটো 
সাবজেক্টে অনার্স কোর্স চালু করা হয় নি। ওখানে এই দুটো সাবজেক্টে অনার্স কোর্স চালু 
করার জন্যও আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


স্ত্রী মাজেদ আলি ঃ (অনুপস্থিত) 
শ্রী ভদ্বেশ্বর মন্ডল 3 (অনুপস্থিত।) 


শ্রী রামপদ সামন্ত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহন 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, পিংলা বিধানসভা কেন্দ্রের একটা জায়গার নাম হচ্ছে 
জামনা, সেই জামনা থেকে বারবাটিয়া হয়ে খড়গপুর এবং বীনপুর যাওয়ার রাস্তায় সারা দিনে 
মাত্র দুটো বাস চলাচল করে। সকালে দুটো বাস যায়, আবার বিকেলে দুটো বাস ফিরে 
আসে। এ ছাড়া এ রাস্তায় আর কোনও সরকারি যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। আর দু একটা 
ট্রেকার চলাচল করে, কিন্তু তার ভাড়া এত বেশি যে এ অঞ্চলের গরিব মানুষদের তাতে 
করে যাতায়াত করা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় পিংলা, সবং, খড়গপুর গ্রামীণ এলাকার 
সাধারণ মানুষদের প্রতিদিন যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রচন্ড অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই 
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আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহণ মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, জামনা- 
খড়গপুর ভায়া বারবাটিয়া রাস্তায় বাস বাড়াবার ব্যবস্থা করুন। ২টি বাসের জায়গায় আরও 
২টি বাস অন্তত ৪টি বাস যাতে চলাচল করে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 
এর ফলে জনসাধারণের দীর্ঘ দিনের যে সমস্যা সেই সমস্যার সমাধান হবে। 


ভ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রাথমিক 
শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, গোটা কলকাতা শহরে 
সরকারি অনুমোদিত প্রাথমিক স্কুলগুলি উঠে যাবার দাখিল হয়েছে। শুধুমাত্র দক্ষিণ কলকাতার 
৩২টি জি. এস. এফ. পি. স্কুল গভর্নমেন্ট সাংশম্ড পেলেও ' প্রাইমারি স্কুলের দরজা বন্ধ হয়ে 
গেছে। সেইসব স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা আসছে না। স্কুলের যারা শিক্ষক-শিক্ষিকা তারা আসছেন, 
কোনও রকম দায় সারা গোছের সই করছেন এবং বাড়ি চলে যাচ্ছেন। এতগুলি প্রাথমিক 
স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। এইসব অঞ্চলে শিক্ষার গোটা ব্যবস্থাটা ভেঙ্গে পড়েছে। এর কারণ, 
প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ইংরাজি পড়ানো বন্ধ হয়ে গেছে। নামে মাত্র স্কুলগুলি আছে। অভিভাবক- 
না। ফলে পঠন-পাঠন বন্ধ হয়ে গেছে ছাত্র-ছাত্রীদের অভাবে। এমন কি একজন দরিদ্র 
রিক্সাওলা তার ছেলেকে আগামী দিনে আরও বড় করার উদ্দেশ্যে, আরও শিক্ষিত করার 
উদ্দেশ্যে পাশের ইংরাজি স্কুলে প্রাণপাত পরিশ্রম করে বেশি পয়সা খরচ করেও পাঠাচ্ছে। 
অথচ যেখানে বিনা পয়সায় এইসব সরকারি স্কুলে পড়ানো হয়, বিনা পয়সায় বই দেওয়া 
হয়। এদিকে সরকার অনমনীয় মনোভাব নিয়ে বসে আছে। প্রাথমিক স্তরে প্রথম, দ্বিতীয়, 
তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীতে ইংরাজি পড়াবেন না। এর ফলে এই সমস্ত অভিভাবকরা তাদের 
ছেলে-মেয়েদের সরকারি অনুমোদিত স্কুলে না পাঠানোর ফলে গোটা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা 
ধ্বংসের মুখোমুখি। এ ব্যাপারে আমরা সরকারের কাছে বারে বারে বলেছি যে শিক্ষা পদ্ধতি 
এবং শিক্ষা নীতির পরিবর্তন করুন, তা না হলে স্কুলগুলি চালাতে পারবেন না। ২তলা 
আছে, ৩তলা স্কুল বাড়ি আছে, সমস্ত রকমের ইনক্রান্ট্রাকচার আছে, কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা না 
থাকার ফলে স্কুলগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। এর ফলে এ সব স্কুলে ভবঘুরেদের আড্ডাস্থল 
হয়েছে, সমাজ বিরোধীদের আড্ডার স্থান হয়ে গেছে। ইন্রাস্ট্রাকচার থাকা সত্তেও পড়াশুনা 
হচ্ছে না। 


(এই সময়ে মিঃ ডেপুটি স্পিকার পরবর্তী সদস্যকে ডাকায় মাইক অফ হয়ে যায়।) 


শ্রী মহঃ ইয়াকুব $ অনারেবল ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হচ্ছে, বাঁকুড়া থেকে 
শিক্ষা দপ্তরের একজন হেড ক্লার্ককে ট্রান্সফার করা হয় দার্জিলিং জেলায় মাস এডুকেশন 
ডিপার্টমেন্টের জন্য। কিন্তু ১০-৬-৯৬ তারিখে দার্জিলিং জেলায় তিনি মাস এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে 
জয়েন করতে গেলে তাকে জয়েন করতে দেওয়া হয় না। সেখানে হিল কাউন্সিলের পক্ষ 
থেকে বলা হয়, এখানে শুধু পাহাড়ী এলাকার মানুষ বিভিন্ন অফিসে কাজ করবে, বাইরের 
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কোনও কর্মচারীকে এখানকার সরকারি দপ্তরে জয়েন করতে দেওয়া হবে না। বিষয়টি খুবই 
গুরত্বপূর্ণ। সেইজন্য আমি আপনার মাধ্যমে পার্বত্য বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। আমাদের পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে যে সব সরকারি কর্মচারীকে ট্রান্সফার 
করে দার্জিলিং-এ পাঠানো হচ্ছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে জয়েন করার জন্য, সেখানে তাদেরকে 
জয়েন করতে দিচ্ছেন না। এই অবস্থা চলতে থাকলে বিরোধ বাড়তে পারে এবং মারাত্মক 
আকার ধারণ করতে পারে। সেইজন্য আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
বলতে চাই, এই ব্যাপারে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। 
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শ্রী ঈদ মহম্মদ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রী এবং 
পূর্ত মন্ত্রীর একটি জরুরি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার ভরতপুর বিধানসভা কেন্দ্রে 
কয়েকটি হাসপাতালের জন্য স্পেশাল রিপেয়ারিং গ্রান্ট স্যাংশন হয়। হাসপাতালগুলির নাম, 
সালার, ভরতপুর, টিয়া, কাদ্রাস, আসনাই। প্রতি হাসপাতালে প্রায় পাঁচ লক্ষ, চার লক্ষ এবং 
২.৫ লক্ষ করে টাকা স্যাংশন হয়। পি. ডব্লিউ. ডি. কনস্ট্রাকশন বিভাগের দ্বারা কন্ট্রাক্টার 
নিয়োগ করা হয় এবং সেই সব কক্ট্াক্টার মেরামতির কাজ করে। মেরামতির কাজ শেষ হবার 
পরে এখন বর্ধার সময় দেখা যাচ্ছে এ হাসপাতালগুলোর ছাদ দিয়ে জল পড়ছে। কোনও 
ঘর ফেটে গিয়েছে। সুতরাং আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি, এই বিষয়গুলি সরেজমিনে তদস্ত করে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। 


তরী চক্রধর মাইকাপ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ মন্ত্রীর 
একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তর কীথি বিধানসভা কেন্দ্রে উড়িষ্যা কোস্ট ক্যানেল 
এর উপর ধানদালীবাড়-মশাগা সংযোগ স্থলে গঙ্গামেলা মোড়ে কাঠের পুলের জন্য সেচ মন্ত্রীর 
কাছে আবেদন জানাচ্ছি। ক্যানেলের পশ্চিম পার্থে একটি হাই স্কুল আছে। এ স্কুলে ক্যানেলের 
পূর্ব পাশ থেকে যে সব ছেলে-মেয়েরা পড়তে আসে, তাদের খুব বিপদের মধ্যে দিয়ে ক্যানেল 
পেরোতে হয়। কখনও নৌকায়, কখনও দুর্বল কিংবা অত্যন্ত বিপদজনক বাঁধা বাঁশের উপর 
দিয়ে তাদের ক্যানেল পার হতে হয়, কিংবা স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরতে হয়। আবার 
ক্যানেলের অপর পাশে কয়েক হাজার মানুষ কীথি শহরে যেতে এ একমাত্র পথই হচ্ছে 
তাদের রাস্তা। রোগী নিয়েও খুব বিপদের মধ্যে শহরে বা হাসপাতালে যেতে হয়। কাঠের 
পুলটি তৈরি করে এলাকার মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে দেওয়ার জন্য দাবি রাখছি। 


সত্রী পরেশ পাল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মানিকতলা 
কেন্দ্রের গুরুদাস কলেজের একটি শাখা কমার্স কলেজ মুরারী পুকুর রোডে তৈরি হবে বলে 
প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রী দুবার ভোটের আগে শিলান্যাস করেছেন, এবারে শিলান্যাস করেছেন 
ুখ্যমন্ত্রী। সেই কলেজের শিলান্যাস তিনবার হবার পরে আজকে দেখছি সেই জায়গায় কোনও 
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ইট পড়ে নি। কমার্স কলেজ হবার কোনও চিহৃ দেখছি না। সেই জন্য আপনার মাধ্যমে উচ্চ 
শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এ কলেজটি যথা শীঘ্ সম্ভব স্থাপন করা হয়। ওখানে 
কংগ্রেস জিতেছে বলে যেন এ কলেজটি বন্ধ না করে দেওয়া হয়। 


শ্রী মৃণালকান্তি রায় ঃ মাননীম় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পঞ্চায়েত 
মন্ত্রীর কাছে একটি প্রামান্য নী পেশ করতে চাই। জনগণের বিশ্বাসকে ওরা বিষে পরিণত 
করেছে। পদিমা এক নং গ্রাম পঞ্চায়েত -- ওখানে ৩৫ হাজার ৮৮ টাকা ৫০ পয়সার 
একটি স্বীম, তার মধ্যে ১৮ হাজার ৭৯৯ টাকা ২০ পয়সা ওখানে তছরূপ হয়ে গেছে। এ 
পঞ্চায়েতে আরও চারটি স্কীম আছে, তাতে ২০ হাজার ৩৬০ টাকা ধরা হয়েছিল। ২৪/৬/৯৬ 
তারিখে ওখানে এনকোয়ারি হয়েছিল। কিন্তু এ স্কীমগুলো রূপায়ণ করা হয়েছে বলা হয়েছে। 
কিন্তু তা হয় নি। ১৪/৬/৯৬ তারিখে ডি. পি. ও. বি. ডি. ও.-কে নির্দেশে দেন এই সম্পর্কে 
এনকোয়ারি করার জন্য। বি. ডি. ও. এবং সভাপতি ১৭/৬/৯৬ তারিখে প্রধানকে নির্দেশ 
দেন সমস্ত কাজ বন্ধ রাখতে। কিন্তু কাজ বন্ধ রাখা হয় নি। তা সত্ত্বেও কাজগুলো করে 
যায়। এই বিষয়টি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী শশাঙ্কশেখর বিশ্বাস 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। স্যার, আমার নির্বাচনী কেন্দ্র নদীয়া জেলার হাসখালির বাদকুল্লাতে যে জল সরবরাহ 
প্রকল্পটি আছে তার জোন টু-তে দীর্ঘ দিন ধরে জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে আছে। স্থানীয় সি. 
পি. এম. প্রধান সেই জায়গায় জল ছাড়তে দিচ্ছেন না। এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
হস্তক্ষেপ এবং ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী অঙ্গদ বাউড়ি & মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় সমবায় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বীকুড়া জেলার শালতোড়ার তিলুড়ি 
পূর্বাঞ্চল সমবায় সমিতির ম্যানেজার কংগ্রেস দলের। দীর্ঘ দিন ধরে এ এলাকার মানুষদের 
রেশন থেকে তিনি বঞ্চিত করছেন। এ সমবায় সমিতিটি বন্ধ করে এ ম্যানেজারের বিরুদ্ধে 
শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী মহম্মদ হান্নান ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের রামপুরহাট 
এক নং ব্লকের ৯টি অঞ্চলের মধ্যে ৬টি অঞ্চল সেচ সেবিত এলাকার মধ্যে পড়ছে এবং 
বাকি তিনটি অঞ্চল দীর্ঘ দিন ধরে অসেচ এলাকার মধ্যে রয়েছে। এ ব্যাপারে জেলা 
পরিষদের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরকে বলার পর এখনও কোনও কাজ শুরু হয় নি। স্যার, 
আপনার মাধ্যমে তাই ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ 
জানাচ্ছি যে, অবিলম্বে রামপুরহাট এক নং ব্লকের এ তিনটি অঞ্চলকে সেচ সেবিত এলাকা 
করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। 
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শ্রী সুশীল বিশ্বাস ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ২রা জুলাই, আজ নেতাজী 
ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মানুষের ঢল নেমেছে। কংগ্রেস যে বন্ধ ডেকেছে তার বিরুদ্ধে আজকে 
সমাবেশ হচ্ছে। মানুষের ঢল দেখে এরা অর্থাৎ কংগ্রেসিরা বিধানসভা বয়কট তুলে আজকে 
সভায় এসেছে। ৫ তারিখে কংগ্রেস দল যে অবৈধ বন্ধ ডেকেছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তার 
প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। 


শ্রী দিবাকাস্ত রাউত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে অর্থাৎ বলাগড়ে 
প্রতি বছর প্রায় ১১ শত হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়ে থাকে কিন্তু এখানে কোনও হিমঘর 
নেই। সেখানকার চাষীরা তাদের উৎপাদিত আলু হুগলি জেলা এবং বর্ধমান জেলার বিভিন্ন 
হিমঘরে সংরক্ষণ করে থাকেন। কিন্তু এবারে আলু সংরক্ষণ করতে গেলে এ হিমঘরগুলির 
মালিকদের এক অংশ চাষীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন। সেখানে পঞ্চায়েত প্রধান, 
সভাপতির নির্দেশ তারা উপেক্ষা করছেন। অবিলম্বে একটি হিমঘর বলাগড়ে স্থাপন করার 
জন্য আমি মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী মোজাম্মেল হক ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পরিবহন 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। আমার কেন্দ্র হরিহর পাড়া থেকে দুই 
থানা স্টেট বাস চলে -_ একটা সি. এস. টি. সি. আর একটা এন. বি. এস. টি. সি.। 
বিগত ২।।, ৩ বছর হল সেটা বন্ধ হয়ে আছে। আমি ইতিপূর্বে এই বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়কে 
জানিয়েছি। এবারেও লিখিত ভাবে বলেছি আবার আপনার মাধ্যমে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
যাতে বাস দুখানি চালু করা হয়। প্রত্যন্ত এলাকা থেকে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার 
মতো আর কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নেই। রেলের ব্যবস্থাও সেখানে নেই। কাজেই অবিলম্বে এ 
বাস দুখানা চালু করার জন্য মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আপনার মাধ্যমে আকর্ষণ করছি। 


শ্রী আবু সুফিয়ান সরকার £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেচ মন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিগত ১৩ তারিখে 
আমি এই বিধান সভায় দাড়িয়ে পদ্মার ভাঙ্গনের ব্যাপারে বলেছি। আজকে পদ্মার জল বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে শিবনগর, আলয়পুনর, চর গোপালপুর হইতে চর কুঠিবাড়ি পর্যন্ত প্রায় ১০ 
কিলো মিটার এলাকা পদ্মার বিধ্বংসী ভাঙ্গনে চলে যাচ্ছে। এর ফলে সেখানকার কয়েক শত 
মানুষ গৃহহারা হয়েছে, কয়েক শত বাড়িও পদ্মার ভাঙ্গনে চলে যাবার উপক্রম হয়েছে। এর 
ফলে সেখানকার মানুষের দুঃখ দুর্দশার সীমা নেই। ইতিমধ্যে বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা 
আরও বেড়ে যাবে। এই রকম একটা অবস্থায় রাজ্য সরকার চুপচাপ রয়েছে। রাজ্য সরকার 
থেকে পদ্মার ভাঙ্গন প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। কাজেই অবিলম্বে এই সম্পর্কে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং তাদের পুর্নবাসন এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার জন্য আমি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ মন্ত্রীর এবং রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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[270 1819, 1996] 
শ্রী আনন্দ বিশ্বাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্ত বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষুঃপুর, 
মগরাহাট, ডায়মন্ডহারবার, সাগর, পাথর প্রতিম, নামখানা এলাকার মানুষের কলকাতার সাথে 
যোগাযোগের ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য অবিলম্বে জুলপিয়া হইতে চাকদহ রাস্তা তৈরি করার 
দাবি জানাচ্ছি। এছাড়া কুমোরহাট, ঘটুর মোড়, বারুইপুর, ভায়া কল্যাণপুর এবং পৈলান 
নেপাল গঞ্জের রাস্তা দ্রুত সংস্কারের দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এর আগে আমি প্রশ্নোত্তরের 
সময়ে বলেছিলাম যে ওয়াকফ প্রপার্টি কেলেঙ্কারি সি. বি. আই,কে ইনকোয়ারি করার জন্য 
দেওয়া হোক। কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে সেটা সরাসরি নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। আমি 
এখনও মনে করি যে, এই ১৬০টি সম্পত্তি যা হস্তান্তরিত হয়েছে তার মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে 
প্রায় ১ হাজার থেকে ১।। হাজার কোটি টাকা। একমাত্র সি. বি. আই. ইনকোয়ারি করলে 
এই সমস্ত ঘটনা কে রিভিল করতে পারে যে এর মধ্যে কি পরিমাণ দুর্নীতি রয়েছে, কারা 
এর সঙ্গে যুক্ত আছে ইত্যাদি সমস্ত কিছু। তাই আমি আবার দাবি করছি যে সি. বি. আই. 
কে দিয়ে ইনকোয়ারি করা হোক। রাজ্য সরকার এগিয়ে এসে এই ব্যাপারে মানুষের সন্দেহ 
দূর করুন। 


শ্রী চিত্তরঞ্জন মুখার্জি ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য 
মন্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের দাসপুরে বিভিন্ন স্বাস্থ্য 
কেন্দ্রে যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে সেগুলি যথেষ্ট নয়, অপ্রতুলতা আছে। তাছাড়া যে সব স্বাস্থ্য 
কেন্দ্র আছে সেখানে বিভিন্ন সমস্যা আছে সেগুলি সমাধান করা একাস্ত প্রয়োজন। আমরা 
দেখেছি যে এক নম্বর ব্লকের যে বি. এইচ. সি. আছে, সেখানে একটা এক্স-রে মেশিন 
বসেছে। কিন্তু তার কোনও অপারেটর নেই। ফলে এক্স-রে মেশিনে কোনও কাজ হচ্ছে না। 
কাজেই এই বিষয়টি দেখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে উপযুক্ত 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 


রী আন্কুরা সারেস ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় 
সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বচনী এলাকা কীকশীয় একটি ব্রিজ আছে। সেই 
ব্রিজটি ভেঙ্গে গেছে। তার ফলে সেখানে গরু মানুষ পারাপারে অসুবিধা হচ্ছে। সেদিন 
একজন যুবক এ ভাঙ্গা ব্রিজ দিয়ে সাইকেল নিয়ে পার হতে গিয়ে নিচে পড়ে গিয়ে তার 
মৃত্যু হয়েছে। এরকম সব ঘটনা সেখানে ঘটেছে। তাই এ ব্রিজটি যাতে সত্বর মেরামত করা 
হয় তার জন্য অনুরোধ রাখছি। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গতকাল শ্রী সুব্রত মুখার্জি, 
শ্রী অশোক দেব এবং আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম নিউ সেন্ট্রাল জুট মিলের 
তিনি জানেন ব্যাপারটা। ভারতবর্ষের মধ্যে ওটাই একমাত্র কো-অপারেটিভ জুট মিল। মিলটিতে 
৮ হাজার মানুষ কাজ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে সে সময় শ্রী সুজিত পোদ্দারও উপস্থিত 
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ছিলেন। আলোচনার পর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পোদ্দারকে বলেছিলেন মিলটা যাতে বন্ধ না হয় সেটা 
দেখতে। সেখানে তিনি ১ কোটি টাকা দেবার কথা বলেছিলেন এবং সেটা দিয়েছেনও। তা 
সত্বেও আজ সকাল ৪টার সময় পুলিশ বাহিনী নিয়ে গিয়ে মিলটা লক আউট করে দেওয়া 


হয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করছি যাতে সেটা বন্ধ না 
হয়। 


শ্রীমতী শকুত্তলা পাইক ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মারফৎ আমি মাননীয় 
সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কুলপি বিধানসভা এলাকায় প্রতি বছর যেভাবে নদী 
বাঁধ ভাঙ্গছে, যদি অবিলম্বে ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে সেটা ভয়াবহ রূপ নেবে। ইতিমধ্যে 
হরিনারায়ণপুর, হারা মুকুন্দপুর, রায়তলা ইত্যাদি জায়গার নদী বাঁধগুলি ভেঙ্গে গেছে। যদিও 
সেখানে কিছু টাকার কাজ হচ্ছে, কিন্তু সেই টাকা দিয়ে নদী বাধগুলির মেরামত সম্ভব নয়। 
যাতে ভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব হয় তার জন্য ব্যবস্থা নিতে আমি অনুরোধ করছি। এছাড়া 
ট্যাংড়া চরে যে কয়েকটি ভেড়ি হয়েছে তার মধ্যে শিকারী ভেড়িটি ইতিমধ্যে ভেঙ্গে গেছে। 
নদী বাঁধ মেরামত না করলে বাকি ভেড়িগুলিও ভেঙ্গে যাবে। তাই এক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে আমি মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী গুরুপদ দত্ত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বিধানসভা এলাকার একটি জুলস্ত 
সমস্যার প্রতি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দেখা যাচ্ছে যে, 
মেয়েরী ক্রমাগত ভাবে বিদ্যালয়ে এসে ভীড় করছে। আমার এলাকায় ৩টি জুনিয়র হাই এবং 
২টি ক্লাশ টেন মানের স্কুল রয়েছে। এ তিনটি জুনিয়র হাইন্কুলকে মেয়েদের জন্য আলাদা 
স্কুলসহ হাইস্কুলে উন্নীত করবার দাবি করছি। আমার এলাকার একটি স্কুলে ক্লাশ ফাইভে 
৪০০ ছাত্র আ্যাডমিশন টেস্ট দিয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে ২০০-র বেশি ছাত্রকে নেওয়া যায় 
নি। তার জন্য পর্যায়ক্রমে স্কুলগুলিকে হাইস্কুলে উন্নীত করবার দাবি করছি। 


শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি ঃ মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি 
মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি এখানে সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের ব্যাপারে 
আগেও উল্লেখ করেছি। কিন্তু গত ২৯শে জুন বি. জে. পি.-র সমাজ বিরোধী বলে যারা 
সেখানে পরিচিত তারা আমাদের এক যুবকের চোখ উপড়ে নিয়েছে এবং তাকে নৃশংস ভাবে 
হত্যা করার চেষ্টা করেছে। এ ঘটনায় যুবকটি প্রচন্ড ভাবে আহত হয়ে বর্তমানে পি. জি. 
হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। আমার এলাকায় সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ যারা করে 
তাদের আস্তানা হল লিলুয়ার রেলওয়ে স্ক্যাপ অকশন ইয়ার্ড এবং তারা বি. জে. পি. এবং 
কংগ্রেসের সমাজ বিরোধী বলে পরিচিত। এভাবে কংগ্রেস প্রতিদিন আমাদের উপর আক্রমণ 
করছে, আবার এখানে তারা বলছেন যে, রাজ্যে সন্ত্রাস হচ্ছে! কিছু দিন পূর্বেই আমার 
এলাকায় আমাদের এক মিউনিসিপ্যাল কমিশনার সামিম খান খুন হয়েছেন। এর বিরুদ্ধে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমি স্বারাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এবং তার পাশাপাশি 
লিলুয়া থেকে রেলওয়ে ক্ক্যাপ অকশ্যান ইয়ার্ডটি সরিয়ে দেবার দাবি জানাচ্ছি। 
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শ্রী সৌগত রায় ৪ স্যার, আপনি জানেন যে, নির্বাচনের পরবর্তী সময় থেকে সারা 
পশ্চিমবাংলা জুড়ে সি. পি. এম.-এর যে সন্ত্রাস চলছে তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস আন্দোলন শুরু 
করেছে। গত ১০ দ্রিন ধরে মমতা ব্যানার্জি আলিপুরে ধর্ণা দিচ্ছেন। ৫ই জুলাই প্রদেশ 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বাংলা বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য 
করছি যে, আজকে আমরা কেন আন্দোলন করছি, না আমাদের ৩০ জন কংগ্রেস কর্মী খুন 
হয়েছে। দুশোর বেশি কর্মী ঘর ছাড়া হয়ে রয়েছে। এইসব নিয়ে প্রশাসনিক কোনও ব্যবস্থা 
না নিয়ে সি. পি. এম. নেমে গিয়েছে। এই যে বাংলা বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে, এটাকে 
বানচাল করতে এস. এস. কে. এম. হসপিটাল থেকে শৈলেন দাশগুপ্ত পার্টি আফিসে গিয়ে 
প্রেস কনফারেন্স করে বলছেন যে, এ দিন সি. পি. এম.-এর ক্যাডাররা রাস্তায় থাকবে। 
সুভাষ চক্রবর্তী বিবৃতি দিয়ে বলেছেন যে, লোক না থাকলেও বাস চলবে। আমি বলতে চাই, 
কংগ্রেস কর্মীরা কোনও রকম প্ররোচনায় পা দেবে না। এর পরেও যদি কোনও হিংসাত্মক 
ঘটনা ঘটে তাহলে তার সমস্ত দায়িত্ব বামফ্রন্টের থাকবে। ওদের বাধা সত্তেও বাংলা বন্ধ 
সফল হবে, এটা আমরা মনে করি। 


শ্রী বিজয় বাগদি ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
কৃষি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রাজনগরে কৃষি ভিত্তিক একটি শিশল ফার্ম আছে। তার 
অবস্থা খুবই করুন। সেখানে ৩-৪শত শ্রমিক কাজ করেন। তারা সকলে কর্মহীন হয়ে 
পড়ছেন। ফার্মটির যেখানে শিশল শন থেকে দড়ি তৈরি করা হয়, সেই শেডটি ভেঙ্গে 
পড়েছে। সেখানে বিদ্যুৎ পৌছেছে, মোটর আছে। কিন্তু এখনও পর্যস্ত আধুনীকীকরণ করা হয় 
নি। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে ফার্মটি 
আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফার্মটিতে ৩-৪শত কর্মী কাজ করেন। তারা যাতে 
কর্মচ্যত না হয়ে পড়েন তা যেন তিনি দেখেন। 


শ্রী পরেশনাথ দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার দমে মাননীয় সেচ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলা 'এবটা ভাঙ্গনের সম্মুখীন, এর একদিকে 
পল্মার ভাঙ্গন, অপর দিকে হচ্ছে ভাগীরঘ্ীর ভাঙ্গন। আমার কনস্টিটিউয়েন্সি সাগরদীঘিতে 
কয়েক বছরের মধ্যে কাবিলপুর, দিয়ার বালাগাছি, দস্তরহাট এই সমস্ত জায়গায় নদী খুব 
কাছাকাছি এসে গিয়েছে। কাবিলপুরে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসটি থেকে নদী মাত্র ৫০ মিটার 
দূরত্বে এসে গিয়েছে। ওখানে ৮০টি পরিবার বাস্তচযুত হয়েছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে আবেদন জানাই যে, ভাগীরথী নদীতে যাতে ভাঙ্গন না হয় তার জন্য তিনি যেন 


উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 


্্ী কার্তিক বাগ £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আউস গ্রামে জঙ্গল মহল এলাকা তপশিল জাতি এবং 
তপশিল উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা। এখানে সরকারের একটি নূতন হাসপাতাল তৈরি করার 
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পরিকল্পনা আছে। সেটি যাতে তাড়াতাড়ি করা হয় তার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। এছাড়া, গুসকরা এবং বন-নবগ্রামে দুটি যে হাসপাতাল আছে, সেখানে 
কোনও ডাক্তার বাবু থাকেন না। ওখানে ডাক্তার যাতে থাকেন তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। এছাড়া বিল্পগ্রাম, যেটি ২৫ হাজার জনসংখ্যা 
বিশিষ্ট এলাকা, সেখানে কোনও সরকারি বা বে-সরকারি ডাক্তার নেই। এই সমস্ত অঞ্চলে 
যাতে অন্তত একজন করে ডাক্তার থাকেন তার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। গোটা পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর 
থেকে মানুষের চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিটি অঞ্চলে যদি একজন করে ডাক্তার থাকেন 
তাহলে মানুষ ভুল চিকিৎসা বা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে না। সেজন্য প্রতিটি অঞ্চলে 
একজন করে ডাক্তার যাতে থাকেন সেই দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য আমি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সুভাষ গ্োস্বামি £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, জেলা আদালতগুলির অবস্থা 
বড়ই করুণ। আপনি জানেন যে, প্রতিদিন আদালতে শয়ে শয়ে মানুষ আসেন অভিযুক্ত হয়ে। 
কিন্তু আদালত প্রাঙ্গনে তাদের বসবার বা দাঁড়াবার জায়গা নেই। তাদের এখানে সেখানে 
ঘোরাফেরা করে বেড়াতে হয়। আবার আদালত কক্ষগুলিরও একই অবস্থা। এক সঙ্গে অনেক 
আসামীকে তিন ফুট বাই ছয় ফুট কাঠগড়ায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। দম বন্ধ অবস্থা হয়, বিশেষ 
করে বাঁকুড়া উষ্ণ প্রধান এলাকায় অসহ্য অবস্থার মধ্যে কাটাতে হয়। সেই কারণে বিচার 
বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ যে, এই সমস্ত আসামীদের জন্য একটা প্রতিক্ষালয় করা হোক 
এবং আদালত কক্ষগুলো শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করা হোক। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে, আসানসোল কলকাতার পরেই বৃহত্তর শিল্পাঞ্চল 
হিসাবে গণ্য হয়। এবারও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখান থেকে ৬১০ কোটি টাকার মতো সেস 
বাবদ পেয়েছেন। সেই আসানসোলে তিন দিন আগে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের ফলে আসানসোল 
পশ্চিমাঞ্চল ৩০ থেকে ৪৮ ঘন্টা বিদ্যুৎ ছিল না। এর ফলে সমস্ত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ভেঙ্গে 
পড়েছিল। ট্রাসফরমার বিকল হয়ে পড়ল। পরে ট্রান্সফর্মার রিপ্লেস করা হল কিন্তু ১২ ঘন্টা 
পরে সেটাও বিকল হয়ে গেল। গতকাল আবার চালু অবস্থায় ফিরে আসে। সেই কারণে 
আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি। 


তরী সুভাষ নস্কর £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মানসিক ভারসাম্যহীন এক রোগী, 
সিরাজুদ্দিন ঢালী, যার নং হচ্ছে ১১1৮২, ক্যানিং থানার অন্তর্গত, তাকে ১৯৮২ সালে দমদম 
সেন্ট্রাল জেলে ভর্তি করা হয়েছিল। তারপরে সেখান থেকে ১৯৯৩ সালে লুঘিনি পার্ক 
মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হল, আবার ১৯৯৪ সালে কলকাতা ন্যাশান্যাল মেডিক্যাল 
কলেজে ভর্তি করল, আর ১৯৯৫ সালে তাকে তার বাড়ির লোকেরা গিয়ে খুঁজে পাচ্ছে না। 
কোথায় কি অবস্থায় আছে এই খবর কেউ দিতে পারছে না। হাসপাতাল বা জেল কর্তৃপক্ষ 
কেউ খবর দিতে পারছেন না। অথচ ওই রোগীকে আলিপুরের এ. ডি. এম. (জুডিশিয়াল) 
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ভর্তি করেছিলেন। এখন তার বাড়ির লোকেরা এবং তার স্ত্রী হাসপাতাল এবং জেল সব 
জায়গায় খুঁজছেন কোথাও খবর পাচ্ছেন না। জেল জানিয়ে দিয়েছে এই নম্বরের কোনও 
রোগী ভর্তি হয় নি। দ্বিতীয়ত লুঘ্বিনি পার্ক মানসিক হাসপাতাল তারাও কোন খবর দিতে 
পারে নি। তাহলে এই রোগীকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব কাদের সেটাই আমি আপনার 
মাধ্যমে স্বাস্থ্য মন্ত্রী তথা জেল মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি। 


শ্রী খারা সোরেন ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের মহিনগরে ১৩০ কে. ভি.-র সাব 
স্টেশান তৈরি করার কথা হয়েছিল কিন্তু শেষ অবধি কাজ হয় নি, বন্ধ হয়ে গেছে। সেইজন্য 
আপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে বৈদ্যৃতিকরণ 
করতে হলে পরে ওখানে ১৩০ কে. ভি.-র সাব স্টেশন করা খুবই জরুরি, তার যাতে 
ব্যবস্থা হয় সেই অনুরোধ আমি রাখছি। ৃ 


শ্রী অশ্থিকা ব্যানার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এটা কোনও নূতন খবর নয়, তবুও 
বলছি যে, যখন মেনশন কেস আরম্ত হয় তখন দেখা যায় যে দু চার জন মন্ত্রী ছাড়া কাউকে 
দেখা যায় না। বারে বারে বলা সত্তেও কিছু হয় নি। এতগুলো লোক মেনশন করছেন কে 
শুনবে তাদের কথা? এই ব্যাপারে স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার মন্ত্রীদের বলা সত্তেও কিছু 
হয় নি। তারা কর্তব্যের মধ্যেই বিষয়টা আনেন না। যদিও বা দু চার জন মন্ত্রী থাকেন তাদের 
শোনবার মতো ধৈর্যও থাকে না। সেই কারণে আমি আপনার মাধ্যমে এইটুকু বলতে চাই 
যে, মেনশন কেসের সময়ে মন্ত্রীরা যদি উপস্থিত না থাকেন অর্থাৎ অন্তত দশ বারো জন মন্ত্রী 
যদি উপস্থিত না থাকেন তাহলে আমাদের পক্ষ থেকে মেনশন আর করা হবে না। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ ৪-৫ জন মন্ত্রী তো থাকেন, এখনই তো ৬ জন মন্ত্রী আছেন। 
আরও যাতে বেশি করে মন্ত্রী থাকে তার জন্য পরিষদীয় মন্ত্রীকে বলব তিনি যাতে এই 
বিষয়ে মনোযোগ দেবার জন্য তাদের -বলেন। তবে এখন ৬ জন মন্ত্রী আছেন। 


[1-10 -- 1-20 2. 1৮] 


রী নূপেণ গায়েন ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্ত 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকায় হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভায় একটি মাত্র সড়ক 
হাসনাবাদ থেকে হেমনগর পর্যস্ত চলে গেছে। হাসনাবাদ থেকে হিঙ্গলগঞ্জ পর্যস্ত এই রাস্তাটি 
পি. ডব্লিউ. ডি.-র এটা হেমনগর নেবখালি গিয়েছে, এটা পি. ডব্লিউ. ডি. রোডস, এই রাস্তাটি 
সংস্কারের অভাবে যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে, এইটা অবিলম্বে সংস্কার করা দরকার। সাথে 
সাথে বলব, সুন্দরবন থেকে একটি মাত্র সড়ক যেখান দিয়ে প্রতি দিন শত শত মানুষ 
বারাসাত ইত্যাদি শহরে। এই রাস্তাটি যদি সংস্কার করা যায় তাহলে মানুষের সুবিধা হবে। 
এই রাস্তার মাঝে ২টি নদী আছে, তার মধ্যে একটিতে ব্রিজ হচ্ছে, আর একটিতে বার্জ জেটি 
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আছে, এছাড়াও সুন্দরবনের শেষ প্রান্তে হেমনগরে ২টি ট্যুরিস্ট লজ করা হয়েছে পঞ্চায়েত 
সমিতির মাধ্যমে, জেলা পরিষদ সেটার দেখ ভাল করেন, এই সেদিন সেখানে বন মন্ত্রী ঘুরেও 
এলেন, এই রাস্তাটি অবিলম্বে মেরামত করা দরকার, সেইজন্য আমি মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


শ্রী শক্তিপদ খাঁড়া ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার হুগলি জেলার দাদপুর এবং পান্ডুয়া থানার অন্যতম 
গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী রাস্তা হচ্ছে সিনেট আলাসিন রোড, এটি ২৫৩০ বছর আগে পি. 
ডব্লিউ. ডি. কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল এবং তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোষ্বামি মালিপাড়া, সাটিথান, 
দ্বারবাসিনীর বুক চিড়ে গিয়েছে। প্রায় ৫০ হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে রাস্তার 
উপর নির্ভরশীল । কিন্তু রাস্তাটি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ার ফলে বর্তমানে যান চলাচলের 
অযোগ্য হয়ে পড়েছে, মানুষের যাতায়াতের পক্ষেও অযোগ্য। এ এলাকার সমস্ত কৃষিজাত 
দ্রব্দি নিয়ে আসার পক্ষেও ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। সেইজন্য রাস্তাটি সংস্কারের জন্য পূর্ত 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, পশ্চিমবাংলায় যে তিনটি খুন হয়েছে রাজবলহাট 
অঞ্চলে, এই নৃশংস খুনের ঘটনায় সেই এলাকায় মাত্র তিনজন ছোটখাটো লোককে গ্রেপ্তার 
করেছে পুলিশ। এই রকম নৃশংস খুন, কোনও দিন আর হয় নি। বাড়ি ঘরের দরজা ভেঙ্গে, 
তাদেরকে বের করে, নাক কেটে, চোখ উপড়ে, জিভ কেটে, গায়ে আসিড ঢেলে যে ভাবে 
খুন করা হয়েছে তা অবর্ণনীয়। এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরকে পুলিশ এখনও 
গ্রেপ্তার করে নি। পুলিশ অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে, পুলিশের পায়ে ধরেও কোনও ব্যবস্থা 
হয় নি। তাই আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি অবিলম্বে যেন সেই 
আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়। 


শ্রী মনোরঞ্জন পাত্র ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার তালডাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্র 
এলাকায় ৯৫-৯৬ সালে একটি ৩৩ কে. ভি. সাব স্টেশন হওয়ার কথা ছিল, সেটি অনুমোদিত 
হয়েছে, আমি জানি তার কাজ এখনও শুরু হয় নি। বাঁকুড়া জেলার রায়পুরে বিধানসভা 
এলাকায় সেখানেও এই ধরণের একটি সাব স্টেশন এর কাজ শুরু হয়েছে, এটা কবে শেষ 
হবে বুঝতে পারছি না। ওখানে একটা নদী আছে, ওখানে ২টি টাওয়ার বসানো দরকার। এটা 
না হলে ওখানে কানেকশন হবে না, তাই আমি বিষয়টি মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


শ্রী হাফিজ আলম সোইরানি ঃ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এই 
হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা গত কয়েক দিন ধরে দেখলাম যে আমাদের 
বিরোধী পক্ষের সদস্যরা ওয়াকফ নিয়ে খুব নাচানাচি করলেন। কিন্তু দেখা গেল তারা শোল 
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[ 270 0৮1, 1996 ] 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে এখানে ব্যাপারটাকে রেখেছেন সেই সাহস যদি কংগ্রেস রাখত এবং 
কেলেঙ্কারি সম্বন্ধে তদস্ত রিপোর্ট রাখার ব্যবস্থা করতেন তাহলে ভালো হত। 


শ্রী রামপ্রবেশ মন্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে তফসিলি 
জাতি ও আদিবাসী দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং একটি 
গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি তার হস্তক্ষেপ দাবি করছি। মালদহ জেলার মানিকচক কেন্দ্র থেকে 
আমি নির্বাচিত হয়েছি। মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের ১৭৭টি জন জাতি 
অনুন্নত ও পশ্চাদপদ। এরা চাই, গোপ, গোয়ালা, তীতি, কুমার কুর্মী, নাপিত, ছুতোর, বারুই, 
সংখ্যার আর্ধেকের বেশি, এরা মুলত গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন। এরা কৃষি ও হস্ত শিল্পের 
উপর নির্ভরশীল। টাইরা সম্পূর্ণ একক ভাবে বিশেষ অঞ্চলে গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে বাস করার 
দরুণ এক সম্পূর্ণ আলাদা নিজস্ব ভাষায় সংলাপ করতে পারে। এরা খোষ্টাই ভাষায় কথা 
বলে অনেকে মনে করেন। পশ্চিমবাংলায় এদের সংখ্যা দশ থেকে পনেরো লক্ষ তাতে 
কোনও সন্দেহ নেই। মুর্শিদাবাদ ও মালদার হাটে ঝাকা মাথায় তরিতরকারি নিয়ে এই টাই 
মহিলাদের দেখা মেলে। যাদের দেহ গঠন, মুখশ্রী ও অলঙ্কার এখনও বিহারের আদিবাসী জন 
জাতিকে মনে করিয়ে দেয়। এরা ভারতে সর্বাধিক অনগ্রসর পশ্চাদপদ শ্রেণী হিসাবে চিহিতি। 
টাই সমাজ উন্নয়ন সমিতি, এই সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণে উৎসর্গীকৃত, তাদের অন্দোলনের 
মূল দাবি হল টাই সম্প্রদায়কে তফসিলিভুক্ত করা হোক। এই সম্প্রদায়কে তফসিলি জাতি 
হিসাবে স্বীকৃতির আমি দাবি করছি। 


শ্রী জয়ন্ত বিশ্বাস ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বছরে নেতাজী জন্ম শতবর্ষ। 
এখনও পর্যস্ত ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল, কিন্তু বিগত কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজী জন্ম 
শতবর্ষ উদযাপনের জন্য কোনও কর্মসূচি তারা গ্রহণ করেন নি। বর্তমান নৃতন কেন্দ্রীয় 
সরকারকে বলার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যথোচিত মর্যাদা সহকারে 
জওহরলাল নেহেরু এদের জন্ম শতবর্ষ পালন করা হয়, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে 
নেতাজীর অনন্য ভূমিকা ভারতবাসী স্মরণ করবে, তার যথোচিত মূল্যায়নের ব্যবস্থা হওয়া 
উচিত। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকার নেতাজী জন্ম শতবর্ষ পালনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা 
হোক। মাননীয় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী এখনও এই ব্যাপারে কোনও কর্মসূচি গ্রহণ করেন নি। 
বিধানসভা চলাকালীন, বিধানসভার ভেতরে সেই কর্মসূচি আমাদের জানানো হোক। এই 
আবেদন আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জানাচ্ছি। 


রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তর 
ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির ব্যাপারে এক ভয়ঙ্কর রকমের সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমার এলাকায় 
দীর্ঘ ২০ বছর ধরে নূতন করে কোনও মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত 
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করা হয় নি। উপরন্তু কাটোয়া কলেজ এর দুটি সেকশনে উচ্চমাধ্যমিক পড়ানো হত তারও 
একটা সেকশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে কাটোয়া বিধানসভা এলাকায় কোনও 
স্কুলকে মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রীমতী দেবলীনা হেমব্রম £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি পূর্ত মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাঁকুড়ার রানিবাধ কেন্দ্রের রানিবাধ থেকে ফুলকুসুমা এই রাস্তাটি দীর্ঘ 
দিন, ধরে জঙ্গলের মধ্যে, কাচা অবস্থায় আছে। রাস্তাটি যাতে পাকা করা হয় তার জন্য আমি 
পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী মহবুবুল হক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। মালদা জেলার টাচল থানার গ্রামের বেণীবালা মন্ডল যখন বাস ধরার জন্য 
তার ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে টাচলে যাচ্ছিল তখন তার প্রাক্তন স্বামী নাম টলমল মন্ডল সে 
ধারালো অন্ত্র নিয়ে তাকে আক্রমণ করে। দীর্ঘ দিন ধরে খোরপোষের মামলা করে এবং 
তাদের ডাইভোর্স হয়ে যায়। কোয়াটারলি ৪৫০ টাকা দেওয়ার কথা। প্রথম কিস্তি সে দিয়েছিল। 
কিন্তু দ্বিতীয় কিস্তি সে দেয় নি। বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও দেয় নি। তাই.সে মামলা 
করতে যাচ্ছিল। আজকে ৯ দিন ধরে সে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। থানায় ডায়েরি করা 
সত্তেও তারা কোনও আকশন নিচ্ছে না। যাতে দ্রুত আকশন নেয় তারজন্য আমি স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


[1-20 __ 1-30 7৮. 14] 


শ্রী পদ্মনিধি ধর মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার মাধ্যমে 
আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির কন্ট্রোলার অব একজামিনেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।, পাঁচটি 
মেয়ে আমার কাছে একটি দরখাস্ত দিয়েছে। গত ১৪ই জুন থেকে ২৭শে জুন পর্যন্ত তাদের 
বি. এড. পরীক্ষা ছিল। ওরা সব পরীক্ষাগুলো দিতে পেরেছে কিন্তু গত ২৭শ্রে জুব,তাদের 
বাংলা পত্রের পরীক্ষা ছিল। দেখা গেছে একটি রাজনৈতিক দলের যা খুশি তাই-র্র; খই 
স্লাগান দিয়ে বিনা নোটিশে রেল অবরোধ করে ২৭ তারিখে। এই পাঁচটিম্বেন্পের সাম হুল 
জলি ঘোষ, শিশ্রা চক্রবর্তী, রঞ্জনা সাহা, বন্দনা সোম এবং প্রতিমা মন্ডল। এরা বিজয়কৃষঃ 
গার্লস কলেজের পরীক্ষার্থী ছিল। তাদের একটা বছর নষ্ট হয়ে যাবেন অনিপলাত্য 'রুলকাতা 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি "কুল 'শিক্ষা 
মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি বসে আছেন আশা করব এর উপর-তিনি কিছু বাবর 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, আজকে অনেক সদসাই' এই সমস্যাটি গ্রনেছেন' শাসক 
দলও তুলেছেন। সেটা হচ্ছে এই যে সম্প্রতি মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল্‌ বেরিয়েছে। ইতিমধ্যেই 
দেখেছেন খবরের কাগজে বেরিয়েছে সারা রাজ্য জুড়ে, ছাত্র-ছাত্রীরা, আভভাবকরা-ভাতর জন্য 


772 45973 2২0000ব05 

[ | 270 1019, 1996] 
রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভর্তি একটা বিরাট সমস্যা। এই ভর্তির সমস্যা সমাধানের জন্য 
যে সমস্ত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি আছে। 


(এই সময়ে মাইক বন্ধ হয়ে যায়।) 


শ্রী কৃপাসিন্ধু সাহা ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, মাননীয় সদস্য পদ্মনিধি ধর 
মহাশয় একটু আগে যে ব্যাপারে উল্লেখ করলেন, আমি এই ব্যাপারে একমত। কারণ এঁদিন 
শুধু ৬ জন মহিলাই নন, আমার নলেজে যেটা আছে, সেটা হচ্ছে যে হুগলি থেকে হাঁওড়ায় 
প্রায় ১৮-২২ জন মহিলা হাওড়া স্টেশনে পৌছে বিভিন্ন ভাবে আকুতি মিনতি করে, কিন্তু 
তারা পরীক্ষা দিতে যেতে পারেন নি। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে অভিনন্দন 
জানাচ্ছি, এই কারণে যে আপনি জানেন স্যার, গত শনিবার পৃজালিতে পৌর সভার নির্বাচন 
হয়েছে। সেখানে স্যার যতগুলি আসন, তার মধ্যে একটা আসনেও বিপ্লবী বামপন্থীরা জিততে 
পারে নি। স্যার, বি. জে. পি.-র পরে ওদের স্থান হয়েছে এবং রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটিতেও 
নির্বাচন হয়েছে সেখানেও ওরা জিততে পারে নি। ওরা জনগণের প্রতিনিধি বলে দাবি করেন 
কিন্তু এই নির্বাচনে মানুষ দেখিয়ে দিল। নির্বাচনে এত সন্ত্রাস সৃষ্টি করেও ওরা জিততে 
পারেন নি। স্যার, হাউস থেকে আমরা পুজালি এবং রায়গঞ্জের মানুষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি 
এই কারণে যে, তারা বামপন্থীদের পরাজিত করে একেবারে বিদায় করে দিয়েছে। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। স্যার, উলুবেড়িয়ায় মহকুমা হাসপাতাল আছে, তার পাশেই হচ্ছে সাউথ 
ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং ন্যাশন্যাল হাইওয়ে। প্রতিনিয়ত ২০-৫০ জনের আ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে। 
কিন্তু এই হাসপাতালে এক্স-রে মেশিন নেই, ্যান্থুলেন্স নেই, স্টাফ ডাক্তার নেই, সার্জিক্যাল 
ইন্ট্রমেন্টস নেই, বেড নেই, কুকুরে কামড়াবার ওষুধ নেই। এই ব্যাপারে বারবার বলেছি। 
তাই এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রী এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী অঙ্গদ বাউড়ি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে সমবায় মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমাদের বাঁকুড়া জেলার বিড়ি শ্রমিকদের একটি সমবায় সমিতি আছে। গত 
জুন মাসে গভর্নমেন্ট থেকে অর্ডার এসেছে যে ওদেরকে পি. এফ. বাবদ ২৫ লক্ষ টাকা দিতে 
হবে। কিন্তু এই সমবায় সমিতিতে প্রায় ৪০০ জন শ্রমিক কাজ করে। যদি স্যার, ওদেরকে 
২৫ লক্ষ টাকা দিতে হয় তা হলে ওদের সমবায় সমিতি বিকিয়ে যাবে। এই ব্যাপারে 


মাননীয় শ্রম মন্ত্রীকে পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি। 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি হয়ত পত্রিকায় লক্ষ্য করেছেন 
যে, আগামী ৫ তারিখে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে এবং কংগ্রেস 
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কর্মীদের খুনের প্রতিবাদে বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ 
সম্পাদক পুলিশকে হুমকি দিয়েছেন যে, পুলিশের একাংশ সরকারকে সহযোগিতা না করে, 
বিরোধিতা করছেন। এই বলে তারা গোটা প্রশাসনকে হুমকি দিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লেলিয়ে 
দিয়েছেন। 


(এই সময় মাইক অফ হয়ে যায়।) 
[1-30 -__ 2-30 চ. 1.] (17101001716 48010071010076) 


পুলিশ প্রশাসনকে হুমকি দিয়ে, ৫ তারিখে কংগ্রেস কর্মীদের উপর আক্রমণ করার জন্য 
প্ররোচনা দিয়েছে। এতে আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি লুপ্ত হয়ে 
যাচ্ছে। এই ধরণের চেষ্টা যেন না করা হয় তার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী মানিক উপাধ্যায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে চাষের জন্য ধান বীজ, গম বীজ 
দেওয়া হয়। কিন্তু ধান যখন পাকে, কাটা হয়ে যায় সেই টাইমে ধানের বীজ বিতরণ করা 
হয়। গমের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই করা হয়। গম চাষের সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর গমের বীজ 
দেওয়া হয়। পুকুর কাটার জন্য, বর্ষার সময় পুকুর কাটানোর টাকা তছরূপের জন্য, বর্ধার 
সময় পুকুর কাটানোর ব্যবস্থা করা হয়। বর্ষার সময় কি করে পুকুর কাটানো যাবে? এই 
ভাবে সাধারণ গরিব মানুষের টাকা কোথায় যাচ্ছে তার কোনও হিসেব নেই। সুতরাং ঠিক 
সময়মত ধান, গমের বীজ দেওয়ার জন্য এবং বর্ষাকাল বাদ দিয়ে পুকুর কাটানোর জন্য আমি 
মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের এখানে গত কয়েক বছর ধরে, 
সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে এবং নির্বাচনে জেতার কৌশল হিসেবে মেমোরান্ডাম 
অফ আন্ডার স্ট্যান্ডিং-এর নাম করে একটা হুজুগ তোলা হয়েছে। কিন্তু কোনও কাজ হচ্ছে 
না। উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রে, রামজনম মাঝি যেখানকার বিধায়ক সেখানে ৩ বছরের বেশি 
হল এখনও বাউরিয়া কটন মিল বন্ধ হয়ে আছে। তাছাড়া ফোর্ট-গ্রস্টার, প্রেমটাদ, কানোরিয়া 
জুট মিলগুলো দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে। এর ফলে ৪০ হাজার শ্রমিক পরিবার 
অর্ধাহারে, অনাহারের মধ্যে রয়েছে। এই সব শ্রমিক পরিবারের বহু মানুষ স্টারভেশন ডেথে, 
আবার কেউ কেউ সুইসাইড কেসে মারা যাচ্ছেন। এখানে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট বলে কিছু 
নেই। প্রতি দিন এইসব শ্রমিক পরিবারের কেউ না কেউ মারা যাচ্ছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, এই ব্যাপারে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে আবেদন রাখছি। 


শ্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্প্রতি শুনলাম, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ গঠন করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের 
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অসম বিকাশকে সংহত করে বিকশিত করার জন্য, উন্নয়ন পর্ষদ রূপায়ণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ 
মন্ত্রী সভায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন রূপায়ণের জন্য একজন পূর্ণ মন্ত্রী রাখার জন্য আমি পশ্চিমবঙ্গের 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষা 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের 
উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের অভাবে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তির অসুবিধা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমার আগে 
অনেক বক্তা মেনশনে এবং জিরো আওয়ারে বলেছেন। আমার বিধানসভা কেন্দ্র আসানসোলেও 
এই সমস্যা দেখা দিয়েছে! এমন অবস্থা দেখা দিয়েছে যে অনেক উচ্চমাধ্যমিক স্কুল তাদের 
স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করা ছেলে মেয়েদের উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি নিতে পারছে না। 
অবিলম্বে কিছু মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত করে সেখানে ছাত্র ছাত্রী ভর্তির 
ব্যবস্থা করার জন্য আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি। 


শ্রী সুশীলকুমার বিশ্বাস ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বিধানসভা কেন্দ্র নদীয়া 
জেলার কৃষ্ণগঞ্জে ১৯৯৩-৯৪ সালে একটি সাব স্টেশন করার প্রপোজাল করা হয়েছিল। 
জেলা থেকে সেই প্রস্তাব বিদ্যুৎ ভবনে চলে আসে। আমি মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি এ সাব স্টেশনটি তাড়াতাড়ি করার জন্য। 


শ্রী ঈদ মহম্মদ ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহন 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রামনগর থেকে বহরমপুর, বাস চলাচলের রাস্তা খারাপ হয়ে 
যাওয়ায় এক সময় বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন দু-চারটি বাস চলছে। পর্যাপ্ত বাস 
না চলার জন্য যাত্রী সাধারণকে বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ রাস্তায় পর্যাপ্ত 
পরিমাণে বাস চলাচলের ব্যবস্থা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি। 


শ্রী নটবর বাগদি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষা 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের পুরুলিয়া জেলায় ২৩টির মতো সিনিয়র বেসিক ট্রেনিং 
স্কুল ছিল, সেইগুলির বন্ধ হয়ে গেছে। একটি রাখা ছিল, সেটাও বন্ধ। শিক্ষকরা রিটায়ার 
করে গেছে। অন্যান্য জেলার মতো এখানে কল কারখানা নেই। এই সব স্কুল থেকে ছেলেরা 
ট্রেনিং নিয়ে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতার কাজ পেত। তাদের সেই সুযোগও বন্ধ হয়ে গেছে। 
পুরুলিয়াতে যে ট্রেনিং কলেজ আছে, সেখানে অনেক জায়গা আছে, শিক্ষকও আছে, সেটা 
চালু করার ব্যবস্থা করলে সুবিধা হয়। ২২।২৩টি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, নৃতন কিছু হচ্ছে না, 
এমনিতেই পুরুলিয়া পিছিয়ে পড়া জেলা, এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী যদি বিবৃতি দেন, তাহলে 
ভাল হয়। 
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তরী পদ্থজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় ত্রাণ এবং পুর্নবাসন মন্ত্রী তার 
যে বাজেট ভাষণ পেশ করেছেন আমি কংগ্রেসের তরফ থেকে সেই ভাষণের তীব্র বিরোধিতা 
করি এবং ভাষণের অসঙ্গতি যা আছে তা বুঝিয়ে দেবার জন্য আমি আমার স্বল্প বুদ্ধি এবং 
বিবেচনা দিয়ে বলার চেষ্টা করছি। স্যার, বর্তমান ত্রাণ এবং পূর্নবাসন মন্ত্রী তিনি যে হিসাব 
বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার বাজেট ভাষণে দিয়েছেন আর তার আগের ত্রাণ এবং 
পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী যিনি ছিলেন তিনি গত বছরে তার বাজেটে যে ভাষণ দিয়েছিলেন 
তার যদি দুটোর সংখ্যা তত্বের বিচার করেন তাহলে দেখবেন তার মধ্যে কোনও মিল নেই, 
সঙ্গতি নেই। অর্থাৎ কিনা মাননীয় স্পিকার স্যার, যখন যেমন খুশি সংখ্যাতত্ব দিয়ে হাউসকে 
প্রতারণা করেছেন এবং মিথ্যা তথ্যের জালিয়াতির মাধ্যমে নিজেদের ব্যর্থতা এবং অপদার্থতা 
টাকবার চেষ্টা করেছেন। বিগত ত্রাণ এবং পূর্নবাসন মন্ত্রী মাননীয় প্রশান্ত শূর মহাশয় 
গতবারের বাজেট ভাষণে মার্চ ৯৫-তে বলেছিলেন ৫০ সনে পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তর সংখ্যা 
ছিল ১২৮০ লক্ষ। আর এবারকার পূর্নবাসন মন্ত্রী ক্ষমতায় এসে দায়িত্বে বসে বলছেন যে, 
১১৫০ সালে সাড়ে ২৫ লক্ষের উপর শরণার্থী পশ্চিমবাংলায় এসেছেন। গত বারের পুন্নবাসন 
মন্ত্রী বলেছিলেন, ৫০ সনে পশ্চিমবাংলায় ১২৮০ লক্ষ উদ্বাস্তু এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন 
আর এবারের পুনর্বাসন মন্ত্রী তার ভাষণে বলছেন ৫০ সনে পশ্চিমবাংলায় ২৫.৫০ লক্ষ 
শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে কোনটা সত্য। যদি ১২.৮০ লক্ষ হয় তাহলে 
তাদের জন্য যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন তার একটা হিসাব আছে __ আমি সে 
সম্বন্ধে পরে আসছি। উনি বললেন, ২৫.৫০ লক্ষ শরণার্থী। 
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আর উনি যেটা বলছেন যে ২৫.৫০ লক্ষ, তাদের জন্য যদি কেন্দ্রীয় সরকার সেই টাকা 
কোন শরণার্থীর সংখ্যা নিয়ে আপনাদের সমালোচনা করব, এটা আপনার কাছে জিজ্ঞাসা 
করি? দ্বিতীয়ত দেখুন বর্তমান ত্রাণ ও পুর্নবাসন মন্ত্রী বললেন যে পশ্চিমবাংলায় ৯৯৮টি 
সরকারি বা বে-সরকারি কলোনীর তালিকা তার কাছে আছে। অথচ গত বছরে প্রাক্তন 
পুনর্বাসন মন্ত্রী বললেন যে সরকার স্বীকৃত কলোনীর মোট সংখ্যা হয়েছে ২ হাজার ৬১৭টি। 
তাহলে গত বছর তিনি যখন বাজেট পেশ করলেন তখন বললেন ২ হাজার ৬১৭টি বিভিন্ন 
শ্রেণীর কলোনী পশ্চিমবাংলায় আছে। আর এবারকার পুনর্বাসন মন্ত্রী বললেন যে ৯৯৮ 
কলোনীর তালিকা তার কাছে আছে। তৃতীয়ত আরও যে সংখ্যা তত্বের মারপ্যাচ দেখুন, 
কতটা আমাদের বোকা মনে করছেন এবং কি ভাবে দিনের পর দিন সংখ্যা তত্বের জালিয়াতি 
দিয়ে ভুল বোঝাচ্ছেন। ত্রাণ এবং পুনর্বাসন মন্ত্রী বলছিলেন যে জমির দলিল বিতরণের জন্য 
তাদের লক্ষ্য মাত্রা ছিল ১ লক্ষ ৩৪ হাজার, তারা দিয়েছিলেন কত, লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লক্ষ 
৩৪৪ হাজার পরিবারকে দেবেন। দিলেন কত? ১ লক্ষ ৯৪ হাজার। স্যার, লক্ষ্যমাত্রা যেখানে 
১ লক্ষ ৩৪ হাজার সেখানে সরকার দিয়েছিলেন ১ লক্ষ ৯৪ হাজার, আর এবারকার 
পুনর্বাসন মন্ত্রী বললেন তাদের দেওয়ার লক্ষ্য হচ্ছে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ১৫৭টি, তারা 
দিয়েছেন ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ২৪২টি। এত আমি সংখ্যা তত্বের মারপ্যাচ বললাম, তার পর 
তিনি তার অভিভাষণে যা বলেছেন এটা সম্পূর্ণ ভাবে রাজনৈতিক দোষে দুষ্ট। তারা বলেছেন 
কেন্দ্রীয় সরকার-এর বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের জন্যই উদ্ধান্তরদের চরম লাঞ্না। পশ্চিম পাকিস্থান 
থেকে আসা শরণার্থীদের জন্য অনেক বেশি টাকা দেওয়া হয়েছে। পূর্ব বাংলা থেকে উদ্বাস্তুদের 
জন্য কত টাকা দেওয়া হয়েছে? মাননীয় কান্তি বিশ্বাস মহাশয় তার ভাষণের একটা লাইনে 
বলেছেন পূর্ব পাকিস্থান থেকে আগত ৫৮ লক্ষ শরণার্থীর জন্য খরচ করা হল মাত্র ৮৫ 
কোটি টাকা, তার পরের লাইনে বলেছেন তখন থেকে পরবর্তী ২০ বছর সময়কালে পুনর্বাসন 
থাতে ভারত সরকার এই রাজ্যকে যে মোট টাকা দিয়েছেন তা সাকুল্যে ৮০ কোটি টাকা 
হয় না। একবার বলছেন ৮৫ কোটি টাকা তার পরে লাইনে বলছেন ৮০ কোটি টাকা। কত 
কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন? তারা বলছেন যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা 
রাখি আমি একজন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্্র পরিবারের মানুষ। যদিও আমি উদ্বাস্তর নই, 
আমার জন্ম এপার বাংলায় হয়েছে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাসের মহান পার্টি 
তদানীত্তন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি, পরবর্তী বিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি এবং সি. পি. এম. 
এবং সি. পি. আই. এম. তাদের দয়ায়, তাদের করুণায়, তাদের সেবার ফলে দ্বিতীয় 
জেনারেশনের মানুষ আপনাদের পশ্চিমবাংলায় জন্মগ্রহণ করা সত্তেও উদ্বান্ত নামের নামাবলী 
আমার গায়ে জোর করে চাপিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিল। স্যার, যারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 
এসেছিল, কেন্দ্রীয় সরকার তখন যে পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের 
উদ্বান্তরা সেই পরিকল্পনা মাফিক এক পা এক পা করে এগিয়ে ভারতবর্ষের মূল শ্রোতের 
সঙ্গে তারা মিশে গেছে। আমি উত্তর প্রদেশ, দিল্লি, হরিয়ানা সহ মধ্য ভারত-এর প্রত্যেকটি 
জায়গায় গিয়ে সেখানকার পশ্চিম পাকিস্তানাগত উদ্ধাস্ত পরিসংখ্যান নেওয়ার চেষ্টা করেছি। 
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আমি গত ৩০ বছর উদ্বান্ত সংগঠন নিয়ে আন্দোলন করি, তাতে আমি দেখেছি দিল্লি, 
হরিয়ানা, মধ্য প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে উদ্বাস্তু মানুষ আর নেই। অথচ আপনি জানবেন আজকে 
দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠিত, সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত, 
সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক ভারসাম্য যারা এনেছেন তারা হচ্ছেন তদানীস্তন পশ্চিম পাকিস্তান 
থেকে আগত উদ্বান্ত। পশ্চিমবাংলার দিকে তাকিয়ে দেখুন একটা রেল লাইনের দুপাশে 
দেখবেন যারা ঝুপড়িতে অমানুষের মতো জীবন যাপন করছে স্বাধীনতার ৪৮ বছর পরেও, 
তারা পূর্ববঙ্গগত উদ্বাস্ত। 


[2-40 -- 230 ৮6. ১.] 


কিন্তু স্যার, এরকম হল, তার কারণ পশ্চিম পাকিস্থান থেকে আসা উদ্বাস্তদের জন্য 
তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার যে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন __ দুর্ভাগ্য আমাদের, সৌভাগ্য 
ওদের যে ওখানে কমিউনিস্ট পাটি বলে কোনও পার্টি ছিল না _- যে সে পরিকল্পনার 
মাধ্যমে ওরা এগিয়ে গেছে। আর এখানে, আজকে চেয়ারে বসা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কেন্দ্রীয় 
সরকারের প্রত্যেকটা পরিকল্পনাকে বানচাল করার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এবং তার 
পার্টি যে কাজ করেছিল, উদ্বাস্তদের এগিয়ে যাবার পথে তীরা বাধার সৃষ্টি করেছিলেন। কারণ 
কি? সেদিন তারা এই সভায় মাত্র দুজন সদস্য ছিলেন। বিরোধী দলের মর্যাদাও তাদের ছিল 
না। এখানে তখন রতনলাল ব্রাম্মণ আর জ্যোতি বসু বসতেন। তারা নিজেদের সংখ্যা 
বাড়াবার জন্য উদ্বাস্তুদের ছোট ক্ষতকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দগদগে করে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করেছিলেন। 
কেন্দ্রীয় সরকার উদ্ান্ত্রদের দন্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে চাইলেন, ওরা বাধা দিলেন। 
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেছিলেন, উদ্বাস্তু সমস্যা পশ্চিমবাংলার একার সমস্যা নয়, এটা জাতীয় 
সমস্যা। উদ্বাস্ত্ব সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্ত করতে হবে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 
করেছিলেন। দন্ডকারণ্যের একদিকে, মধ্য প্রদেশ, একদিকে উড়িষ্যা, একদিকে অন্ধপ্রদেশ। তিন 
প্রদেশের মাঝখানে বিরাট দণ্ডাকারণ্য, সেখানে উদ্বাস্ত্দের পুর্নবাসনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ 
করা হয়েছিল, এখান থেকে উদ্ধাস্তদের সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আজকের 
মুখ্যমন্ত্রী সেদিনের বিরোধী দলের নেতা কমরেড জ্যোতি বসু হাঁওড়া স্টেশনে গিয়ে সে কাজে 
বাধা দিয়েছিলেন। জ্যোতি বসু সেদিন উদ্ধান্ত্রদের গিয়ে বলেছিলেন, _- তোমরা বাঙালী, 
তোমরা খ্বাংলার উদ্বাস্তরা বাংলার বাইরে যাবে না। আমরা তোমাদের বাংলার বাইরে যেতে 
দেব না। সেদিন পশ্চিমবাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেছিলেন, “বাংলার 
উদ্বাস্তরা আন্দামান, নিকোবর-এ চলুন, সেখানে আর একটা বাংলা তৈরি হবে। সেখানে 
বাংলার সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে, সেখানে বাঙালী রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইবে। সেখানকার মাটির 
সঙ্গে পূর্ব বাংলার মাটির সাদৃশ্য আছে। সেখানে বাঙালীরা চাষবাস করতে পারবে। তাদের 
উন্নতি হবে”। আজকের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সেদিন উদান্ত্দের বলেছিলেন, “তোমাদের সাগর 
পার করে কালাপানীতে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তোমরা কখনওই সেখানে যাবে না। 
সেখানে কয়েদীরা থাকে, আসামীরা থাকে। তোমরা কি কয়েদী যে তোমরা আন্দামানে যাবে? 


্ে 
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তোমরা ওখানে গেলে তোমাদের পরিবার কয়েদী পরিবারে রূপান্তরিত হয়ে যাবে”। সুতরাং 
উদ্বাস্তদের আন্দামানে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উদ্বাস্ত্দের দন্ডকারণ্যে 
পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। জ্যোতি বাবু হাওড়া স্টেশনে গিয়ে উদ্বান্তদের বললেন, “দন্ডকারণ্য 
থেকে সীতাকে চুরি করে রাবণ নিয়ে গিয়েছিল, সুতরাং তোমরা কখনই দন্ডাকারণ্য যাবে না, 
সেখানে গেলে তোমাদের ঘরের সীতারা হরণ হয়ে যাবে”। এই ভাবে তিনি উদ্বান্তদের 
দন্ডকারণ্যে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন। মেহের টাদ খান্না পশ্চিম পাকিস্তানের লোক ছিলেন, কিন্তু 
তিনি যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তা ভারত সরকারের পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনা রূপায়ণের 
জন্য এখানেও টাকা পাঠানো হয়েছিল। সেদিন আপনারা সেই পরিকল্পনা রূপায়ণে সরকারকে 
সাহায্য করেন নি, বরঞ্চ তা বানচাল করে দেবার জন্য সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। 
আপনারা দন্ডাকারণ্যে পাঠাতে দেন নি, আন্দামানে পাঠাতে দেন নি। শুধু ডোল দিয়েছেন। 
ডোল দিয়ে ডোল দিয়ে বাঙালীর মেরুদন্ড নুক্জ, কুক্জ করে দিয়েছেন। বাঙালী উদ্বাস্তদের 
সমাজ বিরোধী করে দিয়েছেন। ডোল পাওয়া মানুষ কখনও পরিশ্রম করতে পারে না। 
মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, ওঁরা এখানে মিথ্যা কথা বলছেন। ওরা বলছেন, ক্ষমতায় 
থাকা অবস্থায়ও ওঁরা উদ্বান্তদের জন্য লড়ছেন, ক্ষমতায় যখন ছিলেন না তখনও লড়েছেন। 
এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। ওঁরা ক্ষমতায় যখন ছিলেন না তখন দন্ডকারণ্য, আন্দামান পরিকল্পনাকে 
বানচাল করে দিয়েছিলেন, তার বিরোধিতা করেছিলেন। আর ক্ষমতায় এসে ওঁদের মন্ত্রী 
মরিচঝাপিতে কি করেছিলেন তা তো আপনি জানেন। আপনি জানেন উদ্বাস্তদের মরিচঝাপিতে 
কারা নিয়ে এসেছিল। ওঁদের মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি ১৯৭৭ সালে মন্ত্রী হয়ে দন্ডকারণ্যে গিয়ে 
উদ্বান্তদের বলেছিলেন, “কেন তোমরা এখানে থাকবে, তোমরা এখানে থাকবে না, তোমরা 
চলে এস। তোমরা বাঙালী, বাংলার নরম মাটিতে তোমাদের জায়গা করে দেব'। তারা তাদের 
স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে চলে এসেছিল। রাম চ্যাটার্জি তাদের গিয়ে বলেছিলেন, 
“আমরা পশ্চিমবাংলায় সরকার দখল করেছি, তোমাদের আর বিদেশ বিভূয়ে পড়ে থাকতে 
হবে না। তোমরা বাংলায় চলে এস"। তারা তার কথা বিশ্বাস করে হালের বলদ ২০ টাকায় 
বিক্রি করে দিয়ে, ঘরের চালা ১০ টাকায় বিক্রি করে দিয়ে সুন্দরবনের নোনা জলে অবগাহন 
করতে এলেন। পশ্চিমবাংলার রাজ্য মন্ত্রী সভার অন্যতম সদস্য তাদের নিয়ে এসেছিলেন। 
তারা নিজেরা আসে নি। পশ্চিমবাংলায় এসে তারা বিপ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ড দখল করে নি 
বা হিন্দুস্থান পার্কে গিয়ে জ্যোতি বাবুর দরবার কক্ষও তারা দখল করে নি। তারা তাদের 
পরিবার পরিজন নিয়ে এই শহরের বুকেও তীবু খাটিয়ে বসে নি। জলে কুমির, ডাঙ্গায় বাঘ, 
এমন পরিবেশের মধ্যে গিয়ে তারা বসতি স্থাপন করেছিল। 
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কি ব্যবস্থা করেছিলেন? আপনারা বলছেন, ক্ষমতায় থাকাকালীন উদ্বাস্তদের দেখছেন 
আর যখন ক্ষমতায় ছিলেন না তখনও উদ্বান্তদের দেখতেন। কিন্তু এই সমস্ত উদ্বান্তর মানুষগুলিকে 
অর্থনৈতিক অবরোধ করে রাখা হয়েছিল। পানীয় জলের জন্য তারা নৌকা করে ১৮ 
কিলোমিটার দূরে কুমিরবীপি থেকে জল নিয়ে আসত মরিচঝীপিতে। মরিচঝাপিতে পানীয় 
জলের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। সেখানে চাল এল না, ডাল এল না। এমন কি বাঁচবার জন্য 
পানীয় জলও আনতে দেওয়া হল না। মানুষগুলি না খেতে পেয়ে কুঁকড়ে কুঁকড়ে মারা যেতে 
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লাগল। তাদের মধ্যে যারা একটু কর্মক্ষম মানুষ ছিলেন তারা ঘর থেকে বাইরে বেরুতে 
গেলেই সি. পি. এম.-এর ক্যাডার বাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী বেরুতে দিত না। তাদের এ 
হোগলার ঘরগুলিতে ঘিরে রাখল। অনেক বাচ্চা তাদের মায়ের দুধ খেতে না পেয়ে দিনের 
পর দিন কেঁদে কেঁদে কুঁকড়ে কুঁকড়ে সেখানেই মারা গেল। তার মা ঘর থেকে বেরুতে 
পারছে না, কারণ বাইরে পুলিশ আর সি. পি. এম.-এর ক্যাডার বাহিনী পাহারা দিচ্ছে। তাই 
শত ছিন্ন মাদুর যাতে বসে আছে তার একটা কোনা কেটে নিয়ে সেই মাদুরের মধ্যে সদ্য 
মৃত বাচ্চাকে ঘরের ভিতর খুস্তি দিয়ে মাটি খুঁড়ে গর্ত করে সেই গর্তের মধ্যে মরা বাচ্চাকে 
চাপা দিয়ে দিল। সেই মা কীদবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তার চোখের জল শুকিয়ে গেছে। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, উদ্বাস্তদের কান্না, মায়ের কান্না কাকে বলে তা কি এরা জানেন? 
এরপর যাদের গায়ে একটু জোর ছিল তারা যখন জোর করে বেরুতে গিয়েছিল তখন সি. 
পি. এম.-এর পুলিশ বাহিনী আর ক্যাডার বাহিনী তাদের ধরে জোর করে মাতলা নদীতে 
ফেলে দিয়েছিল। সেই মানুষগুলো মাতলা নদীর কামোট আর কুমীরের খাদ্য হয়ে গেল। 
তাদের সেই সমস্ত হোগলার ঘরশুলিকে পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হল। এই হচ্ছে সি. 
পি. এম.-এর উদ্ধাস্তব প্রেম, উদ্বান্ত প্রীতির নজির। পশ্চিমবাংলার উদ্ধাস্ত্্দের দিনের পর দিন 
না খেতে দিয়ে তিল তিল করে নিঃশেষ করে দিয়েছেন। কয়েক হাজার বাঙালী পরিবার 
চিরদিনের মতো বাংলার মাটি থেকে, ভারতবর্ষের মাটি থেকে মুছে গেছে। কেন এই পাপ? 
এই লজ্জী আমরা কোথায় লুকিয়ে রাখব? তাই বলছি, এই ইতিহাস ক্রেদাক্ত ইতিহাস। আর 
আজকে কান্তি বাবু বলছেন বাইরে থেকে সাহায্য করেছি, ভিতর থেকেও সাহায্য করেছি। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, উদ্বান্তদের জমির দলিল দেবার ক্ষেত্রে _ আমরা ১৯৭২ সালে 
যখন ক্ষমতায় এলাম, ১৯৭৪ সালে জমির দলিল দেবার চেষ্টা করলাম এবং এই ব্যাপারে 
আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখেছিলাম। কিন্তু কতকগুলি আপত্তি জনক বিষয় দলিলে দেওয়ার 
কথা বললে আমরা সেই দলিল বন্ধ করে দিয়েছিলাম। ১৯৭৭ সালে আপনারা ক্ষমতায় 
এলেন। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যস্ত উদ্বান্তদের ব্যাপারে একটি কথাও বললেন 
না। ১৯৮২ সালে যখন নির্বাচন এল তখন আপনারা উদ্াস্ত প্রশ্নে নাড়াচাড়া শুরু করেছিলেন। 
১৯৮৪ সালে ঘৃণ্য শর্ত, কন্টকিত চরম উদ্দস্ত স্বার্থ বিরোধী লিজ দলিল উদ্বাস্ত মানুষের 
বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বললেন তোমাদের জন্য এই দলিল নিয়ে এসেছি। তোমাদের আমরা 
চিরদিনই বিনা শর্তে জমির মালিকানা দিতে চাই, কিন্তু কি করব? কেন্দ্রীয় সরকার এর বেশি 
কিছু দিচ্ছে না। এই সি. পি. এম. কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতি সুলভ আচরণের জন্য মনুমেন্টের 
সরকারের বাপ-বাপাস্ত না করে জল স্পর্শ করেন না। অথচ এইরকম ঘৃণ্য শর্ত, কন্টকিত 
উদ্দা্ত স্বার্থ বিরোধী লিজ দলিল উদ্বাস্ত্দের বাড়িতে বাড়িতে ফেরিওয়ালার মতোন দিয়ে 
গছিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমরা বাংলার মানুষকে বলেছিলাম, আপনারা এই ঘৃণ্য 
দলিল নেবেন না। আপনারা অপেক্ষা করুন, আমরা আপনাদের জন্য লড়াই করব। দেখবেন, 
বিনা শর্তে আপনাদের দলিল নিয়ে আসব। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অসত্য ভাষণ 
দিয়েছেন। কোথায়ও লেখেন নি দলিল বিতরণ করেছেন। দলিল আকাশ থেকে পড়েছে না 
কি? আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে এসেছে কিংবা মসকো থেকে এসেছে, নাকি ভিয়েন-আন-মেন 
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স্কোয়ার থেকে দলিল এসেছে? এই ঘৃণ্য লিজ দলিল যেদিন তদানীস্তন পুর্নবাসন মন্ত্রী বাড়িতে 
বাড়িতে ফেরি করে দিচ্ছিলেন সেদিন আমি পশ্চিমবঙ্গ উদ্বান্ত সংহতির সভাপতি হিসাবে 
বলেছিলাম, এই দলিল নিলে তোমরা উৎখাত হয়ে যাবে। সেই' দলিলে কি লেখা ছিল? 
সাবমার্সিভ আযকটিভিটি হলে সরকার তোমার জমি কেড়ে নিয়ে যাবে। যদি অস্বাহ্যাকর পরিবেশ 
আন-হাইজেনিক ত্যাটমোসফেয়ার সৃষ্টি করে তাহলে সরকার তোমার জমি দখল নেবে। 
শান্তিপূর্ণ ভাবে পিসফুলি তুমি তোমার জমি সরকারকে হ্যান্ডওভার করে দেবে। তোমার 
চৌহদ্দির সীমারেখা যদি অতিক্রম কর তাহলে সরকার তোমার দলিল নিয়ে যাবে। শাস্তিপূর্ণ 
ভাবে তোমার দলিল সরকারের হাতে দিয়ে দিতে হবে। 


[2-50 -- 3-00 ৮. 17.] 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই শর্তগুলো কী উদ্ধান্তদের স্বার্থের অনুকুল? সাবমার্সিভ 
আযাকটিভিটিজ কাকে বলে বুঝুন। আজকে তো দেখছি পুলিশ এবং প্রশাসনের চেহারা। 
আজকে আমাকে মনে করলে খুনী, রাত বারোটার সময় আমাকে ধরে নিয়ে গেল। খুন হল 
বাড়ির সামনে, প্রকৃত খুনীকে গ্রেপ্তার না করে আমাকে ধরল। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
আপনি জানেন, আমার বাড়ির সামনে একজন মন্ত্রী থাকেন, গত নির্বাচনে সি. পি. এম. দল 
থেকে তাকে টিকিট দেওয়া হয় নি, সেই মন্ত্রীর বাড়ির কুড়ি গজের মধ্যে, থানা হচ্ছে ৫০ 
গজের মধ্যে, সেখানে খুন হয়ে গেল, সেখানে খুনী গ্রেপ্তার হচ্ছে না। আমি ঝারো ঘন্টা 
অপেক্ষা করলাম পুলিশ প্রশাসন কী করে তা দেখার জন্য, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত কাউকে 
গ্রেপ্তার করা হল না। কারণ খুনী জনৈক তদানিস্তন মন্ত্রীর পুত্র। আমি দাবি তুলেছিলাম 
খুনীকে গ্রেপ্তার করতে হবে। সাবমার্সিভ আযাকটিভিটি কাকে বলে সি. পি. এম.-এর রাজত্বে 
তা দেখুন। পুলিশের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছি, ডেমন্সট্রেশন করেছি, কিন্তু রাত দুটোর সময় 
আমার বাড়িতে বর্গীর হামলা হল। পুলিশ গিয়ে আমার দারওয়ানের বুকে রিভলভার ঠেকিয়ে 
কলিং বেল টিপল। আমার বাড়িতে কলিং বেল প্রায় সময়ই বাজে। কারণ কারোর রক্ত 
কেউ হাসপাতালে জায়গা পায় নি, জায়গা করে দিতে হবে। কেউ পুড়ে গেছে তার চিকিৎসার 
গ্রেপ্তার করল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আযারেস্ট ওয়ারেন্ট কোথায়? সেই সব নেই। সাবমার্সি্ভ 
আাকটিভিটি বলছেন, এই হচ্ছে তার নমুনা। যে কোনও সময় যাকে হোক গ্রেপ্তার করিয়ে 
দেওয়া যায় এই জমানায়। এই রকম শর্ত সাপেক্ষ দলিল উদ্বান্তদের দিয়েছেন, আবার 
বলেছেন আন-হাইজিনিক আযাটমসফিয়ারের কথা । কোনও সি. পি. এম.-এর কাড্যার যদি 
অভিযোগ করেন যে এখানে আন-হাইজিনিক আ্যাটমসফিয়ার আছে, তাহলে কাস্তি বাবুর দপ্তর 
তাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করে সি. পি. এম. পার্টির সেই ক্যাডারকে দিয়ে দেবেন। আর 
একটা শর্ত হচ্ছে সীমা উল্লঙ্ঘনের ব্যাপারে। আমি জমিতে রয়েছি, গরিব মানুষ বেড়া দিতে 
পারছে না। আমার পাশের বাড়ির কোনও দুষ্ট লোক যদি গাছ লাগিয়ে বলে এটা আমার 
জমি তাহলে আমাকে উচ্ছেদ করে দিয়ে সি. পি. এম. ক্যাডারকে দিয়ে দেওয়া হবে। আমরা 
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এই জন্য এই শর্ত সাপেক্ষ দলিলের বিরোধিতা করেছি পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্ত সংগঠনের পক্ষ 
থেকে। আমরা বলেছি আপনারা অপেক্ষা করুন, আপনাদের আমরা নিঃশর্ত দলিল এনে দেব। 
তাই তো ৮৪ সালে যখন তরুণ প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছিলেন, তার ১০ দিনের 
মধ্যে তার কাছে গিয়ে সমস্ত বিষয়টা তুলে ধরলাম। তারপর তিনি ঘোষণা করেছিলেন 
পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত উদবান্তদের জমির মালিকানা নিঃশর্ত ভাবে দিয়ে দেওয়া হবে। তদানীত্তন 
প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের রাজভবনে বসে ৮৬ সালে ঘোষণা করেছিলেন যে নিঃশর্ত দলিল 
দেওয়া হবে। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর নেই, সেই জন্য পশ্চিমবাংলার 
উদ্বা্ত ত্রাণ ও পুর্নবাসন দপ্তরের উপর এই নিঃশর্ত জমির দলিল দেবার দায়িত্ব বর্তালো। 


উদ্বান্ত দপ্তরের উপর, রাজ্য সরকারের উপর দায়িত্ব বর্তালো। কি করলেন স্যার, এরা 
দেখুন। এদের যা হিসাব আসলে কারচুপিটা সেখানেই। কাস্তি বাবু বলছেন যে আমরা ১ লক্ষ 
৯৪ হাজার বন্টন করেছি, ২ লক্ষ ৩৬ হাজারকে দিতে হবে। আসলে এসব কোনও ঘটনাই 
নয়। এর অর্ধেক দলিলও এরা এখনও দিতে পারেন নি। কি করেছেন এরা? এটা নিয়ে 
সামাজিক বিরোধ ছড়িয়ে দিয়েছেন। সি. পি. এম.-এর মাননীয় সদস্যদের বলি, সব কথার 
সমালোচনা করতে হবে তার দরকার নেই ভাই। দু ভাই-এর মধ্যে বিরোধ। এক ভাই দেখল 
আর এক ভাইকে তাড়াতে হবে অতএব সে গিয়ে শাসক দলের সদস্য হয়ে গেল। শাসক 
দলের সদস্য হয়ে বললে যে আমার এ ভাইটা কংগ্রেস করে অতএব ওকে তাড়াতে হবে। 
দিয়ে দাও! স্যার, এরকম হাজার হাজার ঘটনা ঘটছে। আমার কাছে রোজ এরকম নালিশ 
আসছে। মাননীয় কান্তি বাবু দায়িত্ব নেবার পর আমি তাকে বলেছি, তিনি বলেছেন, জুলাই 
মাসে আমার সঙ্গে আলোচনা করবেন এ নিয়ে। এমনও ঘটনা হয়েছে -- একজনের ৪|| 
কাঠা জমি আছে, তিনি ৪৯ সাল থেকে সেই জমি দখল করে আছেন, আর. আর. 
ডিপার্টমেন্ট থেকে ফতোয়া গেল যে তোমার জমি থেকে দু কাঠা জমি কেটে শিবাজী ঘোষকে 
দিয়ে দাও। শিবাজী ঘোষকে তা দিয়ে দেওয়া হল। আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার জায়গা, 
৪৯ সাল থেকে ৯৪ সাল পর্যস্ত রক্ষা করে এসেছি, এখন বলা হচ্ছে তার অর্ধেকটা কেটে 
আর একজন কে দিয়ে দাও এবং তা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এমন একজনকে যে কোনওদিন 
সেই অঞ্চলে ছিল না। শুধু তাই নয়, এই দলিল দেবার নাম করে এঁ ইউ. সি. আর. সি. 
এবং ১০ নং ক্যামাক স্ট্রিটের দপ্তরের কিছু বাস্তু ঘুঘু আতাত করে নিয়েছে। কি হচ্ছে 
জানেন? উদ্ান্ত্ব পরিবারকে দলিল দেওয়া হয়েছে, সে সেই দলিল মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীকে দিয়ে 
দিয়েছে এবং সেখানে ১০ তলা বাড়ি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সেই উদ্বাস্তু আবার উদ্বান্ত হয়ে 
যাচ্ছে। সেখানে তাকে রক্ষা করার জন্য কোনও চেষ্টা হচ্ছে না। আবার অন্য দিকে কি 
করছেন? মিউনিসিপ্যাল ত্যা্ট সংশোধন করেছেন। সেই মিউনিসিপ্যাল ত্যাক্ট সংশোধন করে 
বলেছেন যে উদাত্ত এলাকায় বাড়ি করতে গেলে কলকাতা কর্পোরেশনের আইন অনুযায়ী 
বাড়ি করতে হবে, আগে এটা ছিল না। কলকাতা কর্পোরেশনের নৃতন যে আইন হয়েছে 
তাতে উদ্ধান্ত এলাকায় বাড়ি তৈরি করতে গেলে কলকাতা কর্পোরেশনের বিল্ডিং আইন 
সেখানে পালন করতে হবে। এরা তো জানেই না উদ্বাক্স পরিবারের ডেফিনেশন। বাবা দু 
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কাঠা জমি জবর দখল করেছিল ৪৯ সালে। তারা তিন/চার কি পাঁচ ভাই, সকলেই সেখানে 
আছেন, পাঁচ ভাই বড় হয়েছে, তাদের সংসার হয়েছে এবারে সেই বাড়িটা ভাগ করে পাঁচ 
ভাই ছোট ছোট ঘর করে থাকতে চান। এখন এই অবস্থায় দু কাঠা বা ২।। কাঠা জমিতে 
শহরের উপর কলকাতা কর্পোরেশনের ম্যাপ অনুযায়ী, প্ল্যান অনুযায়ী যদি বাড়ি করতে হয় 
তাহলে তো তারা কেউ বাড়ি করতে পারবে না। ১০ ফুট করে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে 
ছাড়তে হবে। এই করে বাড়ি করতে গেলে কি করে তাহলে পাঁচ ভাই সেখানে বাড়ি করবে? 
তাহলে 8/৫ ভাই তো সেখানে বাড়ি করতে পারবে না। আপনারা তো দেখেছেন যে 
কলকাতা শহরে এখন কতটা করে জায়গা ছেড়ে বাড়ি করতে হচ্ছে। আজকে উদ্বান্ত্ব অঞ্চলে 
যদি এই আইন চালু করা হয় তাহলে তো ৪/৫ ভাই মিলে সেখানে বাড়ি করতে পারবে 
না। তাহলে তারা কি করবে? যখন দেখবে কেউ থাকতে পারছে না তখন তারা বিক্রি করে 
দেবে। ফলটা কি হল? ৫০ বছর ধরে তারা কলকাতায় থাকল, বামফ্রন্ট সরকার ২০ বছর 
ধরে এখানে ক্ষমতায় থাকলেন এবং সেই সরকারের বদান্যতায় তারা আর বাড়ি করতে 
পারল না, মাথা গৌঁজার ঠাই করতে পারল না। তারা বিয়ে করেছে, সংসার হয়েছে, তা 
বড় হয়েছে অতএব বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে হয় ডায়মন্ডহারবার বা ফলতার দিকে চলে যাবে 
এবং ২/৪/৫ হাজার টাকা কাঠায় জমি কিনে থাকবে। এইভাবে শহর কলকাতা থেকে 
উদ্বান্তদের উৎখাত করার প্ল্যান তৈরি হয়ে গেল। এখন এই জমিগুলি কারা কিনবে? এগুলি 
কিনবে ব্যবসায়ীরা। এগুলি আজকে প্রাইম ল্যান্ড হয়ে গিয়েছে। কলোনীর এইসব প্রাইম 
ল্যান্ডে বাবসায়ীরা বড় বড় বাড়ি করবে, সি. পি. এম.-এর পার্টি তহবিলে টাকা আসবে, 
ক্যাডার সাপ্লাই হবে এবং উদ্বাস্তদের দফা-রফা হবে। আর এই সরকার তা বসে বসে 
দেখবেন, মন্ত্রীরা মাহিনা নেবেন, গাড়ি চাপবেন, হুইপ দেবেন, শাসন করবেন, শোষণ করবেন 
এবং উদ্বান্ত্রা শোষিত হবে, বঞ্চিত হবে। স্যার, কতদিন আর এই পাপ আমরা মুখ বুজে 
সহ্য করব? কান্তি বাবু নৃতন দায়িত্ব নিয়েছেন এই দপ্তরের, তাকে বলি, আজকে এই উদ্ধাস্ত 
দপ্তরটা বাস্ত ঘুঘুর বাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কান্তি বাবুকে বলি, কান্তি বাবু, আপনার বাড়িটা 
কালকেই আমার নামে করে নেওয়া যেতে পারে এমন অবস্থা এই উদ্বাস্ত দপ্তরের হয়ে 
গিয়েছে। যে কোনও উদ্বাস্ত পরিবারকে যে কোনও সময় উৎখাত করে দিচ্ছে। এখান থেকে 
নোটিশ যাচ্ছে, থানায় নোটিশের কপি দেওয়া হচ্ছে, লোকাল কমিটির অফিসে নোটিশ যাচ্ছে, 
লোকাল কমিটি থানাকে ডাকছে __ থানা, লোকাল কাঁমটি এবং যাকে জমি দেওয়া হয়েছে 
সে -_ এই এ্যহস্পর্শ গিলে নিচ্ছে জমি। হাজার হাজার পরিবার আজকে এর ফলে উৎখাত 
হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাই-এ ভাই-এ বিরোধ বাঁধিয়ে দিয়ে পারিবারিক অশান্তির, 
সামাজিক অশান্তির বীজ এই ভাবে বপন করে দেওয়া হচ্ছে। এই দলিল নিয়ে একটা নিও- 
কলোনিয়ালিজিম শুরু হচ্ছে। এর প্রতি সদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী 


মহাশয়কে অনুরোধ করছি। 
[3-00 -_ 3-10 ৮, 7৬.] 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের উপরে আমি আস্থা রাখি। কারণ তিনি গরিব ঘর থেকে লড়াই 
করে, জীবনে সংগ্রামের মুখোমুখী দীঁড়িয়ে আজকে রাজনীতির আঙ্গিনায় এসেছেন। কিন্তু তাকে 
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স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তাঁর দপ্তর একটি বাস্তু ঘুঘুর জায়গা। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
নিশ্চয়ই জানেন এবং আপনারাও শুনেছেন যে কলকাতায় যোধপুর পার্ক বলে একটা জায়গা 
আছে। সেই জায়গার এক কাঠা জমি দাম ১০ লক্ষ টাকা। সেখানে উদ্বাস্তু কলোনীও আছে। 
সেই জমি আ্যাকুইজিশন করা হয়েছে রাম বাবুর কাছ থেকে এবং কমপেনসেশনও দেওয়া 
হয়েছে। সেই জায়গায় তখনও উদ্বান্তরা আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেই জায়গা রিলিজ 
করে প্রোমোটারদের কাছে দিয়ে দিয়েছেন। এই ভাবে কায়েমী স্বার্থের হাতে সেই জমি তুলে 
দেওয়া হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে তার বিবৃতিতে একদিকে সংখ্যা তত্বের কথা 
বলে হাউসকে বিভ্রান্ত করেছেন, অনা দিকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তরদের উৎখাত করার জন্য একটা 
ভিন্ন ষড়যন্ত্র করেছেন। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে 
এই ব্যাপারে রি-কনসিডার করার জন্য আমার বক্তব্য পৌছে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে, আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। জয়হিন্দ। বন্দে মাতরম। 


শ্রী দেবব্রত ব্যানার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, শরণার্থী, ত্রাণ এবং পুর্নবাসন 
দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয় ১৯৯৬-৯৭ সালের যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন, তাকে আমি 
পূর্ণ ভাবে সমর্থন জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে এই প্রসঙ্গে দু চারটি কথার অবতারনা করছি। 
এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, গোটা ভারতবর্ষের মানুষের অজানা নেই, যে সমস্যা এক সময়ে 
সৃষ্টি হয়েছিল ভারতের পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্তে, তা ছিল একটা গভীর মানবিক সমস্যা। 
তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত থেকে এটা উদ্ভুত হয়েছিল, তা সকলেই 
জানে। হিস্য়্টা কিন্তু সেখানে নয়। আমাদের দেখতে হবে যে, সেই সময়ে আমাদের দেশের 
কেন্দ্রীয় সরকার সেই সমস্ত উদ্বান্ত্র সম্পর্কে কি দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন। এরা স্বাধীনতা 
আন্দোলন সংগ্রামের বলি এই হিসাবে যদি বিষয়টাকে দেখি তাহলে অবশ্য যে দৃষ্টিভঙ্গি 
আমরা গ্রহণ করব, ভিন্ন ভাবে বিচার করলে অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হতে বাধ্য। কিন্তু 
দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, ভারতবর্ষে উদ্বান্ত আগমন পূর্ব এবং পশ্চিমে একই সময়ে হয়েছিল। 
তদানীস্তন কেন্দ্রীয় সরকার এবং পুনর্বাসন মন্ত্রী মেহেরটাদ খান্না মহাশয় দুটো বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি 
থেকে গোটা সমস্যার কথা ভেবেছিলেন। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য এখানে উল্লেখ করেছেন। 
কিন্তু তিনি উল্লেখ করতে ভূলে গেছেন যে পশ্চিম পাকিস্থান, পশ্চিম পাঞ্জাবে এবং পূর্ব 
পাঞ্জাব-এর মধ্যে সম্পত্তি বিনিময় সম্পর্কে যে কথা ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সেটা ঘটে 
নি। এটা সমাধানের ক্ষেত্রে একটা প্রধান অন্তরায় হয়ে দীড়িয়েছিল। মাননীয় সদস্য যে কথা 
বলেছেন, তার সঙ্গে আমি এক মত যে দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান বিভিন্ন এলাকায় গেলে 
দেখা যায় যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্ত্র ব্যবসা-বাণিজ্য, নানা বিধ কার্যকলাপ 
সেখানে তারা করেছেন। 


অথচ সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তদের ক্ষেত্রে ঘটল? এটা 
কোনও রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্কের বিষয় হতে পারে না। আমরা গর্ব বোধ করি, পশ্চিমবঙ্গ 
বিধানসভা ১৯৯২ সালে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলকে দিল্লি পাঠিয়েছিলেন এই মানবিক সমস্যার 
সমাধান কল্পে। কিন্তু সত্যকে বিকৃত করে সঠিক জায়গায় উপনীত হওয়া যাবে? মেহের চাদ 
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খান্না মহাশয় পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে বসে যে চুক্তি করেছিলেন তাতে বলা 
হয়েছিল যে, উভয় দেশের উদ্বাস্তদের সম্পত্তি বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে যথার্থ অর্থে ছিন্নমূল 
উদ্বাত্ত তাদের হতে হবে না। সেই নীতি পূর্ব বাংলার উদ্বান্ত্দের ক্ষেত্রে কেন গ্রহণ করা হয় 
নি সেটা যদি কংগ্রেসি বন্ধু একটু বলেন তাহলে বাধিত হব। উনি বলেছেন যে, দীর্ঘ ৩০ 
বছর ধরে তিনি উদ্বান্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এ একই সময় ধরে আমি নিজেও 
কিন্তু উদ্বান্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। কিন্তু আমার আগের প্রশ্নের জবাব তো আপনারা 
কখনও দিতে পারেন নি! স্বাধীনতা উত্তরকালে যখন উদ্বাস্ত্ত আগমন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, 
আমার বিরোধী বন্ধুকে আবার জিজ্ঞাসা করছি, সে সময় পার্লামেন্টে দীড়িয়ে জওহরলাল 
নেহেরুর দেওয়া উক্তিটি কি আপনি ভুলে গেছেন? সেখানে তিনি বলেছিলেন, __ “দেশবিভাগ 
জনিত কারণে যে সমস্ত মানুষ ছিন্নমূল হয়ে ভারতবর্ষে আসবেন তারা আমাদের অতিথী 
হিসাবে আসবেন, তাদের আমরা স্বাগত জানাবো, তাদের সমস্ত দায় দায়িত্ব আমরা গ্রহণ 
করব'। পার্লামেন্টের প্রসিডিংসের মধ্যে জওহরলাল নেহেরুর এই উক্তিটি রয়েছে, কিন্তু 
আপনি ৩০ বছর উদ্বাস্তদের জন্য আন্দোলন করে সেকথা ভুলে গেছেন। তাদের কিন্তু এখানে 
স্বাগত জানানো হয় নি। তিনি সঠিক ভাবেই বলেছেন যে, ক্যানাল বা রেল লাইনের ধারে 
ধারে এক শ্রেণীর মনুষ্য জাতির খোঁজ পাওয়া যাবে, একটু খোজ নিলে বোঝা যাবে যে, 
তারা সবাই পূর্ব বাংলার উদ্বাস্ত। মন্ত্রী মহাশয় তার রিপোর্টে সঠিক ভাবেই উল্লেখ করেছেন 
এক্ষেত্রে বৈষম্যের কথা, কারণ তাদের জন্য পুনর্বাসন পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে অতি সামান্য 
টাকা ব্যয় করা হয়েছে। পাঞ্জাবে আগত উদ্বান্তদের জন্য নির্মিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, হাউসিং 
এস্টেট গড়ে তোলা বা উদ্বান্তদের স্বনির্ভর করার জন্য যে টাকা প্রয়োজন সেসব প্রয়োজনীয়তা 
কি এ টাকায় মেটানো যেত? এর দ্বারা কি বাঙালী উদ্বাস্তদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের 
সদিচ্ছার ঘাটতি প্রমাণ হয় না? এটা একটা জাতীয় সমস্যা, কিন্তু জাতীয় সমস্যা হিসাবে 
একে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। আবার কংগ্রেসি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই নিশ্চয়ই আপনার 
স্মরণ রয়েছে যে, নরসীমা রাও সরব্দরের শেষ ভাগে উদ্ধান্ত পুনর্বাসন বিভাগ তুলে দেওয়া 
হয়েছিল _- পূর্ব বাংলার উদ্বাস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য যদি সত্যি আপনাদের একাস্তিক 
ইচ্ছা থাকত তাহলে সেই সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যস্ত এ দপ্তর কি করে তুলে দেওয়া 
হল? এটা কি তাদের প্রতি সদিচ্ছার প্রকাশ? এখানে কংগ্রেসি বন্ধু বলেছেন যে, উদ্বাস্তদের 
জন্য কলোনীসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তথ্য ও নথি দেখলে বোঝা যাবে যে, 
সেগুলো ছিল অসম্পূর্ণ সব প্রস্তাব, তার বেশি কিছু নয়। বামপন্থীরাই উদ্বান্তদের পুনর্বাসনের 
ব্যবস্থা করেছিলেন, কলোনী গঠন থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই তারা করেছিলেন কেন্দ্রের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে এবং তারই জন্য আজকে তারা পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পেয়েছেন। 
এর জন্য অবশ্যই বামপন্থীরা গর্ব অনুভব করতে পারেন। আমরা সরকারে থাকি বা না 
থাকি, আমরা সব সময় উদ্বান্তর্দের সঙ্গে থাকব। 


[3-10 _ 3-20 7. 1%.] 


এই সত্যকে অস্বীকার করার কি অর্থ হতে পারে? আমাদের বিরোধী বন্ধু তার 
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বক্তব্যের সময়ে বলেছেন যে তিনি তৃতীয় জেনারেশনের উদ্ধাস্ত্। তিনি সঠিক ভাবেই উল্লেখ 
করেছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই, প্রথম জেনারেশনের যীরা উদ্বান্ত্ব ছিলেন, এমতাবস্থায় 
কংগ্রেস আমলে যে দলিলের কথা আমার বন্ধু উল্লেখ করেছেন, সেখানে তিনি সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছেন। 


(এই সময়ে লাল আলো জুলতে দেখা যায়।) 
দলিলের (খ) ধারায় উল্লেখিত হয়েছে যে, হস্তাস্তরিত জমির .....। 


(এই সময়ে মাইক অফ হয়ে যায় এবং পরবতী বক্তাকে বলার জন্য মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয় ডাকেন।) 


শ্রী নীরদ রায়চৌধুরী ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে উদ্বান্তব খাতে মাননীয় ত্রাণ 
ও পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য যে বাজেট প্রস্তাব -_ ৪১ 
কোটি ৪২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার -_ যে ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদনের জন্য রেখেছেন, আমি 
সেই ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করছি। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়কে অনুরোধ করব, তিনি যদি তার বলার সময়ে দয়া করে বলেন য়ে, এই টাকার 
কত অংশ উদ্বান্তদের পুনর্বাসনের জন্য এবং তাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য খরচ হবে, এবং 
কত অংশ কর্মচারিদের মাইনে, ঘর বাড়ি ও অন্যান্য অংশে খরচ হবে, তাহলে আমরা 
উপকৃত হব। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, এই বায় বরাদ্দের উপরে আলোচনা করতে গিয়ে 
আমার একটু পিছনের দিকের কথা মনে পড়ছে। এখন আমার বয়স ৬৫ বছর। আমি সেই 
সময়ে বেশ স্বজ্ঞানে ছিলাম। আমি তখন স্কুলে পড়াশোনা করতাম। আমার পরিষ্কার মনে 
আছে, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনোত্তরকালে ভারতবর্ষের তদানীস্তন প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল 
নেহেরু দিল্লির লালকেল্লায় যখন পতাকা উড্টীন করছিলেন, তখন ভারতবাসীর কাছে অনেক 
কথা বলেছিলেন। তার মধ্যে তিনি উদ্বান্ত সমস্যার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, 
স্বাধীনতা এল, তার মধ্যে থেকে একটি নূতন সমস্যার সৃষ্টি হল। পূর্ববঙ্গ থেকে যেসব উদ্াস্ত 
আসবে, তাদের জন্য আমি সমুচিত ব্যবস্থা করব। তিনি বলেছিলেন যেসব উদ্ধান্ত আসবে, 
তাদের ঘর বাড়ির ব্যবস্থা করা হবে, চাকুরির ব্যবস্থা হবে এবং যারা কৃষি পরিবারের তাদের 
কৃষি জমি দেওয়া হবে __ সমস্ত ব্যবস্থা তাদের জন্য করা হবে। এমন কি একটি দুটি 
স্টিমারও পাঠানো হয়েছিল এই উদ্বান্তরদের নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু কি ঘটল? অত্যন্ত 
পরিতাপের এবং লজ্জার বিষয়, আমরা দেখলাম, হাজার হাজার উদ্বান্ত আসতে শুরু করলেন। 
১৯৫০ সালে প্রায় ৫০ হাজার উদ্বান্তর এসেছিলেন। এই যে উদ্ধান্ত সেদিন এসেছিলেন তাদের 
জন্য কিছুহ চিস্তা ভাবনা করা হল না। আমরা দেখলাম, ১৯৫০ সালে যখন উদ্বাস্তদের শ্রোত 
নইছে, উদ্বান্তরা এদেশে আসছে, তাদের জন্য কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে না। তারা ওই শিয়ালদহ 
এবং হাওড়ার স্টেশনের বিভিন্ন রাস্তা ঘাটে পড়ে আছে এই যখন অবস্থা তারই মধ্যে 
আরেকটি ঘটনা ঘটে গেল। ১৯৫০ সালে লিয়াকৎ চুক্তি সাক্ষরিত হল। ১৯৫০ সালে 


786 £5৪লাপা9াঘ ২005 

[ 270 01, 1996] 
লিয়াকৎ চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে মূল সুর যেটা বলা হয়েছিল সেটা জওহরলাল 
নেহেরুর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হল যে, উদ্ধান্তদের আবার পূর্ববঙ্গে প্রত্যাবর্তন 
করতে হবে। এটাই হচ্ছে উদ্ধাত্ত্দের উপরে সাংঘাতিকতম সর্বনাশ। তৎকালীন ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী লিয়াকং আলির সঙ্গে সাক্ষর দিলেন যে উদ্বাস্তরা প্রত্যাবর্তন করবেন। কিন্তু 
আসলে আমরা কি দেখলাম _- একটা উদ্বান্তও পূর্ববাংলায় প্রত্যাবর্তন করলেন না এবং 
তাদের সুষ্ঠ পুনর্বাসনের পরিবর্তে বেহাল অবস্থা হতে লাগল। তাদের দায় দায়িত্ব নেবার কথা 
তো দূরে থাকুক ওই উদ্বাস্ত্্দের উপরে অন্যায় অত্যাচার হতে শুরু করল। এই চুক্তির ফলে 
উদ্বাত্ত চলে যাবে, তারা আসবে না এইকথা ছিল কিন্তু দেখলাম যে ১৯৭৩ সালে ৫৮ 
লক্ষের উপরে উদ্ধান্ত ভারতবর্ষে এসে গেল। যে উদ্বান্ত পশ্চিমবঙ্গে এলেন তারা মোট 
জনসংখ্যার অর্ধেকের কিছু কম সংখ্যক এলেন। উদ্ধান্তদের উপরে যে অন্যায় এবং অত্যাচার 
হয়েছে তার আরেকটা প্রমাণ আমি দেব -_ ১৯৭৩ সালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪৭.৪০ 
শরণার্থী এ দেশে চলে আসে এবং যাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৪৫৬ কোটি টাকা খরচ 
করেছিলেন, অথচ পূর্ববাংলার থেকে যে ৫৮ লক্ষ উদ্বাস্ত বা শরণার্থী এদেশে এল তাদের 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র ২৫ কোটি টাকা খরচ করেছিলেন, এটা কি লজ্জার বিষয় নয়? 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার তখন ওই উদ্বান্তরদের জন্য একটা আর আর কমিটি গঠন করেন, ওই 
আর আর কমিটি পশ্চিম বাংলায় ঘুরে .... 


(এমন সময়ে মাইক অফ হয়ে যায়।) 


শ্রী কান্তি বিশ্বীস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আমার ব্যয় বরাদ্দের দাবি সমর্থন 
করে কয়েকটি কথা এই সভায় বিনয়ের সাথে নিবেদন করতে চাই। আমি প্রথমেই বিরোধী 
পক্ষ থেকে যে কাট মোশন এসেছে বা ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে তার বিরোধিতা করছি, এইজন্য 
বিরোধিতা করছি যে, প্রথম যে ছাঁটাই প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
রেখেছেন যে, হীরাপুর সহ আসানসোল মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে ধ্বস রোধ করতে ও ধ্বসে 
ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা। তিনি যে কথাটি 
রেখেছেন তাতে বলছি যে, খনি অঞ্চলের দায়িত্ব উদ্ধাত্ত্ পুনর্বাসন দপ্তরের নয় এবং এই 
' জন্যই ছাঁটাই প্রস্তাবটি অপ্রাসঙ্গিক এবং স্বাভাবিক ভাবেই আমি এর বিরোধিতা করছি। 


[3-20 -- 3-30 7. ৮.] 


২ নম্বরে যেটা কমল মুখার্জি মহাশয় এনেছেন, উদ্বান্তদের জমির পাট্টা বিতরণে রাজ্য 
সরকারের ব্যর্থতা। ৮৫ শতাংশ পাট্টা ইতিমধ্যে বিতরণ হয়েছে, জটিলতা আছে, পঙ্কজ বাবু 
জানেন, জমির পাট্টা দেওয়া কত জটিলতা, কত আইনগত ঝামেলা আছে, আদালত ইত্যাদি 
আছে। সেইজন্য ৮৫ শতাংশে যে জমির পাট্রা দিয়েছি এটা আমাদের সাফল্যের নজির, 
ব্যর্থতার কোনও প্রশ্ন উঠে না। সেইজন্য আমি এই ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। আব্দুল 
মান্নান সাহেব যেটা এনেছেন, রাজ্যে উদ্বান্ত্্দের পুনর্বাসনের ব্যাপারে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণে 
সরকারের ব্যর্থতা। অস্তত পঙ্কজ বাবু জানেন, যথাযথ ভাবে পরিকল্পনা দিল্লিতে পাঠিয়েছি। 
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দুইবার এখানকার সর্ব দলীয় প্রতিনিধি দল দিল্লিতে গিয়েছে, শীলা করের সঙ্গে তারা দেখা 
করেছেন, প্রধামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন, ডেপুটি চেয়ারম্যান প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গে __ 
প্রণব বাবুর সঙ্গে __ দেখা করেছেন। সর্বশেষ ১৭৫০ কোটি টাকার একটা প্যাকেজিং-এর 
প্রোগ্রাম আমরা দিয়েছি দিল্লিতে, সেইজন্য আমার বিশ্বাস মাননীয় সদস্য পঙ্কজ বাবু তিনিও 
অন্তত বুঝবেন প্যাকেজিং-এর কোনও অভাব নেই। সেইজন্য এই ছাঁটাই প্রস্তাবের আমি 
বাভাবিক ভাবে বিরোধিতা করছি। আর দ্বিতীয় কথা মাননীয় সদস্য পঙ্কজ বাবু এখানে 
বলেছেন যে বাজেট প্রস্তাবের মধ্যে অসঙ্গতি আছে। আমার মনে হয়, পঙ্কজ বাবু বিভিন্ন 
কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকার জন্য বোধ হয় ঠিকমতো পড়ে উঠতে পারেন নি, বা দেখতে 
পারেন নি। আমি পঙ্কজ বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, দেখুন প্রশান্ত বাবু গতবার যে বাজেট 
বিবৃতি দিয়েছিলেন, তার দুই নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, ৩.২ অনুচ্ছেদে, তারপর ৫০ সালে 
মবস্থার অবনতি এতটাই ঘটল যে আরও ১২ লক্ষ গৃহহীন মানুষ এই রাজ্যে চলে এলেন। 
এটা প্রশান্ত বাবুর কথা। আমি কি বলেছি, ৫০ সালের মধ্যে সাড়ে পঁচিশ লক্ষের ওপর 
গরণার্থী পশ্চিমবাংলায় চলে আসেন। অসঙ্গতি কোথায়? প্রশাস্ত বাবু বলেছিলেন, অবস্থার 
মবনতি ঘটার ফলে ৫০ সালের পরে আরও ১২ লক্ষ মানুষ আসেন। আমি বলেছিলাম ৫০ 
নাল পর্যস্ত সাড়ে ২৫ লক্ষ মানুষ এসেছেন, আর ৫০ সালের পরে আরও ১২ লক্ষ, এখানে 
তো কোনও অসঙ্গতি নেই। দ্বিতীয়ত পঙ্কজ বাবু একটি কথা বলেছেন, এই দিকে যদি একটু 
খানি দৃষ্টি দেন, বাজেট বক্তৃতায় প্রথম পৃষ্ঠায় ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে আমি বলেছি, ৭৩ সালের 
দলাই মাস পর্যস্ত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ৪8৭ লক্ষ ৪০ হাজার শরণার্থীর সরাসরি 
পুনর্বাসনের জন্য ৪৫৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। অথচ পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ৫৮ 
নক্ষ শরণার্থীর জন্য খরচ করা হল মাত্র ৮৫ কোটি টাকা। তাহলে ৭৩ সালের জুলাই মাস 
পর্যস্ত এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের আগত শরণার্থীদের জন্য ৮৫ কোটি টাকা ব্যয় হল, 
তারপরে কি বলেছে, ২০ বছর পরে ভারত সরকার এই রাজ্যকে যে টাকা দিয়েছে সেটা 
তখন থেকে পুনর্বাসনের খাতে ৮০ কোটি টাকাও নয়, অসঙ্গতি কোথায়? ৭৩ সাল পর্যস্ত 
”৫ কোটি টাকা, তারপরে যে টাকা দিয়েছেন সাকুল্যে ৮০ কোটি টাকাও নয়। কোনও 
মসঙ্গতি নেই, পরিষ্কার। আপনার বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি যথেষ্ট আস্থা আছে, হয়ত ব্যস্ততার জন্য 
সবটা পড়তে পারেন নি, সেইজন্য এই অসঙ্গতি থাকতে পারে। সেইজন্য আপনার দৃষ্টি 
মাকর্ষণ করছি, আপনি যে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন, জমির দলিল, কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম 
লিজ দলিল দিতে চায়। আমরা তার প্রচন্ড বিরোধিতা করি। অবশেষে আমাদের সরকার, 
আমাদের জমিতে যখন ফ্রি হোল্ড টাইটেল দিতে আরম্ভ করেছে, -_ যখন দিতে আরন্ত করে 
_- তখন পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজি হয়। এইজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু তারা প্রথমে দিতে চান নি। আমাদের রাজা সরকারের যে জমি, সেই 
জমিতে যখন দিতে শুরু করলাম, তারপরে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই প্রস্তাবে রাজি 
হলেন, সেইজন) আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এর জন্য আমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে, 
এই পঙ্জাঝে রাজি করানোর জন্য। আপনি একটি কথা উল্লেখ করেছেন কর্পোরেশনের ব্যাপারে। 
হ্যা, আমরা জানি, আমি তো কলকাতার অধিবাসী নই, মন্ত্রী হওয়ার পরে কলকাতায় 
অধিবাসী হয়েছি। আপনি কলকাতার অধিবাসী। আমরা জানি কলকাতায় বিভিন্ন, প্রকার বে- 
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আইনি বাড়ি ঘর তৈরি হয়েছে তার জন্য কলকাতা পৌরসভার বিভিন্ন আইন তৈরি করতে 
হয়েছে। উদ্বাত্তদের যে সামান্য জমি, সেই জমিতে কলকাতা কর্পোরেশনের আওতায় বাড়ি 
তৈরি করতে হয়েছে। উদ্বান্তদের যে সামান্য জমি, সেই জমিতে কলকাতা কর্পোরেশনের 
আওতায় বাড়ি তৈরি করবার আইনকে বজায় রেখে বাড়ি তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন। এই 
প্রসঙ্গে কোনও সন্দেহ নেই। আমি এই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু 
আপনি এটাও জানেন, পঞ্চানন গ্রাম থেকে আরম্ভ করে যেখানে উদ্বাস্তরা বাড়ি করছে, 
সরকারের সাহায্য নিয়ে, সেখানে কলকাতা কর্পোরেশনের আওতায় বাড়ি করবার যে নিয়ম 
কানুন তাকে শিথিল করা হয়েছে বলা হচ্ছে, এই নিয়মকানুন সেখানে খাটবে না। উদ্বাত্তরদের 
তরফে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কলকাতা কর্পোরেশন তাদের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা 
করেছে। আপনি যোধপুরকে সাইড-রে কথা বলেছেন, যোধপুরকে সাইড আমার থেকে আপনি 
কম জানেন এটা আমি মনে করি না। সেখানে পস এলাকা, জমির দাম অত্যন্ত বেশি। 
সেখানে ইতিমধ্যে ২২টি দলিল আমরা দিয়েছি, কিন্তু জটিলতা আছে। 


উদ্ধাস্তদের জমি বিতরণ করা, বিভিন্ন এলাকা ঠিক করা, ম্যাপ তৈরি করা, তার নকশা 
তৈরি রুরা, পজেশন দেওয়া কি দূরহ কাজ, সেটা উদ্বান্্র অঞ্চলের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা এটা 
জানেন। সেই কাজ আমরা করছি। উদ্দাস্তদের প্রতি আপনাদের দরদ আছে সেই ব্যাপারে 
মাননীয় সদস্যদের সাহায্য চাইব এই অসুবিধা দূর করবার চেষ্টা করব, তবে সবটা দূর করব 
এটা সম্ভব নয়, তবে আমরা এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করব। আপনি আপনার আলোচনায় 
দন্ডকারণ্যের কথা বলেছেন। দন্ডাকারণ্যে আপনি গেছেন কিনা জানি না, উদ্বাস্ত্দের সঙ্গে 
আমরা জড়িত আমি দন্ডাকারণ্যে গেছি। সেখানে যারা বসবাস করেন -_ আপনারা বুকে 
হাত দিয়ে বলুন তো __ সেই উদ্বান্ত মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, বসবাসের সুযোগ দন্ডাকারণ্যে 
কতটুকু আছে? আমাদের নিজেদেরই প্রম্ন জাগে, যে অবস্থায় আমরা তাদের রেখেছি, একটা 
ভয় ভীতি, সন্ত্রাসের মধ্যে আছি, তাদের ভবিষ্যত কি হবে। এই অসুবিধার মধ্যেই তাদের 
বসরাস করতে হচ্ছে। এটা কোনও রাজনৈতিক ব্যাপার নয়, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা 
ভাবতে হবে। যে উদ্বান্ত্রা আছেন, তাদের সাধারণ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। 
আপনার একটা কর্থার আমি প্রতিবাদ করছি, আপনি শেষ বাক্যে বললেন ব্যর্থ প্রয়াস। 
আপনার প্রয়াস ব্যর্থ হবে কেন, আমি সব শুনেছি। পরবর্তী কথাটা বলতে চাই, উদ্বাস্ত 
সমস্যা, শরণার্থী সমস্যা আজকে আমাদের এখানে হচ্ছে। যে অঞ্চলের মানুষ স্বাধীনতা 
সংগ্রামের জন্য কম ত্যাগ স্বীকার করে নি তাদের পূর্বপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে আসতে হল। 
তাদের আজকে অনিশ্চিত জীবন যাবন করতে হচ্ছে। এই দায়িত্ব আজকে জাতীয় দায়িত্ব, 
কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছিল পূর্ববঙ্গের শরণার্থী সমস্যা কোনও সমস্যা নয়, যেটুকু 
কাজ বাকি আছে সেটা রেসিডুয়ারি প্রবলেম, ২২ কোটি টাকাতেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে 
যাবে। উদ্বান্ত্দের প্রতি যাদের দরদ আছে তারাও কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঘোষণাকে সানন্দে 
গ্রহণ করতে পারে নি। তারাও এই ঘোষণার প্রতিবাদ করেছেন এবং করা উচিত বলেই 
আমি মনে করি। আজকে উদ্বান্ত্ব সমস্যা মধ্যপ্রাচ্যে নেই, দক্ষিণ আমেরিকায় নেই, ইউরোপে 
নেই, এই উদ্বান্ত সমস্যা আজকে সব জায়গাতেই আছে এবং তারা জাতি সংঘ থেকে সাহায্য 
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গাচ্ছে। কিন্তু আমরা কিছুই পাই নি। আমাদের এখানকার হতভাগ্য উদ্বান্তরা সেই সাহায্য 
থকে বঞ্চিত। এই বেদনা ও ক্ষোভ আমাদের মনে যেমন আছে, পশ্চিমবাংলার প্রতিটি 
মানুষের মধ্যে সেটা থাকা উচিত! আমি শুধু এটুকু বলতে চাই, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
মামরা আবার অর্থের দাবি করব। তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব, তাদের জীবন যাপনের সমস্যা 
মাছে, পি. এল. ক্যাম্প, নানা ক্যাম্প এলাকার উদ্ধান্তরা যেভাবে জীবন যাপন করছেন তার 
য়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা দুবার এই বিধানসভা 
থকে দিল্লি গিয়েছি এবং আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
বহাশয়, আপনার মাধ্যমে জানাব, কেন্দ্রে নূতন সরকার এসেছে, তাদের কাছে ভারতবর্ষের 
মানুষের আশা আকাঙ্খা অনেক বেশি, তারা যাতে এই মানবিক দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
চরেন, উদ্বাত্তদের পুনর্বাসনের প্রতি ব্যবস্থা নেবেন এই আশা আমরা যুক্তফ্রন্ট সরকারের 
টাছে কামনা করব। বিরোধী দলের বন্ধুদের কাছে আমি আবেদন জানাব এই বাজেটকে 
মাপনারা সমর্থন জানাবেন এবং সর্বাধিক গঠনমূলক আলোচনা করে আমাদের হাত শক্ত 
চরবেন। আমি পুনরায় ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর বিরোধিতা করে, এই বাজেট গ্রহণ করার জন্য 
মনুরোধ করছি। 
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শ্রী অতীশচন্দ্র সিনহা 3 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী যে বাজেট বরাদ 
আমাদের সামনে পেশ করেছেন সেই বাজেট বরাদ্দের বিরোধিতা করে এবং আমাদের তরফ 
থেকে যে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো এসেছে সেগুলোকে সমর্থন করছি। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, 
প্রথমেই তার ভাষণের মধ্যে গতবারের বন্যার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে 
রাজ্যে বন্যা জনিত পরিস্থিতির কারণে ধান, ডাল, খারিফ শস্য নষ্ট হয়ে গেছে। ৮০৯.২৮ 
কোটি টাকার ফসল হানি হয়েছে। স্যার আপনি জানেন এই ব্যাপক বন্যার ফলে যে বিরাট 
ক্ষতি হয়েছে অনেকগুলো জেলাতে -- আমি যে জেলা থেকে আসছি, মুর্শিদাবাদ জেলার 
কান্দি মহকুমা সেখানে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় চাষীদের তো কোনও রকম 
ক্ষতিপূরণ তো দেওয়াই হয় নি উপরস্ত আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এই বছর আবার বর্ষা এসে 
গেল, বন্যার সময় এসে গেল, বাঁধগুলো পর্যস্ত মেরামত করা হয় নি। তাদের খণ দিয়ে 
যাতে করে তারা আবার চাষ করতে পারে তার সময় অতিক্রাত্ত। স্যার, কি করে এই 
অবস্থার মধ্যে বন্যা ক্রিষ্ট মানুষগুলো নূতন করে এই বছর বীজ বপন করে, নৃতন করে ধান 
তুলবে এটা আমার কাছে বোধগম্য হচ্ছে না। যদিও মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন চাষীদের ২০০ 
কোটি টাকা খণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই খণ কে পেয়েছে? এই খণ এখনও পর্যস্ত 
চাষীরা পান নি। সত্যিকারের ২০০ কোটি টাকা খণের ব্যবস্থা করা হয়েছে? কতখানি 
সত্যিকারের বিতরণ করা হয়েছে কতজন চাষীদের বিতরণ করা হয়েছে? স্যার, এটা দুর্ভাগ্জনক। 
৮০৯ কোটি টাকার ফসলহানি হয়েছে আর কৃষি ধণের ব্যবস্থা করেছেন ২০০ কোটি টাকা। 


তা হলে বুঝতেই পারা যাচ্ছে-যে, ৬০০ কোটি টাকার ফসল চাষীদের নষ্ট হল, তা 
কি করে পূরণ হবে তার কোনও ব্যবস্থা নেই। বাধগুলি ভেঙ্গে গেছে, সেগুলি এখনও 
মেরামত হয় নি। যে জমিদারী বীধগুলি আছে, মন্ত্রী মহাশয় শুনবেন যদিও এটা আপনার 
দপ্তর নয়, তবুও এটা একটা জুলস্ত সমস্যা। সেই অমিদারী বাঁধগুলির দায়িত্ব কেউ নিচ্ছে না। 
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ইরিগেশন দপ্তর বলছে এই বাঁধ মেরামত করবে না। পঞ্চায়েতের পক্ষে এই বাঁধ মেরামত 
করা সম্ভব নয়, কারণ টাকা নেই। জেলা পরিষদের তরফেও কেউ কোনও উৎসাহ দেখাচ্ছে 
না এবং সেই জমিদারী বাঁধগুলি ছাড়াও বড় বড় বাঁধগুলি ইরিগেশন দপ্তর করে এবং তা 
ছাড়াও ছোট ছোট যে বাঁধগুলি আছে বিভিন্ন জায়গায়, সেই বাঁধগুলি গত বন্যাতে ভেঙ্গে 
যাওয়ার জন্য আজকে চাষীরা উদ্বেগ জনক অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তারা চিস্তা করছে 
যে, তারা ফসল বুনতে পারবে কি পারবে না। কারণ একটু বৃষ্টি হলেই জল সেই ভাঙ্গা 
জায়গা দিয়ে চলে আসে এবং প্লাবিত করে দেবে এবং তারা ফসল পাবে না। সুতরাং 
আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে, জামিদারী বাঁধগুলি আগে একটা দপ্তর 
ছিল __ এল. আর দপ্তর, তারাই দেখত। কিন্তু গত ৪-৫ বছর ধরে এই বীধগুলি কোনও 
দপ্তরের দায়িত্বের মধ্যে পড়ছে না। যাকেই আমরা বলছি, তারাই সম্পূর্ণ দায়িত্ব বেডে 
ফেলছেন এবং তার ফলে চাষীরা মার খাচ্ছেন। হাজার হাজার একর জমি, অথচ চাবীরা 
ফসল বুনতে পারবেন কি পারবেন না এই ব্যাপারে হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব, যদিও তার এটা নিজন্ব দপ্তর নয়, তবুও কৃষি 
দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে নিশ্চয়ই এটা যে কোনও দপ্তরই হোক বা আপনি মন্ত্রিসভাতে আলোচনা 
করে যাতে এই বীধগুলির দায়িত্ব কোনও একটা দপ্তর নেয়, সরকার থেকে এই বীধগুলি 
মেরামত করা হয়, তার ব্যবস্থা করবেন। এই ব্যবস্থা না করলে কৃষি উৎপাদন ভীষণ ভাবে 
ব্যহত হবে। এই বছর আপনারা যে লক্ষ্যমাত্রা, ১৩১ লক্ষ মেট্রিক টন ধরেছেন, তার 
কাছাকছিও পৌছাতে পারবেন না। সুতরাং এই ব্যাপারে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। দ্বিতীয় 
পয়েন্ট _- যে ব্যাপারে আমি বলতে চাইছি, সেটা হচ্ছে যে, রাজ্যপালের ভাষণ থেকে 
আর্ত করে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ভাষণ, যে কোনও ভাষণ বলুন, সব জায়গাতেই দেখছি যে, 
ভূমি সংস্কারের ফলেই পশ্চিমবাংলায় খাদ্য উৎপাদন ভীষণ ভাবে বেড়ে গেছে এবং মাননীয় 
মন্ত্রীকে এর জন্য ধন্যবাদ জানাই এই কারণে যে, তার এই ভাষণে তিনি ভূমি সংস্কারের কথা 
উল্লেখ করেন নি। তিনি ভূমি সংস্কারের কথা উল্লেখ করেন নি, তার কারণ মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, আপনি জানেন যে, আমি বারবারই এই হাউসে বলেছি যে, ভূমি সংস্কার যা হয়েছে 
তা ১৯৭৭-৮৯ সালেই হয়েছে। তারপর থেকে পশ্চিমবাংলায় ভূমি সংস্কার হচ্ছে না। ভূমি 
সংস্কার বন্ধ হয়ে গেছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই কারণে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, 
তিনি ভূমি সংস্কারের কারণেই যে খাদ্য উৎপাদন বেড়ে গেছে, তা তার ভাষণের মধ্যে উল্লেখ 
করেন নি। স্যার, আমরা জানি যে, পশ্চিমবাংলায় কৃষি উৎপাদন প্রকৃতি নির্ভরশীল। যদিও 
আপনারা বলছেন যে শতকরা ৫০ ভাগ জমিকে সেচের আওতার মধ্যে আনা হয়েছে। তবুও 
আমার মনে হয় যে সরকারি যে জমি আছে পশ্চিমবাংলায়, ১ কোটি ৩১ লক্ষ কি ৩২ লক্ষ 
একর জমি, তার শতকরা ৫০ ভাগ সেচের আওতায় এসেছে, কি আসে নি এই বিষয়ে 
আমার সন্দেহ আছে। তাই আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে, যেগুলি চাবীরা নিজের 
খরচে স্যালো টিউবওয়েল বসিয়েছে, সেগুলিকে বাদ দিয়ে সরকারি যেগুলি ডিপ টিউবওয়েল 
বা স্যালো রিভার লিফট বা ডি. ভি. সি.-র মতো প্রকল্প আছে, সেগুলির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে 
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১ কোটি ৩১ লক্ষ একর জমির মধ্যে কতখানি জমি সেচসেবিত হয়েছে, তা একটা অনুসন্ধান 
কমিটি করে বের করুন। মাননীয় রাজ্যপাল, মাননীয় অর্থমন্ত্রীও তাদের ভাষণে বলেছেন যে 
তারা নাকি এই ৫ বছরের মধ্যে এই সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ ৫০ থেকে ৭০ ভাগ 
নিয়ে যাবেন। 


[3-40 -_ 3-50 ৮. 1%.] 


কিন্তু আমি এর সঙ্গে একটা প্রন্ম আপনাদের করতে চাই, এক দিকে আপনারা জানেন 
মাটির তলার জল শেষ হয়ে যাচ্ছে, চাষীরা কানেকশন পাচ্ছেন না। আপনারা এখন প্রত্যেক 
জেলায় জিওলজিব্যাল সার্ভের একজন অফিসারকে রেখেছেন। তিনি পারমিশন না দিলে ইলেকট্রিক 
কানেকশন চাবীরা পাচ্ছেন না। এক দিকে জল নেই আর অন্য দিকে বলছেন সেচের পরিমাণ 
৫ বছরের মধ্যে ৫০ ভাগের থেকে ৭০ ভাগে নিয়ে যাবেন। এর জন্য কোনও পরিকল্পনা 
নেই। তাহলে কি করে ৭০ ভাগে নিয়ে যাবেন? একমাত্র তিস্তা প্রকল্প ছাড়া আর কোনও 
পরিকল্পনা আপনাদের হাতে নেই। তাহলে আপনারা কি ভাবে সেচসেবিত এলাকাকে ৫০ 
ভাগ থেকে ৭০ ভাগে নিয়ে যাবেন? মাটির তলার জল শেষ হয়ে যাচ্ছে। শ্রীম্মের সময় 
মানুষ জল পাচ্ছেন না। অথচ আপনারা বলছেন বোরো ধানের চাষ করে। যেহেতু বন্যায় 
ক্ষতি হয়েছে সেজন্য বোরো ধানের চাষ করার কথা বলছেন। বোরো ধানের চাষ করতে 
করতে তলাকার জল শেষ হয়ে যাচ্ছে। যেটুক জল আসছে তার মধ্যে আর্সেনিক রয়েছে। 
এ সম্পর্কে "অনুসন্ধান করে সত্যিকারের পরিকল্পনা আপনাদের গ্রহণ করা উচিত। কতখানি 
জল পশ্চিমবঙ্গের মাটির তলায় আছে, তার মধ্যে কতটা জল তোলা উচিত, কতটা জল 
সেচের আওতায় আনা যাবে সে ব্যাপারে সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিন। যে হারে জল তোলা হচ্ছে 
তার কোথায় পরিসমাপ্তি আছে সেটা চিস্তা করতে হবে। ১৯৯৫ সালে ১৯শে এপ্রিল প্রশ্ম- 
উত্তরের সময় জল সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন __ (ক) ভূগর্ভস্থ জলের অপরিকল্পিত 
ব্যবহারের ফলে রাজ্যের প্রতি জেলার প্রতি ব্লকে জল স্তর নেমে গেছে কিনা? (খ) যদি এটা 
সত্যি হয় তাহলে কতটা নেমে গেছে? মন্ত্রী মহাশয় (ক) প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন “না” এবং 
(খ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন প্রযোজ্য নয়। যেহেতু ১৯৯৫ সালে তিনি একথা বলেছিলেন 
সেজন্য তিনি এখন স্বীকার করছেন না যে, ভূগর্ভস্থ জল অপরিকল্পিত ভাবে ব্যবহারের ফলে 
রাজ্যের প্রতি জেলার প্রতিটি কে জলের স্তর নিচে নেমে গেছে। কিন্তু বাস্তবে তাই হয়েছে। 
এই দপ্তরের নৃতন মন্ত্রী ন্দগোপাল বাবু মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার পরেই বিবৃতি দিয়ে বলেছেন 
মাটির তলার জল অপরিকল্পিত ভাবে, অনিয়ন্ত্রিত ভাবে ব্যবহার করার ফলে জলের স্তর 
নিচে নেমে গেছে। গ্রীষ্মের সময় খাবার জলের অভাব দেখা দেয়। যেটুকু জল পাওয়া যায় 
তাতে কেমিক্যালস উঠে আসে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করতে চাই এ ব্যাপারে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। মাটির তলার জল 
কতটা ব্যবহার করা যায় সেটা দেখা দরকার। একদিকে আপনারা বোরো চাষ করতে বলছেন 
আর অন্যদিকে বন্যায় চাষীদের ক্ষতি হয়েছে। চাষীরা ব্যাঙ্ক থেকে খণ নিয়ে অথবা কেউ 
কেউ ঘটি বাটি বন্ধক দিয়ে চাষ করছেন। ফসল উঠবার সময় ডিসেম্বর মাস। তখন তারা 
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জল পাচ্ছেন না। চাষীদের স্যালো টিউবওয়েল ২০-২৫ ফুট নিচে বসাতে হচ্ছে। অনেক চাষী 
মাটি চাপা পড়ে মারা যাচ্ছেন। এ সম্বন্ধে সুষ্ঠু পরিকল্পনার দরকার। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে 
বলতে চাই চাষীদের জন্য যে স্যালো টিউবওয়েল বসাতে হয়েছে তার সংখ্যা কত? সরকারি 
তরফে যে স্যালো টিউবওয়েলগুলো বসানো হয়েছে ১৯৯৩-৯৪ সালের হিসাব অনুযায়ী তার 
সংখ্যা ৪ হাজার ৮৩৭, এটা ১৯৯৩-৯৪ সালের স্ট্যাটিসটিক্যাল আযাপেন্ডিক্সের ১০০ পাতায় 
আছে। কিন্তু বে-সরকারি হিসেবে স্যালো টিউবওয়েলের সংখ্যা আপনারা দেন নি। তবে 
রি দি ৬ বারি উরিরা ভছেছের অয লো টির 
বসিয়েছেন প্রায় ৫ লক্ষের উপর। 


তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন, সেচের ব্যাপারে সরকারের অবদানের চেয়ে ব্যক্তিগত 
মবদান অনেক গুণ বেশি। এবং যেটুকু ফসল বেশি হচ্ছে, _- আমি একটু পরে তার 
পরিসংখ্যান দেব __ তার কৃতিত্ব সরকারের নয়, কৃতিত্ব চাষীদের । সরকার স্যালো টিউবওয়েল 
বসাতে পারছে না। ডিপ টিউবওয়েলের আগের যা সংখ্যা -_- ৩,০৩৯, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
মাছে, তার বেশি বসছে না। ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের স্কীম যা ছিল, তা শেষ হয়ে গেছে। একটা, 
টো যা বসছে, তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। রিভার লিফট আর বসছে না। মিনি ডিপ টিউবওয়েল 
শরকারের থেকে কিছু বসানো হচ্ছে _- ৭৮২টি আছে। সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য 
শরকারের তরফ থেকে এমন কোনও বাবস্থা গ্রহণ করা হয় নি, যার থেকে সরকার বলতে 
পারেন, এই সেচের ব্যবস্থার উন্নতির জন্যই আজ পশ্চিমবাংলায় খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। 
যটুকু ঘেড়েছে, তার পরিসংখ্যান পরে দেব। আমি বলব চাষীরা নিজেদের মাথার ঘাম পায়ে 
ফলে, নিজেদের সংসার প্রতিপালন করবার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে বা যেখান থেকে হোক খণ 
দরে এবং নিজেদের ঘটি, বাটি থালা বন্ধক দিয়ে, যে ভাবে হোক টাকা সংগ্রহ করে একটা 
নাঠ থেকে দু-তিনটে ফসল ফলাবার চেষ্টা করছে। কাজেই, তারা যাতে সরকারের তরফ 
থকে সাহায্য প্রাপ্ত হতে পারে তার জন্য কতগুলো কনস্ট্রীাকটিভ সাজেশন সময় থাকলে 
নশ্চয় দেব। 


এর পরে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে আসতে চাইছি, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়। 
মামরা দেখছি বাজেট বরাদ্দ কমে যাচ্ছে। ৯২-৯৩ সালে যেখানে ৪৭, ৪৮ এবং ৫৫ খাতে 
রাদ্দ ছিল ১৫৬ কোটি টাকা; ৯৩-৯৪ সালে সেটা কমে হল ১৪৭ কোটি টাকা; ৯৪-৯৫ 
নালে আরও কমে হল ১৪০ কোটি টাকা। এই বছর ৪৭, ৪৮ এবং ৫৫, এই তিনটে খাতে 
বাজেটে বরাদ্দ চেয়েছেন ১৪১ কোটি টাকা। চার বছর বাদে বাজেট বরা প্রায় ১৬ কোটি 
ঢাকা কমে গেল! 


আর, প্ল্যানের টাকা কি রকম কমছে? ৯২-৯৩ সালে স্টেট প্ল্যানে ধরা ছিল ৩৫.৫৫ 
কাটি টাকা। ৯৩-৯৪ সালে ধরা ছিল ২৫ কোটি টাকা। ৯৪-৯৫ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়াল 
২৭.৫০ কোটি টাকাতে। তাহলে ৯২-৯৩ এর তুলনায় ৯৪-৯৫-তে প্রায় ৮ কোটি টাকা কমে 
গল। স্টেট প্ল্যানের এই ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রায় ২০ কোটি টাকা মাইনে 
দতেই চলে যায়, থাকে মাত্র ৭, সাড়ে ৭ কোটি টাকা। তা দিয়ে কৃষির কি উন্নতি করতে 
শারবেন জানি না। নন প্ল্যান বাজেটে যে বরাদ, তাও বছরের পর বছর কমে যাচ্ছে। 


794 49979, 2২090870795 

. [ 2170 1015, 1996] 
টিউবওয়েল বাড়াতে পারছেন না। মিনি কিটের সংখ্যাও বাড়ছে না। অথচ বলছেন খাদ্য 
উৎপাদন বাড়িয়ে বাড়িয়ে অনেক দূর নিয়ে গিয়েছেন, কৃতিত্ব দাবি করছেন সরকারের। এর 
মধ্যে কি করে সমন্বয় সাধন করবেন বুঝতে পারছি না। তাই আমরা বলব এই ব্যাপারে 
চিন্তা ভাবনা করুন এবং কৃষিতে যাতে আরও বরাদ্দ করা যায়, তার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে 
বলব আপনি যুদ্ধ করুন, আমরা সঙ্গে আছি। আমি চাইব কৃষিতে যাতে আরও উন্নতি সাধন 
করা যায়। 
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তার জন্য আপনি যদি মন্ত্রিসভার কাছে যান বা মন্ত্রিসভার সঙ্গে ফাইট করেন তাহলে 
আমরা কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে সমর্থন জানাব। এই কমে যাওয়া নিশ্চই বন্ধ করবেন। 
আগামী দিনে নৃতন নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করে যাতে কৃষিতে একটা বিপ্লব করা যায় তার 
জন্য নিশ্চই চেষ্টা করবেন। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয় ইকোনোমিক রিভিউ সম্বন্ধে কিছু বলতে 
চাই। ইকোনোমিক রিভিউ নিয়ে অনেক আলোচনা এবং কৃর্তিত্বের দাবি করা হয়েছে। কিন্তু 
আপনারা স্ট্যাটিস্টিক্যাল আপেন্ডিক্স যেটা দিচ্ছেন তাতে ভারতবর্ষের টোট্যাল এভারেজ কত 
হয়েছে -_ ধান, গম এবং অন্যান্য তৈলবীজ, পাট ইত্যাদি __ আপনারা ভারতবর্ষের গড় 
হিসাব দিচ্ছেন কিন্তু রাজ্যওয়ারি গড় দিচ্ছেন না। হরিয়ানা, পাঞ্জাব, অন্ধপ্রদেশ-এর হিসাব 
দিচ্ছেন না, রাজ্যওয়ারি দিচ্ছেন না। ১৯৯০।৯১ সালের পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু তার পরের 
পাওয়া যাচ্ছে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৯২।৯৩ সালের আমরা যে স্ট্যাটাস্টিক্যাল 
আযপেন্ডিক্স দেখতে পাচ্ছি তাতে পশ্চিমবাংলায় ধান উৎপাদন ইকোনোমিক রিভিউ অনুযায়ী 
ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় যা হয় তাতে স্থান হচ্ছে পঞ্চম। পশ্চিমবাংলা 
১৯৯০।৯১ সালের হিসাব দিচ্ছেন কিন্তু ১৯৯২।৯৩ সালের স্ট্যাটাস্টিক্যাল আপেন্ডিক্সে দেখা 
যাচ্ছে ২০.৯ কুইন্টাল পার হেক্টরে রাইস উৎপাদন হয়েছে। এই হিসাবে হরিয়ানা, পাঞ্জাব, 
অন্ধ তামিলনাড়ুর পরে আপনি রয়েছেন, পঞ্চম স্থানে। আর গমে আছেন চতুর্থ স্থানে। 
হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থানের পরে। অথচ অর্থমন্ত্রী সেদিন বললেন, ওনারা নাকি সব বিষয়ে 
প্রথম। এটা একটা মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। রাজ্যওয়ারি গড় দিন -__ অন্বপ্রদেশ, হরিয়ানা, 
গুজরাট, পাঞ্জাবে ইকোনোমিক রিভিউ অনুযায়ী কত আর পশ্চিমবঙ্গে ইকোনোমিক রিভিউ 
অনুযায়ী কত -_ তাহলে বোঝা যাবে। ভারতবর্ষের ইল্ডরেটের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তুলনা 
করলে চলবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আরেকটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ওনারা 
বারবার বলেন, চাল উৎপাদনে পশ্চিমবাংলা প্রথম। আমি আগের বারও প্রমাণ করে দিয়েছিলাম। 
১৯৭৬।৭৭ সালের স্ট্যাটাস্টিক্যাল আযাপেন্ডিক্স অনুযায়ী পশ্চিমবাংলার চাল উৎপাদনে বরাবরই 
প্রথম। তার কারণ পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি জমিতে ধান উৎপাদন হয়। আপনি যদি 
স্ট্যাটিস্টিক দেখেন তাহলে দেখবেন, অন্ধপ্রদেশে ৩১.২৩ লক্ষ হেক্টুর জমিতে, বিহারে ৫০.৭৯ 
লক্ষ হেক্টর জমিতে, ওড়িষ্যাতে ৪০.৪৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে, ইউ. পি.-তে ৪৫.৮৫ লক্ষ হেক্টর 
জমিতে আর পশ্চিমবঙ্গে ৫৪.৭৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধান হয়। তার কারণ বাংলার মানুষ 
ভাত খেতে ভালোবাসে এবং সেই জন্য বেশি জমিতে এখানে ধান চাষ হয়। আর বাংলা 
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ধান উৎপাদনে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়েছে ১৯৭৭।৭৮ সাল থেকে নয় 
১৯৫৪1৫৫ সাল থেকে। 


(এই সময় নীলবাতি জুলে ওঠে।) 


আরেকটা ব্যাপারে বলতে চাই, আমাদের একজন মাননীয় সদস্য শ্রী আব্দুল করিম 
চৌধুরি __ আপনারা যারা আগের বার বিধানসভার সদস্য ছিলেন তারা জানেন __ উনি 
মাথায় ফেী বেঁধে প্রতিবাদ স্বরূপ আসেন, উনি আমাকে বলতে বলছেন তাই বলছি, ওনার 
এলাকা ইসলামপুর এবং চোপড়া থানাতে কৃষি জমিগুলো চা-বাগানে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। 
কৃষি জমি চা-বাগানে পরিণত হচ্ছে এবং মাল্টি ন্যাশনাল, যারা কোটি কোটি টাকার মালিক 
তারা এ সমস্ত ধানের জমিকে, কৃষি জমিকে কক্জা করে, কৃষি জমির মালিকদের উৎখাত করে 
চা-বাগানে পরিণত করছেন। এটা অত্যন্ত অন্যায়, ১৫ হাজার একর ৪৫ হাজার বিঘা এই 
জমিতে চোপড়া ইসলামপুর থানা সেখানে ১২০টি চা বাগান হয়েছে। তখন বিনয় বাবু মন্ত্রী 
ছিলেন, তখন তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন যে কৃষি জমি চা বাগানে পরিণত হবে না, কিন্তু 
এই প্রসেস বন্ধ হয় নি। এখনও চলছে এবং তারই প্রতিবাদ স্বরূপ আমাদের মাননীয় 
একজন সদস্য মাথায় ফেটি বেঁধে আসছেন। যাতে তাকে মাথায় ফেটি বেঁধে না আসতে হয়, 
যাতে কৃষি জমি সেটা কৃষি জমিই থাকে, সেখানে যাতে ধান, গম চাষীরা চাষ করতে পারেন 
এবং মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলি যাতে সেখানে চা বাগান করতে না পারে সেটা আমি 
অনুরোধ করছি আপনি একটু দেখবেন। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, উৎপাদন বৃদ্ধির হারে 
দেখুন কি রয়েছে, যা নিয়ে আপনারা অনেক কথা, অনেক গর্ব করে থাকেন। কিন্তু যদি 
পরিসংখ্যান দেখেন তাহলে দেখবেন আমাদের ৫ বছরে যে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল, 
আপনাদের এই ২০ বছরে সেই বৃদ্ধির হার একই আছে। আপনারা লং-জাম্প দিতে পারেন 
নি। আমি একটা পরিসংখ্যান দিয়ে পয়েন্ট আউট করছি। আমার এই পরিসংখ্যান স্ট্যাটিস্টিক্যাল 
ইনস্টিটিউট থেকে নেওয়া। ১৯৭০-৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য উৎপাদন হয়েছিল ৭১ লক্ষ 
টন এবং ১৯৭৫-৭৬ সালে ৮২ লক্ষ টন। আমাদের ৫ বছরে ১১ লক্ষ টন বাড়ল, বৃদ্ধির 
হার ২.২ লক্ষ টন। আপনাদের ১৯৯৫-৯৬ সালে ১২৭ লক্ষ টন ধরে আপনাদের ২০ 
বছরে ১২৭ লক্ষ টন। ১৯৭৫-৭৬ সালে ৮২ লক্ষ টন, এর মধ্যে শুধু ৪৫ লক্ষ টন বাড়ল। 
৪৫ লক্ষ টনকে ২০ দিয়ে ভাগ দেন তাহলে দেখবেন ২.২ লক্ষ টন আপনারা বিপ্লব করে 
পশ্চিমবাংলায় খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়েছেন, এটা ঠিক নয়। আমাদের ৫ বছরে যা বেড়েছে, 
আপনাদেরও সেই রেটেই বেড়েছে বলে এটা করা সম্ভব হয়েছে এই জন্য যে আমাদের সময় 
তখন প্রথম শুরু হয় হাই-ইয়েল্ডিং ভেরাইটিজ বীজ। এই হাই-ইয়েম্ডিং ভেরাইটিজ সিড 
সম্্পকে চাষীরা তখন অজ্ঞ ছিল। একটা জমিতে ৪০ মন ধান উৎপাদন করা যায় এই 
ধারণা চাষীদের মধ্যে ছিল না। আমরা বলেছিলাম হায়ার রেটে চাষ করে এ ক্ষেত্রে ৩০ 
থেকে ৪০ মন পর্যস্ত ধান পাবে। যখন তারা হাতে কলমে দেখল সেটা সম্ভব তখন তারা 
উৎসাহিত হয়ে করতে লাগল। এটা সম্ভব হয়েছে হাই-ইয়েল্ডিং ভেরাইটিজ সিড এবং তার 
জন্য বিশেষ ধরণের সারের ব্যবহারের জনাই। এটা এখনও আপনাদের সময়েও চলছে, কিন্তু 
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রেট বাড়ানো উচিত ছিল কিন্তু সেই অনুপাতে রেট বাড়ে নি যে অনুপাতে জনসংখ্যা বেড়ে 
যাচ্ছে। আমরা যদি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি তাহলে দেখবেন যে পশ্চিমবাংলায় একজন 
লোকের অর্থাৎ মাথাপিছু লোকের খাদ্য লাগে ০.১৭ লক্ষ টন। আমাদের পশ্চিমবাংলায় সাড়ে 
৭ কোটি মানুষ আছে, তাহলে আমাদের এখানে পশ্চিমবাংলায় টোটাল যে খাদ্য চাহিদা সেটা 
হচ্ছে ১২৫.৫ লক্ষ টন। আপনারা বলছেন আপনারাই করেছেন। ১৩১ লক্ষ টন আপনাদের 
হিসাব অনুযায়ী এবং মানুষের যে চাহিদা মাথাপিছু সেই অনুপাতে আপনাদের এখন ৮, ৯ 
লক্ষ টন বেশি উৎপাদন হচ্ছে। তবুও পশ্চিমবাংলার মানুষকে এ কথা বলবেন না যে 
কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়, এটা আশ্চর্যের ব্যাপার। অথচ কেন্দ্রীয় 
তহবিলে আপনাদের যে ধান দেওয়ার কথা ২ লক্ষ টন, সেটা আপনারা দিতে পারছেন না। 
এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার দরকার আছে। আপনারা এক দিকে বলছেন আপনারা খাদ্যে 
্বয়স্তর হয়েছেন, পশ্চিমবাংলার মানুষের যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি খাদ্য উৎপাদন করছেন, 
অথচ লেভি ব্যবহার করে সেই খাদ্য সংগ্রহ করতে পারছেন না। 
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স্ট্যাটিউটরি রেশনিং এরিয়ায় এবং মর্ভিফায়েড রেশনিং এরিয়ায় বন্টন করার জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকারকে চাল, গম দিতে হচ্ছে। এ অবস্থা চিরকাল চলতে পারে না আপনারা 
নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন যাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারেন। নীতিগত ভাবে আপনারা সর্ব 
ক্ষেত্রে স্বয়স্তর হবার কথা বলেন। ভারতবর্ষকে স্বয়ন্তর হবার পরামর্শ দেন। বিদেশি জিনিস 
আমদানী না করার জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। তাহলে চাল গমের ব্যাপারেও আপনারা কেন 
স্বয়স্তর হবেন না? কেন কেন্দ্র চিরকাল চাল গম পাঠাবে? এটা চিরকালের জন্য কাম্য নয়। 
আমি আশা করব এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই একটু নজর দিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আর একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। 
সেটা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রকল্পগুলি এখানে আছে সে প্রকল্পগুলির টাকা এখানে 
সদ্যবহার হচ্ছে না। উদাহরণ হিসাবে আমি এখানে বলছি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এন. বর 
ডি. পি. আর. এ. (ন্যাশনাল ওয়াটার সিড ডেভেলপমেন্ট প্রোজে ইন রেন সিড 
এরিয়া) ১৯৯১-৯২ সাল থেকে ১৯৯৩-৯৪ সাল পর্যস্ত সাড়ে ১৩ কোটি টাকা দিয়েছে; 
কিন্তু ব্যবহৃত হয়েছে, ইউটিলাইজড হয়েছে মাত্র ৪ কোটি টাকা। বাকি টাকা কেন ইউটিলাইজ 
হচ্ছে না? কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে অথচ এন. ডরি. ডি. পি. আর. এ.-এর টাকা 
ইউটিলাইজ হচ্ছে না! এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বা এই মন্ত্রিসভার কৃতিত্বের কথা নয়। 
তারপর স্পেশাল জুট ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টে কেন্দ্র আড়াই কোটি টাকা দিয়েছিল, কিন্তু খরচ 
হয়েছে মাত্র ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। এ রকম বিভিন্ন প্রকল্প আছে -_ প্লাস-এর ব্যাপারে 
আছে, তৈলবীজের ব্যাপারে আছে, হর্টিকালচারের ব্যাপার আছে। এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের 
বিভিন্ন প্রকল্পে টাকা ঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। আমি আশা করব এ ব্যাপারেও নিশ্চয়ই 
মন্ত্রী মহাশয় নজর দেবেন এবং ঠিক মতো টাকার সদ্যবহার হয়ে উৎপাদন যাতে বাড়ে তা 
দেখবেন। সরকারি কৃষি খামারগুলি ভালভাবে চলছে না। সেগুলির অবস্থা খুবই সঙ্গীন। এমন 
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কি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েরও সঙ্গীন অবস্থা। এগুলির অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে রাজ্যে কৃষি উৎপাদন 
যাতে বাড়ে সেদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে নজর দেবার অনুরোধ জানিয়ে, এই বাজেটের 
বিরোধিতা করে, আমাদের তরফের কাট মোশনগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী রতনচন্দ্র পাখিরা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী 
মহোদয় যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করছি। সাথে সাথে 
বিরোধীদের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করছি। আজকে বিরোধী দলের নেতা 
মাননীয় অতীশ চন্দ্র সিনহা মহাশয় এই ব্যয় বরাদ্দের দাবির বিরোধিতা করলেন। বিরোধিতা 
করে খুবই স্বাভাবিক ভাবে তিনি সারা পশ্চিমবাংলার কৃষির সাফল্যকে খুবই খাটো করে 
দেখাবার চেষ্টা করলেন। এমন কি কিছু তথ্য উত্থাপন করে পশ্চিমবাংলার কৃষি উৎপাদনের 
প্রকৃত চিত্রটাকে তিনি অস্বীকার করবার চেষ্টা পর্যন্ত করলেন! এখানে এই ব্যয় বরাদ্দের 
বিরোধিতায় তিনি প্রকৃত চিত্র অস্বীকার করতে পারেন; কিন্তু আমরা, যারা গ্রামাঞ্চল থেকে 
এসেছি তারা গ্রামাঞ্চলের মানুষ হিসাবে লক্ষা করছি বামফ্রন্ট সরকারের গৃহীত কৃষি নীতির 
ফলে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদন ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির প্রধান কারণই হল 
ভূমি সংস্কার। ভূমি সংস্কারের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলার স্থান 
সবার উপরে। ভূমি সংস্কারে ভারতবর্ষে পশ্চিমবাংলা প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বামফ্রন্ট 
সরকার ভূমি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ ভূমিহীন কৃষকদের হাতে ভূমি তুলে দিয়েছেন। 
গ্রামর যারা পিছিয়ে পড়া খেটে খাওয়া মানুষ তারা অতীতে জমিতে খেটে যে ফসল 
উৎপাদন করত তা তারা __ আপনারা যাদের প্রতিনিধিত্ব করেন -* জমিদারদের বাড়িতে 
তুলে দিতে আসত। নিজেরা খেতে পেত না। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী এবং 
কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। যারা প্রকৃত কৃষক, যারা খেটে খায়, 
যারা নিজেরা জমি চাষ করে তাদের হাতে জমি তুলে দেওয়া হয়েছে। তার ফলেই আজকে 
উৎপাদন বাড়ছে। আজকে আমরা খাদ্য শস্য উৎপাদনে ভারতবর্ষে প্রথম স্থান অধিকার 
করেছি। আপনারা যদি গ্রামে যান তাহলেই দেখতে পাবেন অবস্থার কি পরিবর্তন ঘটেছে। 
আপনাদের জমানায় মাঠের পর মাঠ খালি পড়ে থাকত, গরু চরত, ভেড়া চরত। আজকে 
সারা পশ্চিমবাংলার যেদিকেই তাকাবেন সেইদিকেই ফসল। এটা এমনি এমনি হয় নি, আমরা 
ভূমি সংস্কার করেছি সেইজনাই এটা সম্ভব হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের পাশে ঝণ 
নিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেচের সুযোগ করে দিয়েছে। কংগ্রেসি আমলে সেচের সুযোগ কতটুকু 
হয়েছে? স্বাধীনতার পর থেকে আপনাদের আমলের শেষ পর্যন্ত ৩০ শতাংশ জমি সেচসেবিত 
হয়েছে আর আজকে ৫০ শতাংশ জমি সেচ পাচ্ছে। যার ফলে আজকে গ্রামের যেদিকেই 
তাকাবেন সেদিকেই দেখবেন সব সবুজ। দেশে ভূমি সংস্কার হয়েছে, সেচের সুযোগ করে 
দেওয়া হয়েছে, সার বীজ, মিনিকিট দেওয়া হয়েছে। দেশে আজকে ফসলের উৎপাদন বেড়েছে। 
ধান, গম, তৈলবীজ, দানা শস্য সব কিছুরই উৎপাদন বেড়েছে। আজকে আলুর উৎপাদনে 
সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলা একটা উল্লেখযোগ্য স্থানে এসে পৌছেছে। খাদ্য শস্যের 
উৎপাদন ১৩২ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ১৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে। আজকে সারের 
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ব্যবহার বেড়েছে। বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বলেই ফসলের উৎপাদন 
বৃদ্ধি হয়েছে। গ্রামের কৃষকরা ভাবতে পারে নি যে এইরকম সাজসরঞ্জাম তাদের আসবে এবং 
ভরতুকি দেওয়া হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পূর্বতন কংগ্রেস-আই দলের কেন্দ্রীয় সরকারের যে 
নীতি সেই নীতির ফলে সব থেকে বেশি আঘাত হানল কৃষকদের উপর। সেটা হল গ্যাট 
চুক্তি। এই গ্যাট চুক্তির ফলে পাট চাষীদের সর্বনাশ করেছে, মজুর শ্রমিকদের সর্বনাশ করেছে। 
বামফ্রন্ট সরকার এই সমস্ত পাট চাষীদের পাশে এসে দাঁড়ানোর ফলে আজকে তাই পাটের . 
উৎপাদন বেড়েছে, সারের ব্যবহার বেড়েছে। কংগ্রেসের অনুসৃত নীতির ফলে কৃষকেরা সারের 
ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছিল। সারের মূল্য বৃদ্ধি এবং ভরতুকি কমিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার গ্যাট 
চুক্তির ফলে। এর ফলে সারা ভারতবর্ষের কৃষকদের উপর আঘাত আনল। কৃষকদের স্বাধীনতা 
কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছিল পূর্বতন কংগ্রেস আই সরকার। বামফ্রন্ট সরকার-এর কৃষি দপ্তর 
কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে যাতে চাষীরা বেশি করে ফসল ফলাতে পারে। আজকে 
সেইজন্য সঞ্জির ফলন বেড়েছে। এখন নূতন ধরণের চাষ হচ্ছে। কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেবার 
ব্যবস্থা হয়েছে। এটা একটা নজির বিহীন ঘটনা। কৃষি দপ্তর চাইছে, কি ভাবে ফসলের 
উৎপাদন বাড়ানো যায়। এই জিনিস আপনাদের আমলে ভাবা গিয়েছিল? আজকে কৃষকদের 
জন্য কৃষি খামারের উন্নতি বিধান হচ্ছে। কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে উন্নত মানের বীজ 
বেরুচ্ছে। সেই বীজ চাষীদের দেওয়ার ফলে ফসলের উৎপাদন বেড়েছে। কংগ্রেস আমলে 
চাধীদের ধণ দিত না। আজকে ব্যাঙ্ক এবং সমবায়গুলির মাধ্যমে কৃষকদের খণ দেওয়া হচ্ছে। 
কংগ্রেসিরা তো মহাজনী খণের কারবার করতেন। এ চাষীদের জমি শেষ পর্যস্ত আপনাদের 
ঘরেই চলে যেত। জমিদার শ্রেণীর হাতে কৃষকরা বাধ্য হয়ে জমি তুলে দিত। আজকে গ্রামের 
মানুষ পেট ভরে খেতে পাচ্ছে। খাবারের জন্য এখন আর গ্রাম থেকে মানুষ শহরে আসে 
না। ভুট্টা-মাইলো খাচ্ছে না। সেইজন্য কংগ্রেসিদের হচ্ছে গাত্রদাহ। দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস 
ক্ষমতায় থাকলেও খাদ্যের উৎপাদন বাড়ে নি। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দেশে 
খাদ্যের উৎপাদন বেড়েছে। মানুষ খেতে পাচ্ছে। কিন্তু ওদের আমলে খেতে পেত না। খাবে 
কি করে? উৎপাদনই হত না। ডই আমি এই ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন -করে দু একটি কথা 
বলছি, আজকে কৃষি পেনসন এবং শস্য বিমার উন্নতি সাধন করা দরকার। 
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শস্য বিমার ক্ষেত্রে উন্নতি বিধান করা দরকার, মাটি পরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা 
দরকার এবং শস্য বিমা যেটা ব্লক ভিত্তিক আছে সেটা মৌজা ভিত্তিক করা দরকার। বাইরে 
থেকে হাই ব্রিজ বীজ আমাদের চাষীদের কাছে পৌছে দেওয়া দরকার। সুতরাং আমার সময় 
শেষ হয়ে গেছে, আমি আমার বক্তব্য না বাড়িয়ে এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


্্ী সন্ত্রীবকুমার দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে কৃষি মন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ 
হাউসে প্লেস করেছেন, আমি তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের দলের তরফ থেকে যে 
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কাট মোশনগুলো আনা হয়েছে সেগুলোকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। মন্ত্রী মহাশয় 
নৃতন এসেছেন, আপনাকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করব, আপনি নিশ্য়ই বিলেত থেকে 
অর্থনীতি পড়ে আসেন নি, আমাদের সরকার পক্ষের সদস্য রতন বাবু বলছেন এবং বামফ্রন্টের 
মন্ত্রীরাও বলছেন যে পশ্চিমবঙ্গ চাল উৎপাদনে নাকি ঢেউ তুলেছেন। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে 
অনুরোধ করব ইকনমিক রিভিউ, ৯৪-৯৫টা একটু পড়ে দেখুন। আমাদের পার্সেন্টেজ অব 
ওয়েস্ট বেঙ্গল টু অল ইন্ডিয়া প্রডাকশন ৯২-৯৩ সালে ছিল ১৫.৭। আর ৯৩-৯৪ সালে 
হয়েছে রাইসে ১৫.১। এই বইটা একটু দেখুন। আমি এই কথা বলতে চাই, পশ্চিমবাংলায় 
ধানের উৎপাদন বেড়েছে এই কথা সত্য। কিন্তু এই কথাও সত্য যে কেবল মাত্র পশ্চিমবাংলায় 
বাড়ে নি। ৬০-এর দশকের সবুজ বিপ্লবের ফলে সারা ভারতবর্ষের উৎপাদন বেড়েছে বলে 
আমরা এত চাল উৎপাদন, রেকর্ড উৎপাদন করতে পেরেছি। অল ইন্ডিয়া প্রডাকশন পার্সেন্টেজ 
১৫.৭ থেকে কমে ১৫.১ হয়েছে। দয়া করে মন্ত্রী মহাশয় এটা মনে রাখবেন। এই বই এর 
৭১ পৃষ্ঠায় দেখুন, আপনার দপ্তরের ভাববার সময় এসেছে, আপনাদের কত চাষ যোগ্য জমি 
ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে এই বইতে আছে নেট এরিয়া শোন, ৮০-৮১ সালে ৬৩.৪ পার্সেন্ট। 
তারপর ৮৮-৮৯ সালে ৬০৩ পার্সেন্ট। তারপর ৮৮-৮৯ সালে ৬০.৩ পার্সেন্ট আর ৯৩- 
৯৪ সালে ৬১.৫ পার্সেন্ট। এই হচ্ছে ইউটিলাইজেশন অব লান্ড ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। এরপর 
উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের প্রভাব এবং শিল্পের নামে শুধু হাউজিং তৈরি করার জন্য পশ্চিম 
ংলার কত কৃষি জমি সরে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে, লস হচ্ছে, আপনি দয়া করে সেই ব্যাপারটা 
ভেবে দেখবেন। আজকে ভাববার সময় এসেছে, গম, প্রডাকশন অব অল ইন্ডিয়া আযাভারেজ 
৯১-১৬-ত ১ পার্সেন্ট, আর পার্সেন্টেজ টু ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন অল ইন্ডিয়া প্রডাকশন _- 
গম ওয়ান পার্সেন্ট, বাড়ে নি। প্লাসেস ৯১-৯২-তে ছিল ১.৬ পার্সেন্ট আর ৯২-৯৩-তে ১.৩ 
পার্সেন্ট, আমরা অল ইন্ডিয়ার ধারে কাছে যাচ্ছি না। আমাদের অর্থমন্ত্রী যখন কেবল পশ্চিম 
বাংলার কথা বলেন, তখন অল ইন্ডিয়া আযাভারেজটা বলেন না। শুধু তিনি বলেন এখানে 
পার হেক্টার কত কেজি উৎপাদন হচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় কত, পাঞ্জাবে কত, হরিয়ানায় কত, 
এই সবের অল ইন্ডিয়া আযভারেজ কিন্তু বলেন নি। আপনি অবশ্য কথা বলেছেন, আপনার 
আত্মতুষ্টির কোনও কারণ নেই। আমি আপনাকে বলছি, আপনি তথ্যগুলো দেখবেন। আমরা 
সব উৎপাদনের সেরা এটা ঠিক নয়। 


এই বামফ্রন্টের আমলে পশ্চিমবাংলার আরও একটি অর্থকরী ফসল যা৷ সম্পূর্ণরূপে 
অবহেলিত হয়েছে তার নাম পান। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট বক্তব্য রেখেছেন এবং 
কৃষি মন্ত্রী মহাশয় তার দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের উপর যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে কোথাও পান 
সম্বন্ধে উল্লেখ নেই। এসব দেখে আমার মনে হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে এমন একজন ব্যক্তির কৃষি 
মন্ত্রী হওয়া উচিত যিনি পান খান। স্যার, ভারতে মোট ৮০ রকমের পান চাষ হয়, তার 
মধ্যে পশ্চিমবাংলায় চাষ হয় ৩০ রকমের। সারা ভারতবর্ষে ৮০/৮৫ হাজার একর জমিতে 
পান চাষ হয় আর পশ্চিমবঙ্গে পান চাষ হয় ৫৫ হাজার একর জমিতে । এর মধ্যে ৬০ 
পার্সেন্টই হচ্ছে মেদিনীপুর জেলাতে। আপনি একবার হাওড়ার বাগনান বা মেদিনীপুরে গেলেই 
দেখবেন যে পান চাষের উপর লক্ষ লক্ষ মানুষ নির্ভরশীল। আপনার দপ্তর তথা পশ্চিমবঙ্গের 
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বামফ্রন্ট সরকার কিন্তু কোনও দিন এই পান চাষীদের জন্য একটি কথাও বলেন নি। তা 
ছাড়া আপনারা এই পান চাষকে কৃষি পণ্য হিসাবে ঘোষণা করারও ব্যবস্থা করেন নি। এই 
প্রসঙ্গে আপনার অবগতির জন্য জানাই, বছরে ৫৫০ কোটি টাকার পান বিদেশে রপ্তানি হয়। 
কাজেই এর মাধ্যমে আরও অনেক বিদেশি মুদ্রা অর্জন করা যেতে পারে। পশ্চিমবাংলার 
ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতিকে কিন্তু কিছুটা চাঙ্গা করতে পারা যায় যদি আপনার কৃষি দপ্তর 
ইনিসিয়েটিভ নিয়ে দায়িত্ব নিয়ে এই পান চাষ বৃদ্ধির দিকে নজর দেন। পান চাষের জন্য 
প্রয়োজনীয় সার, ওষুধ কিছুই পান চাষীরা পান না। সবচেয়ে বড় কথা, এই পান চাষের 
উপর কোন গবেষণা আজ পর্যস্ত আমাদের রাজ্যে হয় নি। চাবীরা তাদের অভিজ্ঞতালনধ জ্ঞান 
থেকেই দীর্ঘ দিন ধরে পান চাষ করে যাচ্ছে। বাগনান দিয়ে যদি কোনও দিন যান দেখবেন 
মাঠে ডাই হয়ে পান পড়ে আছে আর জল পড়ছে। পান সংরক্ষণের উপযুক্ত কোনও ব্যবস্থাই 
এখানে নেই। পানকে কৃষি পণ্য হিসাবে ধরে এর প্রসেসিং, সংরক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা 
এবং আরও উন্নত ভাবে যাতে পান চাষ হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়কে অনুরোধ করছি। সঙ্গে সঙ্গে পান নিয়ে গবেষণা, এর জন্য উপযুক্ত সার সরবরাহ 
করা এবং মাটি টেস্ট করে উন্নত ধরণের পান চাষের ব্যবস্থা করার জন্য আমি অনুরোধ 
করছি। তারপর আমি পাটের কথা বলব। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে পাট এখনও সুর্যোদয় ঘটাতে 
পারে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে দূষণ বিরোধী আন্দোলন যা হচ্ছে সে কথা সকলেই জানেন। 
সেখানে লোকরা বলছে প্রাকৃতিক ততন্তর দিকে ফের, মানে পাটের দিকে ফের। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে প্যাকেজিং শিল্পের উপকরণ হিসাবে আজকাল পাটের চাহিদা 
বাড়ছে। এর জন্য তারা আইনও করেছে। আমাদের অর্থমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী বাইরে থেকে শিল্পপতি 
ধরে এনে এখানে কৃত্রিম তন্ত তৈরি করার ব্যবস্থা করছেন আর অপর দিকে সমগ্র পৃথিবী 
ভাবছে প্রাকৃতিক তন্তর কথা। আমি মনে করি প্রাকৃতিক তস্ত ব্যবহার করার ব্যাপারে 
আমাদের দেশের মানুষকেও অবহিত করা দরকার। স্যার, পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য, আমাদেরও 
দুর্ভাগ্য যে বিদেশে অর্থনীতি পড়া একজনকে এখানে অর্থমন্ত্রী করা হয়েছে ফলে এখানে 
কৃষির উপর সেই ভাবে নঙাগ দেওয়া হয় নি। আমাদের দলের নেতা অতীশ বাবু বলেছেন 
যে আপনারা টাকা খরচ করতে পারেন নি। প্ল্যানের জন্য আপনি কত টাকা খরচ করেছেন? 


[4-20 -- 430 ৮. ৯.] 


আগের বছর ছিল ৬ লক্ষ টাকা। আপনারা ৫ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। কাজেই এটা 
ভেবে দেখবেন। আমি বলব যে, সরকার এবং মালিকের যদি আত্তরিকতা থাকে তাহলে 
আমাদের দেশে পাট চাষ একটা জায়গায় যেতে পারে। আমি ৪টি জিনিস এখানে উল্লেখ 
করতে চাই। প্রথম কথা হচ্ছে, উৎপাদনের বৈচিত্র সাধন করা। দ্বিতীয়ত কারখানার প্রান 
যন্ত্রপাতির বার্ধক্য জনিত যে রোগে আক্রান্ত হয়েছে সেগুলির অপসারণ করা দরকার। 
তৃতীয়ত কাচা পাটের দরের অস্থির বিচরণকে রোধ করা দরকার। চতুর্থত পাট চাষীরা যাতে 
পাটের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত না হয় সেটা আপনাদের ইনিসিয়েটিভ নিয়ে করতে হবে। 
এই চারটি জিনিস যদি করতে পারেন তাহলে আমাদের ঘুমিয়ে পড়া অর্থনীতির প্রাণ সঞ্চার 
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হবে এবং চাষীদেরও উন্নতি হবে। আপনারা বিধানসভায় ১৯৯৪-৯৫ সালের যে রিপোর্ট 
দিয়েছেন, এই ব্যাপারে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। আর একটা কথা বলতে চাই যে, আমাদের 
দেশে কৃত্রিম সার প্রয়োগের ফলে আমাদের মাটির উৎপাদনশীলতা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। 
আপনারা পারবেন কিনা সেটা চিস্তা করে দেখবেন। আমার প্রস্তাব হচ্ছে জৈব সার মিনিকিট 
হিসাবে চাষীদের কাছে পৌছে দেওয়া যায় কিনা।.যে ভাবে বীজ হিসাবে মিনিকিট ব্যবহার 
করা হয় সেই ভাবে যদি এটা ব্যবহার করা যায় তাহলে আমার মনে হয় উৎপাদনশীলতা 
একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে। আজকে যে ভাবে কৃত্রিম সার প্রয়োগ করা হচ্ছে, 
রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে চাষ যোগ্য মাটিকে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। জৈব 
তাদের উপকার হবে। চাষীদের জন্য কতকগুলি বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া আর কোনও গঠন 
মূলক দৃষ্টিভঙ্গী কিছু দেখছি না। সেজন্য এই বাজেটকে বিরোধিতা করে এবং আমাদের দলের 
তরফ থেকে দেওয়া কাট মোশনগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী হাফিজ আলম সৈরানি ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, কৃষি মন্ত্রী মহাশয় যে 
বাজেট বরাদ্দ এই হাউসে রেখেছেন, আমি তাকে সম্পূর্ণ ভাবে করছি এবং বিরোধী পক্ষ 
থেকে যে কাট মোশন আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করে আপনার মাধ্যমে কয়েকটি কথা 
এখানে রাখছি। আমাদের বিরোধী সদস্যরা এখানে বক্তৃতায় বললেন যে, ১৯৬০ সালে সবুজ 
বিপ্লবের মাধমে কৃষিতে বিপ্লব এসেছিল এবং তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে খাদ্য 
শস্যের উৎপাদন বেড়ে গেছে। আমি মাননীয় সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ১৯৬০ 
সালে পি. সি. সেন যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন খাদ্য আন্দোলন হয়েছিল। তখন তিনি রেগে 
গিয়ে বলেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের লোক কাচাকলা খাক, মাইলো খাক। সেই আন্দোলনের 
ফলে কংগ্রেসের গদি চলে গিয়েছিল। এই কথাটা তাদের স্মরণ রাখা উচিত। আমি এর পরে 
যে কথাটা বলতে চাই যে আমাদের বিরোধী পক্ষের নেতা, তিনি স্বীকার করেছেন যে খাদ্য 
শস্যের উৎপাদন বেড়েছে এবং এ উৎপাদনের মধ্যে সরকারের কতটুকু অবদান আছে সেই 
ব্যাপারেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা হচ্ছে 
৭ কোটি। পশ্চিমবঙ্গের এই ৭ কোটি মানুষের মুখে খাদ্য তুলে দিতে কত খাদ্য উৎপাদন 
করতে হবে, তার জন্য কত জমি লাগবে সেটা আমাদের ঠিক করার প্রয়োজনীয়তা আছে। 
যদি আমরা এটা ঠিক করতে না পারি, শুধু এখনকার কথা চিস্তা করে নয়, আমাদের 
জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে সে কথা মাথায় রেখে কৃষি জমির পরিমাণ নির্ধারণ না করি, 
তাহলে নিশ্চিত ভাবে ফসল উৎপাদনের যে কৃতিত্ব বামফ্রন্ট সরকার অর্জন করেছেন সেটা 
টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। তার নগন্য রাজ্যে রাজ্যের কৃষি জমির পরিমাণ নির্ধারণ করতে 
হবে। 


এটাও ঠিক যে, বামফন্ট সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতায় কৃষকরা ফসলের ন্যায্য 
মূল্য পান বলেই পশ্চিমবঙ্গে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা অন্বীকার করবার কোনও 
উপায় নেই। তবে এই উৎপাদন নৃদ্ধির জন্য আমাদের আরও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 
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তার জন্য মিনিকিট, ভরতুকিতে সার ইত্যাদি যা তাদের দেওয়া হয় সেটা ঠিক চাষের মরশুমে 
তাদের কাছে পৌছাচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে। আর এই বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে যদি 
কোনও দোষ ক্রটি থেকে থাকে সেটা সংশোধন করবার জন্য সময় সীমা নির্ধারণ করে দিতে 
হবে। যেমন বলে দিতে হবে -_ গমের মিনিকিট এই সময়ের মধ্যে দিতে হবে, তারপর আর 
দেওয়া যাবে না। সেই সময়ের মধ্যে যদি সেটা বিতরণ করা না হয় তাহলে তার জন্য যিনি 
দায়ী হবেন তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জমির প্রকৃতি জানবার জন্য এখন 
উপগ্রহের মাধ্যমে আমরা ম্যাপ তৈরি করতে পারি এবং তার মাধ্যমে আমরা জমির প্রকৃতি 
জানতে পারি। আজকে কৃষি খামারগুলোতে যদি 076 ৮/1009% 5$30217) করতে পারি 
তাহলে সেখান থেকে কৃষকরা প্রয়োজনমতো মাটি পরীক্ষা করাতে পারেন এবং সারের 
প্রয়োজনীয়তার কথাও জানতে পারেন। চাষীরা তাদের জমিতে কি ধরণের বীজ প্রয়োগ 
করবেন সেটা জানবার জন্যও প্রতিটি কৃষি খামারে 0176 ৬/1700৮/ 99502 চালু করা 
' দরকার। তার সঙ্গে সঙ্গে এরকম কোনও পরিকল্পনার কথা ভাবা যায় কিনা যে, নাবার্ড ব্যাঙ্ক 
থেকে টাকা "দিয়ে কৃষি খামারগুলোতে __ সেখানে কর্মচারীরা আছেন, জমি আছে __ 
উৎপাদন করে নিজেদের মাহিনা নিজেরাই চালাবেন। আজকে নাবার্ড ব্যাঙ্ক থেকে ঝণ দিয়ে 
খামারগুলোকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা যায় কিনা চিস্তা করতে হবে। দেখা ঘাচ্ছে যে, এগ্রিকালচার 
(মার্কেটিং) দপ্তরের যে সমস্ত রেগুলেটেড মার্কেট কমপ্লেক্স রয়েছে সেখানে কোনও রকম 
পরিকল্পনা নেই। শুধুমাত্র জনতার চাপে কোথায়ও রাস্তা, কোথায়ও বা দুটি টিউবওয়েল করে 
দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি, রেগুলেটেড মার্কেট কমধপ্লেক্সগুলোর ক্ষেত্রে একটা 
পরিকল্পনা থাকা দরকার যে পরিকল্পনার মাধ্যমে সেখানে উন্নয়নমূলক কাজগুলো হবে। রাজা 
যাচ্ছে, জমিতে নাইন্রোজেনের ব্যবহার বেড়েছে, ফসফেট ও পটাশের ব্যবহার কমেছে। 


[4-30 -_ 440 2, 1] 


তারপরে কি হচ্ছেঃ মাটির যে উর্বরতা ক্ষমতা তা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে এবং এই 
উর্বরতা ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে এই রকম অবস্থা দেখা দিতে পারে যে জমির 
উৎপাদনশীলতা বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে। জমির উৎপাদনশীলতাকে বজায় রাখার জন্য মাটি 
. পরীক্ষার ব্যবস্থা যেটা আছে, তাকে আরও সচল করতে হবে। আমাদের দেখতে হবে, কি 
পরিমাণ রাসায়নিক সার আমরা ব্যবহার করতে পারব। আমাদের বিভিন্ন দপ্তর যেগুলি আছে, 
কৃষির সাথে বিশেষ করে যেগুলি যুক্ত, যেমন..ক্ষুদ্রসেচ এবং কৃষি বিপণন ব্যবস্থা, তার সঙ্গে 
আছে প্রসেসিং ব্যবস্থা। এই দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয়ের বিশেষ অভাব আছে। আমি তার 
একটা উদাহরণ দিই। কিছু দিন আগে পুরুলিয়াতে চাষীরা বাদাম চাষ করেছিল। কিন্তু 
সেখানকার কৃষকরা যখন দেখল যে প্রচুর বাদাম উৎপাদন করা সত্তেও তার বাজার পাওয়া 
গেল না -_ এই বাদামকে ফুড প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে তেল উৎপাদনের ব্যবস্থা যদি করা যেতে 
পারত, তাহলে চাষীরা উৎসাহিত হতে পারত এবং তারা বেশি বেশি করে বাদাম চাষ করত, 
কিন্ত যেহেতু তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার পেল না -_ তখন তারা বাদাম চাষ করা 
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বন্ধ করে দিল। কাজেই এই যে দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব আছে, এদিকে আমাদের 
চিন্তা করতে হবে। সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের বিষয়টি একটি ব্যাতিক্রম বিষয়। 
এখানে শতকরা ৮০ ভাগ জমির মালিক হচ্ছে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকরা। এর ফলে 
জোতের পরিমাণ এমন কমে গেছে যে এই সমস্ত চাষীদের পক্ষে আধুনিক প্রযুক্তি ও 
আধুনিক ব্যবস্থায় চাষ করা সম্ভব নয়। কো-অপারেটিভ ফার্মিংয়ের মাধ্যমে যাতে এই সমস্ত 
প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্ধ চাবীদের আনা যায় তার ব্যবস্থা মন্ত্রী মহাশয় করবেন বলে আশা রাখি। 
এই কথা বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আজকে কৃষি মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্রনাথ 
দ মহাশয় ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য ৪৭, ৪৮ এবং ৫৫ নম্বর যে দাবি উত্থাপন করেছেন 
এবং তার সাথে কৃষিজ বিপণন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র মহাশয় যে 
[াবি উত্থাপন করেছেন, আমি এই দাবিগুলির বিরোধিতা করে এবং আমাদের পক্ষ থেকে যে 
টাই প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে গুটি কয়েক কথা বলতে চাই। একথা 
সনস্বীকার্য, গোটা রাজ্যে, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার মতো কৃষি নির্ভরশীল রাজ্যে ৫০ ভাগের 
বশি রেভিনিউ কৃষির উপরে নির্ভর করে। এই কৃষি পণ্যের উপরে নির্ভর করে যে রাজ্য, 
সখানে কৃষিতে আমরা কোন জায়গায় দীড়িয়ে আছি? মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাধারণ বাজেট 
থকে শুরু করে নরেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের কৃষি বাজেট পর্যন্ত প্রতিটি ছত্রে ঘুরে ফিরে বলবার 
চষ্টা করা হয়েছে যে, ভূমি সংস্কারের সফল রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন 
বড়েছে যা রেকর্ড সৃষ্টি করতে পেরেছে। 


আমাদের প্রথম বক্তা এবং আমাদের নেতা মাননীয় সদস্য অতীশ সিনহা মহাশয় যে 
থা বললেন আমিও সেই একই কথা বলছি যে, বামফ্রন্ট আমলে চালের উৎপাদনে 
পশ্চিমবঙ্গ প্রথম নয়, অতীতেও বহু দূরের অতীত হলেও দেখা গেছে যে এই রাজ্যে যতটা 
ণাল উৎপাদন হয়েছে তা অন্য রাজ্যে হয় নি এবং সেটা আস্তরিক ভাবেই প্রথম থেকে চাল 
টৎপাদন এখানে বেশি করে হয়েছে। আমার আগের বক্তা, ট্রেজারি বেঞ্চের, তিনি বললেন, 
মতীতে কংগ্রেস আমলে নাকি মাইলো ইত্যাদি খাওয়ানো হত এবং চালের উৎপাদন ঠিকমতো 
য় নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন থেকে ৩৭ 
কাটি মানুষের জন্য স্বাধীন ভারতের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই সময়ে কানাডা থেকে ৪৮০ 
প. এল. -- গম আনার ব্যাপারে বিরোধীপক্ষ থেকে বহু নিন্দা করা হয়েছে এবং বলা 
য়েছিল যে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা তখন জানিয়েছিলাম 
ঘ কংগ্রেস সরকার তার পরিকল্পিত অর্থনীতির মধ্যে আছে এবং ভারতবর্ষে খাদ্য মজুত 
নাছে। আমরা আজকে সেখানে দেখছি কি __ অন্ধের থেকে পশ্চিমবঙ্গকে প্রতি বছর ২ 
ক্ষ টন খাঁ) সংগ্রহ করতে হচ্ছে, তা না হলে চলছে না। এই রাজ্যে নাকি খাদ্যে স্বয়ং 
ম্পর্ণ তাহলে কেন্দ্রের মজুত ভান্ডার থেকে প্রতি বছর ১ কোটি ৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল 
ই রাজ্যে আসছে কেন? আপনাদের আমলে তো অনেকগুলো কৃষিতে খামার হয়েছে 
সগ্ডলো কি সাফল্য লাভ করেছে? আপনাদের তো সরকারি পরিচালনায় খামার আছে, সেই 
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খামারগুলো কি লাভে চলছে? আপনারা সেখানে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। আমি 
মেদিনীপুরের মানুষ, আমার জেলায় দিঘাতে প্রায় একশো একর জায়গা নিয়ে খামার তৈরি 
করা হয় কাজু বাদাম চাষ করার জন্যে, কিন্তু সেখানে ১ কেজি. কাজুও কি আপনারা 
উৎপাদন করতে পেরেছেন? কোনও কাজু বাদাম উৎপাদন হয় নি। আপনারা ভূমি সংস্কার 
নিয়ে খুব কথা বলেন, কিন্তু আমাদের রচিত ভূমি সংস্কার আইনের মধ্যে দিয়ে কৃষকদের জমি 
বিলি করে আপনারা বাহবা নেবার চেষ্টা করছেন। আজকে কৃষিতে যে উন্নতি তা শুধু সম্ভব 
হয়েছে কৃষিজীবি মানুষের নিজের চেষ্টার জন্য এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্যে, সেখানে বরং 
বামফ্রন্ট সরকার তাদের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে চলেছে। তাদের ক্রমাগত যে ধরণের বীজ ' 
এবং সার দেওয়া হচ্ছে তা অত্যন্ত নিম্নে মানের। উন্নত মানের বীজ এবং সার পেলে পরে 
তারা আরও বেশি ফসল ফলাতে পারত। তারপরে আপনারা জল চাষে দেওয়ার ব্যাপারে 
ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক যখন সাহায্য করতে এসেছিল তখন অনেক সমালোচনা করেছিলেন। ওয়ার্ড 
ব্যাঙ্ক সারা ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমে যখন সেচের ব্যবস্থা করছিলেন তখন আপনারা 
তাদের কে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখান করেছিলেন। অথচ শেষকালে সান্রাজ্যবাদীর অনুপ্রবেশ এই 
রাজ্যেও ঘটেছে। আজকে ওয়ার্ল্ড ব্যাঞ্ষের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের সারা রাজ্যে ক্ষুদ্র সেচের 
মাধ্যমে জল সরবরাহ করতে পেরেছেন, তার ফলে উৎপাদন কিছুটা বাড়তে পেরেছে। তারপরে 
আজকে যে কৃষিতে সাফল্য নিয়ে খুব গর্ব করা হচ্ছে কোথায় সাফল্য -_- আপনি বাজারে 
যান দেখবেন যে কলাটি আপনি কিনছেন, সেই কলাটি মাদ্রাজ থেকে আসছে, আজকে সব 
জিনিসপত্র বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসছে। তাহলে আপনার সার্থকতাটা কোথায়। তারও পরে 
আপনারা কিভাবে ধাপ্লা দিচ্ছেন দেখুন _- আপনারা বলছেন যে ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৩ 
সাল পর্মস্ত ৬১.৮১ লক্ষ হেক্টর জমি চাষ হয়েছে। 


[4-40 _- 4-50 ৮. .] 


সেখানে সরকার বলছে ১১০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হয়েছে, সেখানে সার 
ব্যবহার করা হয়েছে ৭.৩ লক্ষ মেট্রিক টন। ৯২-৯৩ সালে সেখানে জমি চাষ করা হয়েছে 
৭.৪৬ হের, সেখানে উৎপাদন করা হয়েছে ১২১ লক্ষ মেট্রিক টন, সেখানে সার ব্যবহার 
করা হয়েছে ৭.৩১। ৯৩-৯৪ সালে সেখানে জমি চাষ করা হয়েছে ১২.৪ এবং ৭.৫ লক্ষ 
মেট্রিক টন সার ব্যবহার করা হয়েছে ৯৪-৯৫ সালে ৬১.৬৬ হেক্টর জমিতে চাষ করা হয়েছে, 
১৩১ লক্ষ টন সার ব্যবহার হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রমান্য়ে প্রতি বছরে সার 
উৎপাদনের ক্ষেত্র কমে যাচ্ছে। অথচ আপনি কি করে বললেন আপনার উৎপাদন প্রতি 
বছরে বাড়ছে? আমার মনে হয়েছে, উৎপাদনের যা হিসাব, স্ট্যাটিস্টিক্স এটা অতি রঞ্জিত, 
সেখানে প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। ছলনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। আমরা দেখতে 
পাচ্ছি, ৯৩-৯৪ সালে অন্ধতে ১৫.৪৩ লক্ষ টন সার ব্যবহার করা হয়েছে। এই অবস্থায় 
আমরা দেখতে পাচ্ছি, অন্ধ। গুজরাট, ইউ. পি. মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাবে যে অবস্থা সেখানে পশ্চিমবঙ্গ 
সবার নিচে, ওয়ান পার্সেন্ট সার ব্যবহার করা হয়েছে। তাই আমি মনে করি এটা অতি 
রঞ্জিত, এটা কাল্পনিক। এর দ্বারা সারা রাজ্যের মানুষকে প্রতারণার চেষ্টা হয়েছে। গত ২০ 


৬০011৭0 0 02এ/)95 50 07/াখাও 805 


বছরে অন্যান্য রাজ্য যেখানে ২টি বিষয়ে এগিয়েছে, সেখানে আমরা একটিতেও এগুতে পারি 
নি। এই কথা বলে এই ব্যয় বরাদ্দকে বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সুরত মুখার্জি ঃ মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, গতকাল মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে একটা 
স্টেটমেন্ট করেছিলেন, সেই স্টেটমেন্ট-এর কপির আ্যানেক্সচার সমেত দেওয়ার কথা, সারা দিন 
আমরা অপেক্ষা করছি, অথচ এখন প্রায় ৫টা বাজতে চলল, সেই কপি আমরা পেলাম না। 
বি. এ. কমিটির মিটিংয়ের আগে এটা পেলে ভাল হত। কি এমন মহাভারত লিখতে হচ্ছে 
যে এতক্ষণ পর্যস্ত সারা দিন বসে থেকেও পেলাম না। আপনি বলুন, আপনার অফিস যদি 
এতই অপদার্থ হয় তাহলে এই অফিস থাকা আর না থাকা দুই সমান। 


মিঃ চেয়ারম্যান £$ আমরা দেখছি, অনেক কপি করতে হচ্ছে, তাই সময় লাগছে। 


শ্রী সৌগত রায় $ স্যার, আমি একটা খবর দিচ্ছি। পয়েন্ট অফ ইনফর্মেশন। গত প্রায় 
১৪ দিন ধরে আমাদের দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ আলিপুরের কোর্টের সামনে ধর্ণা দিচ্ছিলেন। 
তিনি বলেছিলেন জেলা প্রশাসনের থেকে কেউ এসে তাকে আ্াসিওর না করলে ধর্ণা চালিয়ে 
যাবেন। সরকার থেকে বলেছিল, বুদ্ধদেব বাবু বলেছিলেন কোনও প্রশাসনের লোক ধর্ণা মধ্ে 
যাবেন না। কিন্তু অবশেষে যেটা ১৪ দিন ধরে করেন নি, সেটাই করলেন দক্ষিণ ২৪ 
পরগনার এ. ডি. এম. আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ণা মঞ্চে গিয়ে কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন 
আপনারা প্রতিনিধি পাঠান, আমরা অভিযোগ শুনব। সেই মতো আমি আর আকবর আলি 
খন্দেকোর আমরা গিয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি আশা করব ধর্ণা উঠে 
যাবে। ১৪ দিন ধরে বুদ্ধদেব বাবু যে জিদ দেখালেন, এটা না করলেই ভাল হত। দেরিতে 
হলেও আপনাদের জ্ঞান উন্মেষ হয়েছে, এটা না দেখালেই ভাল হত। 


রী খারা সোরেন £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে কৃষি ও কৃষি বিপণন শাখার 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় যে ব্যয় বরাদ্দর দাবি উত্থাপন করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন করে এবং 
কংগ্রেসি বন্ধুদের ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। আজকে - 
ওনারা বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু গ্রামে একটা প্রচলিত কথা আছে, হাঁস পাড়ে ডিম, আর 
খায় দারোগা বাবু। বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে ১৪ লক্ষেরও বেশি বর্গাদারের নাম আমরা 
রেকর্ড করেছি। তাদের রক্ত শোষণ করে, তাদের রক্ত জল করা সমস্ত কিছু ভোগ করবে 
এ দারোগা বাবুরা, আজকে কৃষিতে উন্নতি হয়েছে, সবুজ বিপ্লব হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় 
সবুজ বিপ্লব ঘটিয়েছে এই বামফ্রন্ট সরকার। তাই আজকে ১৪ লক্ষ বর্গাদার এই বাঃফ্রন্টকে 
রক্ষা করার চেষ্টা করছে। বামফ্রন্ট সরকার আজকে কৃষিতে উন্নতি করার যে পরিকল্পনা 
নিয়েছেন তাতে বেশি ফসল ফলছে। তবে আমাদের প্রশাসনিক ঘাটতি থাকার ফলে কিছু 
অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। যেমন কৃষিতে উন্নতি করতে গেলে বিদ্যুংটা ঠিক দিতে হবে, সার 
ঠিকমতো দিতে হবে, সেচ ঠিকমতো দিতে হবে। তাছাড়া কৃষকদের স্বার্থে আরও একটা 
জিনিস করতে হবে, আজকে গ্রামীণ রাস্তাঘাটের প্রয়োজন আছে এবং সেই দিকে আমাদের 
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ভাবতে হবে। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি স্যালো টিউবওয়েলে জলের স্তর নেমে যাচ্ছে। এই 
দিকটা ভেবে দেখা দরকার। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বার বার বলার টেষ্টা 
করেছি পানীয় জলের একটা সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সুইস বলে একটা সংস্থা আছে তাদের 
অনুমোদন না নিয়ে সরকারি পক্ষ থেকে স্যালো টিউবওয়েল বসাবার চেষ্টা চলছে এবং বে- 
সরকারি ভাবেও স্যালো টিউবওয়েল বসাবার চেষ্টা চলছে। ফলে জলের স্তর নেমে যাচ্ছে। 
সেখানে পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। কয়েকটি অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে পানীয় জলের সম্কট 
দেখা দিয়েছে। আগামী ২০ বছরে যদি এইভাবে চলে তাহলে আগামী দিনে সেখানে পানীয় 
জলের সঙ্কট দেখা দেবে, জল পাওয়া যাবে কিনা সেই ব্যাপারে সংশয় দেখা দিতে পারে। 
কৃষিতে আরও উন্নত ধরণের চাষ দিতে গেলে উত্তরবঙ্গের তিস্তা প্রকল্পের কাজ ত্বরান্ধিত 
করতে হবে এবং উপরিভাগের জলের স্তরকে ব্যবহার করতে হবে। যেমন অনেক খাঁড়ি 
আছে, নদী আছে, পুকুর আছে, সেগুলোকে সংস্কার করে উপরিভাগের জলকে যদি আমরা 
ব্যবহার করতে পারি তাহলে কৃষিতে একটা পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। 


তার পর কৃষি মন্ত্রীকে এইটুকু বলব যে আজকে রাসায়নিক সার আমরা ব্যবহার 
' করছি। যার মধ্যে দিয়ে জমির শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে। আজকে নূতন করে জৈব সারের উপর 
বেশি করে জোর দেওয়া দরকার। আমরা এমন ভাবে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহার 
করে ফেলছি, যাতে ফসল রক্ষাকারী পতঙ্গ কেঁচো সহ আজকে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আজকে 
মাননীয় মন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব যে আজকে কৃষি বিজ্ঞানীদের ভাবতে হবে, মানুষ যেমন 
কবিরাজী, আযালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ঁষধ ব্যবহার করে সে রকম ভাবে কৃষি ক্ষেত্রে আমরা 
ভেষজ ব্যবহার করতে পারি কিনা? গ্রামে গঞ্জে নিম গাছ আছে, সেই গাছ থেকে যে ফল 
হয় সেই ফলের তেল কৃষকরা আলু চাষে ব্যবহার করে ফলে সেখানে উই পোকা হতে 
পারে না। আজকে কৃষি বিজ্ঞানীরা সমীক্ষা করে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কীটনাশক উপহার 
দিতে পারে। তাহলে আগামী দিনে কীটনাশক ওঁষধের মধ্যে দিয়ে ব্যাঙ, অন্যান্য ফসল 
রক্ষাকারী পতঙ্গরা রক্ষা পেতে পারে। আমরা দেখি বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক আলু চাষ হয়। 
যেখানে হিমঘর নেই সেখানে __ 


(এই সময় মাইক অফ হয়ে যায়।) 
[4-50 -_- 5-00 ৮. 1.] 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, আমি কৃষিজীবী নই। গ্রামের মানুষও নই, তবুও কৃষি 
আমাদের জীবনকে আ্যাফে্ট করে। সে জন্য কৃষির উপর কখনও কখনও আলোচনার দরকার 
হয়। আমাদের দেশের গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট এখনও ৮০ শতাংশ আসে কৃষি থেকে যেখানে 
আমেরিকার মতো আ্যাডভান্স দেশে ২০ শতাংশ কৃষিতে । সুতরাং কৃষির উন্নতির সাথে 
আমাদের অর্থনীতি জঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমার বন্ধু শৈলজা দাস 
কিছুক্ষণ আগেই বললেন যে পশ্চিমবাংলায় যে কৃষিতে সাফল্য দাবি করা হচ্ছে, তার কৃতিত্ব 
বামফ্রন্ট সরকার দাবি করতে পারেন না তার কারণ কৃষিতে কয়েকটি জিনিস লাগে যার 
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কোনওটাই বামফ্রন্ট সরকার ব্যবস্থা করতে পারেন নি। গ্রামে সেচের জল দরকার। কত 
পার্সেন্ট জমি এখনও সেচের আওতায় এসেছে? মাত্র ৫০ পার্সেন্ট। মাত্র পঞ্চাশ শতাংশ 
সেচের আওতায় এসেছে। এখন বলছে আগামী ২০ বছরে ২০ পার্সেন্ট মানে বছরে এক 
পার্সেন্ট জমি সেচের আওতায় আসছে। এখন বলছে ৫ বছরে ২০ পার্সেন্ট বাড়াবে। তাহলে 
আপনারা সেচের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। 


স্যার, এখনও সব গ্রামে বিদ্যুৎ যায় নি। এনারজাইজড টিউবওয়েল, বিদ্যুৎ চালিত 
টিউবওয়েল যেখানে আছে, সেখানে কংগ্রেস আমলের পর সেগুলির সংখ্যা কমেছে। কংগ্রেস 
আমলে যে সমস্ত জায়গায় ডিপ ডিউবওয়েল তৈরি হয়েছিল, সেখানে ঘর ভাঙ্গা, সেখানে 
মোটর চুরি হয়ে যাচ্ছে, তার চুরি হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আপনি বলবেন যে, কৃষি উৎপাদন 
বাড়ছে কি করে? হ্যা, এটা বাড়ছে কৃষকদের দ্বারা। তারা ব্ল্যাকে ডিজেল কিনে পাম্প 
চালাচ্ছে। লুধিয়ানায় এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি যে সিড বের করেছে, সেই সিড তারা 
কর্পোরেশনের কাছ থেকে কিনছে। কৃষির ক্ষেত্রে যে উন্নতি হচ্ছে, সেটা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতেই 
হচ্ছে। সেখানে থে ইনক্রাস্ট্রীকচারাল সাপোর্ট দেওয়ার দরকার ছিল রাজ্য সরকারের, তা 
অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। কালেকর্টিভাইজেসানে কৃষির উন্নতি হয় নি। দেখা গেছে যে, 
একজন কৃষক তার যে প্রচেষ্টা সেটা সফল করা দরকার এবং সেখানে চাষীদের যে ব্যক্তিগত 
উদ্যোগ যেটা রয়েছে, সেখানে সেই চাষীকে বিদ্যুৎ, কীটনাশক ওষুধ, মার্কেটিং ইনফ্রান্ট্রাকচার 
তার যা দরকার ছিল, সেটা এখনও সরকার যথেষ্ট দিতে পারে নি। রাজ্য সরকার পধ্যয়েতের 
মাধ্যমে যে মিনিকিট ডিস্ট্রিবিউশন করেন, সেখানে দলবাজি হয়েছে এবং আমাদের প্রোডাকটিভ 
প্রোটেনশিয়ালিটি রিয়ালাইজড হয় নি। এটা ঠিক যে, এখানে এটা প্রমাণ হচ্ছে যে এগ্রিকালচার 
প্রোডাকশন ইজ ইনডিপেনডেন্ট অফ ইকনমিক স্কেল। আগে বলত যে, বড় জমিতে বেশি 
ফলন হবে। এখন কৃষি প্রযুক্তি এমন জায়গায় পৌছেছে যে, ছোট জমিতেও ভালো ফলন 
হতে পারে। বর্গাদারদের ছোট জমি বিতরণের জন্য নাম লিখেছেন, কিন্তু তাদের প্রয়োজনীয় 
জিনিস কি দিতে পেরেছেন? আপনারা বলেছেন যে, ভূমি সংস্কারের সুফলের ফলেই কৃষি 
উৎপাদন বেড়েছে। পাঞ্জাবে কোনও ভূমি সংস্কার হয় নি। সফল হয় নি। কিন্তু সেখানে কৃষি 
উৎপাদন বেড়েছিল। সুতরাং এটা রিলেটেড নয়। ভূমি সংস্কার হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ জাস্টিস। 
আমি এই কথা বলছি যে, প্রোডাকশন যেটা বেড়েছে, সেটা ইনডিভিজুয়াল ফার্মারেই বেড়েছে। 
ব্যক্তিগত উদ্যোগে, তারা আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ, করেছে এবং তাদের আধুনিক মানের জন্যই 
বেড়েছে। এর জন্য সরকারের ভূমিকা সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা একেবারেই নেই 
বলব না, সরকারের বড় ইনফ্রান্ট্রীকচার আছে, এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি আছে, কয়েকটা সিড 
ফার্ম আছে। কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়। ইস্রাসট্রীকচারলি পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে আছে। দ্বিতীয়, আমি 
আপনাদের কাছে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে, কৃষি মানেই শুধু ধান নয়, ধানে আমরা 
ফলন বাড়িয়েছি ঠিকই, কিন্তু এখন নরেন বাবু এপ্রিকালচার মন্ত্রী হয়েছেন, উনি আগে ফুড 
মিনিস্টার ছিলেন, প্রতি বছরই রেশনের জন্য চাল গম ৩৮ লক্ষ টন আনতে হয়। এরপরেও 
আপনি বলছেন যে, কৃষিতে ফার্স্ট? ভিখারী কেন? ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে রেশন তুলে 
দিয়েছে, বোগ্বেতে রেশন তুলে দিয়েছে। সেখানে আপনাদের রেশন ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার 
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জন্য সেন্ট্রাল পুল থেকে প্রোকিওর করতে হচ্ছে। সুতরাং আপনারা সেলফ সাফিসিয়েন্ট নন। 
আপনারা দুটো জিনিসে ভালো করেছেন। এটা হচ্ছে ধান এবং আলু। আলুতে আমি পরে 
আসছি। কিন্তু আপনারা গম উৎপাদনে কি করেছেন? না গম উৎপাদন পড়ে গেছে এবং 
যেটা অন্যান্য রাজ্যে ম্যাসিভলি হয়েছে, সেটা আপনারা করতে পারেন নি। মহারাষ্ট্রে শুধু 
৩০০ কোটি টাকার ফল এক্সপোর্ট হয় বিদেশে। ইউরোপের যে কোনও ব্রেকফাস্টের টেবিলে 
বারামতির আঙুর থাকে। আপনারা ফলে উৎপাদন বাড়াতে পেরেছেন? 
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সেগুলো ডেভেলপ করি না। শুধু কোলাঘাটে পাঁশকুড়ার চাষীরা কিছু ফুল ফলায়, সেগুলো 
হাওড়া ব্রিজের নিচে এসে বিক্রি হয়। ভারতবর্ষের অন্য জায়গা থেকে -_- আমস্ট্রারডাম, 
যেটা সবচেয়ে বড় ফুলের মার্কেট, এখানে প্রতিদিন এক হাজার কোটি টাকার ফুলে ব্যবসা 
হয়। সেখানে ওরা পাঠাচ্ছে আধুনিক যে সব ফুল গ্ল্যাডিউলি, ক্রিসেনথিমাম ইত্যাদি। এইসবে 
আপনি ডেভেলপ করতে পারেন নি। মাননীয় বিধায়ক শ্রী শৈলজাকুমার দাস মহাশয় উল্লেখ 
করেছেন এখন সর্ষের তেল বাঙালী খায় না। অয়েল সিডে সেলফ সাফিসিয়েন্ট করতে 
পারলেন না। গ্রাউন্ড নাট সবটাই ইউ. পি. থেকে আসে। গ্রাউন্ড নাটে সেলফ সাফিসিয়েন্ট 
হতে পারলেন ন|। ফুটসে সেলফ সাফিসিয়েন্ট হতে পারলেন না। তাহলে আপনার কৃষির 
নেট রেজাল্ট কি? নেট রেজাল্ট হল -_ এই রাজ্যের যা চাহিদা সেটা মেটাতে পারছেন না। 
ধান এবং আলুর বাইরে আর কিছুতে সেলফ সাফিসিয়েন্ট হতে পারলেন না। আপনাদের 
মার্কেটিং ইনযফ্রান্ট্রীকচারের অভাব দেখা যাবে পাটে। গতবারে ভীষণ র-জুটে অনেক ক্কেয়ারসিটি 
হয়েছিল। অনেক জুট মিলের মালিকরা বলেছেন তারা জুট মিল বন্ধ করে দেবেন। বিকজ, 
জুলাইয়ের ১৫ তারিখে পাট উঠতে শুরু করবে। অনেক মিলের র-জুটের স্টক ফুরিয়ে 
গিয়েছে। কিন্তু গতবারে দামটা অল টাইম রেকর্ড, ১৯০০ টাকা পর্যস্ত উঠে ছিল। তার ফলে 
এবারে কৃষক বেশি পাট রোপন করেছেন। এবারে রেকর্ড পাট উৎপাদন হবে। কিন্তু কি 
হবে? একদিকে কেন্দ্রের জুট কর্পোরেশন তারা পাট কেনা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে, আর 
অন্যদিকে রাজ্য অনেক আওয়াজ দিয়েছে। মাঝে মাঝে বাজেট ম্পিচে দেখি “আমরা জুট 
কর্পোরেশন করব'। কিন্তু পাট কেনার ইনক্রান্ট্রাকচার করতে পারেন 'নি। তার ফলে আবার 
এবছর বাম্পার জুট ব্রপ সত্তেও পুরো জুট ক্রাইসিসটা ক্র্যাস করবে। এই অবস্থার জন্য 
জুটের মালিকরা বসে আছে যে, সন্তায় তারা কবে কিনবে। স্যার, আমি যেটা নিয়ে মেইনলি 
বলতে চাই সেটা হচ্ছে আলুর কি অবস্থা? সেখানে কৃষি মন্ত্রী হচ্ছেন নিরব দর্শক। কি হচ্ছে 
আলু নিয়ে? ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টি আপনারা চালাতে চান চালান। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আপনি 
শুধু আলুর উপর দিয়ে একটা পার্টি চালাবেন। আমি একটা হিসাব দিচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গে ৬০ 
লক্ষ টন আলু হয়। মাননীয় ইয়াকুব সাহেব উত্তর দেবেন আপনারা । আমাদের কনজামশন 
৩০ লক্ষ টন। তাহলে আর কোথায় পশ্চিমবঙ্গে আলুতে সারপ্লাস। আমাদের আলুর দাম 
পড়া উচিত। এখন চন্দ্রমুখী আলু বিক্রি হচ্ছে বাজারে ৭ টাকা করে। এটাই পূজোর সময় 
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বেড়ে দাঁড়াবে ১৪ টাকায় এবং এটা, যখন নভেম্বরের থার্ড উইকে যখন কোল্ড স্টোরেজগুলো 
খালি হয় তখন বেড়ে দাঁড়াবে ১৪ টাকায়। এ বছরে ১৪ টাকায় আলুর দাম আপনারা নিয়ে 
যাচ্ছেন। কেন এটা হচ্ছে? তার কারণ, কোল্ড স্টোরেজের মালিকদের সাথে ফরওয়ার্ড ব্লক 
নেতৃত্ব, এগ্রিকালচার মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে ২টো লোক __ গুরুপদ হালদার এবং টিবরেওয়াল 
__ এই ২টো লোক এই ৭ হাজার কোটি টাকার আলুর মার্কেট কন্ট্রোল করে। কটা কোল্ড 
স্টোরেজ আছে? ২৭২টা কোল্ড স্টোরেজ আছে। এই রাজ্যে। এই ২৭২টা কোল্ড স্টোরেজের 
মোট স্টক ২৫ লক্ষ টন। ৬০ লক্ষ টন আলুর প্রোডাকশন। এরা বে-আইনি ভাবে ১০ লক্ষ 
টন আরও রাখে। এই কোল্ড স্টোরেজে। আলুর দাম আটিফিসিয়ালি তারা বাড়াচ্ছে। কিরকম 
ভাবে বাড়াচ্ছে? সেটা হচ্ছে _- এই রাজ্যের ১৯৫৯ সালের একটা অর্ডার আছে যে, 
পশ্চিমবঙ্গের আলু বাইরের স্টেটে পাঠানো যাবে না __ এটা গভর্নমেন্টের অর্ডার। কিন্তু তা 
সত্তেও এই রাজ্যের আলু বিহার, উড়িষ্যা এবং ব্যাপক ভাবে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। সেজন্য 
আলুতে আমাদের সারপ্লাস হয়। আমাদের আলুর দাম বাড়ছে। বাঙালীকে ৯ টাকা, ১০ টাকা, 
১৪ টাকায় আলু কিনতে হচ্ছে। এরপর আপনারা কি করেছিলেন? যখন কলিমউদ্দিন সামস 
এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে ছিলেন তখন একটা আশ্র্য ব্যাপার হয়। দেখা গেল 
এগ্রিকালচারাল সেক্রেটারির সাথে মন্ত্রীর ঝগড়া হচ্ছে। তখন একটা ইউনিক কাজ হল। 
এগ্রিকালচারাল সেক্রেটারির ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল __ রুলস অফ বিজনেসের বিরুদ্ধে 
গিয়ে বলা হল। একজন স্পেশাল সেক্রেটারি নিয়োগ করা হল। হি ওয়াজ গিভন টোটাল 
পাওয়ার ইন দি এপ্রিকালচারাল মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট এগেইনস্ট দি রুল অফ বিজনেস। 
এগ্রিকালচারাল সেক্রেটারি একজন লাইসেন্সিং অথরিটি। এখন আসল যিনি কোল্ড স্টোরেজের 
লাইসেন্সিং অথরিটি নিয়োগ করেন -__ আগে যিনি লাইসেন্সিং অথরিটি ছিলেন, ডাইরেক্টর 
অফ এগ্রিকালচার, সেই লাইসেন্সিং অথরিটি চেঞ্জ করা হল এবং তার ফলে কি হচ্ছে? তার 
ফলে আজকে, একটা লাইসেন্সিং অথরিটি ২ বছর বাদ বাদ লাইসেল দেন সেখানে একটা 
লাইসেন্স রিনিউ করতে দেড় লক্ষ টাকা দিতে হচ্ছে -- দিস ইজ দা প্রাইস টুডে। ২৭২ 
টি কোল্ড স্টোরেজ থেকে কত টাকা ওঠে আপনি ভাবুন। এখানে লাইসেন্স অথরিটি যদি 
কাজ করত, তাহলে হাঁড়িতে আলু পচে যেত না। হাঁড়িতে আলু পচে গিয়ে হেলথ হ্যাজার্ড 
সৃষ্টি হয়ে গেল কেন আজকে? নিয়ম হচ্ছে কোল্ড স্টোরেজে জেনারেটারের ব্যবস্থা রাখতে 
হবে। কেন এটা হচ্ছে না? তার একটা কারণ, এ দেড় লক্ষ থেকে দু লক্ষ টাকা হাত 
এক্সচেঞ্জ করছে। নরেন বাবু নৃতন মন্ত্রী হয়েছেন, তিনি এটা রেস্টোর করুন। আপনার দপ্তর 
_- যে বে-আইনি অর্ডার -_ এগ্রিকালচার সেক্রেটারি থাকতে একজন স্পেশাল সেক্রেটারি 
তাকে সমস্ত পাওয়ার দিয়েছেন -_ সেই পাওয়ার কেড়ে নিন। এটাই হচ্ছে রুলস অফ 
বিজনেস, আপনি আবার এটাকে এস্ট্যাবলিশ করুন। আমি একটা হিসেব দেখছিলাম, বীরেন 
বাবু বলছেন, আলুর দাম কমে গেলে কৃষক মার খাবে। কিন্তু কৃষকরা ৮০ পয়সার বেশি 
পায় না। আলুর বন্ড বিক্রি করে, সি. পি. এম.-এর সঙ্গে আতাত করে আলুগুলো নিয়ে 
নিচ্ছে। নিয়ম হচ্ছে ৭৫ পার্সেন্ট আলু রেন্টাল কোল্ড স্টোরেজে রাখতে হবে, আর ১৫ 
পার্সেন্ট ট্রেডিং আযাকাউন্টে রাখতে পারবে। সেখানে স্মল ত্যান্ড মার্জিনাল ফার্মারদের কাছ 
থেকে কিনে সেইগুলো ট্রেডিং আাকাউন্টে নিয়ে যাচ্ছে, আর হালদার এবং টিবরেওয়ালারা 
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হাজার হাজার কোটি টাকা মারছে এ মন্ত্রীর সহায়তায়। আর মুখ্যমন্ত্রী আগের এপ্রিকালচার 
সেক্রেটারিকে ব্যাক করেছিলেন। পরে কি কথা হয়েছিল অশোক ঘোষের সাথে, পরে মুখ্যমন্ত্রী 
তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। আমরা দেখলাম, এক কেজি আলু উৎপাদন করতে ১ টাকা 
৬১ পয়সা খরচ পড়ে, আর আলু বিক্রি হবে ৭ টাকাতে। কে এই লুঠ করছে, ডাকাতি 
করছে? গত বছর দুশো কোটি টাকা আলুর বাজারে হাত এক্সচেঞ্জ হয়েছে। সবটাই ফরোয়ার্ড" 
বকে যায় নি, আরও কেউ পেয়েছে। কলিমুদ্দিন সামসকে নলহাটিতে দাঁড় করানো হল, 
কবিতীর্থে হেরে যাবে বলে। কেন না, ও না হলে পাটি চলবে না। 'এই ডাকাতি চলতে পারে 
না। পশ্চিমবাংলায় আলুর নামে ডাকাতি হচ্ছে, কোল্ড স্টোরেজের মালিকরা লুটে খাচ্ছে, 
গরিব কৃষক মারা যাচ্ছে, এটা চলতে পারে না। আলু নিয়ে ডাকাতি বন্ধ হওয়া উচিত। দিস 
ডেকয়েটি মাস্ট স্টপ। 


(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়।) 


শ্রী কিরিটি বাগদি ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, কৃষিজ বিপণন মন্ত্রী যে বায় বরাদ্দ 
পেশ করেছেন তাকে পণ সমর্থন করে আমি দু একটি কথা বলতে চাই। বাজেটে কয়েকটা 
জায়গায় দেখলাম হাট এবং বাজারগুলো বাক্তিগত মালিকানায় গ্রহণ করেছে। যারা এই হাট 
এবং বাজারগুলো দখল করে রেখেছে, তারা আজ পর্যন্ত বসার জায়গা বা ছাউনি থেকে 
আরম্ভ করে পানীয় জল, রাস্তাঘাটের কোন ব্যবস্থাই করে নি। এইগুলো যাতে করে, তার 
ব্যবস্থা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব। বাজেটে দেখলাম অনুগ্রহ পত্র 
প্রদান সম্পর্কে, এটা আরও একটু দৃঢ় করার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব। মন্ত্ী 
মহাশয় বলেছেন, আমাদের ৬০ লক্ষ টন আলু উৎপাদন হচ্ছে, কিন্তু কোল্ড স্টোরেজে মাত্র 
২৬ লক্ষ টন রাখার মতো জায়গা আছে। এই কোল্ড স্টোরেজ যাতে আরও বাড়ানো যায়, 
শুধু আলু নয়, কপি, টমেটো প্রভৃতি স্জীও যাতে রাখার ব্যবস্থা করা যায়, তার ব্যবস্থা 
করুন। তা না হলে চাষীরা লাভের জন্য যা উৎপাদন করে থাকে, তার থেকে তারা বঞ্চিত 
হচ্ছে। ফসল রাখতে পারছে না, কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। 


[5-10 __ 5-20 ৮. 1.] 


কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। সেইজন্য আপনার কাছে অনুরোধ করব, কিছু 
স্টোরের সংখ্যা বাড়িয়ে দিন যাতে চাষীদের উপকার করা যায়। আশা করি সেটা আপনি 
নিশ্চয় দেখবেন। আরেকটা বিষয় সম্বন্ধে বলব, সেটা হচ্ছে, চাষীদের আলু রাখার বন্ড-এর 
ব্যাপারে। আপনারা এ বন্ড পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দেবার ব্যবস্থা করেছেন, এটা ঠিকই আছে। 
কিন্তু কিছু অসাধু লোক সেই বন্ড বিভিন্ন কায়দায় হস্তগত করে চাষীদের বেকায়দায় ফেলার 
চেষ্টা করছেন। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে যদি বেনিফিসিয়ারি কমিটির ব্যবস্থা করা যায় 
তাহলে চাষীদের উপকার হবে। স্যার, বর্তমানে চাষের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উন্নত মানের 
বীজেরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু তৎকালীন যাঁরা সরকারে ছিলেন তারা গ্যাট-চুক্তি-টুক্ত 
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করলেও ভালো হাইব্রিড ব্রিজের কোনও ব্যবস্থা করেন নি বা তাদের জন্য খামার ইত্যাদির 
ব্যবস্থা কিছু করা হয় নি। এবার স্যার, আমি কোল্ড স্টোরেজ সম্বন্ধে বলব। মেদিনীপুর 
জেলার সদরে টাদ এবং ধর্মাতে কোল্ড স্টোরেজ করার দরকার আছে এবং বাঁকুড়ার ২ নম্বর 
ব্কেও কোল্ড স্টোরেজ করা দরকার স্যার, বাঁকুড়াতে স্টোর আছে। কিন্তু উৎপাদন হচ্ছে 
গ্রামাঞ্চলে । সেই উৎপাদিত সামগ্রী এনে স্টোর করতে অসুবিধা হয়। সেই জন্য আমি মনে 
করি, গঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় _- আজকাল সেখানে রাস্তা হয়ে গেছে _- স্টোর করা যেতে 
পারে, চাষীদের এতে উপকার হবে। এগুলো বিবেচনার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ 
এখানে পেশ করেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি এবং যে কাট মোশনগুলো আনা হয়েছে 
আমাদের দলের তরফ থেকে তার সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, আজকে 
মাননীয় কৃষি মন্ত্রী তার ব্যয় বরাদ্দ বরাবরের মতো এবারেও রেখেছেন। তিনি দাবি করেছেন, 
কৃষি উৎপাদনে তিনি নাকি ভারতবর্ষে প্রথম হয়েছেন। কিন্তু কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই যে 
তথ্য, এটা আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ কৃষি উৎপাদনের যে পরিসংখ্যান সেটা কৃষি দপ্তরে 
ধরা থাকে না। এটার ভিত্তি হচ্ছে, ব্লকে ব্লকে যে এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট অফিসার, কৃষি 
কাছে পাঠান এবং মহাকুমা কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, জেলা কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছ 
হয়ে রাজ্য কৃষি উন্নয়ন দপ্তর সেটা সংগ্রহ করে। এটা সর্বজনবিদিত যে ব্লকে ব্লকে যে এ. 
ডি. ও. আছে তাদের এমন কোনও ইনযফ্রান্ট্রীাকচার নেই, পরিকাঠামো নেই যার সাহায্যে তারা 
ব্লক ভিত্তিক এই কৃষি উৎপাদনের তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। অর্থাৎ সরকারের এই কৃষি 
উৎপাদনের যে তথ্য তার ভিত্তি হচ্ছে এ. ডি. ও.। তাই তথ্য করতে গেলে এ. ডি. ও.- 
কে তার অফিসে বসে একটা মনোমতো তথ্য পাঠাতে হচ্ছে, হয়ত দু একটি জায়গায় গিয়ে 
সাবজেকটিভ একটা তথ্য পাঠানো হচ্ছে এবং এই অভিযোগ শুধু আমারই নয় আপনাদের 
সরকারের দেওয়া মুখার্জি - বন্দোপাধ্যায় কমিটির যে রিপোর্ট তাতে ২৬ পাতায় বলছে -_ 
ইকোনমিক রিভিউতে বলা হচ্ছে ৯ বছরে উৎপাদন ডাবল হয়েছে। 
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ফলে এটা গ্রেস ওয়ার্ক এবং তার উপর এই পরিসংখ্যান যেটা দেওয়া সেটা নির্ভরযোগ্য 
নয়, তার উপর ভিত্তি করে আপনার দপ্তর বলছেন ভারতবর্ষে আপনারাই উৎপাদনে বেশি। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে পশ্চিমবাংলায় কৃষিযোগ্য জমি যে 


812 495710182২০ খেয়য়)ব0 

[ 270 001%, 1996] 
ভাবে মেছো ভেড়িতে, বে-আইনি চা বাগানে রূপায়িত হয়ে যাচ্ছে যা আগামী দিনে পশ্চিম 
বাংলায় ধান চাষ বা অন্যান্য চাষ ঠিক ঠিক মতো হবে কি না সেটা উদ্বেগের বিষয়। 
আমাদের সুন্দরবন অঞ্চলে হাজার হাজার বিঘা জমি সেখানে কৃষি জমিতে চারদিকে মাটি 
দিয়ে উচু করে নোনা জল ঢুকিয়ে মাছ চাষ হচ্ছে বিশেষ করে চিংড়ি মাছের চাষ হচ্ছে, যার 
সঙ্গে মাল্টি-ন্যাশানালরা যুক্ত আছে। গোটা সুন্দরবন অঞ্চল যেমন হিঙ্গল, বাসম্তী, পাথরপ্রতিমা, 
কাকদ্বীপ, ক্যানিং এই বিস্তর অঞ্চল জড়িত। এটা যদি আপনি বন্ধ করতে না পারেন তাহলে 
আগামী দিনে যে সুন্দরবন অঞ্চল গ্রানারি অফ প্যাডি প্রোডাকশন সেটা আর থাকবে না। 
সেই অঞ্চল মেছো ভেড়িতে পরিণত হবে এবং মাল্টি ন্যাশানালরা যারা যুক্ত আছে তারা 
লাভবান হবেন, তারা উপকৃত হবেন। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে। পশ্চিম 
বাংলায় হাজার হাজার কৃষিযোগ্য জমি সেখানে বে-আইনি চা বাগানে রূপায়িত হয়েছে। তিস্তা 
সেচ প্রকল্পে হাজার হাজার চাষের জমি সেখানে বে-আইনি ভাবে চা বাগান হয়েছে, সেগুলি 
চেক করতে পারলেন না। খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা দরকার সেটা চা বাগনে 
কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি 
বলেছেন কৃষির জন্য সরকার সমস্ত রকম সাহায্য ও সহযোগিতা করছেন। কিন্তু আমরা 
সেখানে কি দেখছি, দেখছি কৃষিতে যে উন্নত প্রযুক্তি, যে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রযুক্তি বা বৈজ্ঞানিক 
প্রযুক্তি, আধুনিক প্রযুক্তি, আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানের সুফল তারা পাচ্ছে না। এটা চাষীদের 
কাছে পৌচাচ্ছে না। এই সুফলগুলি যাঁরা পৌছে দেবেন সেই এ. ডি. ও.-দের নিয়োগ গত 
৫ বছর ধরে পশ্চিমবাংলায় বন্ধ আছে। ৩৪১ টি ব্লকের মধ্যে ২০০ টি ব্লকে এ. ডি. ও. 
আছেন, বাকিগুলিতে নেই। একজন এ. ডি. ও.-কে একাধিক ব্লক দেখা শোনা করতে হয়। 
এ. ডি. ও.-র কাজ কি __ কি করে চাষের উর্বরতা বাড়াতে হবে, কোন মুরশুমে কোন চাষ 
করতে হবে, কোন কীটনাশক কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে, মিনিকিট বিতরণ করা, চাষীদের 
চাষের পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এক কথায় জুতো সেলাই থেকে চভী পাঠ পর্যন্ত সব 
দেখতে হয়। 
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কার্যত তারা সার্ভিস দিতে পারছে না, ফলে অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ হচ্ছে। তাই 
কোথাও বেশি সার পড়ে জমির উর্বরা শক্তি কমে যাচ্ছে, কোথাও কম সার দেওয়ার ফলে 
উৎপাদন কম হচ্ছে। আপনি তাহলে কৃষকদের কি সাহায্য করছেন? কৃষি উৎপাদনের একটা 
গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে মাটি পরীক্ষা। সেই মাটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে কৃষি দপ্তর ড্যাম ফেলিয়র। 
কোন জমিতে কোনও মরশুমে কি চাষ করা উচিত, মাটির চরিত্র অনুযায়ী কোথায় কি চাষ 
করা উচিত, কি সার ব্যবহার করা উচিত, আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় 
মাটির কি চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটছে ইত্যাদি জানা বিশেষ প্রয়োজন এবং তার জন্যই মাটি 
পরীক্ষা করতে হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, রাজ্যের কৃষকরা আপনার দপ্তর থেকে মাটি 
পরীক্ষার কোনও সুযোগই পাচ্ছে না। ইতিপূর্বে রাজ্যের ১৮টি জেলার মধ্যে মাত্র ১১টি 
জেলায় মাটি পরীক্ষাগার ছিল। তার মধ্যে ৯টি এখন আর নেই। যে দুটি আছে সে দুটির 
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অবস্থাও খুবই খারাপ। ফলে কৃষকরা মাটি পরীক্ষার কোনও সুযোগ পাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত কৃষি 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অনেক উন্নত প্রযুক্তি এসেছে। যার ফলে খুবই স্বাভাবিক ভাবে 
মান্বাতার আমলের চেয়ে কৃষি উৎপাদন এখন বেড়েছে। কিন্তু এতে সরকারের কোনও কৃতিত্ব 
নেই। আমরা দেখছি সরকার কৃষককে কৃষি উপকরণ দিয়ে সাহায্য করতে পারছে না। সেদিক 
দিয়ে কৃষকরা আ্যাকচ্যুয়ালি হেল্পলেস। এমন কি কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পর্যস্ত পাচ্ছে না। 
গোটা রাজ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ পাট চাষী অর্থকরী ফসল পাটের ওপর নির্ভরশীল। অথচ তারা 
পাট চাষ করে পাটের ন্যাা দাম পাচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এদের জন্য আপনি কি 
ব্যবস্থা করেছেন? আমরা দেখছি আলু চাষ ক্রমাগত বাড়ছে, কিন্তু চাষীদের ন্যায্য মূল্য 
পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনি কি ব্যবস্থা করেছেন? পাট এবং আলু চাষীরা অভাবী বিক্রি করতে 
বাধ্য হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে হিম ঘর মালিকরা চাষীদের কাছ 
থেকে অন্যায্য দামে আলু কিনে নিচ্ছে। পরে হিম ঘর মালিকরা এবং ফোড়েরা মুনাফা 
লুঠছে। পাট চাষের ক্ষেত্রেও কৃষকরা বেনিফিট পাচ্ছে না, ফোড়েরা অভাবী বিক্রির সুযোগ 
নিচ্ছে। এগুলো মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দেখা দরকার। এ ছাড়া এ বছর হিম ঘরগুলোয় যে 
মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে এ বছর রাজ্যে আলু বীজের সমস্যা দেখা দেবে। 
আমাদের রাজ্যে শতকরা ২০ ভাগ আলু বীজ হিম ঘর থেকে পাওয়া যায়। এ বছর যে 
হিম ঘর কেলেঙ্কারি হয়ে গেল -_- শুধু পুরশুয়াতেই নয়, বেশ কয়েকটি হিম ঘরে __ তাতে 
আগামী দিনে আলু বীজ পেতে চাষীদের যে কি দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হবে তা আমরা 
সকলেই বুঝতে পারছি। সরকারি বীজ খামারগুলোর কাছে চেয়েও বীজ পাওয়া যায় না। এই 
দুরলস্থায স্রকার যদি চাষীদের উদ্ধার করতে এগিয়ে না আসে তাহলে চাষীদের পাঞ্জাবের 
বীজের ওপর নির্ভর করতে হবে। অসাধু ব্যবসায়ীরা সুযোগটা গ্রহণ করবে। গতবার পাঞ্জাবের 
আলু বীজের ৮০ কে'জি.-র প্যাকেট ১০০০ টাকা দামে বিক্রি হয়েছে। এ বছর আরও 
মারাত্মক সুযোগ নেবে। সুতরাং আগামী দিনের আলু চাষী এবং আলু উৎপাদনের দিকে 
তাকিয়ে সরকারকে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, আমার 
সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার জন্য কথা আর না বাড়িয়ে, এই বাজেটের বিরোধিতা করে 
আমাদের কাট মোশনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


রী নিকুণ্জ পাইক ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের 
জন্য যে সর্বাঙ্গীন সুন্দর বাজেট প্লেস করেছেন তাকে আমি সমর্থন জানাই এবং বিরোধী 
দলের পক্ষ থেকে ও এস. ইউ. সি. আই. দলের পক্ষ থেকে যে কাট মোশন দিয়েছেন তার 
বিরোধিতা করে গুটি কয়েক কথা বলতে চাই। ছলের যুক্তির অভাব থাকে না। সেই ছলেরা 
অ1গকে যুক্তি দেখাচ্ছেন। এখন এই যুক্তি দেখাতে দেখাতে শুধু পশ্চিমবাংলার মানুষকে নয়, 
গোটা ভারতবর্ষের মানুষকে এতই যুক্তি দেখিয়েছেন যার ফলে ওরা আজ মুন্ডহীন দেহ নিয়ে 
ঘুরে বেড়াচ্ছেন অর্থাৎ কবন্ধ হয়েছেন। কিন্তু ওরা আজকে এঁতিহাসিক সত্যকে চেপে রাখতে 
পারেন না। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা, স্ত্রী অতীশচন্দ্র সিংহ মহাশয় এখানে সত্য কথা 
বলেছেন। তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে উন্নতি হয়েছে। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই 
সেটা হচ্ছে, পি. সি. সরকারের ম্যাজিক দেখিয়ে এই উন্নতি ঘটানো যায় নি। নীতির পরিবর্তন 
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করার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। কারণ বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে নিশ্চয়ই মাননীয় 
কংগ্রেস সদস্যদের মনে আছে, ওনারা কৃষিতে বিপ্লব ঘটিয়েছেন বলে চিৎকার করেছিলেন। 
কিন্তু এই কলকাতার বুকে খাদ্যের জন্য ৮০ জন মানুষ গুলি খেয়ে মরে গিয়েছিল। সে কথা 
নিশ্চয়ই কংগ্রেস দলের সদস্যদের স্মরণে আছে। এই এঁতিহাসিক ঘটনাটা ওনাদের স্মরণে 
রেখে দিলেই ভাল হয়। এখানে ৭ কোটি মানুষের পরিসংখ্যান দিয়েছেন। কিন্তু তখন ছিল 
কত? তখন মানুষ খেতে পেত না (কংগ্রেসি আমলে)। এখন আর মানুষের হা-অন্ন, হা- 
ভাতের ব্যাপার নেই। এখন মানুষ পেট পুরে খেতে পাচ্ছে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য। 
আজকে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে সেচের ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। সেইজন্য আজকে 
গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলা প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আজকে কৃষি ব্যবস্থার 
উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মিডিয়াম ডিপ টিউবওয়েল, ডিপ 
টিউবওয়েল, স্যালো, নদীর জল তুলে চাষ করা, ব্যাক ফিডিং ওয়াটার, জলাধার তৈরি করে 
বৃষ্টির জল ধরে রেখে চাষ করার বন্দোবস্ত কর! হয়েছে। এই সমস্ত প্রজেক্ট সরকার গ্রহণ 
করেছেন। এরজন্য আমি সরকারকে অভিনন্দন জানাই। এর সাথে সাথে আমি বিনয়ের সাথে 
আবেদন করতে চাই, আমার এলাকা দক্ষিণ-২৪পরগনা জেলার সুন্দরবন এলাকা। যদি এই 
এলাকার দিকে একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য দেওয়া যায় তাহলে সুন্দরবনকে আমরা অনেকখানি 
সাহায্যকারী এলাকা হিসাবে চিহ্তি করতে পারব। কারণ এই এলাকার মাটি ভাল। এটা 
আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি এবং আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীদের দিয়েও পরীক্ষা করিয়েছি। তাই 
সেখানে সুন্দরবন ডিপার্টমেন্ট থেকে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আমাদের রাজ্য 
সরকারের পক্ষ থেকে নূতন নৃতন ক্লোজার তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। 
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আজকে নূতন নূতন ক্লোজার তৈরি করে হাজা মজা নদীগুলোকে সংস্কার করে চাষের 
ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। ষেমন উদাহরণ হচ্ছে বাগমারি ক্ৌজার, দক্ষিণ-২৪পরগনা জেলায়। 
আর একটা হচ্ছে আসানসোল এই রকম ক্লোজার করা হয়েছে এবং সেখানে আজকে চাষ 
হচ্ছে। যে সমস্ত জমিগুলো কংগ্রেসি আমলে অনাবাদী পড়ে খাকত, আজকে গ্রীম্মকালে 
সেখানে চাষ হচ্ছে। যেমন, মগরাহাট, ফলতা ইত্যাদি তার উদাহরণ। আজকে গ্রামের মানুষ 
বন্যার ফলে কলকাতায় ভেসে আসে না, মেদিনীপুর জেলার মানুষ আগে বন্যার পর কলকাতায় 
ভিক্ষা চাইতে আসত, আজকে কিন্তু সেই রকম ঘটনা ঘটে না। এরপর আমি হর্টিকালচার 
সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আমার এলাকা আমতলা, বারুইপুর এলাকায় একদিকে ফলের 
চাষ হয়, আর এক দিকে ফুলের চাষ হয়। এটাকে যদি বিস্তীর্ণ করে এলাকা চিহ্নিত করা 
যায় তাহলে আরও সুন্দর ভাবে পশ্চিমবাংলাকে গড়ে তোলা যাবে। এই কথা বলে কাট 
মোশনের বিরোধিতা করে, কৃষি মন্ত্রীর আনা বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 
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সেখ দৌলত আলি ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, আজকে সভায় কৃষি মন্ত্রী যে ব্যয় 
বরাদ্দ পেশ করেছেন, আমি তা কয়েকটি কারণে বিরোধিতা করি এবং আমাদের দলের তরফ 
থেকে যে কাট মোশন আনা হয়েছে, তা আমি সমর্থন করি। আমার শাসক দলের বন্ধুরা 
যে ভাবে বললেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটা মনে পড়ছিল। “আমরা চাষ করি আনন্দে” 
_- সেই আনন্দটা কী চাষীরা করতে পারে? আপনাদের কৃষি নীতির কথা কিছু বললেন না, 
গুধু আপনারা অতীতের খাদ্য আন্দোলনের কথা টেনে আনলেন। কিন্তু আপনারা কেন স্মরণে 
আনতে পারলেন না যে নদীয়া জেলায় চাষীরা যখন চাষ করার জন্য জল চাইতে গিয়েছিল, 
তখন আপনাদের সরকার তাদের বুলেট দিয়েছিল। আজকে কৃষি নীতি বলতে আপনার! কী 
বোঝাতে চাইছেন? শুধু বর্গাদারদের পাট্টা দেওয়া _- আপনারা বলতে চাইছেন ভূমি সংস্কার 
আপনারা করেছেন। কিন্তু আসলে ভূমি সংস্কার আইন আমাদের আমলে পাশ করা হয়েছিল। 
আপনারা আজকে সেই আইনের বলে একজন বর্গাদারকে উচ্ছেদ করে আর একজন বর্গাদারকে 
বসাচ্ছেন, এই হচ্ছে আপনাদের নীতি। এটাই আপনারা প্রবর্তন করেছেন। কয়েকজন শাসক 
দলের বন্ধু মাইলো মাইলো করে কী সুন্দর ভাবে ক্রন্দন করলেন। আমি বলতে চাই এ সময় 
মাইলোর প্রয়োজন ছিল আপনাদের কোনও কৃষি নীতি নেই। আজকে এখানে বলা হচ্ছে 
কৃষকরা না কি কৃষি ঝণ পাচ্ছে, কজন কৃষককে আপনারা খণ দেন? আজকে কৃষি সমবায় 
সমিতি থেকে কজনকে খণ দেওয়া হয়েছে? কজন কৃষক সেখান থেকে সার, বীজ ইত্যাদি 
ঝণ হিসাবে পায়? এ সার, বীজ কী আপনারা প্রপার চাষীদের হাতে তুলে দিতে পেরেছেন 
আমাদের সময়ে হয়ত মহাজন প্রথা ছিল, কিন্তু আজকে যে ধরণের মহাজনের সৃষ্টি হয়েছে, 
তারা কারা? এই বাস্তব সত্য আপনারা জানেন। সুতরাং আজকে আপনাদের মুখে এই কথা 
শোভা পায় না। আজকে আপনারা জোর গলায় বলছেন, সবচেয়ে বেশি ফসল উৎপাদন 
আপনারা করছেন। কিন্তু চালের কে.জি. কত টাকা হয়েছে? 


আপনারা জোর গলায় বলছেন যে গ্রামের চাষীরা আজকে পেট পুরে খেতে পায়। 
সত্যিই কি তাই? আজকে এম. আর. ডিলারদের আপনারা কতটুকু চাল, গম, চিনি দেন? 
তাই যদি হবে তাহলে আজকে এরকম হাড়হাভাতে অবস্থা কেন? খোলা বাজারে আজকে 
চালর দর কোথায় গিয়েছে তা কি আপনারা জানেন না? কৃষি মন্ত্রী এখানে আছেন, কৃষির 
উন্নতির জন্য ডিমান্ড নং ৪৭/৪৮/৫৫-তে যেখানে বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করা উচিত ছিল 
সেখানে সেটা হয় নি কেন? আজকে কেন কয়েক কোটি টাকা রয়ে যাচ্ছে? এই কি 
আপনাদের কৃষি উন্নয়নের নমুনা? কৃষির উন্নয়ন করতে গেলে জলের দরকার। এ নিয়ে 
আপনারা অনেক চিৎকার করেন, বলেন যে লিফট ইরিগেশন করেছেন? কোথায় করেছেন 
__ কুলপিতে করেছেন? ডায়মন্ডহারবারে করেছেন? সব অসত্য কথা। চাষীদের ভাওতা 
দেবার জন্য আপনারা এসব বলছেন। লিফট ইরিগেশন হলে দুটি করে ফসল হতে পারত 
কিন্তু তা আপনারা করতে পারেন নি। এ বর্ধমান থেকে ডাল আসবে এই বলে আপনারা 
বগল বাজাচ্ছেন। তিস্তার কথা আপনারা অনেক বলেন, কিন্তু সেই তিস্তাও তো দেখছি 
কাগজে কলমে রয়ে গিয়েছে। ফবে এটা সফল হবে আমরা জানি না। আমি কৃষি বাজেটের 
বিরোধিতা করছি এবং আপনাদের কথার মধ্যে যেসব অসঙ্গতি রয়েছে তা দুর করার জন্য 
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মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। চাষীদের আপনারা এইভাবে আর ধোঁকা দেবেন 
না। এই বলে বাজেটের বিরোধিতা করে শেষ করছি। ' 


শ্রী মহাবুবুল হক ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ 
পেশ করেছেন তা সমর্থন করতে পারলে আমি খুশি হতাম কিন্তু তথ্যের কারচুপিতে ভরা 
বাজেট ভাষণ রাখার জন্য আমি তা সমর্থন করতে পারলাম না। আমি আমাদের দলের 
তরফ থেকে কাট মোশন যেগুলি আনা হয়েছে সেগুলি সমর্থন করছি। কেন বাজেট সমর্থন 
করতে পারছি না সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি। আমাদের পশ্চিমবাংলা হচ্ছে কৃষি 
প্রধান রাজ্য। আমাদের গরিব চাষীদের কথা বলতে গিয়ে উনি সংখ্যাতত্ব দিয়ে বুঝিয়েছেন যে 
আমরা নাকি ধান, পাট উৎপাদনে ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে আছি। কিন্তু স্যার আমাদের 
রাজ্যের চাষের উন্নতি করতে গেলে পরিকাঠামোর উন্নয়ন যেটা দরকার বামফ্রন্ট তা করতে 
পারেন নি। এখানে কৃষির পরিকাঠামো যেটুকু হয়েছে তা হয়েছে কংগ্রেসের আমলেই। কৃষির 
উন্নতির জন্য ভাল বীজ দরকার, সেচ দরকার, সার দরকার, বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা থাকা 
সহযোগিতা দরকার অর্থের যোগানের জন্য। স্যার, আপনার নিশ্চয় স্মরণে আছে যে ১৯৭২ 
সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন দেশে সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন তখন তা বাস্তবে 
রূপায়িত করার জন্য সারা দেশে পরিকাঠামো গড়ে তোলার দিকে নজর দিয়েছিলেন। সেই 
সময় পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস সরকার সেটাকে বাস্তবায়িত করার জনা যেভাবে এগিয়ে গিয়েছিলেন 
সেটা কি আপনারা আজকে অস্বীকার করতে পারেন? 


[5-40 -__ 5-50 7. 1%.] 


ব্যাঙ্কে রাষ্ট্রীায়করণ করা হয়েছিল অর্থ যোগানের জন্য, সেটা কি অস্বীকার করতে 
পারেন? আজকে কৃষি খানে শ্ননীয় কৃষি মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি এখানে পেশ 
করেছেন, আমি তাকে বিরোধিতা করছি। আমার খরা এলাকায় মালদা জেলায় ১৯৭২ থেকে 
৭৭ সাল পর্যন্ত জলসেচের জন্য ২০টি ডিপ টিউবওয়েল করা তয়েছিচা। আজকে ২০ বছরে 
আমরা দেখছি যে এই সরকারের পরিচালনায় মানু »টি ডিপ টিউবওয়েল হয়েছে। সেই 
২০টি ডিপ টিউবওয়েলের মধ্যে ৮1৯টি অকেজো অবস্থায় বন্ধ হয়ে আছে। এ সময়ে প্রত্যেক 
কে স্যালো টিউবওয়েল বসানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। আজকে ২০ বছরে নূতন ভাবে কোন 
জন্য তারা নিজেদের স্বার্থে নিজেরাই এলোমেলো ভাবে স্যালো টিউবওয়েল, মিনি টিউবওয়েল 
বসিয়েছে। এই টিউবওয়েল বসাবার পরে তারা সেখানে বিদ্যুতের সংযোগ পাচ্ছে না। বিদ্যুতের 
অভাবে তারা পাম্প সেট দিয়ে বলানোর চেষ্টা করছে। আর আজকে বলা হচ্ছে যে সরকার 
. তাদের সাহায্য করেছে বলে উন্নতি হয়েছে। কিন্তু আসল ঘটনা তা নয়। কৃষকরা নিজেদের 
স্বার্থে নিজেরা পরিকল্পনা নিয়ে এই ভাবে এগিয়ে গেছে। আমি সমস্ত কিছু পরিসংখ্যার 
ভিত্তিতে বলতে পারি কিন্তু আমার সময় কম বলে আমি সেদিকে যাচ্ছি না। আমাদের দলের 
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মাননীয় সদস্য সপ্ভীব দাস মহাশয় যখন পান চাষের কথা বলছিলেন তখন সরকার পক্ষের 
একজন সদস্য কটাক্ষ করে বলেছিলেন সুপারী চাষের কথা। আমি তাকে এই কথা বলব 
যে, নিশ্চয়ই সুপারী চাষও একটি অর্থকরী ফসল। কৃষির উন্নতির জন্য আমি এখানে 
কয়েকটি সাজেশন রাখতে চাই। 


(১) চাষযোগ্য জমি রক্ষা করতে হবে। ভাঙ্গনরোধ করতে হবে। চাষের জমি বে-আইনি 
ভাবে চা বাগানে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, সেটাকে রক্ষা করতে হবে। 


(২) কৃষি কলেজ বা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। আপনারা এই ২০ বছরে কয়টা 
কৃষি কলেজ এবং মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছেন? মালদায় একটা কৃষি কলেজ যাতে স্থাপন 
করা যায় তার জন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


(৩) যে যে জেলাগুলিতে ফে ফসল বেশি উৎপন্ন হয় সেখানে সেই বিষয়ে গবেষণা 
কেন্দ্র ও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা যাতে করা যায় সেই দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বেকার 
যুবক যারা কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের সরকারি খরচে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। 
জেলায় জেলায় কৃষি উন্নয়নের জন্য সমন্বয় কমিটি করতে হবে। 


(৪) গত বন্যায় ও অতি বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্থ চাষীদের কৃষি খণ মকুব করতে হবে। সেই 
সঙ্গে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। 


(৫) সেচের এলাকা বৃদ্ধি করতে হবে। আজকাল পত্রিকায় একটা আর্টিকেল বেরিয়েছে 
'কৃষকের ওয়ার্ক কালচার' নাম দিয়ে। সেখানে কৃষিতে সাফল্যের বিষয়ে অমর সরকার 
বলছেন যে ৫০ শতাংশ। আর “আশা আলো আষাঢ়ে" নাম দিয়ে অশোক চৌধুরি বলছেন 
যে কৃষিতে সাফল্য ৪৮.৩ শতাংশ। আজকে বাজেটের দিনই এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। কাজেই 
আমার মনে হয়। সেচের এলাকা সম্পর্কে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তাতে অসঙ্গতি রয়েছে। 


(৬) আইন-শৃঙ্খলা উন্নতি করতে হবে এবং বিদ্যুতের আ্যাসিওরেন্স দিতে হবে। চাষের 
কাজে চাষীরা যাতে বিদ্যুৎ পায় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। 


(৭) কেন্দ্রে আখ চাষের ব্যাপারে যে রকম লবি আছে, সেই রকম পাট চাষের জন্য 
লবি করতে হবে। পাট চাষের সঙ্গে যে সমস্ত কৃষকরা যুক্ত তারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, পাট চাষ 
ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কাজেই তাদের রক্ষা করার জন্য লবি করতে হবে। 


(৮) কৃষি পণ্য পরিবহনের জন্য রাস্তা নির্মাণ করতে হবে। 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে আছেন, আমি তাকে অনুরোধ করব যে মালদায় প্রচুর 
আম হয়, টমেটো হয়। এগুলি এখানে প্রসেসিং করার জন্য ব্যবস্থা প্রহণ করার জন্য 
অনুরোধ করব। 


818 4599, স২00৪2005 
[ 2710 1015, 1996] 
শ্রী রামপদ সামন্ত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি পরিস্থিতি, কৃষি 
পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তিকে বিভিন্ন প্রকল্পে অর্তভুক্ত করে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ১৯৯৬-৯৭ 
সালের, জন্য যে কৃষি বরাদ্দ ঘোষণা করেছেন আমি তাকে সর্বাস্তকরণে সমর্থন জানাচ্ছি। 
আমি মনে করি, এই কৃষি বাজেট ১৯৭৭ সাল থেকে অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার সময় 
থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে বিরাট পরিকল্পনা 
রূপায়িত করা হচ্ছে সেই বৈপ্লবিক ভাবধারা পুরোপুরি বজায় রাখা হয়েছে কৃষি বাজেটের 
মধ্যে। নানা রকম প্রতিকূল আবহাওয়া, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, খরা, বন্যা ইত্যাদি 
সত্বেও নানাবিধ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ যে নজির সৃষ্টি করেছে সেটা ভারতবর্ষে একটা 
নজির বিশেষ। বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ বারবার নজির সৃষ্টি করেছে। এই খাদ্য 
উৎপাদনের একটা ধারবাহিক তালিকা আমি এখানে তুলে ধরছি। আমাদের এই রাজ্যে 
১৯৯৩-৯৪ খাদ্য উৎপাদন যেখানে হয়েছিল ১৩১.০ লক্ষ টন, সেখানে পরের বছর অর্থাৎ 
১৯৯৪-৯৫ সালে ১৩২.৭৯ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন হয়েছে এবং এই খাদ্য উৎপাদনে 
পশ্চিমবঙ্গ বারবার ৮ বার ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করতে পেরেছে। এই যে 
হিসেব, এটা আমাদের তৈরি কোনও হিসেব নয়, হিসেবটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ 
থেকে পেয়েছি। সেই হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আলু উৎপাদন ১৯৯৩-৯৪ সালে যেখানে 
৫১.৭২ লক্ষ টন হয়েছিল, সেখানে পরের বছর অর্থাৎ ১৯৯৪-৯৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে 
৫৫.৫৯ লক্ষ টনে দীঁড়িয়েছে। তৈল বীজ __- সরিষা, তিশি, সূর্যমুখী _- চাষের ক্ষেত্রেও যে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার একের পর এক সাফল্যের নজির রাখতে পেরেছে সেটা আমরা বলতে 
পারি। কিন্তু এই সাফল্যকে বিরোধী দলের বন্ধুরা নানা ভাবে ছোট করবার চেষ্টা করেছেন। 
কিন্তু আমি বলতে চাই, মাননীয় অতীশ বাবু এক সময় তুলনা করে বলেছিলেন যে, তাদের 
সময় যে খাদ্য উৎপাদন হত সেই ভাবধারা প্রায় নাকি চলে আসছে। কিন্তু তাদের সময় যে 
খাদ্য অন্দোলন হত, ১৯৫৯ সালে যে খাদ্য আন্দোলন হয়েছিল তাতে তাদের শ্লোগান ছিল ' 
__ খাদ্য চাই, মাইলো চাই, এবং সেখানে পুলিশের গুলিতে ৮০ জনকে প্রাণ দিতে 
হয়েছিল। আজকে কিন্তু সেই খাদ্য আন্দোলন আর হয় না, কারণ রাজ্যে এখন ধারাবাহিক 
ভাবে খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, মাটির নমুনা পরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক উপকরণ 
__ স্প্রেয়ার, প্যাডি ক্র্যাশার এবং বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি ঠিকমতো যোগান দেওয়া হচ্ছে। 
আমরা দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গ বীজ নিগম ভাল ভূমিকা পালন করেছে এবং গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে 
কৃষি খণ দেবার ব্যাপারেও ভাল সাফল্য এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ক্ষেত্রকে মাটির প্রকৃতি 
এবং তার জন্য উৎপাদন বিভিন্নতার বিচারে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। 


[5-50 -- 6-00 ৮. 17%.] 


একদিকে আমরা দেখতে পাই যে হিমালয়ের দিকে একটি অঞ্চলে এবং দ্বিতীয় ভাগে 
আমরা দেখতে পাই নূতন গাঙ্গেয় যে এলাকা, এর সাথে আর একটি দিকে আছে মালভূমি 
অঞ্চল। এই তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে এবং এই তিনটি অঞ্চলকে আবার ৬টি ভাগে ভাগ 
করার ফলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, আজকে আমরা কৃষির 
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উৎপাদনে যে রেকর্ড করেছি তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছি। তাই আমি এই বাজেটকে 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, আজকে এই সভায় মাননীয় 
কৃষি মন্ত্রী যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন কৃষির উপরে, তাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করে 
কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমরা এতক্ষণ ধরে দেখলাম আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা 
কৃষিতে কোনও উন্নতি বা অগ্রগতি কিছু লক্ষ্য করতে পারেন নি বলে উল্লেখ করলেন। তারা 
একটি কথা বলেছেন যে, সবই তারা করেছিলেন, আমরা কিছু করতে পারি নি। আমি 
আপনাদের সঙ্গে বলতে চাই যে এই ১৯-২০ বছরে বামফ্রন্টের ব্যবস্থাপনায় কৃষির যথেষ্ট 
উন্নতি হয়েছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বেড়েছে, অন্যান্য সমস্ত ফসলের 
উৎপাদনও বেড়েছে। প্রাকৃতিক যেসব বাধা বিপত্তি আছে মাটির যেসব বাধা বিপত্তি আছে, 
সেটা আমাদের বিজ্ঞানীরা, আমাদের কৃষি মন্ত্রী এবং বিভাগীয় কর্মচারীরা পরিকল্পিত ভাবে 
মোকাবিলা করার জন্য, আজকে যে প্রচেষ্টা চলছে তার মধ্যে দিয়ে, বন্যা বা খরা আসলেও 
কৃষি উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে না। এটি একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এই কৃষি কাজের জন্য যেসব 
ব্যবস্থাগুলো জরুরি, যেমন, প্রথমত ভূমি সংস্কার, যেটি ভারতবর্ষের কোনও রাজ্যে হয় নি। 
পশ্চিমবাংলাই একমাত্র রাজ্য ' যেখানে ভূমি সংস্কার হয়েছে এবং মোট জমির ৭৫ ভাগ ছোট 
কৃষকদের হাতে, বর্গাদারদের হাতে পাট্টা বিলির মাধ্যমে গেছে। এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই . 
নেওয়া হয় নি বলে এতক্ষণ ধরে বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা বললেন। আমি এটা বিশ্বাস করি 
না। আজকে সেচ ব্যবস্থার যে উন্নতি ঘটেছে, গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তার যে সুযোগ 
কৃষকরা পাচ্ছে, তার ফলে কৃষির উৎপাদন বেড়েছে। কৃষকেরাই উৎপাদন বাড়িয়েছে, আপনাদের 
সঙ্গে এই ব্যাপারে আমরা একমত। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার মাধ্যমে সামগ্রিক 
ব্যবস্থায় এক সঙ্গে কাজ করার যে মানসিকতা নূতন ভাবে তৈরি হয়েছে, তার ফলে আজকে 
কৃষকরা উৎসাহিত হয়েছে এবং উৎপাদন সেইজন্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকে আমরা যেটা 
দেখতে পাচ্ছি, আপনারা জানেন যে কৃষকদের জন্য যে পেনসনের ব্যবস্থা আছে তা ভারতবর্ষের 
আর কোনও জায়গায় আছে বলে আপনারা শোনেন নি। আজকে আমাদের আর্থিক দূরবস্থার 
মধ্যেও কৃষকদের পেনসন ১০০ টাকার জায়গায় ২০০ টাকা করলেন আমাদের রাজ্য সরকার। 


আজকে গ্রামাঞ্চলে ক্ষেতমজুর, কৃষক শ্রেণী অর্থাৎ দুর্বলতর শ্রেণী তাদের পি. এফ. 
পাবেন। এই সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। আজকে মিনিকিট 
বিতরণ নিয়ে নানা দুর্নীতির কথা বলেছেন তাহলে ওই মিনিকিটগুলো যাচ্ছে কোথায় আপনারা 
বলুন। আজকে মিনিকিট পাচ্ছে বলেই কৃষকরা তাদের উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হচ্ছে, একথা 
তো অস্বীকার করা যাবে না। তবে এখানে একটা কথা মাননীয় মন্ত্রীকে বলার আছে সেটা 
হচ্ছে যে, এইগুলো যাতে সময় মতো কৃষকরা পায় তার ব্যবস্থা করছেন, কারণ অনেক 
সময়ে পাওয়া যায় না। এগুলো কৃষি বিভাগকে দেখতে হবে, যথাযথ সময়ে যাতে মিনিকিটগুলো 
কৃষকদের হাতে পৌছায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপরে দ্বিতীয়ত কৃষি খণের অনেক 
কথা বলেছেন, কৃষি খণ তো সমবায় ব্যাঙ্কগুলোর মাধ্যমে দেওয়া হয়। আমাদের গ্রামাঞ্চলে 
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যে সমবায় সমিতিগুলো আছে তারা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে খণ দেবার ব্যবস্থা করে। আজকে শুধু 
সমবায় ব্যাঙ্ক নয়, কর্মাসিয়াল ব্যাঙ্কগুলোও কৃষকদের খণ দিচ্ছে। এমন কি সরকারি পক্ষ 
থেকেও কৃষকদের খণ দেওয়া হচ্ছে এবং তারা টাকা পাচ্ছে। আজকে তাইজন্যই না কৃষকরা 
উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। আজকে আমরা কৃষকদের উৎসাহিত করতে পেরেছি, সুতরাং 
বামফ্রন্ট সরকারের কোনও অবদান নেই বলছেন কি করে? তারপরে আর একটি বিষয়ে 
উল্লেখ করতে চাই,.যে কৃষি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে আমরা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছি। 
আপনারা, বারে বারে সবুজ বিপ্লবের কথা বলেন এবং ১৯৬৬ সালের কথা বলেন। আপনারা 
সবুজ বিপ্লব সারা ভারতবর্ষে ঘটাতে পারেন নি। পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার নির্দিষ্ট কয়েকটা 
অঞ্চল টেস্ট করতে গিয়েছিলেন, আজকে সেখানে কৃষকদের কি অবস্থা ছোট ছোট কৃষকদের 
সব জমি বড় বড় কৃষকদের হাতে জমা হয়ে গেছে। সুতরাং সবুজ বিপ্লবের কথা আপনারা 
বলবেন না।,আমরা ওটাকে বিশ্বাস করি না। আপনাদের সময়ে পি. এল. ৪৮০ গম কিনতে 
হত, খাদ্য শস্য কোনও উৎপাদন হয় নি। এর ফলে ষাটের দশকে দুর্ভিক্ষ এবং অনাহারে 
গ্রামের লোকেরা নেংটি পরে কলকাতা শহরমুখী হয়েছিল। অনেকে আবার না খেয়ে জীবন 
পর্যস্ত বিসর্জন দিয়েছেন। আপনারা খাদ্যের অভাবে ভুট্টা মাইলো পর্যস্ত খাওয়াতে বাধ্য 
করেছিলেন। আপনাদের বাইরের থেকে ভুট্টা, মাইলো আমদানি করতে হয়েছিল। আজকে 
অন্তত সেই অবস্থা নেই, এখন কৃষকরা পেট ভরে খেয়ে বেঁচে আছে এবং তারা মজুরিও 
ঠিকমতো পাচ্ছে। আমি এই প্রসঙ্গে দু একটি কথা বলতে চাই, আমি বিপণন বিভাগ, 
মার্কেটিং বিভাগ সম্পকে বলতে চাই। এই বিপণন বিভাগে নূতন মন্ত্রী এসেছেন, তাকে 
স্বাগত জানাচ্ছি। আপনি যে মার্কেটিং কমিটি করেছেন ..... 


(এই সময়ে মাইক বন্ধ হয়ে যায়।) 


শ্রী আব্দুল রেজ্জাক মোল্লা ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বিষয়টা ছোট, বক্তব্ও 
সংক্ষেপ। বাগান চাষের ব্যাপারে মাননীয় সম্জীব বাবু পান চাষের কথা বলেছেন, মাননীয় 
শৈলজা বাবু কাজু বাদাম চাষের কথা বলেছেন, মাননীয় মহববুল হক সাহেব আম চাষের 
কথা বলেছেন। ওনারা ঠিক ঠিক ভাবে বলেছেন আমিও ঠিক ঠিক ভাবে করব। মাননীয় 
সৌগত বাবু খুব সুন্দর ভাবে ফুল এবং ফলের কথা বললেন। বিশেষ করে ফুল চাষের কথা 
খুব সুন্দর ভাবে বলেছেন। 


ঘি 


[6-090 -- 6-10 ?2. 1%.] 


এর বাণিজ্যিক সম্ভবনা যা আছে তার ক্ষুদ্রাংশও আমরা করতে পারি নি। কিন্তু উনি 
যে ভাবে চেয়েছেন হাইজাম্প দিতে, সেটা পারব না, লং জাম্পও পারব না, তবে লম্বা পা 
ফেলতে পারব। যেটুকু আছে সেটুকু আপনাদের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি আমাদের এই 
রাজ্যে এখন ফলের চাষ হয় ১২ লক্ষ মেট্রিক টন, এটা আমরা বাড়াব। আমাদের রাজ্যে 
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এখন ফুলের চাষ হয় ১২ হাজার হেক্টরে, এটা আমরা বাড়াব। আরও আরও হচ্ছে, সারা 
ভারতবর্ষে যে ফুলের চাষ হয় তার ১০.৬ ভাগ হত আমাদের রাজ্যে এবং গত বছরে এই 
ফুল, ফল, সঞ্জি, চারা, বীজ ইত্যাদি দেওয়ার জন্য আমাদের রাজ্য সরকার খরচ করেছে ৩ 
কোটির মতো টাকা। এটা আরও বাড়বে। উনি যেটা বলেছেন, আমাদের রাজ্যের যেটা ফুল 
হয়, তার মধ্যে আমাদের কালিম্পঙের অর্কিড, অর্নামেন্টাল প্ল্যান্ট, শিলিগুড়ির আনারস, 
মালদার আম, মুর্শিদাবাদ এর পেঁপে এবং নিচে হগলিতে কলা, আরও একটি নিচে যাব, শেষ 
পর্যস্ত যাব, সুন্দবনে গিয়ে দেখবেন লঙ্কা, লঙ্কার আচারও হয়। আমাদের এই যে ফল চাষ 
বেড়েছে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বলছি, এটা যাতে ভাল ভাবে করা যায় সেটা দেখতে হবে। 
ফল, সঙ্জি, মশলা ইত্যাদি যা আছে, এটা রপ্তানি হচ্ছে, রপ্তানিটা বাড়ানো যায় কিনা সেটা 
দেখতে হবে। এর জন্য ৪টি জায়গা ঠিক হয়েছে, একটা হচ্ছে, পাহাড় এর তরাই অঞ্চল, 
আর একটা হচ্ছে, শ্রক্ক অনুর্বর, আর একটা হচ্ছে কোস্টাল অঞ্চল, এখানে জমি আছে। 
এখানে জমি আছে, চাষের সম্ভবনাও আছে, বিষয়গুলি খতিয়ে দেখলে ভাল করে করা যাবে। 
প্রথম হচ্ছে, 'ভাল জাতের বীজ, ভাল জাতের চারা, ভাল প্রযুক্তি, এটা যদি চাবীর কাছে 
পৌছে দেওয়া যায়, আমাদের শিক্ষিত বেকার যে ছেলেরা আছে, এদের হাতেও যদি পৌছে 
দেওয়া যায় তাহলে আকর্ষণ বাড়বে। এখানে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যাবে। এই 
গ্যারান্টি আমরা দিচ্ছি। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ যারা ফল খেতে পায় না, এরা যাতে 
খেতে পায় তার উপর জোর দেওয়া হবে। বাকিটা ১ বছর পরে ফিরে এসে, সুন্দরভাবে 
করে দেখাব। এই কথা কয়টি বলে কাট মোশনের বিরোধিতা করে, আমার ব্যয় বরাদ্দকে 
সমর্থন জানানোর দাবি রেখে বক্তব্য শেষ করছি। 


রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ই মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি সর্বপ্রথমে মাননীয় বিরোধী 
দলের সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা আমার এই ছোট্ট বাজেটের বিরোধিতা করে 
কোনও ছাঁটাই প্রস্তাব আনেন নি। আমার ছোট্ট বরাদ্দ যেটুকু আছে তার দ্বারা সব চাষীর 
কাজ করা যাবে না এটা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। আমি স্বয়ং সম্পূর্ণ নই, আপনারা যদি 
বেশি অর্থ দেন তাহলে আমি নিশ্চয় কাজ করব। সৌগত বাবু বাজার গরম করার জন্য 
কথাবার্তা বললেন। তার মাটির সঙ্গে যোগ নেই, বীজের সঙ্গে যোগ নেই, তিনি যদি গ্রামে 
গিয়ে কথাবার্তা বলেন তাহলে দেখবেন ৮০ পয়সাই আলু উৎপাদন করা যায় না। তিনি 
বললেন দেড় লক্ষ টাকা লাগে একটা লাইসেন্স রিনিউ করতে। এটা যদি উনি প্রমাণ না 
করতে পারেন এবং অতীতেও যদি হয়ে থাকে তাহলে আমি পদত্যাগ করতে রাজি আছি। 
আপনি সহজেই এই কথা বলে দিলেন, কারণ এই হাউসে সব কথা বলায় বলা যায়, 
কোনও মামলা করা যায় না, তাই উনি বলে দিলেন। আমাদের ২৮০টি কোল্ড স্টোরেজ 
আছে, তার মধ্যে ৩৩টি হচ্ছে কো-অপারেটিভ, ১২টি উইদাউট লাইসেন্স এবং ৫০টির কেস 
পেন্ডিং আছে। উনি একথা কেমন করে বললেন আমি জানি না। ওর কাছে স্টোর মালিকরা 
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শত্রু হতে পারে, কিন্তু স্টোর মালিকদের আমরা বন্ধু বলে মনে করি। স্টোর মালিকদের 
আমরা কৃষকের বন্ধু বলে মনে করি। আজকে যদি স্টোর না থাকত তাহলে কৃষকরা তাদের 
মাল রাখতে পারত না। কয়েক দিন আগে আমি উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলাম, সেখানকার লোকেদের 
বলেছি, আপনারা একটা স্টোর করুন। উত্তরবঙ্গে ফসল রাখার জন্য একটা হিম ঘর করা 
দরকার। একটা হিম ঘর করতে যে অর্থ লাগছে, ব্যাঙ্কের থেকে লোন নিয়ে, সুদ দিয়ে তাদের 
পোষাচ্ছে না। আমরা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটা কমিটি করেছি, ভবিষ্যতে কি করা যাবে এবং 
যে স্টোরগুলো আছে সেই স্টোরগুলো ঠিকমতো কাজ করছে কিনা এটা আমাদের দেখতে 
হবে। আজকে স্টোর না থাকলে চাষীরা তাদের ফসলের দাম পেত না। সৌগত বাবু 
কনজিউমারদের কথা ভাবছেন। কলকাতায় দাঁড়িয়ে তিন টাকায় আলু খাওয়ালে ওনাকে 
ভালো হয়। কিন্তু আমাদের চাষীদের কথা ভাবতে হবে, তাদের কল্যাণের কথা ভাবতে হবে। 
আমরা দেখলাম একটা খবরের কাগজে আমার বিবৃতিকে অন্য ভাবে বলা হয়েছে, আমি 
বলেছিলাম ৫.০৫ পয়সা পর্যস্ত আলুর দাম আমাদের মেনে নিতে হবে এবং এটা আমি 
হিসাব করে দেখিয়ে দিতে পারি। কিন্তু ওরা খবরটাকে অন্য ভাবে দিয়েছিল। সৌগত বাবু 
বললেন বাইরে কেন আলু যাচ্ছে? বিহারে কেন আলু যাচ্ছে? 
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উনি বললেন, বাইরে কেন আলু যাচ্ছে? বিহারে কেন যাচ্ছে, উড়িষ্যাতে কেন যাচ্ছে? 
আলু তো যাবেই। উনি একটা আইনের কথা বললেন যে, ১৯৫৯ সালের একটা আইন 
আছে বাইরে আলু যাবে না। সেই আইনটা উনি পড়েছেন, না আইনটা উনি দেখেছেন? সেই 
সময়ে আলুতে একটা অসুখ হয়েছিল। সেঁই ব্যারামটা যাতে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে না পড়ে 
সেজন্য সেই আইনটা করা হয়েছিল। আলুর চালান বন্ধ করার জন্য নয়। আজকে যদি ইউ. 
পি. থেকে সরষে না আসে, ডাল না আসে তাহলে কি পশ্চিমবাংলার লোক খেতে পাবে? 
আমরা আলু চাষীরা আলু উৎপাদন বাড়াতে চাই। চাষীকে উপযুক্ত মূল্য দিতে চাই। আমরা 
বাংলাদেশে আলু যাওয়া কন্ট্রোল করতে চাই। বাংলাদেশে আলু যাচ্ছে আমরা শুনেছি। আমরা 
জেলায় জেলায় মিটিং করব। আমরা বি. এস. এফ.-এর সঙ্গে কথা বলব। আমরা ডি. এম. 
এর সঙ্গে কথা বলব। বাংলাদেশে আলু যাওয়া আমরা চাই না। কিন্তু বিহারে যাবে না 
কেন? আমরা চাইছি চাষী তার উপযুক্ত দাম পাক। সব জায়গায় আলু যাবে এটা তো 
আমাদের গর্বের কথা। আমরা তো আগে বাইরে থেকে আলু আনছিলাম। সেজন্য এটা তো 
আমাদের গর্বের কথা। আজকে ওরা যা বললেন, আমি যে কথাটা বলছিলাম, আমাদের 
চাষীর কথা ভাবতে হবে। আমাদের বিভাগের কাজ হচ্ছে চাষীর মাল যাতে বাজারে ঠিকমতো 
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আসে, তারা যাতে ন্যায্য দাম পায় এবং ঠিক মতো ওজনে বিক্রি হয়, এটা দেখাই আমাদের 
বিভাগের কাজ। মাননীয় দেবপ্রসাদ সরকার একটা কথা বলেছেন যে, আলু পচে গেছে। 
আমাদের আলুর বীজ পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমি বলছি, আমাদের আলু যা ছিল তার 
মধ্যে ১ লাখ ৩৭ হাজার কুইন্টাল আলু পচেছে। যে আলু আমাদের স্টকে আছে, তার পাঁচ 
পার্সেন্ট আলু পচেছে। তবে এটাও দুঃখের কথা, পচাবেই বা কেন? তার কারণটা আমি পরে 
বলছি। তবে আলুর বীজ পশ্চিমবঙ্গে যা দরকার হবে তা আমাদের যথেষ্ট আছে। তার 
কোনও অভাব হবে না। আমি আপনাকে এই কথা বলতে চাই, আশঙ্কার কোনও কারণ 
নেই। তাছাড়া উনি বলেছেন যে, হিম ঘরগুলোর উপর কন্ট্রোল বাড়ানো দরকার। আমিও মনে 
করি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের কন্ট্রোল বাড়ানো দরকার। সেজন্য আইন কি করে সংশোধন 
করা যায়, সে কথাও ভাবছি। একটা এক্সপার্ট কর্মিটি তৈরি করেছি। তার রিপোর্ট এলে পরে 
আমরা সেটি নিয়ে আপনাদের কাছে আসব। ইনয্রাস্ট্রাকচার আমাদের কিছু কমতি আছে, 
সেটাও আমরা বাড়াব। একটু আগেও আপনাদের কাছে বলেছি যে, ২৮০টা হিম ঘর দেখবার 
জন্য আমাদের যে ইনফ্রান্ট্রীকচার আছে সেটাকে আমাদের জোরদার করতে হবে। আর ওই 
যে বললেন, লাইসেন্স রিনিউ হয় নি, তা ঠিক নয়। লাইসেন্স রিনিউ আমাদের সবগুলো 
হয়েছে। ৫০টা আমাদের কাছে পেন্ডিং আছে। ১২টা উইদাউট লাইসেন্সে চলছে। আরেকটা 
কথা কীর্তি বাগদি মহাশয় বলেছেন, ব্যক্তিগত মালিকানার কথা। আমি তো আমার বক্তৃতায় 
বলেছি, বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় ২৯০০টা বৃহৎ ও ক্ষুদ্র গ্রামীণ প্রাথমিক বাজার আছে। দু 
হাজারটা হাট-বাজার নিয়ন্ত্রণ আছে। কিন্তু আমাদের হাতে ১৩২টা আছে। এইগুলোকে অধিগ্রহণ 
করার অর্থ আমাদের নেই, আর দ্বিতীয়ত আইনে যে ফ্যাকড়া আছে, আমরা এটা ভাবছি, 
কি করে করা যায়। আমরা চেষ্টা করছি। যে যার ইচ্ছা টাকা তুলছে, কিন্তু কোনও 
আযামেনিটিস দিচ্ছে না। সেই আ্যামেনিটিস দেওয়ার জন্য আমরা অনুজ্ঞাপত্র দেওয়ার একটা 
ব্যবস্থা জোরদার করার চেষ্টা করছি। সেই কথাটা আমি আপনাদের বলতে চাই। 


সেই কথাই আমি আপনাদের বলতে চাইছি। চাষীদের সাহায্য করব না এটা হতে 
পারে না। আর একটা কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি ওঁর সঙ্গে একমত যে, কমিটিগুলি 
হওয়া দরকার এবং এই কমিটিগুলি যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তার জন্য চেষ্টা করব। আশা 
করি ৩-৪ মাসের মধ্যে এই কমিটিগুলি হয়ে যাবে। এই ব্যাপারে বিরোধীদের সাহায্য চাইছি। 
এই বাজেটকে সমর্থন করে, কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কৃষি দপ্তরের যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে 
রাখা হয়েছে, তাকে ধনী ভোটে গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানিয়ে দু একটি কথা বলছি। 
এখনও দেড় দু মাস হয় নি, আমি এই দপ্তরের দায়িত্বে এসেছি। আজকে এই বি3তঁকের 
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শুরুতে আমি ভাবছিলাম যে, বিরোধী পক্ষের বক্তারা বোধহয় তাদের সুচিন্তিত মতামত 
. এখানে পেশ করবেন। কিন্তু আমি এই কথা বলতে চাই যে, বিরোধদের বক্তব্য শুনে আমি 
হতাশ হয়েছি। তারা যে সমস্ত কাট মোশনগুলি রেখেছেন, সেগুলি চিন্তা প্রসূত নয়, তথ্য 
ভিত্তিক নয় এবং রাখতে হয়, তাই রেখেছেন। তাই আমি এর বিরোধিতা করছি এবং এর 
যথার্থ কারণ আছে বলেই আমি এই কাট মোশনগুলির বিরোধিতা করছি। আমাদের 
পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বাড়ছে, এখানে জনসংখ্যা কমানোর চেষ্টা হচ্ছে। পশ্চিমের 
দেশগুলির কোনও কোনও জায়গায় জনসংখ্যার গ্রোথ রেট জিরো হয়েছে, আবার কোথাও 
কোথাও এক। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কোনও কোনও জায়গায় এখনও ২.২ আছে। 
আমাদের দেশেই ২.১ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। তার উপর পশ্চিমবঙ্গ এমন একটা রাজ্য, 
যেখানকার আইন শৃঙ্খলা সারা দেশের অন্যান্য রাজোর মানুষের নজর কাড়ে। এখানে আশপাশের 
রাজ্য থেকে বহু মানুষ এসে বসবাস করছেন। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ হচ্ছে। অনুপ্রবেশ 
রোখার জন্য যে দপ্তর দায়িত্বে আছেন, তারাই করবেন। কিন্তু যারা আসছে, তাদের তো না 
খাইয়ে রাখার চেষ্টা হবে না। তাই এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, খাদ্য শস্যের বৃদ্ধি এটা 
আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য রাজ্যের কৃষি দপ্তর সমস্ত 
রকম ভাবে প্রস্তুত। আমরা এটা জানি যে, আমাদের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা তেমন সম্ভব 
নয়। কিন্তু কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গেলে সেচ বাবস্থা আরও সম্প্রসারিত করা দরকার। 
আমাদের ভালো বীজ যাতে বেশি উৎপন্ন হয় এবং সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সেই 
বীজ সরবরাহ করতে হবে। উপযুক্ত পরিমাণে, নির্দিষ্ট পরিমাণে সার ব্যবহার কবতে হবে। 
কৃষি গবেষণাকে আরও বেশি কাজে লাগাতে হবে। আমাদের সেচ ব্যবস্থায় এখানে তথাগত 
ভুল আছে বলে, অনেক বিরোধী দলের মাননীয় সদসারা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যেখানে 
সারা ভারতবর্ষের চাষযোগ্য জমির শতকরা ৩৩ ভাগ সেচের আওতায় এসেছে, সেখানে 
আমাদের রাজ্যে শতকরা ৫০ ভাগ চাষযোগ্য জমিকে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। 
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আগামী দিনের পরিকল্পনা ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে এবং যার ফলে আমর! 
দেখেছি গত বছরে বোরো চাষ যা হয়েছিল, এ বছরের বোরো চাষ তার চেয়ে অনেক বেশি 
হয়েছে। গত বছরে ১০ লক্ষ ৪৩ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো চাব হয়েছিল, কিন্তু এবারে 
তা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর ১০ লক্ষ ৮৩ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো চাষ হয়েছে। এই 
তথ প্রমাণ করে যে, আমাদের সেচ এলাকা বেড়েছে। বীজ সম্পর্কে আমাদের গবেষণাগারে 
যারা দিন রাত করছেন, তারা অনেকগুলো নূতন নূতন বীজ আবিষ্কার করেছেন। সেই বীজের 
মধ্যে, ধানের ক্ষেত্রে হাই-ব্রীড-চীনসুরা-৩ সারা ভারতবর্ষের মানুষের প্রশংসা কুঁড়িয়োছে। এই 
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বীজ ঠিকমতো চাষ করলে ধানের উৎপাদন দ্বিগুণ হবে। তবে একথা ঠিক এই বীজ তৈরির 
ক্ষেত্রে বিশেষ প্রযুক্তির দরকার এবং গত বছর আমরা এই বীজ আড়াই টন উৎপাদন করতে 
সক্ষম হয়েছিলাম। এ বছর আমাদের টার্গেট আছে ৬০ টোন বীজ তৈরি করার। এই বীজ 
চাষ করা হলে ধানের উৎপাদন অনেক অনেক বেড়ে যাবে। আলুর বীজের ক্ষেত্রেও গবেষণা 
হচ্ছে। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যেখানে এক হেক্টর জমিতে আলু বীজ প্রায় 
আড়াই টন লাগত, সেই জায়গায় এখন নূতন যে.আলু বীজ __ ট্রু পটেটো সিড আবিষ্কৃত 
হয়েছে তা ওই একই পরিমাণ জমিতে আড়াই টনের পরিবর্তে লাগবে মাত্র ১০০ গ্রাম। এই 
আলু বীজ তৈরির ক্ষেত্রে যে প্রযুক্তির দরকার সেই প্রযুক্তি ভীষণ কমপ্লিকেটেড। এই টু 
পটেটো সিড কৃষি ক্ষেত্রে যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে আলুর ফলন অনেক বেড়ে যাবে। 
এবার সারের ব্যাপারে আসছি। সারের ক্ষেত্রে, আপনারা জানেন, মাটিতে র্যান্ডাম সার ব্যবহার 
করা মাটির পক্ষে ক্ষতিকারক। তার জন্য আমরা সয়েল টেস্টিং-এর উপর বিশেষ ভাবে 
গুরুত্ব দিচ্ছি। আমরা আমাদের সদ্য সমাপ্ত একটি -সভায় ঠিক করেছি __ নির্দিষ্ট সংখ্যক 
মাটিকে প্রতি মাসে পরীক্ষা করতে হবে এবং সেই পরীক্ষালন্ধ ফল অনুযায়ী কোন মাটিতে 
কোনও সার কত প্রোপরশনে দিতে হবে সেটা বিশেষজ্ঞরা বলে দেবেন। বিশেষজ্ঞরা যা 
উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। কৃষিক্ষেত্রে সার হিসেবে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ ব্যবহার হয়। 
একথা বললে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হবে _- এটা সত তথ্য যে গত ৩ বছর ধরে 
নাইট্রোজেন বাদে ফসফেট ও পটাশের দাম শতকরা ১৩৩ ভাগ বেড়ে গেছে। ফলে কৃষকরা 
জমিতে বেশি করে নাইট্রোজেন ব্যবহার করছেন, ফসফেট ও পটাশ কম ব্যবহার করছেন। 
এতে জমি নষ্ট হতে পারে, যার জন্য সয়েল টেস্টিং-এর উপর জোর দিচ্ছি। এর জন্য কে 
পি. এস. আছে, ল্যাবরেটরি আছে, সয়েল টেস্টিং ল্যাবরেটরি আছে, মোবাইল ভ্যান আছে 
এবং এদের সংখ্যা আরও বাড়বে। কৃষি প্রযুক্তি সহায়কদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কত 
সংখ্যক মাটির নমুনা প্রতি মাসে সংগ্রহ করা হবে এবং তার পরীক্ষা করা হবে, সে ব্যাপারে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বীজের কথা বলেছেন, এখানে কাট মোশনেও আছে। আমরা ধানের 
ক্ষেত্রে __ হাই-ইল্ডিং-এর ক্ষেত্রে ২৫ হাজার টনের জন্য ১৫.১৫ টন বীজ দিয়েছি, যেটা 
অল ইন্ডিয়া নর্মসে আছে মোটামুটি ১২ পার্সেন্ট। 


আমরা ১৫.১৫ পার্সেন্ট চেঞ্জ করেছি। এর জন্য আমাদের ভর্তুকি দিতে হয়েছে ২ 
(কোটি ২০ লক্ষ টাকা। তবুও বলবেন কৃষি দপ্তর কিছু করছে না, বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে 
না? গমের ক্ষেত্রেও __ যেখানে ৯ হাজার টন গম বীজ দরকার, সেক্ষেত্রে ৭ হাজার টন 
কৃষি দপ্তর থেকে দেওয়া হয়েছে এবং এর জন্য আমাদের ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ভর্তুকি 
দিতে হয়েছে। তবুও বলবেন রাজ্য কৃষি দপ্তারে কিছু হচ্ছে না। উৎপাদন বাড়ছে, আপনি 
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আপনি উৎপাদন বাড়ছে? যাদু মন্ত্রে বাড়ছে? অদ্ভুত ব্যাপার। আমাদের বিজ্ঞানকে আমরা 
যথেষ্ট কাজে লাগাচ্ছি। আগেও বলেছি, আমাদের গবেষণাগারে নূতন নূতন বীজ আবিষ্কার 
হচ্ছে। খেসারির ডাল খেলে অসুখ হয়, সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকার-ভারত সরকার-এর পক্ষ 
থেকে ব্যান্ড করে দেওয়া হয়েছে। এখন, পশ্চিমবঙ্গের গবেষণাগারে খেসারির ডালের নমুনা 
আবিষ্কার হয়েছে -_ নাম দেওয়া হয়েছে “নির্মল'। ভারত সরকার স্বীকার করেছেন, এই 
নির্মল ভ্যারাইটিতে এ অসুখের সম্ভাবনা নেই। সারা রাজ্যে নির্মল .ভ্যারাইটি চাষের জন্য 
ভারত সরকার বলেছে। কীটনাশক ওষুধের র্যান্ডাম ব্যবহার করতে বলছি না আমরা। 
গবেষণালন্ধ ফল এলাকা ভিত্তিক ছোট ছোট স্কুল করে কৃষকদের কাছে পৌছে দেওয়া হচ্ছে। 
কোনটা বন্ধু পোকা, কোনটা শত্র পোকা, রাজ্য কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে সেটা বোঝানো 
হচ্ছে। আমরা জানি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে সার, বীজ, আধুনিক বিজ্ঞান এবং 
প্রযুক্তিকে কৃষকের দরজার গোড়ায় পৌছে দিতে হবে। সারা ভারতবর্ষের মানুষ যেখানে 
স্বীকার করছেন, ভূমি সংস্কার একটি রাজ্যেই হয়েছে -- পশ্চিমবঙ্গে, সেখানে অনেক মাননীয় 
বিরোধী সদস্য এই ভূমি সংস্কার নিয়ে কটাক্ষ করেছেন, তথ্যগুলো সম্পর্কেও কটাক্ষ করেছেন। 
তথ্যের দরকার নেই, বাস্তব জীবনে ফিরে আসুন। ৬০-এর দশকে, ৭০-এর দশকে -কি দেখা 
যায়ঃ দলে দলে গ্রামের মানুষ বিভিন্ন স্টেশনে স্টেশনে ভীড় করছে, অন্নের সংহ্থানের জন্য 
ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করত। এখন সেটা খুঁজে পাবেন? এটা কি যাদু স্পর্শে হচ্ছে? ওটা যদি 
না হত, তাহলে সম্ভব হচ্ছে কি করে? আমি তথ্যের কথায় যাচ্ছি না, কোন স্ট্যাটিস্টিক্যাল 
ডিপার্টমেন্টের স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়েছে, তাও বলছি না, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার দিকে তাকিয়ে 
দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন, কৃষিতে উন্নতি হয়েছে কি না। চাল উৎপাদন নিয়ে অনেকে 
বলেছেন, জমি বেশি, তাই উৎপাদন বেশি। আমি বলছি, না __- আগেও প্রথম ছিল, এখনও 
প্রথম। প্রোডাকটিভিটি দেখুন, প্রোডাকটিভিটি অনেক বেড়ে গেছে। চাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
আমাদের উৎপাদনশীলতা বেড়েছে। তার উপরেই জোর দিচ্ছি, টোটাল প্রোডাকশনের উপর 
জোর দিচ্ছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ আমি আরও ১০ মিনিট সময় বাড়িয়ে নিলাম, আশা করি 
আপনাদের আপত্তি নেই। 


শ্রী নরেনদ্রনাথ দে £ উৎপাদনশীলতা __- ৮৫-৮৬ সালে ১ হেক্টর জমিতে ১৫৭৩ 
কে.'জি. ধান উৎপাদন হত। 


[6-30 -- 6-41 1: 1%.] 


১৯৯৪-৯৫ সালে এসে হেক্টর প্রতি ২১২০ কে. জি. ধান হয়েছিল। উৎপাদনশীলতা 
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বেড়েছে এবং শুধু তাই নয় জমি কি ভাবে বাড়ানো হয়েছে সেটা একটু দেখুন। যেখানে ৫৫ 
লক্ষ হেক্টর জমি আমাদের চাষযোগ্য সেখানে চাষ হয়েছিল ৭৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে । কি 
করে হয়েছিল? একই জমিকে বারবার ব্যবহার করা হয়েছিল। এগুলো কি সম্পূর্ণ আপনা- 
আপনি হয়েছিল? ? কৃষি দপ্তর তুলে দিলে কি এই কাজ হবে? এগুলো একটু ডিপলি চিন্তা 
করুন। ১৯৯৫-৯৬ সালে আমরা আশা করছি, ১৩৬ লক্ষ টন খাদ্য শস্য উৎপাদন হবে। 
যাই হোক, আমি বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না। আমাদের কয়েকটা স্বীমের কাজ চলছে। 
মাননীয় বিরোধী দল নেতা অতীশ সিংহ মহাশয় এখানে একটা কথা বলেছেন, আমাদের যে 
এন. ডন: ডি. পি. আর. এ. স্বীম চলছে তাতে আমরা নাকি ৪ কোটি টাকা খরচ করেছি। 
উনি এখন এখানে উপস্থিত নেই, থাকলে ভালো হত। যাই হোক উনি যাদের কাছে বলেছিলেন, 
তাদের অবগতির জন্য বলছি, আমরা ইতিমধ্যে এ স্কবীমে ১৫ কোটি টাকা খরচ করেছি এবং 
খরচ করতে পেরেছি বলেই কেন্দ্রীয় সরকার আরও ৯ কোটি টাকা দিয়েছেন। আমাদের যে 
তরাই ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট হচ্ছে তাতে ফার্স্ট স্টেজে এটা দেড় কোটি টাকার প্রোজেক্ট 
ছিল। সেটার কাজ ভালো হওয়ায় বর্তমানে আবার ১৪ কোটি টাকা পাওয়া গেছে এবং 
আরও ৩০ কোটি টাকার প্রোজেক্ট থার্ড ফেজে নেওয়া হয়েছে। সারা ভারতবর্ষ শুধু নয় 
পৃথিবীতে ডাচদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে যে ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে তার মধ্যে নর্থ 
বেঙ্গলের তরাই ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট এক নম্বর, এটা স্বীকৃত। এছাড়া আমরা আরেকটা 
প্রোজে __ সুন্দরবন অঞ্চলে যারা আছেন, হাওড়া এবং মেদিনীপুর অঞ্চলে, উত্তর ২৪ 
পরগণা অঞ্চলে যারা আছেন তাদের কাছে এটা একটা সুখবর, যদিও ফাইনাল স্টেজে যায় 
নি -_- আমরা জাপান গভর্নমেন্টের সঙ্গে একটা যৌথ প্রোজেক্ট তৈরি করছি। এটা হচ্ছে 
৩০০ কোটি টাকার ৫ বছরের প্রোজেক্ট। এই প্রোজেক্টটা হলে আমাদের আশা, উত্তর ২৪- 
পরগনা, দক্ষিণ ২৪-পরগনা, হাওড়া, মেদিনীপুর এবং কোস্টাল বেল্টের প্রভূত উন্নতি হবে। 
সেখানকার ড্রেনেজ সিস্টেম, সেখানকার ইরিগেশন সেখানকার মানুষের জীবন যাত্রার মান, 
কৃষি, সমস্ত ক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভবনা আছে। এই ৩০০ কোটি টাকার প্রোজেক্টটা পাঠানো 
হয়েছিল, আমরা আশা করছি, এটা শীঘ্র স্যাংশন হয়ে যাবে। 


এবারে আমি পাট নিয়ে কিছু বলব। জে. সি. আই.-এর জেলা থেকে পাট কেনার 
কথা। কিন্তু গত দু বছর ধরে তারা পাট কিনছে না। আমাদের এখানে ৭৫ ভাগ পাট তৈরি 
হয় এবং আপনাদের নিশ্চয় অতীত ইতিহাস জানা আছে -_ যখন ভারতবর্ষ দ্বিখভ্ভিত হল 
তখন আমাদের বলা হল পাট চাষ করতে। কিন্তু আজকে কৃষকদের পাট কেনবার কোনও 
উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার নিচ্ছেন না। সারা ভারতবর্ষের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের মোট জমির মাত্র 
২.৫ ভাগ জমিতে চাষ হয়। কিন্তু আমাদের উৎপাদন হচ্ছে ৮.৫ ভাগ। টোয়েন্টি-ফার্স্ট 
সেঞ্চুরির দ্বার দেশে পৌছে এটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। আর এই চ্যালেঞ্জের 
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মোকাবিলা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের কৃষি দপ্তর সমস্ত রকম ভাবে প্রস্তুত আছে। আজকে 
আমাদের কৃষি দপ্তরের যে বিরাট কর্মকান্ড তার তুলনায় এই বাজেট বরাদ্দ বেশি নয়। তাই 
এই বাজেট বরাদ্দকে আপনারা সকলে সর্বাস্তকরণে গ্রহণ করবেন এবং সমস্ত কাট মোশনের 
বিরোধিতা করবেন এই বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


্্ী প্রভর্জন মন্ডল ঃ স্যার, আমরা একবিংশ শতাবীতে পদার্পণ করতে চলেছি। কিন্ত 
স্যার, এই বিংশ শতাব্দীতে এই কংগ্রেস দলের এ দিকে বসা আর হল না। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ স্যার, আপনি হাউসে বলেছেন কোনও ডিসকাশন শেষ না হওয়া 
পর্যন্ত অন্য কাউকে বক্তব্য রাখতে দেবেন না। কিন্তু এই যে বাজেট ডিসকাশন হচ্ছে, মন্ত্রী 
মহাশয় রিপ্লাই দিচ্ছেন, তার মাঝে এই যে কংগ্রেসকে গালাগালি দিয়ে উনি বক্তব্য রাখলেন, 
এটা কোন রুলে হয়েছে। আমি স্যার, আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি এই রকম নজির যদি হয় 
তাহলে আমরাও এই রকম বলব যে প্রভঞ্জন বাবু সাগরে কি করেছেন সেশুলি বলব। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ আপনারা যখন পয়েন্ট অফ ইনফরমেশান বলব বলে রিকোয়েস্ট 
করেন এবং বলতে গিয়ে অন্য সব কথা বলেন, আমি কি করব। এটা একটা নিয়ম করুন 
যে আপনারাই বলবেন না, তাহলে আমি কাউকেই টাইম দেব না। 
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*২০২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৩৯।) শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ শিক্ষা (উচ্চতর) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কয়েকটি জেলা শহরের 
মহাবিদ্যালয়ে ন্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন-এর সিদ্ধান্ত হয়েছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, কোন কোন জেলায় এবং কোন কোন মহাবিদ্যালয়ে এরূপ পঠন- 
পাঠনের ব্যবস্থা হবে? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ (ক) না। 
(খ) প্রশ্মই ওঠে না। 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রশ্নটি ওঠে বলেই আমি জিজ্ঞাসা 
করেছি। এই সভায় আপনার আগে যিনি উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন তিনি বারবার 
ঘোষণা করেছেন বহরমপুর এবং কৃষ্ণনগরে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন হবে এবং আইন পড়ানো 
হবে। সেইজন্য আমার এই প্রশ্ন। আমার ধারণা ছিল এ ব্যাপারে অনেক দূর অগ্রগতি 
ঘটেছে। আমি জিজ্ঞাসা করছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রচন্ড চাপ-_অনেক আ্যাফিলিয়েটেড 
কলেজ আছে-_সেই কারণে একটু বিকেন্দ্রীকরণের জন্য যেটা বারবার আপনারা ঘোষণা 
করেন-_এরপর আমি আ্যাসিওরেল্স কমিটিতে পাঠাব__সেইজন্য অদূর ভবিষ্যতে এব্যাপারে 
কোনও পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে কি না? 
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শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ই মাননীয় সদস্য প্রন্নটি করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর 
যে চাপ পড়ছে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশুনার ব্যাপারে, সেই ব্যাপারে অন্যান্য জেলায় পোস্ট- 
গ্রাজুয়েট পড়াবার কোনও পরিকল্পনা আছে কি না? প্রশ্নটি হচ্ছে, এ ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছি কিনা? আমি তার উত্তরে বলেছি, না, এইরকম সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করিনি। আমরা 
ইতিমধ্যে যে যে বিষয়ে সাধারণতঃ অনার্স পাওয়ার পর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়তে যারা আগ্রহী 
হন, তাদের নেওয়া হয়। যে যে বিষয়ের উপর চাপ পড়ছে আমরা সেই বিষয়ে পোস্ট 
গ্রাজুয়েট পড়াবার বন্দোবস্ত করেছি। যেমন, প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিজিক্স এবং জুওলজি পোস্ট 
গ্রাজুয়েট পড়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এই দু-এক বছরের মধ্যে আমরা যখন দেখলাম 
অনেক ছাত্র ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স পেয়েছে-_তাদের ভর্তি হবার অসুবিধা আছে, তখন প্রেসিডেন্সি 
কলেজে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট খুলে দেবার অনুমতি দিয়েছি এবং সেটা চালু হয়েছে। অন্যান্য 
কোনও কলেজে যে পোস্ট গ্রাজুয়েট পড়ানোর ব্যবস্থা নেই তা নয়। যেমন হুগলি মহসিন 
কলেজ, সেখানে রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিষয়ে শ্লাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়ানো হয়, দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট 
কলেজে জিওলজি পড়ানো হয়, দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজে জিওলজি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়ানোর 
ব্যবস্থা আছে। এই রকম কিছু কিছু জায়গায় শ্লাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়ানোর বন্দোবস্ত করেছি। 
আগামী দিনে যদি দেখা যায় ছাত্ররা ভাল ফল করে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে উচ্চ শিক্ষার জন্য 
ভর্তি হতে পারছে না, তখন আমরা নিশ্চয়ই তাদের ভর্তি হওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করে 
ব্যবস্থা করব। তখনই এই প্রশ্নটা আসবে যে কোন জেলাতে কোন কলেজকে বেছে নিয়ে 
করব কি না। সুতরাং চিন্তাভাবনা নেই এই কথা বলছি না। যখন প্রশ্নটা সামনে দেখা দেবে, 
যখন দেখা যাবে ভাল ফল করে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে পড়তে পারছে না, তখনই ব্যবস্থা করব। 


তিনি একাধিকবার এই বিধানসভায় কমিটমেন্ট করেছিলেন যে পার্টিকুলারলি কৃষ্ণনগর এবং 
বহরমপুরে স্নাতকোত্তর পঠন পাঠনের ব্যবস্থা হবে। তিনি যেটা বলেছিলেন সেটার প্রতি 
বর্তমান সরকারের কোনও দায়বদ্ধতা আছে কি না? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবতী ঃ মাননীয় সদস্য যেট। খলেছেন, এটা আমি তাকে কথা দিচ্ছি 
ভাল করে দেখে নেব, তিনি সঠিক কি বলেছিলেন। পূর্বতন সরকারের কেউ যদি কিছু বলে 
থাকেন তার প্রতি একটা দায়বদ্ধতা থাকেই, তবে আপনি জানেন অবস্থা পাল্টে গেলে, সেই 
অনুযায়ী আমাদের চলতে হয়। যেমন প্রেসিডেন্সি কলেজে আমরা এই ধরনের বাবস্থা 
করেছি। আপনি যেটা বললেন, আমাদের চিস্তাভাবনার মধ্যে নেই, এটা বলছি না। 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ৪ পূর্বতন উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী শস্তু ঘোষ মহাশয়, তিনি আর একটা 
বলেছিলেন এই হাউসে যে শুধু তাই নয়, স্নাতকোত্তর আইন পড়ানোর ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের 
কুচবিহার কলেজ এবং বহরমপুর, কৃষ্ণনগর কলেজে আইন পড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে। উনি 
হাউসে যখন এই কমিটমেন্ট করেছিলেন, তার এই বক্তব্য হাউসে প্রপার্টি হয়ে গেল। এই 
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সব দেখার জন্য আমাদের আযাসিয়োরে্স কমিটি রয়েছে। আপনি একজন তৎপর মানুষ, 
আপনি কি এটা অনুগ্রহ করে দেখবেন, এবং এই ধরনের কমিটমেন্ট হয়ে থাকলে তার 
ব্যবস্থা নেবেন কি? 


তরী সত্যসাধন চক্রবর্তী ৪ মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন, নিশ্চয়ই সেটা দেখব। দেখে, 
বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি করতে চাই সেটা অবশ্যই হাউসকে জানাব এবং 
বিশেষ করে আপনাকে আমি চিঠি লিখে জানাব। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে যে প্রশ্ন এসেছে, এটার সঙ্গে 
শিক্ষার মান, এই প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে জড়িয়ে আছে। আমার সেই জন্য মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে জিজ্ঞাস্য, শ্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের যে ব্যবস্থা, যেটা এতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ আছে, তার ফলে পঠন পাঠনের যে মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আছে, সেই মান, তা 
যে বিষয়েই হোক, আপনি যদি সেই পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা অন্যান্য কলেজ, মহাবিদ্যালয়ে 
করেন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই মান সেখানে সুনিশ্চিত হবে কি না? কারণ এই প্রসঙ্গে 
দেখা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্সি কলেজ সম্পর্কে যা বললেন, প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষার যে মান, 
তার যে দীর্ঘদিনের এতিহ্য সেটা নষ্ট হতে যাচ্ছে, প্রেসিডেন্সি কলেজকে আর অন্যান্য পাঁচটা 
সাধারণ কলেজের মধ্যে নিয়ে এসে। সেখানে আবার বৃত্তিমূলক শিক্ষাও নিয়ে আসছেন। 
এতে সাধারণ শিক্ষার যে মান সেই মান লঙ্ঘিত হবে। এটা খুব উদ্বেগের বিষয়। শিক্ষার 
মানের দিকটা চিন্তা করে আমি বলছি, আপনি শ্লাতকোত্তর বিষয়ে পড়াশুনা, অন্যান্য মহাবিদ্যালয়ে 
করলে, এটা সুনিশ্চিত করার জন্য আপনার কি চিস্তা ভাবনা আছে? 


[11-10--11-20 /7৮.] 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় সদস্যকে আস্তরিক 
ধন্যবাদ জানাই তিনি উচ্চশিক্ষার মানের কথাটা বলেছেন বলে। আমিও এই সভায় বারবার 
বলেছি যে, উচ্চশিক্ষার মানটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই মান রক্ষা করবার জন্যই আপনারা 
দেখেছেন যে ইতিমধ্যেই পর্যায়ক্রমে কতকণুলি ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। যেমন আজকে কলেজে 
পড়াতে গেলে ল্লেট বা নেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৫ ভাগ নম্বর 
পেলেই হবে না। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যারা যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন তারপর তাদের 
ইন্টারভিউ নিয়ে সিলেক্ট করা হয়। দু' নং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দেখেছেন, ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট 
কমিশন যে যোগ্যতা পাঠিয়ে দিয়েছেন আমরা সেগুলি পুরোপুরি অনুসরণ করছি। বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালায়র সিলেবাসেরও আমরা অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছি শ্লাতকোত্তর পর্যায়ে। তা ছাড়া 
ইউ.জি.সি. এবং বর্তমানে যে হায়ার এডুকেশন কাউন্সিল হয়েছে সেখানে আমরা অবিরত 
আলোচনা করছি এবং দেখছি উচ্চশিক্ষার মান যাতে আরও উন্নত করা যায়। মাননীয় সদস্য 
একথা শুনে খুশি হবেন যে, সর্বভারতীয় যে পরীক্ষাগ্ডলি হয় নেট বা গেট ইত্যাদি তাতে 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা খুব ভাল ফল 
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করেন। আমরা এটা আরও উন্নত করতে চাই। প্রেসিডেন্সি কলেজের মান নেমে গিয়েছে 
বলে বলা হয়। এটা মনে করার কিন্তু কোনও কারণ নেই। আমরা অনেকগুলি ব্যবস্থা 
নিয়েছি। ইতিমধ্যে আমরা সরকারি কলেজে প্রফেসার র্যাঙ্কের যারা, পি.এস.সি. তাদের সিলেক্ট 
করে পাঠিয়েছেন, যেখানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়ানো হয় সেখানে তাদের পাঠানো হচ্ছে। 
তারমধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজ আছে। অভিজ্ঞ যারা তারা প্রফেসার র্যাক্কের শিক্ষক হবেন। 
এখানে বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্পর্কে কাগজে যেটা বেরিয়েছে সে সম্পর্কে বলি, আমাদের 
সরকারি তরফ থেকে এখনও পর্যস্ত এরকম কোনও উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করি নি। তবে 
কেউ কেউ হয়ত চিন্তাভাবনা করছেন এটা হতে পারে। সরকারি তরফ থেকে এখনই উদ্যোগ 
গ্রহণ করি নি। 


শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রেসিডেন্সি কলেজের কথা বলেছেন এবং 
বিভিন্ন জেলায় শ্লাতকোত্তর পঠন-পাঠনের কথা বলেছেন। আপনি নদীয়া জেলা থেকে নির্বাচিত 
এবং মন্ত্রী সভার সদস্য। কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে শ্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আগে 
ছিল এবং আইন-বিদ্যাও সেখানে পড়ানো হত। কিন্তু এখন সেখানে সব বন্ধ। আপনি 
প্রেসিডেন্সি কলেজের কথা বলেছেন কিন্তু কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজের কথা আপনার উত্তরের 
মধ্যে পেলাম না। আমার প্রশ্ন, কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে ন্নাতকোত্তর পর্যায়ে কোনও 
সাবজেক্ট পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেছেন কি বা করবার কথা চিন্তাভাবনা করছেন কি? সঙ্গে 
সঙ্গে সেখানে আইন বিদ্যা পড়ানোর কথাও চিস্তা করবেন কি? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী 8 মাননীয় সদস্য যেটা জানতে চেয়েছেন তার উত্তরে বলি, আমি 
কিন্ত কোনও জায়গায় বলি নি কোনটা হবে না বা বলি নি কোনটা হবে। এর থেকে যদি 
সিদ্ধাস্ত করেন কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ সম্পর্কে চিন্তা করছি না তাহলে বলব, তা কিন্তু 
নয়। আগে চিন্তা করতে হবে যে কোন কোন কলেজে পরিকাঠামো আছে। সঙ্গে সঙ্গে খতিয়ে 
দেখতে হবে কোন কোন বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। এগুলি চিন্তা করে প্রয়োজন হলে 
আমরা ব্যবস্থা নিই, সেই কলেজ সম্পর্কে ভাবি। তা থেকে কৃষ্ণনগর বাদ যাবে এটা ভাববার 
কারণ নেই। আর আমি নদীয়া জেলা থেকে নির্বাচিত বলেই এটা অস্তভুক্ত হবে তা নয়। 
নির্বাচিত হবার পর আমি পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী, আমাকে গোটা রাজ্যের কথা ভাবতে হবে। 
সেজন্য যেখানে যেখানে সম্ভব আগামী দিনে যদি প্রয়োজন হয় আমরা এটা করব। আইন 
পড়ার ব্যাপারে আপনি বলেছেন। আমরা অনেক জায়গায় আইন পড়ার জন্য নতুন ব্যবস্থা 
করেছি। আর কিছু কিছু দাবি এসেছে সেগুলি আমরা চিস্তা-ভাবনা করছি। কিন্তু ইতিমধ্যে 
অনেকগুলি নতুন জায়গায় আইন পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


্্ী তপন হোড় £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি দেখেছেন যে এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষার 
রেজাল্ট মফম্বল শহরে বা গ্রামাঞ্চলে ভাল হয়েছে। কিন্তু যেটা দুঃখের বিষয় সেটা হচ্ছে, 
পড়াশুনাটা কলকাতা কেন্র্রিক। মডার্ণ যেসমস্ত স্টাডিস আছে, আধুনিক কোর্স আছে, সেই 
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কার্স পড়ার সুযোগ জেলাগুলিতে নেই, শহরাঞ্চলে আছে। আমি আপনাকে বিনয়ের সঙ্গে 
বলতে চাই, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, জার্ণালিজম__এই ধরনের যে কোর্স 
্শ্নে, এই ধরনের কোর্সগুলি বিভিন্ন জেলাগুলিতে চালু করার ব্যাপারে আপনি কি বিবেচনা 
চরবেন বা করছেন কিনা সেটা জানাবেন কি? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী 8 মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন, এই হাউসে আমি বলেছি 
য গত ২ বছরে আমরা মফস্বল কলেজগুলিতে অনেক আধুনিক বিষয় পড়বার সুযোগ করে 
দয়েছি এবং গত ২ বছরে সোয়া তিন শত বিভিন্ন কলেজকে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছি 
সগুলির অধিকাংশ মফস্বল জেলাগুলিতে। মাননীয় সদস্য যেটা জানতে চেয়েছেন, আমি 
একথা বলছি যে নতুন নতুন বিষয় ভোকেশন্যাল সাবজেক্ট, এগুলি কিন্তু আমরা জেলা 
চলেজগুলিকে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছি, যেমন কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রোনিক্স, এগুলি 
চরে দিয়েছি। আমি বলেছিলাম যে, মেদিনীপুরের একটি কলেজে সিড টেকনোলজি পড়াবার 
ন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে। মেদিনীপুরের আর একটি কলেজে-_হিজলী কলেজে-_ আমরা 
নতুন কতকগুলি ভোকেশন্যাল সাবজেক্ট নিয়ে আরম্ভ করেছি। এই বছর আমরা জেলা 
দলেজগুলিতে ভোকেশন্যাল সাবজে দেব এবং আমরা কলেজের প্রিন্সিপালদের সঙ্গে ইতিমধ্যে 
চথা বলেছি। আমরা তাদের বলেছি যে, আপনাবা আপনাদের চিস্তা-ভাবনা করে প্রস্তাবগুলি 
মামাদের কাছে পাঠান। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাননীয় উপাচার্যদের বলেছি যে, আপনারা নিজেরা 
টস্তা-ভাবনা করে জেলাগুলিতে যাতে ভোকেশন্যাল সাবজেক্ট দেওয়া যায় সেই ভাবে আমাদের 
চছে প্রস্তাব পাঠান যাতে আগামী শিক্ষা বর্ষ থেকে নানা বিষয়ে এবং মাননীয় সদস্য যে 
বষয়ের কথা বলেছেন, সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। আর একটি কথা হল যেহেতু জেলা 
চলেজগুলি সম্পর্কে বলেছেন, আমরা আলোচনা করে কাজ শুরু করেছি। প্রত্যেক জেলায় 
নাতে একটা কলেজকে দিয়ে এমন করতে পারি যাতে সমস্ত বিষয়ে অনার্স পড়ার সুযোগ 
পায়, সেই জেলায় বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স পড়ার সুযোগ পায়। এই রকম পরিকল্পনা করে গত 
২ বছর ধরে শুরু করেছি, এই বছরও সেটা অব্যাহত আছে। 


[11-20--11-30 4১..] 


শ্রী অশোক ঘোষ £ বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে একটিমাত্র কলেজ আছে, তবে সেখানে 
মনেকগুলো স্কুল রয়েছে। সেখান থেকে যেসব ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পাশ 
₹$রছে তাদের অনেকে কলেজে পড়বার সুযোগ পাচ্ছে না, কারণ কলেজটিতে আসন সংখ্যা 
কম এবং অনিক বিষয়ে অনার্স নেই। কলকাতায় এসেও তারা ভর্তির সুযোগ পায় না। এ 
টি প্রীক্ষায় যারা পাশ করেছে বা ভবিষ্যতে পাশ করবে তাদের কিভাবে কলেজে আযাডমিশন 
দওয়া যাবে সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেছেন কি না? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় সদস্য বজবজ কলেজ সম্পর্কে যে প্রশ্ন করলেন 
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আপনি জানেন এ কলেজে কতগুলো নতুন বিষয় পড়াবার সুযোগ সেখানে করে দেওয়া 
হয়েছে। কয়েকদিন আগে এ কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ আমার কাছে এসেছিলেন এবং আমার 
সঙ্গে তার কথাও হয়েছে। এ কলেজে আরও কতগুলো নতুন বিষয় সম্পর্কে তিনি আমাদের 
কাছে আবেদন করেছেন। আমি তাকে বলেছি, ওগুলো বিচার-বিবেচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত 
নেব। তার কারণ, একটি কলেজে একবারে অনেকগুলো বিষয় দিতে পারি না, তারজন্য 
আস্তে আস্তে পরিকাঠামো তৈরি করবার বিষয়টা রয়েছে। তার সঙ্গে কথা বলেই বাকি 
বিষয়গুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেব। 


শ্রী মুস্তাফা বিন কাশেম ঃ মূল প্রশ্নের কাছাকাছি এসে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে 
জানতে চাই, আমাদের দেশের অন্যতম এঁতিহামন্ডিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কলকাতায় সংস্কৃত কলেজকে 
ডীমডূ ইউনিভার্সিটি হিসাবে ঘোষণা করবার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্র 
এই কক্ষে সেকথা আমাদের জানিয়েছেন। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার সংস্কৃত 
কলেজের ন্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করার কোনও পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে 
কি না অনুগ্রহ করে জানাবেন কি? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় সদস্য যে প্রম্ম করেছেন, এটা ঠিক, কলকাতার 
সংস্কৃত কলেজকে ডীমড্‌ ইউনিভার্সিটি করবার কথা বলেছিলাম। এ-সম্পর্কে ভবেশ দত্ত 
কমিশনেরও সুপারিশ রয়েছে। এ-সম্পর্কে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশনের কাছে আমরা আবেদন 
করেছিলাম এবং তাদের সঙ্গে আমাদের বিষয়টা নিয়ে কথাবার্তাও হয়েছে। তৎকালীন মানব 
সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেও এ-সম্পর্কে তার সঙ্গে কথা বলেছি। ডীমড্‌ ইউনিভার্সিটি 
করার আগে ওঁরা আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন এ কলেজের পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের 
ব্যাপারে কিন্তু তারজন্য একটু সময় লাগবে। ইতিমধ্যে সেই কাজটা আমরা শুরু করেছি। 
সেখানে আমাদের আজও কিছু প্রফেসর র্যাঙ্কে নিয়োগ করতে হবে। লাইব্রেরির কথাও তারা 
বলেছেন। এগুলো সবই সময় সাপেক্ষ। এগুলো করতে পারলে আবার ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট 
কমিশনের সঙ্গে দেখা করব। এই কাজটা চলছে। তারপর আমরা ডীমডু ইউনিভার্সিটি করবার 
ব্যাপারে অগ্রসর হব। তবে ইতিমধ্যে সেখানে স্নাতকোত্তর বিষয়ে পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে, তবে 
ডীমড ইউনিভার্সিটি হলে এক্ষেত্রে পড়াশুনার সুযোগ বাড়বে। 


শ্রী পক্কজ ব্যানার্জি ঃ যদি কোনও মহাবিদ্যালয় তাদের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো থাকায় 
সেখানে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের জন্য অনুমোদন চায়, দেবেন কি না? যেমন দীনবন্ধু 
আ্যন্ডুজ কলেজ, যেটি দক্ষিণ ২৪-পরগনার এক প্রান্তে অবস্থিত, আমিও এঁ কলেজে পড়াশুনা 
করেছি; এ কলেজের অধ্যক্ষ আপনার কাছে বারবার করে লিখেছেন যে, সেখানে এ- 
সম্পর্কিত ইনক্রান্ট্রাকচার রয়েছে, আমিও সেটাই মনে করি, কাজেই সেখানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট 
কোর্স যাতে চালু করা যায় তারজন্য অনুমোদন দেওয়া হোক। আমার প্রশ্ন, দাবিটা অনুমোদন 
করবেন, কি করবেন না? 
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শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাই, এ-সম্পর্কিত বিষয়ে 
বিশ্ববিদ্যালয় অনুসন্ধান করে আমাদের কাছে যদি সুপারিশ করেন তাহলেই কেবল আমরা 
সেগুলো বিচার-বিবেচনা করি। আপনি যে কলেজের কথা বললেন, তারা এ-ব্যাপারে সরকারের 
কাছে চিঠি দিয়েছেন__যে আমরা কোথায় কোথায় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়ার বন্দোবস্ত করব। 
আমরা বলছি আমাদের আগামী দিনে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি করতে হয় তখন আমরা 
বিভিন্ন দিক বিবেচনা করব। বিভিন্ন দিক করতে হবে, যেমন দূরবত্তী স্থান কলকাতার কাছাকাছি 
হবে কিনা এই সমস্ত জিনিসগুলি বিচার করব। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা নাকি আযাকাডেমিক 
কাউন্সিলে আছেন, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিলে আছেন তারা এই সমস্ত বিচার করবেন। 
তারপর সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করবেন। 
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শ্রী সুলতান আহমেদ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই যে ১৬.৫০ হেক্টরে 
গারমেন্ট কমপ্লেক্সের কাজ আরম্ভ হয়েছে ২ বছর আগে, আর কত সময় লাগবে এই 
কমপ্লেক্স চালু হতে? 


পু ্রী প্রলয় তালুকদার £ এই কমপ্লেক্স ২ বছর আগে আরর্ভ হয় নি। এই কমপ্লেক্সটি 
অতীতে ক্যাটেল সেটেলমেন্ট করার জন্য করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ীই এখানে ২ বছর 
আগে এটা হয়েছিল। তারপর সেটা হল না। খাটাল অন্য জায়গায় চলে গেল, কলকাতা 
থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। এই ল্যান্ডটা সি.এম.ডি.এ খাটাল ইত্যাদি 
করার জন্য তৈরি করেছিল, ক্যাটেল ডেয়ারি সেন্টার তৈরি করেছিল। তারপর এটা সেই 
স্ট্টাকচারসহ আমাদের দপ্তরে হস্তান্তরিত হয় ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। একটা নিউক্লিয়াস 
ফর্মে এটা হবে, এই গারমেন্ট কমপ্লেক্স হবে এটা ঠিক হয়। চিফ মিনিস্টার এটার শিলান্যাস 
করে ২ বছর আগে নয় ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। অর্থাৎ আজকে ৩রা জুলাই, সেই 
কারণে এটা এখনও ২ বছর হয় নি। সমস্ত জমিটা নিয়ে কিভাবে কাজ করা হবে, ক্কিল্ড 
দরজী যারা আছেন তাদের কিভাবে কাজে লাগানো যায়, গারমেন্ট কমপ্লেক্সের সঙ্গে যুক্ত যে 
সমস্ত ব্যক্তি আছেন তাদের নিয়ে একটা মিটিং ইত্যাদি করেছি। তারা যে খরচ চেয়েছে সেই 
খরচে হবে কিনা জানি না। ব্যাঙ্কের ফাইন্যান্স আছে, সব মিলিয়ে ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট 
লিমিটেড বলে একটা কোম্পানি আছে তাদের ফিজিবিলিটি রিপোর্ট তৈরি করার জন্য দিয়েছি। 


[11-30-11-40 2-19.] 


সেই ফিজিবিলিটি রিপোর্ট এলে আমরা গারমেন্ট কমপ্লেক্সের সঙ্গে যুক্ত যেসব শিল্প 
আছে, তাদের কাছে রাখব। কত খরচ হবে, খরচ বাড়বে কি বাড়বে না তা তখন ঠিক হবে। 
তবে এটা ঠিক যে এ এলাকাটি বহু দিনের একটি দর্জি শিল্প এলাকা। ওখানে কয়েক লক্ষ 
দর্জি আছে যারা দেশে বিদেশে গারমেন্ট সাপ্লাই করে। সেজন্য ক্কিল্ড লোকের অভাব নেই। 
এরমধ্যে দু-তিনবার ওদের সঙ্গে আমাদের মিটিং হয়েছে। ওদের কেউ কেউ বলেছেন যে 
কলকাতায় করতে হবে। আমরা কলকাতায় করতে রাজি নই। যেখানে দর্জি আছে, আমরা 
সেখানেই করতে চাইছি। সেজন্য আমরা ডেভেলপিং ত্যান্ড কনসালটেন্সী এজেন্সীকে দায়িত্ব 
দিয়েছি ফিজিবিলিটি রিপোর্ট তৈরি করার জন্য। সেই রিপোর্টটি আসার পরে এ সম্বন্ধে আমরা 
ডিটেল্ড প্লান প্রোগ্রাম তৈরি করব। 

শ্রী সুলতান আহমেদ 2 মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানালেন যে, ওখানে যে খাটাল ছিল, 
সেখানে গারমেন্ট কমপ্লেক্স করা হবে। এখনও পর্যস্ত প্রোজেক্ট রিপোর্ট আসেনি। আমার প্রশ্ন 
হচ্ছে, এটা কি জয়েন্ট সেক্টরে টোডি, ফতেপুরিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বা সাধন দত্তকে নিয়ে 
করবেন? 
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শ্রী প্রলয় তালুকদার ৪ না, এটিতে টোডি ফতেপুরিয়া, সাধন দত্ত বা সুলতান আহমেদকে 
দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের কাছে এ রিপোর্টটি আসলে আমরা সকলের সঙ্গে আলোচনা করে 
ঠিক করব কারা ইন্টারেস্টেড। আমরা চাইছি এটি একটি নিউক্লিয়ার সেট-আপ হোক, পার্টিকুলার 
এই ইন্ডাস্ট্রি নয় ওখানে ১৪ একর যে জমি আছে তা কম নয়, ওখানে কয়েকশো কমপ্লেক্স 
হতে পারে। ফিজিবিলিটি রিপোর্ট পাওয়ার পরে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন, আমরাও 
যোগযোগ করতে পারি। এটি একটি ভায়াবল্‌ ইউনিট হবে। সেজন্য লোক্যাল এম.এল.এ.- 
র সহযোগিতা ছাড়া এটি হবে না। তাতে সাধন দত্ত আসুক বা অন্য কেউ আসুক, প্রশ্ন সেটি 
নয়। প্রশ্ন হচ্ছে গারমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ওখানে করা হবে। তারজন্য আমরা টেকনিক্যাল হেল্প যা 
করার দরকার হবে তা দেব, এক্সপোর্টের ব্যাপারে হেল্প দেব, মার্কেট আযাসিসট্যান্স দেব এবং 
ব্যাঙ্কের সাথে লিয়াজো করব। ব্যাঙ্ক সব সময়েই নেগেটিভ। তবে আমরা সকলে মিলে চেষ্টা 
করছি ব্যাঙ্কের এই দিকটাকে সজীব করতে। 


শ্রী সুলতান আহমেদ £ আমার প্রশ্ন ছিল, এই যে কমপ্লেক্স করছেন, এটা কি সরকার 
নিজে করছেন না জয়েন্ট সেক্টরে করছেন? এরজন্য এবারের বাজেটে কত টাকা রাখা হয়েছে? 


তরী প্রলয় তালুকদার £ বাজেট যখন পেশ করব তখন ডিটেল্ড পাবেন। এটা এখনই 
জয়েন্ট সেক্টরে হবে, কি গভর্নমেন্ট নিজে করবে তা এ কনসালটেলী রিপোর্টটা না পাওয়া 
পর্যস্ত বলতে পারছি না। রিপোর্টটা আসার পরে তবেই আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারব। 


নির্মল দাস ঃ স্যার, “মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন হচ্ছে, এর 
আগেও আপনি বলেছিলেন যে বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলো এবং ব্যাঙ্কগুলোও 
আছে, তারা ক্ষুদ্র শিল্পে যারা উদ্যোগ নেন, তাদের সাংঘাতিক ভাবে হয়রান করে। আমার 
প্রশ্ন হল, আপনি গার্ডেনরিচে যে গারমেন্ট কমপ্লেক্স করতে চাইছেন, অনুরূপভাবে রাজ্যের 
অন্যত্র করার কোনও পরিকল্পনা আছে কি না? সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট স্বীমে যারা কিছু করতে 
চান, তাদের ব্যাঙ্কগুলো যে টাকা দিচ্ছে না, তারজন্য কি রক্ষা কবজের ব্যবস্থা করছেন, সেটা 
যদি আপনি দয়া করে একটু বলেন? 


শ্রী প্রলয় তালুকদার ঃ অন্যান্য জেলাতেও কিছু কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এ 
সম্বন্ধে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা সম্বন্ধে যদি প্রম্ম আসে তাহলে আমি উত্তর দিতে পারি। ব্যাঙ্ক 
সর্বক্ষেত্রেই স্বাভাবিকভাবে যে দেয় রেশিও সেটা মেনটেন করছে না। আমরা তো ব্যাঙ্কের কাছ 
থেকে জোর করে আদায় করতে পারি না। আমাদের এন্টারপ্রেনারস যাতে টাকা পায় তার 
এরজন্য আমাদের ডি আই সি এবং ডাইরেক্টরেট আছে, আমি নিজে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। 


নির্মল দাস ঃ ব্যাঙ্কের অসহযোগিতার জন্য করতে পারেনি এইরকম শিল্লোদ্যোগীর 
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ংখ্যা কত? 


শ্রী প্রলয় তালুকদার ঃ ব্যাঙ্কের অসহযোগিতার জন্যে বসে গেছে এই রকম বহু 
শিল্লোদ্যোগী আছেন। ব্যাঙ্ক দুরকমভাবে অসহযোগিতা করছে প্রথমত কিছু কিছু স্বীম নিয়ে 
ফেলে রেখে দিয়েছে এবং ফেলে রেখে দিয়ে বাতিল করে দিয়েছে। আবার কোন কোন 
ইউনিট ৫ লক্ষ টাকা দেবার কথা, সেখানে মাত্র ৫০ হাঁজার টাকা দিয়ে দিলেন, তারপরে 
আর টাকা দিলেন না, ডিলে করতে লাগল ব্যাঙ্ক। এবং ৩ বছর পরে ওই ৫০ হাজার 
টাকার ডিভ্যালুয়েশন হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং ডিলেড ফিন্যান্স ইজ নো ফিন্যাসস। আমরা ব্যাঙ্কের 
সঙ্গে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আলোচনা করার চেষ্টা করি যাতে টাকা ঠিক সময়ে তারা পায়। 
আবার ব্যাঙ্ক সময়মতো স্যাংশন করলেও ডিসবার্সমেন্ট সময়মতো করে না। কোন কোন 
শিল্পক্ষেত্রে মাজিন মানিও দেয় না। আমরা নিজেরা মার্জিন দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু তারপরেও ব্যাঙ্ক 
ডিলেড করছে। প্রাইমমিনিস্টার রোজগার যোজনার ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্ক নানা রকম হয়রানি করছে। 
এরজন্য আমরা ডি আই সি লেবেলে কথাও বলেছি। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ব্যাঙ্কের 
চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেছি, ওদের সঙ্গে যতটা পারছি যোগাযোগ রাখছি। 


রী বুদ্ধদেব ভকৃত ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, ঝাড়গ্রামে 
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থাপন করার জন্য আদিবাসী সম্প্রদায়কে লোন দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু 
পরবর্তী সময়ে ওই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয় নি। ওই অঞ্চলের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে লোনের 
টাকা পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কোনও ব্যবস্থা করবেন কি? 


মিঃ স্পিকার £ এটা অনুমোদন হল না, এই প্রশ্ন ওঠে না। এটা হচ্ছে গার্ডেন রিচ 
গারমেন্ট কমপ্লেক্স সংক্রান্ত প্রশ্ন, সেখানে অন্য জায়গার প্রশ্ন করলে তো চলবে না, সারা 
রাজ্যের প্রশ্ন করলে তো হবে না। 


তরী প্রভঞ্জন মন্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, গার্ডেনরিচ 
গারমেন্ট কমপ্লেক্স, যেটা ওই এলাকা নিয়ে জড়িত এবং শোনা যাচ্ছে যে, এশিয়ার বৃহত্তম 
গারমেন্ট কমপ্লেক্স হচ্ছে। সেখানে ভারতের বোম্বাই শুধু নয়, এখনকার দিনে যাকে মুম্বাই 
বলে পরিচিত, সেটা শুধু নয়, ভারতবর্ষের বাইরের থেকেও আসছে। 


[11-40-11-50 4৮.] 


বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা এখানে আসছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি পেপারে 
দেখেছি একটা গার্মেন্ট মার্কেট কমপ্লেক্স উদ্বোধন করলেন, এখন সেটার কি অবস্থা আছে, তার 
কতদুর কি অবস্থা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন? ৰ 


শ্রী প্রলয় তালুকদার £ আমি তো গারমেন্ট কমপ্লেক্স সম্বন্ধে বলতে পারব, অন্য প্রশ্ন 
থাকলে পরে প্রশ্ন করবেন, উত্তর দেব। 
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গঙ্গা ও পদ্মা নদীর ভাঙ্গন 


*২০৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৩৭) শ্রী ইউনুস সরকার ঃ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গা ও পদ্মা নদী ভাঙ্গনের ফলে বনু 
এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করেছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, রাজ্য সরকার তা প্রতিরোধের জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কি 
না? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ই €ক) হ্যা সত্যি। আবহমান কাল থেকে নিরস্তর পাড় ভেঙে 
অবর্ণনীয় ক্ষতিসাধন করার চরিত্রের জন্য ভারতবর্ষের নদীগুলির মধ্যে একমাত্র পক্মাকেই 
কীর্তিনাশা নামে অভিহিত করা হয়। সেই ভাঙ্গন এখনও চলেছে। তবে নদীর পাড়ে জনসংখ্যার 
বহুল বৃদ্ধির জন্য সামান্য ভাঙ্গনও এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 


(খ) হ্যা, করা হয়েছে। গঙ্গা পদ্মার ভাঙ্গন এত ব্যাপক যে রাজ্য সরকারের সীমিত 
আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে তার প্রতিবিধান করা অসম্ভব। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মালদা 
এবং মুর্শিদাবাদ জেলা মিলিয়ে মোট ১০২.৪০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প ১৯৯৫ সালে পেশ 
করা হয়েছে। যার মধ্যে শুধু গঙ্গা-পদ্মা ভাঙ্গন রোধে মুর্শিদাবাদ জেলার জন্য ৬৫.৫৩ কোটি 
টাকা ধরা আছে। তবে রাজ্য সরকারও সাধ্যমতো চেষ্টা করে চলেছে। গতবছরও মুর্শিদাবাদ 
জেলায় জলঙ্গী, নলবোনা, আখেরীগঞ্জ ইত্যাদি জায়গায় ভাঙ্গন প্রতিরোধে ১৭.৮১ কোটি টাকা 
ব্যয় করা হয়েছে। 


শ্রী ইউনুস সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন, এই ভাঙন রোধের পরিকল্পনা 
রাজ্য সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। তারজন্য কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। 
আমার নির্দিষ্ট প্রশ্ন হচ্ছে, গতবারে যে কাজটি রাজ্য সরকার এবং জেলা পরিষদ মিলে ১১টি 
ব্লক এর ভাঙনের ব্যাপারে মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাকা থেকে জলঙ্গী পর্যস্ত তার মধ্যে 
ভগবানগোলা, রানীনগর এবং জলঙ্গী ৩/৪টি জায়গায় কাজ হয়েছিল লালগোলা সহ। এবারে 
যে কাজটি দরকার, রানীনগর নলবোনা, রাজানগর, সেই কাজটি জলঙ্গীর আপ এবং ডাউন 
এর ১১ কোটি টাকার বাঁধকে যদি টিকিয়ে রাখতে হয় তাহলে, এই মুহুর্তে আপ এবং ডাউন 
এর কাজ করা দরকার। ইতিমধ্যে আপনি শুনেছেন মুরাদপুরে ১৫টি বাড়ি ভেঙেছে, গতকালকে 
রাজানগরে বাড়ি ভাঙতে শুরু হয়েছে। এই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল 
আপনি অসুস্থ ছিলেন বলে পাওয়া যায় নি, অফিসারদেরও পাওয়া যায়নি। এই যে ঘোষণাটা 
করলেন, রিপেয়ার কাজটা কবে থেকে শুরু হবে? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জলঙ্গীর উজানে এবং ভাটাতে আমাদের কাজ শুরু হচ্ছে। 
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অবিলম্বে ২টি জায়গাতেই হবে। আমি আর একটু খুলে বলি, প্রশ্নটার উত্তরটা, এই ব্যাপারে 
অন্যান্য বিধায়করা প্রশ্ন করবেন তাতে সুবিধা হয়ে যাবে। মোট ১০২ কোটি টাকার পরিকল্পনা 
আমরা দিয়েছিলাম, প্রায় .১৭টি জায়গায় কাজ করার জন্য। মালদা এবং মুর্শিদাবাদে বড় 
আকারে। এছাড়া আরও অনেক কাজ ছোট আকারের রয়েছে। আমরা এখনও পর্যস্ত মাত্র ১০ 
কোটি টাকা পেয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারের ফিন্যান্স কমিশনের কাছ থেকে পাবার একটা কথা 
আছে, এখন পর্যস্ত সেটা পাইনি। কিন্তু বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট পরিকল্পনার 
নামে যেটা পরিচিত, তাতে মাত্র ১০ কোটি টাকা পেয়েছি, তার মধ্যে মালদার ক্ষেত্রে ৪ 
কোটি টাকা এবং মুর্শিদাবাদ এর ক্ষেত্রে ৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। ৯ কোটি টাকা 
আমাদের হাতে ছিল রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের যে অর্থ সেটা মিলিয়ে ১৭ কোটি টাকা 
গতবারে মুর্শিদাবাদ জেলার জন্য খরচ করা হয়েছে। তা সত্তেও দেখা যাচ্ছে আরও ১৩টি 
জায়গায় ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। কমলপুর, গুরীপাড়া, শেখালীপুর, মহেশপুর, তারানগর জলঙ্গীর 
উজানে এবং লালগোলার ভাটিতে। কমলপুর, গড়িপাড়া, শেফালীপুর এই তিনটি জায়গায় 
৫২ লক্ষ টাকা খরচ করব। যে কাজগুলোর কথা মাননীয় বিধায়ক বলেছেন, সেখানে বর্ধার 
পরে নলবোনা উজানে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার কাজ করব। 


শ্রী ইউনুস সরকার £ আপনি বললেন এখানে কাজ শুরু করা হবে। রাজনগরে ফারাকা 
চীফ ইঞ্জিনিয়ার, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কেউ সেখানে নেই, আপনি অসুস্থ। এই মুহূর্তে 
রিপেয়ারের কাজ করা দরকার, পাথর ওখানে যা জড়ো করা আছে তা দিয়ে রক্ষা করার 


কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কি? 
শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ এখনই নির্দেশ দেওয়া হবে। 


শ্রী ইউনুস সরকার ঃ রাজ্য সরকারের যা অবস্থা তাতে রাজ্য সরকারের একার পক্ষে 
পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা কঠিন। এই পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো এবং 
পারসুয়েশন করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদের কাছে যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা 
আছে কি? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এটা ঠিক সময় ঘোষণা করব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর 
কাছে দিন পনেরো আগে এই ব্যাপারে কথা বলেছেন। 


তরী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে আমরা এই 
বিধানসভা থেকে গেছি গঙ্গা-পদ্মা ভাঙ্গনের এম্সে। আপনি এই রকম একটা ভাবনা-চিন্তা 
করতে পারেন কি, কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী এবং উচ্চ পর্যায়ের আমলাদের দল বিষয়টা 
সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারেন এই রকম কোনও প্রস্তাব রাজ্য সরকার ভাবছেন কিনা? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ গত বছর কেন্দ্রীয় জল সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী বিদ্যাচরণ 
শুক্লার কাছে আমরা সকলে মিলে গিয়েছিলাম ণবং তিনি আসবেন বলেছিলেন, কিন্তু অসুবিধা 
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থাকার জন্য তিনি আসতে পারেন নি। তবে অফিসাররা ঘুরে গিয়েছেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় জল 
সম্পদ মন্ত্রীকে আনার জন্য আমরা চেষ্টা করব। 


শ্রী জয়ন্ত বিশ্বাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ফারাক্কা ব্যারেজ এবং ন্যাশনাল হাইওয়ে এটা 
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের প্রপার্টি। একটা সময় অভিযোগ ছিল এই ন্যাশনাল প্রপার্টি রক্ষা করার 
জন্য দেয় টাকা এবং পেপারস্‌ রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তৈরি করা দরকার। সেই 
ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কিছু ঘাটতি আছে। ফারাক ব্যারেজ এবং ন্যাশনাল হাইওয়ে রক্ষা 
করার জন্য কোনও দাবিপত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে কি? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ একটা সময় কাগজপত্র কমছিল। এখন সময় মতো কাগজ 
পত্র গেছে। 


[11-50--12-00 2০017] & 


শ্রী আবু সুফিয়ান সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার প্রম্ন এই যে ইতিমধ্যে 
আপনি সভায় জানালেন যে জলঙ্গীর জন্য রিপেয়ারের ব্যবস্থা হয়েছে। আগামী বছর করা 
হবে। ভগবানগোলার কথা বলেন নি। ভগবানগোলায় ব্যাপক আকারে ভাঙন দেখা দিয়েছে। 
আপনি কিভাবে এই ভাঙন প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় টিমকে এনে 
স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় $ মাননীয় বিধায়ক, আপনি জানেন যে ভগবানগোলার 
ভাঙনটা আজ থেকে হচ্ছে না প্রায় কয়েক বছর প্রায় একটা দশক ধরে চলছে। আমরা 
বারবার চেষ্টা করেছি। কয়েকবার সফল হয়েছি, কয়েকবার বার্থ হয়েছি, কয়েকবার আংশিক 
সফল হয়েছি। সেজন্য বিশেষ যারা টেকনিক্যাল আ্যাডভাইসরি কমিটি ছোট ছোট কাজ করে 
টাকা নষ্ট করতে চান না তাদের একটা স্কীম রয়েছে ২৫ কোটি টাকার। স্বভাবতই স্বীমের 
এই ২৫ কোটি টাকা রাজ্য সরকারের পক্ষে একা বহন করা সম্ভব না। তা সত্বেও আমরা 
আশা করছি, ২৫ কোটি টাকার আগে আখরিগঞ্জে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্যালিয়েটিভ ওয়ার্ক আমরা 
শুরু করব। 


শ্রী মোস্তাফা বিন কাশেম ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গঙ্গা এবং পদ্মার ভাঙন ভয়ঙ্কর 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু আরও অন্যান্য জায়গায় আমাদের রাজ্য যেখানে নদী আছে 
সেখানকার মানুষের এটাই সমস্যা। এইরকম আমাদের বসিরহাট, বারাসাতু মহকুমায় ইছামতী 
নদীর ভাঙন। যে সমস্ত রাজ্য জুড়ে এটা হচ্ছে, এর একটা সার্বিক সমীক্ষা সেচ দপ্তরের পক্ষে 
শুরু করা হয়েছে কিনা? এই সার্বিক সমস্যাকে সমাধান করার জন্য রাজ্যস্তরে কোনও স্বল্প 
ও দীর্ঘমেয়াদী কমপ্রিহেনসিভ প্রোগ্রাম, কোনও টোটাল প্ল্যানিং আছে কি না? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ বছর দুয়েক আগে পদ্মা, গঙ্গা, ভাগীরথী আরও ২/৩টি 
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[30 0019, 1996] 
নদী নিয়ে প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি টাকা এখন সেই ভ্যালুয়েশন অনেক বেড়ে গেছে, 
এইরকম একটা পরিকল্পনা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দিয়েছিলাম। তখন প্রধানমন্ত্রী 
ছিলেন নরসীমা রাও। সে সম্পর্কে কোনও পজিটিভ রেসপন্স আমরা পাই নি। তবু আপনি 
যেটা বলেছেন খতিয়ে নিশ্চয় দেখা হবে। টুকরো টুকরো কিছু পরিকল্পনা বিভিন্ন এক্সপার্ট 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, মুর্শিদাবাদের এই গঙ্গা পদ্মার ভাঙন 
এর যে প্রকোপ এটা আরও বেশি করে পড়ে গেছে ফরাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের পর। ফলে 
ফরাক্কা ব্যারেজের কাছে আমরা উপকার যেমন পেয়েছি, তার কতগুলো হ্যাজার্ডসও আমাদের 
বহন করতে হচ্ছে। এটা ন্যাশনাল প্রপার্টি। ফলে এর হ্যাজার্ডস যেগুলো আমাদের রাজ্যের 
উপর এসে পড়েছে তার দায়িত্বের ব্যাপারটাতো শুধু রাজ্য সরকারের হতে পারে না তো 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিষয়টা তুলে ধরার এবং ফরাক্কা ব্যারেজের জন্য আমরা কতখানি 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি তার কোনও সুনির্দিষ্ট রিপোর্ট, কোনও ফাইন্ডিংস আপনার দপ্তরে আছে কি? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় $ কয়েক বছর পূর্বে আমরা প্রায় ২-৩ বার গিয়েছিলাম 
এবং একবার এই প্রশ্ন নিয়ে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রীর চেম্বারে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী এবং 
অফিসারদের সঙ্গে আমাদের তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের স্পষ্ট ধারণা যে 
যদিও ফরাককা ব্যারেজ কমিশন করার পর থেকে বেড়েছে, তবুও সেটাই একমাত্র কারণ নয়। 
তবে সেটা বহুলাংশে দায়ী এবং আমরা সেটা বলবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের 
ইঞ্জিনিয়ার এবং আধিকারিকরা এই যুক্তি মানতে প্রস্তুত নন। এই প্রশ্ন তুললে তারা আলার্জিক 
হয়ে পড়েন। সেজন্য আমরা অনেক সময় চেষ্টা করি সেই প্রশ্নের মধ্যে না গিয়ে টাকা- 
পয়সার ব্যাপারে কিছু করা যায় কিনা। দেবেশ মুখার্জি ফরাক্কা ব্যারেজ অথরিটির চীফ 
ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। সেই সময় কেন্দ্রের মন্ত্রী ছিলেন আত্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ডঃ কে.এল. 
রায়। সেই সময় দেবেশ মুখার্জির সঙ্গে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে দেবেশ মুখার্জি 
এই ডিপার্টমেন্টে ছিলেন, সকলেই তার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং যিনি কোনও 
ব্যাপারে প্রায় শেষ কথা বলতেন সেই তিনি ছিলেন ডঃ রামবল্পভ চক্রবর্তী তার সঙ্গেও 
তুমুল বিতর্ক হয়। তার সুস্পষ্ট যুক্তি ছিল-_ফরাক্কা ব্যারেজ যেভাবে তৈরি করা যায় সেটা 
ভবিষ্যতে লালগোলা, ভগবানগোলা, সৃতী, আওরঙ্গাবাদ এবং আরও নিচে জলঙ্গীর দিকের 
ভয়ানক কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এর সঙ্গে আখরিগঞ্জের বিরাট বিপদ হয়েছিল। তখন এব্যাপারে 
রামবল্লভ চক্রবর্তীকে দিয়ে এনকোয়ারির চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি রাজি হন নি। তিনি 
বলেছিলেন আমার বক্তব্য আমি আগেই জানিয়েছি, ভুল আগেই হয়েছে, এখন ফল ভোগ 
₹রতে হবে। কাজেই এই ব্যাপারটা নিয়ে তুমুল তর্ক হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে! আমাদের 
ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে সর্বাংশের না হলেও অনেকের মত যে, কমিশনের ফলে রেকারেন্স বেড়ে 
চলেছে। 
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শ্রী মহম্মদ সোহরাব £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, মুর্শিদাবাদে পদ্মা, গঙ্গার ভাঙনের কথা 
বললেন। ফরাকা থেকে যে অংশ পর্যস্ত ভেঙেছে সেখানে প্রতি বছর কিছু কিছু কাজ হচ্ছে। 
কেবলমাত্র বন্যার সময় যেটুকু কাজ হচ্ছে তাতে কোনও কাজ না হয়ে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত 
পাথরের টাকা চলে যাচ্ছে। খরার সময় এখানে কাজ করার কোনও পরিকল্পনা নিচ্ছেন কিনা 
অনুগ্রহ করে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ একথা আংশিক সত্য। তবে মাননীয় বিধায়ক জানেন যে 
কংগ্রেস আমল থেকে এই আমল পর্যন্ত সেচ বিভাগের সবচেয়ে বেশি কাজ, রেকর্ড পরিমাণ 
কাজ হয়েছে গতবছরে ১৭ কোটি টাকা এবং মালদায় হয়েছে ৮ কোটি টাকার কাজ। এই 
মোট ২৫ কোটি টাকার কাজ হয়েছে। কাজটা বর্ষার আগে হয়েছিল। তা সত্বেও টাকার 
সংস্থান না থাকায় এবং জনসাধারণের চাপে কিছু প্যালিয়েটিভ ওয়ার্ক সেখানে করতে হয় 
এবং এটা আপনাদের চাপা-চাপির ফলেই করতে হয়েছে। 


নির্মল দাস ঃ বাংলাদেশে নতুন সরকার এসেছে। ফরাক্কা নিয়ে অতীতে অনেক আন্দোলন, 
সংগ্রাম হয়েছে, ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। কেন্দ্রে যুক্ত সরকার আছে, বাংলাদেশে আওয়ামী লিগ 
সরকারে আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে জানতে চাই যে, সরকার জল বিতরণের ব্যাপারে এবং গঙ্গা-পন্মা ভাঙনের রোধ করে 
জল সংরক্ষণের ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন কি? এব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে 
বাংলাদেশ সরকারের আলোচনা করার পরিকল্পনা নেওয়ার পাশাপাশি ভুটান এবং উত্তরবঙ্গের 
সঙ্গেও যে আংশিক প্রবলেম আছে সে ব্যাপারেও কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা, মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন। 


[12-00--12-10 774.] 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আমার কাছে সব জিনিসগুলো সাধারণভাবে গোপন রাখতে 
হয়। বর্তমানে যিনি এখানে বিরোধী দলের নেতা, অতীশ সিংহ মহাশয় গত বছর আমার 
কাছে খুব গোপনে যে খবর দিয়েছিলেন, সেটা আমরা অনুসন্ধান করেছিলাম জয়েন্ট রিভার 
কমিশনের মাধ্যমে । ইতিমধো আমাদের কাছে কিছু খবর আছে, সেইগুলো আমরা বুধবার 
চেষ্টা করছি, জানবার চেষ্টা করছি। মুখ্যমন্ত্রী এইগুলো নিয়ে অনুসন্ধান করছেন। এই সভাতে 
এর থেকে বেশি বলা সম্ভব নয়। 
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প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শৌচাগার ও টিউবওয়েল 
*২০১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২০৯)) শ্রী সুকুমার দাস £ শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের 
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ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(কে) রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শৌচাগার ও টিউবওয়েল করার কোনও পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কি'না; 


(খ) থাকলে, (১) কাজ শুরু হয়েছে কি; এবং 
(২) কয়টি স্কুলে চালু হয়েছে? 


শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ কে) রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পানীয় 


(খ) (১) না। 
(২) প্রম্ন ওঠে না। 
শিক্ষা ক্ষেত্রে ও.বি.সি.ভূক্তদের আসন সংরক্ষণ 


*২০৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩১৮।) শ্রী অশোক কুমার দেব £ তফসিলি জাতি 
ও উপজাতি কল্যাণ ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক 
জানাবেন কি-_ 


(ক) রাজ্যের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ও.বি.সি. ছেলে-মেয়ে ভর্তির জন্য আসন 
সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, তার শতকরা সংখ্যা কত? 


তফসিলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণ ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী ৫ (ক) না। 


(খ) প্রম্ম ওঠে না। 
স্পিনিং মিল 


*২০৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৯৩) শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন 
শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) বর্তমানে রাজ্যে মোট স্পিনিং মিলের সংখ্যা কত; 
€খ) সেগুলি কোথায় কোথায় রয়েছে; এবং 
(গ) উক্ত স্পিনিং মিলগুলিতে গড়ে মাসিক উৎপাদনের পরিমাণ কত? 
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কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় ঃ (ক) ৬টি। 
(খি) (১) শ্রীরামপুর-_হুগলি 

(২) রাঙ্গামাটি- মেদিনীপুর 

(৩) বড়জোড়া__বাঁকুড়া 

(৪) কর্ণজোড়া__উত্তর দিনাজপুর 


(৫) কল্যাণী স্পিনিং মিলের ১নং ইউনিট কল্যাণী নদীয়া এবং ২নং ইউনিট হাবড়া, 
অশোকনগর উত্তর ২৪ পরগনা 


(৬) পাঁচড়া, বীরভূম 
(গ) ৬৪৫.২৩ হাজার কেজি। 
জলঙ্গী নদীর ভাঙ্গন রোধ 


*২০৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭০৩) শ্রী শিবদাস মুখার্জি £ সেচ ও জলপথ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরের ঘূর্ণীর বিভিন্ন এলাকায় জলঙ্গী নদীর ভাঙ্গন রোধের 
জন্য রাজ্য সরকার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি না? 


সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ হ্যা। 
+2608---17610 00৮০], 


*২০৯। অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮২৭)) শ্রী অজিত খাঁড়া £ শিক্ষা মোধ্মিক) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) ভগবানপুর ১ নং ব্লকে ভীমেশ্বরী জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে 
উন্নীত করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; এবং 


(খ) উক্ত বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত কোনও শিক্ষিকার পদ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা সরকারের 
আছে কি? 


শিক্ষা মোধ্যমিক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী'ঃ কে) আপাতত এ-ধরনের কোনও পরিকল্পনা 
নেই। 
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খে) প্রশ্ন ওঠে না। 
ভৈরব নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ 

*২১০। (অনুমোদিত প্রন্ন নং*৭৪৮।) শ্রী মোজাম্মেল হক 3 সেচ ও জলপথ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 

(ক) এটা কি সত্য যে, মুর্শিদাবাদ জেলার দৌলতাবাদ থানার অধীন নিধিনগর গ্রামটিকে 
ভৈরব নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধের ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছে; এবং 

(খে) সত্যি হলে, উক্ত প্রকল্পটির কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়? 

সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ (ক) হ্যা। 


(খ) প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা গেলে আগামী ১৯৯৬-৯৭ সালের কাজের মরশুমে 
(যো ১৯৯৬ সালের বর্ধার পরে শুরু হবে) কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা 
যায়। 


শিক্ষক নিয়োগে সুপ্রিম কোর্টের আদেশ 
*২১১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৫২) শ্রীমহবুবুল হক ঃ স্কুল শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
(ক) মালদহ জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট সাম্প্রতিককালে 
কোনও আদেশ দিয়েছে কি না; এবং 
(খ) দিয়ে থাকলে, এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছে? 
শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 8 (ক) ৫ই ডিসেম্বর. ১১৯৫ সুপ্রিম কোর্ট 
কর্মনিয়োগ কেন্দ্র থেকে পূর্বে পাওয়া প্রার্থীদের মধ্য থেকে মালদা জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক 
নিয়োগের জন্য নৃতন প্যানেল তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 
(খ) সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী মালদা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। 
নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন 
*২১২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯২৮) শ্রী বুদ্ধদেব ভকত ঃ শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


চলতি আর্থিক বছরে এই রাজ্যে নতুন কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কি না? 
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শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ হা, আছে। 
বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প 


*২১৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৩৪) শ্ত্রী গৌতম চক্রবর্তী $ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুষগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(১) মালদহ জেলায় ভবিষ্যতে বন্যা নিয়ন্ত্রণকল্লে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে; 
এবং 


(২) উক্ত প্রকল্পে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে বলে আশা করা যায়? 


সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ই মালদহ জেলার মানিকচক থানায় ধরমপুর 
থেকে আশ্বিনতলা পর্যস্ত গঙ্গার বাম পাড় বরাবর প্রায় ৬ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ এবং 
চরভূমি দিয়ারাতে নন্দীতলায় গঙ্গার পাড়ে প্রায় ২ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করা 
হয়েছে। এছাড়াও ১০ নং ও ২৪ নং পাড়ের মেরামতির কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। ৯নং 
এবং ১০ নং স্পার এর মধ্যে একটি রিটায়ার্ড এমব্যাঙ্কমেন্ট নির্মাণ করার জন্য দরপত্র 
নেওয়া হয়েছে। 


এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণ করতে মোট ৯.৫৭ কোটি টাকা ব্যয় হবে। ৬ কিলোমিটার 
বাঁধটির জন্য ব্যয় হবে ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং ২ কিলোমিটার বাঁধটির জন্য প্রয়োজন 
হবে ৮০ লক্ষ টাকা। ১০ নং এবং ২৪ নং স্পারের মেরামতির জন্য ব্যয় হবে ১ কোটি 
৩৪ লক্ষ টাকা। ৯ নং এবং ১০ নং স্পার এর মধ্যবর্তী রিটায়ার্ড এমব্যহ্কমেন্ট-এর কার্জটির 


আনুমানিক ব্যয় ১৭ লক্ষ টাকা। 
দামোদর নদের উপর সেতু নির্মাণ 


*২১৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১২৪) শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) হাওড়া জেলার শ্যামপুর ১ নং ব্লকের দামোদর নদের উপর আলামপুর মৌজায় 
সেতু নির্মাণের কোনও পরিকল্পনা সরকারের কাছে কি না; এবং 


(খ) গকলে, কতদিনের মধ্যে উক্ত কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়? 
সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও না, নেই। 


প্রযোজ্য নয়। 
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শিক্ষান্তরে সমতা বিধান 


*২১৫। (অনুমোদিত প্রন্ন নং *৯৫৩) শ্রী সঞ্ীবকুমার দাস ঃ স্কুল শিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের মধ্যে সমতা বিধানের জন্য সরকার কোনও 
বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে কি না? 


শিক্ষা স্কুল) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ৪ হ্যা। 
নৃতন প্রাথমিক বিদ্যালয় 


*২১৬। (অনুমোদিত প্রন্ম নং *১১৫৬) শ্রী নটবর বাগদী £ স্কুল শিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি__ 


রাজ্যে নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ভূমিকা কি? 


শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার ক্ষেত্রে রাজ্য 
সরকার সম্ভাব্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা ঠিক করে। শিক্ষক নিয়োগের পদ্ধতি অনুযায়ী প্যানেল 
হয়ে থাকলে তা অনুমোদন করে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য নির্ঘারিত আর্থিক দায়িত্ব 


বহন করে। 
বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বণ্টন 


*২১৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২১৮) শ্রী সুকুমার দাস ঃ শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষায় কতগুলি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বণ্টন করা 
হয়। 


(খ) কোন কোন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উক্ত পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয় ; এবং 
(গ) কোন কোন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক বন্টন করা হয়? 


শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ (ক) রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষায় পাঁচটি 
ভাষায় পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বন্টন করা হয়। 


খে) প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উক্ত পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়। 


(গ) সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও ইংরাজির পাঠ্যপুস্তক বণ্টন 
করা হয়। 
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আইন পঠন-পাঠনের কতিপয় কলেজ নির্বাচন 


*২১৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৪০) শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ শিক্ষা (উচ্চতর) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


এটা কি সত্য যে, কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ এবং 
উত্তরবঙ্গের কয়েকটি কলেজে রাজ্য সরকার আইন (এল.এল.বি.ডিগ্রি) পঠন-পাঠনের সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে? 


শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ৫ না। 
91111101770 01 ৩1179]1] ১০৪10 17808917165 


219. (/৯0010090 009510101 0. *454) ৯1071 91112781017 2 1] 
[06 1৮11115(61-17-010156 01 076 00100850 810 91101] 50916 11001501195 16- 
[0111061010০ [9169590 00 9116-- 


(৪) 016 11010001 0 51191] 5০916 [11005101121 [0]010$ 11 08100012017 
৩090793 19001160 (0 1১6 9171090 (0 0061 [18003 (0 [0165010( 01710111101091 
70110001); 


(9) 016 10100101010] 1706 0০901) 9111060 50 01; 010 

(০) 010 00102120116 00116 51816 00%11100া]] ]) 0115 16£910? 
৬117715167-110-0019156 01 06 00101266 9110 57)91| ১০৪1 [71000907169 : 
(8) ১1). 

(9) 019. 


(০) 076 91806 00%617]11010 15 00178 1910 5160 109 [10 ১.৬... 011 
[09110008110 00াতা) [1003019] 5518165 ১1008150 ০805109 ০৪1০08 500- 
1601 (0 ৪৬211801110) 01 010 12110 & 9176৫. 


প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্যানেল 


*২২০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭০৫) শ্ত্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ শিক্ষা (ক্কুল) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি 


(ক) এটা কি সত্যি যে, নদীয়া জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্য 
সরকার কোনও প্যানেল তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে; এবং 


(খ) হা হলে, কবে নাগাদ উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়? 


852 /55727%91% 5005770795 
[310 301, 1996 ] 


শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ কে) কোনও জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের 
জন্য কোনও প্যানেল সরকারের শিক্ষা বিভাগ করে না- প্যানেলের অনুমোদন দেয় মাত্র। 
(খ) প্রন্ন ওঠে না। 
শিক্ষা ব্যবস্থায় শরীর চর্চার গুরুত্ব 


*২২১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২১৯) শ্রী সুকুমার দাস ঃ শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


এটা কি সত্যি যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় খেলাধূলা ও শরীর চর্চার 
বিষয়ের উপর গুরুত্ব হাস করা হয়েছে? 


শিক্ষা স্কুল) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ সত্য নয়। 
বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প 


*২২২।॥ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৪৭) শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £$ সেচ ও জলপথ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


(ক) ভারত সরকার গঠিত টেকৃনিক্যাল কমিটির কাছে রাজ্যের কয়টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ 
প্রকল্প পেশ করা হয়েছে এবং সেগুলি কি কি; এবং 


খে) তম্মধ্যে কয়টি মঞ্জুরি লাভ করেছে? 


সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ (ক) প্রশ্নে ভারত সরকার গঠিত টেকনিক্যাল 
কমিটি বলে প্রশ্নাকর্তা যা বোঝাতে চেয়েছেন সেটি কোনও কমিটি নয়, কেন্দ্রীয় জলসম্পদ 
মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা যার পুরো নাম গঙ্গা বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন। এই কমিশনের 
দপ্তর বিহারের পাটনায়, গঙ্গা অববাহিকা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ভাঙ্গন প্রতিরোধ এবং জল নিষ্কাশন 
সম্পর্কিত রাজ্যের যে সমস্ত প্রকল্পের অনুমিত ব্যয় ১ কোটি টাকার বেশি হয়, সেইগুলি উক্ত 
কমিশনের নিকট মঞ্জুরির জন্য পাঠানো হয়। 


১৯৭৯ সাল থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যস্ত নিম্নলিখিত ২৩টি প্রকল্প উক্ত কমিশনের 
নিকট পেশ করা হয়েছে। 


রাজ্যের বার্ষিক যোজনায় অন্তর্ভুক্তি এবং বিনিয়োগের অনুমতি চেয়ে যে সমস্ত 
প্রকল্পগুলিকে ০00 থেকে যোজনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে ১ (1) 78118-8821018 
18511) 1018117866 ১0176106 [] 076 015. 01 24-চ81581785 (5001)-12900. 0০051. 
650 18105 (1980). 
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(2) 8991 98111 1018171886 50116716117 016 0151. 01 24-701581185-2510. 
0051: £₹5. 214.00 181115 (1979). 


(3) 90116176 001 111010৬0110) 01 36118511812 & 0110012 08118] ৯10) 
৪ [00 0116৮ ০ 0০81781 [ি0ো) 0101108119০. (01.0.00) 10 101919 [.০০1 
(011.267.00) & 10118108 11 08100008-500.00931 [২5.144.68 18105 (1982), 


যে সমস্ত প্রকল্পগুলিকে রাজ্য সরকারের কাছে মন্তব্য সহ 000 ফেরৎ পাঠিয়েছেন £ 
(1) 01798 101)01 101211886 90110716 17) 0১6 0150. 01 110902171/ & বি 
19৬1590 95011780601 989)-1550. 00990. 1২5.2850.00 1891075. | 


(2) 00017511 101021-9910580901 01081 88511) 101817255 9010176 11) (16 
0151. 01709095171 (1990)-:5100. 0081: [২5.214.00 191075. 


(3) 1780280178-1010150176 8851) [0121785৩ 9০1)0116 (10171950170 7395117), 
[07859711111 016 0150. 0 24-791691185 (1990)-15500. 0031.135.500.00 19105. 


(4) [০৬156 12850 1106181121.139311 101811856 501)6716 11) 016 0151. 0 
24-81521795 (314 155151017) (1979)-12500.009(: ২5.1487.004 18105. 


(5) 00172501781 10191 101817850 901)0106 11) 1.১. 17101151011211, 015. 8019 
(1988)-590. 0051: 7২5.266.78 19105. 


(6) 001110161)61516 [10090 0017001 50110106 001 10100600101 0 4১168 
গিো)। [10001176 01 11৮91 00191751, 131191190& 99817181111 0106 0150. 01 
15101021080 & 18019 (1991)- 1551. 00951: [২5.490.70 18105. 


(7) 01101 /168 [71000 10101600101) 2170 1012117886 3০170751705 015. 
01 7101510109070 & 3110110]) (1992)-2500. 0051: 1[২5.700:00 18115, 


(8) 50110176 টি 10:00900101) 10 0106 1161) 02111 01110108178 80079 
৪ ৬111259 99100911001 & 00111021101 11) 6.5. 8018 & 1058. 17] 016 0150. 
০01 17৮101910109090 (1992)-1860. 0031: 7২5.305.29 18105. 


(9) [২০-০%০৪৬৪।০1। 01 1101 30121112512 11001000116 ৩21] & 1%012- 
1191191101102 01 17100100110] 01 [01917800 ০0118690101) ০01 [181191)0110101200, 
10701080110 [২8008 11 016 0151. 01 79109 (1990)-2500. 0০990: হও, 673.00 
100. 


(10) £01581759 73951] 10191756 950100110 1 2.১. 3001001, 24-52152183 
(1989)-2500. 0091: [5.290.73 19105. 


(11) [701901101) 88811150001 [1811116 10 009062া। 01 5001 [০.24 


854 /১৪১77৮91-.% 0২001251010 
| [30 0019, 1996] 
(10811798560 69 019 109০9 0 1994) 1) 1.5. 19119011915 0150. 19108. (1995)- 
12500. 0051: [২5.203.50 1810). 


(12) [910%80101) 0 900 10.10 2 017.386 ০01 78191009 838179856 011 
1170 161 10211 0 0১6 1161 021159. 11 1.5. 10911901791 10191. 1%19109 (1995)- 
7500. 0090: 135.149.22 1810175. 


(13) 170200101) (0 116 11510 02010 01171৬91 021759. 28108. 11) ৬111855 
1৭2100178, 110029 91010178501, 7.0. 72711198521, 015. 11015110809 (1995)- 
12500. 00951: [২5.483.44 12175. 


(14) ১০19170 101 10101900101) 01 006 1151) 02121 01 11৮01 0581768 00৮/)- 
50162) 01181810108. 13217956 11) 1১10027 92101010219-70121010818, 1)01591)01 
8710 139]10)101 17) 016 0151. 01 1৬0107510109108001995)-1300. 00591: চ২5.2471.54 


121)5. 


(15) 9০1)6176 101 [01016011017 (0 0176 1151) 02111 01 1191 081758 150179 
৪ 005062]) 01 99101911101 390 081 117 10027 ১6107911001, 2.5. 1915018, 
0150. 17৬151)1090900199)-17500. 00951: [২5.131.50 191175. 


(16) 1২০০01150700101) 01 50110 5101 10.21 17621 280) ফুা। 0 076 
112151791 910021710176170 20 0019100919 4১168 (0 1016৬017 8৬]151011 01 1101 
08115810100 1101 78518 17 চ.5- 19119010915 0130. 18104 (199১)-1250৫. 05091: 
[২5.287.16 1911)5. 


(17) 00750100101) 01 (19 [010100560 511) 1911190 0111021॥101)01) 017 0116 
160 9410 01 006 1151 0801759. 17) 7.5. 1181711001191 200 18119011915, 0151. 
19109 (00]) 10170118100 091)116018)01995)-5(0. 00950:7২5.663.34 19105. 


(18) 00750700101) 01 (176 00101009560 50) 1601760 61021010701] 01) 016 
190 ০271 01 006 11591 08178. 11) 1.১. 1101011001781- 8170 19811801191 0151. 
91098(00) £১5/101018 00 18910111019) (1995)-5510. 0091: [২5.327.06 19115, 


(19) 00150700010) 01 50114 ১01 1২0.27 2 1010. 15 017 0109 00/7- 
50198]) 01 19171101791 01790 017 0176 160 0215 017 016 11501081789, 00- 
90০2) 06172181012. 38178611016 0151. 01 1৬9109(1994)-12510. 005 : 


[5.494.27 191015. 


(20) [9118517/6-129915515/21-7385191 13831) 10181008506 9016700, 1)11856- 
[ 11) 005 0150. 01 1৬1101210016(01995)-1500. 0950:1২5.2067.33 19105. 


(খ) “ক' প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত '/৮'-এর অন্তর্গত ১,২ এবং ৩-এই তিনটি প্রকল্প 
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0700 দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। এবং ২ এর প্রকল্প দুটি অর্থের অভাবে যোজনা কমিশনের 
মঞ্জুরি লাভ করেনি। ৩এর প্রকল্পটিকে যোজনা কমিশন কিছু রদবদল করে পেশ করতে 
বলেছেন। 


"3 এর অন্তর্গত এবং ৪-এর প্রকল্প দুটির রূপায়ণ চলছে। এগুলির সংশোধিত ব্যয় 
বর্তমানে গঙ্গা বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর বিচারাধীন রয়েছে। 


379801) 01 1971৮116565 


7, 91969109721 190 1509190 & 10000 ০01 019801 01 [011৬11656 
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(0%/810$ 11] 0% 016 5.10.0.0, 18110098817 170081)19. 
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[119৬6 19061%90 211011101 11001069 ০1 09201 ০01 01%11989 001) 9101 
[201 [060 2591750 & 160011 20169160 1) 076 4১512) £১86. 11751590011 
1618195 (0 ৪. 176৮/$ [00001191160 11) 010 ৫911 4১910) 455 00. 27.96 00051 1179 
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0886 11] 11)6 88510) 4১5০ 5900101) ৯/1101) 15 25 10110/9 :- 


১প]]। 115 16001 11, 5011500019 0162119 11900101060 0190 11, 17008 ০০০9056 
01 115 01059 ০0011160001) 10 গা. 11951114০৫৪] 10811] 0111095 ০908 
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[181] (1166 [01119 [01010210155 11) 0106 01 ৮/1101) ৬/016 80008119 ৮/৪1৫ [0101- 
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1 15 10710৬/7 00 ৮০ 0181 016 01191 11115001 1078206 2. 50202170171 217 
1910 111 0106 110056 1016 "২9001 01) ৮810 10010610165 0% 1017 0১:৮০ 99118005 
98016 1716৮/5 70001151790 1) 016 5810 11655021991 15 1701 21 081 ৮107) 
[1৮ 92118010095 15001 0110 1015 ৪. 09110918661) 015001650 16100110177 01 076 
[0109099011785 01 0016 1710056 2170 01005 1 15 2 1019901) ০0৫ 10111195569 ০01 0106 
1109056 00111106005 911 10105019010 8850, 91011 1.1. /১/021, 01919001101 
20 (16 60101 01 016 45121) 4১৪০ 19509001৬1১, 


০৬ 1. 139, 1016856 1700৮6 90 10610). 


জ্বী রবীন দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত পহলা জুলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে 
একটি স্টেটমেন্ট উপস্থিত করেছেন, তার সাথে রিপোর্ট অন ওয়াকফ প্রপার্টি এবং পি.কে. 
সেনগুত্তের জজমেন্ট লে করেছেন। গত ২-রা জুলাই এশিয়ান এজ পত্রিকায় যে রিপোর্ট 
এখানে উপস্থাপিত হয়েছে, সেই সম্পর্কে রিপোর্ট করতে গিয়ে একটা যে নিউজ প্রকাশিত 
হয়েছে এশিয়ান ইস্টার্ন এজ-এর ৯ পাতায়, শুরু হয়েছে-_আন্ডার হেডিং রিপোর্ট রিভিলস্‌ 
ইল্লিগাল ট্রা্সফারস্‌ তার কন্টিনিউয়েশন ১১নং পেজে আছে, সেখানে যে পোরশনটা উল্লেখ 
করা হয়েছে--]1 10151610017 11. ১০17£1000 019211 17010101790 0081 111.170008 
0908056 01 115 01959 ০010170010101) (0 1৬17. 1795117) 45000117211] 21110 
৪১৫0৪. 20010110012) 0061 , 4৯১00010175 (0 0116 12011 11009'5 12011 01)- 
1056৫ 17010 (181) (1166 10117769 [0100011165 11) 0179 0109 ৮1101) ৮4০16 ৪80109119 
৮/810 101019010195. 
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[0901012 ০0911178001 এ) 95101911811017. 001 ৮/০ 19016 (0180 ৬6 ৮11] 068] 


৬/111) 11)15 11780061. 


[01৭ 0 17011/1 10৭ 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিনহা ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা খবরের 
কাগজ মারফত জানতে পারলাম যে, কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকদিনের মধ্যে বাজেট পেশ করবেন 
কিন্ত তার আগে প্রশাসনিক আদেশ বলে পেট্রোল, ডিজেল রান্নার গ্যাস এবং অন্যান্য 
পেট্রোলজাত দ্রব্য-এর দাম ২৫ পারসেন্ট থেকে ৩০ পারসেন্ট বাড়িয়েছেন। এই ধরনের দাম 
বৃদ্ধি অতীত ইতিহাসে কোনও সময় কোনও সরকার করেন নি। এই সরকার নতুন এসে 
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যেভাবে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের এবং অন্যান্য পেট্রোলজাত সামগ্রীর দাম বাড়িয়েছেন 
তাতে আমরা আমাদের দলের তরফ থেকে তীব্র বিরোধিতা করছি এবং আমরা আশা করব 
সরকার পক্ষের সদস্যরাও এর বিরোধিতা করবেন। আমি স্যার, আপনার কাছে অনুরোধ 
করব এই ব্যাপারে একটা সর্বদলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রতিবাদ করে কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে পাঠানো হোক। এটা যেন অবিলম্বে বন্ধ করা হয়, না হলে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক 
জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে। স্যার, এর ফলে বাস, ট্যাক্সির ভাড়া বেড়ে যাবে। এই দ্রব্যমূল্য 
বৃদ্ধির ফলে আমাদের দলের পক্ষ থেকে এই আযাডমিনিষ্ট্রেটিভ পাওয়ারে দাম বাড়ানোর জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত বিরোধিতা করছি এবং আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি, এই হাউস 
থেকে একটা সর্বদলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটা মোশন এনে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর 
সর্বরকম চাপ সৃষ্টি করা হোক এবং এ দাম বৃদ্ধির অপপ্রয়াস বন্ধ করা হোক। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট সরকার মধ্যরাত্রিতে 
নজিরবিহীনভাবে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়িয়েছেন। একটা নজিরবিহীন দৃষ্টাস্ত 
তারা সৃষ্টি করেছেন। এর ফলে সমস্ত জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি, দর-বৃদ্ধি আবার নতুন করে দেখা 
দেবে এবং স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হবে। স্যার, আমি আমাদের দলের পক্ষ থেকে এর 
তীব্র বিরোধিতা করছি। 


[12-10--12-20 ৮..] 


এই ঘটনা আরেকবার প্রমাণ করল যে কেন্দ্রে কংগ্রেস এবং বাম সমর্থিত যুক্তফ্রন্ট 
সরকার জনসাধারণের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে আজকে নগ্নভাবে শিল্পপতিদের সেবাদাসে পর্যবসিত 
হয়েছে। আমরা প্রস্তাব করছি এই হাউজ থেকে এই বাড়তি দর বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করার জন্য একটি প্রস্তাব গঠন করা হোক এবং মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সর্বদলীয় একটি কমিটি 
কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করে অবিলম্বে যাতে এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করা হয় 
তার দাবি জানাচ্ছি। বিশেষ করে ১০ জুলাই সংসদ যখন খুলবে এবং বাজেট যখন পেশ 
হয়নি তখন সংসদকে এড়িয়ে গিয়ে পার্লামেন্টকে এড়িয়ে গিয়ে আযাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্ডার দিয়ে 
এই ভাবে দাম বাড়ানোর তীব্র প্রতিবাদ করছি। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত 
হবে, তাই এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 


শ্রী বরেণ বসু ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আজকে সংবাদপত্রে দেখলাম যে গতকাল মধ্য 
রাত্রে কেন্দ্রীয় সরকার অর্ডিন্যাস জারি করে এইভাবে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম 
বৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে যে, গঙ্গু অর্থনীতির দায় বিগত কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপর, সেই দায় কীধে নিয়ে নতুন যুক্তফ্রন্ট সরকার চলেছে। এই সরকার নির্বাচনের আগে 
কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সিদ্ধান্তের কথা নির্বাচনকে সামনে রেখে পেট্রোল, ডিজেলের দাম তারা 
বাড়ালেন না। সাধারণ নির্বাচনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় সরকার এই 
সিদ্ধান্ত তারা কার্যকর করলেন না, ফলে নতুন সরকার এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করলেন। এ 
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[30 0019, 1996] 
সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ না করে ভিন্ন কোনও মত প্রকাশের পথ নেই। বাস্তব বুদ্ধি যাঁদের 
আছে তারা করবেন আশা করি। আমি একথা বলতে চাই এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার 
বৃদ্ধি হল এবং তার সঙ্গে আমাদের তৃতীয় জনপরিবহন ওতোপ্রোতোভাবে যুক্ত এবং একই 
সঙ্গে সেচের প্রশ্নও যুক্ত তাই পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম এবং এপ্রিকালচারাল প্রোডাক্ট-এর 
উপর পড়বে। তাই আমরা চাই এই ডিজেলের দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব বাতিল করা হোক। আমরা 
সেই সঙ্গে এই সরকারের সুনির্দিষ্ট যে প্রস্তাব কেরোসিনের দাম বৃদ্ধি না করার যে প্রস্তাব 
নিয়েছেন তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা চাই আযাডিকোয়েট সাপ্লাই অফৃ কেরোসিন 
গ্রামে সত্বর ব্যবস্থা করুন। এই সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব যা সংবাদপত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দাম বৃদ্ধির 
ব্যাপারে আমার প্রতিক্রিয়া আপনার মাধ্যমে রাখলাম। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে কাগজে দেখলাম হঠাৎ পেট্রোল, 
ডিজেল, গ্যাসের দামগুলি বাড়তে বাড়তে একটি সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। এই পেট্রোল, 
ডিজেল গ্রামের ক্ষেতমজুর, দিনমজুরদের কাজে লাগে চাষ করতে গিয়ে এবং বাস, লরি, যে 
সমস্ত যান আছে তার উপর প্রভাব পড়বে ফলে বাসের ভাড়া বাড়বে। দীর্ঘদিন ধরেই 
এইভাবে পেট্রোল, ডিজেলের দাম বাড়ানো হচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় জনগণ বারবার বামফ্রন্ট 
সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করছে। গরিব অত্যাচারিত, বঞ্চিত মানুষরা এই সরকারকে প্রতিষ্ঠিত 
করছে। সে সমস্ত মানুষদের মুখের দিকে চেয়ে, তাদের স্বার্থে পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার 
গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির আদেশ প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করতে হবে। এখান থেকে সর্বদলীয় প্রতিনিধি 
দল দিল্লিতে পাঠিয়ে, দিল্লির সরকারের ওপর চাপসৃষ্টি করতে হবে। বর্তমানে কেন্দ্রে যে 
সরকার হয়েছে তাকে কংপ্রেসিরাও সাহায্য করছে; বিপদে পড়ে তারাও ওখানে আত্ম-সমর্পণ' 
করেছে। সুতরাং ওদের অত অষ্টহাসি হাসবার কিছু নেই। হ্যা, নিশ্চয়ই আমরাও এঁ সরকারের 
পেছনে আছি। তাই আমাদের সকলকেই জনগণের স্বার্থে প্রতিবাদ করতে হবে। আমি ফরোয়ার্ড 
ব্লকের পক্ষ থেকে এবং বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বীস ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমি আজ অন্যান্য সকলের মতো 
উদ্বেগের সঙ্গে সংবাদপত্রে দেখলাম যে, পেট্রোল, ডিজেল এবং গ্যাসের ২৫ থেকে ৩০ 
শতাংশ মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা এটা জানি একটা ক্ষয়িফু পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক 
কাঠামোর মধ্যে বারবার জিনিস পত্রের দাম বেড়েছে, বাড়ছে এবং বাড়বে। যখন কংগ্রেস 
শাসন ছিল তখনও বেড়েছে, এখনও বাড়ছে। এবারে যে মূল্য বৃদ্ধি ঘটল এর ফল অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী এবং তীব্র হবে বলেই আমার মনে হচ্ছে। এবারে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির 
মধ্যে দিয়ে গৃহস্থের রান্না ঘরে হামলা হয়েছে। ডিজেলের দাম বাড়ানোর ফলে কোনও সন্দেহ 
নেই, জিনিস-পত্রের দাম বাড়বে-_শুধু যান চলাচলেরই নয়, সমস্ত রকম জিনিস-পত্রেরই দাম 
বাড়বে। আমাদের কাছে এমন কোনও খবর নেই যে, আরব দেশগুলির সাথে আমাদের যে 
চুক্তি হয়েছে তার ফলে আমাদের পেট্রোল, ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। সে জন্য হঠাৎ 


48000 খাএহারা 0010৭ 859 


করে কেন দাম বাড়াতে হল, এই প্রশ্নটা বিবেচনা করা দরকার। আমি বলছি, যেহেতু এই 
মূল্য বৃদ্ধি জনস্বার্থ বিরোধী হয়ে যাচ্ছে__এর ফলে বিশেষ করে আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত 
এবং নিন্ন মধ্যবিত্ত মানুষের ওপর চাপ সৃষ্টি হবে। এর ফলে আমাদের পচা-গলা অর্থনীতি 
একদম ভেঙে পড়বে। বিদেশি বাণিজ্যকে অবাধ করে দিয়ে নরসিমা রাও ইতিপূর্বে যে চুক্তি 
করে গেছে, তার ফল অনিবার্য হলেও আমি এই জনস্বার্থ বিরোধী মুল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র 
প্রতিবাদ জানাচ্ছি। দেশে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, বর্তমানে জনস্বার্থে বেশ কিছু 
জিনিসের দাম কিভাবে কমানো যায় তা আমাদের ভেবে দেখা দরকার। এই অবস্থায় জনস্বার্থ 
বিরোধী এই মূল্য বৃদ্ধি ঘটল। এর বিরুদ্ধে আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একটা 
অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা দরকার-_জনস্বার্থে ওখানে যে বন্ধু সরকার রয়েছে, সে সরকারকে 
বন্ধু সরকার বলতে এখানে এস.ইউ.সি. ছাড়া আর কারও অসুবিধা হবার কথা নয়, আমরা 
সকলেই যুক্ত। সুতরাং নিন্দা করে কোনও লাভ নেই। সমবেতভাবে প্রতিবাদ করতে হবে। 
জনস্বার্থে আমাদের তা করতে হবে, কারণ তীদের এই সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষের জনগণের বিরুদ্ধে 
যাচ্ছে। 


শ্রী কামাখ্যানন্দন দাস মহাঁপাত্র ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় গতকাল গভীর রাতে 
প্রশাসনিক নির্দেশে পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি ঘটান হয়েছে। 
এই ঘটনার দুটি দিক আছে। আমি খুশি যে, লীডার অফ দি অপোজিশন প্রথমে বিষয়টি 
এখানে উল্লেখ করেছেন। দুটো দিকের প্রথম দিকটা হচ্ছে, আমরা এই সভায় সংসদীয় 
ব্যবস্থার মধ্যে বসৈ আছি। আর কয়েক দিন বাদেই ভারতবর্ষের সংসদের বাজেট অধিবেশন 
শুরু হতে যাচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে সংসদকে এড়িয়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে মূল্য 
বৃদ্ধি ঘটানো হল। এটা আমাদের দেশের একটা চিরকেলে কংগ্রেসি কালচার। দুর্ভাগ্যবশত 
আজকে কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট সরকারও এই কাজ করলেন। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। 
আমি আশা করব কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট সরকার ভবিষ্যতে আর সেই ধরনের কাজ করবেন না। 
সংসদকে এড়িয়ে, গণতন্ত্রকে অস্বীকার করে কোনও কাজ করবেন না। গণতন্ত্রের মর্যাদা তারা 
রক্ষা করবেন। দ্বিতীয়ত এই কাজের ফল হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি অনিবার্য। এটা মধ্যবিত্ত, 
নিন্নবিত্ত এবং খেটে খাওয়া মানুষের ওপর হামলা। সুতরাং অবিলম্বে আমি এই মূল্য বৃদ্ধি 
প্রত্যাহার করার দাবি জানাচ্ছি 
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1৬1. 919991001 £7:0-02) [118৬6 16061%00 00166 17001063 01 4১0100- 
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/৯0)000100170 017 006 00517955 ০01 06 1700156. 1৬101760৬91, 006 1৬1011021 
1199 ৬০11011816 01761 £076%217065 11] 01652 177200515 0110051) 08111105 /১1001001017 
1৬191101017) (0065(101], 66০. 
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0076 1১102100615 1718, 1109৬/০৮০1, 1980 0100 0116 19১0 1015 177001017 ৪3 
211)91706৫. 


(12-20--12-30 চ৮.] 


রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 8 মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ 
জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ 
মুলতবি রাখছেন। বিষয়টি হল £ 


সংসদে বাজেট অধিবেশন বসার মুখেই পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের দাম 
প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করছি। পেট্রোলের ক্ষেত্রে ২৫ 
শতাংশ এবং রান্নার গ্যাস ও হাইস্পীড ডিজেলের ক্ষেত্রে দাম বাড়ানো হয়েছে ৩০ শতাংশ। 
এই অস্বাভাবিক হারে মূল্য বৃদ্ধির ফলে জনগণের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে ও 
পরিবহন ব্যবস্থায় ভাড়া বৃদ্ধির দাবি ইতিমধ্যেই উত্থাপিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
অবিলম্বে এই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধাত্ত প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি। 
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শ্রী সৌগত রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের দলের টীফ্‌ হুইপ, শ্রী আব্দুল 
মান্নান আপনাকে একটি চিঠি এবং তার মধ্যে একটা মোশন দিয়েছেন। সেই মোশনে তিনি 
বলেছেন যে, আমরা যখন হাউস বয়কট করেছিলাম তখন এখানে অর্থাৎ এই হাউসে যে 


মিঃ স্পিকার ঃ পরে হবে। সময় হলে রুলিং দেব। আপনাদের বন্ধ হয়ে যাবার পর 
দেব। 


৬৭110 ০4১7৩ 


শ্রী অনয়গোপাল সিংহ £ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রি 
মিনিস্টারের একটি জরুরি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিমবাংলায় যে জুটমিলগুলো 
বন্ধ হয়ে যাচ্ছে-_-তিনটি জুটমিল মেঘনা জুটমিল, রিলায়েন্স জুটমিল, আ্যালায়ে্স জুটমিল, এই 
তিনটে জুট মিল বন্ধ হয়ে রয়েছে। এছাড়াও পশ্চিমবাংলার অনেক জুটমিল বন্ধ হয়ে গেছে। 
কয়েক বছর আগে নিউ সেন্ট্রাল জুটমিল বন্ধ হয়ে গেছে। এই সব জুটমিলের হাজার হাজার 
শ্রমিক তারা কাজের অভাবে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। এই জুটমিলগুলো খোলার ব্যবস্থা কি 
করছেন, আমাদের জানান। এ যে জুটমিলগুলো বন্ধ হয়ে রয়েছে তার শ্রমিকদের সংসার 
চালাতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। সুতরাং অবিলম্বে এই জুটমিলগুলো খোলার ব্যবস্থা করার জন্য 
দাবি জানাচ্ছি। 


(৬1. 130. ১0০৪1০1 (0901 016 07911) 


শ্রী মহঃ ইয়াকুব £ অনারেবল ডেপুটি স্পিকার, আপনার মাধ্যমে আমি ভারপ্রাপ্ত 
শিক্ষামন্ত্রীর একটি গুরুত্পূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টা হচ্ছে দে গঙ্গা ব্লকের 
অন্তর্গত কার্তিকপুর দেগঙ্গা হাই স্কুলে গত তিন বছর ধরে ছয় জন শিক্ষক নেই, অবসর 
গ্রহণের পর সেই শৃণা পদে আজও কোনও শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। ফলে বারো শত 
ছাত্রের লেখাপড়ার দিক থেকে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। সেই জন্য আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট 
শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন যে কার্তিকপুর দেগঙ্গা হাই স্কুলে অবিলম্বে ছয়জন শিক্ষক 
নিয়োগের ব্যবস্থা করুন। 


বা]0খ 04555 863 


্রী সুব্রত মুখার্জি $ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আমি এর আগেও বিষয়টা 
এখানে উত্থাপন করেছিলাম এবং বিষয়টা কোনও রাজনৈতিক বিশেষ দলের নয়, এমন কি 
রয়েছে, স্বভাবতই ব্যাপারটা তাদের। বিষয়টি হচ্ছে প্রসার ভারতী বিল ১৯৯০ সালের ৩০শে 
আগস্ট লোকসভায় আইন হিসাবে পাস হয় সর্বসম্মতিক্রমে। তার চারদিন পরে রাজ্যসভায় 
এ একই বিল অনুমোদিত হয় এবং পাস হয়। তারপর মাত্র সাত দিনের মধ্যে ১১ই 
সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি এই আইনটা অনুমোদন করে দেন। কিন্তু আজকে ছয় বছর হয়ে গেল, 
এখানে আমি রিপিটেডলি বলেছি, মেনশন করেছি, কিন্তু কিছু হয়নি। আজকে যখন দিল্লিতে 
চীফ মিনিস্টারদের কনফারেন্স হচ্ছে, আমাদের চীফ মিনিস্টার এখন দিল্লিতে আছেন, আপনি 
এক্ষুণি তাকে ফ্যাক্স করে এই প্রসার ভারতী বিল কার্যকর করতে বলুন। ৯১ সাল থেকে 
৯৬ সাল হয়ে গেল, কিন্তু এই প্রসার ভারতী বিল কার্যকর হল না। ৯৬ সালে যে 
লোকসভা নির্বাচন হয়ে গেল, তাতে সব কটা রাজনৈতিক দল বলেছেন তাদের নির্বাচনী 
ইস্তাহারে, কংগ্রেস থেকে আরম্ত করে সব রাজনৈতিক দল বলেছিলেন, ক্ষমতায় এলে এই 
প্রসার ভারতী বিল তারা ইমপ্লিমেন্ট করবেন। কিন্তু এখনও সেটা ডিলে করা হচ্ছে। একটার 
পর একটা কমিটি করা হচ্ছে এই সরকার এসে একটা কমিটি করেছেন, নীতিশ সেনগুপ্তের 
নেতৃত্বে। তারাও ডিলেড প্রসৈেসে কাজ করছেন। ১৭ই জুলাই ৯৫ সালে হাইকোর্টের মাননীয় 
বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন তার এঁতিহাসিক রায় দিয়েছিলেন, তিনি ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে 
এই আইন কার্যকর করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হাইকোর্টের সেই নির্দেশকেও মানা 
হচ্ছে না। এটা একটা নজির বিহীন ঘটনা ঘটেছে। এ মামলায় আবেদনকারীদের মধ্যে ছিলেন, 
অরুণা আসফ আলি, বিচারপতি ভি.এম. তারকুন্ডে, খুশবস্ত সিং, কুলদীপ নায়ার, মৃনাল সেন, 
শ্যাম বেনেগাল, সৈয়দ জাফরী এবং আরও অনেকে। 


[12-30--12-40 17214.] 


তাদেরই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় বিচারপতি এই আদেশ দেন। গত ২৬শে 
জুলাই আবার বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব পাস করা হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
এবং বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে কথা বলে আমি বার বার চেষ্টা করেছিলাম যাতে এটা কার্যকর হয় 
কিন্ত এখনও পর্যস্ত এটা হয়নি। স্যার, আপনি তো আইন জানেন, আপনি দেখুন, এরকম 
কোনও নজির নেই। এখনই যদি সরকার এটা না করেন তাহলে আর কোনও কালে হবে 
বলে মনে হয় না। ৪ এবং ৫ তারিখে দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন আছে, আপনি স্যার, 
এখনই মুখ্যমন্ত্রীকে সংবাদ দিন যাতে তিনি প্রসারভারতী বিল কার্যকর করার জন্য বিশেষ 
ব্যবস্থা নেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় এখন সি.পি.আই.নেতা হোম মিনিষ্ট্রির দায়িত্বে আছেন। 
বভাবতই এখনই যদি বিষয়টি না হয় তাহলে সেটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হবে। 
প্রসারভারতী বিল রূপায়ণ এটা কোনও ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের ব্যাপার নয়, এটা সমস্ত 
কোট এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলের সর্বসম্মত দাবি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ৪/৫ তারিখে 
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দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন বিষয়টি উত্থাপন করুন এবং অবিলম্বে যাতে প্রসারভারতী বিল 
কার্যকর হয় তার ব্যবস্থা করুন। 


রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, দারুণ বর্ষার ফলে রাস্তাঘাটের অবস্থা 
 খারাপ। উলুবেড়িয়া থেকে শ্যামপুর, বাতাপাড়া, গড়চুমুক, বোথালিয়া, আমতা, বাগনান ইত্যাদি 
রাস্তাগুলির অবস্থা খুবই খারাপ। রাস্তাগুলির দু'ধারে গর্ত হয়ে গিয়েছে। যে কোনও সময় বাস 
আযক্সিডেন্ট হয়ে যাত্রীদের জীবনহানি হতে পারে। মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ, অবিলম্বে 
এই রাস্তাগুলির সংস্কারের ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী অশোক দেব ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে 
বজবজ এবং মহেশতলাতে দুটি থানা আছে কিন্তু সেখানে দিনের পর দিন জনসংখ্যা বাড়লেও 
পুলিশ এবং অফিসারদের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে না, তা অত্যন্ত কম। আমার দাবি, অবিলঘে 
-এই দুটি থানার মধ্যে আরও একটি নতুন থানা করা হোক। এমনিতে তো সন্ত্রাস আর্ত 
হয়েছে তার উপর সমাজবিরোধীরা যখন কোনও অপরাধ করে দেখা যায় পুলিশ আসতে 
আসতে দুশ্ঘন্টা পার হয়ে যায় ফলে হয়ত খুন হয়ে যায়, না হলে ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। 
স্যার, এই প্রসঙ্গে আপনাকে জানাই যে, মহেশতলা থানা থেকে চটা এবং আসুতি এক ও 
দুই এর দূরত্ব অনেক বেশি। সেখানে যেতেই দুপ্ঘন্টা সময় লেগে যায়। পুলিশ যেতে যেতে 
অনেক অপরাধ সংগঠিত হয়ে যায়। কাজেই আমার দাবি, সেখানে অবিলম্বে আর একটি 
নতুন থানা তৈরি করা হোক। তা ছাড়া মহিষাগেটে যে ব্রিজের শিলান্যাস হয়েছে তার কাজ 
অবিলম্বে শুরু করা হোক। 


রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে মাননীয় ত্রাণ মন্ত্রীর দৃষ্টির আকর্ষণ করছি। বন্যাপ্রবণ আলিপুরদুয়ার কুচবিহারে বন্যায় 
ত্রাণের জন্য দরকার ত্রাণ শিবির এবং পর্যাপ্ত পারমীণে ত্রাণসামগ্রী। ১৯৯৩ সালে বন্যায় 
দেখা গেছে যে ত্রাণভান্ডার দূরত্বে থাকায় সেখানকার মানুষেরা ৫ দিন পরে ব্রাণের সরকারি 
সাহায্য গেছে। এই ব্যাপারে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দপ্তরে গিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এই 
ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার সুনির্দিষ্ট আবেদন যে, শিলিগুড়ি এবং মালদার অনুরূপ 
একটা ত্রাণ ভান্ডার যেন আলিপুরদুয়ারে গড়ে তোলা হয় এবং উদ্ধার করার জন্য আধুনিক 
সাজ-সরপ্তামের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে মন্ত্রী মহাশয় আছেন, তিনি যদি এই বিষয়ে কিছু 
বলেন। 


শ্রী সত্যরপ্ান মাহাতো ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য উত্তরবঙ্গের য় 
কথা বললেন, আমি তাকে একথা বলতে চাই যে আমাদের ত্রাণ দপ্তরের দুটি গুদাম আছে, 
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একটা হচ্ছে শিলিগুড়িতে, আর একটা হচ্ছে মালদায়। এই দুটি গুদামে আমাদের রিলিফের 
জিনিস পত্র রয়েছে। উনি আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছেন। আমি কথা দিচ্ছি যে এই দুটি 


জায়গা থেকে ত্রাণ সামগ্রী পৌছাতে যদি অসুবিধা হয় তাহলে নিশ্চয়ই সেটা পরীক্ষা করে 
এ এলাকায় ব্যবস্থা নেব। 


শ্রী আব্দুল সালাম মুন্সি 8 মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার 
নির্বাচনী এলাকা কালিয়াগঞ্জে আই.সি.জি.সি. প্রোজেক্ট ইনটেগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্বীম 
১৯৮৬ সাল থেকে চালু আছে। ব্লকের জনসংখা ২ লক্ষ ৬০ হাজার। আমাদের ওখানে 
২৬০টি আই.সি.ডি.এস. কেন্দ্র চালু হওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে এখন পর্যস্ত ২১২টি ঙ্্েন্টার 
আছে। এখনও ৪৮টি সেন্টার দরকার। এই সেন্টারের অভাবে শিশুরা মার খাচ্ছে। আমি 
সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে অবিলম্বে আমাদের কালিয়াগঞ্জে 
যে ৪৮টা সেন্টারের অভাব আছে সেটা চালু করা হোক। 


শ্রী তপন হোড় ৪ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্প্রতি বিশ্বভারতীর মিউজিক 
বোর্ডের এক নির্দেশে রবীন্দ্র সংগীতের শিল্পীদের উপরে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা 
হয়েছে। সেই নির্দেশে বলা আছে যে আকাশবাণীর বি-হাই-এর শিল্পী ছাড়া আর কোনও শিল্পী 
রবীন্দ্র সঙ্গীতের আনুষ্টান বা ক্যাসেট করতে পারবেন না। এর ফলে গীযুষ সরকার, ইন্দ্রনীল 
সেন, পল্লব কীর্তনীয়। প্রমুখ শিল্পীরা রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুষ্ঠান বা ক্যাসেট করতে পারবেন না। . 
ইতিপূর্বেও আমরা দেখেছি যে শ্রদ্ধেয় দেবব্রত বিশ্বাস, যিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতের একজন প্রবাদ 
পুরুষ, তার কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা হয়েছিল। কাজেই আজকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যদি 
একইরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে কেউ রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করতে পারবেন 
না বা ক্যাসেট করতে পারবেন না। পাশাপাশি এই ধরনের নির্দেশনামায় একটা বিতর্কের সৃষ্টি 
হয়েছে। এটা ঠিক যে রবীন্দ্র সঙ্গীতের বাজার করতে দেওয়া ঠিক হবে না। কাজেই তথ্য 
এবং সংস্কৃতি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে আপনি বিষয়টা আলোচনা করুন। রবীন্দ্র 
সঙ্গীতকে জনমুখি করার যে প্রচেষ্টা সেট। যেন ব্যাহত না হয় সেটা দেখার জন্য আপনার 
মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে দিল্লির সরকার যে পেট্রোল, 
ডিজেল এবং গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করেছেন, সেই বিষয়ে আমাদের বিরোধী দলের নেতা 
বলেছেন এবং দাম বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের যে অসুবিধা হবে সেই ব্যাপারে গভীর 
উদ্বেগেন এ্খশ করেছেন। এখানে বিভিন্ন সদস্যরাও এই বিষয়ে তাদের বক্তব্য রেখেছেন। 
আমি আশা করেছিলাম যে সরকারি দলের চীফ হুইপ রবীন মন্ডল এবং মাননীয় সদস্য 
রবীন দেব এখানে এই বিষয়ে কিছু বলবেন, কিন্ত তারা কিছু বললেন না। আমরা আগে 
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দেখেছি যে দিল্লির কংগ্রেস সরকার কিছু করলেই তারা এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তোলপাড় 
করতেন। দিল্লির সেই মন্ত্রীর কোর্ট মার্শাল হোক, এসব কথা বলতেন। কিন্তু আজকে তারা 
এই ব্যাপারে একেবারে চুপচাপ। তারা কি সুবিধাবাদী রাজনীতি করছেন? কংগ্রেসের সময়ে 
দাম বাড়ালে যদি মানুষের উপরে আঘাত আসে, তাহলে আজকে এই দাম বৃদ্ধির ফলে কি 
সেই আঘাত আসবে না? আজকে কেন তারা প্রতিবাদ করবেন না? আজকে তারা এই 
সরকারের অংশীদার বলেই কি এটা তারা মেনে নিলেন? 


[12-40__12-50 ৮.৬.] 


আমি আশা করেছিলাম, যে রবীন দেব এবং রবীন মন্ডল আগে কংগ্রেস এধরনের 
কিছু করলেই ঠেঁচাতেন। তারা জনদরদী হলে এই মূল্য বৃদ্ধির সম্পর্কে এখনকার কেন্দ্রীয় 
সরকারের বিরুদ্ধে বলতেন। তাই আমি আশা করব, তারা কিছু বলবেন। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধীপক্ষের মাননীয় চিফ হুইপ শ্রী 
আব্দুল মান্নান এইমাত্র যে বিষয় সম্পর্কে বললেন সেটা হল কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে 
পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কিত। এই মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আমাদের মাননীয় বিরোধী 
দলনেতা অতীশ সিংহ মহাশয় বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু আপনারা এখানে প্রমাণ করে দিলেন 
যে, আপনাদের মধ্যে বিরোধ রয়েছে, কারণ আপনি বলেছেন, আবার অতীশবাবুও বলেছেন। 
আজকে যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি 
এবং সিদ্ধান্তটা পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করেছি। তবে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতেও 
স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা 
বিধানসভা বয়কটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছেন এবং আর একজন যিনি আলিপুরে ধর্না 
দিচ্ছিলেন সেটা প্রত্যাহার করেছেন। আগামী ৫ তারিখে পশ্চিমবঙ্গকে সচল রাখবার জন্য 
বন্ধ-এর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন এটাই আমার দাবি। 


তরী শ্যামাদাস ব্যানার্জি ই মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি 
মাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হীরাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতি বছর কয়েক 
হাজার ছাত্রছাত্রী উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে, কিন্তু এ কেন্দ্রে কোনও কলেজ নেই। তারফলে 
১৫-১৬ কিলোমিটার দূরে আসানসোল বা কুলটিতে গিয়ে তাদের পড়াশুনা করতে হয়। 
তারজন্য অবিলম্বে হীরাপুরে একটি কলেজ স্থাপন করা হোক। 


শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি পূর্ত এবং 
পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন জাতীয় সড়ক ভাকুড়ি থেকে 
কৃষ্ণনগর ভায়া হরিহরপাড়া, নওদা, তেহট্র এবং চাপড়া, এ অংশে রাস্তাটা খুবই সংক্ষিপ্ত। 
এ রাস্তায় রাধানগরঘাটে ভৈরব নদীর উপর একটি সেতু দরকার। সেতুটি হলে কৃষ্ণনগর 
থেকে বহরমপুরের দূরত্ব কমবে এবং উচ্জুরুরঙ্গ থেকে কলকাতায় আসারও সুবিধা হবে, 
যানবাহনের চাপও কমবে। অন্যদিক থেকে নদীয়া জেলার উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে বহরমপুর 
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যাতায়াত করার ক্ষেত্রে রাস্তাঘাট সম্প্রসারিত না করার জন্য যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে। এ- 
ব্যাপারে আমি মন্ত্ীদ্ধয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিংহ ঃ সরকারী পক্ষ এবং আমাদের পক্ষ, উভয় পক্ষ থেকে পেন্রোলের 
এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। কিন্তু স্যার, আমাদের যে 
মূল দাবিটা ছিল-_আজকে বিধানসভাতে সর্বদলীয় প্রস্তাব গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
এই মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানানো হোক যাতে তারা সেটা প্রত্যাহার করেন। সে বিষয়ে কিন্তু 
কোনও ডিবেট সরকার পক্ষ বা আপনার তরফ থেকে করা হল না। এটা দুর্ভাগ্জনক। আমি 
আশা করেছিলাম, এধরনের একটা সিদ্ধান্ত এখানে নেওয়া হবে, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য 
করছি, আগে কংগ্রেস সরকার এরকম একটা কিছু যখন করেছেন তখনই বামফ্রন্টের বন্ধুরা 
বলছেন না। আজকে রাজনীতির কথা বাদ দিলেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা 
থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পৌছে দেওয়া জরুরি। সেই জন্য একটা নির্দিষ্ট প্রস্তাব 
আপনার তরফ থেকে, সরকারের তরফ থেকে আসুক যে কবে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করবেন যেটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে পারি। স্যার, আপনি এই ব্যাপারে 
রুলিং দিন, এই দাবি আমরা জানাচ্ছি। তা না হলে আমরা সভা কক্ষ ত্যাগ করব। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ এই ব্যাপারে আলোচনা করে পরে জানাব। 
(গোলমাল) 
(এই সময় কংগ্রেস দলের সকল সদস্য সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।) 


শ্রীমতী শকুন্তলা পাইক ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পরিবহনমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং পৃত্তমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। লক্ষ্ীকাস্তপুর থেকে . 
জুমাই-_নস্কর পর্যন্ত যে বাসরুট আছে সেই বাসরুট যান-বাহন চলার অযোগ্য হয়ে গেছে। 
কারণ পোলের হাট থেকে ঢোলা যে ১০ কি.মি. রাস্তা আছে তার মধ্যে আড়াই কি.মি. রাস্তা 
অর্থাৎ সিদ্ধিবেড়িয়া থেকে পাথর রোড পর্যস্ত যানবাহন চলাচলের অযোগা হয়ে পড়েছে। 
আবার ঢোলা থেকে সিমুল রোড এই ৩ কি.মি. রাস্তার হাল একই, যানবাহন চলাচলের 
অযোগ্য হয়ে গেছে। এই বাপারে আমি পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে তাড়াতাড়ি এই 


(এই ময় কংগ্রেস দলের মাননীয় সদস্যগণ সভাকক্ষে প্রবেশ করেন।) 


শ্রী গৌতম চক্রবর্তী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার কেন্দ্র ইংলিশ বাজারে মালদা 
জেলার সদর হাসপাতালে অবস্থিত। এই হাসপাতালের দূরবস্থার কথা আপনার মাধ্যমে তুলে 
ধরার চেষ্টা করছি। মাননীর উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই হাসপাতালের এক্স-রে মেশিন খারাপ, 
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কোনও রেডিওলজিস্ট নেই, গুঁষধ নেই, বাউন্ডারি ওয়াল নেই। হাসপাতালের মধ্যে শুয়োর 
ঘোরাফেরা করছে যে শুয়োরের মাধ্যমে এনকেফেলাইটিস রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এই হাসপাতালে 
রোগীদের জন্য যত বেড আছে তার তিন ডবল রোগী ভর্তি আছে। বাউন্ডারি ওয়াল না 
থাকার ফলে গরু থেকে আরম্ভ করে মহিষ কুকুর সমস্ত ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্যার, 
গতকালের একটি ঘটনার কথা বলি। সেই হাসপাতালে একটা মুমূর্ষু রোগী ভর্তি হয়েছে, 
তাকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে, একটা কুকুর সেই নল ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আমি আপনার 
মাধ্যমে দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে এই হাসপাতালে উষধ সরবরাহ করা হোক এবং সুষ্ঠু ভাবে 
হাসপাতাল চালানোর ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী বিমল মিল্ত্রি ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই যে নতুন মহকুমা গুলি করা হল 
এই মহকুমাগুলির প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানোর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা দরকার। মহকুমা 
করবার উদ্দেশ্য হল লোককে সুবিধা দেওয়ার জন্য এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম যাতে ভাল 
ভাবে চলতে পারে তারজন্য। সেইজন্য মহকুমার জন্য তাড়াতাড়ি অর্থ বরাদ্দ করার জন্য 
আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


[12-50--1-00 চ7৬.] 


আর বিশেষ করে আমার বিধানসভা কেন্দ্র ক্যানিং সেটি এখন মহকুমা শহর। সেখানে 
মহকুমা শাসক বসছেন ঠিকই, কিন্তু তার কাজ করার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা দরকার তা 
বরাদ্দ করার জন্য আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী দৌলত আলি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় মংস্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে বলতে চাই যে, আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন যে, ডায়মন্ডহারবারে রায়চক বলে একটা 
জায়গা আছে। সেখানে ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবাংলায় প্রথম মৎস্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। 
তারপরে আমরা দেখলাম যে, আমাদের মৎস্যমন্ত্রী তার এই রায়চক জায়গাটি পছন্দ না 
বলে-_ একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে-তিনি সেটিকে সরিয়ে নিয়ে শংকরপুরে নিয়ে চলে গেলেন। 
১৫১ বিঘা জমি নিয়ে ১৯৭৩ সালে এই মৎস্য বন্দরটি তৈরি হয়েছিল। সেখানে আইস প্লান্ট 
থেকে শুরু করে ফিশ প্রসেসিং সেন্টার তৈরি হয়েছিল এবং সমস্ত মেশিনগুলি চালু হয়েছিল। 
ট্রলার দিয়ে সমুদ্র থেকে মাছ ধরাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। ট্রলারে করে মাছ ধরার জন্য দু' 
লক্ষ করে টাকা খরচ পড়ত এবং সেই মাছ আট লক্ষ টাকায় বিক্রি হত। আমি জানি না, 
কেন সেই মৎস্য বন্দরটি উপেক্ষিত। জ্যোতিবাবুকে দিয়ে এটির উদ্বোধন করা হয়েছিল। 


শ্রী নিকুঞ্জ পাইক ৪ (অনুপস্থিত ছিলেন।) 


শ্রী আনন্দকুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, বিধুপুর বিধানসভা এলাকায় ৫টি 
উপপ্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। উক্ত স্বাস্থ্ররেঞ্জগুলিতে কোনও ওষুধ 
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পাওয়া যায় না এবং ডাক্তাররা একেবারেই অনিয়মিত এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা আসে না বললেই 
চলে। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষকে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়, বিশেষ করে চন্তী 
দৌলতাবাদে যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্্র আছে এবং সেখানে অনা যে ৫টি উপ্্বাস্থ্যকেন্ত্র আছে, 
সেখানে কখনও কখনও প্রসূতি যখন ভর্তি হয়, আমরা দেখেছি, সেই প্রসৃতিদের সঙ্গে কুকুর 
বিড়াল থাকে। এই রকম একটা অবস্থা সেখানে চলছে। অবিলম্বে যাতে এই অবস্থার প্রতিকার 
হয় তারজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখছি। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ই স্যার, আগামী ৫ই জুলাই বাংলা বন্ধ । জ্যোতি বাবু কালকে 
বলেছেন যে বন্ধ হচ্ছে আউটকাম অফ ফ্রাকশন্যাল রাইভ্যালরি। আমি মুখ্যমন্ত্রীর এই 
মতামতের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এটা আমাদের ফ্রাকশন্যাল রাইভ্যালরি নয়। পশ্চিমবাংলায় 
সন্ত্রাস হচ্ছে। বিমানবাবু এবং জ্যোতিবাবুর মধ্যে নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষে মৃত্যুর যে তালিকা, তা 
নিয়ে ডিফারেল আছে। সরকার বিধানসভায় সত্য গোপন করছে, মৃত্তার সঠিক সংখ্যার কথা 
বলছে না। আজকে পশ্চিমবাংলায় দুর্নীতি গগনচুম্বী। আগামী ৫ই জুলাই বাংলা বন্ধ হবে। 
সরকারকে নতি স্বীকার করতে হচ্ছে, নতি স্বীকার করতে হবে। ১৪ দিন ধরে অবস্থান ধর্নার 
পরে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। বুদ্ধদেববাবু গৌয়ারতুমি করে এই আন্দোলনকে 
বাড়াতে দিলেন। আমরা প্রথম দিনই বলেছিলাম, একজন প্রতিনিধি পাঠালে ওটা প্রত্যাহার 
করে নেওয়া! যেত। আমি বলি, বেটার লেট দ্যান নেভার। তার ওভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে। 
কংগ্রেস এঁক্যবদ্ধ। সিপিএম এর বিরুদ্ধে লড়াইতে কংগ্রেস এক্যবদ্ধ। উই আর ইউনাইটেড। 


শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। বিষয়টি আগেই বিধানসভায় ইনফরমেশন হিসাবে দিয়েছি এবং একবার 
মেনশন হিসাবে উল্লেখও হয়েছে। বিষয়টি হল__গত ২৭ তারিখে যুব কংগ্রেস নেত্রী যা খুশি 
কর্মসূচির জন্য সাধারণ বি.এ. এবং বি.এড্‌ পরীক্ষার্থীরা হ্যাকল্ড হয়েছে। আজকে তাদের 
ভবিষ্যত অন্ধকারে, তারা পরীক্ষা দিতে পারে নি। আজকে যুব কংগ্রেস নেত্রী কান্ডজ্ঞানহীন 
কর্মসূচির জন্যে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ভুগছেন, তাদের ভবিষ্যতে আজকে অন্ধকার হয়ে পড়েছে। 
আমি এই ব্যাপারে উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি তিনি যেন একটা বিবৃতি দেন যে 
আজকে যাদের ভবিষাত অন্ধকার তাদের ক্ষেত্রে তিনি কি ব্যবস্থা নিতে পারবেন। ওরা 
কান্ডজ্ঞানহীন কাজ করলেও বামফ্রন্ট সরকার তো আর কান্ডজ্ঞানহীন নয়, সুতরাং ওইসব 
ছাত্র-ছাত্রীদের বাঁচাতে কি ব্যবস্থা নেবেন তারজনায তিনি বিবৃতি এখানে দিন। 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা চাই না যে, কোনও ছাত্র- 
ছাত্রী যারা সারা বছর ধরে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তাদের সেখানে কোনও বিদ্ব ঘটে 
এবং সেক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ দেখা উচিত। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্যাটা 
সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেব। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, এই হাউসে আগেও রবীন দেব বলেছে" 
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যে বাংলা বন্ধ প্রত্যাহার করা উচিত, এখনও বলছেন। আমি তাকে হাউসে জানাচ্ছি যে, 
শক্রর মুখে ছাই দিয়ে বাংলা বন্ধ সফল হবে। কিন্তু আমরা যেটা আশ্চর্য হয়ে গেছি সেটা 
হচ্ছে যে, বাংলা বন্ধকে ভাঙ্গবার জন্যে ৮২ বছরের বৃদ্ধ মুখ্যমন্ত্রীকে মাঠে নামতে হয়েছে। 
নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মিটিং করেছেন। যেখানে বিমান বসুর সঙ্গে তার যে মতভেদ সেটা 
কত খুন হয়েছে তার সংখ্যা বলতে গিয়ে প্রকাশিত হয়ে গেছে। [**] তারপরে আবার 
বাংলা বন্ধের জন্যে সি.পি.এম ক্যাডার রাস্তায় নামবেন বলেছেন। ওই সিপিএম ক্যাডার 
রাস্তায় থাকবে কি গন্ডগোল করবার জনো? আমি বলছি আপনারা ওইসব প্ররোচনায় যাবেন 
না, ওখান থেকে আপনারা বিরত থাকুন। মমতার ব্যাপারে আপনাদের মাথা নোয়াতে হয়েছে, 
ওয়াকফের ব্যাপারে মাথা নোয়াতে হয়েছে, সুতরাং বাংলা বন্ধের দিনে যদি গন্ডোগোল করেন 
তাহলে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেব এবং তার দায়িত্বে আপনি থাকবেন। আমরা শাস্তিপূর্ণভাবে 
বাংলা বন্ধ করব, সিপিএম ক্যাডার নামাবেন না। 


মিঃ ডেপুটি ম্পিকার £ শৈলেন দাশগুপ্তের নামটা বাদ যাবে। 


শ্রী নটবর বাগদী ৪ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, গভীর রাতে সব কিছু ঘটে। গভীর 
রাতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। আবার ওঁদেরই নেত্রী [**] আন্দোলন করলেন 
আর একবার ডাকলেই খাব এই মনোভাব নিয়ে উনি বললেন যে, অফিসার গেলেই আন্দোলন 
তুলে নেবেন। সুতরাং ওদের কাজের কিছু ঠিক নেই। যাইহোক আমার বিষয় হচ্ছে আমার 
নির্বাচনী এলাকায়... 


(গোলমাল) 
মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামটা বাদ যাবে। 
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সতী নটৰর বাগদী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি কারুর নাম উল্লেখ করিনি। 
সৌগত বাবু একবার মন্ত্রী হয়েছিলেন বলে উনি ভেবেছেন, উনি বিরাট পার্লামেন্টেরিয়ান। 
আমিও ৪ বার নির্বাচিত হয়েছি, আমিও নিয়ম কানুন জানি, এখানে নাম বলতে নেই। আমি 
যা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে, আমাদের দেশে যা কিছু দুক্র্ম ঘটেছে সেগুলি গভীর রাত্রেই 
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ঘটেছে। আমাদের দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিল কংগ্রেস, সেটাও গভীর রাত্রে করেছিল, 
আমরা তার বিরোধিতা করেছিলাম। গতকালকে জিনিসপত্রের যে দাম বেড়েছে-_যদিও আমরা 
ওদেরকে সমর্থন করি--সংসদকে এড়িয়ে এইভাবে সংসদকে এড়ানোর তীব্র প্রতিবাদ করছি, 
এতে সংসদীয় প্রতিনিধিদের ক্ষমতাকে খর্ব করা হয়েছে, এটা একটা প্রতিবাদ করা দরকার, 
তাই আমি এটা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি শিল্প পুনর্গঠন 
এবং শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ রোড এস.টি.এম.(২) তে 
কারখানাটি অবস্থিত, সেই কারখানা বিগত ৪ বছর ধরে বন্ধ থাকার ফলে সেখানে ৭ জন 
শ্রমিক কর্মচারী মারা যান, কিন্তু এই সরকারের পক্ষ থেকে সেই কারখানা খোলার জন্য এবং 
শ্রমমন্ত্রী ও শিল্পপুনর্গঠন মন্ত্রী কোনও প্রচেষ্টা করছেন না। এই কারখানার মালিক কলকাতা 
থেকে কৃষ্ণনগর রাতের অন্ধকারে গিয়ে এস.টি.এম.(২) কারখানা খুলে তার যন্ত্রাশশুলি 
পুলিশের সহায়তায় তুলে নিয়ে এসেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, যেখানে পশ্চিমবাংলায় 
শিল্পায়নের কথা বলা হচ্ছে, নতুন নতুন শিল্প হবে, বেকারত্ব দূর হবে, অথচ সেখানে 
কৃষ্ণনগর ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কারখানায় যে জিনিস উৎপাদিত হত ভারতবর্ষের বাইরে 
রপ্তানি হত এবং বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন হত, সেই কারখানা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে 
মালিকের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে। সেখানে সিটুর একজন কর্মচারী দুখিরাম প্রামাণিক মারা 
গিয়েছে, আমি এই ব্যাপারটি দেখার জন্য আপনার হস্তক্ষেপ এর দাবি করছি। 


্্ীনিকুপ্জ পাইক £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আপনার কাছে এবং সংশ্লিষ্ট মন 
মহোদয়ের কাছে আবেদন করছি, আমার এলাকার মন্দির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রে বিদ্যুৎ 
প্রতিটি মৌজায় যায়নি। এর জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি, এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে প্রতিটি 


'- মৌজায় যাতে বিদ্যুৎ যায় তার জন্য আমি আবেদন রাখছি আমার এলাকার পক্ষ থেকে। 


তরী পন্ধজ ব্যানার্জি ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার মেনশনের বিষয়ে যাওয়ার 
আগে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা লক্ষ্য করছি কোন কোন মাননীয় সদস্য বা 
সদস্যা মেনশন করার আগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে তাকে সভায় রেখে তাৎক্ষণিক 
উত্তর রেখে তারা এই সভাকে বিব্রত করার চেষ্টা করছেন। এবং তার মিথ্যা প্রশ্নের উত্তর 
দিয়ে সভাকে মিথ্যাভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে, এই প্রবণতাটাকে বন্ধ করা দরকার। 
কলকাতা কর্পোরেশনের তরফ থেকে আবার পানীয় জলের উপর কর বসানোর ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। কলকাতা কর্পোরেশন কলকাতার মানুষের কাছ থেকে যে টাকা ট্যাক্স হিসাবে আদায় 
করেন তা দলের ক্যাডারদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে খরচ হয়, কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশন 
থেকে মানুষ কোনও পরিষেবা পাচ্ছেন না। আজকে পৌরসভার রাস্তাগুলোর অবস্থা খারাপ, 
রাস্তায় কোনও লাইট জুলেনা, একটু বৃষ্টি হলেই এক কোমর জল, পৌরস্বাস্্য ব্যবস্থা আজকে 
বন্ধ হয়ে গিয়েছে পৌর বিদ্যালয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। তার উপর আজকে পানীয় জলের 
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[310 7819, 1996] 
মতো একটা জিনিস যেটা ন্যুনতম প্রয়োজন তার উপর আবার ট্যাক্স চাপানো হচ্ছে, কলকাতার 
নাগরিকদের উপর আবার ট্যাক্স চাপানো হচ্ছে। 


শ্রীমতী মমতা মুখার্জি £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে আমার বিধানসভা কেন্দ্র পুরুলিয়া 
জেলায় দারুল-ওলুম-খওসিয়া বলে একটি মাদ্রাসা স্কুল আছে। এই স্কুলটি ১৯৭৭ সাল থেকে 
চলে আসছে এবং সেখানে ১২০০ ছাত্র আছে। সেই মাদ্রাসা স্কুলটি ১৯৮৬ সালে ইন্সপেকশান 
হয়ে গেছে, সেখানে সমস্ত পরিকাঠামো বজায় আছে, তা সর্তেও এখনও সেই স্কুলটি অনুমোদন 
পাইনি। তাই আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন 
জানাচ্ছি, অবিলম্বে এই মাদ্রাসা স্কুলটি অনুমোদনের প্রয়োজন। এ এলাকার সমস্ত মুসলিম 


শ্রী শৈলজা দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিষয়টি এর আগেও হাউসে আলোচিত 
অতি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ওরা একটা কথাও বলল না। অন্য 
সময় হলে ওরা সর্বদলীয় সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করার জন্য চিৎকার করতেন, কিন্তু তারা এখন 
পলায়মান। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা দাবি করছি, এই হাউস থেকে একটা সর্বদলীয় 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এখনই রাজ্য সরকার গিয়ে আলোচনা করুন। 
রাতের অন্ধকারে যেমনভাবে দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা তার প্রতিবাদ করছি। . 


শ্রী সুভাষ গোস্বামী ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার জেলার একটি জরুরি বিষয়ে 
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কেন্দ্রে বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজ অবস্থিত, 
যেটা গোটা রাজ্যের কলেজ এবং একটি পুরাতন কলেজ এবং এখানে অনেক ছাত্র অধ্যায়ন 
করেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পোস্ট গ্যাজুয়েট পড়ার সুযোগ সেখানে নেই। সেখানকার ছাত্রদের 
বর্ধমান বা মেদিনীপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসতে হয়। কিন্তু বর্তমানে মেদিনীপুরে যে 
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে তারা ফর মেদিনীপুর এই রকম একটা নীতি নিয়ে 
চলছে। ফলে সেখানে অসুবিধা দেখ দিয়েছে। ফলে তারা উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে, 
সুয়োগ পাচ্ছে ন!। এই ব্যাপারে আমি উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি বাঁকুড়া ক্রিশ্চান 
কলেজে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়ানোর ব্যবস্থা করা যায় তার চেষ্টা করুন। 


সি 
[1-10--1-20 1১1.] 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি উচ্চতর 
শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এই প্রসঙ্গটি রাখতে চাই। আসানসোলের মানুষের দীর্ঘ দিনের দাবি একটি 
বি.এড কলেজের। আমার আগে যাঁরা এখানে এসেছেন তারা কি বলেছেন আমি জানি না 
তবে দেওয়ালের লিখন আমরা দেখলাম। এখানে মাননীয় মন্ত্রী উপস্থিত আছেন আমি আশা 
করব আমার মতো একজন নবীন সদস্যকে মিনিমাম সম্মান জানাবার জন্য আমার এই 
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সামান্য প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন। 


শ্রীমতী সুস্মিতা বিশ্বাস $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মুখ্যমন্ত্রী 
তথা জ্যোতি বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার কাছে অনুরোধ 
জানাচ্ছি। আমাদের বাঁকুড়াতে বি.পি. আর রেল লাইনটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে গেছে। সেটি 
পুনরায় চালু করার জন্য এবং রেল সংক্রান্ত সমস্ত অসুবিধাগুলে৷ দূর করার জন্য রাজ্য 
সরকারের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার জন্য অনুরোধ রাখছি। 


শ্রী রামজনম মাঝি £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে আমি বিভাগীয় মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি উলুবেড়িয়া উত্তর আমার নির্বাচনী কেন্দ্র। সেখানে, আপনারা 
জানেন, এ এলাকার বিভিন্ন কাঠের ব্রিজ ও শ্লুইস গেট আছে। সেই কাঠের ব্রিজ ও শলুইস 
গেটগুলি ভেঙে গেছে বৃষ্টি হওয়ার পর। সমস্ত জলনিকাশি রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই 
জনগণের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। জনগণ কষ্ট পাচ্ছে। তাই আমি বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে 
দাবি করছি এ এলাকায় অবিলম্বে কাঠের ব্রিজ ও শলইস গেট সারানো হোক। 


শ্রী কিরীটি বাগদী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে আমি আমার বিধানসভা 
কেন্দ্র ইন্দপুরের কয়েকটি রাস্তা এবং বাস যোগাযোগের ব্যাপারে আমি পৃতমন্ত্রী ও পরিবহনমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। খাতরা সুপুর থেকে হীরাবান, মুশিয়ারা চাপাসোল, মুলিয়ান, জুনবেদা 
ফুলকুসুমা শালতিয়া কলেজ পর্যস্ত এবং ইন্দপুর বাংলা হইতে মুলিয়া পর্যন্ত রাস্তাটি অবিলম্বে 
মেরামত করা দরকার। বাস চলে না। বাস যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে পারলে বহু মানুষ 
উপকৃত হবে। বাস যোগাযোগের ব্যবস্থা এবং রাস্তাটি অবিলম্বে মেরামত করার জন্য আমি 
বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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তরী সুনীতি চট্টরাজ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা হাউসে, এদের বন্ধু সরকারের, 
গ্যাস, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধির কথা বলেছি। মাননীয় বিধায়ক শ্রী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় জলকরের কথা বলেছেন। মধ্যবিত্ত ও নিন্নবিস্তকে শেষ করার চক্রান্ত বামফ্রন্ট সরকার 
করেছেন। গোয়েঙ্কাদের লভ্যাংশ বৃদ্ধি করার জন্য সিই.এস.সি. বিদ্যুতের উপর পার ইউনিট 
৪০ পয়সা সার-চার্জ বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করেছেন এবং প্রোবাবলি গভর্নমেন্ট হ্যাজ এগ্রিড। 
আমি আপনার মাধ্যমে, মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন রাখছি, আজকে যদি ৪০ পয়সা 
পার ইউনিট করে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি পায় তাহলে এতে টাটা-বিড়লাদের ক্ষতি হবে না, কিন্তু 
মধ্যবিত্তদের উপর দারুণ চাপ বাড়বে। তাদের মাইনে বাড়ছে না, একই টাকায় সংসার 
চালাতে হয়। বিদ্যুতের দাম যাতে ৪০ পয়সা পার ইউনিট না৷ বৃদ্ধি পায় ত্র জন্য আমি 
আপনার মাধ্যমে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী মহাশয়ের হস্তক্ষেপ দাবি করছি। 


শ্রী অজয় দে ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী 
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মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, ৬০ বছরে অবসর হওয়ার পর বছু শিক্ষক অবসর 
নিয়েছেন। অবসরের পর পশ্চিমবঙ্গের বহু প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক শূণ্য হয়ে গেছে। নদীয়া 
জেলার এমন অবস্থা যে সেখানে প্রায় ৭০ টি স্কুল টীচার লেস হয়ে গেছে এবং নদীয়ায় 
১৫১ টি ওয়ান টীচার স্কুল আছে। এই স্কুলগুলো কি করে চলবে সে ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় কি চিস্তাভাবনা করেছেন? এগুলো কি করে চলবে সেটা নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
বলবেন। এছাড়া কলকাতার বুকে ৩টি স্কুল আছে যেখানে কোনও ছাত্র-ছাত্রী নেই। শুধু 
শিক্ষকরা মাইনে নিচ্ছেন। এই স্কুলগুলোর নাম বলছি £-_ 


নাম £-_ব্রজমোহন ইউ.পিক্কুল, ঠিকানা-গোপাল ডাক্তার রোড, কলি-_-২৩, প্রধান শিক্ষক- 
শ্রী নির্মল সিংহ রায়, কোনও ছাত্র-ছাত্রী নেই। ৩ জন শিক্ষক কাজ করছেন। 


(২) নাম-_কবিতীর্থ বিদ্যালয় (দিবা), ঠিকানা-২৬/১, জয়কৃষ্ণ পাল রোড, কলি-২৩, 
প্রধান শিক্ষিকা-শ্রীমতী কুমকুম মুখার্জি, ৩ জন শিক্ষিকা, ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রী(খাতাকলমে)। 


(৩) নেতাজী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঠিকানা-দুর্গাপুর কলোনি, নিউআলিপুর, কলি-৫৩, 
প্রধান শিক্ষিকা-শ্রীমতী জ্যোতম্না সাহা, একজন শিক্ষিকা, দীর্ঘ প্রায় ৪ বছর স্কুল -চালাচ্ছেন। 


শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কেন্দ্রীয় সরকার ডিজেল, পেট্রোল 
এবং রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করেছেন। এর ফলে জনজীবনে তীব্র আঘাত নেমে আসবে। 
বিশেষ করে ডিজেলের দাম বৃদ্ধির ফলে কৃষির উপর চরম আঘাত আসবে। এছাড়া বাসের 
ভাড়ার বৃদ্ধি হবে। এর ফলে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হবে। আমি আপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় 
সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
প্রাথমিক শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টা হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যদ প্রকাশিত 
বই, পাঠ্যপুস্তক নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তাতে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক সকলে নাকাল 
হচ্ছেন। এপ্রিলে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা মধ্যশিক্ষা পর্যদের প্রকাশিত 
বই পাচ্ছে না। এই বইগুলো মানে বই সহ কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় বিক্রি হচ্ছে। বইগুলো ১৮ 
টাকা থেকে ৫৫ টাকায় প্রত্যেকটা বিক্রি হচ্ছে। আমি এবিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রকাশনা বিভাগের সঙ্গে কালোবাজারিদের অসাধু 
ব্যবসা, অশুভ আঁতাত আছে। 
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আমি সরকারের কাছে দাবি করছি-_পাঠ্/পুস্তক বিতরণ নিয়ে যে ক্রটি এবং কালোবাজারি 
ব্যবসা তার তদন্ত করুন এবং অবিলম্বে দোষীদের চিহ্তত করে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। 
পাঠ্য পুস্তক নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খুব উদ্বিগ্ন, তাদের উদ্বেগ দূর করুন। 
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শ্রী বংশীবদন মৈত্র ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্ী 
এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি। আগামী ৫-ই জুলাই কংগ্রেস আই বন্ধ ডেকেছে। 
এঁ দিন ১১ ক্লাশে ভর্তির লাস্ট ডেট। বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং অনেক জায়গায় পরীক্ষা আছে। 
কংগ্রেসআই) বলছে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বন্ধ ডেকেছে, অথচ অনেক জাস্ত মানুষকে তারা মৃত 
বলে ঘোষণা করেছেন। এটা তাদের গোষ্ঠী দ্বন্দ, কোন দল বড়, সেই দ্বন্দ, এটা সাধারণ 
মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। এই বন্ধ উদ্দেশ্যমূলক এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নয়। 
আমরা জানি, কংগ্রেস(আই) দল ৫-ই জুলাই দিনটিকে গুল্ডামির দিন হিসাবে ঠিক করেছেন। 
১৯৮৩ সালের ৬-এপ্রিল কংগ্রেস(আই) দল যে বন্ধ ডেকেছিল, সেদিন ককটেল বোমা এই 
কলকাতায় বর্ষণ করেছিল এবং তা বহু নর-নারী, শিশু, মহিলাকে হত্যা করেছিল। সেইজন্য 
আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র এবং শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি, কংগ্রেস(আই) উদ্দেশ্যমূলকভাবে 
যে বন্ধ ডেকেছেন, তা সম্পূর্ণ ভাবে বার্থ করবেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে এই ব্যাপারে বাবস্থা নিতে 
হবে। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মারফত 
আমাদের রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তরপাড়া বিধানসভা 
কেন্দ্রের অন্তর্গত চক্তীতলা ২নং পঞ্চায়েত সমিতির ডানকুনি মৌজায় বিদ্যুৎ নেই। ৯৩-৯৪ 
সালে বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে ইন্সপেকশন অনুমোদন হয়ে গেছে, ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গেছে। কিন্ত 
সেখানে খড়িয়াল, চাকুন্দি, ডানকুনি পুরো বিদ্যুৎ নেই। এই ব্যাপারে দৃষ্টি দেবেন। 


তরী শশাঙ্কশেখর বিশ্বাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পূর্ত মন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র হাসখালি এলাকায় চলাচলের প্রায় 
সমস্ত পাকা রাস্তাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। সামনে বর্ষা। রাস্তাগুলো অবিলম্বে মেরামত করা 
প্রয়োজন। বিননগর-আরামঘাটা, বোগলা-নোনাগঞ্জ, খামার শিমুলিয়া থেকে কুলগাছি ভায়া 
চিত্রশালী, এই পরিতাক্ত রাস্তা সংস্কার না করলে যানবাহন চলাচলের যেমন অসুবিধা হচ্ছে, 
তেমনি সাধারণ মানুষেরও যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে। এছাড়া হাসখালি ব্রিজের ত্যাপ্রোচ 
রোড ভেঙে পড়েছে, যে কোনও সময় যাত্রীবাহী বাস পড়ে যেতে পারে। এই ব্যাপারে 
মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যবস্থা নেবেন, এই অনুরোধ করছি। 


রী নির্মল-দাস £ স্যার, এতক্ষণ ধরে বক্তৃতা শুনলাম। কংগ্রেসিরা কুস্তিরাশ্র বর্ষণ 
করছেন। আমার নির্দিষ্ট প্রস্তাব হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার গত রাতে যে আযডমিনিস্ট্রেটিভ 
অর্ডারে পেট্রোল, ডিজেলের দাম বাড়িয়েছেন, এটা প্রত্যাহার করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
অবিলম্বে, আজকেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফ্যাক্স বার্তা পাঠান, যাতে এটা স্থগিত থাকে এবং 
আলোচনা হয়। এটা পার্লামেন্টে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। অতীতেও আমরা 
বিরোধিতা করেছি, আযাডমিনিষ্ট্রেটিভ অর্ডারে যাতে কোনওক্রমেই জিনিসপত্রের দাম না বাড়ে। 


স্যার, পেট্রোল, ডিজেলের এই দাম যদি বহাল থাকে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে এবং 


876 /১9পাা, 2২0্0ব09 

ূ [31 1915, 1996] 
কৃষিজীবী প্রধানমন্ত্রী তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবেন না। সেইজন্য তাকে স্মরণ করিয়ে 
দেওয়া দরকার যে অবিলম্বে পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমানোর ব্যবস্থা করুন না হলে রাজ্যবাসী 
আন্দোলনে নামবে। 


১1) 10. /১100001 1697) (01705017017: 1৬1. 1091001 91১০81601 911, 
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911. 


তরী সুশীল বিশ্বাস £ স্যার, বর্তমানে বর্ধা এসে গেছে নদীয়া জেলায় ম্যালেরিয়া এবং 
এনকেফ্লাইটিসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে । ওখানকার জেলা হাসপাতালে ৩৩জন রোগী ভর্তি 
হয়েছে এবং তাদের কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বর্ষায় নদীয়া এবং বর্ধমান জেলাতে 
এর প্রকোপ খুব বেশি। এক শ্রেণীর মশার কামড় থেকে এটা হচ্ছে। গতবারে এই রোগে 
নদীয়া জেলায় খুব ক্ষতি হয়েছিল। তাই স্যার, এবিষয়ে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রীমহকুল হক £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মালদার টাচোলে স্টেট বাসের ডিপো আছে। 
প্রায়ই দেখা যায়, বাসগুলো যখন যাত্রী পরিবহন করে তখন রাস্তার মধ্যে খারাপ হয়ে 
থাকে। তাই আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এ রাস্তায়, 
এ ডিপোতে নতুন বাস দেওয়া হয়, টাচোল-কলকাতা রকেট সার্ভিস চালু করা হয় এবং 
টাচোল-বালুরঘাট নতুন সার্ভিস চালু করা হয়। 


সমস্যা দেখা দিয়েছে। গোটা জেলার গাড়ি-ঘোড়া বহরমপুরের রাস্তা দিয়ে চলে। এখানে একটা 
রেল-লাইন আছে কিন্তু সেখানে কোনও ওভার-ব্রিজ নেই। ফলে সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা 
জ্যাম হয়ে যায়। স্যার, এ সম্বন্ধে আমি বহুবার বলেছি। পরিবহন মন্ত্রীর কাছে দাবি করছি, 
কেন্দ্রীয় সরকারের রেল মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওখানে যাতে একটা ওভার-ব্রিজ করা 
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যায় তার ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী মানিক উপাধ্যায় $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার ঃ য় স্বাস্থামন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার বিধানসভা কেন্দ্র বারাবনিতে যতগুলো স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপ- 
্বা্থ্য কেন্দ্র আছে সেই স্বাস্থ্য, উপস্বাস্থা কেন্দ্রগুলোতে কোনও ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, 
আ্যন্ুলেন্স নেই। ১৯৭৩/৭৪ সালের কংগ্রেস আমলের পর গরিবের স্বার্থে গত ১৯ বছরে 
বামফ্রন্ট সরকার কিছুই করেন নি। কতগুলো স্পেশাল সেন্টার ট্োটালি ড্যামেজ হয়ে গেছে। 
তাই আপনার মাধ্যমে স্বাস্থামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এসব স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপ-স্বাস্্ 
কেন্দ্রে ওষুধ ডাক্তার, আ্যান্থুলে্স এবং অন্যানা সমস্যার সমাধান করা হয়। 


[1-30--1-40 714.] 


শ্রী মহম্মাদ হান্নান ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমাব নির্বাচনী কেন্দ্র রামপুরহাট, 
সেখানে রামপুরহাঁট মহকুমা সদরে যে জেল হাজতটি আছে তার অবস্থা খুব খারাপ। সেখানে 
বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, সেখানে ফিমেল ওয়ার্ড-এ যে ঘরটি আছে সেটা ছোট, 
ওখানে বন্দিদের রান্নাঘরের কোনও বাবস্থ৷ নেই। তাছাড়া জেল রক্ষীরা যে ঘরে থাকে সেই 
ঘরটি ভেঙে পড়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় কারামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ 
করছি যে এই আর্থিক বছরে ওই মহকুমা জেলটির সংস্কারের ব্যবস্থা হোক। 


্্ী বুদ্ধদেখ ওকৃত ৪ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র ঝাড়গ্রামের জামদানি ব্লকে গত ৩০-৬-৯৬ 
তারিখে কংগ্রেস এবং ঝাড়খন্ড পার্টির গুল্ডা-বাহিনী তীর-ধনুক নিয়ে আক্রমণ করে এবং 
তাদের আক্রমণে ৬ জন আক্রান্ত হয় তার মধ্যে ২ জন পি.জি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে 
পাঞ্জা লড়ছে। এখানে কংগ্রেস বলছে আইন-শৃঙ্খলা রল্জার জন্য ৫ তারিখে তারা হরতাল 
করে মানুষের রক্তের গঙ্গায় চান করতে চায়। 


শ্রী আবু সুফিয়ান সরকার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
ূ্তম্্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রামবাগ মোড় থেকে হাবাসপুর হাসপাতাল পর্যস্ত এই ১৫ 
কিঃমিঃ রাস্তাটি মানুষ চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও হাটু জল দাঁড়িয়ে 
যায়, এই রাস্তাটি দিয়ে দৈনিক ৫০ হাজার লোক চলাচল করে। এখানে গাড়ি তো দূরের 
কথা খালি পায়ে হেঁটে যাওয়া দুসাধ্য হয়ে পড়েছে। রাস্তাটি যাতে পুননির্মাণ করা হয় 
তারজন্য মাননীয় পূর্তমন্্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


তরী কালিপ্রসাদ বিশ্বাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র হরিপাল। হরিপাল ব্লক থেকে চন্দনপুরের 
যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। গত ৭ বছর আগে ওখানে একটি প্রাথমিক স্বাস্্যকেন্তর স্থাপনের 
জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নেয় এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাড়িটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অবিলম্বে যাতে 
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সেখানে চিকিৎসক নিয়োগ করা হয় তারজন্য মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী রামপ্রবেশ মন্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার ওখানে মানিকচকে ২০ বেডের একটি রুর্যাল হসপিটাল 
আছে, সেখানে ডেন্টাল সার্জন নেই। ডেন্টাল সার্জন নিয়োগের জন্য অনুরোধ করছি। ওই 
হাসপাতালটির বাউন্ডারি ওয়াল নেই। বাউন্ডারি না থাকার ফলে সমস্ত হাসপাতাটির পরিবেশ 
নষ্ট হচ্ছে, এটা অবিলম্বে দেখা দরকার। 


শ্রী প্রভর্জন মন্ডল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, উদ্বেগের সঙ্গে বলছি যে পেট্রোল, 
ডিজেল, গ্যাসের দাম একটা আ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্ডার দিয়ে বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা এই 
বিধানসভাতে দাঁড়িয়ে নীতিগতভাবে বারে বারে বলেছি যে পার্লামেন্ট চলার আগে, বাজেট 
প্লেস করার আগে এইভাবে আযাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্ডার পাস করে এইভাবে পেট্রোল, ডিজেল, 
গ্যাসের দাম বাড়ানো উচিত নয়। এটা ঘটেছে কিন্তু এটা খুবই দুঃখজনক। এটা কংগ্রেস 
রাজত্বেও বিগত দিনে হয়েছিল আমরা এর প্রতিবাদ করছি। কংগ্রেস এই নিয়ে এখানে 
চে্টামেচি করছে, কিন্তু তার সাথে একটা লাইন যোগ করে দিন যে ওঁরা এরজন্য অনুতপ্ত। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, চিরকাল আমরা জানি এক ঘন্টা 
মেনশনের পর জিরো আওয়ার। কিন্তু আমি আজকে লক্ষ্য করছি প্রায় দু'ঘন্টা ধরে মেনশন 
হচ্ছে। এটা কেন হছে? এ বিষয়ে হোয়াট ইজ ইয়োর রুলিং? হোয়াট ইজ দি ডিফারেন্স 
বিটুইন দি মেনশন আ্যান্ড জিরো আওয়ার? আপনি যদি মনে করেন জিরো আওয়ার তুলে 
দিয়ে দুশ্ঘন্টা ধরেই মেনশন হবে, দেন ইউ আালাও ইট অফিসিয়ালি থু বি.এ. কমিটি। কিন্তু 
এখন যা হচ্ছে, ইট ইজ আযবসোল্যুটলি মকারি-_আপনি বলছেন, 'ক্যামাখ্যা ঘোষ, তারপরই 
বলছেন, “'বোস”। এটা কি হচ্ছে একজন বলতে, না বলতে আর একজনের নাম ডেকে 
দিচ্ছেন। রবীনবাবু আপনাকে গিয়ে বলছেন, “একে ডাকুন ওকে ডাকুন। তারপর এক 
একজনকে গিয়ে পয়েন্ট ডিক্টেট করছেন। এটা ঠিক হচ্ছে না। হয় আ্াা্পনি জিরো আওয়ার 
তুলে দিয়ে দুণ্ঘন্টা মেনশনের জন্য নির্দিষ্ট করুন তু না হলে সঠিক নিয়ম মেনে চলুন। 
হাস্যকরভাবে হাউস চালাবার কোনও অর্থ হয় না। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ মাননীয় সুব্রতবাবু ঠিকই বলেছেন। আমরা মেম্বাররা মুড়ি 
মুড়কি, সব এক করে দিচ্ছি। জিরো আওয়ারে যেসব সাবজেক্ট আসছে তা জিরো আওয়ারে 
আসার যোগ্য নয়। আবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার জিরো আওয়ারে না দিয়ে মেনশনে 
দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং আমি সিনিয়ার মেম্বারদের বলছি নতুন মেম্বারদের একটু শিখিয়ে 
পড়িয়ে দেবেন। কোনটা মেনশন করা যায়, কোনটা করা যায় না, এগুলো একটু বলে দেবেন। 
আমাদের নিয়ম হচ্ছে অর্ডিনারি মেনশন-এর জন্য এক ঘন্টা সময়। তারপর ১৫ মিনিট, কি 
আধ ঘন্টার জন্য জিরো আওয়ার। এটা সুব্রতবাবু ঠিকই বলেছেন। এবিষয়ে ইতিপূর্বে আমি 
বলেছি, স্পিকার সাহেবও বলেছেন মেনশনে রাজনৈতিক কথাবার্তা বলা হচ্ছে, যার সঙ্গে 
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সদস্যের কনস্টিটিউয়েন্সির কোনও সম্পর্ক নেই। এই ভাবে আপনারা মেনশন দেবেন না। 
এখন বিরতি, আমরা আবার মিলিত হব ২টো ৩০ মিনিটে। 


(এই সময় সভার কাজ ২৩০ মিনিট পর্যস্ত মূলতুবি ঘোষিত হয়।) 
(41607 1390055) 
[2-30-_-2-40 ৮1%.] 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা সিরিয়াস পয়েন্ট অফ 
ইনফরমেশন দিতে চাইছি। ৭০০ ভূটানিকে জেলে আটকে রেখে দিয়েছে। তার মধ্যে ১ জন 
মারা গেছে। মরবার আগে সে বলেছিল, তার দেহটা যেন ভূটানে নিয়ে গিয়ে সৎকার করা 
হয়। এই ৭০০ ভূটানিজকে ত্যাপ্রিহেনশন অফ ব্রিচ অফ পিস এই অজুহাতে আটকে রেখে 
দিয়েছে। এটা হিউম্যান রাইটস-এর প্রশ্ন। জলপাইগুড়িতে আটকে রেখে দিরে তাদের উপর 
অত্যাচার হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলব, এখনই ম্যাসেজ পাঠান জলপাইগুড়িতে। 
তিনি যেন চিফ সেক্রেটারিকে বলেন, যে ৭০০ ভূটানিজকে আটকে রেখে দেওয়া হয়েছে 
তাদের যেন বিনা শর্তে এখনই ছেড়ে দেয় এবং তাদের মধ্যে যে একজন মারা গেছে তার 
ডেড বডিটা যাতে ভূটানে নিয়ে গিয়ে সৎকার করতে পারে তারজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যেন 
গ্রহণ করেন। এটা কোয়েশ্চেন অফ হিউম্যান রাইটস। 
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মিঃ ডেপুটি ম্পিকার £ এখানে ২টি বিভাগের ডিমান্ড আছে। একটা হচ্ছে ইরিগেশন 
আ্যান্ড ওয়াটার ওয়েজ আর একটা হচ্ছে ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এবং ডেভেলপমেন্টের 
বিষয়। দুটি একসঙ্গে আলোচনা হবে এবং ৪ ঘন্টা আলোচনা হবে। 
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শ্রী সুনীতি টট্টরাজ £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, ডিমান্ড নাম্বার ৬৬, ৬৭ এবং 
৬৮ খাতে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি পেশ করা হয়েছে তার তীব্র বিরোধিতা করছি এবং এখানে 
যে সমস্ত কাট-মোশন আমাদের তরফ থেকে আনা হয়েছে তার পূর্ণ সমর্থন করছি। মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় এখানে আছেন। প্রবাদ আছে তিনি সৎ কিন্তু ভিতরটা আমি জানি না। আমি 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি, আপনার ডিপার্টমেন্ট-_ইট ইজ এ কনট্রাক্টরস প্যারাডাইস। 
আপনি জানেন কিনা জানি না, তবে আমি আস্তে আস্তে সেটা প্রমাণ দেবার চষ্টী করব। 
মেজর ইরিগেশনের মেইন ফাংশন হচ্ছে সেচ এবং এরিয়া উবিগেটেড কভার করা। কতটা 
এরিয়া ইরিগেটেড হয়েছে__এটাই ডিপার্টমেন্টের ব্যর্থতা বা স্বার্থকতা তখনই প্রমাণিত হবে 
যখনই এরিয়া ইরিগেটেড কম হবে, আর এরিয়া ইরিগেটেড বেশি হবে। নেক্সট হচ্ছে ফ্লাড 
কন্ট্রোলে। এখানে সেচ, জলকর আর রাজস্ব এই ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই ৩টি 
দিকেই বার্থতা। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন, এটা আমার কথা নয়, আমার কথায় পরে 
আসব। ইকনমিক রিভিউর পেজ নাম্বার ৯৫ আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন বা নিশ্চয়ই আলোচনা 
করেছেন ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে যে, কেন এই হাল হল। ১৯৮০-৮১ সাল থেকে 
১৯৯৪-৯৫ সালের কমপ্যারিজন ড্র করছি। আপনি জানেন, বর্ধমান হচ্ছে গ্রানারী অফ 
ওয়েস্ট বেঙ্গল। সেখানে ১৯৮০-৮১ সালে ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৩৮৪ হেক্টুর এরিয়া ইরিগেটেড 
হয়েছিল, ৯৪-৯৫ সালে এটা ডব্ল হওয়া উচিত ছিল, ছয় লক্ষ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু 
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সেই জায়গায় ৩ লক্ষ ১৬ হাজার ৯০০ হেক্টর হল, সুতরাং ২ হাজার ৪৮৮ হেক্টর এরিয়া 
কম কভার হল। এবার আমি আসছি আমার জেলা বীরভূম সম্পর্কে_আমি ইকনমিক 
রিভিউ থেকে বলছি ১৯৮০-৮১ সালে সেখানে ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৫৮৮ হেক্টর জমি 
ইরিগেটেড হয়েছে, ৯৪-৯৫ সালে সেটা ডব্ল হল না, কমে হল ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৫০ 
হেক্টর, অর্থাৎ ২৬ হাজার ২৩৮ হেক্টর কম জমিতে সেচ হল। মুর্শিদাবাদেও সেমথিং, ৮০- 
৮১ সালে ৯৮ হাজার ৩৭৪ হেক্টর এরিয়া ইরিগেটেড হল, আর ৯৪-৯৫ সালে ইনক্রিজ 
হল না, ডিক্রিজ হয়েছে। অর্থাৎ ৮৫ হাজার ৪২৬ হেক্টর এরিয়া ইরিগেটেড হয়েছে, অর্থাৎ 
১২ হাজার ৯৫২ হেক্টর কম জমিতে ইরিগেটেড হল। ডিস্টিক্ট ওয়াইজ একজাম্পল আর 
দিলাম না। ইরিগেটেড কম হওয়ার কারণ কি সেটা মন্ত্রী মহাশয় বেটার নোজ দ্যান মি, 
বিকজ দেয়ার ইজ নো মাস্টার প্ল্যান। গতানুগতিক ভাবে যে রকম জীবন চলে এই ডিপার্টমেন্টও 
সেই রকম ভাবে চলছে। কোনও ইনক্রিজ নেই, কোনও ইমপ্রুভমেন্ট নেই। আমি দুটো বিষয় 
বলছি। এরিয়া ইরিগেট এটা তো কমে গেল গ্রাজুয়ালি। কিন্তু যে সমস্ত জেলায় এখনও 
ক্যানেল ওয়াটারের মাধ্যমে ইরিগেট করতে পারেন নি গত ১৯ বছরে, তার কারণ হল 
আপনাদের কোনও মাস্টার প্ল্যান নেই। একটা অর্ডিনারী প্ল্যান করে আপনারা কাজ চালাচ্ছেন। 
আজকে ওয়েস্ট দিনাজপুর, মালদহে কোনও ক্যানেল এর দ্বারা ইরিগেশনের ব্যবস্থা করতে 
পারেন নি। কাল্টিভেটারদের গত ১৯ বছর এই ক্যানেল ওয়াটার সৌভাগা হয়নি। ক্যানেল 
ওয়াটার দিয়েছেন__নিল্‌। আপনি বলবেন এ সব এলাকায় মাইনর ইরিগেশন করেছেন, 
সাকসেসফুল হয়েছেন। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বিনয়ের সঙ্গে বলছি এর মূল কারণ 
আপনাদের অফিসাররা , যেমন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, যারা 
বেস্‌ লেভেলে কাজ করে, তারা সব জেলা পরিষদের তাবেদার হয়ে গেছে। সেই জন্য এই 
ডিপার্টমেন্টের কোনও মাস্টার প্ল্যান নেই, দেয়ার ইজ নো মাস্টার প্ল্যান আন্ত প্রোগ্রাম। তারা 
শুধু বাজেটটা পাস করিয়ে নিচ্ছে এবং ৭০ পারসেন্ট মানি তারা শুধু ফ্লাড কন্টোলের জন্য 
পাস করায়। আর বাকি ৩০ পারসেন্ট কন্রাক্টারদের হাতে চলে যায়। তারা বর্ষা এলে মাটি 
ফেলার কাজ আরম্ত করে, তারপর বৃষ্টিতে সব ধুয়ে যায়। আজকে আমার সময় অল্প 
সেইজনা ডিটেলে বলতে পারছি না। আপনি বলবেন যে কেন এরিয়া ইরিগেটেড কম হয়েছে, 
কারণ যে জলাধার তৈরি করেছেন কোন কোন জায়গায়, সেখানে জমি অধিগ্রহণে বাধা 
আসছে, মিনিস্টার মেন্ট দ্যাট, সেইজন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি হচ্ছে না। নতুন জলাধার না হলে 
ক্যানেল ওয়াটারের সাহায্যে এরিয়া ইরিগেট করা যাবে না। আমি বলছি, গত ১৯ বছরে 
বামফ্রন্ট সরকার অনেক কিছু করেছেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড আযাকুইজিশন ্যাক্ট ৯৪ সালে 
একটা শ্যামেন্ডমেন্ট করলেন, কি ভাবে অধ্রগ্রহণ করে কাল্টিভেটারদের এগ্রিকালচারের জন্য 
জল কি করে দেওয়া যায়। কিন্তু অধিগ্রহণের পর কমপেনসেশনের একটা প্রশ্ন উঠেছে, 
কমপেনসেশন আপনারা দিতে পারছেন না এবং সেখানে করাপশন আছে এবং সেখানে 
একটা লং ড্রন প্রসেস চলছে। ব্যারেজের জন্য যে সমস্ত জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে জমির 
মালিকরা হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট করতে ছোটে অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে। 
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কারণ কমপেনসেশনের টাকা তাদের কাছে ঠিকমতন ঠিক সময় পৌছায় না। এর ফলে 
সেই সমস্ত চাবী যাদের জমি গিয়েছে তারা ডিপ্রাইভড হয়। আমি তাই বলব, ল্যান্ড আযকুইজিশন 
আ্যাক্টের আ্যামেন্ডমেন্ট করে যারা জমি দিয়েছে সেই চাষীদের স্বার্থে একটা কিছু করুন। আমি 
বীরভূম জেলার ছেলে, বীরভূমের কথা কিছু বলব, এতে আমি রাজনীতির কথা কিছু বলব 
না। ১৯৭২/৭৭ সালে হিংলো প্রকল্প লাস্ট সেখানে হয়েছিল কংগ্রেগ আমলে। তারপর নো 
আদার প্রকল্প ইন বীরভূম। কিন্তু সেই হিংলো সেচ প্রকল্প হলেও তারপরে সেটা রিয়েলি 
মেনটেন্ড হচ্ছে না। সেখানে সিল্ট ক্রিয়ার করা হচ্ছে না, ক্যানেল সিস্টেমগুলি ঠিকমতন করা 
হচ্ছে না। ফলে ক্যানেলের অভাবে কভার্ড এরিয়া যা ছিল তা টোট্যালি কভার্ড হচ্ছে না 
এবং ইরিগেটেড এরিয়া ক্রমশ কমে যাচ্ছে। আমি তাই আপনাকে বলব, এ ক্ষেত্রে ক্যানেলগুলি 
ঠিক করুন, সিল্ট ক্রিয়ার করুন এবং চাষীদের কাছে জল পৌছে দিন। এরজন্য আপনার 
দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বসুন, প্লিজ সিট উইথ দেম, নট উইথ কমরেডস। আপনার 
দপ্তরের সুপারইনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ার এবং অফিসারদের সঙ্গে বসুন এবং 
একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে কাজ করুন। তা না করে যদি বছরের পর বছর শুধু এই 
বাজেট পাস করাতেই থাকেন তাহলে কোনও কাজই হবে না। এই বাজেটও আপনি আশ্বাস 
দিয়েছেন যে সিদ্ধেশ্বরী প্রকল্প আপনাদের চিন্তার মধ্যে আছে। এই চিস্তার কথা তো ১৯ বছর 
ধরেই আমরা শুনছি। সিদ্ধেশ্বরী প্রকল্প হলে বীরভূম জেলার একটা লার্জ এরিয়া এবং 
মুর্শিদাবাদ জেলার একটা বিশেষ অংশ ইরিগেটেড হবে। কিন্তু আপনার কোনও পরিকল্পনাও 
নেই, চিন্তাও নেই। এই বাজেটে আমরা আশা করেছিলাম আপনি এই প্রকল্প সম্বন্ধে সদর্থক 
কিছু বলবেন কিন্তু দেখলাম বলছেন, এই প্রকল্পের কাজ বিভিন্ন ধরনের জরিপ অনুসন্ধান 
ও পরিকল্পনার স্তরে রয়েছে। আমি আপনাকে বলছি, আমি জানি এখানে জরিপের কাজ 
কমপ্লিট। এখনও যদি এটা পরিকল্পনার স্তরে থাকে তাহলে কবে এটা কমপ্লিট হবে বুঝতে 
পারছি না। আপনি আপনার বাজেট ভাষণে বলেছেন, বাঁকুড়া জেলার দ্বারকেশ্বর-গন্ধেম্বরী 
জলাধার প্রকল্প, বীরভূম জেলার ও মুর্শিদাবাদ জেলার সিদ্ধেশ্বরী নুনবিল জলাধার প্রকল্প, 
বাঁকুড়া জেলার কংসাবতীর উধর্ব অববাহিকা প্রকল্প, উত্তর দিনাজপুর প্রকল্প, বাঁকুড়া জেলার 
কংসাবততী উধর্ব অববাহিকা প্রকল্প, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলায় তিস্তা 
বাঁধ প্রকল্প ইত্যাদি প্রকল্পগুলি জরিপ অনুসন্ধান এবং পরিকল্পনার স্তরে আছে। আপনাকে 
বলছি, অবিলঘে চাষীদের স্বার্থে এগুলি রূপায়িত করুন। তবে উইথ ডিউ রিগার্ড মিনিস্টারকে 
বলছি, এই যে বর্ষার সময় কন্ট্াক্টরদের কোটি কোটি টাকা দিচ্ছেন, স্টপ দিস। আপনি 
ডিপার্টমেন্টাল ওয়ার্ক করুন। আপনার দপ্তরে এক্সপার্ট ইপ্জিনিয়াররা আছেন এবং আমাদের 
এই রাজ্যে প্রচুর বেকার যুবক রয়েছেন, তাদের মাধ্যমে আপনি ডিপার্টমেন্টাল ওয়ার্ক করুন। 
বেকার যুবকরা কাজ করুক, আপনার ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়াররা সুপারভাইজ করুক। 
জেলাপরিষদ নয়। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি, আমরা এম.এল.এ হিসাবে যারা নির্বাচিত 
হয়ে এসেছি তাদের কাজ করার সুযোগ দিন। অ্পনি ক্কুলছেন, কিছু কিছু প্রকল্পের কাজ 
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জওহর রোজগার যোজনার অন্তর্ভুক্ত করে ডিপার্টমেন্টাল ওয়ার্ক করবেন। আমার সাজেশন 
হল, জেলাপরিষদ নয়, লোক্যাল এম.এল.এ-র সঙ্গে আলোচনা করে একটা আযাডভাইসারি 
কমিটি করুন এবং এম.এল.এ.দের কাজ করার সুযোগ দিন। তা যদি হয় তাহলে আমার 
মনে হয় আপনার ইরিগেশনের অফিসার যারা আছেন তারা কাজ করতে সমর্থ হবেন এবং 
' ঘ্যাকচুয়ালি একজিকিউশনের ক্ষমতা পাবেন। এবারে আমি ফ্ল্যাড কক্ট্রোলের ব্যাপারে আসি। 
এ ব্যাপারেও আপনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আযাকচুয়ালি এখানেও আপনার কোনও মাস্টার প্ল্যান 
নেই। সুন্দরবনে ৩ হাজার কিঃমিঃ এমব্যাঙ্কমেন্ট আছে, সেগুলি প্রপারলি মেনটেন করা হয় 
না। বাংলাদেশে যান, দেখবেন সেখানে কি সুন্দরভাবে তারা এমব্যাহ্কমেন্টগুলি মেনটেন করছেন। 
আমার যাবার সৌভাগ্য হয় নি সেখানে তবে সত্যবাবুর কাছে সে সম্বন্ধে শুনেছি। বাংলাদেশে 
এমব্যাঙ্কমেন্টগুলি ন্যাশনাল হাইওয়ের মতন, তার উপর দিয়ে গাড়ি যায় আর আমাদের 
এমব্যাঙ্কমেন্টগুলি দিয়ে মানুষ হাটতেও পারে না। কাজেই আমাদের এমব্যাঙ্কমেন্টগুলি যাতে 
প্রপারলি মেনটেন করা হয় সে ব্যবস্থা করুন। আমার সাজেশন, বর্ধার সময় নয়, বর্ষার 
আগেই একটা মাস্টার প্ল্যান করে এমব্যাঙ্কমেন্ট মেনটেন করার ব্যবস্থা করুন। ৩২ কোটি 
টাকা আপনি চেয়েছেন বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য। বন্যা নিয়ন্ত্রণের টাকা নিন কিন্তু আপনি দেখুন 
সেটা যাতে প্রপারলি ইউটিলাইজড হয়। আমরা দেখছি যে বর্ধার সময়ে মাঠে লোক নেমে 
গেল, কাজ ঠিকমতো হল না, বক্ট্রাক্টরের পকেটে ৭০ পারসেন্ট টাকা ঢুকে গেল। আমি 
আবার বলছি, আমার ডেফিনিট ইমপ্রেশন দ্যাট ইউ আর এ অনেস্ট মিনিস্টার। কিন্তু 
আপনার ডিপার্টমেন্টটা কক্ট্রক্টুর প্যারাডাইস হয়ে গেছে। কাজেই এটা চেঞ্জ করার জন্য আমি 
আপনার কাছে অনুরোধ করছি। বর্ধার আগে যে কয় মাস সময় পাবেন সেই সময়ে 
এমব্যাঙ্কমেন্টগুলি যাতে প্রপারলি মেনটেন হয় সেটা আপনি দেখবেন। সুন্দরবনের কোনও 
জায়গায় ১ হাত আমাদের জেলায় কোনও জায়গায় আধ হাত, কোনও জায়গায় নেই। 
কাজেই এই এমব্যাঙ্কমেন্টগুলি যাতে প্রপারলি মেনটেন হয় সেটা দেখতে হবে। আপনি 
কোনও জায়গায় ব্লক পিচিং করুন, আর কোনও জায়গায় ব্রিক পিচিং করুন, আপনি উপযুক্ত 
মাস্টার প্ল্যান করে করুন। আপনি কোনও একটা জেলা ধরুন এবং বাজেটে যে টাকা 
পাচ্ছেন সেই জেলার জন্য কাজ করুন। তাহলে একটা জেলা বাঁচবে ফ্লাড থেকে। ইউ টেক 
দিস আইডিয়া। টোটাল টাকা দিয়ে সেই জেলায় ব্লক পিচিং করুন, আর ব্রিক পিচিং করুন, 
আপনি কংক্রিট করুন। আপনি বাংলাদেশের রাস্তার মতো করে দিন তাহলে ভাঙ্গবার কোনও 
সুযোগ থাকে না। আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলতে চাই। মুর্শিদাবাদ জেলায় জমিদারি 
এমব্যাঙ্কমেন্ট আছে। সেই জমিদারি এমব্যাঙ্কমেন্টের বাঁধগুলি ভেঙ্গে গেছে। জমিদারি 
এমব্যাঙ্কমেন্টগ্লি কিছু কিছু প্রটেক্ট করত। এই জমিদারী এমব্যাঙ্কমেন্টগুলি এখন ল্যান্ড 
আযাকুইজিশন ডিপার্টমেন্টের হাতে আছে। সেটা এখন আপনার জুরিসডিকশনে নেই। কিন্তু 
প্যান্ড আযাকুইজিশন ডিপার্টমেন্টের এই এমব্যাঙ্কমেন্টগুলি মেনটেন করার পয়সা নেই। আমরা 
দেখছি যে বন্যার সময়ে জল ঢুকে ফসল নষ্ট হয়ে যায। এই এমব্যাঙ্কমেন্টগুলি যদি রক্ষা 
করা যায় তাহলে ফ্লাডের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং কসলও রক্ষা পায়। কাজেই 
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এই জমিদারি এমব্যাঙ্কমেন্টগুলি কিভাবে রক্ষা করা যায় সেটা আপনি চিস্তা-ভাবনা করুন এবং 
এগুলি যাতে প্রপারলি মেনটেন হয় তার ব্যবস্থা করুন। আমরা তিস্তা, মহানন্দা প্রকল্প যেটা 
মালদায় করেছিলাম সেটাও প্রপারলি মেনটেন হচ্ছে না। আমরা কংগ্রেস আমলে যেটুকু 
করেছি সেটাও আজকে প্রপারলি মেনটেন হচ্ছে না। ইউ জাস্ট গো আ্যান্ড ভিজিট। আপনি 
টাকা আালট করবেন আর এখানে বসে থাকবেন। দিস ইজ নট দি প্রপার ওয়ে। মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়কে মেন যেটা বলতে চাই, আপনি ইরিগেশনে টোট্যালি ফ্লুপ, বন্যা নিয়ন্ত্রণেও 
টোট্যালি ফ্লুপ। ৪ হাজার কয়েক কোটি টাকা গ্রান্ট পাস করবেন, ইঞ্জিনিয়ারদের বোঝাতে 
পারবেন না, আলোচনা করবেন না, মাস্টার প্লান করবেন না, দেন হোয়াট ইজ দি সলিউশন? 
নেক্সট রাজস্বের ক্ষেত্রে আসছি। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট ক্যানেলের জল কাল্টিভেটরদের দেবেন। 
কাল্টিভেটররা রাজি আছে জল কর দিতে টু মেনটেন দি এমব্যাঙ্কমেন্ট। কিন্তু তারা ক্যানেল 
এরিয়াতে জল পাচ্ছে না। আমরা অনেক চাষীর সঙ্গে কথা বলেছি। তারা বলছে, আমরা 
ক্যানেলের জল পাচ্ছি না, আমরা কেন জল কর দেব? আপনার রাজস্ব আদায়ের ইনফ্রান্ট্রীকচার 
পশ্চিমবাংলার ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে নেই। ১০ টাকা বাজেটে. ধরা হয়েছে কিন্তু দেয়ার ইজ 
নো ইনফ্রাস্ট্রীকচার। আপনি হাউসে হিসাব দিয়ে বলতে পারবেন যে গত ১৯ বছরে ক্যানেল 
ট্যাক্স কত আদায় হয়েছে? আপনি বলতে পারবেন না। ক্যানেল ট্যাক্স আদায় হচ্ছে না। 
কারণ ইনফ্রান্ট্রীাকচার ঠিকমতো নেই। আগে এটা ঠিক করুন। আর একটা কথা আপনাকে 
বলতে চাই। আপনি এম.এল.এ-দের নিয়ে একটা আযাডভাইসরী কমিটি করুন। তাদের কাজের 
মধ্যে ইনভলভ করুন। দে উইল কনভিন্স দি কাল্টিভেটরস। আপনি পঞ্চায়েত বা জেলা 
পরিষদের উপরে নির্ভর না করে এম.এল.এ-দের আ্যাডভাইসরী কমিটিতে রাখুন। দে উলি সি 
দি ম্যাটারস। এম.এল.এ.রা রিপ্রেজেন্ট করে ফর দি পিপল। কাজেই যাতে এরিয়ার সিল্ট 
ক্রিমারেক হয়, চাষীরা চাষের জল পায়, যাতে ফ্লাড কন্ট্রোল হয়, এগুলি তারা দেখতে 
পারেন। আমাদের এখানে অনেক সিনসিয়ার এম.এল.এ আছেন, তাদের আপনি আযাডভাইসরী 
কমিটিতে নিন। আগামী দিনে এই ডিপার্টমেন্ট যাতে কক্ট্রাক্টরস প্যারাডাইস না হয়, এই 
ডিপার্টমেন্ট যাতে উপযুক্ত কাজ করতে পারে, সেটা আপনি দেখুন। আজকে এরিয়া ইরিগেশনের 
যে কথা বলছেন, ইকনমিক রিভিউতে যেটা আছে তাতে দেখা যাচ্ছে ক্রমশ কমে যাচ্ছে। 
১৯৮০ সালে যেটা ছিল, ১৯৯৫ সালে সেটা কমে আসছে। এটা ইনক্রিজ না করে কেন 
কমে যাচ্ছে, সেটা ইউ নো বেটার দ্যান মি। 
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স্যার, মেজর ইরিগেশন প্রকল্পের স্বার্থে লাস্ট ১৯৭৭ পর্যস্ত আর.এল.আই. এবং শ্যালো 
টিউব-ওয়েল এনার্জীইসড করা হয়েছিল এবং সেটা চাষীদের স্বার্থে হয়েছিল। আমার প্রশ্ন, 
গত ১৯ বছরে পশ্চিমবঙ্গে ক'টি আর. এল.আই. হয়েছে? নতুনভাবে কোনও শ্যালো 
টিউবওয়েল এনার্জাইসড হয়েছে কি? নতুনভাবে কোনও ডিপ টিউবওয়েল হয়েছে? একটিও 
লিফট ইরিগেশন স্বীম হয়েছে? কোনও কিছু হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ১৯ বছরে 
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এক্ষেত্রে পারফর্মেল নিল্‌। সাহাপুর লিফট ইরিগেশন স্কীম, সেখানে উপযুক্ত মেনটেনেলের 
অভাব। ক্যানেলে জল ছাড়া হচ্ছে না। এ-ব্যাপার নিয়ে আমি অফিসারদের সঙ্গে কথা 
বলেছিলাম। রবি ক্রপে জল ছাড়ার কোনও সিস্টেম নেই, কোনও টাইম পিরিওড নেই। 
এদিকে জনসাধারণ জলের ব্যাপারে ডেপুটেশন দিচ্ছেন। কিন্তু সাহাপুর লিফট ইরিগেশন স্কীম 
থেকে চাষের মরশুমে ঠিকমতো জল দিতে পারছে না। এর ফলে দু'ভাবে লস হচ্ছে; 
এপগ্রিকালচারে ক্রুপ প্রডাকশন কম হচ্ছে, ফলে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং আপনারাও 
ট্যা্স পাচ্ছেন না। ঈশ্বরের কৃপায় আমি একবার মন্ত্রী হয়েছিলাম। তখন যা হয়েছিল, 
কাথুরিয়া-২ স্কীম হয়েছিল, তারপর গত ১৯ বছরে আমার নির্বাচন কেন্দ্রে নতুনভাবে আর 
কোনও আর.এল.আই, হয়নি। আমার জেলার রাজনগরের সিদ্ধেশ্বরী প্রকল্প করতে পারছেন 
না, গারুলিয়া-দুবরাজপুর ক্যানেল সিস্টেম জল দিতে পারছেন না। সেখানে ডিপ টিউবওয়েল 
করেও চাষীদের জল দিতে পারতেন। আর বিদ্যুৎ? এক্ষেত্রেও আপনাদের একটা কম্যুনিকেশন 
গ্যাপ রয়েছে। আজকে অনেক জায়গায় বলা হচ্ছে যে, যেহেতু চাষীদের ট্যাক্স বাকি রয়েছে 
তারজন্য লাইন কেটে দেওয়া হবে। অথচ দেখা যাচ্ছে, বিদ্যুতের অভাবে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত 
হচ্ছেন। তারই জন্য বলছি, এক্ষেত্রে একটা কম্যুনিকেশন গ্যাপ রয়েছে। দেয়ার শ্যড বি এ 
টোটাল কম্মুনিকেশ্শন বিটুইন ইওর ডিপার্টমেন্ট আান্ড পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট, তাহলে আপনাদের 
অফিসারদের গাফিলতির কারণে সেখানে ডিএনার্জাইসড হলে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাই 
আমি অনুরোধ করছি, যেগুলো আছে সেগুলো যাতে ধ্বংস না হয় তারজন্য চেষ্টা করুন 
এবং সেগুলোকে প্রপারলি মেনটেন করুন। আমি নতুন কোনও ডিপ টিউবওয়েল বা 
আর.এল আই. চাই না, কিন্তু কংগ্রেস আমলে যেগুলো করে যাওয়া হয়েছিল সেগুলোর 
প্রপারলি মেনটেন করুন এবং তাহলেই ইরিগেটেড এরিয়া ইনক্রিজ হবে ডে বাই ডে। আমি 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি, আমার সিউড়ি অঞ্চলে যেসব আর.এল.আই. এবং ডিপ 
টিউবওয়েল আপনার ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে রয়েছে সেখানে এস.এই.-দের ইনভলভ করুন, 
কারণ অনেক সময় সেখানকার কমান্ড এরিয়ার গন্ডগোল লেগে যাচ্ছে চাষীরা জল পাচ্ছে 
না বলে। প্রয়োজন এক্ষত্রে আযাডভাইসরী কমিটি তৈরি করুন। সেটা না করা হলে পশ্চিমবঙ্গের 
ইকোনমি যেভাবে ধ্বংসের মুখে যাচ্ছে, ইরিগেশন, পাওয়ার এবং ইন্ডান্ত্রি যেভাবে ধ্বংসের 
মুখে যেতে বসেছে, তার থেকে পশ্চিমবঙ্গ সারভাইভ করবে কি করে? এ-সম্পর্কে ইকোনোমিক 
রিভিউ যা বলছে তাতে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ ডে বাই ডে এটা ডিক্রিজ করছে। আমার 
অনুরোধ, পশ্চিমবঙ্গকৈ আর পিছিয়ে দেবেন না, যেগুলো আছে সেগুলো মেনটেন করবার 
চেষ্টা করুন। 'ইরিগেশনে যদিও ক্ট্রাক্টরদের কোনও স্কোপ নেই, তবুও আর.এল.আই. রিপেয়ারের 
জন্য যেসব পার্টস সাপ্লাই দেওয়া হয় সেগুলো যেন আযকচুয়াল পার্টস হয়। ইউ প্লিজ ইনস্টুরি 
ইওর অফিসারস ইন দিস রিগার্ড। কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে, সেখানে পুরাতন মেশিন 
পাল্টাবার পর দুদিন যেতে না যেতেই সেগুলো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিলের টাকাটা 
ডিপার্টমেন্টে উঠে গেল। আমি আবার বলছি, আর.এল.আই. এই সরকারের কাছ থেকে পাব 
না জানি, নতুন করে ডিপ টিউবওয়েল পাব না এই সরকারের কাছ থেকে, যেগুলি আছে, 
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দে শুড ভিজিট অফ দিস স্পট। কেউ ভিজিট করতে যায় না। আবার দেখেছি যে অফিসার 
মাথা উঁচু করে কাজ করতে যায়, প্রপার রিপোর্ট দিতে যায়, আমাদের কাছে খবর আছে 
তাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয় অন্য জায়গায়। কিছু ক্যাডার কিছু জেলাপরিষদের মেম্বারকে 
তোয়াজ করতে গিয়ে অফিসাররা অলসের দিকে চলে গেছে। আমি মেজর ডিপার্টমেন্টের 
ব্যাপারে যে কথা বলেছি মাইনর ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে একই কথা বলছি যে একটা আযাডভাইসরী 
কমিটি করুন, এম.এল.এ-দের সঙ্গে অফিসারদের ট্যাগ করে দিন। এম.এল.এ-রা যেখান 
থেকে নির্বাচিত হয়েছেন সেখানকার মানুষ বুঝতে পারবে যে আমাদের জনপ্রতিনিধি সিনসিয়ার, 
মাই রিপ্রেজেনটেটিভ ইজ ভেরি সিনসিয়ার। আমরা যদি অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
এই কাজগুলি করতে পারি তাহলে আই থিঙ্ক দিস উইল বি মেনটেন। আমাদের এই 
পশ্চিমবাংলায় মেজর ইরিগেশন এবং মাইনর ইরিগেশনের যে দুটি ডিপার্টমেন্ট আছে তার যে 
ডিভিসনগুলি আছে সেই ব্যাপারে আমার কতকগুলি কংক্রিট সাজেশন আছে। বোরো বাঁধ 
যেগুলি আছে এবং মেজর এমব্যাঙ্কমেন্ট যেখানে যেখানে আছে সেইগুলিকে প্রপার মেনটেন 
করার জন্য, এক, ডিপার্টমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে অথবা কন্ট্রাক্টর যদি আপনাকে নিয়োগ 
করতেই হয় তাহলে কক্ট্াক্টরদের দিয়ে বর্ধার আগে, নট এট দি টাইম অফ মনশুসুন 
কাজগুলি করুন। দ্বিতীয় হচ্ছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জনা যে টাকা আসছে_-আপনি একটা ক্রেম 
করেছেন কেন্দ্রের কাছ থেকে ৩১ কোটি টাকা-_সেই টাকা প্রপারলি ইউটিলাইজ করুন এবং 
প্রপারলি সুপারভাইজ করুন। কিছু কিছু অফিসার বস্ট্াক্টরদের খেলার পুতুল হয়ে গেছে। 
পুরানো কন্টরাক্টররা তো বাস্তৃঘুঘু, সেই বাস্তঘুঘুর বাসা ভাঙার চেষ্টা করুন। বর্ষার সময় কাজ 
করতে গিয়ে কোটি কোটি টাকা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ৬1061 ] 95 117 0116 10208111017 
0 016 01816 07 0০. আমি বাস্তৃঘুঘুর বাসা ভাবার চেষ্টা করেছিলাম। বর্ধমানে আমি 
একজন একজিকিউটিভ ইইঞ্জিনিয়ারকে স্পট সাসপেন্ড করেছিলাম, দ্যাট ইজ ইন দি রেকর্ড। 
তলায় কাচা ইট তার উপর কীচা মাটি উপরে পাকা। বিল হয়ে গেল পাকা। আমি সেখানে 
স্পট ইনকোয়ারী করি এবং আই সাসপেন্ডেড একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। আপনাকে আবার 
বলি মেজর ইরিগেশনের ক্ষেত্রে যে এ্যমব্যাঙ্কমেন্টগুলি রক্ষা করা দরকার সেইগুলিকে রক্ষা 
করার জন্য আপনি একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করুন। এটা তৈরি করার ব্যাপারে ইউ নো 
বেটার দ্যান মি। আর আপনি সমস্ত জিনিস কক্ট্রাক্টরদের উপর ছেড়ে দেবেন না। আপনি সৎ 
লোক, এই উদাহরণ আমাদের কাছে আছে, আপনাকে অনুরোধ করব আপনি অফিসারদের 
প্রপার ইনস্ট্রাকশন দিন ডিউ টু টাইম বর্ষার সময় কাজ বন্ধ করে দিন। টাকা বানের জলে 
ভেসে যান্কব না, টাকা মাটি, মাটি টাকা হবে না। বর্ধার সময় কোনও কাজ হবে না এটা 
বলে দিন। সমস্ত কাজ বর্ধার আগে শেষ করতে হবে। সুবর্ণরেখা এবং তিস্তার ব্যাপারে 
এবারের আপনি আশ্বাস দিচ্ছেন। ১৯৯৭ সালের মধ্যে এই হাউসে আপনি আ্যাসিয়োর করুন 
তিস্তার কাজ সম্পূর্ণ করবেন। তাতে নর্থ বেঙ্গলের বিশাল এলাকা উপকৃত হবে। এই 
ব্যাপারে মেক এ কমিটমেন্ট। প্রতিটি বাজেট স্পীচে তিস্তা বাঁধ নিয়ে চিন্তা করছেন বলছেন। 
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দিস ইজ নট প্রপার উইথ ইওর অফিসার মেক এ মাস্টার প্ল্যান। আপনি একটাও 
শেষ করতে পারবেন? আপনি লিখেছেন, '৯৭'এর খরিপ মরশুমে একটি বৃহৎ অঞ্চলকে 
সেচ সামর্থের আওতাভুক্ত করা যাবে। তিস্তা বাঁধ প্রকল্প শেষ হওয়ার মুখে। আজকে সেখানে 
কোনও আসিস্ট্যা্স দিচ্ছেন না যাতে সেটিকে শেষ করা যেতে পারে। বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ায় 
আপনি মাঝারি সেচ প্রকল্প ছাড়া বৃহৎ সেচ প্রকল্প করতে পারছেন না। বাঁকুড়া এবং 
পুরুলিয়ায় ১৮টি মাঝারি সেচ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। কোনওটাই সেখানে ফিনিশড 
হয়নি। এগুলোকে এক্সপিডাইট করা দরকার। পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ার স্বার্থে আপনি ন্যাবাডের 
কাছ থেকে টাকা নিয়ে এগুলো করবেন বলেছেন। বাজেটের মধ্যে আপনি সেই বক্তব্য 
রেখেছেন। আপনি টাকা নিন, যোগাড় করুন। কিন্তু এই মাঝারি প্রকল্পের মাধ্যমে আপনি 
য়ে এক্রা এরিয়া করবেন বলে উল্লেখ করেছেন, আপনার প্রকল্পের কাজ যদি যথা সময়ে 
শেষ না হয়, প্রকল্প যদি সেইভাবে না থাকে, তাহলে আপনি এটা করবেন কি করে? আমি 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বিনয়ের সঙ্গে বলছি, আপনার এত ।কাটি টাকা লাগবে না, আপনি 
যদি ক্যানেল ওয়াটার সিস্টেম থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারেন। আপনি যদি ক্যানেল 
ওয়াটার সিস্টেম থেকে একশো কোটি টাকা সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে আপনার এত 
কোটি টাকা লাগবে না। আগামীদিনে আপনি এট! করতে পারবেন এই আশা রেখে এবং 
এম.এল.এ-দের টোটাল ইনভলভ করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী মনোরঞ্জন পাত্র ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে সেচ ও জল সম্পদ বিকাশ 
দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করছি এবং কংগ্রেসের 
পক্ষ থেকে যে ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করে আমি কয়েকটি কথা বলতে 
চাই। কিছুক্ষণ আগে আমাদের বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য বললেন, এই সেচের জন্য 
পশ্চিমবাংলায় কিছু হয় নি। সবই নাকি কংগ্রেস করে গেছে। হ্যা, আমরা স্বীকার করি যে 
কংগ্রেস কিছু করেছে। কিন্তু তা কি রকম? আমাদের পশ্চিমবাংলার অবস্থাটা তখন কি রকম 
ছিল? আমরা এ যুক্তিতে যদি ধরি যে কংগ্রেস বিরাট কিছু করে গেছে, তাহলে আমাদের 
এই যুক্তিটা মানতে হয়, এটা বোধহয় সবাই জানেন এবং এটাই বোধহয় হবে যে, বৃটিশরা 
১৮৫৪ সালে আমাদের দেশে যখন রেল লাইন তৈরি করেছিল, তখন তারা এই উদ্দেশ্যে 
সেটা করেনি যে ভারতবর্ষের মানুষ সবাই গোটা দেশে ঘুরে বেড়াবেন। আমাদের দেশে যে 
কীচামাল এবং খনিজ সম্পদ ছিল সেগুলোকে লুঠ করবে বলে করেছিল। বৃটিশরা আমাদের 
দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল। দেশের মানুষ শিক্ষা লাভ করে উন্নতি করবে এইজন্য কি 
তারা আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল? না, তারজন্য করেনি। সেজনা এটা 
আমাদের বুঝতে হবে। আমি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব, এই যে 
প্রকল্পগুলো তৈরি হয়েছিল__কংসাবতী প্রকল্প, ময়রাক্ষী প্রকল্প-_তখন পশ্চিমবাংলার অবস্থা 
কি ছিল আর বর্তমানে কি পরিবর্তন হয়েছে? একটা যুক্তরাষট্রীয় কাঠামোয় অঙ্গরাজ্যে দাঁড়িয়ে 
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[310 7019, 1996] 
সীমাবদ্ধ ক্ষমতাকে ব্যবহার করে পশ্চিমবাংলার সেচ ব্যবস্থার যে উন্নতি বামফ্রন্ট সরকার 
করতে পেরেছে, গোটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তা একটা নজিরবিহীন ঘটনা। পরিসংখ্যান সেই 
কথাই বলে। পরিসংখ্যান এই কথা বলে যে গোটা ভারতবর্ষে চাষযোগ্য জমির শতকরা ৩৩ 
ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে। সেখানে পশ্চিমবাংলায় ৫০ ভাগের বেশি জমিতে সেচের 
ব্যবস্থা আছে। এটা পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার তৈরি করেছেন। আমার কাছে জেলাওয়ারি 
হিসাবও আছে। আমরা দেখছি, আমাদের বাঁকুড়া জেলা, যেটিকে বলা হয় পিছিয়ে পড়া 
জেলা। এই জেলা কংগ্রেস আমলে কংসাবতীর থেকে জল পেত ২ হাজার ৫০০ হেক্টর 
এরিয়া, এখন সেখানে বাঁকুড়া জেলাতে ৯৩ হাজার ৪০০ হেক্টর জমিতে জল দেওয়া সম্ভব 
হচ্ছে। বাঁকুড়াতে ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমে যেখানে ১০ হাজার হেক্টর জমিতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা 
ছিল আজকে সেখানে ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে 
সেখানে সরকারের যে মূল দৃষ্টিভঙ্গি, সেই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের কাজ শুরু 
হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস আমলে ৪টি বৃহত্তর সেচ ব্যবস্থা ছিল, এই সরকার সেগুলোর 
সংস্কার সাধন করেছে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে দিয়ে কাজ করা সম্ভব হয়েছে। তারপরে 
অনেক এম.এল.এ. ওদের পক্ষের বললেন যে, কিছু জানতে পারেন না ওই সব বিষয়ে আমি 
তাদের বলি এখন তো সাবজেক্ট কমিটি হয়েছে, সেখানে এম.এল.এ.রা তো সব বিষয়ে 
জানতে পারবেন। আজকে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রক্ট্রের আমলে সেচ বিভাগের সঙ্গে জেলার যোগাযোগ 
সম্ভব হয়েছে এবং তাই পরিকল্পনা রূপায়ণ করা গেছে। সেখানে জেলা পরিষদের মাধ্যমে 
বিভিন্ন খাতে টাকা দেওয়া হচ্ছে এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। আজকে 
সেচব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলোতে সেচের 
যে পরিবর্তন ঘটেছে তার তুলনায় এখানে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে এবং মানুষের আর্থিক 
উন্নতি ঘটেছে। সেখানে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার কি অবস্থা-ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার 
অরগ্যানাইজেশন একটা হিসাব দিয়েছেন, তাতে দেখা গেছে যে, পাঞ্জাবের সেচের যে অবস্থা 
তাতে কৃষকরা অপুষ্টিজনিত হারে ভুগছে এবং যেটা ২৬ ছিল সেটা এখন ৩০ এসে 
দাঁড়িয়েছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমে বেশি করে জমি হাতে এসেছে। কংগ্রেস 
আমলে, যেখানে ৫০ জন জমিতে শতকরা থাকত, এখন সেখানে শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ 
জমিতে আছে। কংগ্রেস আমলে ৩০ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা ছিল আজকে সেখানে ৫০ 
ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে এবং কৃষিতে 
উৎপাদন অনেক বেড়েছে। তারপরে কংগ্রেস আমলে সব মিলিয়ে খাদ্যশস্য উৎপাদন হত ৭৫ 
লক্ষ মেট্রিক টন, আজকে সেখানে গত বছরে বন্যা হওয়া সত্তেও ১ কোটি ৩০ লক্ষ মেট্রিক 
টন উৎপাদন হয়েছে। এখন অগ্রগতি অনেক ঘটেছে, পশ্চিমবঙ্গে সেচ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে 
অগ্রগতি ঘটেছে। তবে আমাদের সরকারের ব্যবস্থাপনার মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে। আজকে 
কংসাবতী, ময়ূরাক্ষী এবং তিস্তার দ্বারা ৮০ হাজার একর জমিতে জল দেওয়া সম্ভব হয়েছে 
এবং সেই জল কৃষকরা পেয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে ৪টি প্রকল্পের মধ্যে তিস্তা, কংসাবতী, 
ময়ূরাক্ষী এবং ডিভিসির দ্বারা ১০ লক্ষ ২০ হাজার ২০ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা 
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করা গেছে। সেখানে ওয়াটার ট্যাক্স আদায় করা দরকার কিন্তু সেখানে কিছুটা ঘাটতি আছে, 
ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের এই বিষয়টা দেখার দরকার। রোটান্ডার এবং রাইটার্স বিশ্ডিংসে 
মিটিং করার পরে জেলায় মিটিং করে অফিসাররা ছেড়ে দিচ্ছেন। সারা বছরে বোরো, খরিপ, 
রবি চাষ হচ্ছে, ওই ৩টি চাষ থেকে ওয়াটার ট্যাক্স কালেক্ট করা সম্ভব। এই বিষয়গুলো 
দেখলে ক্ষুদ্র সেচের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটবে। পশ্চিমবঙ্গে বছরে ২৯ লক্ষ হেক্টর 
জমিতে ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

[3-10-_3-20 7.1%.] 


এবারে বাজেটে মন্ত্রী মহাশয় বলছেন প্রায় ৪০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের বাবস্থা করা 
হবে, এটা ঠিক নয় যে কোনও আর.এল.আই.তে বিদ্যুৎ এর সংযোগ দেওয়া হয় নি; অনেক 
জায়গায় বিদ্যুৎ এর সংযোগ দেওয়া হয়েছে। আমি দীর্ঘদিন সভাপতি ছিলাম, আমার ব্লক 
এলাকায় 8/৫টি আর.এল.আই.তে বিদ্যুৎ এর সংযোগ দেওয়া হয়েছে। আরও অনেক 
আর.এল.আইতে বিদ্যুৎ এর সংযোগ করলে সেচের ব্যবস্থা বেড়ে যাবে। সেইজন্য আমি মনে 
করছি, আমাদের এই যে ব্যবস্থাপনা, এই ব্যবস্থাপনায় কাজের উৎকর্ষতা বাড়াতে হবে। 
কংগ্রেসিরা টেচামেচির মধ্যে দিয়ে কিছু করতে পারবে না। আমর! কাজের অভিজ্ঞতা দিয়ে 
বুঝেছি, কোথায় আমাদের ক্রটি আছে, সেই অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের 
মন্ত্রীরা উদ্যোগ নেবেন। আর একবার এই বাজেটকে সমর্থন করে, ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


গ্ী লী অল্ভুল-ক্হীল অীপ্রহী : লিক ভ্িতুতী ন্িক্ষা মল, লী জাঘক্ লাস 
ল অভীঁ ঘহ জিল্সাহ নিগাবা ক অল অহা কিমা মা ই তন বা-আান হ্া্থ নালল 
লিন ভ্রাক্তা উজা ই | নান ঘৃহ্যাছ্ান মৃত নাত্নল ক্ষ লর্গী প্পী বন্ন্পন নল্ত্রানাঞ্া 
ল জাত্তিলাঘ্ত 66 জীহ 68 জীন উমান নাতে তল্মভ্ীবাহ্াল মৃত ভমলসসন্ত্ ভিঘালল্ত 
কক মঙ্গী গী লল্দমাঘাল শন্তান্বা ন ভিমাপত্ত লও 67 ক্কা জাজ অন্ত ঘদ ঘাল ন্ষহাল ্ধ 
লিঘ্‌ অহা ক্ষত ই বলন্দী নিহীপ্রিলা কল ভব জীহ মাহী ঘা ক্ষী জীহ প লা ল্ততাহ 
সহলান হন্ৰা হাতা ই তজক্ষা ললর্থল কল উম অননা শানঘা তা নক ক্। লহ, অন্তত 
নন্বলী মাল মি লাহলহ হ্হীবাহাল ক নাৰ ঈ ক্তলা ন্ার্টুমা মাহ ন্বাঘাল আন্তান্বার 
জী জকল্লা ন্বার্টুা লহ জাঘ্‌ ই, হুল ভিঘাভমল্ত কা বন্ত ই। ভত্তিঘ হুল মাহুলহ ঘ্হীযাহ্াল' 
কিম্বান্রল মল জাজ ক্ষিল লহ্ভ কী পালা ভী বভী। মি জান জাছা ক্ষলা ভুঁরুল 
জীহ লব বরী। লই ঘন্থল ভমাই নল্তুমঘা অন্তু ল নান হত্র উ।কন্তন ক্র লি নন্তুল জী 
মলঘলন্ত সায়াম লাহ্‌ ই। অক্তুল ভী সায়াল ই। লক্ষিল নয়া ক্কাহ্যাহ ভা লক্ষাল ভী 
নালা ই, আম আবী কী, কক্ষ কা হুলন্কা ক্ষীর লাম লিল নালা ই। সাজ উম অন্তাঁ 
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ঘহ হুভ্রন ই ঘালী লী হৃশ্থিলিমান স্তুবিপ্রা ক্ধ লিঘ্‌ 3 উলাহ হকীল অন্াঁ অহ লিঘ্‌ ই। হিিহ 
লিতত ঘৃহীনঙ্গান 3170 ক্বীত্ত কযা জী ক্রী জীন 9171 নৃবীভত ঘা নীতহ ঘজ্ম জত 
হত অল্ম মী মন্ত্র নী জাহ্নী। জাঘলীল টালা কী লিক্ষ ঘানী ক্কী নহন্থ অন্থা হুনষ্টি। 
ক্কাম লল্তী ভীলা উ্। ললাল ন্বলা জাহ্মা লক্ষিল মুমাল কী মুহা কল নালা ক্ীহ লল্তী 
ই। মি বাতিল লক্ষহ কন্তলা ই, জাঘক্ষ ঘক্ষ শী কর্মাহী কাম লম্তী কহল উই। জাঘইত্রহ 
ক ই, হী আঘইতহ ই জীহ লাহত যাত্ত উ। ঈ জালা স্বানতনা স্ ক্ষি হুক বিন 
ধী নজ্ন জিত তললা উই, লত্বী লললা উ। 


লিহহ ভিত ভ্পীক্ষত অহ, লী ভা ক্কা সলিলিপী টু মাই হুলালঘ্বব ল, তল নরমাল 
ক রিতা বিলাজন্বুহ মর সক্তলা ই। অহ, নভাঁ ঈবভ্রলা টু অন্ুল জি ঘল্যম জন অভ্তান্তরজা 
্, ভ্রহান ই তা জজ্ভঠী ভালল ল উক্কান বত্বন নালা লল্তী উ। অহ, লিক্ষ নুজ্যামঘুহ জন্র- 
তিনিজল স্ী লন্তী লী জানত ক্ষা ঘূক্ষ ভ্ী ভাল উ। জাঘন্কী অলা ইউ হ্নিহ লিচ্ত ত্হীনহান 
নী আান কহল ই, লি শী হুলক্কা অলর্খন ক্রহলা ই, ভিনান্রল্ত ল লী নন্ভাল উই অঙ্গ বত্বল 
নক্ষ লভী জান উর, জীহ ঘনাল হী ভী জালা উর, লাশ ক্কুভ্ত মলান কী ভরীলক্ষহ বল 
জাল ই। জান লীলি ক্ষিলক্ধ লিঘ্‌ লাল উ হীন ক্ষিলালা ক্ধ লিঘ্‌, লন্তী জান াহীনী কী 
স্থুজন উ্। জাঘক্ষা অজন ন্না নযাল ক লালিকী ক ভ্তিল লি ভীবা লকিবাহীল ক্ষিজালী 
ক্তিল ল।ক্ষিজালা কা লা জাঘলামা ল লনান্ত কহ হিতা উ্। হুজ্তামঘ্বুহ সী জান কল্তন 
উক্তি ভতলাহী ক্ষি লিন্বাহ্‌ ল্যন্রজ্া উ কৃমি মীব্য ওঘজাতত শৃলি উ্ জীহ বর জলীল অন্তর 
নউ-নক লা ভাল কক লালিক্ক ব্ত্বল কহ ভী হই ই। কমি যীব্ ঘৃলি ভা নান ক 
অন্হহ সলা শা, লহক্ষা জী লক্ষ জ ক্কীহু সলিনাহ লল্ভী উজা। ননী ক্ধ লীলা জন্র হুলক্ধ 
বিজ্ঞ জান্ীলল হল উ লী অহন্গাহ নদী জীহ জ হললক্কাহী লীলি অঘলাঘা লালা ই। 
হুজ০ ভী০ আী০ জাক্ষি ল লক্ষহ ঘৃয়ীক্ষলন্মহ ভিঘা্লল্ জীহ ঘৃহীবীছাল ভিঘাত্মল্ত 
: ভীত জী” ভ্তত নতান্হ জঙ্গী আন্ত মাহা নলা উজা ই, মলল কাল সতী ভীলা ই অন নহ। 
ন্বীঘভা জীহ হলবীঘী লি অন্তী লন আনজ্খা উ। অন্ত অ্রাল ভ্বলাই ত্র ল্গী মন্তীহৃঘ লালন 
ইউ, অন্তা কবীর মী হকীল নিলা ভ্বলালী ক্ধ নাজ নম্তী ভীলা ট্র। অভাঁ কর্মন্বাহী জীহ লাল 
নত হত ই কিলালা কাক্কার ছাতা ন্তী ষ্। 


মাই হালঘুত অন্র-ত্তিনিজল ভলহা বী ভী তিতা ক্কা হক্কাহ হভ্তা ই। অনা অহ 
বৃত্ত ভলগীন ভবুলনল ই, অন্ত অহ ভীম তযুবনল কী বক্টল অহন ই্। আনক্ ভিঘা্লল্ত 
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যন্তী ্যাহল অন্তাল ক লি ক্রীতু জী করম তাত উ। জিদ ইলা জী ঘালী জী লহ বলা 
বিষা সানা ই স্প্ত লীগ কী কাবা ভীলা ই জী ঘা লী জু তত ই জিকা লাম 
মানবনাত্বী কম্ুলিজত আাতাঁ ঈলনী ই। আল আাক্ষিম ধা ন্বালন লী নী জতনী 
ভিাদন্ত কী হিখিলি ভাতযাব্যর উ। অহ, জাজ লীর্থ লাল জীহ ভ্রাজকহ বযামঘুহ কী 
নয়া ঝ্থিলি ভী মী ই। তত্বলাঘ্‌ খুলি অহ জাঘক লাইঘং আয শান লশাা জা হ্তা 
উ। জান কতা কহ হই উ, ভক্ট অহিতাল ক নাই সি কর্মী জীন স্। জল ওল ক্িলানী 
্া যা ভীমা। লক নাল নস কতা আহ্নী। তক ঘ্যত মী লীর্ঘনমাল, বৃষলাসঘুহ তলা 
ক্ষা হক্ষাহ হ্ন্তা ই। না নাল ভান ক নাহ নিন্তাহ, সাজান নবান্ন জ দজরুহ জাহ্যী 
জীহ যন্তাঁ ক লাবী ধা হ্যাতা জীহ জান কী জীহ জানধহ মুত লহ কলা ভীযা 
ক্সী্ষি হুল্ধী নী ক্ষাম লম্তী লিলা । জা অজত নন্তা হই ই মী হুমক্কা ন্িহীঘ লঙ্তী কলা 
টু লক্ষিন নুল্ষা ওযায ভালা ই। ইসা ঘালী কী লম্ত নন্া বিমা জালা | ইল্ভা জালা 
ইউ জিল লমঅ নাহ জা ন্তুক্ষী ভীর্তী ই তল মলম জান নাঁঘ ক্কা সহমলল কহাল কী লীল্বল 
ই জীহ্‌ কাম হয ভানা ই। তা কাল স্তরজা কিললা ক্কাম উজা কান ইত্বন নালা নম্তী 
ভীলা উ। জান্ধ ভিতাতনন্ত ক লীমা কী অন্ত মালুম লত্তী কী কন্তাঁ ভীঘ তুলল ভাঙা 
জন্‌ তা লীন ত্যুননল ভীলা ন্বান্তিহ। 


ট হ্তপ্ল অন্বীঘা্ঘা্ মভীবঘ ধা অনুহাপ কক্লা ভুঁক্কি জান উমাই বস্তা লল উ্ধী 
আক্ষিল ী০ ঘী০ ঘল০ ক ললা অলীম লীল নৃষ্লীহাহ ক্ষ বলাই ঘৰ ন্ললী উ্র। ললাম 
ক্কাম শলন্ধ হুজ্ভানুলাহ্‌ ভীলা ই। সীল বুন্পীলীত্রহ্‌ ্রীল জা ক্ষাল হন্নী হন জীল ক্ষিজ তুলা 
কী বত্রী। লহক্কাহী জনুন্বান ভী য জন্ম হককীন জিল ন্তান্থল ই হুল ই। জাঘক্ধ ভিঘ্বালল্ত 
তল ললা কী ভজলহীঘ হল ল হাত ঘাত্বী। হুফলালঘুহ কক হালা ক্তিনিজলা ম আমী 
কাম ভীলা ই 50 ভ্তআাহ 60 ভ্লাহ প লক্ষহ ঘ্ক্ষ লান্ত খলান্রক্কাকামলা শীকাম 
ভীলা উ্। তল জন্রক্কা ভিজ্না লা স্্সা ই। অন্রক্কা নহ্লীন্তন নলা উজা ই। লন্তাঁ জ 
অলীলহল্ত হন্সীলিযহ কহীভী কত দ আক্উ উ। 

জাঘলীশ ল জান লিঙ্না সীজন্তত ্দী কন লক্ক অললা ্ধ লামল তমাল ্ধি লিঘ্‌ 
বাহ ক্ষত ঘাঘ্যী। লিক ক্ল্ অহক্ধাহ কী জালান্বনা জীহ অমালান্বলা ল লীকাম লঙ্তী 
সী জাহ্যা। কর্তন জী লী নক্টরলন্কুন্ত গা ল সান নযী তিষতী ঝ্যীন্ষহ আল্ন শলাহা অলয 
ক্ষান্ত লি, অন্ন ল অনী কষন্তক্ষক ক্ষিলালী ক্কী তক্ধা তন্দিন ভক হী। অঘক্ষ ভিঘাহলল্ত 
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ঈআন্যাম স্তান্রাক ই তলঘক অহ লমাঘ, অন্তী কুন ভতঘ হল নজত্র কা ন্রিহীঘ্ হণ 
উ্্ঘ অলী নাল জলাম কলা ভু 


শ্রী নিশিকাস্ত মেহেতা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি জল-সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের 
১৯৯৬-৯৭ সালের যে বাজেট সেটাকে সমর্থন করছি এবং সমর্থন করতে গিয়ে আরেকটি 
কথা বলতে চাই বিরোধী পক্ষের একজন প্রাক্তনমন্ত্রী মাননীয় সুনীতিবাবু যখন বক্তব্য রাখলেন 
তখন আমি ভেবেছিলাম উনি বিগতদিনের এক্সপিরিয়েস বলবেন এবং আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের 
সেচ ব্যবস্থা কিভাবে চলবে সে ব্যাপারে সাজেশন রাখবেন। কিন্তু তার বক্তব্য শুনে মনে হল 
তিনি সঠিকভাবে পড়াশোনা করে আসেন নি। তিনি যেভাবে বক্তব্য রাখলেন সেটা সঠিক কি 
বেঠিক তা পরবত্তীকালে জানা যাবে। সেচ বিভাগ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। গোটা ভারতবর্ষের 
কৃষি অর্থনীতি সেচ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। সেই সেচ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য যদি 
কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে উদ্যোগ না নেন তাহলে দেশে কৃষি সম্পদ উৎপাদন হবে 
না। কৃষি উৎপাদন না হলে আমাদের দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। স্বাভাবিক ভাবে এই 
দপ্তরকে যে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই দপ্তরকে সেভাবে গুরুত্ব 
দেওয়া হয় নি। যার পরিণতি হিসাবে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এমন অবস্থায় এসে 
দাড়িয়েছে যে, আই.এম.এফ. বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে খণ নিয়ে দেশ খণে জর্জরিত হয়ে 
আছে। যাই হোক, সুনীতিবাবু যে প্রস্তাবগুলো দিলেন সেই প্রস্তাবগুলো সলভ করা যায় কিনা 
দেখি। এই প্রস্তাবগুলো সল্ভ করা যায় যদি অর্থ থাকে। কিন্তু রাজ্য সরকারের সীমিত 
আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে ইরিগেশন এবং ক্ষুদ্র সেচকে আরও বেশি করে মানুষের কাছে পৌছে 
দেওয়া যায় নি। গত ৫ বছরে বিশ্বব্যাঙ্কের সহযোগিতায় ক্ষুদ্র সেচের ব্যাপারে যে পরিকল্পনা 
গ্রহণ হয়েছে সেটার তথা দিচ্ছি_গভীর নলকুপ হয়েছে ১৪০০, শ্যালো টিউবওয়েল হয়েছে 
৮ হাজার ৫০০ টি, রিভার লিফট ইরিগেশন হয়েছে ৭০টি। আমরা সি.এল.ডি.পি.-এর পক্ষ 
থেকে দীর্ঘমেয়াদী লোনের বাবস্থার মধ্যে দিয়ে শ্যালো টিউবওয়েল দিয়েছি। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় 
ইরিগেশন, সেচ, কুয়ো, পুষ্করিণী যা করা হয়েছে তা ১৯৭৭-৭৮ সালে দেখা যায় যেখানে 
৩০ পারসেন্ট হয়েছিল, সেখানে এই বাজেটে সেটা ৫০ পারসেন্টের বেশি করা হয়েছে। কিন্তু 
কোন তথ্যের ভিত্তিতে ৫০ পারসেন্ট সেচ হয়েছে বললেন সেটা জানি না। পঞ্চায়েত সীমিত 
পরিকল্পনার মাধ্যমে ইরিগেশন, মাইনর ইরিগেশন গঙ্গার মিষ্টি জলে দক্ষিণ-২৪ পরগনা, 
হাওড়া ও মেদিনীপুরের বিরাট অংশে সেচ হয়। সমস্ত ইরিগেশনের স্কোপ তুললে ৫০ ভাগের 
বেশি হবে। আপনারা এই তথ্য ৫০ ভাগ দিয়েছেন কি করে জানি না। এই ডিপার্টমেন্ট 
সম্পর্কে আমরা বলেছি, অর্থ থাকলে ক্যানেল সিস্টেমের ফলে আরও জল দেওয়া যায়। 
আপনারা শুনুন ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মন্ত্রী এবি.এ. গনিখান. 
চৌধুরি কি বলেছিলেন-_সেচ বাজেটে, পেজ--১০৫০-_কোনও বন্যা প্রতিরোধে, বন্যা নিয়ন্ত্রণে, 
বন্যার জল নিরসন খুবই কঠিন। এই সমস্যার সমাধান করতে ৩০০ কোটি টাকার দরকার। 
কিন্ত আমরা বরাদ্দ টাকার ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পাই। কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়া এই কাজ 


ঘণ্টা টব টম চে 0৯1৯ 89২ 


করা সম্ভব নয়। সুনীতিবাবু শুনুন, মাননীয় অজয় মুখার্জি মহাশয় এই কথাকে সমর্থন করে 
কি বলেছিলেন--“১১ বছরের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জানাই, এই বিভাগের জন্য যে টাকার 
দরকার তার ১০ ভাগও পাওয়া যায় না। তাই সুষ্ঠুভাবে কাজ করা অসস্ভব। এই টাকা 
কোথা থেকে আসবে, কে দেবে, দেবে কিনা জানি না। তাই প্রতি বছর বর্ধার সময় এই 
বিভাগের খরচা বাড়বে।” ইরিগেশন এবং ওয়াটার ওয়েজ ডিপার্টমেন্টকে পশ্চিমবঙ্গে বিকেন্দ্রীকরণ 
করা হয়েছে। তার মধ্যে দিয়ে সেচের ব্যবস্থা বিশেষ করে ধান ও আলুর ক্ষেত্রে এপ্রিকালচারাল 
ডেভেলপমেন্ট সেচ ছাড়া সম্ভব নয়। 


[3-30-_3-40 চ4.] 


স্বভাবতই আমরা সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে গ্রামের মানুষের, চাষীদের ভূমি বন্টনের 
মধ্যে দিয়ে একটা বিরাট পরিবর্তন করার চেষ্টা করছি। পরিকল্পনাগুলো দুটো ক্ষেত্রে সময়সীমা 
নির্ঘারণ করা দরকার। একটা স্কবীম ৫ বছর হবে, না ৭ বছর হাবে, এটা ঠিক না করলে 
দেখা যাচ্ছে একটা স্কবীম ২০/২৫ বছরও চলে যাচ্ছে। স্বভাবতই প্রোজেক্ট কস্টও এমনভাবে 
বাড়ছে, পরবত্তীকালে নতুন কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারছে না। এদিকে বামফ্রন্ট 
সরকারের নজর দেওয়া দরকার। ৮০ পারসেন্ট টাকা দিয়ে আমরা জমির কাজ করতাম। 
সমস্ত টাকা শোধ করে তবে নতুন কাজ করতে হবে। একটু -১, এর ক্ষেত্রে জমির কম্পেনসেশন 
পেতে নোটিশ দিতে হয়, গেজেট নোর্টিফিকেশন করাতে হয়,__সেই দীর্ঘমেয়াদী ধারায় স্বীম 
কর ধায় না। এই ব্যবস্থার সরলীকরণ করা দরকার। আন্ট-১ অনুযায়ী ডিপার্টমেন্ট এ 
জমিগুলি নোটিশ করে ভালুয়েশন ঠিক করে কি না, সেটা সমস্যা, এটা সরকারের বিচার- 
বিবেচনা করা দরকার। আমাদের ঠিকাদার প্রথা যেটা আছে, তাকে টেন্ডার দেওয়া হয়। টেন্ডার 
পেয়ে যদি কাজ না করেন, সেই আযাকশন হবে মারাত্মক। তিন মাস পরে ঠিকাদার একজন 
ইন্জিনিয়ারকে যা খুশি করতে পারে। অনেক ঠিকাদার কাজ না করে আরবিদ্রেশন করে 
ডিপার্টমেন্টের হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ করে। এই ব্যাপারটা সঠিকভাবে দেখা দরকার। 
পয়সা থাকলে যে ক্যানেলগুলো আছে, সেইগুলো সিমেন্টিং করে জল অনেক দূর পর্যস্ত নিয়ে 
যাওয়া সম্ভব হয়। এটাও বিচার-বিবেচনা করা দরকার। সেচ বিভাগের যে যেখানে পোস্টিং 
বর্ধার সিজনে তারা যেন সেখানে থাকেন, এই গ্যারান্টি ডিপার্টমেন্ট থেকে করা দরকার। ক্ষুদ্র 
সেচের কথা বলি__ক্লইসের দ্বারা উত্তরবঙ্গ, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি এবং আমাদের পুরুলিয়া 
তিন রকম জায়গায় তিন রকম সেচের ব্যবস্থা করা সম্তব। ওয়াটার লেবেল সার্ভে ব্লক 
লেভেলে আছে, মৌজায় নেই, ফলে কোনও চাষী যদি ডিপ টিউবওয়েল করতে চায়, তার 
কোনও সার্ভে রিপোর্ট থাকে না। মৌজা ওয়াইজ এই ব্যবস্থা! থাকলে ব্যক্তিগতভাবে ডিপ 
টিউবওয়েল বসাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। মৌজা ওয়াইজ ওয়াটার লেভেল সার্ভে করার 
জন্য আপনাকে অনুরোধ করব। যে প্রকল্পগুলি আছে, সেইগুলির প্রতিটিতে, প্রকল্প ওয়াইজ 
একজন, দুজন সরকারি ওভারশিয়ার নিয়ে কমিটি করা যায় কিনা দেখবেন। বেনিফিসিয়ারি, 
ইরিগেশন, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট এবং পঞ্চায়েত, এসব কে নিয়ে যদি বেনিফিসিয়ারি 
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ইরিগেশন স্কীম কমিটি করা যায়, তাহলে এই কমিটি ট্যাক্সগুলো আদায় করতে পারে। এবং 
জল বিলি-বন্টনের ক্ষেত্রে এদিক না ওদিক নানারকম যে সমস্যা দেখা যায়, সেইগুলোরও 
সমাধান করা যেতে পারে। আর, ইরিগেশন সেস্‌ কমিটি মাইনর ইরিগেশন, এগ্রিকালচার 
ডিপার্টমেন্ট এবং পঞ্চায়েতকে যুক্ত করে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রস্তাব রাখছি। যদি 
আপনারা মনে করেন, করবেন। আমাদের জেলাতে বলছে জল নিচে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু 
সেখানে ডিপ টিউবওয়েল করে ইরিগেশনের সুযোগ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। 
কংগ্রেস আমলে বলেছিল, পুরুলিয়া জেলাতে কোনও ডিপ টিউবওয়েল হবে না, পানীয় জল 
পাবে না। পরে ৭৫ সালে দুটো রিগ করেছিল রামকৃষ্ণ মিশন এবং পুরুলিয়া সৈনিক স্কুল, 
দেখা গেছে ব্যাপক জল আছে। ডিপ টিউবওয়েল করে পুরুলিয়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে জল 
সেচ করা যায় কি না পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার। সব শেষে বলব মিডিয়াম স্বীমের কথা। 
বড় বড় স্কবীম, যেমন তিস্তা, এসব সেন্ট্রাল এইডেড ক্বীম, সেখানেই টাকা দিয়ে দেন সেক্ট্রালের 
টাকা পাওয়ার জন্য। কিন্তু দেখা যায় সব টাকা খরচ হয় নি। যত দিন ধরে পরিকল্পনা 
করছেন, তাতে চাষীরা সঠিকভাবে উপকৃত হয় নি। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলব মিডিয়াম 
স্বীমগডলি গুরুত্ব সহকারে ধরুন, তাতে কম টাকার বেশি ইরিগেশন হবে। পশ্চিমবঙ্গে যে সব 
ছোট ছোট জলরবাধ আছে, তাতে বৃষ্টির জল ধরে রাখতে হবে। ধরে রেখে ব্যবহার করতে 
হবে। যদি নদীর জল ব্যবহার করা হয় তাহলে সমস্যা দেখা দেবে। সেই সমস্যার যদি 
সমাধান করতে হয় তাহলে আজকে যৌথভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে ইরিগেশনকে গুরুত্ব দিতে 
হবে। এটা করতে পারলে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এবং কৃষিক্ষেত্রে 
এগিয়ে যাবে। সেই ভরসা রেখে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী গোপালকৃষ্ণ দে ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ 
এবং জলপথ দপ্তরের ৬৬ এবং ৬৮ নম্বর দাবির উত্থাপন প্রসঙ্গে এই বাজেট প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করে এবং কংগ্রেস দলের বিভিন্ন সদস্যদের আনা কাট-মোশনের সমর্থন করে 
আমি এই বাজেটকে সুন্দরবনের অবহেলিত এলাকার প্রতিনিধি হিসাবে বক্তব্য বাখছি। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সেচমন্ত্রী মাননীয় দেবব্রতবাবু তার বাজেট ভাষণে পশ্চিমবাংলার সেচ 
ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একটা সার্বিক পরিকল্পনার রূপ-রেখা এমনভাবে উপস্থাপিত 
করেছেন-_ ব্যক্তিগতভাবে আমি শুনেছি, উনি খুবই সজ্জন ব্যক্তি, সৎ ব্যক্তি, ওনার সাধ্যাতীত 
প্রতিশ্রতি দিয়ে উনি ১৯৯২ সাল থেকে বিভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন। তখন আমি এই বিধানসভার 
সদস্য হিসাবে না থাকলেও পরে তা জেনেছি তাতে মনে হয়েছে, উনি কাজ করতে চান। 
কিন্তু ঠিকাদারদের স্বর্গরাজ্যে বসবাস করে সেমমন্ত্রী কতটা কাজ করতে পেরেছেন তা তাকে 
একবার ক্ষতিয়ে দেখতে বলি। তিনি পশ্চিমবাংলার সেচ-ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের 
অবহেলিত অঞ্চলের কথা, তিস্তা প্রকল্পের কথা বারবার বলেছেন। অতীত দিনের বাজেটে 
ভাষণের পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু তিস্তা প্রকল্প পূর্ণাঙ্গ রূপায়িত হয়নি। উত্তরবঙ্গে কৃষকদের 
সমস্যার সমাধান হয়নি, সমস্যা সমস্যাই রয়ে গেছে। আপনি শুধু মাত্র কেন্দ্র বিরোধী কথা 
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আর নতুন পরিকল্পনার গীথা দিয়েই বাজেট বক্তৃতা পেশ করবার চেষ্টা করেছেন। স্যার, আমি 
বাজেট বক্তৃতার একটা জায়গা দেখে অবাক হলাম, আমি জানি না সেচ দপ্তরের মাননীয় 
রাষট্রমন্ত্রী আমাদের জেলার প্রতিনিধি এবং সুন্দরবনের প্রতিনিধি থাকতেও মাননীয় দেবব্রতবাবু 
এমন একটা বাজেট রচনা করলেন কি করে। দক্ষিণ ২৪-পরগনায় সবচেয়ে বেশি অবহেলিত 
জায়গা সুন্দরবন। গত ১৯ বছরে সেচ-ব্যবস্থার কি উন্নতি সেখানে হয়েছে? যদিও তিনি 
আমাদের মেদিনীপুর এলাকার দক্ষিণ ২৪-পরগনার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার কথা বলেছেন, 
ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকার মানুষের উল্লেখ করেছেন, তার বক্তব্যের মধ্যে বন্যা প্রতিরোধের 
জন্য বঙ্গোপসাগরের মধ্যে আশ্রিত অঞ্চলকে রক্ষা করার কথা ভেবেছেন। কিন্তু ভাবলেও 
আমি দেখেছি__-যখন অর্থনৈতিক দিক থেকে বরাদ্দ রক্ষা করা হয়েছে, বিশেষ করে বন্যা 
সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যে টাকা বরাদ্দ করেছেন মোট টাকার ৪৬ কোটি ৯২ না ৯৩ লক্ষ ৪২ 
হাজার টাকা ফ্লাড কন্ট্রোলের জনা উল্লেখ করেছেন। সমুদ্রের ঝড়ের বিরুদ্ধে থেকে তিনি 
দক্ষিণ ২৪-পরগনা এবং মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী অঞ্চল বাঁচাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ ডিটেইল 
রিপোর্টটা দেখলাম সমুদ্রবায়ু রোধের জন্য একটাও টাকার কথা মোশনে উল্লেখ নেই। ফ্লাড 
কন্ট্রোলের ব্যাপারেও কিছুই উল্লেখ নেই। উনি বলেছেন, লাল-পাথরের মোরাম দিয়ে নাকি - 
নদীবীধ বেঁধে দেবেন। আজকে রাঙ্গাবেলিয়ার নদী-বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে লোকালয় নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে। আজকে মাননীয় গণেশবাবু বলুন তো, এই বাজেট থেকে এ স্কবীমের জন্য একটাও 
টাকা দেওয়া হল না কেন? 
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আজকে বলছেন সমুদ্র ক্ষয় থেকে আপনারা এলাকাকে রক্ষা করবেন। সমুদ্র সৈকতে 
আমাদের বকখালিতে মুখ্যমন্ত্রী নন্দন কয়েক কিঃমিঃ দূরেই চিংড়ি চাষ করেন ফেজারগঞ্জে, 
সৈই বকখালি আজকে সমুদ্রগর্ভে চলে যাবে। এটা শুধু রাজ্য সরকারের বাজেটের মাধ্যমেই 
হবে না, কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা দরকার। কিন্তু সেই সমুদ্রের ক্ষয় থোরে রক্ষ করবার 
জনা কি পরিকল্পনা, কত টাকা এই খাতে বরাদ্দ আছে সেই সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনও উল্লেখ 
নেই। পাশাপাশি যে গোবর্ধনপুর হওয়ার কথা মন্ত্রী মহাশয়ের বাজেটে তার উল্লেখ নেই। 
প্লীতারামপুর সেচ দপ্তরের প্রতি দিনের হেডেক। গত কয়েক দিন আগে আমি গণেশবাবুর 
সঙ্গে দেখা করি, মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে সুন্দরবনের নদী বাঁধের কথা বলেছি। 
আজকে বঙ্গোপসাগরে আছড়ে পড়ছে, সেখানে তটরেখাকে বাঁচাবার জন্য কিছু কাজ নিশ্চয় 
করেছে সেচ দপ্তর। ঠিকাদারদের সাম্রাজ্য হলেও, সুন্দরবন বঞ্চিত থাকলেও, নদী বাঁধ সংস্কার 
সঠিক না হলেও, টাকা মাঝ পথে আটকে থাকলেও কিছু কিছু কাজ নিশ্চয় হয়েছে, এটা 
আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু এত কম যে সেখানকার মানুষদের বাঁচানো যাবে কি না, 
পশ্চিমবাংলার মানচিত্রে সেই ভূখন্ডটি থাকবে কি না সেটা নিয়েই সংশয় দেখা দিচ্ছে! 
মানচিত্র দেখে বলা যাবে যে বঙ্গোপসাগরের কাছে সীতারামপুর, বুড়োবুড়ির তট নামে একটা 
জায়গা ছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ০৭০০ হেড তে দক্ষিণ ২৪-পরগনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের 
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ক্ষেত্রে ২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ডায়মন্ডহারবারে ফী ট্রেড জোন ফলতায় ২৯০০ 
হেডে ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেখানে ৬০ লক্ষ ৭৫ হাজার মুল বরাদা' সেখানে 
৩৬ লক্ষ টাকা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় খরচের উল্লেখ আছে। মাননীয় মন্ত্রী যে বাজেট বক্তব্য 
রেখেছেন-_আমি ঠিকাদারদের সাম্রাজ্য বলছি, অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে আমি বাজেট 
বক্তব্যকে কটাক্ষ করে এ কথা বলছি। আমার এলাকায় সংবাদপত্র আলিপুর বার্তায় একটা 
সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে ৮০ লক্ষ টাকা সেচ দপ্তর জয়নগর সাবডিভিসনের সুন্দরবন 
অঞ্চলের নদী বাঁধ সংস্কারের জন্য খরচ করেছে বলে দাবি করছে, যার মধ্যে আমার পাথর 
প্রতিমায় ২০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে বলছেন। এই ৮০ লক্ষ টাকা কোথায় খরচ হয়েছে 
জানি না। উন্নয়নের কথা বলে কয়েক শত কোটি টাকা বরাদ্দের কথা বলেছেন। ৮০ লক্ষ 
টাকা খরচ হয়েছে অথচ পাথরপ্রতিমায় যেন নদী বাঁধ সংস্কার হয় নি, কয়েক ঝুড়ি মাটিও 
পড়ে নি। ইর্জিনিয়ার আর ঠিকাদারদের মধ্যে হিসাব নিকাশ হয়ে ৮০ লক্ষ টাকা চুরি হয়ে 
গেছে। আমি মনে করি না মন্ত্রী সে টাকার ভাগ পেয়েছেন। কিন্তু মানুষ এটা মনে করতে 
পারে। সেজনা খুবই স্বাভাবিক কারণে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে বলতে চাই, সুন্দরবনকে যদি 
বাঁচাতে হয়, সুন্দরবনকে যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে এখনও সময় আছে যুদ্ধকালীন জরুরি 
ভিত্তিতে ওখানে কাজ শুরু করুন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কিছু আইন সংশোধনের কথা 
বলেছেন। সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে আইন সংশোধন করুন। শুধু বাজেট বিবৃতির 
মধ্যে সমস্ত কিছু সীমাবদ্ধ রেখে নিজেদের দায়-দায়িত্ব শেষ করবেন না। আমি মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করছি, আমাদের সুন্দরবন এলাকায় সেচ ব্যবস্থার কি উন্নতি হয়েছে? 
কণ্টা নতুন খাল খনন করা হয়েছে? আমরা তো দেখছি চাষীরা বোরো ধান চাষের সময় 
সেচের জল পায় না। ওখানে কবে একটা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উত্তর-ভাগ পাম্প সেট” তৈরি 
করেছিলেন; তারপর আর কিছু হয় নি। আজকে এ অঞ্চলে সিপিএম-এর ক্যাডাররা জমিতে 
নোনা জল ঢুকিয়ে ভাগে উণে মাছের চাষ করছে। চাষীরা চাষের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। 
দক্ষিণ ২৪-পরগনা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ফসলের জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ওখানকার 
একফসলা জমিকে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমলে দু'ফসলায় পগাস্তরিত করার চেষ্টা হয়েছিল। 
তারপর আর কিছু হয় নি। ১৯ বছর ধরে বাখফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসে থেকে বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে বাহবা কুড়াবার চেষ্টা করছে। বামফ্রন্ট সরকারের সেচমন্ত্রীও তার অংশীদার। কিন্তু এই 
১৯ বছরে আমাদের জেলায় তেমনভাবে সেচের কোনও উন্নতি হয় নি। আমি পুরুলিয়া, 
বাঁকুড়ার কথা বলব না। ওখানকার সদসারা তা বলবেন। আমাদের দক্ষিণ ২৪-পরগনায় 
সেচের কোনও উন্নতি হয় নি। আমি দক্ষিণ ২৪-পরগনার পাথর প্রতিমার বিধায়ক। আমার 
বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটা পাম্প সেট বসাবার কাজ শুরু হয়েছিল-_বহু দিন আগে 
ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে, কিন্তু বিগত চার বছর ধরে সেটা পড়ে আছে। এখন পর্যন্ত 
ওখান থেকে জল সরবরাহ করার কোনও ব্যবস্থা করা হয় নি। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে 
কি করে এক ফসলা জমিতে দুটো করে ফসলের চাষ হবে? কি কৃষক সেচ পরিষেবা পাবে? 
অনুরূপভাবে জয়নগর, কুলতলী এলাকায় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমলের যে পাম্প সেট 
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গুলির মাধ্যমে জল সেচের ব্যবস্থা হয়েছিল, আজ বহুদিন যাবৎ সেগুলো বিকল হয়ে পড়ে 
আছে। সেগুলি সংস্কারের কোনও ব্যবস্থা নেই। ফলে ওখানে এখন জল সেচের কোনও ব্যবস্থা 
নেই। এই অবস্থায় অবহেলিত সুন্দরবন অঞ্চলকে বাঁধ মেরামতের মধ্যে দিয়ে, খাল খননের 
মধ্যে দিয়ে, ডিপ টিউবওয়েল করার মধ্যে দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করার জন্য মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে অনুরোধ রেখে, এই বাজেটের বিরোধিতা করে, আমাদের কাট মোশনকে সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয়হিন্দ। 


শ্রী সুভাষ নস্কর ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ৬৬ নং এবং ৬৮ নং দাবির 
অধীন যে বাজেট মাননীয় সেচমন্ত্রী শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সভায় পেশ 
করেছেন তাকে সমর্থন করে অল্প সময়ের মধ্যে কিছু কথা বলতে চাই। আমাদের বিরোধী 
বন্ধুদের কথা শুনে আমার ইতিহাস-সিদ্ধ একটা কথা মনে পড়ে গেল। এককালে মিশরীয় 
সভ্যতাকে নীল-নদের দান বলা হত। সেই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী বলতে হয় যে, নদী আমাদের 
কাছে একদিকে যেমন আশীর্বাদ, তেমন অন্যদিকে আবার অভিশাপ। বিরোধী বন্ধুরা ১৯ 
বছরের কথা বলছেন। কিন্তু তার আগেও তো এই দপ্তর ছিল, এখানে ওঁদের সরকার ছিল 
এবং কেন্দ্রেও ওরাই ছিলেন; তখন অবস্থা কি রকম ছিল? এখানে মাননীয় সদস্য নিশিকাস্তবাবু 
এই মাত্র তৎকালীন মন্ত্রীর বক্তব্য পাঠ করে শোনালেন। আজকে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের 
সাহায্যে নদীতে বাঁধ দিয়ে নদীকে আমাদের কাজে লাগাচ্ছ। জনগণের স্বার্থে, জনগণের 
পরিষেবায় লাগাচ্ছি। নদী বাঁধের সাহাযো আমাদের যে বড় এবং মাঝারি সেচ প্রকল্পগুলি 
গড়ে উঠেছে সেই প্রকল্পগুলির সাহায্য নিয়ে আজকে পশ্চিমবাংলায় যে শস্য উৎপাদন হচ্ছে 
তাতে খাদ্য শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার 
করেছে। এ কথা আজকে অনস্বীকার্য যে, আজকে আমরা খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়স্তর 
হবার দিকে এগিয়ে চলেছি। আজকে আর পশ্চিমবাংলার কোনও চাষী কখনও বসে থাকে 
না। কোটি কোটি চাষী সারা বছর প্রায় উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় 
আজকে আর আমাদের রাজ্যের মানুষদের শাবলা, শালুক, মাইলো, ভুট্টার ওপর নির্ভর করে 
বাচতে হচ্ছে না। আজকে আর পশ্চিমবাংলার কোনও চাষী তার জমিতে একটা মাত্র ফসল 
উৎপাদন করছে না, একাধিক ফসল উৎপাদন করছে। বেশীরভাগ জমিকেই দো-ফসলা, বহু 
ফসলায় রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। আজ আর চাবীকে বলতে হয় না আল্লা মেঘ দে, 
পানি দে। গোটা রাজ্য শস্য শ্যামল হয়ে উঠেছে। 


[3-50--4-00 ৮.%.] 


এবং সেই উৎপাদিত ফসলের জনা আমাদের রাজ্যের স্থান ভারতবর্ষের কাছে গর্বের। 
এ. সাথে সাথে অভিশাপ অস্বীকার করা যায় না। নদীর গতিপথকে যতই বেঁধে কাজে 
লাগাবার চেষ্টা করি বিজ্ঞান এবং প্রবুক্তির মাধ্যমে, সেই হিমালয় থেকে নদীর যে উত্তব এবং 
সমুদ্রে যার বিলীন তার গতিপথকে আমরা যতই স্তরূ করার চেষ্টা করি-_কিছুদিন আমাদের 
কাজে লাগে, একটা জায়গায় আমরা উপকার যেমন পাই--কিন্তু তার অপরদিকে আমাদের 
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রাধ. ভেঙে আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনে। সুতরাং অভিশাপ হল আমাদের মুল্যবান জমি, 
আমাদের সম্পদ, আমাদের ফসল, আমাদের জীবন, আমাদের শস্যের ক্ষতি এবং তার পাশাপাশি 
লোনা নদী, সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় শুধু জীবন সম্পত্তি আর ফসল নয়, সভ্যতার 
বিলোপ আস্তে আস্তে ঘটে যাচ্ছে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সেখান থেকে মনুষ্য 
বসতিকে সরে যেতে হচ্ছে। এটাই হচ্ছে ইতিহাস। তাই বলছি, নদী তার পথ খুঁজে নিচ্ছে। 
সেইজন্য এর পাশাপাশি যে বড় বড় প্রকল্পগুলি নেওয়া হয়েছে- গঙ্গা, পদ্মার বড় বড় 
বাঁধগুলি যেগুলি ভেঙে যাচ্ছে সেই বাঁধগুলিকে সংরক্ষণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা 
হয়েছে। সেই গঙ্গা, ভাগিরথী, পদ্মার নুড়ি, বালি কিন্তু বিলীন হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে 
যে খাড়ি নদী আছে সেই খাড়িগুলি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা 
করা দরকার। এই জায়গাটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আমরা বার বার শুনি, রাজ্য 
বাজেটে অর্থের পথ সুগম নয়, প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে পরাজয় হচ্ছে, জয়ও হচ্ছে। এক্ষেত্রে 
সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব আমাদের গ্রহণ করা দরকার। (১) ভাঙনের কুল যেমন দীর্ঘদিন স্থায়ীভাবে 
রক্ষা করা যাচ্ছে না, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা বছরের পর বছর ব্যয় করে ম্যাট্রেসিং 
প্রোকোপাইলিং, ডাম্পিং বোল্ডারিং এই সমস্ত করেও আমরা রক্ষা করতে পারছি না, সেইজন্য 
আমাদের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেই ব্যবস্থার মধ্যে আমি বলতে পারি, এখানে 
উল্লেখ আছে, হাজার হাজার বিঘা জমি যেমন একদিকে ভেঙে যাচ্ছে তেমনি আর একদিকে 
পুনর্বাসনের প্রশ্নও দেখা দিচ্ছে। এই সব মানুষগুলির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে 
উল্লেখ আছে, ৩৭ হাজার ৬৬০ বর্গ কিলোমিটার বন্যা-প্রবণ এলাকা। সুতরাং এগুলিকে 
আগাম চিহিত করে মানুষকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে 
জেগে ওঠা স্থানে নতুন বসতি স্থাপন করতে হবে। এর সাথে সাথে যে কথাটা বলা দরকার 
সেটা হচ্ছে, বর্ধার আগে বাজেটের কাজ হওয়া সম্ভব নয়। কারণ আমাদের বাজেট যখন শেষ 
হয় তখন মে মাস এসে যায়। সুতরাং এই বাজেটে টাকা ধরে রেখে বর্ষার আগে কাজ করা 
সম্ভব নয়। আমি আর একটি অনুরোধ রাখব, আপনি সেচের ক্ষেত্রে যেভাবে টাকা বরাদ্দ 
করেছেন, সমুদ্র-উপকৃলবর্তী এলাকার বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য মাত্র ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা 
বরাদ্দ করেছেন। এই টাকার ক্ষেত্রটা বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ রেখে বাজেটকে সমর্থন 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অজিত খাঁড়া ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় সেচ মন্ত্রী, শ্রী দেবব্রত 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপর যে বাজেট ভাষণ রেখেছেন তার 
বিরোধিতা করি এবং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে যে কাট-মোশন দিয়েছেন তাকে সমর্থন করে 
কয়েকটি কথা বলব। এখানে আমাদের শাসকদলের অনেক বক্তা সুন্দর মামুলি কথা বলে 
আমাদের প্রতি কটাক্ষ করে সরকারি কৃতিত্বের জন্য উৎসাহজনক কথাবার্তা বলেছেন। মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়কে সঙ্জন ব্যক্তি অনেকেই বলেছেন। কিন্তু সঙ্জন হলেও বিপদ হয়ে যায়। উনি 
এক সময়ে পঞ্চায়েতের মন্ত্রী ছিলেন। পঞ্চায়েতের হিসাব মেলেনি বলে উনি হুমকি দিয়েছিলেন। 
সেইজন্য ৬ মাস পঞ্চায়েত দপ্তরের ভার চলে গিয়েছিল ওনার হাত থেকে। ফলে ছয় মাস 
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পরেই পঞ্চায়েত মন্ত্রকের ভার চলে গিয়েছিল আপনার হাত থেকে। ঠিক সেইভাবে আজকে 
সেচ দপ্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, এই সব কথা অনেকেই বলছেন, যে সেচ দপ্তরের উন্নতি 
না করলে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ না করলে আর্থিক উন্নয়ন হয় না, কথাটা যখন ঠিকই, আপনার 
ভাষণের মধ্যে আছে যে আপনি কোনও প্রকল্প এখন পর্যস্ত শেষ করতে পেরেছেন যে 
এতদিনের মধ্যে তিস্তা প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ হতে চলেছে, এছাড়া আপনি কিছুদিন আগে, 
ভোটের আগে বিনয় বাবু আমাদের মেদিনীপুরে সুবর্ণরেখার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে 
গিয়েছিলেন। ভোটের পরেই আপনি গিয়েছিলেন, গিয়ে বাস্তব কথা বলে এসেছেন যে ১৫ 
বছরেও এই সুবর্ণরেখা প্রকল্প শেষ করা যাবে না। আমি আমার মেদিনীপুর জেলার উদাহরণ 
দিয়ে বলছি, বাঁকুড়ার এক ভদ্রলোক বললেন যে কংগ্রেস আমলে ১০ হাজার হেক্টর জমিতে 
জল পেয়েছিল, এখন আমাদের আমলে ২০/৪০ হাজার হেক্টর জমিতে সেচের জল পাচ্ছে 
খুবই প্রশংসার কথা। কিন্তু আমার বাচ্চা বয়সে ওজন ছিল ২৫ কেজি, এখন আমার বয়স 
৪০ বছর এক বয়স্ক যুবক, আমার ওজন এখন ৫৫ কেজি, এটা কি তুলনা হিসাবে ঠিক 
হল? আজকে ২০ বছর শুধু নয়, যুক্ত ফ্রন্টের আমলটা যুক্ত করলে বয়সটা কম হয়ে যায় 
নি। এই সময়ের মধ্যে আর্থিক উন্নয়ন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে সব আর্থিক সাহায্য 
পাওয়া গেছে, তার পরিমাণের কথাটা যদি পাশাপাশি বলতেন তাহলে তুলনা করতে সুবিধা 
হত যে কতটা কৃতিত্ব তাদের পাওনা আছে। আজকে আমি আমার মেদিনীপুর জেলার 
উদাহরণ দিয়ে বলছি, কংসাবতী প্রকল্প এখনও েষ হয় নি। আর যত জমি সেচের 
আওতায় বলা হয়, আমরা যদি এই সভা থেকে একট! কমিটি করে দিই, সেই কমিটি বিভিন্ন 
জেলায় গিয়ে দেখব যে কত জঙমি প্রকৃত জল পাচ্ছে, কতটা জমিতে বোরো চাষ হচ্ছে, সেচ 
হিসাবে ঘোষিত যে সব জমি, তা কি সেচের আওতায় আছে অসেচ জমিকেও সেচ হিসাবে 
ধরা হয়েছে, পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে। আজকে আমাদের মেদিনীপুর জেলায় ভগবান 
মাস্টার প্ল্যান, নন্দীগ্রাম মাস্টার প্ল্যান, আজও কার্যকর হল না। যার ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা 
বর্ষায় জল জমে থাকে, জল নিকাশি হয় না। পটাশপুর, সবং ভগবানপুর, নন্দীগ্রাম, নরঘাট, 
এই বিস্তীর্ণ এলাকায় কেলেঘাই সংস্কার না হওয়ার ফলে বর্ষায় জল জমে থাকে চাষ হয় 
না। আর বর্ষা যখন উত্তীর্ণ হয়ে যায় তখন ইলেকট্রিকের অভাবে এবং মাঝারি সেচ প্রকল্প 
না থাকার ফলে শীতের সময়েও চাষ হয় না। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে চাষীরা নিজেদের উদ্যোগে 
যে সব জায়গায় শ্যালো ডিজেল দিয়ে চালায়, সেই সেই জায়গায় ফসল ওঠে, মানুষ খেতে 
পায় না বলে চাষীরা নিজন্ব উদ্যোগের উপর নির্ভর করে চাষ করছে। তারজন্য সব কৃতিত্বের 
ভাগিদার হয়ে যাবে বামফ্রন্ট সরকার, কেমন করে তা আমরা মানব? আমরা বিরোধী 
পক্ষের (লোকেরা শুধু বিরোধিতা করছি তা নয়, নদী বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে, তাতে মানুষ ভেসে 
যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলা নদীমাতৃক দেশ, এই নদীমাতৃক রাজ্য, সেখানে গঙ্গা যমুনা, পদ্মার ভাঙন 
রোধ করা যাচ্ছে না। কংসাবতীর ভাঙন রোধ করা যাচ্ছে না, কপালেশ্বরী, কেলেঘাই নদীর 
ভাঙন রোধ করা যাচ্ছে না, তাহলে কোনটায় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, সেটা আমাদের কাছে 
পরিষ্কার করতে হবে। আমরা সমালোচনা করলেই হবে না, আমরা চাই সরকার পক্ষের কাছে 
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যে সমালোচনা করতে দেবার সুযোগ যাতে না থাকে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ প্রকল্পের ক্ষেত্র 
সেই রকম কাজ করে প্রকৃত আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তারা কাজে লাগুক, এই ভাবে 
পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন হোক, এটাই আমাদের বক্তব্য । 
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শ্রী কামাখ্যানন্দন দাসমহাপাত্র £ মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, ডিমান্ড নং ৬৬, ৬৭, 
৬৮-এর অধীন দুই দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীরা যে ব্যয়বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন আমি তা 
সমর্থন করছি। যেহেতু আমার সময় কম সেইহেতু আমি আমার বক্তব্য ৬৬ এবং ৬৮ নং 
দাবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। আমি প্রথমেই অভিনন্দন জানাই মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয়কে 
এই কারণে যে এবারে তিনি যোজনার ব্যয়বরাদ্দ ৩৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বাড়াতে 
পেরেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলব, স্টেট এক্সচেকার থেকে তিনি এ বছর 
যে টাকাটা আদায় করতে পেরেছেন তা কিন্তু গতবারের চেয়ে ২৫ লক্ষ কম। যে ৩৮ কোটি 
৭৫ লক্ষ টাকা একসেস তিনি এবারে আদায় করতে পেরেছেন টোট্যাল ১৯০ কোটি ৭৫ 
লক্ষ টাকার মধ্যে তারমধ্যে ন্যাবার্ড থেকে ৩৫ কোটি এবং টেম্থ ফাইন্যান্স কমিশন থেকে ৪ 
কোটি এই মোট ৩৯ কোটি টাকা তিনি একসেস ধরেছেন। আমি তাকে অভিনন্দন জানাই 
টোট্যালটা তিনি বাড়াতে পেরেছেন বলে। এবারে আযানুয়াল গ্ল্টানে ১০ পারসেন্টের অনেক 
বেশিই তিনি বাড়াতে পেরেছেন, মোর দ্যান ২৫ পারসেন্ট। এটা নিশ্চয় অভিনন্দনযোগ্য। 
আরও বেশি যাতে বাড়াতে পারেন তারজন্য আমি তাকে অনুরোধ করব। এরপর আমি 
ইকনমিক রিভিউ-এর টেবিল নং ৫.১৩-র প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আমার সময় খুব অল্প 
তাই আমি বিস্তৃত ব্যাখ্যায় যাব না। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্যানেল ইরিগেশনে ১০ বছর 
ধরে প্রায় স্টাটিক হয়ে আছে। এর মূল কারণ যে কখনও কখনও কম বৃষ্টিপাতের জন্য 
জলাধারগুলিতে জল কম থাকে সুতরাং জল সরবরাহ করা যায় না তা নয়, এর মূল কারণ 
হচ্ছে, আমরা গত কয়েক বছর ধরেই দেখছি, যেটা আমাদের বৃহৎ সেচ দপ্তরের নজর 
এড়িয়ে গিয়েছে, জলাধারগুলি সিলটেড হয়ে গিয়েছে। সামগ্রিকভাবে সেগুলির জল ধারণের 
ক্ষমতা কমে গিয়েছে। সুতরাং এখানে টপ মোস্ট প্রায়রিটি যেটাতে থাকা দরকার সেটা হচ্ছে 
এই জলাধারগুলির সিল্ট ক্লিয়ারেন্স ব্যবস্থা করা। আমাদের আট আট-টা পরিকল্পনা শেষ হয়ে 
গিয়েছে কিন্তু কখনও এই ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে শুনিনি যে এই জলাধারগুলির সিল্ট 
ক্িয়ারেনের ব্যাপারে আমাদের প্রায়রিটি দিতে হবে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ 
করব, ৯-ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে এই জলাধারগুলির সিল্ট ক্রিয়ারেন্সকে যথাযথ গুরুত্ব 
দিন। এর পর আমি যে বিষয়টি নিয়ে বলতে চাই সেটা নিয়ে এর আগেও অনেকবার 
বলেছি। ইয়ার বিফোর লাস্টেও এ প্রসঙ্গে বলেছি। বিষয়টি হচ্ছে সুবর্ণরেখা প্রকল্প। প্রথম 
যখন এতে টাকা বরাদ্দের প্রশ্ন ওঠে তখন আমি বলেছিলাম 'যে এই সুবর্ণরেখা প্রকল্প হওয়া 
উচিত। আমাদের মেদিনীপুর জেলা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা। আমাদের এখানে একটাও 
কোনও ইরিগেশন প্রোজেক্ট নেই। আমি বলেছিলাম এ নিয়ে কিন্তু ছেলেখেলা করা উচিত 
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নয়। আপনি দু'বছর ধরে বাজেট বরাদ্দ করছেন প্রায় ৭/৮ কোটি টাকার মতন কিন্তু এ 
দিয়ে কি হবে? ২২৬ কোটি টাকার যেখানে স্কীম সেখানে তো এইভাবে টাকা বরাদ্দ হলে 
১০/১২/২৫ বছরেও এই স্কীম শেষ হবে না। এ দিকে আমাদের রিসোর্সেস লিমিটেড। এই 
অবস্থাতে এখানে যদি এই ফাইট-টা না তোলা যায় নতুন করে যে-_কোনও যুক্তিতে 
পাঞ্জাবের এনটায়ার ইরিগেশন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করে দিচ্ছে, এক নয়া পয়সাও স্টেট 
গভর্নমেন্টকে খরচ করতে হয় না, সেখানে কেন পশ্চিমবঙ্গে একটা অন্তত মেজর ইরিগেশন 
প্রোজেক্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করবে না? আপনার পক্ষ থেকে এবং দপ্তর থেকে এই দাবি ওঠা 
উচিত। আযাট দি সেম টাইম সেব্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে অর্থ দেন সেটা হচ্ছে ইরিগেশনের ক্ষেত্রে। 
ড্রেনেজ এবং ফ্লাড কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কোনও রাজ্যকে কিছু দেবেন না। 
তথাকথিত এই যে একটা ফিলোজফি কেন্দ্রের ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট ধরে রেখেছেন যে 
ড্রেনেজ এবং ফ্লাড কন্ট্রোলের ব্যাপারে স্টেটগুলিকে কোনও গ্যাসিস্টেন্স দেবার দরকার নেই 
এটা একটা রং ফিলোজফি। গত ৫০ বছর ধরে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট এটা চালিয়ে এসেছেন। 
[10 17050 09 000817 001 ৬101) ৪]] ০1 90০15. আমি ডিপার্টমেন্টকে বলব, এই 
জিনিসটা সিরিয়সলি কেন্দ্রের নজরে আনা দরকার। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনার দপ্তরের 
কাজের অগ্রগতি সামগ্রিকভাবে ভাল হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে গ্রস লুপহোলস কিন্তু রয়ে 
গিয়েছে যেগুলি নিশ্চয় ওভারকাম করতে হবে। বামফ্রন্টের পক্ষ থেকেই একজন বক্তা 
বললেন যে, বর্ষার আগে কাজ শুরু করা যায় না। আমি তার সঙ্গে সহমত পোষণ করি 
না। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের একমাত্র ইমিডিয়েট ফ্লাড ফাইটিং-এর যে কাজ সেটা ফ্লাডের 
সময় করতে হবে ঠিকই কিন্তু তার আগে এনটায়ার কাজগুলি বর্ষার আগেই শেষ করা 
উচিত। অতীতেও এটা ছিল। মে মাসের আগেই সমস্ত কাজ শেষ করতে হত। ডিপার্টমেন্টকে 
তো ক্যাশ পেমেন্ট করতে হয় না, ডিপার্টমেন্ট তো ধারেই কাজ করান ঠিকাদারদের মাধ্যমে। 
ধারে যখন কাজ করাতে পারেন তখন তা মে মাসের মধ্যে কেন করাতে পারবেন না তার 
কোনও জাস্টিফিকেশন খুঁজে পাচ্ছি না। এটার সুযোগ নিয়েই কিন্তু বর্ষার সময় কাজ করে 
ধ মাটি, জল, টাকা সব একাকার হয়ে যায়। এই জিনিসটার প্রতি যথাযথ নজর দেবার জন্য 
অনুরোধ জানাচ্ছি। তারপর অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায যে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে 
ডিপার্টমেন্টের দৃঢ়তা এবং বিচক্ষণতার অভাব থাকছে। আমার সময় অল্প বলে আমি মাত্র 
একটি রেফারেন্স দেব। স্যার, বামফ্রন্টের পলিসি হচ্ছে জনমুখি প্রশাসন অর্থাৎ জনগণের মধ্যে 
থেকে প্রশাসন করা। কিন্তু অনেক নিচের স্তরের প্রশাসনিক অফিস যেগুলি সেগুলি জনগন 
থেকে অনেক দূরে। আপনি জানেন, মেদিনীপুরে এনং মেনটেনেন্স সাব ডিভিসন যায় হেড 
কোয়ার্টার মেদিনীপুরে সেটা সবং-এ শিষট করার ক্ষেত্রে আপনার রাজি হতে হতে ২ বছর 
সময় লেগেছে এবং সেটা আজও কার্যকর করতে পারা যায়নি। এগুলি কিন্তু ওভারকাম 
করতে হবে। অনেকেই বলেছেন, আমিও বলছি, এই দপ্তরের অনেক ভাল কাজ থাকলেও, 
একটা কলঙ্ক কিন্তু রয়ে গিয়েছে এবং সেটা সত্যিকারের কলঙ্ক। এই দপ্তরকে বহু জায়গায় 
বহ ক্ষেত্রে ঠিকাদারদের একটা দুষ্ট চক্র ঘিরে রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে দেবব্রত ব্যানার্জি, আপনি 
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[30 81, 1996] 
অত্যন্ত সৎ মানুষ। আপনার দপ্তরে অনেক ভাল দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার আছেন কিন্তু দীর্ঘ কয়েক 
দশক ধরে- সেই কংঘ্রেসি আমল থেকেই এটা চলছে যে ঠিকাদারদের একটা ভয়ঙ্কর দুষ্টচক্র 
এই দপ্তরের বহু লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা নয়ছয় করছে। এই জিনিসটা কেন ঘটবে আমি 
বুঝতে পারি না। আমি জানি না দেবব্রতরা চিরকালই এরকম সৎ এবং অসহায় হন কিনা, 
আমি জানি না চিরকাল দেবব্রতরা এরকম নীতিনিষ্ঠ এবং দুর্বল হন কিনা। আপনাকে দেখে 
এবং আপনার প্রশাসনকে দেখে বারবার আমার মনে পড়ে মহাভারতের একটা কথা। যেখানে 
ঘুধিষ্টির প্রশ্ন করেছিলেন আর এক দেবব্রতকে যে আপনার চারধারে কেন দুর্যোধন, দুঃশাসনরা 
ঘিরে রয়েছে? মহাভারতের সেই দেবব্রত ভীম্ম উত্তরে বলেছিলেন, অর্থস দাস সর্বে অর্থ দাস 
ন কশ্চচিৎ। আমার টাইম শেষ হয়ে গিয়েছে, পরিশেষে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, 
আপনার প্রশাসনের পরিচ্ছন্নতাকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করুন। আপনার কাছে একটিই 
মাত্র আবেদন, “ক্ষুদ্রম প্রশাসন দৌবল্যং তক্তোতিষ্ঠ দেবব্রত।” ধন্যবাদ । 


স্ত্রী শৈলজাকুমার দাস ৪ মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, ১৯৯৬-৯৭ সালের সেচ এবং 
জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় এবং জল সম্পদ অনুসন্ধান এবং উন্নয়ন বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট বরাদ্দ এখানে উত্থাপন করেছেন, আমি তার বিরোধিতা করছি এবং 
আমাদের দলের পক্ষ থেকে যে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে কয়েকটি 
কথা এখানে বলতে চাই। আমাদের প্রথম বক্তা শ্রী সুনীতি চট্টরাজ মহাশয় পুঙ্থানুপুজ্বাভাবে 
গত ২০ বছরে এই রাজ্যের সেচ ব্যবস্থার কিভাবে অবনতি হয়েছে, নদী এবং সমুদের 
বাঁধগুলি তৈরি করতে গিয়ে কি ব্যর্থতা হয়েছে সেটা বলেছেন। এখানে পুরুলিয়ার একজন 
বক্তা বললেন যে উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে তিস্তার প্রতি বেশি দরদ দেখাতে গিয়ে, বেশি অর্থ 
খরচ করতে গিয়ে সারা রাজ্যের মানুষ বঞ্চিত হয়েছে। আমি তার সুরে সুর মিলিয়ে মাননীয় 
সেচ মন্ত্রীকে একথা বলতে চাই যে, এই তিস্তার সাইন বোর্ড দেখিয়ে আর কতদিন সারা 
রাজ্যের মানুষকে বঞ্চিত করবেন? গত ২০ বছরে তিস্তার কি অবস্থা হয়েছে? গত ২০ বছরে 
কয়েক শত কোটি টাকা বায় করেও এখনও পর্যস্ত তিস্তা প্রকল্পের যে টাগেটি ফিক্সড আপ 
করা হয়েছিল সেই টার্গেট পৌছাতে অনেক পথ পরিক্রম করতে হবে। সেখানে ৮২ হাজার 
একর জমিতেও জল সেচ করতে পারেন নি। মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, আজকে. উনি 
বলধেন যে টাকার অভাব। কিন্তু একথা সকলেই জানে যে সেচ দপ্তর, এটা ঠিক রাজোর 
সাবজেক্ট, এটা যৌথ তালিকায় নেই। কিন্তু তা হলেও যুক্তরাষ্ত্রীয় কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে 
তিস্তা প্রকল্পে কতটা সাহায্য করা যায় সেটা কেন্দ্রীয় সরকার করছেন। আমি একথা উল্লেখ 
করতে চাই যে, রাজ্যপালের ভাষণের উপরে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবের জবাবি ভাষণ দিতে 
গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে বিভ্রাপ্তিকর কথা বলেছেন। তিনি বলেছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার 
মাত্র ২৫ কোটি টাকা এই তিস্তা প্রকল্পে দিয়েছে। আপনি জবাবি ভাষণে এটা আমাদের 
বলবেন। আমি যতদুর জানি সেটা ২৫ কোটি নয়, ১২৩ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের 
পরিকৃল্পনা দপ্তর থেকে দিয়েছে এবং ১৫০ কোটি টাকা দেবার প্রতিশ্রতি আছে। তিস্তা 
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দেখিয়ে সারা দক্ষিণবঙ্গ এবং অন্য জেলাগুলিকে সেচ দপ্তর কিভাবে বঞ্চিত করছে, আমি 
একটার পর একটা সেই বিষয়ে যাব। মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, আজকে যেকথা আমাদের 
বন্ধু করিম চৌধুরি সাহেব বলেছেন, তিনি প্রতিবাদও করেছেন। বলা হয়েছে যে তিস্তা কম্যান্ড 
এরিয়ার মধ্যে কোনও চা বাগান হবে না। কিন্তু আমরা দেখছি যে সেই চা বাগানের 
জমিগুলি বড়বড় অর্থশালী ব্যক্তিদের হাতে চলে যাচ্ছে। সেই জমি কৃষকদের দিলে তারা 
সেখানে ধান চাষ করতে পারত। 


[4-10__4-20 ৮.৬.] 


গত বছর ৮২ হাজার একর জমিতে জল দিতে পেরেছেন এবং সেখানে বর্গাদারদের 
স্বার্থ রক্ষা করেছেন। তারই জন্য আমি এই হাউসে বারবার বলেছি যে, তিস্তা প্রকল্পের চিফ 
ইপ্রিনিয়ারকে স্পটে থাকতে হবে, ব্রেবোর্ণ রোডে বসে থেকে তিস্তা প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণভাবে 
রূপায়ণ করা যাবে না। আমি নিজে বিধানসভার এস্টিমেট কমিটির মেম্বার ছিলাম। আমি 
বুঝতে পারিনি, যেখানে সারা ভারতবর্ষে সেচের ক্ষেত্রে বাজেটের ১৭ পারসেন্ট টাকা খরচ 
করা হয়, সেখানে এই রাজ্যে সেটা ১০ পারসেন্টের নিচে খরচ করা হয় কেন। পার্লামেন্টারি 
সিস্টেম আপনারা মানেন কিনা জানি না, পার্লামেন্টের রিপোর্টকে গুরুত্ব দেন কিনা জানি না; 
গত পাঁচ বছর ধরে সাবজেক্ট কমিটির 'পক্ষ থেকে আমরা বারবার বলেছি এ-বিষয়ে। 
নির্মলবাবু ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু প্রতিমন্ত্রী গনেশবাবু এক্ষেত্রে টাকার প্রতিবন্ধকতার কথা বলেছেন। 
তবে সম্প্রতি সেখানে আর একজন চিফ ইঞ্জিনিয়ার-টু বলুন বা চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কনস্ট্রাকশন) 
বলুন নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু সাবজেক্ট কমিটি সেখানে গিয়ে দেখেছেন যে, তার বসবার 
জায়গা পর্যস্ত নেই এবং ঠিকাদাররা সেখানে সবকিছু গ্রাস করে ফেলেছে। ওখানে এখনও 
গ্রেভিয়ারের সমস্যা মেটেনি। ফলে পরিবেশ দপ্তর ছাড়পত্র দেবার পরও কাজের ক্ষেত্রে 
এগোতে পারছেন না। আজকে মেদিনীপুর জেলার দুটি বড় প্রকল্গপর মধ্যে একটি হচ্ছে 
সুবর্ণরেখা বাঁধ প্রকল্প। আগের অধিবেশনে বলেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ দপ্তর 
ছাড়পত্র দিচ্ছেন না বলে এক্ষেত্রে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের খবর, বহুদিন 
হল কেন্দ্রের পরিবেশ মন্ত্রী সেই ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছেন। আগের বাজেট বন্তৃতায় বলেছিলেন 
যে, সুবর্ণরেখা বাঁধ প্রকল্পে ১৩০ হাজার হেক্টর জমিতে আনুমানিক ২২৬৮২ কোটি টাকা 
ব্যয়ে সেচ-সামর্থ সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করেছেন, তবে তহবিলের অর্থের অপ্রতুলতার কারণে 
প্রকল্পের কাজ পূর্ণ মাত্রায় আরম্ভ করা যাচ্ছে না। এবং প্রতিবার এরজন্য কয়েক কোটি টাকা 
ধার্য করছেন, তারপর বছরের শেষে সেই টাকা অন্য খাতে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা সুস্পষ্টভাবে 
জানতে চাই, এই সুবর্ণরেখা বাঁধ প্রকল্পের কাজ কবে নাগাদ শুরু হচ্ছে সেটা সুনির্দিষ্টভাবে 
বলবেন। এটা আজকের জবাবি ভাষণে বলতে হবে। আজকে মেদিনীপুর জেলার অভিশপ্ত 
দুটি নদী__কেলেঘাই এবং কপালেশ্বরী-বর্ষার সময় দু'কুল ছাপিয়ে সমস্ত চাষের জমি নষ্ট 
করে দিচ্ছে। তারজন্য এ প্রকল্পের কাজ দ্রুত রূপায়ণের জন্য মেদিনীপুর জেলার বিধায়কদের 
ডেকে এক মিটিংয়ে আশ্বাস দিয়েছিলেন। আমরা সুস্পষ্ট জানতে চাই, এঁ প্রকল্পের অবস্থা কি, 
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কতদিনের মধ্যে শুরু করা সম্ভব হবে? আজকে ভগবানপুরের বিধায়ক বলছিলেন যে, 
ভগবানপুর-নন্দীগ্রাম নিকাশি প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যানের কাজ কিছুদিন আগে শুরু হয়েছে, কিন্তু 
কাজ শেষ হচ্ছে না, কারণ টাকা নেই। আজকে আপনারা সেচ সেবিত এলাকার কথা 
বলেছেন। আজকে মেদিনীপুর জেলায় সব থেকে সেচ এলাকায় সেচের জল দেয় মেদিনীপুর 
ক্যানেল। আজকে সেখানে কি অবস্থা 'জানেন? মেদিনীপুর ক্যানেলে পলি মাটি জমতে জমতে 
জল আর যায় না, সেচ আর হয় না। এই তো অবস্থা দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয় আজকে 
বোরো বাঁধ, গঙ্গা ভাঙনের বাঁধ এবং সমুদ্র পাড়ের দিঘার একটা বিশাল এলাকায় যে বাঁধ 
সেইগুলি কি অবস্থায় আছে। দিঘার যেখানে মাছ ধরে, কয়েক দিনের মধ্োই ময়না প্রায় শেষ 
হয়ে যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আজকে ময়নার কি অবস্থা। আপনারা বলছেন ৫০ পারসেন্ট 
এখন পথযস্ত সেচের ব্যবস্থা করা গেছে। ১৯৭৭ সালে আমরা যখন এই রাজ্যের শাসন 
ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাই সেই সময় ৩০ ভাগ জমিতে আমরা সেচের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলাম। 
আর আপনারা এই ২০ বছরে ২০ ভাগ জমিতে সেচের জল পৌছে দিতে পেরেছেন। এটা 
আপনাদের ব্যর্থতা এটা আমি বলতে চাই। আজকে আমি এখানে স্পষ্ট ভাবে আপনার কাছে 
জবাব চাইছি, পুরানো যে সমস্ত স্বীমগ্ডলি ছিল, কনটাই ফেজ(২) ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান 
কোথায় গেল? এই প্রকল্পগুলির কাজ অতীতে শুরু হয়েছিল শেষ হচ্ছে না। শুধু তিস্তা 
দেখিয়ে এই সমস্তগুলি পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন? এই ব্যাপারে আপনাকে সমর্থন করা যায় 
না। এর সাথে ক্ষুদ্র সেচ আছে। আজকে ক্ষুদ্র সেচের অবস্থা কি? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
বোরো বাঁধগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। বোরো বাঁধগুলির জন্য টাকা দেন। কখন টাকা 
দিচ্ছেন? যখন বাঁধগুলি শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন টাকা যাচ্ছে। কোনও কাজ হচ্ছে না। আজকে 
ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক প্রোজেক্টগুলির কি অবস্থা। বহু দিন গড়িমসির পর আপনারা ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের 
টাকা নিলেন, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের টাকা নিয়ে ক্ষুদ্র সেচের কাজ করবেন না বলেছিলেন, কারণ ' 
সাম্রাজ্যবাদ ঢুকে যাবে। তারপর ক্ষুদ্র সেচের জন্য ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের টাকা নিলেন। তারপর 
আপনাদের কি রকম অপদার্থতা দেখুন, সময়মতো আপনারা কাজগুলি করতে পারলেন না, 
টাইম বাড়াতে হচ্ছে। সেই জন্য টাকা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আজকে ক্ষুদ্র সেচের অবস্থান 
এই জায়গায়। আজকে সব..ছেষে পুরানো মাইনর ইরিগেশন কর্পোরেশনের কি অবস্থা। মাইনর 
ইরিগেশন কর্পোরেশনের যতগুলি ডিপ টিউবওয়েল ছিল তার প্রায় ৯০ শতাংশ ডিপ টিউবওয়েল 
খারাপ হয়ে গেছে। মাইনর ইরিগেশন দপ্তর বলে তাদের টাকা নেই, তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার 
মতো টাকা নেই। আপনারা বলেন ৫০ শতাংশ জমি সেচ সেবিত হয়েছে। তার মানে এই 
সমস্ত ডিপ টিউবওয়েল ধরে আপনারা এই সংখ্যা তথ্যটা হাজির করছেন যেখানে আসলে 
সেচের জল পাওয়া যায় না। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক প্রোজেক্টে যে সমস্ত ডিপ টিউনওয়েল, স্যালো ডিপ 
টিউবওয়েল, মিনি ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছিল তার বেশির ভাগ বসে গিয়েছে, জল 
পাওয়া. যাচ্ছে না। তার উপর কিছু জায়গায় বহু দিন বিদ্যুৎ নেই, সেখানে এই সমস্ত 
টিউবওয়েলগুলির সাজ-সরঞ্জাম চুরি হয়ে গিয়েছে। গত অধিবেশনে ডঃ ওমর আলি মহাশয় 
মন্ত্রী “ দলন তিনি আমাদের বলেছিলেন আগামী দিনে ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা 
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পাওয়া যাবে না, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক প্রোজেক্টের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা করা যাবে না। 
জার্মীনের সাহায্যের ব্যাপারে বলা হয়েছিল, জার্মান থেকে টাকা পাওয়া যাচ্ছে কিনা বলবেন। 
হল্যান্ডের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ক্ষুদ্র সেচের বাবস্থা করার ব্যাপারে 
সেই ব্যাপারে কতটা কি হল বলবেন। সর্বশেষে আমি বলি আমাদের এই রাজ্যে ৬০টি ব্লক 
আছে, মেদিনীপুর, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪-পরগনায় যেগুলি স্যালাইন বেল্ট। সেখানে স্যালো 
টিউবওয়েল, ডিপটিউবওয়েল এই সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করা যায়নি। এই ব্যাপারে 'সুইড'-এর 
রিপোর্ট কি বলছেন বলবেন। 


[4-20-4-30 চ.৬.] 


আমার তাই দাবি, আজকে এই সমস্ত এলাকায় একটিমাত্র ফসলের উপরে তাদের 
নির্ভর করতে হয়, এই ৭টি বকের মানুষকে এই যে অবস্থাটা ভোগ করতে হয়, এদের জন্য 
কি ব্যবস্থা করছেন? আপনার দপ্তরের নাম জল অনুসন্ধান দপ্তর বলে রেখেছেন। তাই 
আপনার কাছে আমার দাবি, আপনি অনুসন্ধান করে দেখুন ক্ষুদ্র সেচের কি অবস্থাঃ আজকে 
ডিপ টিউবওয়েলগুলো খারাপ হয়ে আছে। রিভার লিফট ইরিগেশনের যেগুলো থেকে জলের 
যোগান দিয়েছিলেন, সেগুলোর অবস্থা কি? আপনারা শতকরা ৫০ ভাগ জমিতে সেচের 
ব্যবস্থা আছে বলে যে হিসাব দিয়েছেন, তা হচ্ছে কাগজ কলমের হিসাব। কাগজে কলমে 
হিসাবটা ঠিক থাকতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। আপনার কাছে ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের টাকা, 
ন্যাবার্ডের টাকা এসে পৌছেছে। সেই টাকা দিয়ে বিশেষ করে ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমেই পশ্চিমবাংলায় 
আরও কৃষি জমি সেচ সেবিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আপনাদের অকর্মণ্যতার জন্য আজকে 
আমরা এই জায়গায় দাড়িয়ে আছি। তাই আমি এই বাজেট প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং 
আমাদের ছাঁটাই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী আনন্দগোপাল দাস ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে এই সভায় আমাদের 
পশ্চিমবঙ্গের সেচ ও জল সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয়বরাদ্দ পেশ 
করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি এবং সমর্থন করতে গিয়ে আমি দু'একটি কথা বলতে 
চাই। আমি বলতে চাই এই কারণে যে, আমি প্রথম থেকে বিরোধী পক্ষ এবং সরকার 
পক্ষের মাননীয় সদস্যদের বক্তব্য খুব মন দিয়ে শুনেছি। সব জবাব আমি দিতে পারব না, 
তারজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আছেন। আমার সময় খুব কম। সৌভাগোর বিষয়, বিরোধী 
পক্ষের বেঞ্চ থেকে যখন প্রথম বক্তা বলতে শুরু করলেন, তিনি আমার জেলা থেকে 
নির্বাচিত বিধায়ক, মাননীয় সুনীতিবাবু তিনি এমনভাবে বক্তব্য রাখতে শুরু করলেন এবং 
শেষ করলেন বিরোধিতা করে, আমি বুঝতে পারলাম না, তিনি বিরোধিতা করলেন কি করে? 
বলার সময় তিনি বলে গেলেন, বীরভূম জেলায় যে সেচ প্রকল্পগুলো মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
গ্রহণ করেছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। সারা পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে যে সেচ প্রকল্প গ্রহণ করেছেন 
তা অভিনন্দনযোগ্য। বলার সময়ে তিনি কোনও আমলে মন্ত্রী ছিলেন, সেই আমলে- কংগ্রেস 
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আমলে-_কিছু কাজ হয়েছে বলে, সেগুলোকে সামনে রেখে, অবশেষে বিরোধিতা করে বসে 
, গেলেন। আমি তার কাছ থেকে জানতে চাই-_কংগ্রেস আমলে ময়ূরাক্ষী থেকে শুরু করে, 
তিস্তা থেকে শুরু করে পশ্চিমবাংলায় যে সেচ প্রকল্প আছে, সেগুলো কংগ্রেস আমলে 
করেছিলেন। এটা অস্বীকার করা যাবে না। এই কথা তো ঠিক। কিন্তু তিনি কি অস্বীকার 
করতে পারবেন যে সেই প্রকল্পগুলো আস্তে আস্তে পলি পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? ভারতবর্ষের 
বুকে যেমনভাবে কংগ্রেস পচে যাচ্ছে, তেমনি ওদের আমলে যেগুলো তৈরি হয়েছিল সেগুলোতে 
পরবর্তীকালে ওরা নজর দেন নি। সেব্্রাল থেকে কংগ্রেসের মত মুছে যাচ্ছে। ওরা বলছেন 
সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হয়নি, যতটা বাড়া উচিত ছিল তা বাড়েনি। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, 
এটার মাপকাঠি কি? কংগ্রেস আমলে পশ্চিমবঙ্গে ধান উৎপাদন হয়েছে মাত্র ৪৭ লক্ষ টন, 
সেখানে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টন উৎপাদনের জন্য সেচের ব্যবস্থা 
করতে পেরেছেন। এতেও কি সেচ ব্যবস্থা বাড়েনি? আজকে জল না পেলে ধান, আলু 
প্রভৃতি ফসল হল কি করে? আকাশ থেকে হয়েছে? কংগ্রেসিরা এই প্রশ্নের জবাব দেবেন। 
আমি এই বিধানসভাতে চারবার নির্বাচিত হয়ে এসেছি, আমরা বারে বারে কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে কৃষকদের জন্য বলেছি। আজকে কংগ্রেস মাথা ঘামাচ্ছেন, দরদ দেখাচ্ছেন, অতীতে 
এসব কোথায় ছিল? আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলেই তিস্তা প্রকল্প 
থেকে শুরু করে কান্দি মাস্টার প্ল্যান শুরু হয়েছিল। ওই আমলে প্ল্যান হয়েছিল কিন্তু 
কার্যকর তারা করেন নি। তারা করেন নি ওই প্ল্যানগুলো কারণ তারা জমিদার জোতদারদের 
রেখে দিতেন। ফলে তখন ধানের ফলন কত হত? বছরে মাত্র ৩ থেকে ৪ মণ। আজকে 
সেখানে কৃষকরা দশ থেকে বারো মণ ফসল ফলাতে সক্ষম হয়েছে। আবার এক বিঘা জমি 
থাকলে ৩০ থেকে ৪৫ মণ ধান ফলাচ্ছে, এর উত্তর কংগ্রেসিরা দেবেন। এখন পশ্চিমবঙ্গের 
কৃষকদের মনে অনেক আশা জেগেছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন করতে চাই যে, 
বীরভূম জেলার বেশ কিছু প্রকল্প তিনি গ্রহণ করেছেন এবং আরও কিছু প্রকল্প আছে, 
সেগুলোও যদি গ্রহণ করেন সেচের ক্ষেত্রে উপকার হবে। আমাদের জেলায় অজয় নদীর 
বিরাট সমস্যা আছে, বর্ধার সময় বীরভূম এবং বাঁকুড়ার একটা অংশের কোথাও জল পায় 
আর কোথাও পায় না। ওই অজয় নদীর প্রকল্প যদি রূপায়িত করতে পারেন তাহলে 
কৃষকদের ভাবনা চিন্তা দূর হবে। ওই এলাকাগুলো যদি ওই নদীর জল পায় তাহলে ফসল 
চাইছি না। তবে আমার জেলায় বক্রেশ্বরে যে কান্দি প্রকল্প আছে সেটা যদি গ্রহণ করেন 
তাহলে খুব উপকার হবে। তাছাড়া আমার জেলায় ছোট বড় প্রায় ১৩০ টি কাদর আছে, 
ওই কাদর সংস্কার করে যদি কৃষকদের জল পৌছে দিতে পারেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গের 
কৃষকদের কাছ থেকে আপনি আশীর্বাদ পাবেন এবং মানুষদের কাছ থেকেও আশীর্বাদ 
পাবেন। এই কথা বলে এই ব্যয়বরাদ্কে সমর্থন করে বিরোধিদের আনীত কাট মোশনের 
বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তবা শেষ করছি। 
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শ্রী প্রবোধ পুরকায়েত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সেচ ও জল সম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী 
যে বাজেট ভাষণ এখানে উপস্থাপিত করেছেন তার বিরুদ্ধে মাননীয় সদস্য দেবপ্রসাদ সরকার 
যে কাট মোশন এনেছেন তাকে সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ 
নদী বহুল এলাকা-_-গঙ্গা, ভাগীরথী, পদ্মা এইসব নদী রয়েছে। 


[4-30-_4-40 ৮2.4.] 


তাছাড়া আমাদের মেদিনীপুর এবং সুন্দরবন. এর বিস্তীর্ণ সমুদ্রতট এলাকায় যে নদী 
বাধগুলি রয়েছে সেখানে আমরা দেখছি, প্রাকৃতিক নিয়মে নদী বীধগুলি ভাঙছে, সমুদ্রের 
ধারগুলি ভাঙছে, নদী ভেঙে গ্রাম ভাঙছে, ঘর বাড়ি ভাঙছে, চাষের জমি নষ্ট হচ্ছে, এই 
রকম একটা সমস্যা হচ্ছে। এই সেচের ফলে আমাদের কৃষির উন্নয়ন, আমাদের অর্থনীতি কৃষি 
নির্ভর, সেই কৃষি নির্ভর অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে সেচ। মাননীয় মন্ত্র 
মহাশয়, আপনার যে দাবি সেচের উন্নয়ন একদিকে ভূমিক্ষয়, কৃষি জমির রক্ষণাবেক্ষণ, নদী 
বাধ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্বে 
আপনি আছেন। সমস্যাও আমাদের প্রচুর। প্রতি বছর ঘূর্ণি ঝড়, বন্যায় আমাদের নদীগুলি 
এই রকম সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। লোকেদের ঘরবাড়ি সম্পত্তি বিনষ্ট হচ্ছে। এই বহুমুখি সমস্যার 
সমাধান করতে গেলে যে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন, সেখানে আমরা দেখছি, এই রকম একটা 
দপ্তরের সমস্যাকে মোকাবিলা করতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থ আপনার বাজেটে 
বিশেষ রাখতে পারেন নি। এটা আমার মনে হয় আপনার চুড়ান্ত ব্যর্থতা। প্রত্যেক বছরে 
আপনার বাজেটে কতকগুলি নতুন নতুন প্রকল্পের কথা বলেন, বন্যা নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন, 
ভূমিক্ষয়, সেচ এর উন্নয়ন এর কথা বলেন, কিন্তু কার্যকর করার ক্ষেত্রে দেখছি সেই 
প্রল্পগুলি আজও রূপায়িত হল না। যেমন আপনি দেখবেন, মেদিনীপুর জেলায় কেলেঘাই, 
কপালেশ্বরী, বাঘাই, এই যে অঞ্চলগুলি এখানে যখন বর্ধার জল ছাড়া হয়, ব্যারেজের জল 
ছাড়া হয় তখন হাজার হাজার জমি নষ্ট হয়, ফসল পচে যায়, এর জন্য আপনি কি 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন? এখানে আপনি বলেছেন, কেন্দ্রীর সরকারের অনুমোদনের জন্য, 
ভারত সরকারের অনুমোদনের জন্য গঙ্গা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ আয়োগের কাছে পরীক্ষিত অপেক্ষায় 
আছে। কেলেঘাই নদীতে বন্যা প্রতি বছর হয়, এখন সেই বন্যা প্রতিরোধের জন্য যখন 
তাদেরকে নিয়ে আমি আপনাদের কাছে গিয়েছিলাম তখন আপনি সহানুভূতির সঙ্গে বলেছিলেন 
কেলেঘাই নদীর পরিকল্পনা নিয়ে আপনি এগুচ্ছেন, চিন্তা-ভাবনা করছেন, সেই সময় বলেছিলেন 
সমস্ত কিছু তৈরি করে ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন। সেদিনও শুনেছিলাম, আজও সেই 
কথা শুনতে হচ্ছে। ভারত সরকারের কাছে এই প্রকল্প আটকে আছে। কেন এটা ত্বরান্বিত 
হচ্ছে না। বছর বছর যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে আপনার দপ্তরের যে ব্যর্থতা সেটাই 
প্রমাণ করে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এটা জানতে চাই, ভারত সরকারের কাছে 
অনুমোদনের জন্য এই যে প্রকল্পগুলি আপনি পাঠিয়েছেন সেইগুলি আটকে আছে কেন? 
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এইগুলি দ্রুততার সঙ্গে কেন অনুমোদন লাভ করছে না। তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে 
আপনি প্রকল্পগুলি কেন চালু করতে পারছেন না। এটার ঠিক সময়টা না থাকা ফলে আপনি 
যে অর্থ ব্যয় ধরেছেন, যে সময়টা ধরেছেন তারপরে বহু বছর পরে যখন সেটা কার্যকর 
করতে যাচ্ছেন তখন অর্থের সংস্থান হচ্ছে না। এটা আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। 
সুন্দরবন এলাকার মাননীয় মন্ত্রী গণেশবাবু আছেন, তার এলাকার মধ্যে যেগুলি পড়ে সেটা 
হচ্ছে, গোসাবা, পাথর প্রতিমা, মথুরাপুর, কুলতলি, বাসস্তি এই এলাকায় নদী বাঁধগুলি প্রতি 
বছর ভাঙছে, ভেঙে জমিতে জল ঢুকছে, হাজার হাজার বিঘা জমি নষ্ট হচ্ছে, অথচ দীর্ঘদিন 
ধরে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আছেন, সুন্দরবনের এই নদী বাঁধগুলি তাহলে কেন সেই 
উচ্চতায় করে স্থায়ী করা হচ্ছে না? আমরা দেখতে পাচ্ছি নদী বাঁধ মেরামতির কাজ ঠিক 
এই বর্ষার সময় শুরু হয়। বর্ধার আগে যাতে নদী কীধকে মেরামতি করা যায় সেদিকটা 
দেখতে হবে। আর একদল ঠিকাদার আছে তারা এমনভাবে কাজ করে যে টাকা জলে যাচ্ছে। 
আপনি চলে যান মাতলা নদীর দুধারে, সেখানে কৈখালি ভেঙ্গে যাচ্ছে, কোনও ব্যবস্থা নেই। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনি জানেন পাথরপ্রতিমার অবস্থা কি ভয়াবহ। বহুদিন থেকে এখানে 
নজর দেওয়া হচ্ছে না, আপনি এদিকটায় নজর দিন, এখানে হাজার বিঘা জমি নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে, এখানে কোনও ব্যবস্থা নেই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জবাবী ভাষনে আমি জানতে চাই 
মাতলা, গোবরধনপুর, সীতারামপুর-এর যে অবস্থা সেইখানে কাজ শুরু হয়েছে কিনা বলবেন। 
ঠিকাদার সম্পর্কে অনেক মাননীয় সদস্য বলেছেন, এই ঠিকাদাররা বাস্তঘুঘু। আর এদের সঙ্গে 
একদল চীফ ইঞ্জিনিয়াও আছে, এরা তাদের সঙ্গে আতাত করে তারা এলাকার কাজগুলো 
বন্ধ করে দিচ্ছেন, ঠিকমতো কাজ হচ্ছে না। নদীর্বাধ মেরামতির কাজ যাতে ঠিকমতো হয় 
তার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। 


ডঃ রামচন্দ্র মন্ডল £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি মেদিনীপুর জেলার খেজুরি 
থানার কয়েকটি সমস্যার বিষয়ে বলব। জল সেচ বিভাগের যে প্রস্তাবগুলো এখানে আনা 
হয়েছে সেগুলোকে পূর্ণ সমর্থন করে কয়েকটি প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করছি। আমরা লক্ষ্য 
করছি জল (সেচ বিভাগের ২৬৬ কোটি টাকা সর্বমোট যে বরাদ্দ হয়েছে তাকে আমি পুর্ণ 
সমর্থন জানাচ্ছি। আমরা এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট পলিসি যদি চাই তাহলে সেখানে 
ইরিগেশন হ্যাজ দি মোস্ট ইস্পর্টেন্ট আযন্ড পিভোটাল রোল টু প্লে। এই ইরিগেশন ছাড়া শস্য 
উৎপাদন ও এপ্রিকালচারাল প্রোডাকশন বাড়ানো সম্ভব নয়। সেইজন্য এর উপর অধিকতর 
গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আমি কয়েকটি জিনিস জানতে চাই ও বলতে চাই। ইরিগেশন সার্ভে 
ত্যান্ড ইনভেস্টিগেশনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আমাদের 
ওয়াটার রিসোর্স যেটা আছে সেটাকে ভালভাবে কাজে লাগানোর জন্য একটা ইউটিলাইজেশন 
পলিসি করা উচিত। আমাদের সারফেস ওয়াটার এবং আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার আছে। আমরা 
ক্যানেলের মাধ্যমে সারফেস ওয়াটারের জল পাচ্ছি। ক্যাচমেন্ট এরিয়া যেগুলো আছে সেখানে 
ওয়াটার শেড টেকনিককে ভালভাবে কাজে লাগিয়ে ওয়াটার রিজার্ভারের যেসব জায়গা আছে 
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সেগুলোকে আরও উন্নত করা দরকার। . 
[4-40--4-50 ৮2৬.] 


এইজন্য আমি মনে করি সরকারের যে যে ব্যবস্থাগুলো এখন আছে তাতে আমার মনে 
হয় একটা সেল তৈরি করা উচিত। এই যে আমাদের নদীর ভাঙনকে রোধ করা যাচ্ছে না, 
আমাদের যে জলটা সেই জলটাকে যে আমরা কাজে লাগাতে পারছি না এই জিনিসগুলোকে 
নিয়ে আমরা একটা টাঙ্ক ফোর্স করার জন্য অনুরোধ করছি এবং এটা একটা স্পেশ্যাল 
কমিটি, একটা হাই পাওয়ার কমিটি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ইনব্লুডিং দি এগ্রিকালচারাল, 
ইরিগেশন আযান্ড আযালায়েড সাবজেক্টস যার সঙ্গে এটা জড়িত সেইটা নিয়ে একটা ইনভেস্টিগেট 
করা যাক। কেন আমরা এই জায়গায় পিছিয়ে আছি এত কোটি টাকা খরচ করেও । আমরা 
সেটার উন্নতি করতে পারছি না। ইরিগেশনের সঙ্গে ড্রেনেজও আছে। ইরিগেশনের সঙ্গে 
আমাদের ড্রেনেজ স্কীমটা ভাল না থাকাতে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। সে সম্পর্কে 
আমাদের ভাল করে লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমাদের যে নদীর ভাঙন হচ্ছে 
তার মধ্যে আমি তিনটে পয়েন্ট বলতে পারি। একটা হচ্ছে লোকেশন স্পেসিফিক ডেভেলপমেন্ট 
প্রোগ্রাম গভর্নমেন্ট যদি না নেয়, শুধু এক রকম প্রোগ্রাম নিলে সব জায়গায় হয় না। যেমন 
আমাদের জায়গাটা স্যালাইন বেল্ট। স্যালাইন বেল্টে যে আন্তারগ্রাউন্ড ওয়াটার আছে সেই 
ওয়াটারকে কিভাবে ইউটিলাইজ করা যায় (সেভাবে যেমন করা দরকার তেমনি স্যালাইন 
(বল্যে থে ন্যাচারাল ভেজিটেশন দিয়ে যেমন করে ম্যানগ্রোভ কাল্টিভেশন সেই সব করে 
আমাদের নদীর কোর্সটাকে সেখানে বন্ধ করা যায়। যেখানে ওয়াটার সোর্স বা কোর্সটা আসছে 
তাকে বন্ধ করার জন্য ডাইক সিস্টেম অথবা যেসব জায়গায় বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে সেই 
বাধগুলোতে লাইনিং করে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়ায় একটা ইনভেস্টিগেশন স্কীম এবং 
ইনভেস্টিগেশন প্রোগ্রাম এবং সেজন্য একটা রিসার্চ আ্যান্ড টেকনিকাল সেলটা যেন ভালভাবে 
গড়ে ওঠে। তাহলে আমার মনে হয় অনা সমস্যার সমাধান হবে। ধনাবাদ। 


রী রামপ্রবেশ মন্ডল £ মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের সেচ জলপথ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট ভাষণ উপস্থিত করেছেন 
আমি তার বিরোধিতা করছি। আমাদের দলের পক্ষ থেকে যে ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে 
তাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। বাজেটে বলা হয়েছে যে ৫০ শতাংশ 
জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে বর্তমানে কিভাবে পশ্চিমবঙ্গে ৫০ শতাংশ জমি সেচের 
আওতায় আছে? খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় কংগ্রেসের জমানায় ৩০ শতাংশ জমিকে সেচের 
আওতায় আনা হয়েছিল তাহলে কি এই ১৯ বছরে মাত্র ২০ শতাংশ জমিকে আওতায় 
আনা হয়েছে? এই কি বামফ্রন্ট সরকারের সাফলোর নমুনা? শুধু তাই নয় প্রতি বছর 
গতানুগতিকভাবে বাম সরকার সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় বাজেট পেশ করে 
থাকেন। গত বছর সেচ দপ্তরে ১০৫ কোটি টাকা দেখানো হয়েছিল। বন্যা নিয়ন্ত্রণে দেখানো 
হয়েছিল ৪৭ কোটি টাকা। এই বছর বাজেটে দেখানো হয়েছে সেচ দপ্তরে ১২৪ কোটি এবং 
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বাঁধ বন্যা নিয়ন্ত্রণে, নদী ভাঙনে দেখানো হয়েছে ৩০.৮৭ কোটি। বন্যা নিয়ন্ত্রণে ৯৫-৯৬ তে 
দেখানো হয়েছে ৪৭ কোটি টাকা এবং এই বছর দেখানো হয়েছে ৬৬.৭৫ কোটি টাকা। 
আমার মালদহ জেলা তথা মাণিকচক থানা এলাকায় সেচের যে অবস্থা আপনাদের সামনে 
তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আপনারা জানেন মালদহ জেলায় গঙ্গার ভাঙনে মাণিকচক থানায় 
শয়ে শয়ে গ্রামবাসী কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনেকগুলো ডিপ-টিউবওয়েল গঙ্গার ভাঙনে নষ্ট 
হয়ে গেছে, কিন্তু তার কোনও মেরামতির ব্যবস্থা হয় নি। তাহলে কেমন করে এই সরকার 
দাবি রাখে। কংগ্রেস জমানায় মাঠে মাঠে ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা করা 
গেছে। শুধু তাই নয় আমাদের মানিকচক থানার অন্তর্গত ভূতনীচরে ৬০ থেকে ৭০ হাজার 
মানুষ বসবাস করেন। তাদের ৯৯ পারসেন্ট হচ্ছেন কৃষিজীবী। সেই কৃষিজীবী মানুষের 
উন্নয়নের জন্য কংগ্রেস জমানায় নদীর ভিতর দিয়ে বিদ্যুতের লাইন দেওয়া হয়েছিল, যাতে 
সেখানকার কৃষিজীবী মানুষ ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে কম খরচে নিজের থেকে সেচের 
সুযোগ পেতে পারেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের জমানায় নদীর ভিতর দিয়ে যে তার দেওয়া 
হয়েছিল সেটা চুরি হয়ে গেল। আজ ১৯-২০ বছর হল কিন্তু সেখানে কোনও ইলেকট্রিক 
তারের ব্যবস্থা করা হল না। ভূতনীর ৬০-৭০ হাজার মানুষ সেচ ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত। আমি 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করছি ভূতনী চরের কৃষকদের জন্য ডিপ-টিউবওয়েলের 
ব্যবস্থা করুন। প্রতি বছর বাজেটে টাকা ধরা সত্বেও দীর্ঘদিন ধরে বাঁধ মেরামতের অভাবে 
বাঁধ ভেঙে ভূতনীচরের মানুষদের বন্যায় প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেছে। কৃষকদের ফসল, বাড়ি ঘর 
নষ্ট হয়ে গেছে। বাঁধ মেরামতের জন্য বাজেটে টাকা ধরা হয় অথচ মেরামত করা হয় না। 
তাহলে টাকাগুলো কি হয়? মাণিকচকের উর্বর জমি থাকা সর্তেও সরকারের ডিপ-টিউবওয়েলের 
সাহাযো সেচ ব্যবস্থা নগণ্য। ডিপ-টিউবওয়েলের মাধ্যমে সরকারি সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন। 
ওখানে ভাল সেচ ব্যবস্থা থাকলে বছরে ৩টি ফসল উৎপাদন করা যায়। বর্তমানে সেখানে 
সেচের যে ব্যবস্থা আছে সেগুলোর সবই কৃষকদের ব্যক্তিগত ডিজেল পাম্প সেটের মাধ্যমে 
হয়। গঙ্গার ভাঙনের জন্য বাজেটে অনেক টাকা ধরা হয়েছিল! এর আগেও বাজেটে অনেক 
টাকা ধরা হয়েছিল। কিন্তু কয়েক বছর ধরে দে পাচ্ছি, আমার এলাকায় গঙ্গার ভাঙনে 
বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। হাজার হাজার বাড়ি গঙ্গার ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু 
তার জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। বর্ধার সময় ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট কন্ট্াক্টরদের 
কোটি কোটি টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য পারসেন্টেজ হিসাবে কিছু কাজ দেয়। কিন্তু এই কাজ 
যদি খরার মরশুমে দেওয়া হয় তাহলে মানুষ উপকৃত হয়। খরার মরশুমে কাজ হলে গঙ্গার 
ভাঙনকে রোধ করা যাবে এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। এই কথা বলে এই বাজেটের 
বিরোধিতা করে এবং আমাদের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী নর্মদী চন্দ্র রায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সেচ ও জলসম্পদ বিভাগের 
মন্ত্রী এবং জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন মন্ত্রীদ্ধয় যে ব্যয়বরাদ্দের দাবি এখানে উপস্থিত 
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করেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। আমার সময় অত্যন্ত কম সেজন্য শুধু জল সম্পদ 
অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের উপর কয়েকটি বিষয় উপস্থিত করছি। এখানে মাননীয় মী 
মহাশয় যে ব্যয়বরাদ্দের দাবি উপস্থিত করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করে বলছি যে, 
ইকোনমিক রিভিউ থেকে জানা যাচ্ছে যে গতবছরে এই বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছিল তার 
থেকে কি টাগেটি ছিল, কতটা সফল করা হয়েছে ইতাদি। এই রাজ্যের বাজেটে ক্ষুদ্র সেচের 
গুরুত্ব অপরিসীম। প্রায় ৮০ ভাগ চাষী, মাঝারি চাষী ও প্রান্তিক চাষী এই সেচের আওতাভুক্ত 


[4-50--5-00 ৮এ.] 


স্বাভাবিক ভাবেই এই সেচের গুরুত্ব যে অপরিসীম সেটা বোঝার উপায় নেই ইকনমিক 
স্ট্যাটিসটিক্স থেকে। বোঝার উপায় নেই কি টাগেট ছিল, সেটা কত সফল ভাবে রূপায়িত 
ইয়েছে। আপনাদের দপ্তরে দুটো বিভাগ, দুটো সংস্থা আছে-_জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন। 
এই দুটো আজকে সাইন বোর্ডে পরিণত হয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলের উপর চাপ পড়ার ফলে জল 
নিচে নেমে যাচ্ছে। কোনও কোনও দিক থেকে আর্সোনক পাওয়া যাচ্ছে, পানীয় জলের 
অসুবিধা হচ্ছে। বৃষ্টিপাতের জল জলাশয়ে ধরে রাখার যে অনুসন্ধান এবং পরিকল্পনা, 
সেখানে দেখা যাচ্ছে একমাত্র জেলা পরিষদই ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে জলাশয়ের মাধ্যমে, 
স্যালো টিউবওয়েল পাম্প সেটের মধ্যে দিয়ে করার চেষ্টা করছে। সুষ্ঠ পরিকল্পনার অভাবে 
প্রাকৃতিক জল, যা বন্যা এবং ধ্বংসের কারণ হয়, সেইগুলোকে বাঁধ দিয়ে বা জলাশয় সৃষ্টি 
বরে ভু-পৃষ্ঠের জল সেচের কাজে লাগানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে না। নদী সেচ 
প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে নদী মজে যাওয়ার ফলে সেই সেচসেবিত এলাকার জল দেওয়া সম্ভব 
হচ্ছে না। সেইগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মেশিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেইগুলো সারাবার নাম নেই। 
এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য আবেদন করব। আগামী এক বছরের মধ্যে গভীর এবং 
অগভীর নলকৃপগুলি মেরামত করে এবং বৈদ্যুতিকরণ করে জল দেওয়ার কথা বলছি। আর 
একটা কথা বলছি-_বীরভূম, বর্ধমান, হুগলি, ২৪ পরগনা, নদীয়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, এই 
কাজে লাগাচ্ছে। অথচ আপনারা বলছেন, জল সম্পদ বিভাগের অনুমোদন নিয়ে এই প্রকল্প 
গ্রহণ করতে হবে। এটা কোনদেশি গণতন্ত্র বুঝতে পারলাম না। এই সাতটি জেলার ক্ষেত্রে 
কৃষকরা ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে নিজন্ব উদ্যোগে জলসেচের ব্যবস্থা করছেন, সেখানে জল 
সম্পদ বিভাগের অনুমোদন নিতে হবে? তৃগর্ভস্থ জলের উপর চাপ বেশি পড়ছে, সেই চাপ 
কমানোর জন্য ভূ-পৃষ্ঠের জল সেচের ক্ষেত্রে লাগানোর পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য তারা বলেছেন। 
আশা করি মন্ত্রী মহাশয় ক্ষুদ্র সেচের প্রতি গুরুত্ব দেবেন। এ থেকে কৃষিক্ষেত্রে ৮০ ভাগের 
বেশি মানুষ উপকৃত হবেন এই ক্ষুদ্র সেচ থেকে। আজকে দুজন মন্ত্রী আছেন, আপনাদের 
বলছি, পশ্চিমবঙ্গের বর্ডার এলাকায়, যেখানে বর্ডারের রাস্তা আছে, সেখানে জল নিষ্কাশণের 
জন্য ড্রেন না থাকায় শত শত একর জমি জলমগ্ন হয়ে থাকে। সেখানে ক্যানেল খনন করে 
জল নিষ্কাশণের ব্যবস্থা করবেন। এই কথা বলে, এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য 
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শেষ করছি। 


শ্রী শেখ দৌলত আলী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের এই সভায় 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগ এবং তার সাথে জল সম্পদ অনুসন্ধান ও 
উন্নয়নের মন্ত্রী মহোদয়গণ যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি তার বিরোধিতা করি। কারণটা 
হল এই, আপনাদের শব্দ যেটা একটু আগে শুনলাম বললেন, আজকে আল্লা মেঘ দে পানি 
দে স্লেগান নেই। উনি কোন বঙ্গে বসবাস করেন আমি জানি না, তবে আমি দক্ষিণ বঙ্গের 
ডায়মন্ড হারবারের অধিবাসী, ওখানকার বিধায়ক, আমি জানি এই অবস্থা। অবশ্য ওরা চাষ 
করেন কিনা জানি না। জোতদারদের কথা ওদের মুখে ভালো লাগে। বর্গাদার বলতে কি 
বোঝেন, তার সুষ্ঠ ব্যাখ্যা হয়ত ওদের কাছে জানতে পারবেন না। তবুও আমি বলি, আল্লা 
মেঘ দে পানি দে-এই অবস্থার মধ্যে আমরা আছি। 


মাননীয় সেচ মন্ত্রী মহোদয় আপনি কি জানেন, সেচের ব্যবস্থাপনার আমাদের মহকুমা 
ধার-ধারে না। আমাদের যে বড় বড় অফিস ডায়মন্ড হারবারে আছে তারা কোনও কাজ কর্ম 
করে না। আমি আপনাদের দেওয়া এই বই থেকে দেখলাম ডায়মন্ডহারবারের নৈনান থেকে 
ভবানীপুর পর্যস্ত ২ কি.মি. হুগলি নদী বাধ জলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কিন্তু দেখলাম 
সেজন্য কোনও টাকা-পয়সা বরাদ্দ আপনার এই বইতে নেই। আপনি আমাদের ডায়মন্ড 
হারবার বাদ দিয়ে বরাদ্দ চেয়েছেন এবং পাবেনও যেহেতু আপনাদের আশে-পাশে যারা 
আছেন সংখ্যায় তারা বেশি। কিন্তু আজকে আমরা দুঃখের মধ্যে আছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
আপনি কি জানেন, দক্ষিণ ২৪-পরগনার হাল-হকিকৎ? এখানে স্টেট মিনিস্টারও আছেন। 
আপনারা কি জানেন, সপ্তনদী কোথায়, জন্বু দ্বীপ কোথায়? আমাদের সাগর, পাথর, নামখানা 
কোথায় কোথায়? ওখানে ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী ঘুর্ণিঝড়ে অনেক টাকা বিলিন হয়ে গেছে, আজও 
খরচ হচ্ছে। এখনে একন সা বক্তৃতা করার সময় বলছেন, আপনাদের সময় যে ঠিকাদাররা 
কাজ করতেন তারা আজকে বে-ঠিক অবস্থায় রয়েছে। আপনি কি জানেন, আপনাদের সময় 
যেসব নদীববাধের কাজ হয়েছিল তার অনেক জায়গায় ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে আগেকার পার্মানেন্ট 
সিস্টেম ঠিকাদাররা এস.ডি.ও.. ইরিগেশন একজিকি৬টিভ ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে তারা কাজ 
করেন না। তারা এমন ভাবে কাজ করেন যাতে আমাদের ব্লক পিচিং নেই, নেট পিচিং নেই। 
আই টুক চ্যালেঞ্জ ইট। আর এখন আপনার দপ্তর কি ভাবে কাজ করেন? বড় বড় রাস্তায় 
ইট তুলে নদীর ধারে পৌছে দেয়। আমাদের ডায়মন্ডহারবারে আপনাদের আমি এটা দেখাতে 
পারি। এখানে আল্লা মেঘ দে, পানি দের কথা হল। আগে কংগ্রেস আমলে নাকি এটা 
হয়েছে। আর যে ড্যাম হয়েছে, বাধ হয়েছে, প্রকল্প হয়েছে__-সব তাতে নাকি পলি জমেছে 
এবং সেই জন্য নাকি ওদের দুরাবস্থা। মাননীয় বন্ধু ঠিকই বলেছেন। পলি জমেছে। পলি না 
জমলে উর্বরতা বাড়ে না। আর সেজন্যই আজকে আমরা ৪২ থেকে ৮২-তে পৌছেছি। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সত্যি কথাই বলে ফেলেছেন, কি রকম পলি পড়েছে দেখুন। উনি 
বলেছেন যে, নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ডি.ভি.সি-র সেচ ব্যবস্থায় ৭২ হাজার ৬০০ হেক্টর জমিতে 
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বোরো এবং ২০ হাজার ২৩৫ হেক্টর জমিতে রবির চাষ সাফল্যের সঙ্গে করা হয়েছিল। 
অথচ ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি টু এপ্রিল মাস পর্যস্ত বোরো এবং রবি মরশুমে দেখা যাচ্ছে 
জলের অভাবে শস্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কারণ কি? না মাইথন, পাঞ্েত জলাধার থেকে 
প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করা যায় নি। শেষ পর্যস্ত ডি.ভি.সি-র তেনুরঘাট জলাধার থেকে 
জল ক্রয় করে ফসল বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল। আপনাদের জলাধারের শক্তি যে কমেছে সেটা 
কিন্তু আপনারা বললেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে একজন বন্ধু বললেন, 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ও শুনুন-_-আমরা সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা পশ্চিমবাংলা তৈরি করব 
ভেবেছিলাম”__উনি কি বঙ্কিমচন্দ্রের আগের যুগের মানুষ? উনি লিখেছিলেন সুজলা সুফলা 
মলয়জ শীতলম, শস্য শ্যামলাং।” সুতরাং তীর পূর্বসূরী হিসাবে অথবা ত্বার উত্তরসূরী 
হিসাবে আমি ওনাকে কোন জায়গায় রাখব? বিধায়ক হিসাবে এসেছেন বলে কি আজকে 
তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বসুরী হতে চেয়েছেন? কিন্তু লঙ্জা পাচ্ছে। 


[5-00--5-10 ৮%.] 


এখানে একজন কেউ বলেছেন এত ধান পাচ্ছেন সেই ধান কেবলমাত্র জলের জন্য, 
আমাদের সিস্টার বিধায়ক চিৎকার করে বলেছেন, এত ধান ফললো শুধু কি জলের জন্য? 
এই জল না পেলে কি এত ধান হয়? তাহলে আজকে জল সেচ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে 
চিৎকার করে কলছেন এই পশ্চিমবাংলা ধানে প্রথম হচ্ছে, চালে প্রথম হয়েছে, তাহলে কি 
আর কোনও রকম রিসোর্স ছিল না, শুধু কি জল সম্পদের জন্যই হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, আপনার মাধ্যমে বলতে চাই আমার এলাকায় সেচ বলে কোনও কিছু নেই। সেখানে 
অতিরিক্ত জল আসে, আল্লা মেঘ দে, পানি দে এই কথাটা বার বার শুনতে চাই, আমাদের 
ফসল নষ্ট হয় কেন না আমাদের ফলতা-ডায়মন্ড হারবারে একটা বিরাট ক্যানেল আছে, 
সেই ক্যানেল সব সময় স্বচ্ছ অবস্থায় থাকে না, এটা বজবজ থেকে কন্ট্রোল হয়ে থাকে। 
দেখুন কি অবস্থায় আমরা থাকি, যে ড্রেনেজ সিস্টেম আছে তার গাফিলতির জন্য আপনার 
দপ্তরের গাফিলতির জন্য যেখানে এত বৃষ্টি হয় যে আমরা যারা চাষী তাদের ঘর পোড়ে। 
দক্ষিণ ২৪-পরগনায় সাগরের সেই ঝড়ে ছোট ছোট চাষীদের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরগুলি ভেঙে যায়। 
প্রভঞ্জন বাবু এখন হাউসে নেই, প্রভগ্জন মানেই তো বাতাস। আপনারা সাগরের ঢেউ 
দেখেছেন? অবশ্য 'আপনাদের অনেকেই যান সাগরে পাপ মোচন করতে, তবে আপনাদের 
অনেকেই পাপে বিশ্বাস করেন না। যদিও সংস্কৃত শ্লোক ও মহাভারত থেকে উদ্ধৃতি দেন। 
তারা কেউ ভাবেন যে জল প্রবাহিত হয় যখন তখন ওখানকার চাবীদের ছোট্র কুঁড়ে ঘরের 
চাল উড়ে যাম! আপনারা নদী পাড়ের আশীর্বাদের কথা বলেন যখন ঝড় ওঠে সাগরে 
নদীতে দেউ দোলা দেয় যখন চাষীর ঘরের চাল উড়ে যায় তখন আশীর্বাদ তাদের জীবনে 
অভিশাপ হয়ে নেমে আসে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কেন প্রতি বছরই একই 
জায়গাতে কেন কেলেঘাই কাদে, কেন মাতলা আবার মেতে ওঠে, কেন সুবর্ণরেখায় এই রকম 
অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুন্দরবনের কথা বলছি না, লাল মাটির দেশ বীরভূম জেলা, বাঁকুড়া 
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জেলার কথা বলছি সেখানে কতটা সেচের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন? তাই বলছি কেবলমাত্র 
আমরা এই ১৯ বছরে প্রচুর ধান পেয়েছি এই বলে চিৎকার করে কি হবে। খবরের কাগজে 
বেরিয়েছে ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক আছে, এখানে যাঁরা চিৎকার করছেন তারা ওই জল 
খেলেই ঠান্ডা হয়ে যাবেন। আর এই আর্সেনিক ভরা জল যদি আমরা চাষে দিই তাহলে কি 
রকম ধান আমরা পাব। জলের অপর নাম জীবন, তেমনি জলও অনেক সময় মৃত্যুর কারণ 
হয়ে ওঠে। আপনারা লিফট ইরিগেশনের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন? আপনাদের দপ্তর কি 
আমাদের খবর দিতে পারে প্রভঞ্জন বাবুর সাগর থেকে আরম্ভ করে ডায়মন্ড হারবারে 
কতগুলি স্যালো টিউবওয়েল করতে পেরেছেন, ডিপ্‌ টিউবওয়েল করার কাজ কতখানি 
হয়েছে? ফর ইয়োর ইন্ফরমেশন বলতে পারি ডিপ্‌ টিউবওয়েল একটাও করতে পারেন নি, 
স্যালো টিউবওয়েলের কাজ হয় নি। স্যালো টিউবওয়েল ডায়মন্ড হারবারের আশে পাশে 
নেই। একমাত্র হতে পেরেছে বারুইপুর জোনে, যেখানে গঙ্গা নদী মজে গেছে সেখানে স্যালো 
টিউবওয়েল বসানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ফলতা থেকে বাকি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের চাষীদের আজও 
বৃষ্টির মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয়- আল্লা মেঘ দে, পানি দে বলে চিৎকার করতে হয়, হা- 
হুতাশ করতে হয়। তারপর যখন বর্ধা আসে তখন চোখের জল, আর বৃষ্টির জল মিলে জল 
আরও বেড়ে যায়। অনেকে বলেছেন, আমরা নাকি এখানে সাংঘাতিকভাবে আলু চাষ করেছি। 
সত্যিই এখানে আলু চাষে কিছু সেচ লাগে এবং সেটা আমাদের এই সেচ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে 
চাষীরা পান। আমরা দক্ষিণ ২৪-পরগনায় যে সেচ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছি তাতে আমরা কি 
ধরনের আলুর চাষ করতে পারি? এটা তাদের কাছে আমার প্রশ্ন। যাই হোক আমি মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে দু'জন সেচ মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই কথা বলব যে, 
রাজ্যের সেচ ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য যে বিভিন্ন গালভরা সেচ প্রকল্পের কথা এখানে 
তারা উল্লেখ করেছেন সেগুলো আজও আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত না হওয়ায় আমি 
তার্দের বাজেট বরাদ্দের দাবির তীব্র বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সেচ, জলপথ এবং জল সম্পদ 
অনুসন্ধান বিভাগের যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি আজকে এই সভায় পেশ করা হয়েছে তাকে 
আমি সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে কাট মোশন আনা হয়েছে তার 
বিরোধিতা করছি। এই ব্যয়-বরাদ্দকে সমর্থন করে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা এখানে বলতে 
চাই। আমি প্রথমেই বিরোধী দলের বন্ধুদের বলব যে, শিয়ালকে কুমির ছানা দেখিয়ে লাভ 
নেই-_এঁ ডি.ভি.সি, দেখিয়ে আপনারা বার বার ঢন্কা নিনাদ করছেন। আমি আপনাদের কাছে 
প্রশ্ন করছি, ফরাক্কা থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত মাস্টার প্ল্যান কেন এত দিন পর্যস্ত হয় নি? কেন 
কংসাবতী প্রকল্পের উন্নয়নের চেষ্টা বিগত ১০ বছর ধরে হয় নি? কেন সুবর্ণরেখা ব্যারেজ 
আজ পর্যন্ত হল না? যে উড়িষ্যা কোস্ট ক্যানেল সংস্কার করলে এবং সেখানে রিজার্ভার 
করলে লক্ষ চাষী উপকৃত হত তা আজ পর্যস্ত হল না। কংগ্রেসি বন্ধুরা কি বললেন, কেন : 
কেন্দ্রীয় সরকার এ রাজ্যে সেচের জন্য, তিস্তা প্রকল্পের জন্য টাকা বরাদ্দ করেন নি? আজকে 
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আমরা পশ্চিম বাংলার যে কোনও স্থানে রেলপথে বা বাসে করে যাবার সময় কি দেখছি, 
না মার্চ এপ্রিল মাসেও সব মাঠ সোনার বোরো ফসল ভরে রয়েছে? অবশ্যই পশ্চিমবাংলায় 
খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের কথা বলতে চাই__এই 
দপ্তরের বয়স খুব বেশি নয়, ৭০-এর দশকে এই দপ্তর স্থাপন করা হয়েছে। আগে বড় 
দপ্তরের সঙ্গে এক সঙ্গে ছিল। মাননীয় সদস্য সুনীতি চট্টরাজ মহাশয় বলেছেন, ১৯ বছরে 
একটাও আর.এল.আই. হয় নি। তথ্য না জেনে উনি এ বক্তব্য উপস্থাপন করলেন। গোটা 
পশ্চিমবাংলায় এখন পর্যন্ত ৩১৭২-টি আর.এল'আই. রয়েছে এবং আমাদের মেদিনীপুর জেলায় 
৩৮৭-টি আর.এল.আই. রয়েছে। এ তথ্য আমাদের আর্থিক সমীক্ষার মধ্যেই রয়েছে। উনি 
হয়ত ওটা পড়েন নি, তাই এসব কথা বললেন। আর একজন কংগ্রেসি সদস্য ন্যাবার্ড এবং 
জার্মানী থেকে ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের লোন নেওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। স্যার, আপনি 
জানেন এ সমস্ত লোনের সাহায্যে আমাদের ক্ষুদ্র সেচ দপ্তর তার অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত 
করবার চেষ্টা করছে। আমাদের ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের বিরাট কর্ম-কান্ডের ফলেই আজকে 
পশ্চিমবাংলার প্রায় ৫০ শতাংশ জমিকে সেচসেবিত করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে 
যখন কংগ্রেসিরা এই রাজ্যের ক্ষমতা থেকে চলে যান তখন কত জমি সেচ এলাকাভুক্ত 
ছিল? আর্থিক সসীক্ষার মধ্যে এই হিসাব পরিষ্কার দেওয়া আছে। আমি মাননীয় সদস্যদের 
তা একটু দেখে নিতে অনুরোধ করছি। ২০ থেকে ২২ শতাংশ নতুন জমিকে আমাদের এই 
নাল উঠ্জজিওটাউলানালরিনক জরি 
কথা বলা হচ্ছে। এটা ঠিক রাতারাতি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো সমস্ত চাষীদের জল 
দেওয়া সম্তব নয়। এখন পর্যন্ত আমরা তা পারিও নি। কিন্তু আমরা যা পেরেছি তাও কম 
নয়। আমাদের পশ্চিমবাংলা নদী-মাতৃক দেশ। এখানে নদীর ভাঙ্গন আছে, বন্যা আছে, নদী 
মজে যাচ্ছে। কাগ্রেসিরা বিগত ৪৫ বছর এক তরফাভাবে কেন্দ্রে সরকার পরিচালনা করেছেন 
এবং এরাজ্যেও দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছেন। অথচ তারা পশ্চিমবাংলার কোনও সেচ প্রকল্পের 
জন্য কখনও টাকা বরাদ্দ করেন নি। 


[5-10--5-20 ?1%.] 


সুতরাং সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরই বলুন আর বড় সেচ দপ্তরই 
বলুন, তারা পরিকল্পনা করে চাষীদের জন্য সেচের ব্যবস্থা করতে পেরেছে বলেই আজকে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার গর্বের সঙ্গে এই কথা বলতে পারে। আপনারা বললেন, পাঞ্জাব, হরিয়ানা 
সবুজ বিপ্লব করেছেন। কিন্তু তা সত্তেও ওখানে খালিস্তানি আন্দোলন হয়, বিচ্ছিন্নতাবাদী 
আন্দোলন হয়: কিন্তু এখানে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে আমরা সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে 
সমগ্র চাষীদের কল্যাণ করে ধান উৎপাদনে প্রথম স্থানে গিয়েছি বলে আপনাদের চোখ 
টাগচ্ছে। চোখে ঠুলি পড়েছে। তাই গোটা পশ্চিমবাংলা ঘুরে বেড়িয়েও ক্ষমতা থেকে দূরে 
আছেন। আপনারা স্বপ্ন দেখেছিলেন কি করে আবার পশ্চিমবাংলাকে শ্বশানে পরিণত করে 
দেওয়া যায়। কিন্তু পশ্চিমবাংলার খেটে-খাওয়া মেহনতি মানুষ আপনাদের সেই আশা পূরণ 
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করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না। ধন্যবাদ । 


. শ্রী গণেশচন্দ্র মন্ডল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ১৯৯৬-৯৭ সালের সেচ ও 
জলপথ দপ্তরের বাজেট বরাদ্দে ১৬ জন মাননীয় সদস্য অংশ গ্রহণ করেছেন। যারা অংশ 
গ্রহণ করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। তারা অনেকেই সমালোচনা 
করেছেন, গঠনমূলক অনেকেই পরামর্শ দিয়েছেন যেগুলি দপ্তর পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক 
সহায়ক হবে বলে মনে করি। আমি প্রথমেই শুরু করছি সুন্দরবন দিয়ে। কারণ আমাদের এই 
বঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা সুন্দরবন বলে চিহিত এবং সেখানকার বিশেষ সমস্যার কথা সকলেরই 
জানা আছে। সেখানে যে নদী পথের সমস্যা আছে সেটা অনেকেরই জানা। সুতরাং সেই নদী 
পথ সম্পর্কে কয়েকজন মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেছেন। যেমন, মাননীয় সদস্য, শ্রী প্রবোধ 
শ্রী সুভাষ নস্কর এনারা এই বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। এর উত্তরে আমি বলতে চাই, পুরো 
বাজেট বইতে আমাদের এই এলাকার জন্য বরাদ্দ টাকা বিস্তারিত দেওয়া আছে। মাননীয় 
সদস্য শ্রী গোপাল দে মহাশয় বোধহয় দেখেন নি, তাই তিনি বাজেট বক্তব্যের একটা অংশ 
মাত্র উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু এ বছরে সুন্দরবন এরিয়া ডেভেলপমেন্টের জন্য যে টাকা আছে 
সেই টাকার মধ্য থেকে ৫ কোটি টাকা দিয়ে আমরা আগামীবার এই বাঁধগুলিকে বিশেষ 
ধরনের মজবুত ব্যবস্থা গড়ে তুলব। যেমন, বেশি করে মাটি দেওয়া, ব্লক ট্রেসিং করা, পিচিং 
করা, ইটের ট্রেসিং করা এইসব পরিকল্পনা আমাদের আছে। মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দে 
এবং মাননীয় সদস্য শ্রী প্রবোধ পুরকাইত মহাশয় বললেন সীতারামপুর এবং গোবর্ধনপুরে 
কোনও কাজ হয়নি। আমার মনে হয় এ দুইজন সদস্যের কেউই এ এলাকায় ইদানীং যান 
নি। সীতারামপুরের যে অংশ সেই অংশে পাকা ব্লক করার কাজ পুজার সময়ে হয়েছে এবং 
ইতিমধ্যে সেই কাজ শেষও হয়ে গেছে। সীতারামপুর সাগরের এদিকটা। আর একটা 
গোবর্ধনপুরের কথা বলেছেন। সেই গোবর্ধনপুরে একটা অংশে পাকা ব্লক করে সেটাকে 
শক্তিশালী করেছি। আর একটা অংশ এখনও করতে পারিনি। আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে 
এটা আছে। এরপর মাননীয় সদস্য, শ্রী গোপাল দে মহাশয় বললেন, রাঙাবেলিয়ার কথা। 
উনি রাঙাবেলিয়ায় কালেভদ্রে যান, কিন্তু আমি দুইবেলা যাই, এই পরশুদিনও সেখানে 
ছিলাম। সেখানে সমস্যা হচ্ছে, নদী দুইদিক থেকে ভাঙছে এবং একটা জায়গা খুবই সংকীর্ণ 
হয়ে আসছে। এর মধ্যে আমরা এ জায়গায় ১ কোটি টাকার মতন খরচ করেছি এবং নানা 
পরিকল্পনা করেছি। তাতে কিছু ফল পাওয়া গেছে, তবে পুরো ফল পাওয়া যায় নি। সেই 
জন্য এই বছর যাতে করে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য আমরা মে মাসে কাজের কথা 
বলেছি এবং সেখানে কাজ চলছে। মাননীয় সদস্য দৌলত আলি বললেন যে ওর এলাকায় 
নাকি সেচ দপ্তরের কোনও কাজকর্ম উনি দেখতে পান না। তিনি অনেকগুলো নদীর নাম 
বললেন এবং আমাদের একজন মাননীয় সদস্য সম্পর্কে বললেন। তিনি কোথায় থাকেন জানি 
না, কিন্তু মাননীয় সদস্য ডায়মন্ড হারবারে থাকেন, ওটা সুন্দরবন নয়। আমরা এখানে যাঁরা 
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আছি, সুন্দরবনের অভ্যন্তরে বাস করি। সুতরাং সুন্দরবন সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবেন না, 
আমরা সব জানি। দৌলত আলি কিছু কথা আমাকে বলেছিলেন আমি তারপর খোঁজ নেবার 
চেষ্টা করেছি। আমি তারপর তাকে বলেছিলাম, আপনি পার্টিকুলারলি কোন জায়গার কথা 
বলছেন বলুন। কিন্তু ডায়মন্ড হারবারে শ্ুইস গেট আছে, উনি দেখতে পান না। দক্ষিণ ২৪- 
পরগনার কৃষ্ণপুর থেকে কুলপী পর্যন্ত গ্রীষ্মকালে বোরো ধানে ভরে যায়। এবং গ্রীম্মকালে 
২৪ পরগনায় বোরো ধান প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয়। যদি আমার দপ্তরের কাজ ওখানে 
না থাকে তাহলে কি করে এত ফলন হয়? শুধু সার, কীটনাশক ওষুধ, বীজ দিলেই ফসল 
উৎপাদন হয় না। সেইজনা আমরা নিশ্চয় আমাদের দপ্তর থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা 
করেছি এবং করছি। যদিও এটা ঠিক ওখানে অনেক নিচু জায়গা আছে, যেগুলো জলে ভরে 
যায়। সেইজন্য একটা স্কীম করে সেই জল বার করে দেওয়া দরকার। গোপালবাবু কোথা 
থেকে কি পড়লেন জানি না, উনি বললেন ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। কোন জায়গায় ৮০ 
লক্ষ টাকা বায় হয়েছে, কোন স্কীমে ব্যয় হয়েছে, তিনি বলতে পারলেন না। কারণ এ 
এলাকায় অনেক টাকা ব্যয় হয়েছে, তার ষথার্থ প্রামাণ্য তথ্য কিছু দিতে পারলেন না। কোন 
স্কীমে টাকা ব্যয় হয়েছে বলতে পারলেন না। সুতরাং ওঁরা যা বললেন, সেইগুলো ঠিক নয়। 
এবার আমি অন্য একটা প্রসঙ্গে আসছি। পুরুলিয়ায় সেচ দপ্তর থেকে ৩৪টি স্কীমের কাজ 
ধরা হয়েছে। তার মধ্যে ১৬টি স্বীম শেষ হয়ে গেছে। বাকিগুলো ৯৭ সালের জুন, জুলাই 
মাসে শেষ হয়ে যাবে। এবারে পুরুলিয়া জেলায় ৫০ হাজার একর জমি, তার মধ্যে ৮ 
হাজার একর জমিতে গ্রীষ্ম কালে বোরো ধানের জন্য জল দেওয়া হয়েছে। আপনাদের সময় 
আর যাই হোক পুরুলিয়ায় কোনও সেচের ব্যবস্থা করতে পারেননি। আমি এই বাজেটকে 
সমর্থন করছি এবং বিরোধিদের আনা কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি যে বাজেট বরাদ্দ পেশ 
করেছি, তার উপর আমাদের সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের ১৬ জন সদস্য অংশ প্রহণ 
করেছেন। আমি প্রথমে সকলকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এই জন্য বিশেষ করে বিরোধী দলের সদস্য, 
তারা সকলে যে একেবারে কোনও রকম গঠনমূলক আলোচনা সমালোচনা করেননি, সেই 
কথা বলব না।........... 


[5-20--5-30 ৮.4. 


রী আব্দুল মান্নান ঃ স্যার, দেবব্রতবাবু একজন সিনিয়র মিনিস্টার, নন্দবাবু জুনিয়র 
মিনিস্টার। জুনিয়র মিনিস্টার আগে বলবেন এবং সব শেষে সিনিয়র মিনিস্টার বলবেন এটাই 
তো স্বাভাবিক এবং হওয়া উচিত। এখন দেখছি দেবব্রতবাবু আগে বলছেন, নন্দবাবু পরে 
বলবেন, এটা কি ব্যাপার? 


মিঃ ডেপুটি শ্পিকার £ এটা হেড ওয়াইজ ডিসকাশন হচ্ছে তো। একটা হেডের 
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বাজেটে দুজন মন্ত্রী আছেন, তারা তাদের বক্তব্য কমপ্লিট করছেন। এখানে জুনিয়র, সিনিয়রের 
রেখেই একই হেডের দুজন মন্ত্রীর বক্তব্য কমপ্লিট করা হচ্ছে। 


জী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল £ স্যার, প্রথমে যখন আলাদা ভাবে আজকের বাজে্টটা রাখা 
হয়েছিল তখন সময় ধরা হয়েছিল এক ঘন্টা এবং তিন ঘন্টা। শুরুতেই মান্নান সাহেব এসে 
বললেন স্পিকার মহাশয়ের কাছে গিয়ে যে দুটি বাজেট একসঙ্গে করা হোক। সেটাই আমরা 
আযাকসেপ্ট করে সেইভাবে করা হচ্ছে। এখন মেজর ইরিগেশনের পার্টে যেহেতু একজন মন্ত্র 
আগে বলেছেন সেইহেতু নন্দবাবু এবং দেবব্রতবাবু কথা বলে এটাই ঠিক করেন যে মেজর 
ইরিগেশনের পার্টের ব্যাপারে আযানসারগুলি দেওয়া হয়ে যাক, তারপর মাইনর ইরিগেশনটা 
ধরা হবে। এটা কথা বলে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ভিত্তিতেই হয়েছে, এরমধ্যে অযৌক্তিক বা 
অসঙ্গত কিছু নেই। 


শ্রী দেবররত বন্দোপাধ্যায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ১৬ জন বক্তা যারা এই 
বাজেট বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের আমি সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিশেষ করে 
অভিনন্দন জানাচ্ছি কংগ্রেস পক্ষের যারা বলেছেন তাদের। তাদের অনেকে গঠনমূলক আলোচনা 
করেছেন, সাজেশনস দিয়েছেন। তাদের অনেকগুলি সাজেশনস আমরা গ্রহণ করছি। কোন 
কোনটা করছি তা আমার বক্তব্যের শেষের দিকে জানিয়ে দেব। প্রথম কথা যেটা, একই 
ধরনের টেপ আপনারাও বাজিয়ে যাবেন এবং আমিও বাজিয়ে যাব এতে কোনও লাভ হয় 
না। আমার নিজের ধারণা, পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে দুরূহ দপ্তর হচ্ছে আমার দপ্তর। দুরূহ দপ্তর 
মানে যদি পশ্চিমবঙ্গের উপরই আমি নির্ভর করে থাকতাম--শ্রী কামাখ্যানন্দন দাসমহাপাত্র 
আমাকে ভীম্মের শর-শষ্যায় আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা নেবার কথা বলেছেন। এই বলিষ্ঠ ভূমিকা 
আমার জীবনে অনেক জায়গায় আপনারা পেয়েছেন। যাইহোক, যে কথাটা বলছিলাম, আমরা 
পশ্চিমবঙ্গের উপরই শুধু নির্ভরশীল নই। পশ্চিমবঙ্গের সেচ ব্যবস্থা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, 
জলনিকাশি ব্যবস্থা অন্যরাজ্যের ভূমিকা আছে, এটা বিশেষ, করে বিরোধী দলের মাননীয় 
সদস্যদের বোঝার জন্য বলছি। সেইজন্য আমি আশা করেছিলাম, তথ্যমূলক আলোচনা হবে। 
কিন্ত আবেগ একটু বেশি যুক্তির একটু ঘাটতি এক্ষেত্রে রয়েছে বলেই আমার মনে হল। তবে 
আমার খুবই ভাল লাগল দৌলত আলি সাহেবের বাচনভঙ্গি। এক্ষেত্রেও আবেগের সঙ্গে 
যুক্তি মিশ্রিত হলে আমি বেশি খুশি হতাম। বিরোধীপক্ষ জানেন না একথা বলার ধৃষ্টতা 
জায়গায়! এক এক ধরনের প্রবলেম এক এক জায়গায়। সুন্দরবনের প্রবলেম কোথা থেকে 
উদ্ভুত সেটা আপনারা সকলেই জানেন। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ জেলার প্রবলেম কোথা 
থেকে উদ্ভুত তাও আপনারা জানেন। এটা 1106001709709 01 11807091176 11 
11015110920, 79109 9110 [ব8018. বিশেষ করে উত্তরভারতে যখন প্রবল তুষারপাত 
হয়, বৃষ্টিপাত হয় তখন অবধারিতভাবে রাজমহল দিয়ে তা গঙ্গা, পল্মায় নামে। সেখানে 
ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায় মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং তার এফেক্ট এসে নদীয়ায় পৌছায়। কাজেই 
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এক একটা বেসিন ধরে আমাদের যদি ধারণা না থাকে, আমাদের যদি উত্তরবঙ্গের ধারণা না 
থাকে, তিস্তার অববাবিহকা কোন দিকে, কি তার এফেক্ট আছে, দিনাজপুরে বিশেষ করে 
৩/৪টি নদী আত্রেয়ী, ট্যাঙ্গন, পুনর্ভবা, সরস্বতী, এরা কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাচ্ছে, 
যদি তার জ্ঞান না থাকে এটা পশ্চিমবঙ্গের উপরে নির্ভরশীল নয়, প্রত্যেকটি জেলার ক্ষেত্রে 
আলাদা আলাদা ভাবে যদি জ্ঞান থাকে তাহলে আমরা একটা রাইট জায়গায় এসে পৌছাতে 
পারি। আমি সেজন্য প্রথমে আমাদের ডিপার্টমেন্টের অসুবিধা কোথায় তার একটা পয়েন্ট 
বললাম। দ্বিতীয় কথা মনে রাখতে হবে যে, একটা ছোট জায়গা তার লেম্থ অব দি 
এমব্যাঙ্কমেন্ট এক আধ কিলোমিটার নয়, এক আধ হাজার কিলোমিটার নয়, ৩৩ হাজার 
কিলোমিটার রয়েছে এবং তার মেনটেনেন্স ফান্ড কত? আপনারা নিশ্চয়ই সেটা সহানুভূতির 
সঙ্গে বিবেচনা করবেন। আপনারা সকলেই চান এবং অনেকে খুব সঙ্গত ভাবেই বলেছেন। 
আমি নিজে চেষ্টা করে যে পরিকল্পনা মেদিনীপুরবাসীর জন্য করেছি_-__কেলেঘাই, কপালেশ্বরী 
স্বীম, সেটা কেন পড়ে আছে জি.এফ.সি.সি-তে? জয়ন্ত বিশ্বাসের একটা প্রশ্ন ছিল। কিন্তু 
আজকে প্রশ্নটা আসেনি। সেটা এলে আমি দেখাতাম যে ৩৩টি প্রকল্প বর্তমানে দিল্লিতে 
'জিএফ.সিসি.র হেফাজতে পড়ে আছে এবং এক একটা প্রকল্প ৫ বছর, ৬ বছর, ৭ বছর 
রয়ে গেছে এবং এটা বারবার চাওয়া সত্তেও তার কোনও হদিশ হচ্ছে না। কি করে হদিশ 
হতে পারে সে ব্যাপারে পরে সাজেশন রাখব। যেমন ধরুন তিস্তা আগে কম এগোতো, কিন্ত 
হালে বেশি এগিয়ে যাচ্ছে কেন? এটা নিশ্চয়ই বিশ্লেষণ করবেন। আপনারা সকলে জানেন 
যে, তিস্তার প্রথম উপ-পর্যায় প্রকাল্পে ৬৯৫ কোটি টাকা রয়েছে। তার এখন পর্যন্ত ৫৯৫ 
(কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। আপনারা যেকথা বলেছেন, ঠিকই বলেছেন। আপনারা কি 
আমার সঙ্গে সহমত হবেন না যে, তুঙ্গভদ্রা প্রোজেক্টের পিছনে যদি কেন্দ্রীয় সরকার টাকা 
হাতটা সংকুচিত হয়ে যাবে কেন, কেন সেটা প্রসারিত হবে না-_কেন, কেন? ৫১৭ কোটি 
টাকার মধ্যে ১১৯ কোটি টাকা পেলাম কেন? এটা আমরা সকলে মিলে ভাববো না? 
আজকে আপনাদের এটা ভাবতে আমি অনুরোধ করছি। এই ধরনের অনেকগুলি সমস্যা 
রয়েছে। তিস্তা সম্পর্কে প্রথমে বলি যে, তিস্তায় যে পরিমাণ জল পৌছানো প্রয়োজন ছিল 
সেটা আমি পারিনি বা আমার দপ্তর পারেনি। এই না পারার কারণ কি? এটার চেষ্টা করা 
হয়েছে। আমার দপ্তরের একজন চীফ ইগ্রিনিয়ারকে ওখানে সারাক্ষণ রেখে দেওয়া হয়েছে। 
কিন্তু আসল জায়গা কোথায় সেটা নিশিকান্ত খানিকটা বালেছেন। আপনারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি 
করেছেন। আজকে একটা জিনিস আমাদের সকলকে মিলে ভাবতে হবে। সেটা হচ্ছে, আ্যাক্-১ 
আসার পরে জমি অধিগ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে। আমিও একজাসপ্যরেটেড 
হয়ে সম্প্রতি মেদিনীপুরে সেমিনারে বলেছি যে, আমার ইচ্ছা ৭ বছরের মধ্যে শেষ করা 
সুবর্ণরেখা, কঠিনও নয়, কিন্তু ৭ বছর কেন, ১৫ বছরেও পারা যাবে না বিশেষ করে জমির 
আইন এত জটিল এবং এত টাইম কনজিউমিং যে আমি কেন, কোনও মন্ত্রীর পক্ষেই তা 
সম্তর নয়, যদি না এই আইনের আগা-পাছতলা ধরে এর সরলীকরণ না করা যায়। এটা 
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[30 1019, 1996] 
যদি আমরা সকলে মিলে না করতে পারি তাহলে তিস্তাও এগোবে না, সুবর্ণরেখাও এগোবে 
না, অন্য প্রকল্পও এগোবে না। এটা কোনও দপ্তরকে ছোট করা নয়। তিস্তা প্রকল্প ৩ বছরে 
শেষ করে দেব, আমি সুনীতি চট্টরাজকে বলে দিচ্ছি, আপনারা এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে 
সহযোগিতা করুন। জমির আইনের সরলীকরণ করার চেষ্টা করুন। 


[5-30--5-40 7.4.] 


৩নং, ঠিকই কারেক্ট, একেবারে টাইম বাউন্ড প্রোগ্রাম, বিরোধী দলের সদস্যরা সেখানে 
গিয়ে দেখে আসার চেষ্টা করুন, দেখবেন--১৩ কোটি টাকার যে কাজটা সেখানে শুরু 
করেছিলাম সেটা দেড় বছরের মধ্যে আমরা শেষ করতে চলেছি যেটা টেকনিক্যাল একসেলেন্সের 
কাজ। চাচল পরিকল্পনাও ৩ বছরের মধ্যে শেষ করেছি। সিংলা, ধরনার ১২টি স্ট্রাকচারও ৩ 
বছরের মধ্যে শেষ করেছি। কিন্তু বিশেষ করে খাল, উপখাল এবং শাখাখাল যদি কাটতে 
না পারি তাহলে জল যাবে কি করে? তবে জমির আইনটা নিশ্চয়ই চাষীদের কথা ভেবেই 
করেছে, কিন্তু তারফলে এখন কিন্তু সেটা বুমেরাং হয়ে প্রকল্পগুলির ক্ষতিসাধন করছে। তবে 
আপনারা সবাই আমাকে খুব ভালবাসেন যারজন্য আমার সমালোচনা হলেও সেটা তীব্র হয় 
না। এখানে মালদা, মুর্শিদাবাদের এম.এল.এরা রয়েছেন, দেখবেন-জলঙ্গী, নলবোনা, হাসানে 
বেশি কাজ হয়েছে, মালদার ৮, ১০, ১৮, ২০, ২৪শের রিনোভেশনের কাজ শেষ হয়েছে। 
আই অলওয়েজ স্ট্যান্ড বাই ফ্যাক্টস, আমি মিথ্যা কথা বলতে অভ্যস্ত নই। দেখবেন, এ- 
ধরনের কাজগুলো এগিয়ে চলেছে। তা সর্তেও এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে। শ্রী সুনীতি 
চট্টোরাজ যে প্রস্তাব দিয়েছেন সেই হিংলার কাজ এই বছরের মধ্যে শেষ করব, নাবার্ডের 
টাকা নিয়ে সেটা শেষ করব। পুরুলিয়া সম্বন্ধে অল্পই বলেছেন। তবে আমি নিজেকে ভাগ্যবান 
বলে মনে করি সবচেয়ে গরিব জেলার ক্ষেত্রে আমাদের দপ্তর হাত দিয়েছে বলে। গত ১০ 
বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজ হয়েছে পুরুলিয়া জেলায়। এই বছরের মধ্যে সেখানে ১৯ 
কোটি টাকার ১১টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে নাবার্ডের টাকা দিয়ে। মুর্শিদাবাদ জেলার 
কান্দির দিকটা যাতে উপকৃত হয় সেই কাজে শ্রী পান্নালাল দাশগুপ্ত-_তাকে আমি ভয়ঙ্কর 
শ্রদ্ধা করি-_এবং তিমির ভাদুড়ী মহাশয়, এই দুজন আমাকে সাহাযা করেছেন। সে কাজটা 
সম্পন্ন করতে পারলে মুর্শিদাবাদের পূর্বদিকের তটরেখার চেহারাই পাল্টে যাবে। সিদ্ধেশ্বরী 
নুনবিল প্রকল্পের সার্ভে হয়ে গেছে। এখন সেটা শেষের পর্যায়ে চলে এসেছে। এবার এ কাজে 
হাত দেব। তবে এটা নিয়ে দিল্লির সঙ্গে কথা বলতে হবে এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও 
কথা বলতে হবে। তারপর সুনীতি চট্টোরাজ এবং ভক্তিভূষণ মহাশয়দয়ের সঙ্গে কথা বলে 
এঁ প্রকল্পের কাজটা যাতে আরম্ভ করতে পারি তার চেষ্টা করব। কান্দি মাস্টার প্ল্যান তৈরি 
করতে আমরা অনেক চেষ্টা করেছি এবং সে কাজে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রিভার রিসার্চ 
ইনস্টিটিউট, পুনা, খুব খেটেছে। পুনায় ম্যাথামেটিক্যাল মডেলে করেছে এবং তারা সাংঘাতিক 
পরিশ্রম করেছে। বর্তমানে সেই রিপোর্ট জি.এফ.সি.তে এসেছে। আমি নিজে পাটনায় গিয়ে 
হাজির হয়েছিলাম। এই রিপোর্ট যদি তাড়াতাড়ি বার করতে পারি তাহলে কান্দির বেশ কিছু 
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এলাকার জন্য ১৩ কোটি টাকার প্রোজেক্ট তাড়াতাড়ি হাত দিতে পারি। বিশেষ করে আমার 
বাজেটের উপর যাঁরা বক্তব্য রেখেছেন, আলোচনা করেছেন, আমি আশা করি আমার এই 
বক্তব্যগুলি তারা হৃদয়ঙ্গম করবেন। নিশ্চয়ই বিরোধী বেঞ্চে যখন বসে আছেন, বিরোধিতা 
আগামী দিনেও আবার করবেন। আসুন আর একবার সকলে মিলে বিশেষ করে গঙ্গা পদ্মা 
ভাঙনের ব্যাপার নিয়ে কিছু করা যায় কিনা দেখি। কিছু দিন আগে বলেছিলাম, আসুন 
সকলে মিলে আর একবার সাড়ে তিনশো কোটি টাকার পরিকল্পনা নিয়ে যাই। শুধু গঙ্গা- 
পদ্মা নয় ভাগীরঘীর একেবারে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত ৭০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা নিয়ে 
যাই। আমি আশা করব বিরোধী নেতা অতীশচন্দ্র সিন্হ! মহাশয় এবং চিফ হুইপ রবীন 
মন্ডল মহাশয় মিলিত ভাবে আলোচনা করে এই অধিবেশনের শেষে সকলে মিলে গিয়ে 
অন্তত তিনটি বারনিং ইস্যু সেখানে তুলে ধরতে পারি। মুর্শিদাবাদ মালদা গঙ্গা ভাঙনের সঙ্গে 
সঙ্গে চাপা পড়ে যায় মুর্শিদাবাদ মালদা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সেটা হল বলাগড়। 
আজকে বলাগড় কম বিপদাপনন নয়। বলাগড় কোনও অংশে কম বিপদাপন্ন নয়, শানমেলেরচর 
কম বিপদাপন্ন নয়, জগতখালির বাঁধ কম বিপদাপন্ন নয়, নদীয়া জেলার মায়াপুরের বিস্তীর্ণ 
এলাকা ভয়ঙ্কর বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে। আমরা সেখানে এইগুলি নিয়ে আলোচনা করব। 
রেখেছি, যাতে ক্রিয়ারে্স পাওয়া যায়, সেই কাজগুলি যাতে করতে পারি সেটা দেখতে হবে। 
আশা করি আমার এই প্রস্তাব আপনারা গ্রহণ করাবেন। এমনিতেই আমার মন খুব খারাপ 
ছিল, এবারে মন্ত্রী হবার সময় আমার মন খুব ভাল ছিল না। ফ্রাঙ্কলি বলি, সবচেয়ে বড় 
বিপদের মধ্যে আমি রয়েছি। এ আসে এ অতি ভৈরব হরসে সাংঘাতিক মুখবাদন করে 
আমার দিকে এগিয়ে আসছে আখরীগঞ্জকে গ্রাস করতে, ভগবানগোলাকে গ্রাস করতে, 
শেখালিপুরকে গ্রাস করতে, মালদাকে গ্রাস করতে। আমার ভাল লাগে না আমি মন্ত্রী 
থাকলাম, আমার চোখের সামনে যদি ভেসে যায় সেটা খুবই খারাপ লাগে। সেইজন্য এই 
বিষয়ে রাজনীতি না করে আসুন আমরা সকলে মিলে কেন্দ্রের সহযোগিতা! নিয়ে সমস্ত কাজ 
করি। উই শ্যাল ওভার কাম, উই শ্যাল ওভার কাম সাম ডে। আমি আশা করি আপনারা 
আমার বাজেটকে সমর্থন করবেন। আমি সমস্ত কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী ন্দগোপাল ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমার বাজেট বরাদ্দের 
উপর ১৬ জন বক্তা বক্তবা রেখেছেন। আমি প্রত্যাশা করেছিলাম যে বর্তমান সময়ে 
পশ্চিমবাংলায় ক্ষুদ্র সেচ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে মাননীয় 
সদস্যবা এই সম্পর্কে গঠনমূলক সমালোচনা করবেন এবং প্রয়োজন মতো পরামর্শ দেবেন 
আগামী দিনে এই কাজকে কি করে আরও বিস্তারিত করা যায় তরান্বিত করা যায়। তারা 
তাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে কিছু মূল্যবান পরামর্শ দেবেন এই ছিল আমার 
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প্রত্যাশা। কিন্তু দেখলাম একজন দুজন ছাড়া কেউই ক্ষুদ্র সেচ সম্পর্কে কোনও আলোচনা 
করলেন না। বাডে " বিতর্কে যদি বিতর্কটাই না হল তাহলে জবাব দেওয়ার ব্যাপারটা খুব 
বেশি জমে না। 


[5-40--5-50 ৮৮.] 


আমি এই কথা বলছিলাম সেই কারণে। সেই অবস্থা থেকে আমি কিছু বক্তব্য আপনাদের 
সামনে উপস্থিত করব। আমি আপনাদের সামনে আমার বাজেট ভাষণে আমাদের দপ্তরের 
কাজ অতীতে কি করেছি এবং আগামী দিনে কি কাজ আমরা করতে চাই, কি অবস্থার মধ্যে 
পশ্চিমবাংলায় সেচ ব্যবস্থা ছিল, এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, এই সমস্ত আমি তথ্য ও 
পরিসংখ্যান দিয়ে বিস্তারিত ভাবে উপস্থিত করেছি। আমি আবার আপনাদের সামনে সেই 
বক্তব্যগুলির পুনরাবৃত্তি করে চর্বিত চর্বন করতে চাই না। এখানে যে কথাগুলি উঠেছে, 
দু'তিন জন যে কথা বলেছেন, তুলেছেন, সেগুলো সম্পর্কে আমি বলব। কিন্তু তার আগে 
আমি বলব যে, পশ্চিমবাংলায় কৃষকদের অধিকাংশই হচ্ছে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তির চাষী, এবং 
শতকরা. ৮০ ভাগ জমি তারমধ্যে তপসিল জাতি এবং তপসিল উপজাতি সম্প্রদায়তুক্ত। 
আমরা আমাদের দপ্তর থেকে এই যে গরিব চাষী, যারা নিজেদের পকেট থেকে পয়সা খরচা 
করে সেচ ব্যবস্থা করতে পারে না, সেই সেচের ব্যবস্থা করলে, আমাদের রাজ্যের যে জমি 
তার অধিকাংশ জমি ছোট ছোট খণ্ডিত জমি, সেই খণ্ডিত জমিতে নিজেরা চাষের ব্যবস্থা করে 
লাভ জনক অবস্থায় যেতে পারে না। সেই জন্য আমরা সরকারের তরফ থেকে বিশেষভাবে 
এই যে ছোট ছোট চাবী, ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষী, সমস্ত চাবীদের জন্য এবং সারা পশ্চিমবাংলা 
ব্যাপী বিভিন্ন জেলার বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এবং 
তাকে কার্যকর করেছি। আগামী দিনের জন্য আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি যে, ১৯৯৬-৯৭ এই 
আর্থিক বছরের মধ্যে আমরা কতকগুলো কাজ হাতে নিয়েছি। যে কাজের কথা আমি বলব, 
সেই কাজগুলো এই সময়ের মধ্যে-_সমস্তটাই করতে চাই। আমরা আশা করি যে এই 
সময়ের মধ্যে সেগুলোকে আমরা সম্পূর্ণ করে উঠতে পারব। এখানে কথা উঠেছে যে ১৯ 
বছরে কোনও আর.এল.আই. হয় নি। সুনীতিবাবু, মাননীয় বিধায়ক এই কথা বলেছেন। আর 
একজন বলেছেন যে ১৯ বছরে আর.এল.আই. ডিপ টিউবওয়েল কিছু হয়নি। আর একজন 
ডিপ টিউবওয়েলের কথা বলেছেন। আমি বলছি, যেমন এই ডিপ টিউবওয়েল, ১৪০০ ডিপ 
টিউবওয়েল, শ্যালো ৮,৫০০ এর মতো, আর ৩৭০ হচ্ছে আর.এল.আই.। কথা হচ্ছে, এই 
যেগুলো হয়েছে, এগুলো আপনাদের জমানার পরে হয়েছে। সুতরাং যে হয় নি, যেকথাটি 
এখানে উপস্থিত করা হয়েছে প্রকৃতক্ষেত্রে সেটা নয়। আমাদের দপ্তর থেকে এই নিয়ে অনেক 
আলোচনা করেছে। আমি সবিনয়ে উপলব্ধি করার জন্য বলছি কংগ্রেস আমলে এই ক্ষুদ্র সেচ 
দপ্তর ছিল না। বামফ্রন্ট সরকার এই ক্ষুদ্র সেচের উপরে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে এই 
কাজকে সারা পশ্চিমবঙ্গে পরিচালনার জন্য এই দপ্তরকে স্থাপন করেছেন। তারই মাধ্যমে 
আমরা বন্যা এলাকায় এই ক্ষুদ্র সেচের কাজ আমর। পরিচালনা করেছি। এখানে বিভিন্ন বক্তা 
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বলেছেন, যেমন একজন বললেন, কুলগীতে ডিপ টিউবওয়েল নেই, কিন্তু কুলপীতে ডিপ 
টিউবেল বসানোর সংরক্ষণ তথ্য না জেনেই সত্যকে বিভ্রান্ত করার এইরকম কথা বলা ঠিক 
নয়। আমি আমার বাজেট ভাষণে বলেছি, যে “সুইডের' পক্ষ থেকে বিভিন্ন জেলায় ধরে 
টিউবওয়েল বসানোর পক্ষে উপযুক্ত কিনা অনুসন্ধান করা হচ্ছে এবং অনুসন্ধান করে তার 
ভিত্তিতে সেই জায়গায় আমরা টিউবওয়েল বসানোর কাজ করছি। সুতরাং বরঞ্চ আমরা 
উল্টো দিক ভাবছি যে, মাটির তলার জলের স্তর নেমে যাবার জন্যে মাটির তলার জল 
যথার্থভাবে ব্যবহার না করা হয় তারজন্য কতগুলো বাধা নিষেধ আরোপ করার কথা 
আমাদের ডিপার্টমেন্টের থেকে ভাবছি। সেইজন্য আমরা একটা বিলের খসড়াও তৈরি করেছি 
এবং আগামী দিনে সেই বিল বিধানসভায় নিয়ে আসব। সুতরাং যত্রতত্র যদি টিউবওয়েল 
বসানো হত তাহলে আমাদের অনুসন্ধানের কাজও করতে হত না। এবং এই বিল আনার 
জন্যে যে প্রচেষ্টা সেটাও আমাদের করতে হত না। সুতরাং মাটির তলার জলের সংরক্ষণের 
কথা মনে রেখেই আমরা যত্রতত্র টিউবওয়েল বসাতে দেব না। যারজন্য কথা উঠেছে যে, 
আমরা ১৯ বছরের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের কোনও অগ্রগতি হয়নি। এখন কথা উঠেছে 
বলেই আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই কতগুলো তথ্য-_আপনারা দেখুন ১৯৯৪- 
৯৫ সালে শস্যক্ষেতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৮৭ লক্ষ হেক্টর এবং সেচ সেবিত এলাকা ৪২ 
লক্ষ হের, অর্থাৎ সাড়ে আটচল্লিশ শতাংশ। ১৯৯৫-৯৬ সালে এটা দাঁড়িয়েছে সাড়ে সাতাশি 
লক্ষ হের আর সেচ সেবিত এলাকা 8৪ লক্ষ হেক্টর অর্থাৎ টোটাল সেচে এটা হয়েছে ৫০ 
শতাংশের বেশি। এরমধ্যে ক্ষুদ্র সেচের আওতায় ছিল ২৮.৯৩ হেক্টর এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে 
হয়েছে ২৯.৮৯ লক্ষ হেক্টর আমরা পৌছতে পেরেছি এবং চূড়ান্ত সেচ সম্ভাব্যের পরিমাণ 
এবং আমাদের লক্ষ্য যেটা গৌছতে চাই তা হল ৪৪ লক্ষ হেক্টর, অর্থাৎ আরও ১৪ লক্ষ 
হেক্টর পৌছতে বাকি আছে। 


[5-50-6-090 77৬.] 


অগ্রগতির একটা চিত্র এর মধ্যে দিয়ে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। ৭৭-৭৮ সালে মোট 
শস্যক্ষেত্র ছিল ৭৬.৩ লক্ষ হেক্টর, আর এঁ বছরে সম্ভাব্য সেচ সেবিত এলাকা ছিল ২২.৯০ 
লক্ষ হেক্টর মানে ৩০ শতাংশ। এর মধ্যে ক্ষুদ্র সেচের সম্ভাব্য এলাকা ছিল ১৩ লক্ষ হেক্টর 
মাননীয় সদস্য বলেছেন, কোনও অগ্রগতি হয়নি। এই পরিসংখ্যানগুলি যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণ 
করবে যে, যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রগতি হয়েছে। আজকে অগ্রগতির ফলে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে 
দোফসলি, তিনফসলি জমিতে চাষ হচ্ছে। এটা যে বাস্তব অবস্থা, এই অবস্থা সৃষ্টি করতে 
সমর্থ হয়েছি। এখানে একটা কাটমোশন এসেছে সেখানে বলা হয়েছে, রাজোর রবি মরুশমে , 
কৃষি জমিতে পর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থা করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। আর একটি কথা বলা হয়েছে 
তা হচ্ছে, গভর্নমেন্ট আজ এ হোল এ মাইনর ইরিগেশন প্রোজেক্ট এই ব্যাপারে টোটালি 
ফেল করেছে। এই যে অগ্রগতির পরিসংখ্যানগুলি দিলাম, এতেই প্রমাণ করে ফেল করেছে 
কি করেনি। আর এই যে রবি শস্যর ব্যাপারে বলেছি, রবি শস্য মানে আমরা এটাই 
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বোঝাতে চেয়েছি যে সুখা মরশুমে আমরা সেচের জলের ব্যবস্থা করতে পারি কি পারি না, 
এটা বোধহয় বুঝতে চেয়েছেন, তার কারণ এই রবি শস্য এবং বোরো ধান এই দুটো ফলনই 
সুখা মরশুমের। দুটো মিলিয়ে যদি ধরা যায় তাহলে দেখবেন ৮৩-৮৪ সালে মোট রবি শস্য 
৮.৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে হয়েছে। আর বোরো ধান ৫.২০ লক্ষ হেক্টর জমিতে হয়েছে। মোট 
১৩.৭০ হেক্টর জমি। আর ৯৪-৯৫ সালে ১০.৮৯ লক্ষ হেক্টর, আর এ রবি শস্য বোরো 
ধান ১০.৩৪ লক্ষ হেক্টর। মোট ২১.৩২ লক্ষ হেক্টুর চাষ বেড়েছে। তার মানে ২.৪০ লক্ষ 
হেক্টর আর মোট বেড়েছে ৭.৬৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে। সুতরাং এর মধ্যে দিয়ে এটা প্রমাণ 
হয়ে যাচ্ছে অগ্রগতি হয়েছে কি হয় নি। এটা প্রমাণিত। নিশ্চয় সুনীতি বাবু বিরক্ত হচ্ছেন, 
আরও অনেকে, এই দিকে সময়ও কমে আসছে, আর একটি কথা কাটমোশনে বলা হয়েছে। 
মানিকনগর এবং মেধিয়া আর.এল.আই প্রকল্পগুলোর ব্যাপারে যে কথা বলা হয়েছে আমি 
সেই ব্যাপারে বলতে চাই। শাস্তিপুর ব্লকে এই প্রকল্প দুটো অবস্থিত। হাই টেনশন লাইন 
টানার সময় গ্রামের মানুষের কাছ থেকে বিদ্যুৎ বিভাগ বাধা প্রাপ্ত হয়। সমস্ত কিছু মিলে এই 
প্রকল্পটা চালু করা যায় নি। হাইকোর্টে কেসও চলছিল। তবে আমরা আশা প্রকাশ করছি 
আগামী তিন চার মাসের মধ্যে এই প্রকল্পটা আমরা চালু করতে পারব। যদি বিদ্যুৎ সংযোগ 
না করা যায়, তবে আমরা ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে চালু করে দেব। সময় থাকলে আমি আরও 
কথা বলতাম। সুতরাং আমি আপনাদের আনীত কাট মোশনের বিরোধিতা করছি। আমি 
আপনাদের কাছে অনুরোধ করি, বিশেষভাবে বিরোধী সদস্যদের কাছে, সেচের কাজকে রাজনীতি 
থেকে পৃথক করে আসুন, সবাই মিলে সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ 
করা হয়েছে তাকে সম্প্রসারণ করার জন্য আমরা সবাই মিলে কাজ করি, এগিয়ে নিয়ে যাই। 
এই কথা বলে আমি সবাইকে ধনাবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


তরী সুনীতি চট্টরাজ £ স্যার, আমি যখন বক্তব্য রাখছিলাম তখন মন্ত্রী মহাশয় বোধহয় 
ঠিকাদারদের চিত্তা করছিলেন কিনা জানি না। আমি বলেছি, বীরভূমে কাখুরিয়া আর.এল.আই. 
টু এর পর আর কোনও আর.এল. আই, প্রকল্প ওখানে হয়নি। 


শ্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য 8 মাননীয় সুনীতি বাবু অবশ্য কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তার 
বক্তব্য পরিবর্তন করে ফেললেন। আপনি বলেছেন আপনার বিভাগে কন্ট্রা্টরদের কোনও 
প্রবলেম নেই। এখন আবার বলতে উঠে বললেন আমি ক্ট্রাক্টরদের চিস্তা করছিলাম কিনা। 
এটা ঠিক সহযোগিতার মনোভাব নয়। আপনি বলেছিলেন ১৯ বছরে আর.এল আই. প্রকল্পের 
কোনও অগ্রগতি হয় নি। 
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*২২৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৫1) শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে গ্রামোন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের 
পরিমাণ কত ছিল; এবং 


(খ) উক্ত অর্থের কত শতাংশ অর্থ সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে? 


শ্রী সূর্যকান্ত মিশ্র £ 
(ক) পরিকল্পনা খাতে ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে গ্রামোন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা খাতে 
রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ঃ 


(১) জওহর রোজগার যোজনা £ ৩০৮ কোটি ৮৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা 
(২) সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প ঃ£ ৯২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। 
(৩) সমষ্টি উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ঃ ১২ কোটি ২৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। 
(8) নিযুক্তি নিশ্চিতকরণ প্রকল্প ঃ ৯৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। 
(খ) উক্ত পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ অর্থ জেলাগুলিকে দেওয়া হয়ে থাকে। 

(১) জওহর রোজগার যোজনা £ ৩০৯ কোটি ৭১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা 
(২) সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প ঃ ৬২ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। 
(৩) সমষ্টি উন্নয়ন ও শ্রশিক্ষণ ঃ ৯০ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। 
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(৪) নিযুক্তি নিশ্চিতকরণ প্রকল্প £ ৮৭ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। 


স্ত্রী আব্দুল মান্নান $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন পরিকল্পনা 
খাতে সমষ্টি উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ১২ কোটি ২৬ লক্ষ ৫০ 
হাজার টাকা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, টাকা দেওয়া হয়েছে মাত্র ৯০ লক্ষ ৯ হাজার টাকা । পুরো 
১ কোটি টাকাও দেওয়া হয় নি। শুধু জওহর রোজগার যোজনা ছাড়া অন্য সব কিছুতেই 
টাকা কিছু কিছু কম আছে। আপনারা বরাদ্দকৃত অর্থের ১০ পারসেন্টও দিতে পারেন নি, 
এর কারণ কি? 


ডাঃ সুর্যকান্ত মিশ্র ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি মাপ চেয়ে নিচ্ছি। লিখিত উত্তরে 
টাইপের একটা মিসটেক হয়েছে। ওটা ১২ কোটির জায়গায় ১ কোটি হবে। তাহলে কি হয় 
দেখুন। ওটা কারেকশন করে নিতে হবে। 


শ্রী আবুল মান্নান ঃ ৩০৯ কোটি ৭১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা খরচ করে কত শ্রমদিবস 
তৈরি হয়েছে? এই টাকার কতটা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন আর কতটা রাজ্য সরকার 
দিয়েছেন? 


ডাঃ সূর্যকাস্ত মিশ্র ঃ ১৯৯৪-৯৫ সালের হিসাবের ব্যাপারে বলি জওহর রোজগার 
যোজনার বিভিন্ন খাত ধরে ধরে বলতে হবে, এতে সময় লাগবে । আপনারা সবাই জানেন, 
কেন্দ্রীয় সরকার দেয় শতকরা ৮০ ভাগ অর্থ এবং রাজ্য সরকার দেয় শতকরা ২০ ভাগ 
অর্থ। শ্রম দিবসের হিসাব আমি বলছি। ৯৪-৯৫ সালে মোট শ্রমদিবস তৈরি হয়েছে জওহর 
রোজগার যোজনার প্রথম ধারায় ৪ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৭ হাজার। দ্বিতীয় ধারায় ৯১ লক্ষ 
৪৫ হাজার। তৃতীয় ধারায় ১৯ লক্ষ ৫৮ হাজার। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ এই টাকা গুলো প্রধানত জেলা পরিষদের মাধ্যমেই ডিস্ট্রিবিউট 
করা হয়। জেলা পরিষদকে দেওসু' হয়, তারা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেয়। মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে জানতে চাইছি, প্রতিটি জেলা থেকে এই ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট পেয়েছেন কি? 
যদি না পেয়ে থাকেন তাহলেও জানাবেন। 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ আমরা সমস্ত জেলা পরিষদ থেকেই ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট 
পেয়েছি। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও পাঠাই। কেননা, অডিট রিপোর্ট দেওয়ার 
পরই দ্বিতীয় কিস্তি পাওয়া যায়, নাহলে দ্বিতীয় কিস্তি পাওয়া যায় না। 


শ্রী আবুল মান্নান ঃ ৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে যে টাকা দিয়েছেন, তার ইউট্িলাইজেশন 
সার্টিফিকেটগুলো পেয়েছেন কি না, জানতে চাইছি। যদিও আপনার বক্তব্য অনুযায়ী মনে হচ্ছে 
সব পেয়েছেন। এটা বলছি, কেননা, আগেও দেখেছি পি এইচ ই তে, প্রবীর বাবু যখন মন্ত্রী 
ছিলেন, বলেছিলেন পাওয়া যায় নি। জেলা পরিষদগ্ডলোকে বারবার ডেকেছেন, সভাধিপতিদের 
পান নি। 
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ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ আমি দায়িত্ব নিয়েই বলছি, ৯৪-১৫ সালে যে সমস্ত পরিকল্পনা 
খাতে বরাদ্দের কথা বললাম, সেইগুলোর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট সমস্ত জেলা থেবোই 
পেয়েছি। তার ভিত্তিতেই খরচ হয়েছে, হিসেব দিয়েছি। তার সঙ্গে যোগ করছি, যদি এই 
ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিল্লিতে না দিতাম, তাহলে পরের কিস্তি, অর্থাৎ দ্বিতীয় কিস্তির 
বরাদ্দ পেতাম না। এটাই নিয়ম। সেইজন্য দায়িত্ব নিয়েই বলেছি, সব জায়গা থেকেই পেয়েছি 


্রী প্রভঞ্জন মন্ডল ঃ মন্ত্রী মহাশয়, ৭৭ সালে পর্যন্ত একটা লাইন টানুন। তার আগেও 
ক্ষেত মজুর ছিল। গরিব মানুষের আর্থিক সাহায্য করার জন্য, আপলিফমেন্ট করার জন্য এই 
টাকা। সেই সময় ক্ষেত মজুরের পারসেন্টেজ কত ছিল আর ৯৪-৯৫ এ সেটা কত পারসেন্টেজে 
দাড়িয়েছে? পশ্চিমবঙ্গ এখন উন্নয়নের কোন জায়গায় দীড়িয়ে আছে? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ কি পরিবর্তন সেটা আমি সাধারণ ভাবে বলতে পারি। ক্ষেত 
মজুরদের সংখ্যা বিচার করে একটা সেনসাস রিপোর্ট আছে, সেটা যদি দেখেন ৮০-৮১ এবং 
৯০-৯১ সালের জনগণনার তুলনামূলক চিত্র বেরিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ক্ষেত মজুরদের 
সংখ্যা অন্যানা রাজোর মতো এখানেও বেড়েছে। ক্ষেত মজুরদের যে অনুপাত, শতাংশ হারে, 
সেটা কমছে এখানে, যেখানে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বেড়েছে। শুধু কমছে, তাই নয়, সর্বোচ্চ হারে 
কমেছে, অন্যান্য জায়গায় এই বৃদ্ধির হার অব্যাহত আছে। পশ্চিমবঙ্গে যারা ভূমিহীন ক্ষেতমজুর 
ছিল, তাদের একটু আধটু জমি হয়েছে। এই উল্টো প্রক্রিয়া বিগত ১০ বছরের জন গণনার 
তুলনামূলক চিত্র থেকে বোঝা যায়। 


[11-10-__11-20 /14.] 


রী প্রভপ্তন মন্ডল ঃ স্যার, টাকা জেলা পরিষদ খরচ করে পঞ্য়েত সমিতি এবং গ্রাম 
পঞ্চায়েতের মাধ্যমে । কিন্তু পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে যে আযপারেটরস যে পরিকাঠামো আছে তাতে 
একজন সোক্রেটারি এবং জব-আ্যাসিসটেন্ট নিয়ে কাজ করতে হয়। অথচ আপনার দপ্তর প্রচুর 
টাকা পাচ্ছে এবং খরচও করছে। কিন্তু স্টাফ বাড়ানোর ক্ষেত্রে__আযাকাউন্টের টাইপের কাজের 
লোক বাড়ানোর ক্ষেত্রে কিছু ভাবছেন কিনা? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র £ আমি ইতিপুবেই আসেম্বলিতে বলেছি। ওখানে আমাদের লোক 
বাড়ানো খুব দরকার, কাজের চাপ বাড়ছে কিন্তু আমাদের লোক নেই। নতুন পদ সৃষ্টি করব 
কিনা সে বিষয়ে পরিকল্পনা অতীতেও করে দেখেছি যে, কিছু জায়গায় লোক কম.কাজ বেশি, 
আবার কিছু জায়গায় কাজের তুলনায় লোক বেশি রয়েছে। এর একটা পুনর্বিন্যাস করা 
দরকার। এর হিসাব চলছে। এছাড়া হাইকোর্টে মামলা থাকায় কিছু কাজ করা যাচ্ছে না। 
মাননীয় সদস্য হয়তে৷ জানেন, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যখন বাজেট পেশ করেছিলেন তখন বলেছিলেন, 
রাজ্য অর্থ কামশন তার রেকমেন্ডেশন সরকারের কাছে জমা দিয়েছেন এবং এটা হয়তো 
বিধ্লানসায় পেশ করা হবে। হলে, তখন তার সুপারিশ দেখে সামগ্রিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। 


গ্রী পদ্কজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন, প্রতি জেলা পরিষদের থেকে 
হিসাব পেয়ে গেছেন, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট পেয়ে গেছেন। এর মধ্যে কটা কম্পিটেন্ট ॥ 
অথরিটির দ্বারা অডিট করানো হয়েছে? 
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ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ সবগুলোই করা হয়েছে। অডিট রিপোর্ট জমা না দিলে আগেও 
মান্নান সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় বলেছি-_সেকেন্ড ইনস্টলমেন্টের টাকা পাওয়া 
যায়না। 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বীস £ স্যার, গ্রামোন্ননের পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে গভর্নমেন্টে অর্ডার 
করেছিল যে, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটা করে আদর্শ গ্রাম তৈরি করা হবে এবং সেই 
সব গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলো নির্দিষ্ট গ্রাম বিভিন্ন জেলায় চিহিন্ত করবে কিন্তু কটা তা বলা হয়নি। 
আমার জিজ্ঞাসা এব্যাপারে কি আর্থিক অসঙ্গতি হয়েছে? নাকি পরবর্তী সময়ে অর্থ-বরাদ্দ 


* করা হবে? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ আদর্শ গ্রাম এক-আধটা বলে নয়। আর চিহিত করা গেলেও এটা 
আমাদের নীতির মধ্যে পড়ছে না। আমরা আগেও বলেছি-__আমাদের নীতি হচ্ছে, সব 
গ্রামকেই আদর্শ গ্রাম হিসাবে গড়ে তোলা। কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছিলেন, গান্ধী গ্রাম 
ইত্যাদি করার কথা। তাতে কিছু কিছু জায়গায় ৪/৫টা বা পশ্চিমবংলার ক্ষেত্রে হয়তো বেশি 
গ্রামকে এরকম গ্রামে পরিণত করার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু আমরা বলেছি, এটা 
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাছাড়া ওরা এম পি, ইত্যাদির সঙ্গে পরামর্শ করে 
এবং কথাবার্তা বলে দেখেছেন, আদর্শ গ্রাম না হলেও যে টাকা-পয়সা পাওয়া যাচ্ছে তাতে 
সব গ্রামের জন্য করলে কিছু অসুবিধা নেই। আর নীতিগতভাবে কয়েকটাকে আলাদাভাবে 
চিহ্ত করার সঙ্গে আমরা সহমত পোষণ করি না। 


মহঃ ইয়াকুব ঃ স্যার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন, উত্তর ২৪ পরগনা 
জেলার গ্রামোন্নয়নে, ১৯৯৪-৯৫ সালে কত বরাদ্দ হয়েছিল এবং কত ব্যয় হয়েছিল? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ মাননীয় সদস্য যেটা বললেন, আমার কাছে সব আছে। জেলা 
ভিত্তিক দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সময় লাগবে। 


মিঃ স্পিকার ঃ টেবিলে লে করে দিন। 
ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ হ্যা, টেবিলে লে করে দেব। 
দমকল ব্যবস্থার সম্প্রসারণ 


*২২৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৪২) শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ পৌর-বিষয়ক বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) কলকাতাসহ রাজ্যের সর্বত্র বিশেষ করে জেলা-শহর, মহকুমা শহরের “দমকল' 
ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে কিনা; এবং 


(খ) ব্লক-স্তর পর্যস্ত দমকল ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য কোনও পরিকল্পনা সরকারের 
আছে কি না? 
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(ক) কলকাতাসহ রাজ্যের সমস্ত জেলা শহরে এবং বেশ কয়েকটি মহকুমা শহরে 


দমকল ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সব মহকুমা শহরে এখনও দমকল ব্যবস্থা গড়ে ওঠে 
নি। 


(খ) সাধারণভাবে ব্রকত্তর পর্যন্ত দমকল ব্যবস্থা সম্প্রসারণের কোনও পরিকল্পনা বর্তমানে 
সরকারের বিবেচনাধীন নেই। তবে বিভিন্ন স্থানের গুরুত্ব অনুযায়ী দমকল কেন্দ্র 
স্থাপনের কাজ পর্যায়ক্রমে চলছে। 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বীসঃ নতুন করে যে সব জায়গায় দমকল করা হবে বা যে 
্রস্তাবগুলি আছে বা বিবেচনাধীন আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জায়গাগুলি যদি একটু 
বলেন? 


শ্রী অশোক ভষ্টাচার্য ঃ নতুনভাবে দমকল কেন্দ্র করার জন্য ২৪টি জায়গায় প্রস্তাব 
বিবেচনাধীন আছে, তার মধ্যে অনেকগুলি কেন্দ্রের নির্মাণের কাজ চলছে, যেমন বিজনবাড়ি, 
গঙ্গারামপুর, ধুলিয়ান, কালনা, বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি, বিধাননগর। ২৪টির মধ্যে ৭টির নির্মাণের 
কাজ শুরু হয়েছে। 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস $ মন্ত্রী মহাশয় আপনি জানেন গ্রামাঞ্চলে অনেক সময় গরিব 
অধ্যফিত অঞ্চলে আগুন লেগে যায় এবং তাতে ক্ষয়-ক্ষতি হয়, আগুন নেভাবার ব্যবস্থা কিছু 
না থাকায় যেমন হ্যান্ড ট্রলার, পাম্প ট্রলার যেগুলি আগে ব্যবহৃত হত, সেগুলি পুনরুজ্জীবিত 
করে গ্রামাঞ্চলে বড় আকারে না হলেও ছোট আকারে করা যায় কি? 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য ৫ ফায়ার সার্ভিসে যে নতুন আইন হয়েছে তার মধ্যে অগজিলিয়ারি 
ফায়ার সার্ভিসের একটা কথা আছে। সব জায়গাতে করতে পারব না, গ্রামে পঞ্চায়েতের 
মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে, বা এন জি ওর মাধ্যমে তারা যদি প্রশিক্ষণ নিতে চায় 
আমাদের কাছ থেকে, তাহলে সাময়িকভাবে বা প্রাথমিকভাবে আগুন নেভাবার কিছু যন্ত্রপাতি 
আমরা দিতে পারি। এই রকম প্রস্তাব যদি আমাদের কাছে আসে আমরা বিবেচনা করতে 
পারি। এই রকম একটা সংস্থান আমাদের সংশোধীত আইনের মধ্যে রেখেছি। 


রী জযন্তকুমার বিশ্বাস ঃ আপনি যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য জায়গায় নাম বলেছেন বৈষ্ঞবঘাটা 
পাটলি, ধুলিয়ান, সম্টলেক এবং উত্তর বঙ্গের কথা বলেছেন যে সমস্ত নোটিফায়েড এরিয়া 
যেগুলি পৌরসভা হতে যাচ্ছে তাতে শহরতলি গড়ে উঠেছে সেই সব জায়গাকে বিবেচনা 
করবেন কি? 


 অশৌক ভর্টাচার্য ঃ$ সব নোটিফায়েড এরিয়া অর্থরিটি সব মহকুমা পর্যায়ে 
মিউনিসিপ্যালিটি বা ব্লক স্তরে দমকল কেন্দ্র তৈরি করতে পারিনি সেগুলি বিবেচনার মধ্যে 
আছে। এই ২৪টি নেওয়া হয়েছে এবং তার উপরই জোর দেব। একটা নীতি গ্রহণ করেছি 
যে জেলাগুলিতে কম দমকলকেন্দ্র আছে যেমন মুর্শিদাবাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মালদা দক্ষিণ 
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দিনাজপুর এই সমস্ত জেলাতে দু একটি দয়কলকেন্দ্র আছে, সেখানে প্রাধান্য দিতে চাইছি 
এবং যে গুলির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে সেগুলি শেষ করতে চাইছি। 


[11-20--11-30 7.7%.] 


রী প্রভঞ্জন মন্ডল ঃ স্যার, সেদিন একজন মন্ত্রী এই দমকল" সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে 
জানালেন যে, শহর নয়, কিন্তু বড় বড় গঞ্জ যেগুলো গড়ে উঠেছে, যেমন কাকদ্বীপ, 
নেই। আমার মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, এসব এলাকায় 'দমকল' কেন্দ্র না 
থাকার ফলে খুবই অসুবিধা দেখা দিচ্ছে, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ডহারবার মতো গঞ্জ এলাকায় 
“দমকল” কেন্দ্র গড়ে তোলার ব্যাপারটা সরকার কি বিবেচনা করে দেখবেন? 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাবুইপুরে 'দমকল” কেন্দ্র চালু করার কাজ 
ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ডায়মন্ডহারবারে জায়গা পেলেই কাজ শুরু হবে। আর কাকদ্বীপের 
জন্য এখনও পর্যস্ত কোনও পরিকল্পনা নেই। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জনসংখ্যার অনুপাতে 
'দমকল' কেন্দ্রর সংখ্যা কম। 


মিঃ স্পিকার £ মিঃ ভট্টাচার্য, গ্রামীণ বেঙ্গলে বা রুরাল বেঙ্গলের সর্বত্র দমকল" কেন্দ্র 
করা সম্ভব নয়। সুতরাং আপনারা পঞ্চায়েত এলাকায় এমন কোনও স্বীম নিতে পারেন 
কি-_- গ্রামের যুবকদের ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং দিয়ে-_-আগুন লাগলে তারা যাতে ফায়ার 
ফাইটিং করতে পারে তার জন্য ব্লক অফিসে বা পঞ্চায়েত অফিসে সাবসিডাইজড ফিনান্স 
করে ব্যবস্থা করতে পারেন কি? নট পেড, ভলান্টারি সার্ভিস যাতে গ্রামের ছেলেরা দেয় তার 
জন্য তাদের ট্রেনিং দিয়ে বাহিনী তৈরি করতে পারেন কি? এরকম কোনও স্বীম দিতে পারেন কি? 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য £ স্যার, আমরা অকজিলারি ফায়ার সার্ভিস নামে নতুন একটু 
ফায়ার সার্ভিস স্বীম করতে চাইছি। এই স্কীম অনুযায়ী পঞ্চায়েত, পৌরসভা এবং বিভিন্ন 
ভলান্টারি অর্গানাইজেশনের কাছে কিছু কিছু ইকুইপমেন্ট দিয়ে দেব এবং কিছু প্রয়োজনীয় 
ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাও করব। এর জন্য কয়েকটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করে সর্ট টার্ম কোর্স-এ 
ট্রেনিং দেওয়া হবে। আমাদের অফিসাররাও গ্রামে গিয়ে ট্রেনিং দেবেন। এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে 
যদি প্রাথমিকভাবে আগুন নেভানো যায়, তাহলে আর বড় সার্ভিসের প্রয়োজন হয় না। এই 
জন্যই আমরা এটা করছি। 


রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি জানেন কলকাতা শহর এমনিতেই 
টাওয়ার ইন ফার্নো, জতুগৃহের মতো হয়ে আছে। সুতরাং এখানে শুধু দমকল" সার্ভিস চালু 
থাকলেই চলবে না, ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজন। কলকাতা শহরে মাঝে মাঝে বাজারে আগুন 
লাগে, দমকল ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে যায়, কিন্তু জলের অভাবে কাজ করতে পারে 
না। দমকল" বিভাগের পক্ষ থেকে আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ 
করে বাজার এলাকায় করার কোনও পরিকল্পনা আছে কি? ইতিপূর্বে বড়বাজারে যে ঘটনা 
ঘটে গেল তারপর বিভিন্ন জনবহুল স্থানে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার করার কোনও 
প্ল্যান আউটলের ভাবনা-চিত্তা রাজ্য সরকারের আছে কি? 
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শ্রী অশোক ভট্টাচার্য ঃ এরকম একটা ভাবনা-চিন্তা আমরা করছি। অবশাই এটা করতে 
হবে এবং এ কাজকে আমরা অগ্রাধিকার দিতে চাই। আগুন নেভাবার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝেই 
জলের অভাব হচ্ছে। কলকাতা এবং হাওড়ার মতো জনবহুল শহরে এ জিনিস সব চেয়ে 
বেশি হচ্ছে। এ বিষয়ে আমরা কিছু কিছু জায়গাকে চিহিতত করেছি আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভীর 
নির্মাণের জন্য। এর সাথে সাথে হাই ড্রেনগুলোকেও সংস্কার করতে হবে। এর জন্য নতুন 
স্পাউট করতে হবে। কতগুলো পুকুরকেও রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হবে। সেজন্য কিছু প্ল্যান 
এস্টিমেট করেছি। এখন আমাদের কিছু অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন। ১০-ম অর্থ কমিশন 
রেকমেন্ডেশনেও করেছে সমস্ত রাজোর দমকল উন্নয়ন খাতে ১০০ কোটি টাকা। স্ট্রেনদেনিং- 
এর জন্য ১০০ কোটি টাকা রেকমেন্ডেশন করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার সেটা গ্রহণ করেছেন। 
৮ কোটি টাকা আগামী ৪ বছরে পাওয়ার কথা। এই ৮ কোটি টাকার মধ্যে ২ কোটি টাকা 
যদিও প্রয়োজনের তুলনায় কম-_আপাতত ২ কোটি টাকা দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় এইরকম 
আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার, হাই-ড্রেন সংস্কার বা কিছু জলের ব্যবস্থ। করার জন্য রিজার্ভারের 
জন্য রাখছি। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন ১০০ কোটি টাকা দশম অথ কমিশানে 
বরাদ্দ হয়েছে। কলকাতার পূর্ব দিক থেকে এখন অনেক প্রকল্প তৈরি হচ্ছে, ইসি টিপি, 
ইস্টার্ন বাইপাশ, কসবা, তিলজলা থানা এলাকায় এবং এদিকে ভাঙড় পর্যস্ত। মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে আমার জিজ্ঞাসা, এ এলাকায় দমকল কেন্দ্র স্থাপনের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কিনা? 
আমি শুনেছিলাম মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীকে গত ১ মাসের মধো দু-একটি ঘটনায় এদিকে যেতে 
হয়েছিল। এসব এলাকায় বসতি হচ্ছে, কলকারখানা আছে, লেদার ট্যানারি রয়েছে! এখন এ 
জায়গায় সিলেক্ট কর! হযেছে কিনা এবং হয়ে থাকলে তা কার্ধকর করার জন্য নির্দিষ্ট 
সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে কিনা? 


শ্রী অশোক ভর্টীচার্য 8 এমনিতেই কলকাতার পূর্বদিকে ট্যাংরা অঞ্চলে দমকল কেন্দ্র 
নির্মাণের প্রস্তাব বিবেচনার মধ্যে আছে। কলকাতার বাগবাজার, বেলগাছিয়া এবং সল্টলেকে 
দমকল কেন্দ্র নির্মাণের চিত্তা-ভাবন। আমাদের প্রস্তাবের মধ্যে আছে। 


শ্রী অশোক কুমার দেব ঃ বজবজের পুজালি নতুন পৌরসভার নির্বাচন হয়ে গেল এবং 
এই নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করেছে। এই পৌরসভায় নতুন দমকল সার্ভিসের ব্যবস্থা 
সরকারের আছে কিনা এবং যদি থাকে তাহলে কতদূর পর্যস্ত এগিয়েছে তা জানাবেন কি? 
এর সাথে সাথে যেহেতু আপনি এই দপ্তরের মন্ত্রী তাই জিজ্ঞাসা করছি, পৌরসভার জলের 
কোনও বান্স্থা আছে কিনা! 


তরী অশোক ভট্টাচার্য ই বজবাজ ২টি দমকল কেন্দ্র অছে। আপাতত পূজালিতে নতুন 
দমকল কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনার মধ্যে নেই। 


শ্রী রি মোল্লা ঃ মহেশঙলা গৌরসভা পশ্চিমবাংলার মধ্যে সর্ববৃহৎ পৌরসভা। 
ই পৌরসভার ২ বছর বয়স হয়ে গেছে। সুতরাং দমকল কেন্দ্র স্থাপনের কোনও পরিকল্পনা 
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শ্রী অশোক ভট্টাচার্য ঃ মহেশতলা এলাকায় দমকল কেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব বিবেচনার 
মধ্যে নেই। 


শ্রী নরেন হাঁসদা £ ঝাড়গ্রাম মহকুমা আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা এবং এটা পশ্চিমবাংলার 
মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সেখানে প্রত্যেক বছর কয়েকশো ঘরবাড়ি পুড়ে যায়। কাছাকাছি যে দমকল 
কেন্দ্র আছে সেটি হচ্ছে খড়গপুরে। সুদূর খড়গপুর কেন্দ্র থেকে এসে গ্রামে আগুন নেভানো 
সম্ভব হচ্ছে না। আপনি বললেন, ২৪টি দমকল কেন্দ্র স্থাপনের কথা। তারমধ্যে ঝাড়গ্রাম 
আছে কিনা এবং যদি থাকে তাহলে কতদিনের মধ্যে কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়? 


[11-30--11-40 ৮.৮.] 


শ্রী অশোক ভ্টীচার্য ঃ ঝাড়গ্রামে একটা দমকল কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। এর জন্য জমি 
চিহ্নিত করণ করা হয়েছে। আমরা আশা করছি চলতি বছরে এর কাজ শুরু করতে পারব। 


শ্রী বুদ্ধদেব ভক্ত ঃ আমি যে প্রশ্নটা করতে চেয়েছিলাম, সেই প্রশ্নটা নরেন হাঁসদা 
মহাশয় করে দিয়েছেন। সুতারং আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ আপনি বলেছেন ডায়মন্ডহারবারে জমি দিতে পারেনি সেই 
জন্য অসুবিধা হয়েছে। আমি আপনাকে এতদূর কাকদ্বীপে যাবার কথা বলছি না, জয়নগর 
পৌরসভা থেকে ওরা জমি দেবার প্রস্তাব দিয়েছিল। সুতরাং জয়নগরে ফায়ার ব্রিগেড স্থাপন 
করার ব্যপারে কোনও চিস্তা-ভাবনা করে দেখবেন কি? 


শ্রী অশৌক ভ্রীচার্য £ আপাতত কোনও সম্ভাবনা দেখছি না যে জয়নগরে দমকল 
সেন্টার স্থাপিত করা হবে। 


জলে আর্সেনিক 


*২২৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১০।) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ জনস্বাস্থ্য কারিগরি 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


- ক) রাজ্যের কোন কোন জেলায় পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণ পাওয়া গেছে; 
(খ) উক্ত জেলাগুলিতে আর্সেনিক আক্রান্তের সংখ্যা কত; এবং 

(গ) প্রতিকারের জন্য সর্বশেষ কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? 

শ্রী গৌতম দেব £ 


_ €ক) সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, 
হাওড়া, বর্ধমান, মালদা এই ৭টি জেলায় আর্সেনিক দূষণ পাওয়া গেছে। 


(খ) মোট আক্রান্তের সংখ্যা এই দপ্তরের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত 
তথ্যাদি স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে প্রাপ্ত। 
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(গ) (১) প্রচুর সংখ্যক স্পট সোর্সের পুনরির্মাণ, পুনস্থাপন (২) ৮টি বড় ব্যাসযুক্ত 
নলকৃপ পুননির্মাণ (৩) নতুন নলবাহিত জল সরবরাহ (8) আর্সেনিক বিতাড়নের 
২টি পরিক্ষাধীন প্রকল্প (৫) ২৪৮টি স্বাস্্য-_সুরক্ষিত রিং-ওয়েল (৬) পরীক্ষামূলক 
তথা-__উৎপাদন নলকৃপ (৭) ভূতল স্থিত জলের নলবাহী জল সরবরাহ প্রকল্প 
(মালদা এবং দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জন্য) ইত্যাদি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এর মধ্যে আপনি যে কটা পরিকল্পনার 
কথা বলেছেন ভূতল নলবাহী জল প্রকল্প এইগুলো দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা। আশু পরিকল্পনা 
হিসাবে আপনি যেগুলো নিচ্ছেন, যেগুলো বলছেন আর্সেনিক দ্বারা দূষণ, আর্সেনিক দূষণ মুক্ত 
অস্তর্বতীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে যে পরিকল্পনা নিচ্ছেন সেটা কি যথেষ্ট? যদি যথেষ্ট না হয় 
তাহলে অস্তর্বতীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে আরও কি করছেন? কারণ দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার 
কথা আগে বলেছিলেন, যেগুলো মাস্টার প্ল্যান। যাই হোক সেটা কি পর্যায়ে আছে জানি না। 
অন্তর্বত্ীকালীন ব্যবস্থা কোনগুলো সেটা কি জানাবেন? 


শ্রী গৌতম দেব £ আপনার প্রশ্নের মধ্যে “গ'-তে আপনি জানতে চেয়েছিলেন, “প্রতিকারের 
জন্য সর্বশেষ কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? তাতে ৭টি বিষয়ের কথা বলেছি এবং 
দেখবেন তার বেশিরভাগই হচ্ছে ইমিডিয়েট রিলিফ যাতে পায়। আর কতকগুলি আছে যেটা 
সময় সাপেক্ষ বা দীর্ঘমেয়াদি। যেমন ধরুন, ৫ হাজার ছোট টিউবওয়েলের জলে আর্সেনিক 
পাওয়া গিয়েছে, তার মানে এ ৫ হাজার টিউবওয়েলের বন্ধ করে দিয়ে আরও গভীরে 
টিউবওয়েল করা। সেটা ১০ দিন বা একমাস, দুমাস করা সম্ভব। অথবা ডিপ টিউবওয়েল 
করে সেখানে পাইপড ওয়াটার দাও। এই প্রকল্পগুলি যে অনেক সময়সাপেক্ষ তা কিন্তু নয়। 
এই রকম আমাদের ফার্স ফেজের আ্যাকশন প্ল্যানে ১১ কোটি টাকার প্রজের আমরা 
পাঠিয়েছিলাম। সেখানে ৯ কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এবং সেটা অলমোস্ট শেষ 
হয়ে গিয়েছে। আর দীর্ঘমেয়াদি যেটা সেটা হচ্ছে, নদী থেকে জল তুলে ট্রিটমেন্ট করে সেটা 
দেওয়া। যে বড় প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তাতে ৭।| শো কোটি টাকার প্রকল্প নিয়ে দিল্লির সাথে 
আমরা আলোচনা করেছি। কাজেই সে দিকে থেকে ইমিডিয়েট রিলিফের ব্যবস্থা নিশ্চয় আছে, 
তবে যদি বলেন পর্যাপ্ত হচ্ছে কিনা তাহলে বলব, সেটা বলা মুশকিল। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ ৭।| শো কোটি টাকার দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প নেবার কথা যেটা 
বললেন এবং সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা হয়েছে যেটা বললেন সেই প্রকল্প 
রূপায়ণের জন্য কেন্দ্র নতুন সরকার আসার পর কোনও রকম যোগাযোগ করেছেন কিনা 
এবং নতুন সরকারের কাছ থেকে আপনি বাড়তি কোনও আ্যাসিওরেন্গ এ ব্যাপারে কিছু 
পেয়েছেন কিনা, পেলে সেটা কি? . 


শ্রী গৌতম দেব ঃ জয়নগর আপনার বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে কিনা জানি না, 
তবে আপনি জেনে খুশি হবেন যে জয়নগরের ব্যাপারটা আছে। অরিজিন্যালি যে স্কীম আমরা 
নিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ২২৮ কোটি টাকার এবং সেটা দিল্লিতে পাঠিয়েছিলাম। এটাতে 
ততকালীন কেন্দ্রীয় কংগ্রেসি সরকার নীতিগত ভাবে রাজি হয়েছিলেন। তবে সেই সঙ্গে জয়া 
কতকগুলি জিনিস দেখতে বলেছিলেন যে এর বিকল্প কিছু আছে কিনা, কম পয়সায় কিছু 
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করা যায় কিনা। ওরা যা বলেছিলেন তার ভিত্তিতে আমরা ফেজ ওয়ান, টু করে নতুনভাবে 
স্কীম পাঠিয়েছি এবং তাতে আরও ব্লক যুক্ত করেছি। এরমধ্যে জয়নগরও আছে। এটা 
গতকাল পাঠিয়েছি। এরমধ্যে ফেজ ওয়ানে গ্রামগুলি আছে এবং সেটা হচ্ছে আনুমানিক ১৪৪ 
কোটি টাকার এবং ফেজ টুতে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি আছে, "সেটা হচ্ছে আনুমানিক ১২৩ 
কোটি টাকার। দিল্লির নতুন সরকারের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে, আশা করছি, কিছুদিনের 
মধ্যে কাজ শুরু করতে পারব। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার $ আর্সেনিকের দূষণের সমস্যার ব্যাপারটা আগে রাজ্যে ছিল না, 
আমরা সেইভাবে শুনিনি, দেখিনি। ইদানিংকালে এই সমস্যাটা কিন্তু অত্যন্ত প্রকট হয়ে 
গিয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এর কারণ অনুসন্ধান করেছেন কি এবং করলে 
তা নিরাময়ের জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? 


শ্রী গৌতম দেব £ পৃথিবীতে এমন অনেক কিছুই আছে যা আগে শোনেননি, দেখেন 
নি কিন্তু এখন দেখছেন, শুনছেন। আমি একথা আগে বহুবার বলেছি, আবার বলছি, 
পশ্চিমবাংলার বা ভারতবর্ষের মাটির তলায় আর্সেনিক ঢুকলো কবে? এটা কি জ্যোতি বসু 
মহাশয় যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন তখন পশ্চিমবঙ্গের মাটির তলায় আর্সেনিক ঢুকে 
গেল? না, তা তো নয়। শত শত বছর ধরেই এই আর্সেনিক ডিপোজিট আছে। নর্মালি 
আমার এ ক্ষেত্রে £% ছিল, মানুষ এখানে আর্সোনক খাচ্ছে কবে থেকে? বৈজ্ঞানিক এবং 
ইঞ্জিনিয়াররা বলেছেন যে |দন থেকে মানুষ টিউবওয়েল-এর জল খাচ্ছেন সেই দিন থেকে। 
তবে এতদিন মানুষ সেইভাবে খেয়াল করেন নি, দেখেন নি তাই বুঝতে পারেন নি, এখন 
পারছেন। এটা ৮০-র দশক থেকে ধরা পড়তে শুরু করে। ওয়াটারের কোয়ালিটি সম্বন্ধে 
আগে এতো আ্যাওয়ারনেস ছিল না, এখন সেই আওয়ারনেস অনেক বেড়েছে। এখন এর 
পেছনে অনা কোনও কারণ আছে কিনা সেটা আমি বৈজ্ঞানিকদের খতিয়ে দেখতে বলেছিলাম। 
সঙ্গে সঙ্গে এর জনা আমি ট্যাঙ্কফোর্সও করেছিলাম। এতে ভারত সরকারের বিভিন্ন সংস্থা 
সাহায্য করেছেন, বাইরের অনেক সংস্থা সাহায্য করেছে। তারা বলেছেন, 275 15 
£০011/0101081081. মাটির তলায় এঁ মালদহেব উল্টো দিকে বিহারের রাজমহলের তলায় 
আর্সেনিকের ডিপোজিট বহু যুগ ধরে আছে এবং সেটা লিক্ট করতে করতে আসছে গঙ্গার 
পূর্ব দিকে। পশ্চিমদিকে নয়, ত ই ৮০০০০০০০৬ 
আছে। এই হচ্ছে তাদের ফাইন্ডিংস। 


[11-40-_11-50 ৮1৬. 


শতরী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, টিউবওয়েলের জলে চা প্রবলেম 
যেটা সেটা থাকছে। এটার অল্টারনেট সলিউশন হিসেবে আমরা সারফেস ওয়াটার ব্যবহার 
করতে পারি কিনা (সটা চিন্তা করার সময় এসেছে। আমাদের সারফেস ওয়াটার প্রচুর নষ্ট 
হয়। মাটির তলা থেকে ভবিষাতে টিউবওয়েলের মাধ্যমে জল তোলার সমস্যা কমিয়ে সারফেস 
ওয়াটার কিভাবে বাবহার করে পানীয় জলের সঙ্কট নিরসন করা যায়, সেই সম্পর্কে সরকার 
ফোনও চিস্তা-ভাবনা করছেন কি অদূর ভবিষ্যতে? 
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শ্রী গৌতম দেব ঃ আপনার যে ৬টি ব্লক, সেই ৬টি ব্লকের মানুষকে জল খাওয়াতে 
খরচ হওয়ার কথা ২০ লক্ষ টাকা। তার জন্য ২।। শত কোটি টাকার প্রোজেই নেওয়া 
হয়েছে। এটা চালাতে বছরে খরচ হবে ১০ লক্ষ টাকা। যে দেশে আমরা আছি, এখানকার 
একটা “সানডে পত্রিকায়” লিখছে, মধ্যপ্রদেশের বস্তারে আর্সেনিক নয়, সেখানে ৬০ লক্ষ 
লোক ফ্লোরাইড মিশ্রিত জল খাচ্ছে। এতে মানুষের দেহের হাড় বেকে যায়, হাড় গুড়ো গুড়ো 
হয়ে যায়, মানুষ মারাও যায়। আমাদের মাটির তলার জলে ফ্লোরাইড নেই, আর্সেনিক আছে। 
এই ফ্রোরাইড দূরীভূত করার জন্য ওখানে কেন্দ্রীয় সরকার একটা মিশন তৈরি করেছিলেন 
এবং তাতে ২৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু কাজ সেই রকম কিছু হয়নি। ৬০ 
লক্ষ লোক বস্তারের ৫টি জেলায় আক্রান্ত হয়েছে ৬ মাস আগে। দিল্লির সঙ্গে এই ব্যাপারে 
আলোচনা হচ্ছে। পৃথিবীর মধ্যে এতবেশি আর্সেনিক প্রবলেম আর কোথাও নেই। আমরা 
নানা রকম পদ্ধতির সংমিশ্রণ করে এটা ট্যাকেল করার চেষ্টা করছি। পার্মানেন্টলি রিজলভ 
করতে গেলে সারফেস ওয়াটারের জন্য এত টাকা দরকার যেটা একসাথে করা মুশকিল। 


শ্রী প্রভর্জন মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি আগের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, 
লোককে খাওয়াতে গেলে ২০ লক্ষ টাকা দরকার। তারজন্য ২।। শত কোটি টাকার প্রোজেক্ট 
জমা দিয়েছেন। এখন রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই-_পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্বীমে শুধু মাত্র গরিব 
মানুষ বললেই হবে না, কিছু মধ্যবিত্ত, কিছু উচ্চবিত্ত মানুষও আছে, যারা পয়সা দিয়ে জল 
নিতে চায়। তাদের আপনি কানেকশন দেবেন কিনা এবং জলের উপরে ট্যাক্স আদায় করবেন কিনা? 


শ্রী গৌতম দেব ঃ জলের কোনও ট্যাক্স বা এই জাতীয় জিনিস সেগুলি পৌরসভা হলে 
মিউনিসিপ্যালিটি, আর পঞ্চায়েত হলে কি প্রভিশন আছে সেটা আমাকে দেখতে হবে। তবে 
পি এইচ ই ট্যাক্স নেবার কোনও সংগঠন নয়। আমরা প্রোজেক্ট তৈরি করে দেই। ৩/৪টি 
বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটিতে স্বীম কনা হয়েছে। শিলিগুড়িতেও এটা হয়েছে। উনি তখন 
চেয়ারম্যান ছিলেন। আমি বলেছিলাম যে এই প্রোজেক্টে স্টেট গভর্নমেন্ট টাকা দেবে কিন্তু 
মিউনিসিপ্যালিটিকে টাকা দিতে হবে। খড়গপুরে আছে, তারা কন্ট্রিবিউশন করছে। আমি 
নলেছি যে তিস্তা থেকে জল তলে ২০/২২ কিলোমিটার দূরে সেই জল পরিঞার করে 
শিলিগুড়িতে ৫ তলা! বাড়ির উপরে তারা শ্লান করবে, আর টাকা দেবেনা, এটা হতে পারে 
না। আমি বলেছি যে স্কীম নিয়ে ১০টি স্ট্যান্ড পয়েন্ট করে দিন গরিব মানুষকে ফ্রি অব কস্ট 
জল দেবার জন্য । কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটিকে টাকা দিতে হবে। তার! টাকা দিতে রাজি হয়েছে 
তবে স্কীম আরপ্রভ হয়েছে। 


শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ মাননীন মন্ত্রী বলেছেন, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ থেকে ৭টি জেলা 
মার্সেনিক দিত হয়েছে এবং তাবমধ্ে নদীয়া জেলার নামও বলেছেন। আমার জিজ্ঞাস্য. 
নদীয়া ভাঙ্গার কোন কোন ব্লক এবং শহর আর্সেনিক দ্বারা দূষিত হযেছে? আক্রান্ত বোগীর 
সংখা! বলতে পারুছেন না, এন্াপারে স্বাস্থ্য বিভাগকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন। আমার 
জিজ্ঞাসা, নদীয়া জেলার যে সমস্ত জায়গায় আর্সেনিক দূষণ ঘটছে সেই ব্লকগ্ডলো থেকে 
আর্সেনিক দূর করার জন্য কি পবিবস্পনা গ্রহণ করেছেন এবং প্রতিকারের কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? 


শ্রী গৌতম দেব? মাগেই তো বললাম, আবার বলছি, এ ব্যাপারে আমরা লাগাতার 
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সার্ভে করছি এবং তাতে গত মাস পর্যন্ত আমাদের কাছে রিপোর্ট হল, ৬১টি ব্লক আর্সেনিক 
আফেকটেড হয়েছে। কিন্তু তিন বছর আগে আ্যাফেকটেড ব্লকের সংখ্যা ছিল ৩৫। আাফেকটেড 
' ব্লকগুলোর মধ্যে নদীয়ার করিমপুর ব্লক ওয়ান ত্যান্ড টু, নাকাসি পাড়া, হাসখালি, নবগ্রীম, 
চোপড়া, তেহট্ট, কালিগঞ্জ, কৃষ্ণগঞ্জ, শাস্তিপুর ইত্যাদি ব্লকগুলো রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এই 
৬১টি ব্লকে 8৪ লক্ষ মানুষ বাস করেন। কিন্তু একটি খুব ভালো সংস্থা-_অল ইন্ডিয়া 
ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন ত্যান্ড পাবলিক হেলথ, তারা নিজেরা সার্ভে করে বলেছেন যে, 
আাফেকটেড ব্লকগুলোর সবাই যে আর্সেনিক যুক্ত জল খাচ্ছেন তা নয়। কাজেই এ ৬১টি 
ব্লকের ৪৪ লক্ষ মানুষের মধ্যে ২০ লক্ষ হতে পারে, আবার ১৩ লক্ষও হতে পারে, যাদের 
আর্সেনিক যুক্ত জল খেতে হচ্ছে। আর আক্রান্তদের মধ্যে ১০ জন বা ২০ জন হাসপাতালে 
থাকতে পারেন, কিন্তু সংখ্যাটা আমি বলতে পারছি না। 


শ্রী বীরেন ঘোষ £ এ সাতটি জেলার মধ্যে বর্ধমান জেলার কোনও কোনও ব্লক, 
সম্ভবত -ওয়ান এবং পূর্বস্থলী-টু এই ব্লক দুটি আর্সেনিক দূষণে ক্ষতি হয়েছে। এক্ষেত্রে 
কি ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানাবেন কি? 


শ্রী গৌতম দেবঃ ব্লক ধরে বলতে পারছি না, তবে পূর্বস্থলীতে ৩২টি টিউবওয়েল 
আর্সেনিক আফেকটেড হয়েছে। এঁ ৩২টি টিউবওয়েলকে সিল করে দিয়ে নতুন টিউবওয়েল 
করবার জন্য টাকা দেবার, কোনও ডিপ টিউবওয়েল যদি আফেকটেড হয়ে থাকে সেটা বন্ধ 
করে দিয়ে হাফ কিলোমিটার দূরে ৫ লক্ষ দিয়ে প্রয়োজনে আর একটি টিউবওয়েল করার 
মধ্যে দিয়ে আমরা সেখানে জল দেবার ব্যবস্থা করছি। 


শ্রী পদ্থজ ব্যানার্জি ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক, তারা স্বতপ্রবিত্ত 
হয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আর্সেনিক দূষণের ব্যাপারে আপনাদের কতগুলো সুস্পষ্ট সুপারিশ 
আকারে প্রপোজাল দিয়েছিলেন, কিন্তু আপনি তার কোনটাই গ্রহণ করেননি, বরং এক্ষেত্রে 
তাদের কাজ করবার পরিবেশ বিদ্িত করেছেন। এটা কেন? 


শ্রী গৌতম দেবঃ এরকম কোনও কিছু আমার জানা নেই। নির্দিষ্টভাবে কিছু থাকলে 
জানাবেন। 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জিঃ তারা যাতে কাজটা করতে না পারেন তার ব্যবস্থা করেছিলেন। 
এটা কেন করেছিলেন? 


শ্রী গৌতম দেবঃ আপনি কাগজের রিপোর্টের ভিত্তিতে কথা বলছেন। যার কথা 
বলছেন তিনি টাঙ্কফোর্সের মেম্বার এবং এক্সপার্ট হিসাবে তিনি এখনও পর্যস্ত বামফ্রন্ট সরকার 
যে দুটো কমিটি করেছেন তার মেম্বার। কিন্তু আমাদের যদি সবাই বলেন যে, তিনিই একমাত্র 
আর্সেনিক দূষণ সম্পর্কে পন্ডিত তাহলে সেটা আমরা মানতে রাজি নই, পশ্চিমবঙ্গ এবং 
ভারতবর্ষে আরও দুই একজন পন্ডিত রয়েছেন এ বিষয়ে। আই ওয়ান্ট টু সি অল দিজ 
এক্সপার্ট সিট টুগেদার। 
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শ্রী নূপেন গায়েন ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে উত্তর ২৪ পরগনায় এবং দক্ষিণ 
২৪-পরগনায় আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি দক্ষিণ ২৪ পরগনা 
কয়েকটি ব্লকে যেমন জয়নগর ইত্যাদি ব্লকে আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। আমার 
জিজ্ঞাস্য হল উত্তর ২৪ পরগনায় সুন্দরবন এলাকায় যে ৬টি ব্লক আছে সেই ৬টি ব্লকের 
মধ্যে. কোন কোন ব্লকে আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে? বাকি এলাকায় পরীক্ষা হয়েছে 
(সির নিন দির রািরাতিরাকর ররর 
? 


শ্রী গৌতম দেব ঃ আপনার বিধানসভা এলাকায় আর্সেনিক পাওয়া যায় নি। এখন 
পর্যস্ত যেখানে পাওয়া গিয়েছে তা হল হাবড়া (১) এবং (২), বারাসত (১) এবং (২), 
গাইঘাটা, দেগঙ্গা (২) স্বরূপনগর সন্দেশখালি (২) বাদুরিয়া, পয়েন্ট অফ রাজারহাট, আমডাঙ্গা 
এবং বাগদা। আপনার সুন্দরবনের মধ্যে এক মাত্র সন্দেশখালি (২) আছে। 


স্ত্রী সৌগত রায় মন্ত্রী মহাশয় কয়েকটি জেলার কথা বলেছেন, কলিকাতার কথা 
বলেন নি। কিন্তু কাগজে বেরিয়েছে যে কলিকাতার মধ্যে লেকটাউনে যেখানে আমি থাকি 
সেখানে টিউবওয়েলের জলে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এই ব্যাপারে 
কিছু বলবেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই, ৭টি জেলার মধ্যে 
আপনি মাত্র সারফেস ওয়াটার প্রকল্প ২টি করেছেন, একটা হচ্ছে মালদা যেটা নির্বাচনের 
আগে উদ্বোধন করলেন, আর একটা হচ্ছে বজবজ এলাকায় নতুন ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম 
করছেন বারুইপুরকে নিয়ে, অথচ যে কটি জেলায় আর্সেনিক দূষণ আছে তার সব কটি 
বাকি জেলাগুলিতে সারফেস ওয়াটার ব্যবহার করছেন না কেন? তার কারণ সম্ভাবনা সব 
সময় থাকছে। আপনি টিউবওয়েল আরও একটু ডিপ করলেন, আবার সেখানে আর্সেনিক 
নেমে যেতে পারে। সব কটা জেলাতে সারফেস ওয়াটার ব্যবহার করছেন না কেন? 


শী গৌতম দেব ঃ রুলস অফ বিজনেস অনুযায়ী সি এম ডি এ এলাকায় পানীয় জল 
সরবরাহের দায়িত্ব পি এইচ ই-র নয়, পি এইচ ই-র দায়িত্ব সি এম ডি এ-র বাইরে ৭২টি 
পৌরসভা এলাকায় এবং সারা পশ্চিমবাংলার গ্রামে পানীয় জল দেওয়া। সেই জন্য কলিকাতার 
মাটির তলায় আর্সেনিক হোক দমদমের মাটির তলায় আর্সেনিক হোক সেটা সি এম ভি এ 
করবে। আমি দায়িত্ব কারও ঘাড়ে চাপাচ্ছি না, এটা কিভাবে করতে হবে নিশ্চয়ই সেটা তারা 
বলবেন। যদিও আমাদের মধ্যে সেই কো-অর্ডিনেশন আছে যার জন্য দেখবেন বারুইপুর এবং 
সোনারপুর এই দুটি মিউনিসিপ্যালিটিকে যুক্ত করে নতুন স্বীম করতে যাচ্ছি। সেখানে শুধু সি 
এম ডি এ এই কথা বলছি না। কারণ সারা গ্রামের জন্য স্বীম আমি বানাবো আর মাঝখানে 
দুটি মিউনিসিপ্যালিটি বাদ থাকবে, এটা হয় না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমরা সাড়ে সাত শো 
কোটি টাকার একটা স্কীম পাঠিয়েছি। তাতে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা বাদে নদীয়ায় একটা স্বীম 
আছে, উত্তর ২৪- পরগনায় একটা স্কীম আছে। উত্তরের টা বড়, দক্ষিণেরটা বড়, মুর্শিদাবাদ 
এবং নদীয়ার ছোট হলেও দুটি স্কবীম আছে। 
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শ্রী হাফিজ আলম সৈরানি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে, ১৬১টি ব্লকে আর্সেনিক 
পাওয়া গিয়েছে। যে সমস্ত ব্লকের কথা বললেন তার মধ্যে উত্তরদিনাজপুরের কোনও ব্লকে 
আর্সেনিক পাওয়া গেছে কিনা বলবেন? 


শ্রী গৌতম দেব ঃ নানা, এই সব জায়গায় আর্সেনিক পাওয়া যায় নি। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 8 আমি মন্ত্রী মহাশয়কে প্রথমে বলি, সংবাদপত্র পড়ে প্রশ্ন 
করলে রেগে গেলে চলবে না, সংবাদপত্র পড়ে কিছু প্রশ্ন আমাদের করতে হয়। আমি 
আপনার কাছে প্রশ্ন করছি এই আর্সেনিক দূষণ নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রাজ্য 
সরকারের কাছে কোনও রিপোর্ট তলব করেছেন কিনা জানাবেন? জলের মধ্যে আর্সেনিক 
আসছে, আর্সেনিক ডিজিজে স্বীন ডিজিজ হচ্ছে। তার জন্য হিউম্যান রাইট কমিশনের কাছ 
থেকে কোনও রিপোর্ট পেয়েছেন কিনা বলুন। 


প্রী গৌতম দেব ঃ চেয়েছেন এবং আমরাও দিয়েছি। কিন্তু ওরা এসব নিয়ে চাননি-_ 
মধ্য প্রদেশে ফ্রোরাইডে ৬০ লক্ষ লোক আক্রান্ত সেখানে ওরা চান নি। গিনি ওয়ার্মে হরিয়ানায় 
বু লোক আক্রাত্ত হয়েছে, সেখানে হিউম্যান রাইটস কমিশন চান নি। দেশের আকাশে 
বাতাসে কত জায়গায় কত পলিউশন, সেখানে চান নি। যাইহোক, এটা নিয়ে ওরা আলোচনা 
করেছেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সঙ্গে । সেখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের চিফ সেক্রেটারি ছিলেন, 
আমাদের চিফ সেক্রোটারি গিয়েছিলেন, পি এইচ ই-র সেক্রেটারি গিয়েছিলেন। সেখানে আলোচনা 
হয়েছে। ওরা ভারত সরকারের কাছে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন, তাতে আমাদের সুবিধা হয়েছে। 
ওরা আমাদের কাছে চেয়েছেন, আমরাও দিয়েছি। 


শ্রী ননীগোপাল চৌধুরি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
আমার একটি জিনিস জানবার আছে। এই যে আন্ত্িক আন্ত্রক করে আস্তে আস্তে একটা 
নতুন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে__-পঞ্চায়েত এলাকায় আন্ত্িক রোগ হলে ছোট এক রকমেব ক্যাপসুল 
আবিচ্কৃত হয়েছে যেটা জলের মধো ফেলে দিলে ৪৮ ঘন্টার মধো বোঝা যাবে সেই জল 
দুযিত কিনা। আম্বিকের ক্ষেত্রে এটা হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে৷ এখন আমার প্রশ্ন হল, এই রকম 
কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে কিনা যার সাহযো বোঝা যাবে আর্সেনিক কিনা% এই রকম কিছু আছে 
কিনা? 


শ্রী গৌতম দেব ঃ এই রকম কিছু থাকলে তে তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দেওয়া যেত না, 
এই রকম কিছু নেই। 


রাজ্যে নতুন শিল্প 


*২২৬| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৯৭।) শ্রী তপন হোড় ঃ শিল্প ও বাণিজা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূবক জানাবেন কি 


(ক) বর্তমানে রাজো কতগুলি নতুন শিল্প প্রকাল্পর কাজ চলছে ; এবং 


(খ) উষ্জ প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগের পবিমাণ কত 


৩301251710৩ /10 5৬175 941 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ 
(ক) বর্তমানে রাজ্যে ৮০ (আশি)টি নতুন শিল্প প্রকল্পের কাজ চলছে। 
(খ) উক্ত প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগের মোট পরিমাণ ২২৪০.১৭ কোটি টাকা। 


শ্রী তপন হোড়ঃ ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যস্ত কতগুলো শিল্প স্থাপনের 
প্রস্তাব রাজ্য সরকার পেয়েছে এটা যদি আপনি একটু বলেন? 


রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যস্ত আমরা ১২৩৯টি প্রস্তাব 
পেয়েছি। এর ভিতরে এন আর আই, এম জি আই-এর ১০,৭১২.৫১ কোটি টাকা। এই যে 
ফিগারটি আমি বললাম, এর ভিতরে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালটা ধরা হয়নি। এটা হচ্ছে আই 
এম ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রিনিয়ার মেমোরেন্ডাম_-১৯৯১ সালে ১৮১টি, ১৯৯৩ সালে ১৩৯টি, 
১৯৯৪ সালে ১৫৬টি, ১৯৯৫ সালে ৩২৫টি এবং ১৯৯৬ সালের ১৮/৪/৯৬ পর্যস্ত ৭৪টি 
আছে। এই নিয়ে আমরা মোট ১২৩৯টি প্রকল্পের প্রস্তাব পেয়েছি। এর বিনিয়োগের পরিমাণ 
হচ্ছে ২৭,৭৪১.৫২ কোটি টাকা। ১০,৭১২.৫১ কোটি হচ্ছে এন আব আই, এফ ডি আই 
ইত্যাদি এবং হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের ৫ হাজার কোটি টাকা হচ্ছে অতিরিক্ত, যা এই 
প্রকল্পের মধ্যে ধরা হয়নি। 


শ্রী তপন হোড় ঃ রাজ্য সরকার এবং রাজ্য সরকারের অধীনস্থ যে সংস্থাগুলো আছে, 
(সঈস্ব বিভিন্ন দেশি-বিদেশি সংস্থা থেকে কতগুলো মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং “মৌ' 
স্বাক্ষরিত হয়েছে? 

রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ মোট ৫৫টি। ডবলু বি আই ভি সি এবং ডবলু বি ই আই ডি 
সি এবং স্টেট গভর্নমেন্ট এবং আরও দু একটি সংগঠনের সাথে মিলে মোট ৫৫টি মেমোরেন্ডাম 
অক আন্ডারস্টান্ডিং সই হয়েছে। 


[12-00--12-10 74.] 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, কোন কোন প্রকল্প আপনার এখন 
নির্মাণ পর্যায়ে অর্থাৎ তৈরি করতে যাচ্ছেন বা তৈরি করতে শুরু করেছেন? 


রী বিদ্যুৎ গাঞ্গুলি £ স্যার, আমার এটা বলতে অনেক সময় লাগবে। আমি পরে বলে 
দেব। 
মিঃ স্পিকার ঃ আপনি টেবিলে লে করে দিন। 


স্ত্রী সুনীতি চট্টারাজ £ মাননীয় মন্ত্িমহাশয় দয়া করে জানাবেন কি, এই 'মৌ'-এর 
ব্যাপারে জেলাওয়ারি আপনার কোনও হিসাব আছে কিনা, ক্যালকাটা এবং আরবান অঞ্চলের 


কোনও হিসাব আছে কিনা? 
শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি $ জেলাওয়ারি বার করা যায় কিন্তু সমস্ত প্রোজেক্টটা তো “মৌ? 


942 /১5517931-% 7:00170210709 
[ 40) 101, 1996 ] 


ভিত্তিক মাত্র ৫৫টি করা হয়েছে। 


শ্রী সুনীতি চট্টরাজ £ ৫৩কি ৫৫ হয়েছে, এটা কোন জেলায় কত হয়েছে এটা জেলাওয়ারি 
ব্রেক আপ দেবেন কি? 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ই জেলা ভিত্তিক এবং প্রকল্প ভিত্তিক করা হবে। 
_ মিঃ ম্পিকার £ আপনি এটা লে করে দেবেন। 
১৪770 (07956107 
(00 ৮1101) ৬110061) 2755/015 ৬৪০1০ 1910 0. 06 8016) 
ওয়াটার আগ্মেনটেশন স্কীম 


*২২৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪০৭।) শ্রী সুনীতি উট্টররাজ ঃ জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিষয়ক 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) সিউড়ি পৌরসভা রাজ্য সরকারের কাছে নতুন কোনও ওয়াটার আযগ্মেনটেশন 
ক্কিমের প্রস্তাব জমা দিয়েছেন কি না; এবং 


খে) দিয়ে থাকলে, 
(১) কত টাকার স্কীম ; এবং 
(২) উক্ত টাকা কবে নাগাদ বরাদ্দ করা হবে বলে আশা করা যায়? 
জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হা 
(খ) (১) ৭.১৬ লক্ষ টাকার স্কীম 
(২) ৫.০০ লক্ষ টাকা প্রথম কিস্তি হিসাবে ১৯৯৫-৯৬ সালে বরাদ্দ করা হয়েছে। 
আরামবাগে শিল্প 


*২২৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৮৭।) শ্রী শিবপ্রসাদ মালিকঃ শিল্প ও বাণিজ্য 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


আরামবাগ মহকুমায় শিল্প স্থাপন করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি 
না? 


শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
হ্যা। 
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শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ 


*২২৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৮৫।) শ্রী সুকুমার দাস ঃ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


নতুন শিল্প স্থাপনে রাজ্যে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যস্ত 
বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ কত? 


শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


উক্ত সময়কালে 1ব.1/5101-এর মাধ্যমে আনুমানিক ৯৫৬৬.৯ কোটি টাকার 
বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। 


শ্যামপুরে জল কষ্ট 


*২৩০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১২১)) শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ জনন্বাস্্য কারিগরি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) শ্যামপুর ব্লকের বালি চাতর মাঝি পাড়া এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের কোনও 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না; এবং 


(খ) হয়ে থাকলে, তা কি? 
জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা। | 
_ খে) বালি চাতুরি ও মাবিপাড়া এলাকায় হস্ত প্রোথিত নলকৃপ এর সাহায্যে জল 
সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
ঢ1960 08101191 177 0510710185 
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*২৩৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩১৭।) শ্রী অশোক কুমার দেব 3 শিল্প ও বাণিজ্য 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) বজবজ তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে ওঠার সাথে ডাউন -্ট্রিমে কোনও শিল্প গড়ে ওঠার 
সম্ভাবনা আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, এইসব সম্ভাব্য শিল্প স্থাপনে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? 
শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) হ্যা 

(খ) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। 


*২৩৪| (অনুমোদিত প্রম্ম নং *১১৬৩।) শ্রী নটবর বাগদি £ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


কিকি উদো'গ গ্রহণ করা হয়েছে? 


শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
পুরুলিয়া জেলায় শিল্প স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন রকম উদ্যোগ গ্রহণ 
করেছেন, যথা-_- জেলায় কি ধরনের শিল্পের সম্ভাবনা আছে সে সম্পর্কে সমীক্ষা 
করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে এবং আগ্রহী শিল্পোদ্যোগীর প্রকল্প 
প্রণয়ন ও রূপায়ণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সহায়তার 


ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

এই অনুসারে একটি সিমেন্ট প্রকল্পের জন্য জমি চিহিন্তি করা হয়েছে। উক্ত 
সিমেন্ট প্রকল্প ছাড়াও একটি গ্রানাইট শিল্প এবং একটি ইস্পাত শিল্প রূপায়ণের 
প্রস্তাব চূড়াত্ত পর্যায়ে আছে। 

এছাড়া জেলার রুগ্ন শিল্পগুলিকে পুনজীঁবিত করার জন্য সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ 
করা হচ্ছে। 
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এছাড়া খনিজ সম্পদ ও কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার জন্য সম্ভাব্য সকল 
প্রকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে। 

পানীয় জলের সঙ্কট 


*২৩৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩৩০।) শ্রী মোজাম্মেল হক ও শ্রী পরেশনাথ 
দাস ঃ জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) বর্তমানে রাজ্যে খরার ফলে বিভিন্ন জেলায় পানীয় জলের সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে, এ 
বিষয়ে সরকার অবগত আছেন কি না; এবং 


(খ) থাকলে, 

(১) কোন কোন জেলায় ; এবং 

(২) উক্ত সঙ্কট মোকাবিলায় কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? 
জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা। 


(খ) কোনও জেলাতেই জলম্তরের তেমন অবনমন ঘটেনি যার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ 
গ্রহণ প্রয়োজন। 


_ পেট্রোরসায়ন প্রকল্প 


*২৩৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২১।) স্ত্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ শিল্প ও বাণিজ্য 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


হলদিয়া পেট্রোরসায়ন প্রকল্পের কাজ বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে? 
শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, এলাকা প্রস্তুতকরণ, সমস্ত রকমের পরিকাঠামোগত 
সুযোগ সুবিধা, বৈদ্যুতিক শক্তি, জল, রাস্তা, গুদাম ইত্যাদি সম্পূর্ণ হয়েছে। 


সমস্ত প্রকার প্রযুক্তি নির্বাচন করা হয়েছে। লাইসেন্সের অফিসে সমস্ত ইউনিটগুলির 
জন্য প্রক্রিয়াকরণ (চ10০655178) এবং প্রাথমিক নক্সার কাজ এগিয়ে চলেছে। 
সমণ্ড রকম সরকারি অনুমোদন পাওয়া গেছে। 


ইকুইটি” ও অন্যান্য আর্থিক বিষয় মঞ্জুর হয়েছে। 
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অধিগৃহীত খাসজমি 


*২৩৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৫১) শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ ভূমি ও ভূমি-সংস্কার 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) ১৯৭৭ সালের জুন মাস থেকে ১৯৯৬-এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত অধিগৃহীত খাসজমির 
পরিমাণ কত; 


(খ) এ পর্যস্ত অধিগৃহীত খাসজমি কত জন ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বিলি-বণ্টন করা 
হয়েছে; এবং 


(গ) হাইকোর্টে বিচারাধীন খাসজমির পরিমাণ সম্পর্কে সরকারের কাছে কোনও তথ্য 
আছে কি না? | 


ভূমি ও ভূমি-সংক্কার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 

(ক) ৩.৪১ লক্ষ একর। 

(খ) ২৩.১১ লক্ষ ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি বন্টন করা হয়েছে। 

(গ) এ পর্যন্ত ১:৮৫ লক্ষ একর খাস জমি হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞায় আবদ্ধ আছে। 

*২৩৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৮৬।) শ্রী সুকুমার দাস £ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


রাজ্যে ইনসেন্টিভ স্বীম” চালু হওয়ার পর কোন কোন জেলায় কি কি ধরনের 
শিল্প গড়ে উঠেছে? 


শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
রাজ্যে ইনসেনটিভ স্কীম চালু হওয়ায় বিভিন্ন জেলায় যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য বৃহৎ 
ও মাঝারি শিল্প গড়ে উঠেছে, তা নিম্নরূপ ₹- 
জেলার নাম শিল্পের নাম 


ল্যাম্প, নিউজপেপার, ট্রাসমিশন আযাপারাটার্স, 
প্রিন্টিং টুলরুম, স্টিল ফাউড্ডি, গিয়ার বক্স, 
টিভি সেট ইত্যাদি। 


দক্ষিণ ২৪ পরগনা £ জুয়েলারি, ফ্লোর কাভারিংস, সিগারেট ফিল্টার 
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উত্তর ২৪ পরগনা 


হুগলি 


বর্ধমান 


মেদিনীপুর 


বাকুড়া 


টেপ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেরামিক্স, সিহ্বেটিক ফেরিক 
অক্সাইড, ব্রিচড ত্যান্ড জুট ফাইবার, 
ইত্যাদি। 


£ কমপিউটার সফটওয়ার, ফিল্ম রিবন ফর 


ইলেকট্রনিক টাইপরাইটার, সুগার ক্রাসার, 
ইয়ার্ন আদারদ্যান সুইং থ্রেড অব সিঙ্থেটিক 
স্টাপন ফাইবার আয়রণ কাস্টিংস, চবণপ্রাশ, 
প্রসেসড মিক্ক ইয়ার্ন ফ্রম উল, ফ্যাত্রিক 
রাবার, প্লাস্টিক পেপার ইত্যাদি। 


ঃ স্পেশাল আযন্ড আলয় স্টিল, ফ্লাট রোলড 


আয়রণ প্রোডাক্ট, আলুমিনিয়াম প্লেটস, গ্রাস 
শেল, গ্যাস, ইতাদি। 


£ কটন ইয়ার্ন, ফ্লাটস হয়ার্ন, ফ্যাব্রিক্স মেড ফ্রম 


কটন আ্যান্ড সিহ্বেটিক আযন্ড আন্টি জোনান্ট 
রাবার কেমিকেলস, ফ্লাই আযাশ ব্রিকস, কমড, 
উল, গ্লাস, বটলস, কোল্ড স্টোরেড, পেপার, 
অয়েল, স্টিল, হুইট প্রোডাক্টস, সফট ড্রিংকস 
ইত্যাদি। 


£ মর্ডানাইজেশন অব দুর্গাপুর, স্টিল, প্ল্যান্ট, 


৩৪০ 


কার্বন ব্যাক, সি্থেটিক সিরাপ, কোল্ড 
স্টোরেজ, হোটেল, অয়েল ইত্যাদি। 


রাইটিং আন্ত প্রিন্টিং পেপার, আক্রিলিক 
ফাইবার, কমপ্লেক্স সিলিকেট, ফাউক্ড্ি 
পিগ আয়রণ, মেটালার্জিকাল কোক, সিলিকেট 
ডেটারজেন্ট, কোল্ড স্টোরেজ, হোটেল 
ইত্যাদি। 


১ অগ্থ্যালিক ম্যাসিড, টাইটানিয়াম ডাই- 


রেকারস ইস্ট, পেপার, ল্যাম্প-ফিলামেন্ট, 
কেবল, গ্যাস, আলয় স্টিল ইত্যাদি। 


; হোসিয়ারি, প্লাস্টিক, কোল্ড স্টোরেজ, 


ফার্টিলাইজার, পি ভি সি পাইপ, রিফ্রান্রিস 
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ইত্যাদি। 


£ এম এস ইনগটু হোটেল, এক্সপ্লোসিডস 


ইত্যাদি। 


৪ এণ এস ইনগট, শ্লাগ সিমেন্ট ইত্যাদি। 
£ স্পান সিল্ক, গ্যাস, হুইট প্রোডাক্ট, রেলওয়ে 


শ্লিপার ইত্যাদি। 


£ হুইট প্রোডাক্টস, পেপার ইত্যাদি 
£ হুইট প্রোডাক্টস, ডুপ্লেকস বোর্ড, পেপার 


ইত্যাদি। 


£ ছইট প্রোডাক্টস, টয়লেট সোপ, সিঙ্কেটিক 


ডিটারজেন্ট, স্টিল পাইপস, আ্যান্ড টিউবস, 
সিঙ্গল সুপার ফসফেট, টি ব্ল্যাক, বিম, 
ক্যাটল ফিড, ফার্টিলাইজার, পিভিসি পাইপ, 
এল পি জি সিলিন্ডার, প্রসেসড্‌ ফুট ও 
ভেজিটেবলস ইত্যাদি । 


£ হোটেল, আযালকোহল, নার্সিং হোম, পেপার 


ইত্যাদি। 


জেলায় বিমান যোগাযোগ 


*২৪০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২২)) স্ত্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ শিল্প ও বাণিজ্য 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যে শিল্পায়ন তরাবিত করতে বিভিন্ন জেলার মধ্যে 
বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছেন; 


এবং 


(খ) সত্যি হলে, এ বিষয়ে রাজা সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা কি এবং উক্ত পরিকল্পনা 
« রূপায়ণের বিষয়টি বর্তমানে কোন পর্যায় রয়েছে? 


শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) হ্যা। 


(খ) রাজ্যের শিল্পায়ণের স্বার্থে পরিকাঠামোগত উন্নতির জন্য রাজ্য সরকার কলকাতাও 
রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিল্প নগরীর মধো বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন 
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প্রয়াস নিচ্ছেন এই উদ্যোগ অনুসারে বেঙ্গল এয়ার সার্ভিস লিমিটেড নামে একটি 
বেসরকারি সংস্থা রাজ্য সরকারের কাছে একটি প্রকল্প রূপায়ণের আগ্রহ প্রকাশ 
করেছেন। প্রকল্পটি বর্তমানে রূপায়ণের চুড়ান্ত পর্যায়ে আছে। 


বিচারাধীন খাসজমি 


*২৪১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৮৬।) শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বীস £ ভূমি ও ভূমি-সংস্কার 
। ভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


্ট) হাইাকোর্টের বিচারাধীন খাসজমি সাক্রান্ত দীর্ঘ মেয়াদি মামলায় দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য 
বাজ্য সরকার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন কি না; এবং 

(খ) করে ২গাকলে তা কি? 

ভূমি ও ভূমি-ন্কর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মত 


(ক) হ্্যা। 


(ররর তি উরি ধিরে হরি পাজি 


প্রচেষ্টা করা হয়। 
স্স্টটি” 
্ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ 
*২৪২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৮৭)) শ্রী সুকুমার নি ০০৮০৪ 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


ৰ্ " তৈরি হয়েছে? 
এ পর্যন্ত রাজ্যের কোন কোন “জলায় “ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট" € 


শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীঃ 
নব পরিচালনায় 


ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনডাস্্িয়াল ইনফ্রান্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে. ুক্ষিণ ২ 
প্রধানত বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের জনা এ রা'জোর হাওড়া, নদীয়া, ,  লিলপ 
পরগনা, মেদিশীপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, মালদা ও বাঁকুড়া জেলায় 

বিকাশ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। 


এছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের 
তত্বাবধানে প্রধানত ইলেকট্রনিক্স শিল্পের জন্য কলকাতার সল্ট লেক ও তারাতলায় 
ইলেক্ট্রনিক্স কমগ্নেক্স গড়ে তোলা হয়েছে। 


তাছাচা, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল ঞ্ষেল ইন্ডাস্ট্রি, কর্পোরেশনের পরিচালনায় প্রধানত 
ষদ্র/শিল্পের জন্য কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা 


রে বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, নদীয়া ও জলপাইগুলিতে শিল্প 
পনগরী স্থাপন করা হয়েছে। 


950 /55১7%131,% 7২00727707095 
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(07175627760 006511017 
(60 ৮/17101) ৮/710661) 81556157০16 1810 07 (186 81916). 


জন্মশতবর্ষে নেতাজি ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা 


২৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১২) শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের 
টারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


নেতাজি জন্মশতবর্ষে জেলা/ব্লক স্তরে এবং পুরসভাগুলিতে নেতাজি ভবন নির্মাণ 
কোনও সরকারি প্রকল্প আছে কি না? 


তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


[3615] 01111100581 110016219 


26. (/01110004 00651101] 130. 141) ১1171 ১০01)1)97 [)910 
108060108018595 : ৬11] 016 1111015001-17-01001206 01 0)0[181150011 10181176100 
6 [09198560 (0 $(906--- 


116 18165000516101) 01 00175071011011 01 8 005 10111011005 20177010919 
17061 13217110970 7.১. ১০00) 24-191681195 ? 


[$111)15697-11)-0179156 01 197090011 [00191710171 : 


4৬001650111 01916 15170 5001) 1)100058] (01 00175101000101) 0 ৪ 00$ 
(91101100590 12011819 01091 73810110017 7.১., 5০001) 24 781521795. 


শ্মশান ঘাট সংরক্ষণ 


২৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৬২) শ্রী অজয় দেঃ সেচ ও জল পথ বিভাগের 
রপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে ভাগীরথীর ভাঙ্গনে শাস্তিপুর পৌর শ্মশান ঘাটটি বিলীন হতে 
চলেছে; 


(খ) সত্যি হলে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পৌরসভা হতে কোনও আবেদন 
সরকারের কাছে এসেছে কিনা ; এবং 


গে) এসে থাকলে, এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে/করছে? 
সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
(ক) শাস্তিপুরের পৌর শ্মশান ঘাটটি ভাগীরথীর বাম তীর ভাঙ্গনে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
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হচ্ছে। নদীর ভাঙ্গন তীর বরাবর প্রায় ১ কিলোমিটার ধরে এগিয়ে চলেছে। সমস্ত 
এলাকাটি বেশির ভাগই চাষের জমির মধ্যে পড়েছে। পৌর শ্বশান ঘাটটি নদী 
বরাবর ৩০০ ফিট দৈর্ঘ্য জুড়ে আছে। 


বিলীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। শ্বাশানের মধ্যে অবস্থিত শ্মশানযাত্রীদের 
বিশ্রামাগারটি বর্তমানে নদী তীরের ৩০ ফুটের মধ্যে এসে পৌছেছে। 


(খ) হ্যা, পৌরসভার আবেদন এসেছে। 


(গ) যেহেতু পৌর শ্মশান ঘাটটি ভাগীরথী নদীর বামদিকে নদীর পুরোনো পরিত্যক্ত 
খাতে খোলা অঞ্চলের (বাম তীরে নদীর ম্পিল এরিয়ার) মধ্যে অবস্থিত তাই 
ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য কোনও পরিকল্পনা রচনার কাজ এতদিন করা হয় নি। 


এখন পৌর শ্রাশান ঘাটটি বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কার গুরুত্ব বিচার করে 
অবস্থার মোকাবিলার জন্য পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের কাজ চলছে। 


রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা 


২৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৯৮।) শ্রী সুকুমার দাস ঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


এ রাজ্যে জেলাওয়ারি নথিভুক্ত ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা কত? 
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
জেলাওয়ারি নথিভুক্ত ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা নিম্নরূপ £- 


জেলা সংখ্যা 
১। বাঁকুড়া ১৫,৩৪৭ 
২। বীরভূম ১৫,৫৮৮ 
৩। বর্ধমান ৪০,১৮৫ 
৪। কলিকাতা ৫৭,৩৮৬ 
৫। কুচবিহার ৭১১৬০ 
৬। দার্জিলিং ্‌ ১৩,৫৪৬ 
৭। উত্তর দিনাজপুর ৭,৫৩২ 


৮। হুগলি ২৫৮৬৯ 


ূ [401 1815, 1996] 


৯। হাওড়া ৪৯,৫৩৭ 
১০। জলপাইগুড়ি . | ২০,৩৭১ 
১১। মালদহ ১২,১৪৮ 
১৩। মেদিনীপুর ৪৩,৯২৩ 
১৩। মুশিদাবাদ ২২৯৫২ 
১৪। নদীয়া ২২,৪৯৪ 
১৫। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৩৫,৪৩৬ 
১৬। পুরুলিয়া ১৩৯১২ 
১৭। উত্তর ২৪ পরগনা ৫৮,৭৩৩ 
১৮। দক্ষিণ দিনাজপুর ৩,২৫৮ 
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29. (801)11100 00650101 1৭0. 327) 51171 9016977 /১170190: 111 0006 
111015001-107-0108186 01 016 [0181 1066101017101 10608101616 [0198590 10 
৪(6- 

(8) 06 0010$60 00012)5 210 20(081 9)00611010016 01 110 016610171 

[২0101 1)6৬6101017617 50167765011 010 811) 210) 76100 (1990- 
95) 810 


(0) 50110176/1১০ 101691-0]0 01 (8) 9100০ 


8111715667711)-0118756 01 ৮8701785815 & 019] 1)6৮9101)11167)( 
10811011761) : 
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01001107018] 19610101701] ১0106172$ 81১ 1910 01 (06 11041 
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+30) (4১011010000 006501011৭0. 328) ৪1111 ১01(21) /81)1160 : ৬111 016 
১121-11-0110180 01 0761171১001 19008110101 106 [0158560 10 51806-- 


1106 01005) 400 80010011019165 11%01১1718 0১10 01১০5 00111 
(1১ 9০০ 1993-94. 1994-95 8110 1995-9৫. 


026510৩ 10 £1৩৬1527২ 953 


117115061-11)-0)9156 01 50016 10602701602 


1993-94 1994-95 1995-96 
() 81681007196 


(1) 11. 1915 01 00100018601) 50৬1906 17.93% 21.36% 19.59% 
[.070 [019107106 501৮106 10.08% 9.31% 7.88% 
0৬০1৪110570 15.54% 17.07% 15.60% 

(1) [1 (01705 01001 10,000 
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[.0118 101512100 90106 3.83 333 292 
00811 0০110 15.51 15.25 1389 

(9) /8 00100171 1816 [90 100,000 17055 1011011010১ 

(1) 019) 0.069 0:05 ().07 
(0) 1৬18)01 (0.12 0.15 018 
(011) 11701 0.48 (0:45 0.55 
(9) [705101110102101 0.04 0.02 0:03 
00181] 0১11০ (70 (67 (0.83 


(17)0102 179115 17) ৮৮০51 1917591 


3]. (4১011111060 006১1101) 0. 329) ৪1771 ৯016977 /১17760 ; ৬11] 0106 
১1] 11:5067-17-08150 01 00 11010178010) 10 00110010] /১09115 19908110701) 
16 0168590 (0 50406 


10081 0. 01 0176778 11911১ 01 ৩91 39184] 0010 ১151 381052, 
1996 ) 01)151101156 101641-01)) 


৬111115(01-111-00098156 01 11710711120107) 8710 01019. 1/১119179 
08209110776: 


1001 1/001001 01 0170110 17181151794. 90172410000 3150 
[9100019, 1996 15 747 (59৮০1 11010160870 (010/-১2৬21) 


/8 91866171017 5110৬/116 010 01501005156 00816000116 114115 15 51%01) 
0১1০৯ ক 
স্শ 
ঢ0516101) 01 01716)9 17191]5 11) ড1651 17301691 
০. 01 (11617917915, /85 11) 1996 


মস 





পা পরা সপ 

91. "0. 8710 01000৩11500 [01717017011 101100121% 
]. 00017091181 6 পা 
টে 1)4119911176 10 8 
3, [0110 1)1181001 3 [9 


954 £99লাঞাটা % [য২00980]05 
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12. 17012) 48 7 
13. 171002119 53 13 
14. 30102) 46 13 
15. 31010) 8 5 
16. 82)/01% 10 22 
17. [10118 5 ধু 
18. 14101720016 18 58 

[0021 : 478 269 

আ্যাপ্রেন্টিসেস আযা্টে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব 


৩২1 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৫৬।) শ্রী সুলতাল আমেদঃ কারিগরি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


১৯৬১ সালের ত্যাপ্রেন্টিসেস ত্যাক্ট্ের বিধান অনুসারে ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ সালে 
রাজা সরকারের এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থার কত জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
আপ্রেন্টিস হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে? 


কারিগরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


১৯৬১ সালের ত্যাপ্রেন্টিসেস ত্যাক্টের, বিধান অনুসারে ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ সালে 
রাজ্য সরকারের এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যথাক্রমে 
১৫০ জন এবং ১৮৮ জন নির্বাচিত হয়েছেন। 


৩৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪২৩) স্ত্রী সুনীতি চট্রারাজ ঃ পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি-_ 


(ক) রাষ্্রীয় পরিবহন সংস্থার কর্মচারিরা মেডিক্যাল ভাতা পান কি না; এবং 
(খ) পেয়ে থাকলে, উক্ত ভাতার পরিমাণ কত? 
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পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


(ক) হ্যা, কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোং ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার কর্মীরা মেডিক্যাল 
ভাতা পান। কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোং-এর কর্মচারিদের চিকিৎসার ব্যয়ভার কোম্পানি 
বহন করে। 


(খ) কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোং ব্যতিরেকে অন্য সংস্থার কর্মচারিরা মাসিক ১৬ টাকা 
৭০ পয়সা হিসাবে পান। : 


৩৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৯৭।) শ্রী রবীন্দ্র ঘোষঃ ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি-- 


(ক) উলুবেড়িয়া স্টেডিয়াম্টির উন্নতির জন্য কোনও পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন 
কিনা; এবং 


(খ) করে থাকলে তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা কি? 
ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) এইরূপ কোনও প্রস্তাব বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন নেই। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
রাজ্যে দুধের চাহিদা 


৩৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৫৮৪)) শ্রী তপন হোড় £ প্রাণিসম্পদ-বিকাশ দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি 


(ক) বর্তমানে দুধের (ডোমেস্টিক পারপাস) চাহিদা কত; এবং 
(৭) সরকার পরিচালিত ডেয়ারিগুলি থেকে বর্তমানে কত পরিমাণ দুধ উৎপাদিত হয়? 
্রাণিম্পদ-বিকাশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মী £ 
(ক) বছরে ৫২ লক্ষ মেট্রিক টন। 
(খ). গড়ে ২০৪,০০০ লিটার প্রতিদিন। 
[বআাা/00 01 ট]াা। 5110৬ 516৬675 81 81)021) 


26. (41710160 00651107 ০. 770) 9117 980159869 8:07 : ৬111 016 
1/171560-701-012155 01 1016 1710171900]) 2110 00100191 /১08115 1060810061)1 


১৪ [016959 [0 36806 


956 


£55লাঠ9, 2২00৩ 
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(8) 1010061 01 060016 %170 58৬ ঠিা। 51705 81 িঞাএ্রা) ঘা) 1994- 95 
৪70 1995-96 80 10 3151 12101); 0170 


(9) 71018] ৬৪16 01 61010615 5010 11] 17656 (৬/0 6215 ? 


111015067-171-0118756 01 11101109010) 970 00168191] 19157 
10610817161) £ 


(8) 1176 63601718194 ০. 01 76001. ৮110 58%/ 115 80 2002) : 


19017 1994-95 : 5,53,320 
1995-96 : 6,46,400 


(০) 710081৮8106 01 00166 5010 1) 01656 (৯0 6219 : 


17 1994-95 : 1২5. 36,44.663/- 
1995-96 : 1২5. 38,86,000/- 


নতুন আই সি ডি এস প্রকল্প 
৩৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৮১৬) শ্রী ইউনুস সরকার $ সমাজ- কল্যাণ বিভাগের 


ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) ১৯৯৩-৯৪ এবং ১৯৯৪-৯৫ সালে কতগুলি নতুন আই সি ডি এস প্রকল্প চালু 
করা হয়েছে; এবং 
(খ) প্রকল্পগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারি গাইড লাইন কি? 


সমাজ-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
(ক) ১৯৯৩-১১৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে ৪৫টি নতুন আই সিডি এস 


প্রকল্প চালু করার অনুমোদন দিয়েছেন। এ সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের আদেশনামা 
২৯-৯-৯৫ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। 

১৯৯৪-৯৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে ১৭টি নতুন আই সি ডি এস 
প্রকল্প চালু করার অনুমোদন দিয়েছেন। বিষয়টি বর্তমানে রাজ্যের অর্থ বিভাগের 
বি বেচনাধীন। 

(খ) কেন্ত্র টম সরকার প্রথমে কোন কোন ব্লকে নতুন সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প 
চালু হ বে তার. অনুমোদন দেন। তার কিছুদিন পর এ প্রকল্পগুলির বিভিন্ন পদের 
অনুমোদ ন দেন। পদগুলির অনুমোদন পাবার বিষয়টি রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের 
অনুমোদনে 'র জন্য পাঠানো হয়। অর্থ দপ্তরের অনুমোদন পাবার পর ত৷ মন্ত্রী 
সভার অনু মাদন পাওয়ার পর সরকারি আদেশনামা প্রকাশ করা হয়। 


সরকারি আদে, গামা প্রকাশের পর প্রকল্পের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্বাচন বিচিন্ন 
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কমিটি গঠন, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা নির্বাচন প্রভৃতি কাজকর্ম সম্পাদন 
করতে হয়। কেন্দ্রের অনুমোদন পাওয়ার পর (থকে এ সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করতে 
প্রায় ১২-১৮ মাস সময় লাগে। 


স্থানীয় মাধ্যমিক পাশ মহিলাদের থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যস্ত 
পড়াশুনা করা মহিলাদের মধ্য থেকে সহায়িকা নির্বাচন করা হয়। কোনও প্রয়োজনীয় 
মাধ্যমিক পাশ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী না পাওয়া গেলে এ এলাকার অষ্টম শ্রেণী পাশ 
করা মহিলাদের মধ্যে থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নিযুক্ত করা হয়। 


শতকরা ৫ ভাগ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকা পদ 'হোম এবং অন্যান্য" 
০কোটা থেকে পূরণ করা হয়। স্নাতক মহিলারা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পদের জন্য 
ত্বাবেদন করতে পারেন না। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কাজে যোগদানের পর ৩ 
মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 


কুচবিহার জেলায় বৈদ্যুতিকরণ 
৩৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৮৪৬।) শ্রী মিহির গোস্বামি ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) ১৯১৯৬ সালের মার্চ পর্যস্ত কুচবিহার জেলার কয়টি মৌজায় বৈদ্যুতিকরণের কাজ 
হয়েছে; এবং 

(খ) কত দিনের মধ্যে জেলার সমস্ত মৌজার বৈদ্যুতিকরণের কাজ শেষ হবে বলে 
আশা করা যায়? 

বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীঃ 


(ক) ১৯৯৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কুচবিহার জেলায় মোট গ্রামীণ ১,১৩৯টি মৌজার 
মধ্যে ১,১১৮টি গ্রামীণ ভারজিন মৌজা বিদ্যুতায়িত হয়েছে। ) 


(খ) অবশিষ্ট মৌজাগুলি প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে আগামী পঞ্চ বার্ষিকী 
পরিকল্পনার মধ্যে করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। 
কোচবিহার জেলায় ক্ষুদ্র সেচের জমির পরিমাণ 
৩৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৮৪৭) শ্রী মিহির গ্োশ্ামি ঃ জলসম্পদ অনুসন্ধান ও 
উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বর্ষে কোচবিহার জেলার কত পরিমাণ জমি ক্ষুদ্র সেচের 
আওতায় আনা হয়েছে; এবং - 

(খ) আগামী পাচ বছরের মধ্যে আরও কত পরিমাণ জমি ক্ষুদ্র সেচের আওতায় 
আনার পরিকল্পনা আছে? 
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জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


, (ক) ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বর্ষে কোচবিহার জেলায় জলসম্পদ উন্নয়ন অধিকারের অন্তর্গত 
ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ১,১৪০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে। 


(খ) আগামী পাচ বছরের মধ্যে জলসম্পদ উন্নয়ন অধিকারের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার 
ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে যে পরিমাণ জমি ক্ষুদ্র সেচের আওতায় আনার 
পরিকল্পনা সরকারের আছে তার বিবরণ নিচে দেওয়া হল। 


(১) অসমাপ্ত প্রকল্পগুলি সমাণ্ড করার দরুন-_-১৪,২০০ হেক্টর। 
(২) প্রস্তাবিত বিদেশি আর্থিক সহায়তায় প্রকল্প গ্রহণের দরুন--৩১,২০০ হেক্টর। 
_. ইংলিশবাজার পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তা 


৪০। (অনুমোদিত প্রম্ন নং *৯৩৫।) শ্রী গৌতম চক্রবর্তী ঃ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি 


(ক) ইংলিশবাজার ব্লকে মোট কত কি.মি. রাস্তা পঞ্চায়েতের অধীনে ; 
(খ) এর মধ্যে পাকা রাস্তা কত কি.মি.; এবং 


(গ) সারা বছর চলাচলের উপযোগী করার জন্য কীচা রাস্তাগুলি সংস্কারের জন্য কোনও 
ব্যবস্থা সরকার করেছে কি? 


পঞ্ধায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) এ ব্লকে মোট ২৮৮ কিমি. রাস্তা পঞ্চায়েতের অধীনে। 
(খ) এর মধ্যে পাকা রাস্তা ১৩৯ কি.মি.। 


গে) জওহর রোজগার' যোজনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে কীচা রাস্তাগুলিকে সারা বছর 
চলাচল করার উপযোগী করার প্রচেষ্টা পঞ্চায়েতের তরফ থেকে করা হচ্ছে। 


দেগঙ্গায় গভীর নলকৃপ বসাবার পরিকল্পনা 


৪১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৯৮২।) শ্রী মহম্মদ ইয়াকুব ঃ জলসম্পদ অনুসন্ধান ও 
উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


উত্তর ২৪-পরগনা জেলার দেগঙ্গার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে গভীর নলকৃপ বসানোর 
কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না? 
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জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


উত্তর ২৪-পরগনা জেলার দেগঙ্গার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে গভীর নলকৃপ বসানোর 
পরিকল্পনা বর্তমানে নেই। 


পশ্চিমবাংলার খেলাধুলার মান উন্নয়ন 


৪২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৯৮৩।) শ্রী মহম্মদ ইয়াকুব ঃ ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


পশ্চিমবাংলার খেলাধুলার মান উন্নয়ন করার জন্য সরকার কোনও পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেছে কি না? 


ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


খেলাধূলার পরিকাঠামো সমৃদ্ধ করার জন্য রাজোর প্রতিটি জেলায় ও মহকুমা 
সদরে কমপক্ষে একটি করে স্টেডিয়াম। সুইমিং পুল। জিমনাসিয়াম নির্মাণের প্রকল্প 
আছে। 


এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ জেলা ক্রীড়া পর্যদসমূহ ও জেলা ক্রীড়া 
সমিতির মতো সহায়ক সংগঠনগুলির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে খেলাধূলার উন্নতিকল্পে 
নানাবিধ প্রকল্প রচনা 'করেন। কলকাতায় তিনটি স্থারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-_(১) ক্ষুদিরাম 
অনুশীলনকেন্দ্র (২) কলকাতা ময়দান (৩) সুভাষ সরোবর সুইমিংপুল চালু আছে। 
উল্লিখিত কার্যাবলি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ ক্রীড়া দক্ষতার মান 
উন্নয়ন ঘটাতে তৃণমূলস্তরে প্রতিভার বিকাশের জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প “দীর্ঘ 
মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রকল্প” চালু করেছেন। বিভিন্ন জেলার ৩৩টি 
বিদ্যালয়কে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের ১০-১৪ 
বছর বয়ঃসীমার মধ্যে ৩০ জন করে ছাত্র বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদদের তত্বাবধানে 
সুপরিকল্লিতভাবে প্রশিক্ষণ লাভ করছে। 


বেকার যুবক-যুবতী কর্মসংস্থান 
৪৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৯৮৪) শ্রী মহম্মদ ইয়াকুব £ শ্রম (কর্ম বিনিয়োগ 
কেন্দ্র) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 
রাজ্যে বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকার কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছেন কি না? 
শ্রম (কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


হ্যা, পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। 
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44. (407110060 00650101] 10. 1051) ৪1271 187189) 8391097166 : ৬11] 
016 1111715127-117-012506 01 0176 1২601566 1২০1161 270 1২0180111080017 10610210060 
০6 [0198560 10 50216 


(8) (11০ (011 17010001 01 [২০0200 00101195 11) (116 90216; 
(9) 10৬ 10011 01 00707 216 16801911560 ; 2110 
(০) (001 1701091 01 91011165 8117) [15110 & 11010 19005 ? 


111715067-117-0189106 01 016 16106668170 161)91)11162 01011 
10619911761: 


(4) 11011 110110001 01 19101090 001017165 216 3207 101 0106 [01650171 
৮/17101। 118৮0 1009611 12001060 50 প্রি. 


(0) 9300) 1116 16092 00101195 2170 607 01091) 01 001017165 1176 0601) 
16111811560 009 0110 00০11111011 01 117018 2174 115 0 998 00101165 
15 1061710 50100 10 00৮০1া]]7010 01 11012 001 17190635819 20101). 


(০) 10121 199-110101]01010 16605 01১0108190 50 ছি 01০ 1,91,242. 
আসাম থেকে আগত উদ্বান্তদের ত্রাণ 
8৫| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১২২৯)) শ্রী নির্মল দাস 3 ত্রাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় আসাম থেকে আগত শরনার্থীদের জন্য রাজ্য 
সরকার কত অর্থ মঞ্জুর করেছেন? 


ত্রাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


আসাম থেকে আগত শরনার্থীদের জন্য বর্তমান বৎসরে ত্রাণ বাবদ রাজ্য সরকারের 
ত্রাণ বিভাগ থেকে এ পর্যন্ত ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে 
ত্রাণ বাবদ উক্ত অর্থ জলপাইগুড়ি জেলা শাসককে আবণ্টন করা হয়েছে। 


ৰারাসাতে রবীন্দ্রভবন নির্মাণ 


৪৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১২৫০) শ্রী অশোক মুখার্জিঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি-- 


বারাসাত রবীন্দ্রভবনের নির্মাণ কাজটি বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে? 
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তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


পরিত্যক্ত পুরানো রবীন্দ্রভবনটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। নতুন রবীন্দ্রভবন নির্মাণের 
উদ্দেশ্যে নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। আশা করা যায় নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু করা 
যাবে। 


ফলতায় ফ্রি ট্রেড জোন 


৪৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১২৬৫)) শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য £ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি-_ 


(ক) ফলতায় ফ্রি ট্রেড জোনে এ পর্যন্ত কত জন লেটার অফ ইনটেন্ট পেয়েছেন; 
(খ) তার মধ্যে কতগুলি ক্ষেত্রে কাজ শুরু করেছে; এবং 
(গ) মোট কি পরিমাণ অর্থ ৬-৫-৯৬ পর্যস্ত বিনিয়োগ করা হয়েছে? 
শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) ৬৩টা ইউনিট অনুমোদন পেয়েছে। 
(খ) ৩০টি ইউনিট। 
(গ) ১৬০ কোটি টাকা। 
রাজ্যে আদালত ভবনের সংস্কার 


৪৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৩১৩) শ্রী অশোক দেব ঃ বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) রাজ্োর প্রায় সমস্ত আদালত ভবনের সস্তার ও আইনজীবীদের সুষ্ুভাবে বসার 
ব্যবস্থা করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; 


(খ) এই ব্যাপারে বর্তমান (১৯৯৬-৯৭) আর্থিক বছরে কোনও অর্থ বরাদ্দ করা 
হয়েছিল কি? এবং 

(গ) না হলে বিষয়টি সরকারি বিবেচনাধীন কি না? 

বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


/₹) রাজের যে সমন্ত আদালত ভবন স্কারের প্রয়োজন তা সংস্কারের পরিকল্পনা 
সরকারের আছে। রাজ্যের আদালত ভবনগুলিতে আইনজীবীদের বসবার জায়গা 
স্থির করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট আদালতের প্রধানদের । 
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(খ) হ্যা, এখনও পর্যস্ত ৪৯৬,০৪০ টাকা আদালতের ভবন ইত্যাদি সংস্করের জন্য 
বরাদ্দ হয়েছে। 
(গ) প্রশ্ন উঠে না। 


বজবজ এলাকায় সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা 


৪৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৩১৯1) শ্রী অশোক দেব £ গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সমস্ত প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে পানীয় জল এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা করার বিষয়ে কোনও পরিকল্পনা 
সরকার গ্রহণ করেছেন কি না; এবং 


(খ) করে থাকলে, উক্ত প্রকল্প রূপায়ণের জন্য মোট কত টাকা ধার্য করা হয়েছে? 
গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


(ক) গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থার সম্প্রসারণ সরকারের গ্রামোন্নয়নমূলক 
সাধারণ কর্মসূচির অস্তর্গত। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই সব ব্যবস্থা করা হয় 
এবং সেই ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পানীয় 
জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা যায়। এতাবৎকাল পর্যন্ত গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প 
অনুযায়ী এই জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজ করা হত। সম্প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির 
জন্যে এই প্রকল্পটিই সামান্য সম্প্রসারিত হয়েছে। জেলা পরিষদগুলিকে অনুরোধ 
করা হয়েছে যাতে গ্রামের পানীয় জল ও শৌচাগারবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে 
এই সুবিধাগুলি তৈরি করানোর জন্যে প্রাক্কলন করানো হয়। এই সম্প্রসারিত 
প্রকল্প অনুযায়ী যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুটি-_একটি মেয়েদের জন্যে একটি 
ছেলেদের জন্যে শৌচাগার করা যাবে। যেখানে একটি মাত্র শৌচাগার আছে সেখানে 
আরও একটি শৌচাগার তৈরি করা যাবে। যদি এইসব কাজ কোনও বেসরকারি 
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে করা হয় তাহলে কাপার্ট পুরো টাকাটাই এইসব মনোনীত 
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছে পৌছে দেবেন। আর যদি কাজগুলো সরকারি উদ্যোগে 
হয় তাহলে খরচা আধাআধি ভাগ হবে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের 
মধ্যে। 


এই সম্প্রসারিত গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্পের কাজ হবে জেলাভিত্তিক। বজবজসহ 
কোনও বিধানসভা কেন্দ্রের জন্যে আলাদা করে কিছু করা সম্ভব নয়। 


(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
রাজ্যে বন্ধ ও রুগ্ন কলকারখানার সংখ্যা 
৫০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৩৬৫) শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ শিল্প পুনর্গঠন দপ্তরের 
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ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) ১৯৯১-১৯৯৫ সালের মধ্যে এ রাজ্যে বন্ধ ও রুগ্ন কারখানার সংখ্যা কত; 
(খ) উক্ত কারখানাগুলি বন্ধ হওয়ার ফলে কতজন শ্রমিক বেকার হয়েছেন; এবং 
(গ) কি কি কারণে কারখানাগুলি বন্ধ ও রুগ্ন হয়েছে? 
শিল্প পুনর্গঠন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ১৯৯৫-এর ৩০শে মে পর্যন্ত এই রাজ্যে বন্ধ শিল্পের সংখ্যা ১০৬ এবং ১৭৮টি 
রুগ্ন শিল্প সংস্থা বি আই আর-এ নথিভুক্ত হয়েছে। 


(খ) ১০৬টি বন্ধ কারখানার শ্রমিক সংখ্যা ৩৭,৯১৬ জন। 


(গ) কারখানাগুলি বন্ধ ও রুগ্ন হওয়ার অনেক কারণের মধ্যে বিশেষ কতগুলি হল 
কার্যকর মূলধনের অভাব, পুরানো ও অপ্রচলিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার, পরিচালন 
বন্ধ ঘোষণা ইত্যাদি। 


চন্দননগরে শহীদ কানাইলাল স্টেডিয়াম 


৫১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৪৯৭1) শ্রী কমল মুখার্জি £ ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 


(ক) হুগলি জেলায় চন্দননগরে শহীদ কানাইলাল স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ কোন সালে 


শুরু হয়েছিল; 
(খ) ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ কতটুকু সম্পূর্ণ 
হয়েছে; এবং 


(গ) উক্ত স্টেডিয়াম নির্মাণে এ সময় পর্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে? 

ত্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 

(ক) হুগলি জেলার চন্দননগরের কুঠির মাঠে স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর ২১-১২-৮০ 
তারিখে স্থাপিত হয়। 

(খ) এ তারিখ পর্যন্ত স্টেডিয়ামের কাজ আংশিক সম্পন্ন হয়েছে। 

(গ) দগ্এর নথি-পত্র অনুযায়ী উক্ত স্টেডিয়াম নির্মাণে উক্ত সময় পর্যন্ত ১৫ লক্ষ 
টাকা সরকারি অনুদান দেওয়া হয়েছে। 
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স্ত্রী রবীন দেব ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে আমাদের এই হাউসের প্রতিবাদ জানানোর জন্য রাজ্য সরকারের নিকট আবেদন 
জানাচ্ছি। কারণ গত পরশুদিন যে সিদ্ধাত্ত কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে তার পরে 
ইতিমধ্যে পেট্রলের দাম ২৫ শাতংশ বৃদ্ধি হয়েছে, ডিজেলের দাম ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে, 
রান্নার গ্যাসের দাম ১০৭ টাকা থেকে ১৩৬.৯৫ পয়সা হয়ে গেছে। এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার 
জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। কারণ ইতিমধ্যে দেখেছেন এই সিদ্ধান্তের 
ফলে, পেট্রল, ডিজেল এর দাম বৃদ্ধির ফলে যানবাহন বাবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। ট্যাক্সি বাস 
তারাও এই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং তারা ধর্মঘটের ডাক দেওয়ার জন্য আহান 
জানিয়েছে। তাই আমরা এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি 
জানাচ্ছি, কারণ এটা জনন্বার্থর সঙ্গে জড়িত। বিশেষ করে ডিজেল এর দাম বৃদ্ধির ফলে 
গ্রামাঞ্চলে যে সেচ ব্যবস্থা সেটাও বিপর্যস্ত হবে, তাদের কষ্ট বেড়ে যাবে। পাশাপাশি এটাও 
জানাচ্ছি, যারা এর বিরোধিতা করছেন, তারা ভালভাবেই জানেন, এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
হয়েছে__-এই অবস্থায় দাড় করিয়ে দেওয়ার কারণ হাচ্ছে আমদানি ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল বিগত 
সরকারের। তারাই এই অবস্থা তৈরি করে গিয়েছিল, এটা আমরা জানি। এই দাম বৃদ্ধির 
ফলে মানুষের উপর বোঝা চাপবে, তাই আমরা এর তীর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি বিরোধীদের 
কাছে দাবি জানাচ্ছি, আপনারাও এর বিরুদ্ধে বললেন, একট আগে সৌগত বাবু একটা 
প্রস্তাবও পেশ করলেন, আগামীকাল আপনারা বন্ধ করছেন, এ বন্ধটা তাহলে বন্ধ রাখুন, 
তাহলেই বোঝা যাবে আপনারা সত্যিকারের মানুষের পাশে আছেন। আপনারা যদি এই বন্ধ 
পালন করেন তাহলে সেটা হবে জনগণের স্বার্থ বিরোধী, আপনারা এই বন্ধ যদি না করেন 
তাহলে জনগণের কথা যে চিস্তা করছেন সেটা বোঝা যাবে। 


রী আব্দুল মান্নান $ মিঃ স্পিকার স্যার, রবীন বাবুকে ধন্যবাদ চিচি আওয়াজ করে 
তিনি প্রতিবাদটা করেছেন। আমরা একটা সর্বদলীয় প্রস্তাব আনার জন্য বলেছি, বি 
সমর্থন করবেন। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে, কালকে যে বন্ধ আমরা ডেকেছি তাতে তার ইস্যু 
দিয়েছি। এই বন্ধ প্রত্যাহার করার জন্য বুদ্ধদেব বাবু প্রস্তাব দিয়েছেন, আমরা সেটা প্রত্যাখ্যান 
করেছি। তিনি পুলিশ মন্ত্রী, একদিকে তিনি পুলিশকে ব্যবহার করছেন, আবার বলছেন বন্ধ 
প্রত্যাহার করা উচিত। পুলিশ মন্ত্রী বলছেন বন্ধ প্রত্যাহার করা উচিত, আবার তাদের দলের 
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নেতা, সি পি এম পার্টির সম্পাদক তিনি ক্যাডার বাহিনী, পুলিশ বাহিনী নামানোর হুমকি 
দিচ্ছে। আমরা বলছি, আপনারা ক্যাডার নামিয়ে, আগুন নিয়ে খেলার চেষ্টা করবেন না। যদি 
কালকে একজনও কগ্রেস কর্মী খুন হয়, কিম্বা আপনারা সন্ত্রাসের চেষ্টা করেন তাহলে 
জানবেন সোমবারও বাংলা বন্ধ ডাকব। কালকে মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বন্ধ পালন করবেন, 
সেখানে আপনারা ক্যাডার বাহিনীকে সামলাবেন, আমি পুলিশ মন্ত্রীকে অনুরোধ করব, আপনারা 
বন্ধ ডাকলে যেভাবে বন্ধ পালন হয়, লক আউট ঘোষণা করলে যেভাবে বন্ধ ডাকেন, 
সেখানে সরকারি দল যে ভূমিক! পালন করেন, আমরা বিরোধী দল হিসাবে আশা করি 
আপনারা সেই ভূমিকা পালন করবেন। যতবার আপনারা বন্ধ ডেকেছেন, সেখানে রাজ্য 
সরকার যে ভূমিকা পালন করে, আশা করব সেই ভূমিকাই পালন করবেন। যদি সন্ত্রাস সৃষ্টি 
করেন তাহলে আগামী সোমবারও বাংলা বন্ধ ডাকব। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, গতকাল এই বিধানসভায় এবং সারা 
দেশে যুক্তফ্রন্ট সরকার এই যে পেট্রল, ডিজেলের দাম বাড়িয়েছেন, রান্নার গ্যাস-এর দাম 
বাড়িয়েছেন, ২৫ শতাংশ, ৩০ শতাংশ, এটা নজিরবিহীনভাবে বেড়েছে। তার ফলে সাধারণ 
মানুষের উপর যে আঘাত নেমে আসছে তাতে সকলে এই ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে 
আরেক দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অবস্থার মধ্যে এই রাজা বাস, ট্যাক্সি, মিনিবাস তারা 
ভাড়া বাড়ানোর জন্য স্ট্রাইক ডাকবার হুমকি দিয়েছেন। এইরকম অবস্থায় ব্যাপারটা গুরুতর 
বিষয় হিসাবে নেওয়ার জন্য আমি আপনাদের কাছে দাবি জানাচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকার যখন 
একদিকে মূলাস্তর স্থিতিশীল রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা 
পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিলেন। আন-রিয়েলাইজড ট্যাক্স যেটা বকেয়া 
পড়ে আছে সেটা আদায় করার ব্যবস্থা করুন, যারা সঙ্গতি সম্পন্ন তাদের উপর ট্যাক্স বসালে 
ভাল হয়। সাধারণ মানুষের উপর এই মারাত্মক আক্রমণ তারা করেছে এর তীব্র প্রতিবাদ 
করছি। আমাদের এই হাউসের থেকে একটা সর্বদলীয় প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত এবং আমি 
এই প্রস্তাবের খসড়াটা তৈরি করেছি সকলের বিবেচনার জন্য। এই হাউস থেকে একটা 
অলপার্টি ডেলিগেশন দিল্লিতে গিয়ে আলোচনা করে যাতে প্রাইস ঠিক থাকে তার ব্যবস্থা করা 
দরকার। 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বীস ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এখানে একজন বিরোধী পক্ষ বলেছিলেন 
এটা কলকাতা, এখানে কিছু করলে দেখে নেব। আর এখন মান্নান সাহেব বললেন এবং 
গব্বর সিংয়ের ভাষায় কথা বললেন, শাস্তিপূর্ণভাবে বন্ধ হলে ভালো কথা। কারণ গণতান্ত্রিক 
ছড়াচ্ছেন যাতে পশ্চিমবাংলা জুড়ে একটা অরাজকতা তৈরি হয়। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় অরাজকতা 
তৈরি হবে না, পশ্চিমবাংলার মানুষ শাস্তিপূর্ণভাবে এই বন্ধ প্রতিরোধ করবে। এই ২০ বছর 
ধরে পশ্চিমবাংলার মানুষ ওদের ঘৃণার চোখে দেখেছে, তাই ওদের বিরোধী পক্ষের আসনেই 
বসতে হচ্ছে। এবারে কিছু আসন ওদের বেড়েছে, কিন্তু তার জন্য ওদের এত তড়বড় করার 
কিছু নেই। 
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শ্রী কমলকাস্তি গুহ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে প্রসঙ্গ যেটা উঠেছে, সেটা 
সুকৌশলে সরকার পক্ষ ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আজকে কথাটা উঠেছে, পেট্রল, 
ডিজেল এবং গ্যাসের দাম বাড়ার ফলে জনজীবনে যে একটা বিপর্যয় নেমে এসেছে তার 
থেকে আমরা কি করে বাঁচতে পারি। আমরা কাগজে দেখলাম সোমবার থেকে ট্যাক্সি 
আযসোসিয়েশন, বাস আসোসিয়েশন তারা আন্দোলনে নামছেন, ধর্মঘট করছেন। ভাড়া বাড়াবার 
তারা একটা এক তরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেখানে আমাদের পরিবহনমন্ত্রী সরকার পক্ষ তাদের 
ডেকে কতখানি ভাড়া বাড়ানো যায়, কি ব্যাপার সেই ধরনের কোনও ব্যবস্থা তারা নিচ্ছেন 
না। কাগজে আমরা দেখলাম কংগ্রেসের পক্ষ থকে বলেছে, আগামীকাল তারা যে বন্ধ 
ডেকেছে, তার সাথে তারা পেট্রল, ডিজেল এবং গ্যাসের দাম বাড়ানোর বাপারটাও যুক্ত 
করেছেন। কংগ্রেস যেটা ডেকেছেন, আজকে সবাইকেই এই দ্রবামূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এই বন্ধ 
সমর্থন করা উচিত এবং বন্ধ ডেকে এর তীব্র প্রতিবাদ করা উচিত। 


আমি আশা করব ওরা মর্যাদার লড়াইতে না গিয়ে কংগ্রেস যে ইস্যুতে ডেকেছেন 
সেটাকে ওরা সমর্থন করছেন না বলেই দিয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেস আরেকটা ইস্যুতেও ডেকেছেন 
সেটা হচ্ছে পেট্রল, ডিজেল, গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে। আমি বলি সেটাকে সমর্থন করার 
আগে তারাও বলুন বন্ধ আমরাও ডেকেছি এই দাবিতে। এটা আমরা সবাই মিলে করতে 
পারি কিনা দেখি। 


শ্রী নিশিকাস্ত মেহতা $ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আজকে যে প্রশ্নটা আমাদের সভায় 
উত্থাপিত হয়েছে সেটা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় অধিবেশন চলার আগেই 
আ্যডমিনিষ্ট্রেটিভ ভাবে পেট্রল, ডিজেল, গ্যাসের দাম বাড়াবার ফলে সতাই গোটা ভারতবর্ষে, 
পশ্চিমবাংলার মানুষের এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে আগামী দিনে দ্রবামূল্য বাড়বে, সমস্ত 
জিনিসপত্রে দাম বাড়বে। প্ট্রেল, ডিজেল, গ্যাসের দাম বাড়লে সমস্ত কিছুর দাম বাড়বে। তাই 
এটা আমি কেন্ত্রীয় সরকারকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য দাবি জানাচ্ছি। যে বন্ধ কংগ্রেস 
ডেকেছে এবং বিধানসভায় নতুন কিছু সদস্য যেভাবে আমাদের বলতে শুরু করেছে যে 
আগামী দিনে খুন খারাপি হাবে। যেসব কথাবার্তা এরা বলছেন সেটা ঠিক না। গণতান্ত্িক 
পদ্ধতিতে আমরা বিশ্বাস করি। আপনারা ইমার্জেন্সি করেছিলেন। আমরা আপনাদের গণতান্ত্রিক 
অধিকার দিয়েছি। আপনারা ৮২টা জিতেছেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। আপনারা আন্দোলন 
করুন, লড়াই করুন, আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু খুন খারাপির রাজনীতি আপনারা 
করবেন না কারণ আপনাদের চেয়ে আমরা কোনও অংশে কম নই। আমরা সরকারে আছি 
বলেই আপনারা ভাববেন নিরামিয হয়ে চুপচাপ বসে থাকবো তা থাকবো না। একজন সদস্য 
বললেন একটা মারলে আমরা ৪টে মারবো। স্যার, আমার. সামনে ওই তাপস বলে ছেলেটা 
উনি বললেন কালকে তো আমরা রাস্তায় থাকবো, একটা মারলে ৪টে মারবো। স্যার, 
আমাদের এক সদসাকে বললেন। আমরা গ্রামের (লোক, আমরাও লড়াই করতে জানি। লড়াই 
করে করেই এখানে এসেছি। তাই ওরা যদি ভাবেন কলকাতা ওদের তাহলে ওরা ভুল 
করবেন। পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে আমরা এসেছি, লড়াই আমরা কারও থেকে কম 
জানি না। তাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করুন, সমালোচনা করুন আমাদের কিছু 
বলার নেই। এই বলে আমি স্যার, আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অফ অর্ডার আছে। মাননীয় স্পিকার 
স্যার, আপনি হাউসে ডিগনিটি বজায় রাখার জন্য অনেক কিছু উপদেশ দেন। আপনি সরকার 
পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের সব সদস্যকেই উপদেশ দেন। আমরা মেনে নিই। এর আগে বহুবার 
বলেছেন। বিরোধী পক্ষের একার দায়িত্ব নয়। একজন মাননীয় সদসা শ্রী নিশিকান্ত মেহতী, 
একজন নতুন সদস্য সম্বন্ধে বললেন “এ ছেলেটা তাপস।” এটা কোনও সৌজন্যতা? 
সৌজন্যতার পাঠশালায় ভর্তি করুন। তাপসকে পারসোনাল এক্সপ্লানেশন দিতে দিন। তাপসের 
নাম করে কিছু অভিযোগ হল, সেটি রেকর্ড হল। আপনি হয় ওটা এক্সাপাঞ্জ করুন, নয়, 
তাপসকে বলতে দিন। আজকে বিরোধী পক্ষের সদস্য কেউ যদি বলেন এ সূর্য দীড়িয়ে আছে, 
বা এঁ গৌতম দাঁড়িয়ে আছে, সেটা কিরকম শুনতে লাগবে! ওদের বলতে শেখান। তাপসকে 
বলতে দিন। মিনিমাম এ" কথাটা এক্সাপাঞ্জ করুন। 


(গোলমাল) 


মিঃ স্পিকার $ ভাল, মার্জনার কথা ধলা হয়েছে। আশা করি এটা সবাই মানবেন। 
কিন্তু আমি লক্ষ্য করি যে, দলের নেতা যখন কথা বলেন, তার মধ্যে ওই দলের অন্য 
মেম্বাররা কথা বলেন। মার্জনা কথার মানে হচ্ছে কিছু নিয়মনীতি মানা। এটাই ডেকোরামস, 
এটাই ডিসিপ্লিন। এর মানে তাই-_মানে-_লিডার যখন বলেন সবাই তখন শোনেন। লিডার 
বল্লার পর অন্য কেউ বলেন না। লিডার হচ্ছেন কনসেনসাস অফ দি পার্টি। তিনি কনসেনসাস 
হাবেন। 


| (গোলমাল) 


একটু আগে মার্জনার কথা বললেন। এই তো মানা করা--কনসেনসাস থু দি লিডার। 
একজন বলবেন সবার কথা। এখানে সবার কথা সবাই বলেন। এটা চলতে পারে না। 
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অনেক সময় এই অবস্থার মধো আমাদের ইগনোর করতে হয়। ইগনোর কথার ছাড়া উপায় 
থাকে না। ইট ইজ নট পসিবল টু কমপ্লাই। মনে রাখতে হব এই কথাটা কমপ্লাইয়েল্সের 
একটা পরিবেশ সৃষ্টি করুন। নয়তো চেয়ারকে কি করে কমপ্লাই করবেন? যদি কমপ্লাইয়েলের 
পরিবেশ না থাকে তখন চেয়ারকে অধিকাংশ সময় ইগনোর করতে হবে। যদি কমপ্লাইয়েল্সের 
পরিবেশ না থাকে তবে চেয়ারকে ইগমোর করতে হয়। তার মানে যেটা দাঁড়ায় তা হল কিছু 
নিয়ম মানা। ইফ দেয়ার ইজ নো কমপ্াইয়ে্স সেখানে চেয়ার উইল ইগনোর। দি হাউস উইল 
কনটিনিউ। কোনও সদসাকে অনা কোনও সদস্যের ব্যপারে কোনও অসভা, অশালীন কোনও 
উচ্চারণ, অঙ্গভঙ্গি করা উচিত নয়। সব সময় মাননীয় সদস্যকে মাননীয় সদস্য বলে সম্বোধন 
করতে হয়। “এ ছেলেটা” এটা খারাপ কথা। কেন বললেন? “&” কথাটা ঠিক নয়। যারা 
এখানে আসেন, তারা মানুষের ভোট পেয়ে এসেছেন। মনে রাখবেন এক একজন আছেন 
যারা তাদের কেন্দ্র থেকে দেড় লক্ষের বেশি মানুষের, কেউ বা দুই লক্ষের বেশি, কেউ বা 
তিন লক্ষের বেশি মানুষের ভোট পেয়েছেন। এটা মনে রাখবেন আপনারা কিউমুলেটিভ 
কনসেনসাস। এত মানুষের একটা মত। আপনারাও এখানে জিতে এসেছেন। বিরোধীরাও 
ভোট পেয়েছেন__কেউ ৪৬ পারসেন্ট, কেউ ৫১ পারসেন্ট ভোট পেয়েছেন। ভোট পেয়েছে 
তাই নয়, ইট হ্যাজ টু বি রেকগনাইজড। হাউস একটা কম্পোজিট, এখানে অপোজিশনের 
সদস্য আছেন, রুলিং পার্টির সদস্য আছেন। এটা বারবার বলা হয়, হাউস ইজ নট গভর্নমেন্ট। 
এটা একটা পার্লামেন্ট এখানে সবার সমান অধিকার, সমান মর্যাদা। একজন সদস্য যদি 
থাকে, ওরও বলার অধিকার আছে। কারও দুশে! মেম্বার আছে, কারও একটা মেম্বার আছে, 
সকলেরই সমান অধিকার। এটা আমি অল পার্টি মিটিংয়েও বলেছি। টাইম আলটমেন্টের 
কথাও বলা হয়েছে, কারও একজন থাকতে পারে, কারও দুজন থাকতে পারে, তবুও 
বক্তৃতার সময় ১ মিনিট, ২ মিনিট, ৩ মিনিট নয়, মিনিমাম ৮টি মিনিট তাকে বলার সুযোগ 
দিতে হবে। সে বিরোধীতে থাকতে পারে, কিন্তু তাকে উপযুক্ত সময় দিতে হবে, যাতে সে 
বক্তৃতা দিতে পারে। আর, নিজেদের মধ্যে যদি ভালো ব্যবহার, ভালো আচরণ না করেন, 
তাহলে হাউস চলতে পারে না, এখানে সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। আমি প্রসিডিংস দেখব, 
যদি এরকম কোনও কথা থাকে আমি বাদ দিয়ে দেব। 


(গোলমাল) 


(এই সময় মাননীয় সদসা তাপস রায় দীঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে কিছু বলতে থাকেন 
এবং মিঃ ম্পিকার তাকে বারবার তার সিটে বসতে বলেন।) 


শ্রী নিশিকান্ত মেহেতা £ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমি বসেছিলাম এখানে তখন উনি 
যেভাবে অঙ্গভঙ্গি করে, যেভাবে কথা বলছিলেন, তাতে আমি একটু উত্তেজিত হয়ে “এ 
ছেলেটা” বলে বলেছিলাম, এটা স্লিপ অফ দা টাঙ হয়েছিল, এর জন্য আমি দুঃখিত। 


(গোলমাল) 


(এই সময় আবার মাননীয় সদস্য তাপস রায় উঠে দীঁড়িয়ে চিৎকার করে কিছু বলতে 
থাকেন এবং মিঃ স্পিকার আবার তাঁকে তাঁর সিটে বারবার বসতে বলেন।) 
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শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অশোক ভট্টাচার্য ৯৬- 
৯৭ সালের ৯০ নং দাবি সম্পর্কে ৩৭ এবং ২৬ সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৌর বিষয়ক 
নগর উন্নয়ন এবং টাউন আন্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং বিভাগের তরফ থেকে যে বাজেট ভাষণ 
দিয়েছেন, আমি তার তীব্র বিরোধিতা করে এবং আমাদের সদস্য কর্তৃক আনীত কাট মোশনকে 
সমর্থন করে অমার বক্তব্য পেশ করছি। 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যখন বাজেট ভাষণ লিখেছিলেন, তখন তার যে দায়িত্ব ছিল, 
আজকেও তার সেই দায়িত্ব আছে কিনা আমরা জানি না। মাননীয় মন্ত্রীরা নিজেদের দপ্তর 
নিয়ে ক্রমাগত ঝগড়া করে যাচ্ছেন। মাননীয় মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের হাত থেকে রাজারহাট 
উপনগরী অন্য মন্ত্রীকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যাসাগর সেতুর দেখভালের দায়িত্ব কার উপর 
আছে আমরা জানি না। একজন মন্ত্রী বলছেন, আমার দায়িত্ব আরেকজন মন্ত্রী বলছেন, না 
এটার দায়িত্ব আমাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই যে মন্ত্রী মহাশয়ের বাজেট বক্তব্য নিয়ে 
আলোচনা করব সেই মন্ত্রী মহাশয়ের কার্যের পরিধি সম্পর্কে কনফিউখবন রয়েছে, কনফিউশন 
নিজেদের ভেতর, কনফিউশন মন্ত্রী সভার ভেতর, কনফিউশন রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ভেতর, 
কনফিউশন প্রশাসনে এবং স্বভাবতই আজ এ মেম্বার অফ পাবলিক আমাদেরও কনফিউশন 
হবে? তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব, তিনি যখন তার বক্তব্য পে* 
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করবেন তখন কোন কোন ডিপার্টমেন্ট কোন কোন এলাকায় তার হাতে রয়েছে এবং কোন 
কোন গুলো কেটে নেওয়া হয়েছে, কতটা কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন তা আমাদের জানিয়ে 
দেবেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়'ভাষণের শুরুতেই সেই গতানুগতিক কথা বলেছেন__“সাতাত্তর 
সালের পূর্ব পর্যন্ত, আপনারা অবগত আছেন, এ-দেশের পৌর প্রশাসন কি গভীর এক 
নৈরাজ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল,” তা আপনারা এই দেশকে কোন আলোরুবত্তীকায় বয়ে 
নিয়ে গিয়েছেন? আমি কলকাতা কর্পোরেশনের নজির দিয়ে শুরু করছি। কলকাতা কর্পোরেশনে 
১০০ ওয়ার্ড ছিল। ১৯৭৭ সালে বামফুন্ট মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় এসে ডি-লিমিটেশন করার নামে 
যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্র, বেহালা পূর্ব এবং পশ্চিম বিধানসভা এবং গার্ডেনরিচকে কলকাতা 
পৌরসভার আডেড এরিয়া হিসাবে যুক্ত করে ৪১টা আসন সম্বলিত করলেন। কলকাতার 
একটা বিধানসভাকেন্দ্র আলিপুর। মেই আলিপুরে কলকাত। কর্পোরেশনের ৪টে ওয়ার্ড। ৪টে 
ওয়ার্ড নিয়ে কর্পোরেশনের আলিপুর। কেন না, কারণ হচ্ছে আলিপুর থেকে কংগ্রেস জিতে 
এসেছে। যে বিধানসভায় কংগ্রেস জিতবে বা কংগ্রেস প্রভাবিত বিধানসভা হবে তার আসন 
সংখ্যা হবে ৪টে আর যাদবপুর থেকে পুলিশ মন্ত্রী মহাশয় জিতেছেন তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি__আলিপুরের ক্ষেত্রে 
৪টে কর্পোরেশন ওয়ার্ড হলেও যাদবপুরের ক্ষেত্রে ১৪টা কর্পোরেশন ওয়ার্ড। অর্থাৎ একটা 
বিধানসভা তা যদি মাকর্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির হয় তবে সেই অঞ্চল থেকে ১৪টা কর্পোরেশন 
ওয়ার্ডে তারা জিতে আসবেন। আবার বেহালা পূর্ব এবং পশ্চিমে মোট আসন সংখ্যা ১২। 
গাড়ের্নরিচে মিলিয়ে ১৬ অর্থাৎ ৪১। ৪টে বিধানসভা মিলিয়ে ৪১ আর কলকাতার ২১-টা 
বিধানসভা নিয়ে একটা আসন? এই কারচুপি করে আযডেড এরিয়ার নামে ৪১-টা কর্পোরেশন 
ওয়ার্ড যুক্ত করা হল। আপনারা কলকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমতায় বারবার কাদের নিয়ে 
এসেছেন? এ ঝুনু আনসারি ওদের সংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের 
মেয়র ছড়ি ঘুরিয়েছেন পিছনের দরজা দিয়ে। আজকে টালিগঞ্জে ওয়ার্ডের সংখ্যা ৬, রাসবিহারী 
কর্পোরেশনে ৬. চৌরঙ্গি কর্পোরেশনে ওয়ার্ড ৫টা, আলিপুর কর্পোরেশনে ওয়ার্ড ৪-টা। কিন্ত 
সেখানে যাদবপুর কর্পোরেশনে ওয়ার্ডের সংখ্যা ১৪। এইভাবে, এই পদ্ধতিতে আপনারা 
কর্পোরেশন-এর ক্ষমতা দখল করেছেন। আপনারা আবার আজকে বলছেন, ১৯৭৭ সালের 
পরে নাকি গৌরসভাগুলোতে নতুন করে নির্বাচন করে গণতান্তিক বিচার ব্যবস্থা চালু করা 
হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, শুধু তাই নয়, মাননীয় সদস্য শ্রী তাপস রায় একটু 
উত্তেজিত ছিলেন। এখানে কি রকম গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয় সেটা শুনুন। যে তাপস রায় 
সাড়ে ১০ হাজার ভোটে জিতেছেন গতবার তাকে আপনারা কারচুপি করে সাড়ে ৭ হাজার 
ভোটে হারিয়ে দিলেন। এটা কোনও প্রিন্সিপ্যালে করলেন? এখানে মাননীয় সদস্য রবীন দেব 
মহাশয় আছে তিনি জানেন কি করে বিধানসভা নির্বাচন কলকাতায় কারচুপি করা হয়। 
এইভাবেই তিনি বালিগঞ্জে উপ-নির্বাচন এবং নির্বাচনে জিতেছেন। এবং এর মাধ্যমেই প্রমাণ 
করে দিয়েছেন কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনকে আপনারা কৌথায় নিয়ে দাড় করিয়েছেন। 
তার পর করগ্রেস মিউনিসিপ্যালিটিগুলি দখল করেছে, কর্পোরেশন গুলি দখল করেছে, সেখানকার 
মানুষ যারা তাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছেন, দায়িত্ব দিয়েছেন__মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশর, আপনি বহরমপুরের কথা জানেন, বহরমণপুরে নির্বাচিত যে বোর্ড ছিল তাকে রাইটার্স 
বিল্ডিং থেকে একটি কলমের খোঁচায় নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছিল। একটা নির্বাচিত 
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মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে দায়িত্ব নিয়ে তারা মানুষের সেবা করছিলেন তখন বুদ্ধদেব বাবু 
পৌরমন্ত্রী ছিলেন তার সহ্য হল না, তাই অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেন, তা সত্বেও 
কিছু করতে পারলেন না, তখন রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে একটি কলমের খোঁচায় সেখানে 
তাদের খারিজ করে দিলেন। সেখানকার মানুষ হাইকোর্টের শরণাপন্ন হলেন, হাইকোর্ট সমস্ত 
বক্তব্য শুনে বললেন সরকারের এই সিদ্ধান্ত অগণতান্ত্রিক, ফ্যাসিস্ট, তারা নিজেদের দোষে 
দুষ্ট। এই দাবি মানতে তারা রাজি নন, আবার পৌরসভায় ফিরে এলেন। আবার নির্বাচন 
হল তৃতীয় দফার জন্য ক্ষমতায় ফিরে এলেন। এখন কি চলছে সেখানে? এখন যে অনুদান, 
তাদের -যে প্রাপ্য টাকা, তা তাদের দেওয়া হচ্ছে না। তাদের উন্নয়নের কাজকে বন্ধ করে 
দেওয়া হচ্ছে। কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটিতে পর পর তিন বার মানুষ ভোট দিয়ে আমাদের 
সেখানে দায়িত্ব দিয়েছে, আমরা দায়িত্ব পেয়ে কাজ নেবার চেষ্টা করছি। আজকে সেখানে 
কোনও কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। টাকা দেওয়া হচ্ছে না। কতগুলি বানানো অভিযোগ 
নিয়ে এসে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। সেখানকার মানুষের স্বাস্থ্য ভালা নয়। পৌরচাহিদা যেগুলি 
মানুষের প্রাপ্য সেগুলি বন্ধ হয়ে গেছে, সেখানে জনজীবন অচল হয়ে যাচ্ছে। রায়গঞ্জ 
মিউনিসিপ্যালিটিতে আবার নির্বাচন হয়েছে। সেখানে এক খাতের টাকা অন্য খাতে খরচ 
করছে, যদিও আমি এটা সমর্থন করি না। কিন্তু ছোট ছোট মিউনিসিপ্যালিটিগুলি তারা তাদের 
টাকা পাচ্ছে না। তারা এক একটা পরিকল্পনা খাতে কমিটেড মানি না পাওয়ায় কাজ শুরু 
করতে পারছে না, অনেক জায়গায় কাজ শুরু করে দিয়েছে কিন্তু সেই কাজের জন্য বা 
আংশিক কাজের জন্য টাকা দিতে পারছে না। ফলে সেখানে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। কর্মচারিরা 
করবেন। কর্মচারিরা মাহিনা পাচ্ছেন না। এই সরকারের অগণতান্ত্িক রীতির ফলেই এক 
খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করেছেন, অথচ সি পি এম পরিচালিত পৌরসভাগুলিতেও 
একই ভাবে কাজ হচ্ছে, সেখানে কিন্তু সরকার চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। সরকার চোখ বন্ধ 
করে বসে আছে; সে দিকে নজর দিচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এবার আমি কলকাতা 
পৌরসভার কথায় আসি, কলকাতা পৌরসভা চলছে, লোকের কাছ থেকে কর আদায় করে 
আমলাদের মাহিনা দেওয়া হয়েছে, কর্পোরেশনে মাহিনা হয়েছে। জঞ্জালের স্বপ জমে উঠেছে, 
সেখানে ঝাড়ুদারকে ব্রাশ কেনার টাকা দেওয়া যাচ্ছে না। সেখানে এম আই সি তৈরি হয়েছে, 
তাদের টিকি পাওয়া যায় না। একটার পর একটা বাজার প্রোমোটারদের হাতে দেওয়া হয়েছে, 
নিউআলিপুরের বাজার এক প্রোমোটারের হাতে দেওয়া হয়েছে। আজকে সেখানে ৯ বছর ধরে 
বাজার হচ্ছে না। যারা বাজারে বসে বা বাজার করতে যায় তাদের নোংরা জলের মধ্যে 
কাদার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। প্রোমোটাররা বাড়ি তৈরি করছে আর মুনাফা নিয়ে 
যাচ্ছে, অথচ সেখানে কমিটমেন্ট ফুলফিল হচ্ছে না। সেখানে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। তার 
উপর গোদের উপর বিষ ফৌড়া, কলকাতার মানুষের উপর জল কর বসেছে। মানুষের জন্য 
রাস্তা পরিষ্কার হচ্ছে না, পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার হচ্ছে না, বস্তিতে জল যাচ্ছে না, রাস্তা পরিষ্কার 
হচ্ছে না। সেখানে পায়খানার সংস্কার করা হচ্ছে না, সেখানে নরক গুলজার হয়ে আছে। 
মাননীয় মন্ত্রী. মহাশয়, আপনি এখানে শত শত কোটি টাকা খরচ করেছেন এবং আরও 
কয়েক শো কোটি টাকা খরচ করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন ; তথাপি আজও কলকাতা 
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শহরের খাটা-পায়খানা আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, অবস্থাটা আপনি একটু ভাবুন! এই 
কলকাতা শহরের আলিপুর অঞ্চলের ৮১নং ওয়ার্ডে এখনও খাটা-পায়খানা আছে। মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, 'কয়েক বছরের মধ্যে গোটা রাজ্য থেকে খাটা-পায়খানা 
তুলে দেব। অথচ তিনি এখনও কলকাতা শহরের খাটা-পায়খানা পরিষ্কার করতে পারেন 
নি। প্রদীপের অন্ধকার। কলকাতা শহরে রাইটার্স 
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বিল্ডিং, সেখানে বসে মন্ত্রী মহাশয় গোটা রাজ্য পরিচালনা করছেন। অথচ তিনি কলকাতা 
শহরের নাগরিক জীবনের ন্যুনতম প্রয়োজন মেটাতে পারছেন না। এখন তিনি কলকাতা 
শহরের নাগরিকদের ওপর 'জল কর' বসাতে যাচ্ছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এবিষয়ে হয়ত 
বলবেন, বিশ্বব্াঙ্ক 'জল কর" বসাতে বলেছে, তানাহলে তারা টাকা দেবে না। সুতরাং আমরা 
বাধ্য হয়ে বসাচ্ছি। আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছি, এদের যখন যেমন রূপ, তখন তেমন 
কথা বলেন। আবার যা বলেন, তা করেন না। যা করেন, তা বলেন না। ইন্দিরা গান্ধীর 
আমলে বিশ্ববাঙ্কের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কলকাতা উন্নয়নের কথা বলা হয়েছিল তখন 
সিপিএম, ডি ওয়াই এফ, এস এফ আই তাতে বাধা দিয়েছিল। তারা বলেছিন, 'বিশ্বব্যাঙ্কের 
চেয়ারম্যানকে কলকাতায় নাতে দেব না।' তখন বিশ্বব্যাঙ্কে ফিরিয়ে দেওয়৷ হয়েছিল, আর 
এখন বিশ্বব্যান্কের কাছ থেকে টাকা আন! হচ্ছে। হাঁ, আনা হচ্ছে ঠিকই হচ্ছে। কারণ আমরা 
জানি রাজ্যের হাতে টাকা নেই এবং কেন্দ্রের সমস্ত টাকা দেবার ক্ষমতা নেই। ঠিক আছে, 
আপনারা আনুন বিশ্বব্যাঙ্কের টাকা। কিন্তু বিশ্বব্যাঙ্ক টাকা দেবে না, এই অজুহাত দিয়ে 
কলকাতায় 'জল কর" বসাবেন? বিশ্বব্যাঙ্ক বলেছে, কলকাতার নাগরিকদের দৈনিক মাথা পিছু 
নূন্যতম ৪০ লিটার জল দিতে হবে। আপনারা মোট কত গ্যালন জল সরবরাহ করেন? 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলুন-_কলকাতার নাগরিকরা দৈনিক মাথাপিছু ১০ লিটারের বেশি 
পান না, তাদের আপনারা দেন না। বিশ্বব্াহ্ক বলছে, দৈনিক মাথা পিছু ৪০ লিটার জল 
দিলে নিশ্চয়ই ট্যাক্স চাপবে।' অথচ সে পরিমাণ জল ন৷ দিয়েই মন্ত্রী ট্যাক্স চাপিয়ে দিচ্ছেন। 
নাগরিকরা যখন জিজ্ঞাসা করছেন, 'জল পাচ্ছিনা, কেন আমাদের ওপর ট্যাক্স চাপানো 
হচ্ছে? তখন কি বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে বিশ্বব্যাঙ্ক বলে দিয়েছে ট্যাক্স না চাপালে আগামী 
দিনে তারা জলের জনা, উন্নয়নের জন্য টাকা দেবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কলকাতার 
বস্তিগুলোর উন্নয়নের জন্য এক সঙ্গে অনেকগুলির সংস্থা কাজ করছে, কিন্তু কারও সঙ্গে 
কারও কোনও সমন্বয় নেই। সি এম ডি এ, সি এম ডাবলু এস টি, সি আই টি, সি এফ 
টি ও, ক্যালকাটা কর্পোরেশন ইত্যাদি সংস্থাগুলোর মধ্যে কোনও সমন্বয় নেই। অথচ সবাই 
বলছে, আমরা কাজ করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সি আই টি-র কি কাজ এখন? সি 
আই টি-র এখন কাজ হচ্ছে জমিদারির কাজ। তাদের কিছু জমি আছে, সেগুলো তারা বিক্রি 
করছে। কাদের কাছে বিক্রি করছে? কোথাও ৯ কাঠা জায়গা, কোথাও ১০ কাঠা জায়গা 
কো-অপারেটিভকে বিক্রি করছে। এই কো-অপারেটিভগুলো কি রকম কো-অপারেটিভ? এই 
সব কো-অপারেটিভ-এর পেছনে একজন করে সিপিএম-এর এম এল এ বা এম পি 
আছেন। একজন এম এল এ ব৷ একজন এম পি আরও ১০জনকে যোগাড় করে ১১ জনে 
মিলে একটা কবে (কো-অপারেটিভ করে ফেলেছেন। সেই কো-অপারেটিভ সি আই টি-র কাছ 
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থেকে জমি কিনে নিচ্ছে। সি আই টি-র প্রাইম ল্যান্ড অর্ডিনারি বাজার দরে তারা কিনে নিয়ে 
তার ওপর ৩০/৪০টা ফ্ল্যাট প্রোমটারকে দিয়ে বানিয়ে নিয়ে ৮০০০ টাকা, ৯০০০ টাকা, 
১০,০০০ টাকা, ১১,০০০ টাকা, ১২,০০০ টাকা স্কোয়ার ফুট দরে ফ্ল্যাট বিক্রি করছে এবং 
কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে। কো-অপারেটিভ-এর নামে কোটি কোটি টাকার মুনাফা করা 
হচ্ছে। এখন সি আই টি-র জমি বিক্রি করা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। তাদের আজ 
আর অন্য কোনও ভূমিকা নেই। কলকাতা শহরের কোনও উন্নয়ন কাজের সঙ্গে আজকে 
আর তারা যুক্ত নেই। জমি বিক্রি করে টাকা নিচ্ছে এবং সেই জমি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের 
হাত ঘুরে প্রোমোটারদের কাছে যাচ্ছে। এইভাবে কোটি কোটি টাকা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা 
হয়েছে। আর বস্তিগুলোর অবস্থা কি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়? আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে 
অনুরোধ করছি তিনি আমার সঙ্গে চলুন, তাকে আমি কলকাতা শহরের ভেতরে রেল 
লাইনের দুপাশের বস্তিলো দেখাবো, তিনি দেখবেন কি অবস্থা। বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, রাসবিহারী, 
আলিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভেতর দিয়ে রেল লাইন গিয়েছে__অন্যান্য জায়গার কথা আমি 
আর তুলছিনা, এ রেল লাইনের দুপাশের বস্তিগুলোর চেহারা একটু দেখবেন চলুন। বস্তিগুলোর . 
এমনই অবস্থা যে, সেখানে মানুষ কেন চারপেয়ে পশুরাও বসবাস করতে পারে না। সেখানে 
এক বিন্দু পানীয় জল নেই, আলো ঢোকবার ব্যবস্থা নেই, পয়ঃপ্রণালীর কোনও ব্যবস্থা নেই। 
একটু বৃষ্টি হলেই সেখানে এক কোমর জল। একটু গরম পড়লেই আন্ত্রক আর কলেরার 
মহামারি। অথচ কলকাতার বস্তি উন্নয়নের জন্য আপনারা কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন। 
এর জন্য আপনাদের দপ্তর আছে, শহরে ড্রেনেজ সিস্টেম আছে এবং একজন এম আই 
সি ও আছেন, তিনি ঘুরে ক্লাত্ত হয়ে পড়ছেন। অথচ বস্তিগুলোর এমন অবস্থা হয়েছে যে, 
গরিব মানুষগুলো সেখানে তারা মাথা গুঁজে থাকতে পারছেনা। এবং প্রত্যেক বছর যেমন, 
তেমনি মে, জুন মাসে বস্তিগুলিতে কলেরা এপিডেমিক হিসাবে দেখা দিচ্ছে বছরের পর বছর। 
প্রতি বছর এপ্রিল-মে-জুন এই ৩ মাসে. আস্ত্রিকে বস্তিগুলির লোক মারা যাচ্ছে? কলকাতার 
যারা বিরাট বউলোক তারা মাবা যায়নি, বস্তির গরিব শিশু যারা ম্যাল-নিউট্রেশনে ভোগে, 
যাদের উপাদেয় খাদ্য জোটেনা, যাদের পথ্য জোটেনা, যাদের অধিকাংশই পচা জল খেতে বাধ্য 
হয়, কারণ ওখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, এ চুইয়ে চুইয়ে নল দিয়ে গণ পড়ে, তাও 
টিউবগুলি ফাটা, পাশের নর্দমা বা জমে থাকা পুঁতিগন্গ ময়লাজল এঁ ফাটা টিউব দিয়ে 
ঢোকে, সেই জল একটা প্ল্যাস্টিক লাগিয়ে দু হাত গর্ত খুঁড়ে ২/৩/৪ ফুট তলা থেকে জল 
নিতে হয়, যেহেতু জলের কোনও প্রেসার নেই। ওখানে নলবাহিত জল আসে না। এখানে 
নৌতমবাবু বলছিলেন, গোটা পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে নলবাহিত জল পৌছে দেবার ব্যবস্থা 
করেছেন। ৭৫ শতাংশ গ্রামে নাকি নলবাহিত জল পৌছে দেবেন। কিন্তু কলকাতায় নলবাহিত 
জল আসে না। দুই-তিন ফুট গর্ত খুঁড়ে তার তলায় বালতি পেতে তবেই জল নিতে হয় 
এবং সেই জল অপরিশ্রুত, আন-ফিল্টার্ড ওয়াটার, বিষাক্ত, জল টুইয়ে চুইয়ে বালতিতে ভর্তি 
হয়। সেই জল বস্তির মানুষ খায়। প্রত্যেক বছর মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন এই ৪ মাসে বস্তি 
এলাকায় আন্ত্রিক দেখা যায়। কেন আপনারা এর সুরাহা করেননি? এমন নয় যে আপনি 
নতুন এসেছেন, সেইজন্য জানেন না, এমন নয় আপনি বস্তিবাসীদের জন্য কাজ শুরু করেছেন, 
কিন্তু ফল এখনও পাওয়া যায়নি, আপনারা ১৯ বছর ধরে ক্ষমতায় আছেন, ১৯টা বছর 
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পেরিয়ে গেল, ৩ বার কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন হয়ে গেল। দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা 
পৌরসভার প্রতিনিধি হয়ে আপনারা আছেন। বারবার এম আই সি বদল করা হয়েছে। এ 
দলকে সরিয়ে দিয়ে সামনের বার আর একটি দলের লোককে এম আই সি করা হয়েছে। 
কোটাতে এম আই সি দেওয়া যায়, কোটাতে আর এস পি কিম্বা ফরওয়ার্ড রকের সদস্যকে 
এম আই সি করে টাকা লুঠপাট করা যায় এবং তা আপনারা করছেন। কিন্তু কর্পোরেশন 
বস্তির মানুষের দুর্দশা দূর করছে না। আজ পর্যন্ত কলকাতা কর্পোরেশন ট্যাক্স আদায়কারী যন্ত্র 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে আর আ্যাডেড এরিয়ায় অত্রাচার হচ্ছে। আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জানাই, যাদবপুরে একটা খোলার বাড়ি, বেড়ার ঘর, মাটির দেওয়াল 
তার ট্যাক্স ধরা হয়েছে ৩০০ টাকা। আর তার পাশে ৩ তলা আগাগোড়া মোজাইক করা 
বাড়ি, তার ট্যাক্স ধরা হয়েছে ১২০ টাকা। কারণ কি জানেন? এ বেড়ার ঘর, খোলার বাড়ির 
মালিক যেহেতু কংগ্রেস করেন সেহেতু ৩০০ টাকা ট্যাক্স তাকে দিতে হবে আর তার পাশে 
প্রাসাদোপম ৩ তলা মার্বেল দিয়ে তৈরি বাড়ি, আগাগোড়া মোজাইক করা, তাকে ১২০ টাকা 
দিতে হবে, যেহেতু তিনি সিপিএমের মাতব্বর। কোনও ব্যবস্থা নেই, কোনও নিয়ম নেই, 
কোনও পদ্ধতি নেই, কোনও প্রসিডিওর নেই, বিচার পাবার বা দেবার কোনও ব্যবস্থা নেই। 
কংগ্রেস করা বাড়ির মানুষের কাছে কেন ৩০০ টাকা ট্যাঞ্স চান? এ ভদ্রলোক জানতে 
গিয়েছিলেন, কেন আমার এই বাড়ির জন্য ৩০০ টাকা ট্যাক্স ধার্য করেছেন? তাকে বলা 
হয়েছিল, এই ট্যাক্স না দিলে জল কল বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে। 
যাদবপুর, বেহালা , গার্ডেনরিচের আযডেড এরিয়াতে এই অত্যাচার প্রকটভাবে চলছে। টালিগঞ্জ 
৯৫/৯৬/৯৭/৯৮/৯৯ এবং ১০০ নম্বর ওয়ার্ডে অনেকগুলি রিফিউজি কলোনি আছে। আগে 
তাদের ট্যাক্স দিতে হত না, যেহেতু ওনারশিপ ছিল না, তারা কেবল অকুপায়ার ছিল। এখন 
তাদের জমির দলিল দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য তাদের এখন অস্বাভাবিক ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। 
এখন এই নতুন টাক্স চাপাতে গিয়ে কি করেছেন? বেছে বেছে তুমি কংগ্রেস কর বলে 
(তামার মাটির ঘর হলেও বেশি ট্যাক্স দিতে হবে। আর যারা প্রাসাদোপম বাড়ি, মার্কসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টির লোক, সেইজন্য তার দিকে তাকিয়ে ট্যাক্স ঠিক করা হবে। এদের জন্য 
পাঁচ ভাগের এক ভাগ ট্টযাক্স ধার্য কর! হয়। ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডে যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের 
“কংগ্রেস নগর” বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে ট্যাক্স ধরা হয়েছে সাড়ে ৪০০ টাকা। 
মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, যে বাড়ির চাল নেই, বর্ষাকালে 
জনা কোনওরকমে একটা ত্রিপল টাঙিয়ে রেখেছে, কারণ তার ঘরে চাল দেবার ক্ষমতা নেই, 
তার উপর ট্যাক্স চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ৪০০ টাকা। কারণ সে গরিব হলেও কংগ্রেস করে, 
তাই তাকে কমপেনসেট করতে হবে, তাদের শান্তি দিতে হবে। কংগ্রেস করে বলে তাই তাকে 
আর্থিক দন্ড দিতে হবে। অথচ কর্পোরেশনের জল নেই, কল নেই, রাস্তা নেই, ঘাট নেই। 
স্যার, এখনও ওখানে ধান চাষ হচ্ছে। 


[12-50-_1-00 1১.1.] 


এখনও ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ধান চাষ হচ্ছে, একে কলকাতা কর্পোরেশনের মধ্যে ঢুকিয়ে 
দিয়েছে। ১০৮ নম্বর ওয়ার্ড, যেটা ধাপা অঞ্চল, সেখানেও ধান চাষ হচ্ছে, তাকে কলকাতা 
কর্পোরেশনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে । কারণ ধান চাষের জমিতে রাস্তা করতে হবে না, পাইপ 
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ওয়াটার করতে হবে না, বিটুমিন দিয়ে পাকা রাস্তা করতে হবে না, রাস্তার আলো করার জন্য 
ল্যাম্প পোস্ট করতে হবে না, এইগুলোকে সব কলকাতা কর্পোরেশনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। 
কারণ কলকাতার ১০০টা ওয়ার্ডে ওরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারবে না বলে ওয়ার্ড বাড়িয়ে 
নেওয়া হচ্ছে। তারপর ট্যাক্সের অত্যাচার শুরু হয়। ভাত কাপড় দেবার ক্ষমতা নেই, কিল 
মারার গৌসাই। এ সব অঞ্চলে জল নেই, রাস্তাঘাট নেই, পায়খানা নেই, আলো নেই, কিন্তু 
ট্যাক্সের বোঝা চাপানো হয়েছে। আর একটা সমান্তরাল অত্যাচার কলকাতার বুকের উপর 
কলকাত। কর্পোরেশনের মাধ্যমে হচ্ছে। আমি এই সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই। 
আজকে আর এক উপদ্রপ শুরু. হয়েছে। সল্ট লেক এবং বাইপাস অঞ্চলের সমস্ত জমি 
বেহাত হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ ইন্ডাস্ট্রি করতে জমি নিচ্ছে, সেখানে বিঘার কোনও হিসাব 
নেই, কেউ দশ একর জমি, কেউ ১২ একর জমি, কেউ ১৫ একর করে জমি নিচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি 
করবার জন্য তাদেরকে সেই জমি দেওয়া হচ্ছে। ওখানে এক টুকরোও ইট পড়বে না, 
একটাও চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠবে না। পচ বছর পরে যে সব ব্যবসায়ী জমি নিচ্ছে, তারা 
বলবে আমরা বাঙ্ক থেকে লোন পাচ্ছি না বা ফাইনাঙ্সিয়াল ইনস্টিটিউশন থেকে লোন পাচ্ছি 
না, আমরা ব্যবসা করতে পারছি না। বাবসা করবার জন্য যে প্রোজেক্ট করেছিলাম সেই 
প্রোজেক্ট কস্ট বেড়ে গেছে। সুতরাং কিছু জমি বিক্রি করে দেবার অনুমতি দেওয়া হোক। 
ধরুন এক্স আমাউন্টে জায়গা নিয়েছে, পাঁচ বছর ছর পরে সেই জমির কিছু অংশ এক্স ইনটু 
টেন দরে বিক্রি করে সেই টাকাটা রিয়ালাইজ করে নেবেন এবং সেই টাকাটা সাইফুর 
দেবেন। আজকে এইভাবে কলকাতার প্রাইম ল্যানডগুলো, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, ইনাস্্িয়াল জোন 
করার জন্য তাদের হাতে অকারণে জমি মন্ত্রী সভা দান করে দিচ্ছেন। অথচ সেই প্ল্যানের 
ভায়েবিলিটি আছে কি না তা দেখা হচ্ছে না, প্রোজেক্ট ভায়েবিলিটি আছে কি না তা দেখা 
হচ্ছে না। প্রোডাক্টের মার্কেট আছে কি না, ইস্টার্ন ইন্ডিয়ায় তার প্রোডাকশন হচ্ছে কি না, 
প্রোডাকশন হলেও তার ঘাটতি আছে কি না, বাজারে তার জিনিস বিক্রি হবে কি না, 
সেইগুলো দেখা হচ্ছে না। এই সব করার জন্য কতকগুলো হাউস আছে, যারা টেলার 
মেথডে প্রোজেক্ট রিপোর্ট করে দেয়, যেমন টেলারদের কাছে কাপড় দিলে আপনার মাপ নিয়ে 
ট্রাউজার বা শার্ট তৈরি করে দেয়, যেটা আমরা বলি টেলার মেথড। এখানে সেই রকম 
কতকগুলো কনসালটেটিভ হাউস আছে, কতকগুলো প্রোজেক্ট হাউ আছে, থারা শুধু প্রোজে 
তৈরি করে। তাদের কাছে আপনাকে বলে দিতে হবে, আপনার ধান্দা কি ১০ কোটি টাকার 
প্রোজেক্ট করলে আপনারা ধান্দা যদি বুঝিয়ে দেন তাহলে তারা সেই প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি 
করে দেবে। একজন এক্সাপার্ট লোক ছাড়া অন্য কেউ এই জিনিস করতে পারবে না। কোনও 
আমলা বুঝতে পারবে না, একজন দপ্তরের সচিব, একজন যুগ্ম সচিব, সহ সচিব, একজন 
হেড ক্লার্ক সেই প্রোজেক্ট রিপোর্টের খুঁটি নাটি ধরতে পারবে না। কোনও সরকারি অফিসারদের 
ক্ষমতা নেই এটা ধরার। কারণ এমনভাবে জল মেশানো হচ্ছে কেউ সেটা বুঝতে পারে না। 
আজকে এই রকম করে কতকগুলো সংস্থা ফলস প্রোজেক্ট করছে। আর নগর উন্নয়ন দপ্তর 
বলছে শহর বাড়ছে, ইন্ডাস্ট্রি বাড়ছে, ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য মৌ সই হয়ে গেছে। আর বিদ্যুৎ 
বাবু বলবেন কংগ্রেসের প্রশ্নের উত্তরে যে, ২৪টায় কাজ চলছে। 
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আমার অভিযোগের সত্যতা আছে কিনা। এঁ কালোয়ার, ব্যবসায়ীরা আজকে কলকাতার প্রাইম 
ল্যান্ডগুলি এইভাবে ভোগদখল করছে। এর পর আর একটি বিষয়ের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। স্যার, আপনি জানেন, 
কলকাতার কলোনিগুলির একটা ইতিহাস আছে। ১৯৪৮/৪৯/৫০ সালে দেশ ভাগের পর 
ওপার বাংলা থেকে উদ্বান্তুরা এসে এখানে জমি দখল করে জবরদখল কলোনি করেছিলেন। 
সাবসিকোয়েন্টলি কেন্দ্রীয় সরকার সেই জমিগুলি অধিগ্রহণ করে তাদের বস্তির দারি মেনে 
নিয়ে তাদের অধিকার দিয়েছেন, টাইটেল ডিড দিয়েছেন। এখন ১৯৪৮ সালে এখানে এসে 
হয়ত তিনভাই মিলে ২/৩ কাঠা জমি দখল করেছিলেন। এতদিন পরে তাদের পরিবারের 
সদস্য সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে এবং তা হয়ত ৩০/৪০-এ পৌছেছে, এখন আর যেটুকু আশ্রয় 
তারা করেছিলেন তাতে সবার মাথা গৌজার ঠাঁই হচ্ছে না ফলে তারা এখন চেষ্টা করবেন 
উপরের দিকে ওঠার। তার কারণ এটুকু জমিতে তারা তাদের বাড়ি জমিতে আর স্প্রেড 
করতে পারবেন না, অন দি সয়েল বাড়ি করতে পারবেন না তাই বাধ্য হয়ে পরিবারের 
সদস্য সংখ্যা বাড়ার ফলে ভ্যাটিকালি রাইজ করার চেষ্টা করবে। পি এফ থেকে টাকা নিয়েই 
জমা রেখেই হোক, এল আই সি থেকে লোন নিয়েই হোক বা নিজের জমানো টাকা দিয়েই 
হোক তারা তাদের বাড়িটা উপরের দিকে বাড়াবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু এখানেও তাদের 
বিরাট বাধার সামনে পড়তে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে এতদিন কলকাতা কর্পোরেশনে প্ল্যান স্যাংশন 
করার দরকার হত না। কিন্তু এখন কলকাতায় কর্পোরেশনের বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের লেড 
ডাউন প্রসিডিওর অনুযায়ী জমির মধ্যে বাড়ি করতে গেলে তার চারপাশে জায়গা ছাড়তে 
হবে এবং এই জমিটি যে রাস্তার উপর সেই রাস্তাটি কত ফুট চওড়া তা দেখে তার উপর 
বাড়ির প্ল্যান স্যাংশন করা নির্ভর করবে। এখন কলোনিগুলিতে 8/৫/৬ ফুটের বেশি রাস্তা 
নেই ফলে এখানে দোতলা বাড়ি বা কোনও পাকা বাড়ি অধিকার দেবার নিয়ম নেই। এখন 
সেটা করতে পারছে না। সেখানে কলকাতা কর্পোরেশন বলে দিয়েছেন যে ১৯৯৫ সালের 
ডিসেম্বরের পর কোনও উদ্বাস্তু পরিবার যদি বাড়ি করতে চান তাহলে সেখানে তাদের 
কলকাতা কর্পোরেশনের অনুমোদন নিয়ে, বাড়ি প্ল্যান স্যাংশন করিয়ে তবে বাড়ি করতে হবে। 
স্যার, তার মানে হচ্ছে এর ফলে কেউ আর সেখানে বাড়ি করতে পারবেন না। আমি একটি 
কলোনিতে থাকি। আমরা ৪ ভাই। আমাদের জমির পরিমাণ ২ কাঠা। এখন আমাদের ৪ 
ভাই-এর ছেলেমেয়ে হয়েছে, পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেড়েছে কাজেই এখন ন্যুনতম ৪ জনের 
৪টি বাড়ি দরকার। এখন এই ২ কাঠা জমির উপর তো এই শহর কলকাতায় ৪টি বাড়ি 
করতে পারব না। কলকাতা কর্পোরেশনের অনুমোদনসাপেক্ষে, তাহলে কি করব? তখন 
তাহলে সিদ্ধান্ত নেব যে আমরা এখানে বস্তি করতে পারব না, এরমধ্যে ভদ্রভাবে, সুস্থতাবে, 
সুস্থ পরিবেশে বাস করতে পারব না অতএব আমরা এই জমিটা বিক্রি করে দিই। আমাদের 
এখনে জমি দেওয়া হয়েছে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য, পার্মানেন্ট রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য, 
আমরা এখানে পাকাপাকিভাবে থাকতে চাই কারণ ভারতবর্ষে আর কোথাও আমাদের জমি 
নেই কিন্তু এই সরকারের ফতোয়া অনুযায়ী, কালা কানুন অনুযায়ী আমাদের উতখাত হতে 
হচ্ছে। এই জমি বিক্রি করে আমাদের এ ডায়মন্ডহারবার বা ক্যানিং যাওয়া ছাড়া গত্যস্তর 
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নেই। কারণ এ জমি বিক্রি করে যে টাকা পাব তাতে কলকাতার ২০ কিমি. মধ্যে জমি 
কিনে বসবাস করতে পারব না। সুতরাং এর ফলে একথা বলা যায় যে আমরা কলকাতা 
থেকে বিচ্যুত হয়ে যাব। অশোক ভট্টাচার্য মহাশয়ের দপ্তর থেকে বিল্ডিং তৈরি করার ক্ষেত্রে 
যে নক্সা লাগে, সেই নক্সার ব্যাপারে যে নতুন ফতোয়া জারি করা হয়েছে তাতে ১৯৯৫ 
না। 
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দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আজকে কলকাতার ফুটপাতগুলি জবরদখল হয়ে যাচ্ছে। আমরা 
দেখছি যে কোনও কোনও রাস্তা হঠাৎ পরিষ্কার করা হচ্ছে। সেদিন জঞ্জাল দপ্তরের কমিশনার 
কাস্তি গাঙ্গুলি মহাশয় আনোয়ার শা রোড পরিষ্কার করার জন্য হাজির হলেন। এই রাস্তা 
প্রায় ১২০ ফুট চওড়া। তার দুই পাশের ফুটপাথে বস্তি আছে। আমরা ১৯৭২ সালে ক্ষমতায় 
আসার পরে এই রাস্তা চওড়া করেছিলাম কিন্তু তাতে পাবলিকের কোনও অসুবিধা হয়নি। 
সেখানে কিছু উদ্বাস্তদের ঘর আছে, কিছু মুসলমান মানুষ ঘর করে আছে, কিছু দোকান 
আছে। সেখানে হঠাৎ তাদের তুলে দেবার জন্য ঠিক হয়ে গেল। আপনারা যদি পরিষ্কার 
বিল্ডিংয়ের পাশগুলি পরিষ্কার করছেন না, কেন এস এন ব্যানার্জি রোড পরিষ্কার করছেন না, 
কেন এসপ্লানেড ইস্টের গোটা চত্বরটা পরিষ্কার করছেন না? হঠাৎ মন্ত্রীর মাথায় এল যে 
আনোয়ার শা রোড পরিষ্কার করতে হবে। তাই, রাত্রি ১১টা থেকে দুটো পর্যন্ত বুলডজার 
চালিয়ে সমস্ত পরিষ্কার করে দিলেন। উদ্বান্তরদের ঘর, গরিব মুসলমানদের ঘর, সেগুলি ভেঙ্গে 
দেওয়া হল। আনোয়ার শা রোড যেভাবে পরিষ্কার করলেন সেইভাবে কেন ব্রাবোর্ন রোড 
পরিষ্কার হল না, কেন এসপ্লানেড ইস্টের চারিদিকে পরিষ্কার হল না, এস এন ব্যানার্জি রোড 
কেন পরিষ্কার হল না, কেন রাইটার্স বিল্ডিংয়ের পাশগুলি পরিষ্কার হল না? কারণ আমরা 
জানি যে ওখান থেকে টু পাইস ইনকাম হয়। ওখানকার থানা অফিসার থেকে আরম্ভ করে 
অনেকে এর সঙ্গে জড়িত আছেন। আমরা এটাও জানি যে, ওখানকার ফুটপথ ১০১০ 
স্কোয়ার ফিট হিসাবে নিলাম হয় এবং তার ভাগ কোথায় কোথয় যায় সেটাও আমরা জানি। 
আমি সেকথা এখানে বলতে চাই না আপনাদের পরিষ্কার যদি করতে হয় তাহলে সব 
জায়গা পরিষ্কার করুন। যেখানে টাকার ভাগ কম হলে সেখানে বুলডজার দিয়ে ভেঙ্গে দেবেন, 
আর যেখানে টাকার ভাগ বেশি হবে সেখানে বুলডজার দিয়ে ভাঙ্গা হবে না, সেখানে তারা 
থেকে যাবে। আজকে টাকার উপরে নির্ভর করছে যে কোথায় বুলডজার দিয়ে ভাঙ্গা হবে, 
আর কোথায় ভাঙ্গা হবে না। এই জিনিস চলতে পারে না। কাজেই মন্ত্রী মহাশয়কে বলব 
যে আপনি এই জিনিসগুলি একটু তলিয়ে দেখার চেষ্টা করুন। বিরোধী পক্ষ থেকে বলছে 
বলে সেটাকে উড়িয়ে না দিয়ে একটু সময় দিয়ে এই বিষয়গুলি চিন্তা করুন, একটু মাথা 
খাটান তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। তাই একথা বলব যে ভাগাভাগির 
রাজনীতি বন্ধ করুন, সুস্পষ্ট নীতি নিয়ে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসুন তাহলে এই 
দপ্তরের কাজ ঠিকভাবে চলতে পারবে। এইকথা বলে আপনার বাজেটের বিরোধিতা করে 
আমাদের ছাঁটাই প্রস্তাবের সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী মহঃ ইয়াকুব £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পৌর মন্ত্রী মহাশয়, এখানে যে 
বাজেট উত্থাপন করেছেন, আমি তাকে সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে 
ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে, তারা বিরোধিতা করে দু চারটি কথা বলতে চাই। প্রথম কথা 
হচ্ছে, আমাদের বিরোধী দলের বন্ধু বাজেটের বিরোধিতা করতে গিয়ে যে সব কথা বলেছেন, 
সেগুলি ঠিক নয়। সেই সঙ্গে বিরোধী বন্ধু আনোয়ার শা রোডে বে-আইনি উচ্ছেদ করা 
সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বারবার মুসলমান কথাটা উল্লেখ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে আমি 
একথার প্রতিবাদ করছি। কারণ এখানে হিন্দ-মুসলমানের কোনও প্রশ্ন নেই। কাজেই বিষয়টাকে 
নিয়ে উনি হিন্দু-মুসলমান বলে উল্লেখ না করলে ভালো করতেন। স্বাভাবিকভাবে আমি এই 
বাজেটকে সমর্থন করে বিরোধী বন্ধুদের বলতে চাই যে, ১৯৭৭ সালের আগে কলকাতা, 
হাওড়া এবং অন্যান্য পুরসভাগুলির অবস্থা কি ছিল এবং আজকেই বাকি হয়েছে, বিশেষ 
করে যখন ওরা গণতান্ত্রিক অধিকারের কণ্ঠরোধ করেছেন। তারপর পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে এসেছে এবং মানুষের গণতান্ত্রিক 
অধিকারের সম্প্রসারণ ঘটাতে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে এবং সেখানে: 
নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রয়েছেন। আসানসোলও মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। শুধু 
তাই নয়, বহু নোটিফাইড এরিয়াকে পৌরসভা করতে সেখানে গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে 
দিয়ে নির্বাচন হয়েছে। কয়েকদিন আগেই বজবজের পৃজালির নোটিফাইড এরিয়ায় নির্বাচন 
হয়েছে এবং সেটা হয়েছে সাধারণ নির্বাচন হয়ে যাবার এক মাস পর পরই এবং সেখানে 
বিরোধী বন্ধুরা ক্ষমতায় এসেছেন। এই যে প্রয়াস এটাই বামফ্রন্ট সরকারের গণতান্ত্রিক সদিচ্ছা 
প্রকাশ এবং তারই জন্য আপনারা এখানে ৪১ থেকে ৮২ হয়েছেন। আমরা রাজ্যে গণতান্ত্রিক 
পরিবেশ ফিরিয়ে এনেছি এবং তাকে আরও সম্প্রসারিত করতে চাই। তারই জন্য আজকে 
কলকাতা এবং হাওড়া পুরসভা অঞ্চলে উন্নয়নমূলক সব কাজ চলছে,.হ্যা, সেক্ষেত্রে দু একটি 
অভিযোগ থাকতে পারে, কিন্তু কলকাতা শহরের যে উন্নয়ন ঘটছে এটা অস্বীকার করা যাবে 
না। যেমন আবর্জনা কালেকশনের ব্যবস্থা আজকে ক্যালকাটা কর্পোরেশন করেছে, কিন্তু একটা 
এখনও সম্ভব হয়নি। যে পয়েন্টে ভ্যাটগুলো রয়েছে সেখানে একটা আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হয়েছে যাতে আবর্জনাগুলি রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে পরিবেশ দূষিত না করে। 
শহরের রিফিউজ গার্বেজ দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যাতে সার তৈরি করা যায় তার পরিকল্পনা 
আজকে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ক্যালকাটা কর্পোরেশন করছে। এই কাজটা শীঘ্রই চালু 
হবে। এখানে বিরোধী বন্ধুরা পানীয় জলের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন। আমি তাদের জিজ্ঞাসা 
করব, মুস্বাই মাদ্রাজ, এখন কি রাজধানী দিল্লির মতো শহরে মাথাপিছু কত পরিমাণ জল 
সাপ্লাই করা হচ্ছে? জলের সেখানে অভাব আছে কিনা সেটা আপনারাই বিচার করে বলুন! 
তুলনামূলকভাবে কলকাতায় মাথাপিছু জল সরবরাহের পরিমাণ মাদ্রাজ, দিল্লি বা মুস্বাই থেকে 
বেশি একথা অস্বীকার করতে পারেন না। তবে এখানে জলের পরিমাণটা আরও বাড়ানো 
দরকার। ব৩মানে এখানে মাথাপিছু যেখানে ৫০ গ্যালোন জল দরকার সেখানে হয়তো ৩৫ 
বা ৪৫ ন্যালোন জল যাচ্ছে। আমাদের গার্ডেনরিচে ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম থেকে যেখানে ৬০ 
মিলিয়ন গ্যালন জল সাপ্লাই হবার কথা সেখানে এখন সাপ্লাই হচ্ছে ২৫-৩০ মিলিয়ন 
গ্যালন এবং তারফলে স্বাভাবিকভাবেই অভাবটা হচ্ছে। সেজন্য সেখানে আর একটি ওয়াটার 
সাপ্লাই বেড তৈরি করবার চেষ্টা হচ্ছে এবং কাজটা শীঘবই শুরু হবে। সেটা হলে বজবজ, 
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টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ, বেহালা ইত্যাদি অঞ্চলে জল সরবরাহের পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু সাথে 
সাথে আমি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, গার্ডেনরিচ ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম যার 
দায়িত্ব সি এম ডি এ, এবং সি এম ডব্লু এস এ-র উপর রয়েছে, চার বছর ধরে আমি 
উল্লেখ করে আসছি, সেটা ক্যালকাটা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনকে হ্যান্ড ওভার করা হোক। 
ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এটাকে নেবার জন্য প্রস্তুত আছে। কারণ ক্যালকাটা 
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে দক্ষ ইন্জিনিয়ার আছে। জলের ডিস্ট্রিবিউশনটা কি পরিমাণ হচ্ছে, 
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কত ফুট জল কি প্রেসারে ডিস্্রিবিউট হচ্ছে এবং কি পরিমাণ হওয়ার দরকার সেটা 
তারা কন্ট্রোল করতে পারে। এটা খুব জরুরি। সি এম ডর এস এ এবং সি এমডি এ 
দ্বারা গার্ডেনরিচ ওয়াটার সাপ্লাই সম্ভব হবে না। সেই জন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে বলতে চাই গার্ডেনরিচ ওয়াটার সাপ্লাই ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাছে 
হ্যান্ডওভার করা হোক। সাথে সাথে আমি পয়-প্রণালী সম্পর্কে বলব। জল নিকাশি ব্যবস্থার 
কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বিরোধী বন্ধুরা নানা রকম কথা বলেছেন যা 
বাস্তবের সঙ্গে মিল নেই। হ্যা, কলিকাতা শহরে জল জমে। কলিকাতা শহরে কোথাও 
১৮৭৫ সালে কোথাও ১৯০৫ সালে কোথাও ১৯২৬ সালে এই সোয়ারেজ সিস্টেম তৈরি 
হয়েছিল, এই সব বিগ সোয়ারেজ তৈরি হয়েছিল। আজকে কলিকাতায় জন সংখ্যা বেড়েছে 
যদিও সেনসাস রিপোর্ট অন্য কথা বলে কিন্তু তা নয়, কলিকাতা শহরে সেনসাস করলে 
দেখা যাবে অনেক অনেক বেশি জনসংখ্যা বেড়েছে এবং সাথে সাথে হাওড়াতে জনসংখ্যা 
বেড়েছে এবং পাশাপাশি ২৪ পরগনার মধ্যে বিশেষ করে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতে 
জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বাড়লেই জলের চাহিদা বাড়বে এবং সেই সঙ্গে তার 
নিকাশি ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই আর্থিক অবস্থার মধ্যেও এই প্রতিকূল অবস্থার 
মধ্যেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পৌরসভার মাধ্যমে সোয়ারেজ সিস্টেম তৈরি 
করার ব্যাপারে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। এবারে মেগাসিটির মাধ্যমে যে সব পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হয়েছে রাজ্য সরকার এবং পৌরসভা গুলি মিলিতভাবে সেইগুলি যদি কার্যকর 
করতে পারে তাহলে কলিকাতা শহরে এবং হাওড়া শহরে অনেক জল নিকাশির ব্যবস্থা 
করতে পারবে। আর একটা বিষয় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এই ব্যাপারটা 
মেগাসিটি প্রকল্পতে উল্লেখ করা হয় নি, বাজেট পরিকল্পনার মধ্যেও উল্লেখ করা হয় নি। 
মমিনপুরের ওয়াটগঞ্জ এলাকা, খিদিরপুর এবং গার্ডেনরিচের একটা অংশ এর সঙ্গে জড়িত 
আছে। মমিনপুর পাম্পিং স্টেশন ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ৩০ কিউসেকের ২টি 
পাম্প, ২০ কিউসেকের ২টি পাম্প.এবং ১০ কিউসেকের ৪টি পাম্প আছে। এর থেকে যে 
জলটা বার হচ্ছে সেটা কালিঘাট টালিনালা থেকে সাইফোনে করে বালিগঞ্জে যায়। আমরা 
দেখতে পাচ্ছি এখানে যে অবস্থা তাতে পাইপ লাইন দিয়ে বিগ সোয়ারেজ দিয়ে সমস্ত 
এলাকার জল যেতে পারছে না। সেই জন্য অবিলম্বে এখানে যদি কিছু ব্যবস্থা না করা যায় 
তাহলে অবস্থা খারাপের দিকে যাবে। অর্থাৎ কলিকাতা পোট্রাস্টের আন্ডারে রিমাউন্ড রোডের 
ধারে টালিনালার কাছে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট করে পাম্পের মাধ্যমে জল নিকাশের ব্যবস্থা 
না করা যায় তাহলে আগামী ১০ বছরে এই এলাকার জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকবে না। 
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সমস্ত জায়গায় জল জমে থাকতো, একটা অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সেজন্য আমি 
এই বাজেটকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমি আমার 
বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ । 


শ্রী অজয় দেঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পৌর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়, ৯০, 
৩৭ এবং ২৬ নং ব্যয় বরাদ্দের যে দাবি উত্থাপন করেছেন, আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা 
করছি এবং আমার দলের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো সমর্থন করছি। আমাদের পশ্চিমবাংলায় 
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বর্তমানে ১১৭টি পৌরসভা এবং €টি কর্পোরেশন চলছে। এর মধ্যে বিশেষ করে 
পৌরসভাগুলোর দিকে তাকালে যেটা অত্যান্ত পরিষ্কার ভাবে বলা যায়, প্রায়শই এই সরকারের 
পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে পৌরসভায় কাজের গতি এসেছে। পৌরসভাগুলি স্বয়ংস্তর 
হয়েছে এবং নিশ্চিতভাবে ডেভেলপড হয়েছে। পৌর নাগরিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নাকি বেড়েছে। 
স্যার প্রথমে বলা প্রয়োজন যে, পৌরসভাগুলো আগে থেকেই, দীর্ঘদিন থেকে. একাধিক 
কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল-_জলনিকাশি ব্যবস্থা বলুন, পয়ঃপ্রণালী বলুন, জঞ্জাল অপসরণ 
বলুন, রাস্তাঘাট মেরামতির কাজ আগে যা ছিল তার দুগুণ নয়, চতুর্তণ বেড়েছে__সেই 
তুলনায় পৌরসভায় স্টাফ স্ট্রেনথ বা ম্যান পাওয়ার সঙ্কুচিত হয়েছে আজকে এই কথা 
অস্বীকার করার উপায় নেই, সব ব্যাপারেই পৌরসভাগুলিকে ইনভলভ করা হচ্ছে। আমাদের 
বিভিন্ন দপ্তরের যে কাজগুলো আছে, সেই কাজগুলো পৌরসভাগুলোর উপরে চাপিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। পৌর নাগরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ বিধানের যে সামাজিক কর্তব্যগুলো আছে, নিশ্চয়ই থাকা 
উচিত, তাতে পৌরসভাগুলোকে ইনভলভ করা হয়েছে। তারমধ্যে যেমন, সাক্ষরতা কর্মসূচি 
বলুন, সাক্ষরতা অধিকার, যে কর্মসূচি সরকার নিতে চলেছে, এই ধরনের বিভিন্ন যে কাজ 
তা আজকে পৌরসভাগুলোর কাধে এসে পড়েছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, এরজন্য 
(ীরসভাগুলোর যে ক্ষমতা আছে তা খর্ব করা হচ্ছে। বোর্ড অব কাউন্সিলারদের নিশ্চিত 
ভাবে কাজ করবার যে অধিকার আছে তা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। কাজ বেড়েছে, কিন্তু লোক 
বাড়ছে না। স্বাভাবিক ভাবেই পৌরসভার যে মূল কাজ, সেই কাজগুলো বাহত হচ্ছে। শুধু 
তাই নয়, এখানে যে ১১৭টি পৌরসভা আছে, সেখানে কাজের বোঝা দিনের পর দিন বৃদ্ধি 
হচ্ছে, সরকার এর যে পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে স্বল্প সংখ্যক কর্মী রয়েছে, যা দিয়ে সব 
কাজগ্ডলোকে সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। এর উপরে আবার আর্থিক বোঝাও বাড়ছে। এই 
কারণে আমি বলতে চাই যে, আজকে সরকারের যে ব্যবস্থা, শুধু মাত্র ডি এ ৮০ পারসেন্ট 
দেওয়া হচ্ছে। পৌরসভার নিজস্ব ফান্ড থেকে কর্মচারিদের জন্য এটা ব্যয় করতে হচ্ছে। ডি 
এ-র পারসেন্ট বেসিকের পুরোটাই, হাউস রেন্ট ২৫ পারসেন্ট, ৩১ টাকা মেডিকেল আ্যালাউন্ 
বাবদ এবং পে কমিশনের যে একশো টাকা রিলিফ ঘোষণা করা হয়েছে, সেই টাকাও 
পৌরসভার ওন ফান্ড থেকে দিতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, প্রতি বছরে যে পরিমাণ কর্মচারী 
অবসর নিচ্ছে তাদের আফটার রিটায়ারমেন্ট সমস্ত পাওনা পয়সা কড়ি পৌরসভাকে তার 
নিজন্ব তহবিল থেকে ব্যয় করতে হচ্ছে। বিভিন্ন কাজগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, এই 
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কাজগুলো করতে গিয়ে পৌরসভার বাইরে যে কাজগুলো আছে সেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে 
পৌরসভাগুলো তার দায়বদ্ধ কাজ করছে। এবং সেখানেও কাজ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে 
যে, আর্থিক যে ব্যয় হচ্ছে লিটারেসি বা ইয়োথ ওয়েলফেয়ার বা হেলথের ক্ষেত্রে সেখানেও 
সরকার টাকা দিচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই এতে পৌরসভার উপরে আর্থিক বোঝা এসে 
দড়িয়েছে। এখন সব কতগুলো পৌরসভা আছে যেখানে আর্থিক সঙ্কট চরমতম, সেখানকার 
পৌরসভার স্কুলগুলোতে ছেলে মেয়ে ভর্তি হওয়া নিয়েও সমস্যা হচ্ছে টাকা পয়সার অভাবে। 
পৌরসভার অধীনে যে সব বিদ্যালয়গুলো আছে তার দায় দায়িত্ব পুরোপুরি পৌরসভাগুলোর, 
সেখানে সরকার কোনও দায়ভার গ্রহণ করে না। আমার পৌরসভা শাস্তিপুরে ৫টি বিদ্যালয় 
পৌরসভার অধীনে আছে, সেখানে সারা বছরে যে খরচ হচ্ছে, সেই টোটাল টাকাটা 
পৌরসভাগুলো তার ওন ফান্ড থেকে বহন করছে। শুধু মাত্র সরকার দয়া করে ৩ হাজার 
টাকার মতো গ্রান্ট হিসাবে দেন, কাজেই আজকে এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে একটা বোঝা 
কাধে নিয়ে চলতে হচ্ছে। আমি এই ব্যাপারে মাননীয়, মন্ত্রীর দৃষ্টি আনার জন্যে চেষ্টা করছি। 
আমার দাবি যে, আজকে যেখানে সরকারি কর্মচারিদের পৌরসভার কর্মচারিদের সমতা আনার 
চেষ্টা হচ্ছে তাহলে কেন পৌরসভার কর্মচারিদের বেতন রাজা সরকার বহন করবেন না? 
আজকে এটা ভাবতে হবে। পৌরসভাগুলিতে যে কাজের পরিধি বেড়েছে সেই অনুপাতে 
আর্থিক সাহায্য পাচ্ছে না, ফলে আর্থিক বোঝা বেড়েছে। সেখানে পৌরসভার কর্মচারিদের 
বেতনের দায়িত্ব রাজা সরকারের নেওয়া উচিত। আজকে দুটি পদ্ধতি চলছে-__একটা হচ্ছে 
পঞ্চায়েত এবং আরেকটা হচ্ছে পৌরসভা। পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাগুলোর জন্য একটা 
আযালাউন্সের ব্যাপারে ড্রাফট বিল পাবলিকেশন হয়েছে, সেখানে নানা ক্যাটাগরি এ বি, সি 
ডি হিসাবে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল এদের জন্য আযালাউল্সের 
ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রথম থেকেই আ্যালাউন্স যেটা দেওয়া হয় পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে, তার 
টোটাল মানিটাই সরকার বহন করেন। তাহলে পৌরসভাগুলোর ক্ষেত্রে তা হবে না কেন? 
সুতরাং এই যে আর্থিক বোঝা বাড়ছে তার দায়িত্ব তো দপ্তর থেকে নেওয়া উচিত। আজকে 
পৌরসভাগুলো যে বিভিন্ন খাতে টাকা খরচ করছে এবং বিভিন্ন যে স্বীমগুলো রয়েছে নগর 
উন্নয়নের যে স্কীমগ্ডলো রয়েছে, সেগুলো কোন অবস্থার মধ্যে রয়েছে? আজকে আই ডি এস 
এমটি অর্থাৎ ক্ষুদ্র এবং মাঝারি নগর উন্নয়ন প্রকল্প ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে মাঝারিতে এসে 
সেটা থমকে দাঁড়িয়ে পাড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বৃহত্তর অংশের টাকা ঠিকমতো ইউটিলাইজ 
হচ্ছে না, এর কেন্দ্রীয় সরকারও সময় মতো টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে ফেরতও দিচ্ছে না। 
এই সমস্ত স্কবীমগুলো হাফ ডান অবস্থায় পড়ে আছে। ওইসব স্বীমের জন্য ৮০ পারসেন্ট টাকা 
দিচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর ২০ পাবসেন্ট দিচ্ছে রাজা সরকার। আজকে দেখা যাচ্ছে যে, 
নেহেরু বোজগার যোজনার যে স্বীম এবং পৌরসভার বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্টাল 
কাজ সেগুলো টাকার অভাবে করা যাচ্ছে না' মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করব 
যে. আমি এই বাপারে আগেরবারও বলেছি ঘ, ২ লক্ষের বেশি লোক রয়েছে এমন সব 
(পীরসভাগুলোতে নেহেরু রোজগার যোজনার যে ওয়েজ এমপ্লয়মেন্ট স্বীম আছে তার থেকে 


তারা বঞ্চিত ইচ্ছে 
স্যান একটা প)গব সখ মানুষ ১ লক্ষ মানুষ যে এলাকায় রয়েছে, সেই এলাকার 
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যে ডেভেলপমেন্ট, সেটা রাস্তাই হোক, ইলেকট্রিিটি হোক, সারফেস ড্রেনই হোক, সেই 
কাজগুলি বন্ধ হতে চলেছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আশী করব ১ লক্ষর মতো বসতি 
যেখানে আছে, নেহেরু রোজগার যোজনা থেকে যে ওয়েজ এমগ্লয়মেন্ট এর সুযোগ সুবিধাগুলি 
দেওয়া হচ্ছে, সেই সুযোগ থেকে পৌরসভাগুলি বঞ্চিত হচ্ছে, সেইদিকে একটু দৃষ্টি দেবেন। 
আজকে লো কস্ট স্যানিটেশন, খাটা পায়খানাকে উচ্ছেদ করার যে পরিকল্পনা ৫টি পর্যায়ে 
আছে, সেখানে আপনি বলেছেন কাজ চলছে। কিন্তু দীর্ঘদিন এর যে গৌরসভাগুলি এখনও 
কমপ্লিট হয়নি, সেইগুলিকে কেন প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না? সেইগুলি কোন অবস্থার মধ্যে 
দাড়িয়ে আছে? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, তার জবাবি ভাষণে নিশ্চিতভাবে জানাবেন। 
আজকে পৌরসভা ছাড়া কলকাতার বুকে যে জিনিসগুলি চলছে, মেগাসিটি করে . দীর্ঘদিন ধরে 
আমরা শুনছি, তিনশত বৎসর অতিক্রাস্ত হয়েছে তার উৎসবও কলকাতায় পালিত হয়েছে, 
কিন্তু এখনও কলকাতায় জলনিকাশি ব্যবস্থা অতাস্ত শোচনীয় সামান্য বৃষ্টি হলেই মানুষ 
হাটতে পারে না। মেগাসিটি প্রোজেক্ট নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয় বলবেন, সভাকে এই ব্যাপারে 
আশ্বস্ত করবেন, ১৮০০ কোটি টাকার যে প্রস্তাব দিয়েছেন বাজেট বক্তৃতায় সেই সম্পর্কে 
আপনি সামান্য উল্লেখ করেছেন। এই ব্যাপারে কেন বিধানসভার সদস্যরা, আমরা জানতে 
পারব না টোটাল প্রোজেকুটা কি? এই ব্যাপারে বিরোধী দলের কেন মতামত নেওয়! হচ্ছে 
না, কেন বিরোধী দলকে ইনভলভ করা হচ্ছে না? মেগাসিটি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যে 
প্রোগ্রাম নিয়েছেন সেই ব্যাপারে টোটাল প্রোজেকুটা বিধানসভায় পেশ করা হোক। এটা আমি 
মাননীয় মন্ত্রীর কাছে দাবি করছি। আর টেছু ফিনান্স কমিশন এর ক্রাইটেরিয়া কি, কারা এর 
সঙ্গে যুক্ত হবে, মোটামুটি পৌরসভাগুলিকে তাদের ডেভেলপমেন্ট এর জন্য রাস্তাঘাটের সংস্কার, 
ইলেকট্রিসিটি বিভিন্ন এলাকার উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেখানে আমি 
আশা করব, টেম্থ ফিনান্স কমিশন কোন কোন পৌরসভার আওতায় আসবে সেটা বলবেন। 
যে বিষয়টা নিয়ে গোটা পশ্চিমবাংলায় আলোড়ন উঠেছে, মাননীয় অর্থমন্ত্রাও বলেছেন, বিভিন্ন 
জায়গায় যে বেসরকারি স্কুলগুলি রয়েছে আযফিলিয়েশন দেওয়া আছে, সেই ব্যাপারে আমি 
_, বলব কয়েকটি.পৌরসভা আছে যেখানে দীর্ঘদিন ধরে জুনিয়ার হাইস্কুলগুলি চালানো হচ্ছে, 
আমার ওখানেও আছে, এইগুলি সরকারের তরফ থেকে সরাসরি শিক্ষা দপ্তর চালাতে 
নারাজ। তাই এই ব্যাপারে পৌরসভা থেকে যে সমস্ত স্কুলগুলি যদি চালানো হয়-_সেখানে 
আনেক আন্ডারএজ ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে_ সেক্ষেত্রে ভাল হয়, তাই এই ব্যাপারে পৌর দপ্তর 
(থেকে যোগাযোগ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। এতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে যে সমস্যা 
আছে তার নিরসনের পক্ষে একটা বিরাট ভূমিকাও নেবে, এই কথা কয়টি বলে বাজেট ব্যয় 
বরাদ্দের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী সত্যরগ্রন বাপুলি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা কালকে বিধানসভায় আসছি 
না। কিন্তু দেখলাম রাস্তায় পেট্রল, ডিজেল এবং গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ সি পি এম 
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মিছিল করছে। এই জন্য আমি রাস্তায় আসতে বাধা পেয়েছি। তাহলে তারাও আমাদের 
সমর্থন করছে। আমি আপনাদের বলব আপনারাও এর প্রতিবাদে আগামীকাল আসবেন না। 
এই দাম বৃদ্ধি অত্যস্ত বে-আইনি। আমি আপনাদের অনুরোধ করব এই পেট্রল ও ডিজেলের 
দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আপনি বিধানসভা বন্ধ করুন। 


রী নির্মল মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্র 
তার ব্যয়-বরাদ্দের দাবি যা অনুমোদন-এর জন্য পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। 
সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলের আনীত কাট মোশনের আমি বিরোধিতা করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি যে কথা বলতে চাই, এই পৌর ও নগরোননয়ন দপ্তরের 
সাফল্য অনেক গত ১৯ বছরে। তবে তার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় কিছু সমালোচনাও আছে, 
কিন্তু সাফল্যটাকে নিশ্চয় চিহিন্ত করতে হবে এবং তার থেকে আমাদের আরও এগিয়ে 
গোটা ভারতবর্ষে চালু করতে চাইছে। তেমনি পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ব্যবস্থাকে ভারতবর্ষে মডেল 
হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে কেন্ত্রীয় সরকার। গত ১৯ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের পৌর ও 
নগরোন্নয়ন ব্যবস্থায় যে অগ্রগতি ঘটেছে তার কয়কেটি দিক আছে, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠাগুলোর 
মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং জনসাধারণের স্বার্থে তার উন্নয়ন সুনিশ্চিত করাই 
হচ্ছে আমাদের কাজ। সেজন্য নিশ্চিতভাবে পশ্চিমবঙ্গের পৌর দপ্তর এই সাফলা অর্জন 
করেছে এবং গোটা ভারতবর্ষের সচেতন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমি আপনার 
মাধ্যমে হাউসকে জানাতে চাই ৪৭ সাল থেকে ৭৭ সাল পর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গে পৌরসভা এবং 
নোটিফায়েড এরিয়া কর্পোরেশন এর সংখ্যা ছিল ৮৩ ব্রিটিশ আমলে ছিল ৬৯। সেইটা 
বেড়েছে ১৪টা, ৪০ বছরে। নিশ্চিত প্রশংসার দাবি রাখে। গত ১৯ বছরে ৮৩ সংখ্যা বৃদ্ধি 
হয়ে হয়েছে ১২১। সেটা হয়েছে এই আমলে অর্থাৎ ৩৮টা। তার সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্পোরেশন 
ছিল ৫টা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হয়েছে। শুধু এই পাঁচটি হয়েছে তাই নয় কলকাতা 
কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অন্যান্য মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন যে আইন হয়েছে, 
এই রকম গণতন্ত্র সম্মত আইন ভারতবর্ষের অন্য কোনও কর্পোরেশনে নেই। ভারতবর্ষের 
কর্পোরেশনগুলোর যে সংযুক্ত সংগঠন আছে তাদের যে মেয়ররা আছে তাদের কাছে এটা 
একটা অননুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তার সঙ্গে সঙ্গে আমি এই কথা বলতে চাই যে পশ্চিমবাংলার 
পৌরসভাগুলো যে আইনে সংশোধন করা হয়েছে সেই আইন সংশোধনের মধ্যে দিয়ে গোটা 
পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভা এলাকাতুক্ত জনসাধারণের মধ্যে একটা চেতনা বৃদ্ধি ঘটেছে। অধিকার 
বোধকে পশিচমবঙ্গের পৌর দপ্তর বাড়াতে পেরেছেন, এটাই পৌর দপ্তরের সবচেয়ে বড় 
সাফল্য। এই পৌরসভাগুলো নিয়ম ধরে ধরে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছে। নোটিফায়েড 
এরিয়াগুলোকে কত তাড়াতাড়ি পৌরসভায় রূপান্তরিত করা যায় তার ব্যবস্থাও তারা করছে। 
গত এক সপ্তাহের মধ্যে দুটো পৌরসভার নির্বাচন হয়ে গেছে। পূজালি নোটিফায়েড এরিয়া 
অথরিটি আর রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি। দুটোই কংগ্রেসের পক্ষে গেছে। একজন বামপন্থী 
বিধায়ক হিসাবে এটা আমার কাছে খুব আনন্দের বিষয় নয় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে গণতন্ত্র 
সুপ্রতিষ্ঠিত এটা প্রমানিত। এটা চেতনা সম্পন্ন মানুষের কাছে একটা বড় সম্পদ। পশ্চিমবঙ্গে 
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পৌর ব্যবস্থা এগিয়ে চলেছে, আগামী দিনে এগিয়ে চলবে পৌরসভা পরিষেবা বৃদ্ধি করার 
আছে পৌরসভাকে কতখানি স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা যায় এটাও পৌর দপ্তরের দায়িত্বের 
মধ্যে পড়ে। এই পৌর সভাগুলোকে স্বনির্ভর হতে হবে যাতে রাজ্যের কোষাগার থেকে আর 
সাহাঘ্য না দিতে হয়। রাজ্য সরকারের যে দায়িত্ব রয়েছে তাকে পালন করতে হবে তার 
পাশাপাশি অর্থনৈতিক দিক থেকে এগুলো যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে তার আ্যাভিনউ খুঁজে 
বার করতে হবে। তাদের আয় বৃদ্ধির পথে যা অন্তরায় ছিল প্যানেল আযাসেসরির মাধ্যমে 
ভ্যালুয়েশন 


[2-40--2-50 ৮..] 


নির্ধারণ করে যে ব্যবস্থা পরবর্তীকালে স্টেট গভর্নমেন্ট ভ্যালুয়েশন বোর্ডের মাধ্যমে আাসেসমেন্ট 
করে বৃদ্ধির ব্যবস্থা চালু করা হয়। গোটা পশ্চিমবাংলায় পৌরসভার মধ্যে কলকাতা কর্পোরেশন 
সম্পত্তির যে আয় বৃদ্ধির যে বিষয় গুলোকে চেপে রেখে দেওয়া হয়, একটা দুর্নীতির বিষয় 
ছিল। সেগুলো আজ অবলুপ্ত হয় নি। অনেক আয় বৃদ্ধির সুযোগ ঘটেছ। এই ব্যবস্থা 
পৌরসভা গুলোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে নিশ্চিত সাহায্য করেছে বলে আমি মনে করি। নতুন 
নতুন গৌরসভা হয়েছে, পুরানো পৌরসভা আছে। এই পুরানো ধ্যান-ধারণা ম্যানেজমেন্ট ও 
পলিসির মধ্যে সকলকে রেখে নতুন দিনের আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সেই সমস্ত 
অফিসার ও কর্মচারিদের সেইভাবে সচেতন করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই ইলগাস প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র করা হয়েছে, এটা নিশ্চিত নতুন সংযোজন বলে আমি মনে করি। তার সঙ্গে সঙ্গে 
আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, শিল্পায়ণের যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে 
সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য, তাকে আরও বাস্তব সম্মতভাবে আরও সহায়তা 
দেওয়ার জন্য এই মুহূর্তে আমি মনে করি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় পৌরমন্ত্রীর দপ্তরের দায়িত্ব 
অনেক বেড়ে গেছে। তার কারণ পশ্চিমবঙ্গে যে সব শিল্পপতিরা আসবেন তারা যে নগরোমনের 
সুযোগ-সুবিধা চাইছেন সেই নগরায়ণ সপুরিকল্পিত ভাবে অতি দ্রুততার সঙ্গে করার জন্য 
আপনার উপর দায়িত্ব এসেছে। আপনি পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন আরবানাইজড সেক্টরগুলোকে 
মিউনিসিপ্যালিটি এবং কর্পোরেশন রূপান্তরিত করবেন বলে, আপনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট 
অফ ম্যানেজমেন্ট, ক্যালকাটা কে দিয়ে আপনার দপ্তরের যে সার্ভে করেছেন, স্টাডি করেছেন 
সেটা খুবই সঠিক সিদ্ধান্ত। আপনি মানুষের চিন্তার ভিতর যে জায়গা সেখানে একটা 
মিউনিসিপ্যালিটি পত্তন করলেন বা এম এল এ বা অঞ্চলে মানুষের পছন্দের জায়গায় 
মিউনিসিপ্যালিটি করার ব্যাপারে আপনাকে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, ক্যালকাটা, 
তারা যে পরিকল্পনা চিন্তা-ভাবনা দিয়েছেন তার মধ্যে দিয়ে আপনি এই ব্যবস্থাকে আগামীদিনে 
এগিয়ে নিয়ে যাবেন। ৩৮টা হয়েছে, আমি মনে করি, আগামী ৫ বছরে আরও কিছু, বৃদ্ধি 
পাবে__পৌরসভা নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি ইত্যাদি। তার সঙ্গে যেটা বলতে চাই সেটা 
হল আপনার বাজেট বক্তৃতায় আছে নদীয়ার কুপার্স ক্যাম্পকে নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি 
করার প্রস্তাব আপনার বিবেচনায় আছে। তার সঙ্গে সঙ্গে বলব দক্ষিণ ২৪ পরগনার 
কাক্বীপ একটা আরবানাইজড এরিয়া আছে। এটা প্রায় ১১ স্কোয়ার কিলোমিটার। কাকদ্বীপ 
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শহর এলাকার আরবানাইজড ক্যারেকটর চিহিত হয়ে গেছে। পঞ্চায়েতের দ্বারা তার দাবিদাওয়া 
মেটানো যাচ্ছে না। তার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষুঃপুর পূর্ব এবং পশ্চিম এই 
২টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটা গঞ্জ এলাকা আমতলা। এই আমতলাকে 
গড়ার একটা প্রস্তাব গঠন করায় আপনার বিবেচনায় রাখা উচিত বলে আমি আপনার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। এর সঙ্গে যে কথা বলছি সেটা হচ্ছে আপনার দপ্তরের কাজ পরিচালনা 
করার ক্ষেত্রে, আমি কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব আপনার বিবেচনায় রাখছি এবং কিছু কিছু 
ল্যাকুনা আপনার দৃষ্টি গোচরে আনছি। আপনি নতুন যে আইন করেছেন-_ যে ওয়ার্ড কমিটি 
সংযোজন করেছেন, সেটা আইনসম্মত। কাউঙ্সিলারকে সহায়তা করার জন্য ওয়ার্ড কমিটিতে 
আরও কিছু সচেতন মানুষকে যুক্ত করার জন্য ওয়ার্ড কমিটিকে আইনসিদ্ধ করুন। ওয়ার্ড 
কমিটির ফাংশন এখনও পর্যস্ত চালু হয় নি। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে যতটা 
জানি, তাতে সেখানে কিছু অসুবিধা আছে, কিছু রাজনৈতিক বিরোধিতা আছে-_আমি এব্যাপারে 
আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আইন করেছেন সেটা পাশ হয়েছে। সেটাকে কার্যকর করতে 
হবে। তা যদি না হয় তাহলে আইন অসারে পরিণত হবে। আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও আমি 
আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। আপনার নগর উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে সি এম ডি এ, 
সি আই টি, এইচ আই টি, সি এম ডরু এস এ এই যে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, 
এই প্রতিষ্ঠানগুলো গত পাঁচ বছরের প্রতি বছরে কত অঙ্কের কাজ করেছে, আপনার কাছে 
জানতে চাইছি। এর সঙ্গে জানতে চাইছি, তাদের যে পরিকাঠামো রয়েছে, এস্ট্যাবলিশমেন্ট 
রয়েছে, তাদের যে গাড়ি-ঘোড়া রয়েছে, সেইগুলোর সঠিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ইভ্যালুয়েশন আপনার 
দপ্তর থেকে করা হয়েছে? আমি মনে করি ইভ্যালুয়েশন করা এই মুহূর্তে একাস্ত প্রয়োজন। 
এটা যদি করা হয়, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন, এই মুহূর্তে এই দপ্তরগুলোর কত 
আযাডমিনিষ্ট্রেটিভ বা এস্ট্যাবলিশমেন্ট ব্যয় আপনাকে বহন করতে হচ্ছে। এটা করতে পারলে 
একটা বেশ সাবস্টেনশিয়াল পোরশান আপনি সাশ্রয় করতে পারবেন এবং এই পৌরসভাগুলো 
পৌর-পরিষেবা মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য আপনার খানিকটা সহায়ক হিসাবে কাজ 
করতে পারবে বলে আমি মনে করি। তার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে বলব, নতুন যে 
মিউনিসিপ্যালিটি এবং কর্পোরেশন গড়ে তুলেছেন, তাদেরও জনসংখ্যার ভিত্তিতে অনুদান বা 
সরকারি সাহায্য দেন। তার সাথে আর একটু চিন্তা সংযুক্ত করুন, নতুন এইগুলো যে হয়েছে, 
শৈশবতা নিয়ে যারা শুরু করল, তাদের সেই শৈশব অবস্থা দুর করার জন্য, নগর উন্নয়ন 
করার জন্য সেই নতুন নতুন পৌরসভাগুলিকে ১৫ বছর, ২০ বছরে বাড়তি একটা অনুদান, 
আর্থিক সহায়তা দিতে হবে, যাতে তারা একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে একটা জায়গায় 
পৌছাতে পারে, সেই অঞ্চলের মানুষের প্রত্যাশার কাছে পৌছাতে পারে। আর একটি প্রস্তাব 
আপনার বিবেচনার জন্য বলছি। ক্যালকাটা কর্পোরেশনের যে আ্যাডেড ইউনিট আছে-_বেহালা, 
যাদবপুর এবং গার্ডেনরিচ, সেখানে মানুষের প্রত্যাশার মধ্যে কিছু তফাত দেখা যাচ্ছে, এই 
কারণে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। কোর ক্যালকাটা কর্পোরেশনের যে পরিষেবা, সেটা 
আর আ্যাডেড ইউনিট বেহালা, যাদবপুর, গার্ডেনরিচে নেই, থাকা সম্ভবও নয়। আপনাকে চিন্তা 
করতে হবে। একটা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে যতখানি সম্ভব এই আযাডেড ইউনিটগুলোর 
পৌর-পরিষেবা এট পার টু কোর ক্যালকাটা কর্পোরেশন না হলেও নিয়ারার টু কোর 
ক্যালকাটা কর্পোরেশনে নিয়ে যেতে পারেন। আমি মনে করি না কেবলমাত্র সরকারি কোষাগার 
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থেকে টাকা দেবেন, আর এইগুলো হয়ে যাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আয় বৃদ্ধির কিছু প্রস্তাব 
আপনার বিবেচনার জন্য রাখছি। আপনি জানেন মোটর ভেহিক্যালস ট্যাক্স পৌরসভাগুলো 
পায়। এই ট্যাক্স কি হারে পাবে, এটা একটা মান্ধাতা হিসেব। আজ ২০ বছর পরে গোটা 
পশ্চিমবঙ্গের শহরগুলোতে বহু গাড়ি-ঘোড়া বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয় বৃদ্ধিও 
ঘটেছে সরকারের। সঙ্গত কারণেই আমি বলব, মোটর ভেহিক্যালস ট্যাক্স-এর ন্যায়সঙ্গত 
প্রাপ্য পৌরসভাগুলির পক্ষে সুনিশ্চিত করতে হবে। আপনি জানেন, ট্রেড লাইসেন্স এক সময় 
পৌরসভাগুলো নিজেরাই সংগ্রহ করত। আজকে নিশ্চয় প্রয়োজনের কারণে এই ট্রেড লাইসেন্গের 
আয়ের ব্যবস্থাটা পরিবর্তিত, এখন অর্থ দপ্তর সরাসরি নিচ্ছে। কেবলমাত্র রিনিউয়ালের জন্য 
পৌরসভাগুলো কাজ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট পৌরসভার ট্রেড 
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লাইসেন্স বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে আয় বৃদ্ধি ঘটে। সেই বৃদ্ধির এখন সম্ভব নয়। তাই বলব, অর্থ 
দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে প্রতি বছর এই ট্রেড লাইসেন্স থেকে যে আয় বৃদ্ধি হচ্ছে, তার 
প্রো-রাটা প্রতিটি পৌরসভাতে পৌছে দিতে হবে, তাদের আয়ের সঙ্গতি হবে এর মধ্যে দিয়ে। 
তার সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাদের বিবেচনার জন্য বলব যে বিভিন্ন পৌরসভা কলকাতা 
কর্পোরেশন সকলে দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে পৌরসভা পরিচালিত যে প্রাইমারি স্কুল 
আছে সেগুলোকে একটা ছাতার নিচে আনা হোক আর তার যদি সম্ভব না হয় তাহলে এক- 
একটা পৌরসভা যতগুলো প্রাইমারি স্কুল পরিচালনা করছে তাদের যে ব্যয় হচ্ছে সেটা 
সুনির্দিষ্ট ভাবে সেই (পীরসভাগুলোকে দিয়ে দিতে হবে। আমরা জানি, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল 
কর্পোরেশনে যতগুলো স্কুল আছে প্রায় সাড়ে ৩০০ মতো তাদের জন্য বছরে ৮ থেকে ১০ 
কোটি টাকা ব্যয় হয়। এই টাকা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তর থেকে ব্যয়-এর দায়িত্ব 
নেওয়া হয় তাহলে ওরা আরও কিছুটা স্বনির্ভর হতে পারত। আপনি জানেন, সেন্ট্রাল 
ইলেকট্রিসিটি ত্যাক্ট, ইন্ডিয়ান টেলিগ্রাফ আ্যাক্ট-এর কেন্দ্রীয় আইন আছে এবং কলকাতা 
কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটি আইন কি, “আসমান আমার, জমিন আমার এবং মাটির 
নিচও আমরা”-_এই তিনটে সম্পদ যদি আমার হয় তাহলে আমাদের জমির উপর দিয়ে 
যখন কোনও ইলেকট্রিক সাপ্লাই, মাটির নিচ দিয়ে কেবল ব্যবহার করবে, মাটির উপর দিয়ে 
টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ব্যবহার করবে অথচ মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন টাকা পাবে না এর 
জন্য-_এটা কি করে হয়? আমি আপনাকে বলব দরকার হলে আপনি এই বিধানসভায় 
একটা প্রস্তাব আনুন, সর্ব-সম্মত ভাবে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে কেন্ত্রীয় সরকারের কাছে চাওয়া 
হোক যে, এই টাকা আমাদের দিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই 
দাবিও করতে হবে, রাজ্যে রাজ্যে যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট প্রপার্টিও আছে তার জন্য সার-চার্জ 
দিতে হবে। কেন না রাজ্য সরকারের যে সম্পদ আছে তার জন্য আমাদের ট্যাক্স দিতে হবে। 
সেন্্রাল গভর্নমেন্ট কোনও সারচার্জ দেয়? কটা বাড়ির প্রকৃত ভ্যালুয়েশনের ভিত্তিতে ট্যানজ 
আছে দেখা দরকার। এটা আদায় করতে পারলে এবং সেই দায়িত্ব আজকে গ্রহণ করতে 
হবে। এতে আশা করি সমস্ত সদস্য সহমত হবেন। আজকে একবিংশ শতাবী আমাদের 
দরজায় টোকা মারছে কিন্ত আপনি যদি আজকে পলিউটেড ওয়াটার-এর ব্যাপারে কিছু চিন্তা 
শুরু না করেন, গোটা বিশ্বে যে টেকনোলজি আ্যাডভাল্মেন্ট হচ্ছে সেই জায়গায় এই সলিড 
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ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সোয়ারেজ ত্যান্ড ড্রেনেজ পলিউটেড ওয়াটার-এর ব্যাপারে যদি চি্তা- 
ভাবনা শুরু করা না যায় বা এই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সোয়ারেজ ত্যান্ড ড্রেনেজ 
পলিউটেড ওয়াটার-এর জন্য যদি বিজ্ঞান সম্মত বিধি-ব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে আগামীদিনে 
এর জন্য আমাদের মুল্য দিতে হবে। এই কথা বলে ব্যয়-বরাদ্দকে সমর্থন করে এবং কাট 
মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী শোভনদেৰ চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আজকে মাননীয় অশোক 
ভট্টাচার্য মহাশয় তার দপ্তরের যে ব্যয়-বরাদ্দ পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করে আমাদের 
এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশন আনা হয়েছে তার সমর্থন করে বক্তব্য 
রাখছি। স্যার, আমি বক্তব্য শুরু করার আগে একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই। এই বাজেট 
পেশ করার ঠিক আগে দুটো পৌরসভার নির্বাচন হয়ে গেল, একটা পূজালি এবং অপরটা 
রায়গঞ্জে । পূজালির মানুষ এই সরকারের বিরুদ্ধে, এই সরকারের নীতির বিরুদ্ধে শুধু রায়ই 
দিয়েছেন বললে ভুল হবে তারা এই সরকারকে সম্পূর্ণ পরুদত্ত করে ১৫টা আসনের মধ্যে 
১৫টাতেই কংগ্রেসকে জিতিয়েছেন। সেখানে বামফ্রন্ট একটাও আসন পায়নি এবং রায়গঞ্জেও 
কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। আজকে পৌরমন্ত্রী এবং বামফ্রন্ট সরকার যে উন্নয়নের কথা বলেছেন, 
যে পরিকল্পনার কথা বলছেন এবং মাননীয় সদস্য নির্মলবাবু এখানে দাড়িয়ে যে একাডেমিক 
ডিসকাশন করলেন তাতে আমার বক্তব্য হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার এক দিকে বলছে আমরা 
ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করছি, ক্ষমতা নিম্নস্তর পর্যস্ত পাঠিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু পাশাপাশি আমরা 
দেখতে পাচ্ছি এই উন্নয়নের কথা যেগুলি বলা হচ্ছে সেই উন্নয়নের সঙ্গে রাজ্য শুধু 
একইভাবে নয় এই পরিকল্পনার অধিকাংশই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। এই পরিকল্পনা যেগুলি 
বাস্তবায়িত হচ্ছে তার সাথে সাথে কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্যও ভাবা হচ্ছে, যখন 
মেগাসিটির কথা হচ্ছে নিউ-ক্যালকাটার কথা ভাবা হচ্ছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 
বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচিত কংগ্রেস জন প্রতিনিধিদের সাথে কোনও রকম সম্পর্ক 
রাখার চেষ্টা করছেন না। কলকাতা শহরে নির্বাচন হয়ে গেল যেখানে যেখানে পৌরসভা 
আছে শহরাঞ্চলের অধিকাংশ জায়গাতে কংগ্রেস জয়লাভ করেছে, এই কলকাতায় বেশি 
সংখ্যক কংগ্রেস দল পেয়েছে, সেখানে কলকাতাকে ঘিরে যখন পরিকল্পনা হয় তখন এই 
দলকে ইনভলভড করা হয় নি এবং তার প্রতিনিধিদেরও ইনভলভড করা হয়নি। তারপর 
নিউ ক্যালকাটা সিটি রাজারহাট যে শহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হল সেখানে 
আমরা দেখছি কংগ্রেস দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আলোচনায় অংশগ্রহণের এবং ন্যুনতম 
মতামত দেওয়ার সুযোগ এই বামফ্রন্ট সরকার দিচ্ছে না। তাই আপনাদের ক্ষমতাকে শেষ 
বিন্দু পর্যস্ত তৃণমূল স্তর পর্যস্ত পৌছে দিতে চাইছেন কিন্তু কংগ্রেস বেশি আসন পেলেও তার 
সাথে এই পরিকল্পনাকে যুক্ত করতে চাইছেন না আমার অভিযোগ এটাই। এই সঙ্গে সঙ্গে 
পশ্চিমবাংলায় ১১৭টি পৌরসভা আছে এবং ৫টি নোটিফায়েড এরিয়া আছে এবং এই 
পৌরসভাগুলি নিদারুন অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে চলেছে, যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের নানা 
পরিকল্পনা এখানে কার্যকর আছে। কোথায় কেন্দ্রীয় সরকারের ৫০ পারসেন্ট শেয়ার আর 
রাজ্য সরকারের ৫০ পারসেন্ট শেয়ার, আবার আই এন সি এস এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের 
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১০০ পারসেন্ট আছে। আবার এন আর ওয়াইতে কেন্দ্রীয় সরকারের ৮০ পারসেন্ট আর 
রাজ্য সরকারের ২০ পারসেন্ট শেয়ার। একটু আগে নির্মল বাবু বললেন, সমস্ত কৃতিত্ব 
আপনারা দাবি করছেন। অথচ পরিকল্পনা কার? টাকা দেবে কে? সবই কেন্দ্রীয় সরকার, 
অথচ হাত তালি পাবে কে, অশোক ভট্টরাচার্য। এটাতো হতে পারে না। তাই আপনাকে 
স্বীকার করতেই হবে এই পরিকল্পনা কেন্দ্র, আপনারা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছেন মাত্র, 
তার জন্য যতটা কৃত্বিত্ত আপনাদের প্রাপ্য, ততটাই নিশ্চয়ই পাবেন। সম্পূর্ণ কৃত্বিত্ত দাবি 
করলে ভুল হবে। আমি এখানে একটি মাত্র পৌরসভার কথা বলছি সেটা হচ্ছে বারুইপুর । 
গত বছর অর্থাৎ ১৯৯৫-৯৬ সালের ছোট পৌরসভা, এর বাজেটও অল্প, কিন্তু সেখানে 
ডিষ্িক্ট প্যানে ১২ লক্ষ টাকা কম দিয়েছিলেন। বারুইপুর পৌরসভার মতো একটা ছোট 
পৌরসভার ইনকাম হচ্ছে ৪২৮৩,৮৬৬ টাকা ; আর তার বাজেট হচ্ছে, ১,১১,৪৩,৮৬৮ 
টাকা। এখানে ১২ লক্ষ টাকা ডিষ্টিক্ট প্ল্যানের এবং ৪ লক্ষ টাকা অস্ট্রোয় বা অন্যান্য ট্যাক্স 
হিসাবে যা আপনারা নিচ্ছেন তার থেকে পৌরসভাকে দিচ্ছেন। এই ক্ষেত্রে ১২ লক্ষ আর 
৪ লক্ষ, মোট ১৬ লক্ষ টাকা বারুইপুর পৌরসভার প্রাপ্য, কিন্তু আপনারা তাদের ৪ লক্ষ 
টাকা কম দিলেন। প্রাপ্য টাকা দিলেন না। তাহলে সেই শহরের উন্নয়নের কাজ চালু থাকবে 
কি করে? এর সাথে সাথে আপনাদের কাছে অভিযোগ আছে, বারুইপুর পৌরসভার জলে 
আর্সেনিক আছে। ওখানে পরিতুত পানীয় জল সরবরাহের জন্য ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা 
স্যাংশন হয়েছে। নির্বাচনের ৩/৪ মাস আগে আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। আপনি 
নিজ মুখে বলেছিলেন, 'টাকা স্যাংশন হয়েছে, কাজ শুরু হবে।' শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে 
সে কীজ্জ এখন পর্যন্ত শুরু হয় নি। এক্ষেত্রে আপনাদের বিরুদ্ধে আর একটা গুরুতর 
অভিযোগ হচ্ছে, পরিষেবামূলক সসস্থাগুলোকেও আপনারা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেন। 
এ সমস্ত ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে পরিষেবামূলক কাজ হবে না। এসব ক্ষেত্রে 
রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে হবে। কেবল মাত্র সামনে নির্বাচন আছে, এই কারণে বারুইপুর 
পৌরসভাকে আর্সেনিক মুক্ত জলের জন্য স্যাংশন ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা দিলেন না। 
আপনি নিজ মুখে বলেছিলেন যে, টাকা স্যাংশন হয়ে গেছে। কিন্ত নির্বাচনকে সামনে রেখে 
সেই টাকা আপনি দেন নি। অন্য কোথায় সে টাকা আপনি দিয়ে দিয়েছেন, তা আমি জানি 
না বারুইপুর পৌরসভা ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা পায় নি। রাজনৈতিক কারণে তা দেন নি। 
বারুইপুর পৌসভায় ১৭টি আসনের মধ্যে ১৪টি আসনই কংগ্রেস পেয়েছে। এইভাবে যদি 
আপনারা রাজনীতি চালান, তাহলে আগামীদিনে আপনারা এঁসব এলাকা থেকে একেবারে 
বিতাড়িত হবেন, একথা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে 
পৌরসভা চলবে কি করে? আপনারা প্টানের টাকার জি ও পাঠাচ্ছেন। সেই টাকা দেওয়া 
হচ্ছে পৌরসভাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য। পৌরসভাকে এক্সট্রা ওয়েজ দিয়ে মানুষ 
নিতে হচ্ছে। বারুইপুর পৌর এলাকায় ৫০০০০ মানুষের বাস, সেখানে রাস্তা পরিষ্কার করার 
জন্য বারইপুর পৌরসভার মাত্র ২১ জন কুলি আছে। এক একটি ওয়ার্ড সপ্তাহে একদিন 
৬ ভন করে কুলি পায়। তাহলে কি পরিষ্কার হবে? বারুইপুর শহরের সর্বত্র আবর্জনা সপ 
হয়ে পড়ে আছে। এটা আমি একটা উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরলাম। আজকে নবানর 
পৌরসভাগুলোর কি অবস্থা তা সরকার পক্ষের মাননীয় সদস্যরা সকলেই জানেন। তারা 
এখানে চিৎকার করে এই বাজেটকে সমর্থন করছেন। অথচ তারাইি রোজ মেনশনের সময় 
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বিভিন্ন পৌরসভার বিভিন্ন সমস্যার কথা এখানে তুলে ধরেন। অদ্ভুত চরিত্র! মেনশনের সময় 
সমস্যার কথা বলবেন, আবার বাজেটের সময় চিৎকার করে বাজেটকে সমর্থন করবেন! 
এরপর আসছি কলকাতার কথায়-_-আজকে গোটা কলকাতা শহর একটা সিমেন্ট, ইট, 
কাঠের জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনার কাছে আমার ক্যাটাগোরিক্যাল 
প্রশ্ন_কলকাতা শহরে গত ১৯ বছরে ১৯টা বাজার পুড়েছে। আপনি বলুন এই বাজারগুলো 
পোড়ার ফলে কত টাকার ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে? এর পেছনে কি কোনও চক্রাত্ত আছে? 
প্রোমোটাররা কি চক্রান্ত করে কলকাতার এই বাজারগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে? আপনি কি 
এবিষয়ে কোনও এনকোয়ারি, তদস্ত করেছেন? যদি করে থাকেন তাহলে সেই তদস্ত রিপোর্ট 
বিধানসভায় পেশ করেছেন কি? জনপ্রতিনিধিদের কাছে আপনি সেই রিপোর্ট দিয়েছেন কি? 
আমি যত দূর জানি এই প্রশ্ন বার বার বিধানসভায় উঠেছে, কিন্তু আপনি হাউসকে সাটিসফাই 
করতে পারেন নি। ১৯ বছরে ১৯টা বাজার পুড়ে গেল, গোটা কলকাতা শহর জতুগৃহের 
মতো হয়ে রয়েছে, এই অবস্থায় বাজারগুলোকে রক্ষা করার জন্য আপনি কি প্রিভেনটিভ 
মেজার দিয়েছেন? কলকাতা শহরকে বাঁচাবার জন্য কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? আজকে ডালহৌসি 
বাড়িগুলিতে যদি আগুন লেগে যায় তাকে নেভানোর কি ব্যবস্থা আছে? আজকে কোনও 
আন্তারগ্রাউন্ড ট্যাক্কের ব্যবস্থা নেই। এই বড়বাজারকে কেন্দ্র করে বা অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় 
যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে সেইসব জায়গায় আগুন নেভানোর জন্য আপনার কোনও ব্যবস্থা 
আছে? কোনও বাবস্থা তৈরি করেননি। অথচ কলকাতা শহর চলছে, পৌরসভা আছে, সবই 
আছে, কিন্তু প্রিভৈনটিভ মেজার নেবার কোনও ব্যবস্থা আপনার নেই। এর সাথে সাথে আমি 
আপনাকে জানাতে চাই, কলকাতা শহরে কতকগুলি বড় বাড়ি ভেঙ্গে পড়ল। কুন্দলিয়া তো 
বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকে কলকাতা পৌরসভা যারা চালান সেই শাসকগোষ্ঠীর 
সঙ্গে অসাধু প্রোমোটারের পরিপূর্ণ যোগাযোগ আছে। হাতে হাত মিলিয়ে এই প্রোমোটাররা 
কলকাতা শহরের সর্বনাশ করছে। বর্তমানে শাসকগোষ্ঠী যারা পৌরসভা পরিচালনা করছেন 
তারাই এরজন্য দায়ী। একটার সর একটা বাড়ি ভেঙে পড়ে যাচ্ছে-_বাঙ্গুরের বাড়ি ভেঙ্গে 
পড়ল, রিপন স্ট্রিটের বাড়ি ভেঙে গেল, কুন্দলিয়ার বাড়ি ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু এই সরকার 
একটা আই-ওয়াশ করার জন্য কিছু স্টাফকে চেঞ্জ করে দিল্ন। বনে দিলেন, বিল্ডিং 
ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্য ডিপার্টমেন্টে পরিবর্তন করে পিলাম। ব্যাস, সমস্যার সমাধান হয়ে 
গেল। এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বুদ্ধদেববাবু এবং অসীমবাবু লাফিয়ে উঠে বলেছিলেন, এদের 
শাস্তি দেব। কিন্তু কুন্দলিয়াকে কোথায় শাস্তি দিলেন? আজকে বামফ্রন্ট সরকারকে এইসব 
ব্যবসায়ীরা কিনে রেখে দিয়েছে। আজকে তাই একটার পর একটা বাড়ি ভেঙ্গে গেলেও 
ক্ষমতা নেই এদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আজকে সঙ্কট সব জায়গাতেই। 
কলকাতা শহরে কাজ হচ্ছে। সার্কুলার রোড চওড়া হয়ে গেল। এরফলে মানুষের জন্য 
পরিষেবা কি করে বৃদ্ধি হল তা বুঝতে পারছি না। আজকে সর্বত্র পানীয় জলের সমস্যা । 
এই বিধানসভায় মাননীয় সদস্য, শ্রী সুব্রত মুখার্জি ১০ বছর আগে থেকে বলছে, বড়বাজারে 
জল নিতে গেলে জল পাওয়া যায় না। একটু আগে সরকার পক্ষের একজন সদস্য জলের 
সমস্যার কথা বললেন। কলকাতা শহরে এখনও পর্যস্ত এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে 
গরম কালে ৫ টাকা জলের বালতি কিনতে হয়। কলকাতা শহরের বড়বাজারে এমন অনেক 


[02150 80 0845 991 


জায়গা রয়েছে যেখানে ৫ টাকা বালতি জল কিনতে হয়। মাটির নিচে গর্ত খুঁড়ে জল বার 
করতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা, এবারের নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতায় বামফ্রন্টের পৌরসভার 
যারা প্রার্থী ছিলেন তারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দোষারোপ করেছেন। তারা বলেছেন, কংগ্রেস 
কাউন্সিলাররা বাড়িতে বাড়িতে জল দিতে পারে নি। দায়িত্ব কার? আমি দক্ষিণ কলকাতার 
ভাবানীপুরে থাকি। সেখানে সি পি এমের প্রার্থীরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার করেছে যে তারা 
বাড়িতে বাড়িতে জল দিতে পারেনি। এই জল দেবার দায়িত্ব সামগ্রিকভাবে পৌরসভার 
কোনও ব্যক্তি বা কোনও কাউন্সিলরদের দায়িত্ব নয়। তাই বলছি, একদিকে রাজনীতি করবেন 
আর একদিকে চিৎকার করবেন-_এটা চলতে পারে না। এবার আমি পৌরসভার দুর্নীতির 
কথা একটু বলছি। মাননীয় মদ্ত্রমহাশয় এখানে আছেন। আমি জানি, তিনি কিছুই করতে 
পারবেন না, তবুও বলি, আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, সরকারি দল কিভাবে চুরি 
করছে, টাকা আত্মসাৎ করছে। গৌরসভার গ্যারেজে লরিগুলিকে ফেলে রেখে দিয়ে, সেই 
লরিগুলিকে না সারিয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, উনি 
এই বিষয়ে ক্যাটাগরিক্যালি উত্তর দেবেন-_- মাসে ৮৫ লক্ষ টাকা খরচা করে লরি ভাড়া 
করছে এবং এরজন্য বছরে ১০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা লাগছে। অথচ ১ কোটি টাকা খরচা 
করলে নিজস্ব লরিগুলিকে সারিয়ে রাস্তায় নামানো যায়। কিন্তু পরিকল্পনা মাফিক যারা ইপ্রিনিয়ার 
আছেন এবং যারা মেকানিক্স আছেন তারা আইডেল বসে থাকছেন, কোনও কাজ করছেন 
না। একটা রাজনৈতিক চক্র গড়ে উঠেছে। আমি দায়ী করছি, কলকাতা পৌরসভার মেয়র 
(থকে শুরু করে অফিসারদের একটা বৃহৎ অংশ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন। আমি 
তাদের পিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য এই বিধানসভায় দাবি রেখে এই বাজেটের বিরোধিতা করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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তরী অমর চৌধুরি ৫ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, মিউনিলিপ্যাল আ্যাফেয়ার্স এবং আরবান 
ডেভেলপমেন্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয় য়ে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে আমি সমর্থন জানিয়ে 
আপনার মাধ্যমে দু চারটি কথা বলতে চাই। আপনাদের ম্মরণ করিয়ে দিতে চাই ৭২ সালে 
২২শে মার্চ কলকাতা কর্পোরেশনকে তৎকালীন কংগ্রেসের যে সরকার সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, তিনি 
সুপারসেশন করেন এবং তারপরে ক্রমাগত ভাবে অন্যান্য পৌরসভাগুলোকে তারা সুপারসিড 
করেন। তার মধ্যে দিয়ে তারা যে গণতন্ত্রকে হরণ করেছিলেন, সেই অবস্থা থেকে আমরা ৭৭ 
সালে বামফ্রন্ট সরকার এসে ৮০ সালে ত্যাক্ট সংশোধন করে, নতুন আইন করে তার মধ্যে 
দিয়ে পৌরসভাগুলোর অধিকার সম্প্রসারিত করেছি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে আমরা 
মেয়র ইন কাউদ্িল করেছি, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল করে বিভিন্ন জায়গায় ওয়ার্ড কমিটি 
কারে তাকে কার্যকর করার জন্য চেষ্টা করেছি। আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে দুচারটি 
কথা বলব। আমাদের অনেক কাজ হয়েছে, ভালো কাজের কোনও শেষ নেই। নগরায়ন 
বেড়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও বেড়েছে। আপনি যে মেগার্িটি প্রকল্পের মধ্যে ছয়টি 
কর্মসূচি নিয়েছেন, এই সম্পর্কে আপনি বাজেটে বলেছেন। তার মধ প্রথম কর্মসূচি হচ্ছে 
পানীয় জল। এই পানীয় জল সম্পর্কে বলি, বরানগর, কামারহাটি জল প্রকল্প, এই সম্পর্কে 
বলব, আপনি জানেন এই প্রকল্প তিনটি ফেজে আছে। সেকেন্ড ফেজের যে জল, সেই জল 
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অত্যন্ত দূষিত জল। সেটা সঠিক ভাবে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং থার্ড ফেজের 
যে জল সেই জল ছয়টি পৌরসভাকে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার ফলে হচ্ছে কি, 
বরানগরের বহু জায়গায় বর্তমানে জল পাওয়া যাচ্ছে না। আর একটা বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনি জানেন, ব্যারাকপুর মহকুমায় অনেক বেশি সংখ্যায় যেমন 
পৌরসভা আছে, তেমনি এই মহকুমার মধ্যে দিয়ে দুটি সংস্কারী খাল গেছে। একটা হচ্ছে 
বর্তি বিল, আর একটা হচ্ছে নোয়াই খাল। এই খালগুলোর সংস্কার করতে হবে এবং খড়দহ 
খালও সংস্কার করতে হবে। আর একটা প্রকল্প নন্দননগর প্রকল্প। এই প্রকল্পকে যদি 
সুষ্ঠুভাবে সফল করতে চান তাহলে এই প্রকল্পের মধ্যে দিল্লি রোড, যেটা বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস 
ওয়ে। এই রোডের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করছে এবং জল যাওয়ার সেখানে বাধা হচ্ছে, যে লে 
আউট করা হয়েছে, যে ওয়াটার আউট করেছে, সেখানে যে হিউম পাইপ বসানো হয়েছে, 
সেইগুলো বৈজ্ঞানিক ভাবে বসানো হয়নি। জল এদিক থেকে ওদিক হয় না। নন্দননগর 
প্রোজেক্টকে যদি সফল করতে হয় তাহলে উদয়পুর খালকে সংস্কার করতে হবে, সোনাই 
খালকে সংস্কার করতে হবে। এবং দিল্লি রোডের পাশ দিয়ে একটা খাল কেটে বাগজোলা 
খালের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। বাগজোলা খালকে আপনি সংস্কার করছেন বটে কিন্তু তার 
বড় বাধা হচ্ছে রেলওয়ে লাইন। সুতরাং বিদ্যাধরী পরিকল্পনার সঙ্গে বাগজোলা খালের 
পরিকল্পনা যুক্ত করতে হলে সেখানে ৪/৫টি রেল লাইনের ভেতর দিয়ে যে খাল গিয়েছে 
সেখানে ৬ ফুট হিউম পাইপের মধ্যে দিয়ে যে জল যায় সেটাকে দু/তিনগুণ করতে হবে। 
এরজন্য আপনাকে একটা মাস্টার প্ল্যান নিতে হবে। এতে ব্যারাকপুর এবং বারাসত মহকুমার 
দক্ষিণ অঞ্চল উপকৃত হবে। সোনাই খালের মধ্যে সুতী প্রোজেক্টটা বাতিল হল কেন জানি 
না, এটা কিন্তু কার্যকর করতে হবে এবং তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। তা না হলে 
সেখানকার ১৭/১৮টি পৌরসভা, ৬/৭টি ব্লকের সাধারণ মানুষরা জলনিকাশির সমস্যার হাত 
থেকে রেহাই পাবেন না। এটা ঠিকমতোন কার্যকর না হলে এ এলাকার মানুষের দুর্দশার অন্ত 
থাকবে না। মেগাসিটি প্রকল্পের মধ্যে বড় মাস্টার প্ল্যান করার জন্য কেন্দ্রের কাছ থেকে অর্থ 
আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। কেন্দ্র যদি সেই টাকা না দেয় তাহলে সাধারণ মানুষের 
সাহায্য নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এই অঞ্চলটা বারবার বৃষ্টির জলে ডুবে যায়। এই অঞ্চলটি 
উদ্ধান্ত প্রধান, অঞ্চল এবং কলোনি অঞ্চল। এখানে বিভিন্ন জায়গার মাটি ভরাট করে বিভিন্ন 
লোক বাড়ি করেছে। কাজেই আমি বলব, সামগ্রিক।বে এঁ এলাকাটির উন্নয়নের জন্য একটি 
মাস্টার প্ল্যান করা দরকার। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানেন যে গঙ্গার দুধার জুড়ে যে প্রাচীন 
শহর গড়ে উঠেছিল সেখানে পরিত্যক্ত অবস্থায় বহু বাড়ি পড়ে আছে। এক সময়ের যৌথ 
পরিবারের সেই বাড়িগুলি আজকে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে মেনটেন হচ্ছে না 
ফলে সেগুলি জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। অনেক অসহায় বিধবাও এই রকম বাড়ি নিয়ে 
সমস্যার মধ্যে আছেন। এখন এইসব পুরানো বাড়ি প্রাইভেট প্রোমোটাররা নেবার জন্য নানান 
রকমের প্রলোভন তাদের দেখাচ্ছে। ডিপার্টমেন্টের পক্ষ.থেকে যদি এইসব পরিত্যক্ত বা 
জরাজীর্ণ বাড়িগুলি নেবার ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, করতে পারেন তাহলে এখানে 
আবাসনের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে এসব দুস্থ পরিবারগুলি অসহায় অবস্থা 
থেকে মুক্তি পেতে পারে। আপনি বস্তি উন্নয়নের কথা বলেছেন। এ ক্ষেত্রে আমার অনুরোধ, 
বস্তি উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্যারাকপুর মহকুমার উদ্বাস্্ব কলোনিগুলির উন্নয়নের ব্যাপারটাও 
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আপনাকে দেখতে হবে এবং সেটাকে এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে একমাত্র আর আর 

ডিপার্টমেন্টের উপর উদ্বান্ত্ত কলোনিগুলির উন্নয়নের ব্যাপারটা ছেড়ে না দিয়ে আপনার 
ডিপার্টমেন্টের সঙ্গেও এগুলির উন্নয়নের ব্যাপারটা যুক্ত করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। 
তা না হলে উদ্বাত্ত্ব কলোনিগুলির সঠিকভাবে উন্নয়ন হবে না। আর আর ডিপার্টমেন্ট নিশ্চয় 
চেষ্টা করেন, সি এম ডি এ ও এক্ষেত্রে কাজ করেন কিন্তু এ ক্ষেত্রে কিছু আর্থিক দায়দায়িত্ব 
যদি আপনি নিতে পারেন তাহলে ভাল হয়। এরপরে ফায়ার সার্ভিস সম্পর্কে দু একটি কথা 
বলতে চাই। আমাদের বরানগরে ২।। লক্ষ লোকের বাস। এটা খুব প্রাচীন শহর, কলকাতা 
শহরেরও চেয়েও প্রাটীন। এখানে অনেক কলকারখানা আছে। বরানগরে একটা ফায়ার সার্ভিস 
স্টেশন করতে পারেন কিনা সেটা দেখবেন। শেষে আর একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করব। আমাদের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের সঙ্গে, আমাদের পৌরসভার উন্নয়নের স্বার্থে 
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আমাদের এম এল এ-দের কিভাবে যুক্ত করা যায় সেটা আপনি দেখবেন। আপনি 
জানেন যে, আজকে পঞ্চায়েত বলুন, আর পৌরসভাই বলুন, আমাদের যে পরিকাঠামো 
আছে, সেই পরিকাঠামোতে এম এল এ-দের ভূমিক৷ খুবই কম। সুতরাং উন্নয়ন মূলক কাজে 
এম এল এ-দের ভূমিকা আরও কার্যকর করা যায় কিনা সেটা দেখার জন্য আপনাকে 
অনুরোধ করছি। আমাদের বরানগরে অনেকদিন থেকে বু কলকারখানা বন্ধ হয়ে আছে। এ 
কোনওটা ১০ বছর, কোনওটা ১২ বছর, কোনওটা ১৫ বছর ধরে বন্ধ আছে। এই 
কলকারখানার বিরাট সম্পদ আছে। এই জমিগুলি নেবার চেষ্টা করুন। এই জমিতে প্রোমোটাররা 
এসে নিজেদের কালো টাকা ইনভেস্ট করে ফ্ল্যাট তৈরি করছে যেগুলি গরিব মানুষের 
নাগালের বাইরে। এরা ফ্লাট তৈরি করে বিক্রয় করছে। আপনি এই বন্ধ কলকারখানার 
মিগুলি অধিগ্রহণ করুন, এটা করলে আপনি অনেক জমি পাবেন। নগরোন্নয়নের চাহিদা 
যেভাবে বাড়ছে, এতে আপনি অনেক আবাসন তৈরি করতে পারবেন। আজকে এইসব 
কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের শোষণ করে, তাদের পি এফ-এর টাকা না দিয়ে সেই টাকা 
ইনভেস্ট করে মুনাফা করছে এবং এই জমিগুলি আটকে রেখে দিয়েছে। এতে মাজে 
উন্নয়ন হতৈ পারে। আমি এই বিষয়ে আপনার দুষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে উপধুক্ত ব্যব্ 


গ্রহণ করেন। 


এরপরে আমি যে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে, শহরাঞ্চল, পৌর অঞ্চল এবং তার 
পাশাপাশি আজকে আমাদের গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে নে 
নগর উন্নয়নের চাহিদাও বাড়ছে। আমার কনস্টিটিউশনের মধ্যে যে গোড়ুই মাঠকল রবীন 
নগর গ্রাম পঞ্চায়েত আছে, এটাকে পৌরসভার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করার 
জন্য আপনার কাছে অনুরোধ জানচ্ছি। এর একদিকে বরানগর মিউনিসিপ্যািটি, আর একদিকে 
দন্ণন ক্যান্টনমেন্ট সাউথ-এর মাঝখানে যে জায়গাটা, সেটাকে পৌরসভার সঙ্গে যুক্ত করন 
যাতে নগর উন্নয়নের সমস্ত সুবিধা ওখানকার মানুষ পায়। এই কথা বলে আপনার বাজেটকে 
সমর্থন কারে, বিরোধীদের ছটাই প্রস্তাবে বিরোধিতা করে আমার বব লেন করছি। 
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শ্রী তারক বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে 
ব্যয়-বরাদ্দের দাবি এখানে পেশ করেছেন, আমি তার বিরোধিতা করে, আমাদের দলের বন্ধুরা 
যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন, তার সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। মেগাসিটি কলকাতা 
কলকাতা-মেগাসিটি বলতে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে চাচ্ছেন সেটা আজও কলকাতাবাসীর 
কাছে বোধগম্য নয়। আমরা কলকাতাবাসী কিনা সেটাই বোধগমা হচ্ছে না। আমরা যারা 
কলকাতায় থাকি, তাদের কাছে কলকাতা শহর একটা অহঙ্কার, কিন্তু সেই কলকাতা দিনের 
পর দিন পানীয়.জল সরবরাহ থেকে আরম্ত করে রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, আবর্জনা পরিষ্কার, 
বস্তি উন্নয়ন-_সমস্ত দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। কলকাতা শহর দিনের পর দিন 
পিছিয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে উত্তর কলকাতা । দক্ষিণ কলকাতা এবং সম্টলেকে কিছু কিছু 
উন্নয়নমূলক কাজ হলেও উত্তর কলকাতা সবদিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সেখানকার মানুষ 
পানীয় জল পর্যন্ত পাচ্ছেন না। সেখানকার বস্তি এলাকায় গেলে দেখতে পাবেন, দুই-তিন ফুট 
গর্ত করে সেখান থেকে বালতি করে জল তুলতে হচ্ছে বস্তিবাসীদের। কাশীপুর বিধানসভা 


[3-30-- 3-40 214] 


কেন্দ্রের ৬,৭,৮,৯ নং বিভিন্ন ওয়ার্ডের একই অবস্থা। ৬নং ওয়ার্ডে যদি যান, সেটা 
কলকাতার কোনও ওয়ার্ড কিনা সেটা বিশ্বাস করতে চাইবেন না। এ ওয়ার্ডে এখনও সব 
খোলা ড্রেন, আন্ডার গ্রাউন্ড সোয়ারেজের পর্যস্ত ব্যবস্থা নেই, এখনও সেখানে খাটা পায়খানা, 
রাস্তাঘাটও হচ্ছে না, অথচ কলকাতার জন্য মেগাসিটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই 
আমি মনে করি, কাশিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৬নং ওয়ার্ডের উন্নয়নের বিশেষ অগ্রাধিকার 
দেওয়া দরকার। এ ওয়ার্ডের মানুষ যাতে পৌর সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন তারজন্য 
দৃষ্টি দিতে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। এ ওয়ার্ডে সামান্য বৃষ্টি হলেই এক হাঁটুর 
উপর জল জমে যাচ্ছে এবং তারফলে মানুষজনকে দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে। করিমবক্স হাউসিং 
এস্টেট-_সেখানে বর্ষাকালে মানুষজন জলবন্দী হয়ে থাকেন। সেখানে কাচা ড্রেন থাকায় 
মানুষজনের চরম দুরবস্থা। সামান্য বৃষ্টি হলেই সেখানে দুই-তিনদিন জল আটকে থাকে 
যারফলে সেখানকার মানুষজন বিপর্যস্ত। কিন্তু পুরসভা সেদিকে নজর পর্যন্ত দিচ্ছে না। 
সেখানে শ্যাম পার্ক এবং নরেন দেব পার্ক বলে যে দুটি পার্ক ছিল, মেট্রো রেল তাদের 
শ্যাম পার্ক এবং নরেন দেব পার্কের জন্য তারা কিছুই করেনি। এ দুটি পার্কে তারা মিকসিং 
প্যান্ট বসিয়েছে এবং তারফলে সেখানকার মানুষজন দুঃসহ অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। এ 
প্যান্টের কারণে সেখানকার মানুষজন তাদের বাড়ির দরজা-জানালা পর্যন্ত খুলে রাখতে পারছেন 
না। মানুষজন ক্যানসার, টি বি ইত্যাদিতে আক্রান্ত হচ্ছেন। তারফলে সেখানকার মানুষদের 
মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কিন্তু পুরসভা এবং সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই 
সরকারই আবার পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে কথা বলেন! মেট্রো রেল এই দূষণ রোধে কলকাতা 
পুরসভার পক্ষ থেকে যেমন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কতকগুলি রাস্তা রয়েছে 
কলকাতায়, কোথায় কলকাতা কর্পোরেশনের রাস্তা কোথায় পোর্ট কমিশনের রাস্তা, কোথায় 
ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের রাস্তা। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের রাস্তা হলে পোর্ট কমিশন বলবে 
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আমার রাস্তা নয়, পোর্ট কমিশনের রাস্তা হলে পৌরসভা বলবে আমার রাস্তা নয়। এই ভাবে 
যে যার দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। যেখান দিয়ে ট্রাম লাইন চলছে, বাগবাজার থেকে ডালহৌসি 
স্কোয়ার এই ট্রাম লাইনের রাস্তাটি খুব খারাপ অবস্থ। গ্যালিফ সিট, প্রাণকৃষ্ণ মুখার্জি রোড, 
গোপাল মুখার্জি রোড, লকগেট রোড, ঘোষ বাগান রোড এবং কাশীপুর রোড, এই রাস্তা 
"গুলিতে যদি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যান তাহলে দেখতে পাবেন যে কি বেহাল অবস্থা সেই 
রাস্তা গুলির। এক হাঁটু জল জমে সেই রাস্তাগুলিতে, মানুষ চলাচল করতে পারে না, 
যানবাহন চলাচল করতে পারে না। সারা কলকাতা তো এখন পুঁতিগন্ধময় হয়ে উঠেছে। 
চারিদিকে জঞ্জালে ভর্তি, পরিষ্কার হয় না। তার উপর পৌরসভা একটার পর একটা. ট্যাক্স 
চাপিয়ে যাচ্ছে। জল কর দিতে হবে, জঞ্জাল কর দিতে হবে, পুলিশের লাইসেন্সের জন্য কর 
দিতে হবে, হেলথ লাইসেন্স-এর জন্য কর দিতে হবে। এই যে একটা হয়রানি, এই হয়রানি 
বন্ধ করতে হয় তাহলে একটা সমন্বয়ের দরকার আছে। একটা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যার চায়ের 
দৌকান, সামান্য একটা রেস্টুরেন্ট আছে তার উপর একটার পর একটা কর চাপানো হচ্ছে। 
একজন সামান্য ব্যবসা করবে তার ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার জন্য একবার পুলিশের কাছে 
লাইসেন্সের জন্য যেতে হবে একবার কর্পোরেশনের কাছে যেতে হবে। তাকে নান! হয়রানির 
মধ্যে পড়তে হবে। তার উপর জঞ্জাল কর আছে, হেলথ লাইসেল আছে এবং তার উপর 
জল কর আছে। আজকে মানুষকে একটা দুর্বিসহ যন্ত্রণার মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন। তাই আমি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই এই সব বিষয় নিয়ে 
চিন্তা-ভাবানা করে মানুষকে যাতে যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই দেওয়া যায় তার যথাযথ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করবেন। কলকাতা মহানগরীর বুকে একটার পর একটা বড় বাড়ি তৈরি হয়েছে 
এখানে তো একটা প্রেমোটার রাজ কায়েম হয়েছে। এই প্রোমোটারদের সাথে সরকার পক্ষের 
রাজনৈতিক দলের একটা বন্দোবস্ত রয়েছে। যার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটার পর 
একটা বাড়ি ভেঙে পড়ছে। স্যার আপনি জানেন পৌরসভা এলাকাগুলিতে অগ্নি প্রতিরোধের 
আইন আছে। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
নিবেদন করতে চাই এই যে অগ্নি প্রতিরোধের আইন রয়েছে এই আইন একটা বাড়িও 
মানে? তাদের তার কোনও সার্টিফিকেট নেই। আমি মনে করি কলিকাতা মহানগরীতে বেশির 
ভাগ বাড়িগুলি এই আইনের তোয়াক্াই করে না। সরকার একটার পর একটা আইন করে 
যাচ্ছে কিন্তু সেই আইন কার্যকর করা হচ্ছে না। আইন একটা প্রহশনে পরিণত হয়েছে। এই 
বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত বিধানসভায় তৎকালীন মনত্ী বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছিলেন-_আমরা সংবাদপত্রে পড়েছিলাম-__পার্ক-প্লাজা, ভিক্টোরিয়া প্লাজা 
এবং বর্ধন মার্কেট এবং আরও কয়েকটি জায়গায় কথা বলেছিলেন যে বাড়িগুলি বেআইনি 
ভাবে তৈরি হয়েছে, এবং এই গুলিকে ভেঙে দেওয়া হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে রয়েছে বর্তমানে যিনি এর দায়িত্বে রয়েছে তিনি বলুন এই সমস্ত 
ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা গ্রণ করা হয়েছে? আজ পর্যস্ত কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। 
প্যার আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করছি অবিলঙ্ছে এই ব্যাপারে 
যেন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কর্পোরেশনের প্রাইম।রি স্কুল বাড়িগুলির কি দুরবস্থা! 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি যান তাহলে দেখবেন কাশীপুর এলাকায় এবং অন্য এলাকায় যে 
সমস্ত স্কুলগুলি রয়েছে সেখানে ফ্যান নেই, বিধ্যুৎ নেই, শিক্ষার কোনও পরিবেশ নেই, 
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ছাত্রদের পড়াশোনার কোনও সুযোগ নেই। তাই মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব পৌরসভা 
পরিচালিত স্কুলগুলির ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিন। উল্টোভাঙ্গা রেল স্টেশনের মুখে শোভাবাজার 
থেকে উল্টোডাঙ্গা হয়ে ভি আই পি রোডে আসছে, এটা একটা একমুখো রাস্তা । এই রাস্তাটা 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্যাম থাকে। এই রাস্তাটি দু-সুখো হওয়ার পরিকল্পনা হয়ে গেছে। কিন্তু আজ 
পর্যস্ত কোনও কিছু হচ্ছে না। 


(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়) 


শ্রী চিত্তরঞ্জন দ্াসঠাকুর ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, আমাদের তরুণ পৌরমন্ত্ী 
তার সীমিত অর্থে, কিছু খণ, কিছু আর্থিক সহায়তাকে মূলধন করে নাগরিক স্বচ্ছন্দ সংরক্ষণ 
এবং তার বিকাশের জন্য যে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা আমাদের কাছে এই ব্যয় বরাদ্দের মাধ্যমে 
উপস্থাপিত করেছেন, তারজন্য তাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। তার প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দকে পূর্ণাঙ্গ 
সমর্থন জানাচ্ছি এবং আমাদের মাননীয় বিরোধী সদস্যদের আনা যে ছাঁটাই প্রস্তাব, তার 
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বিরোধিতা ধরছি। আমরা জানি, আমাদের কলকাতা এবং হাওড়া, আমাদের দুই চোখের 
মণি, আমাদের হাদস্পন্দন, আমাদের কলিজা। তার সর্বাঙ্গীন উন্নতির উপরে নির্ভর করে সারা 
পশ্চিমবাংলার অগ্রগতি । সেই এলাকার নাগরিক স্বাচ্ছন্দ বিধানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী তার 
সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্য সাধ্যমতো কিছু চেষ্টা করেছেন, কিছু প্রয়াস নিয়েছেন। কিন্তু 
এই প্রয়াস সত্ত্বেও যারা কলকাতায় না থাকলেও কমবেশি কলকাতার সঙ্গে যুক্ত, সেখানেও 
অনেক মানুষ আছেন, তাদেরও জলকষ্ট আছে, আছে পথ-সমস্যা, আছে বস্তি সমস্যা। আমরা 
জানি, আবর্জনার স্তুপ এখানে হয়, যারজন্য পরিকল্পনা নিয়েছেন। আমরা জানি এখানকার 
মানুষের আরও যেসব মাগরিক পরিষেবা প্রয়োজন সেগুলো আমরা দিতে পারিনি। কিন্তু 
আমাদের টেষ্টার় অভাব নেই, সততার অভাব নেই, আমাদের আত্তরিকতার অভাব নেই। কিন্তু 
আমি বলব, বাংলা মায়ের যমজ সন্তান, বাংলার নোঙা রাঙা সন্তান, তাদের দিকে তারান। 
তাদের মধ্যে আছে ঘাটালে জীবনপুর, বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি, আছে ক্ষুদিরামের মেদিনীপুর, 
মাতঙ্গিনীর তমলুক, আছে খধি বঞ্কিমের জন্মভূমি। এইসব মানুষেরও প্রাণ আছে, 
হৃদয় আছে। তাদেরও জলকষ্টে গলা শুকিয়ে যায়। তাদের পথগুলি অত্যন্ত খারাপ। সেখানকার 
মানুষের বিদ্যুতের নানা সমস্যা আছে। সেইসবগুলি আমাদের দেখা দরকার। আমরা যদি 
মানুষ শুধু দুহাত ভরে বামফ্রম্টকে সমর্থন জানাবে না, বামফ্রন্টের প্রতি তাদের আস্থা আরও 
দৃঢ় হবে। আমি বলি, "স্বরাজ ইজ মাই বার্থ রাইট ত্যান্ড আই স্যাল হ্যাভ ইট।' আমাদের 
মহামতি তিলকের সেই কথা কিন্তু আজ আমরা দেখছি, সেই স্বরাজ এবং সায়ত্ব শাসনের 
নামে তথাকথিত অজুহাত দেখিয়ে বহরমপুর এবং কৃষ্ণনগর পৌরসভায় খেয়াল খুশিমতো 
ক্যাজুয়াল ওয়ার্কারদের নিয়োগ করছেন। জানিনা, এর দ্বারা জনস্বার্থ কিভাবে রক্ষিত হচ্ছে। 
তাদের দায়িত্ব চাপছে রাজ্য সরকারের উপরে । আমার মনে হয়, সেইভাবে খেয়াল খুশিমতো 
নিয়োগের ফলে আমাদের পরিকল্পনার যে টাকা, সেই টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে 
নাগরিকদের যে স্বাচ্ছন্দ পাওয়ার কথা তা তারা পাচ্ছেন না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
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কাছে আবেদন করব যাতে এইরকম খেয়াল খুশিমতো আচরণ অন্যরা না করতে পারেন তা 
যেন তিনি দেখেন। আমার একটি কথা মনে পড়ে যায়, 'দাও ফিরায়ে সেই অরন্য, লহ এ 
নগর।' এই নগর এবং নাগরিক স্বাচ্ছন্দের নামে আমরা নিজেদের সর্বনাশ করছি সবুজায়নের 
দিকে। আমরা জলাভুমিকে ভরিয়ে দিচ্ছি। আমাদের উদারতার সুযোগ নিয়ে লিজ হোল্ডাররা 
জমি হস্তাত্তর করছে। আর সেই হস্তাস্তরিত জমিতে প্রোমোটররা বাড়ি বানাচ্ছে। আমরা 
প্রতিকারের আশা নিয়ে, একটার পর একটা আশা নিয়ে বেঁচে আছি। আমাদের সর্বনাশ 
আমাদের মধ্যে এইভাবেই নেমে আসে মৃত্যু। আমি তাই আবেদন জানাব এই কলকাতা এবং 
হাওড়া সুবজে ভরে উঠুক এবং জলা জমিগুলোর সংরক্ষণের আবেদন জানিয়ে লিজ এর 
ব্যাপারে উদারতা দেখানোর মধ্যে দিয়ে কি কিছুটা কঠোর এবং সতর্ক থেকে অভয় প্রদানের 
মধ্যে দিয়ে অন্যান্য বিপদে প্ররোচিত হবেন না। আজকে আমরা দেখছি কাঁথি পৌরসভাগুলো, 
মেদিনীপুর পৌরসভাগুলো খেয়াল খুশিমতো ডি-লিমিটেশন করছে। আমি নবীন বিধায়ক, ডি- 
লিমিটেশনের কোনও নীতি আছে কিনা, সেখানে ডি-লিমিটেশনের লক্ষ্য বা দৃষ্টিভঙ্গি জনন্বার্থর 
উপযোগীর, না কোনও সংকীর্ণ চিন্তাধারার এই আবেদন আমি জানাবো। আমি আপনার কাছে 
একটা খাড়াপের অর্ডার চাই যাতে না কাথি পৌরসভার মতো৷ কেঁচে গন্ডুস অবস্থা হয় এবং 
সেই আবেদনই আমি আপনার কাছে জানাচ্ছি। আমরা জানি আমরা প্রকৃতির সস্তান, প্রকৃতির 
থেকে নেওয়া তৃষ্ণার অফুরত্ত জল, বুক ভরা বাতাস নিয়ে আমরা বাঁচতে চাই, কিন্তু সেই 
তৃষ্ণার জল যেন পর্যাপ্ত হয় সেটা একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন। আমি আরেকটা আবেদন 
করব আমরা বাংলা মায়ের শাস্তিপ্রিয় শাস্ত ছেলে, আমরা অস্ত্র ধরতে জানিনা, অস্ত্র ধরতে 
শিখিনি। আমরা পাশকুড়ার বাঙালি মায়ের শাস্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে, এই গোলাকৃতি শীততাপ 
নিয়ন্ত্রিত কক্ষে গত ২০ বছর ধরে ধনিত হয়েছে, প্রতিধনিত হয়েছে আমি জানি না তা 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়ের কর্ণগোচরে ঢুকছে কিনা।'আমার এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক, এম 
আই সি ডাঃ ওমর আলির কিছু করসপনডিং লেটার আমার কাছে আছে, তাতে আমাদের 
মন্ত্রিসভা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, পাশকুড়াকে কীথির ন্যায় পৌরসভা করা হবে। কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত তাদের হতাশ হতে হয়েছে। আমরা পাশকুড়ার জনসাধারণ বামফ্রন্টের স্লে নানাভাবে 
'সহযোগিতা করেছি, নির্বাচনের সময়ে তার পাশে দাঁড়িয়েছে এবং সুখের দিনে, দুঃখের দিলে 
তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং ভবিষ্যতেও এসে দাঁড়াবে। তাই পাঁশকুড়ার জনগণের ক্রন্দন 
আজকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, তা কি মাননীয় পৌর মন্ত্রীর কর্ণগোচরে পৌছচ্ছে না? সেই কারণে 
আমার অনুরোধ আপনি একটু সহৃদয় হোন, এবং পীশকুড়া বাসীর ইচ্ছা পুরণ করুন তাহলে 
আপনি এদের বুকভরা আশীর্বাদ পাবেন। এবং আপনাকে তারা প্রুর শুভাশীষ জানাবে। 
আশা করি এই কাজ অগারীদিনে সফল হবে এই প্রয়াস রেখে আমি আমার পোষ আবেদন 
রাখছি। আমি এই বাজেটের বইয়ে কালো হরপের বন্ধনীর সন্বন্ধে বলতে চাই। সেঞ্গানে 
যেখানে যেখানে কালো হরফে লেখা সেক্ষেত্রে যে মনে হয় একটু উপেক্ষা করা হয়েছে এবং 
আমি নতুন হলেও বলব যে এগুলোকে যেন অবহেলা করা হয়েছে। আর যেগুলো লা 
অক্ষরের প্রস্তাব সেগুলোকে বেশি মূল্য দেওয়া হয়েছে। এইকথা বলে আমাদের মাননীয় মী 
যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি এখানে উপস্থাপিত করেছেন তাকে সমর্থন করে বিরোধীরা নামেই 
বিরোধিতা করছেন। আপনারা কেন্দ্রের কথা বলছেন আর কেন্ত্ের জয়গানের দাবি করলেও 
আপনারা ১৯ বছরে নির্বাচন করেন নি, তাই আমি এর তীব্র বিরোধিতা করছি এবং আমার 
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বক্তব্য শেষ করছি। 


'শ্রী কমলকান্তি গুহ $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আজকে এই ব্যয় বরার্দের 
উপরে একটা প্রতারণা এবং বঞ্চনার কথা এই হাউসে রাখতে চাই। দেশ বিভাগের পরে 
লক্ষ লক্ষ মানুষ ওপার থেকে আমাদের এই দেশে এসেছে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে এইসব 
মানুষেরা আসে, তাদের বঞ্চনা করেছেন, সে সময়ে প্রশাসনের কোনও পরিকল্পনা ছিল না, 
পৌরসভাগুলোর পরিকাঠামো ছিল না। ফলে ওরা আসছেন নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থায়, 
সবগুলি মানুষের ভারে পীড়িত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেই জনস্রোত থেমে থাকেনি, আজও গ্রাম 
থেকে হাজার হাজার মানুষ জীবিকার জন্য বেঁচে থাকবার জন্য এইসব পৌরসভা এলাকায় 
এসে তারা মাথা গুঁজে কোনও মতে বেঁচে আছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই সমস্ত 
মানুষ তাদের দুইবেলা অন্ন জুটছে না, তাদের প্রতি মুহূর্তে জীবিকার চিস্তা করতে হয়, ফলে 
তারা নিজেদের বাসস্থান, নিজেদের পরিবেশ সুন্দর করবার চিন্তা ভাবনা তাদের মাথায় থাকছে 
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না। ফলে এই সব ছোট ছোট শহরগুলি, উত্তরবঙ্গের শহরগুলি ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে, 
সেখানে রাস্তাঘাট এইসব মানুষগুলি দখল করে নিচ্ছেন, বাধ্য হয়ে এর ফলে রাস্তাঘাট 
চলাচলের অযোগ্য হয়ে গেছে, জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। সোয়ারেজ ব্যবস্থা নষ্ট 
হয়ে গেছে। উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা নেই, শিল্পের ব্যবস্থা নেই, প্রতিদিন তাই 
বেকার শ্রমিক, বেকার মানুষ দরিদ্র মানুষ শহরে ছুটে আসছে। এদের ব্যবস্থা না করে 
আপনি আজকে যে উত্তরবঙ্গ নগর উন্নয়নের কথা বলেছেন, এটা ধাপ্লা দেওয়া আর কিছু 
নয়। এদের কিভাবে তাদের গ্রাম এলাকায়, তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করা যায় সরকারকে তা 
ভাবতে হবে। আপনি কিছু ওয়ান ওয়ে রাস্তা করলেন, মহানন্দা ব্রিজ করলেন, স্টেডিয়াম 
করলেন, কিছু মাঠ করলেন শিলিগুড়ি শহরে, কিন্তু আগামী ১০ বছরে দেখবেন, সেই 
মহানন্দা ব্রিজ মানুষ মাথা গৌজবার জন্য দখল করে নিয়েছেন। ওয়ান ওয়েগুলি ওয়ান ওয়ে 
থাকেব না, পার্কগুলি আর পার্ক থাকবে না, এইসব মানুষগুলি সেখানে দখল করে নেবে। 
এইসব মানুষদের বসবাসের ব্যবস্থা করছেন না, সেইজন্য আজকে উত্তরবঙ্গে আওয়াজ উঠেছে, 
উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ চাই। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ এর দাবি আজকে কেউ প্রকাশ্যে বলছেন, 
কেউ দলমত নির্বিশেষে বলছেন, আবার কেউ প্রকাশ্যে বলতে পারছেন না, ভেতরে ভেতরে 
সমর্থন করছেন। সেই ক্ষোভকে চাপা দেবার জন্য আপনি প্রথমে বললেন, আপনার প্রথম 
যে বিবৃতিটা বেরিয়েছিল উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের জন্য একটা বোর্ড করবেন, তারপর বললেন 
উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ করব, মানুষ খুশি হল বামফ্রন্ট সরকার বোধহয় তাদের এতদিনের যে 
দাবি সেটা উপলদ্ধি করতে পেরেছেন, পরে আপনি সেই অশ্বথামা হত, ইতি গজর মতো 
নগর কথাটা জুড়ে দিলেন, বললেন শুধু নগরের উন্নয়ন করবেন। আপনি একটা সার্বিক 
পরিকল্পনা নিয়ে উত্তরবঙ্গ নগর উন্নয়ন পর্যদ করবেন, কিন্তু এই উত্তরবঙ্গ নগর উন্নয়ন পর্যদ 
আপনি এটা কি উদ্দেশ্য নিয়ে বলছেন আমি বুঝতে . পারলাম না। যদি আপনার অশুভ 
উদ্দেশ না থাকে, মানুষের এই দাবিকে যদি বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা না থাকে যদি আন্তরিকতা 
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থাকে তাহলে শুধু উত্তরবঙ্গ নগ্র উন্নয়ন পর্যদ করে আপনার সেই সাফল্য আসবে না। তাই 
এখানে আগে আপনাকে চিন্তা করতে হবে, বামফ্রন্ট সরকারকে চিন্তা করতে হবে, উত্তরবঙ্গে 
অর্থনীতিকে যদি আজকে চাঙ্গা করতে হয়, উত্তরবঙ্গকে যদি মানুষের বসবাসের যোগ্য করতে 
হয়, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ করতে হবে। সেখানকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে 
আপনি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ গড়ে তুলুন। কিন্তু আপনি তা না করে, গোড়া কেটে আগায় 
জল ঢালবার ভ্রান্তনীতি গ্রহণ করেছেন। আপনার কাছে আমার অনুরোধ আপনি সি এম ডি 
এর ধাঁচে উত্তরবঙ্গ নগর উন্নয়ন পর্ষদ করতে যাচ্ছেন এই ব্যাপারে আপনাকে চিন্তা করতে 
হবে। আপনি উৎসাহী, আপনার কর্মকুশলতা সম্বন্ধে আমাদের সংশয় ছিল না। আমরা খুশি 
হয়েছিলাম উত্তরবঙ্গের বুকে আপনার মতো একজন তরুণ রাজনৈতিক কর্মীকে পেয়েছি। 
আপনার কীধে বন্দুক রেখে এই বামফ্রন্ট সরকার আপনাকে দিয়ে কতগুলো খারাপ কাজ 
করাচ্ছেন। আপনাকে দিয়ে ঘোষণা করানো হল জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ হবে না। কিন্তু 
এই ঘোষণা করার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর। আপনাকে দিয়ে ঘোষণা করে আপনাকে 
আজকে ধিকারের পাত্র করে দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ 
চাপা দিয়ে উত্তরবঙ্গ নগর উন্নয়ন পর্যদ করবেন এই কথা আপনাকে দিয়ে আবার বলানো 
হচ্ছে। আপনি সি এম ডি-র ধীচে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন-এর জন্য একটা পরিকল্পনা নিন, সেখানকার 
মানুষের সার্বিক উন্নয়নের চিন্তা করুন| কিন্তু আপনি তা না করে তাদের বিভ্রাত্ত করবার চেষ্টা 
করছেন, এই পথ আপনি পরিহার করুন, আপনার এই ঘোষণাকে ধিক্কার জানাই। আপনি 
নগরোন্নয়নের দায়িত্বে আছেন, আপনি কাজ করুন, আমাদের সহযোগিতা পাবেন। কিন্তু গোটা 
উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের বিষয়টাকে নগরোন্নয়ন পর্যদ নিয়ে যেতে চাইছেন এটা সঠিক সিদ্ধাস্ত 
নয়। আপনার এই বাজেটের আমি তীব্র বিরোধিতা করছি। 


শ্রী মদনমোহন নাথ £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আজকে পৌরমন্ত্রী পৌর উন্নয়ন 
বিষয়ক কর্মসূচি প্রকল্পের জন্য যে ব্যয়-বরান্দের দাবি করেছেন আমি সেই দাবি সমর্থন করে 
এবং বিরোধীদের আনীত সমস্ত কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমার দু-চারটি কথা এখানে 
রাখছি। বিরোধীরা বললেন কোনও উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি। কিন্তু সারা দেশের কি অবস্থা 
আবার একজন বললেন যদি কিছু হয়েও থাকে তাহলে সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় 
হয়েছে। স্বীকার করার ব্যাপারটা করা হয়েছে। আর উন্নয়ন মূলক কাজ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে 
যে কাজ হয় নি। সমস্ত কাজের মধ্যে যে একটা বিপুল কর্মকান্ড চলছে তাতে কোথাও 
কোথাও বলা হয়েছে যে সব উন্নয়ন মূলক কাজ শেষ করে ফেলা হয়েছে। কাজের গতির 
সম্বন্ধে একটা তুলনা মূলক আলোচনা নির্মলবাবু করেছেন যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ৩০ 
হাতেই ছিল। আর তার পর ১৯ বছরে ৭৭-এর পর থেকে ফ্রন্টের হাতে আছে এবং 
সেখানে ফ্রন্টের পুরসভাগুলো যে কাজ করেছে দুটোর মধ্যে যদি তুলনা করা যায় তাহলে 
সেই পার্থকাটা কোথায় দাঁড়ায় সেইটা দাড় করিয়ে বলুন ১৯ বছরে সারা রাজ্যে যে কর্মকান্ড 
হয়েছে তার পরিমাণটা কি? এই ১৯ বছরে কাজের যে গতি দেখানো হয়েছে সেইটা কত 
এবং এটা সেই কারণে আমরা বলছি যে পুর উন্নয়ন এবং কর্ম প্রকল্প যা নেওয়া হয়েছে 
তা সমর্থন করে আমার কথা গুলো বলছি। আপনাদের কথা যে কথা সবচেয়ে আগে দরকার 
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ছিল। উন্নয়ন মূলক কাজ করতে গেলে পুরসভায় একটা প্রশাসন, পৌরবোর্ড, প্রশাসনে 
গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষের থাকবে। গণতান্ত্রিকভাবে সেই প্রশাসন চলবে। তাহলেই কেবল 
সেই পুরসভাগুলে সার্থক ভাবে পুর পরিষেবা দিতে পারবেন। দীর্ঘ ৩০ বছরে ফলটা 
কোথায়? আর তার হবে ৭৭ সালের ঠিক আগের কথাগুলো বলি সেই সময়ে যেখানে 
বিরোধী পক্ষরা ছিলেন আজ তারাই সরকার পক্ষ। বিরোধী পক্ষের যে পৌরসভাগুলো ছিল 
সেই পৌরসভাগুলোকে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। আ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 
৭৭ সালের পর থেকে পরিবর্তন যেটা হয়েছে সেই পরিবর্তনের পর আপনার কথা যেটা 
হচ্ছে উন্নয়ন মূলক কাজ, পুর পরিষেবা জনসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়া । জনসাধারণকে 
যুক্ত করে নির্বাচিম প্রক্রিয়াকে নিশ্চিত করা। তো এটা বলা যায় সেই নির্বাচন প্রক্রিয়াকে 
নিশ্চিত ধরা হয়েছে। বললেন পুজালিতে জিতেছেন, রায়গঞ্জ জিতেছেন। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে 
যে নিশ্চিত করা হয়েছে তার প্রমান তো এখানে । পুর নির্বাচনে এটা একটা সবচেয়ে বড় 
পদক্ষেপ। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণ করার পর জনসাধারণকে 
ওই কাজের সঙ্গে যুক্ত করার পর যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, সেগুলোয় যদি একটু চোখ 
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বোলাতেন তো বুঝতে পারতেন এই প্রকল্পগুলোর প্রত্যেকটাতেই কতটা অগ্রগতি করা সম্ভব 
হয়েছে। সি এম ডি এ এবং সি এম ডি এ বহির্ভূত এলাকার প্রকল্পগুলোর কথা বলি। সি 
এম ডি এ এলাকায় অন্তর্ভুক্ত যে পুরসভাগুলো তার প্রত্যেকটিতে মৌল পুর পরিষেবা 
অগ্রাধিকার সহ যদি আমরা আলোচনার মধ্যে আনি তাহলে জল সররবাহ তার পর ড্রেন 
রাস্তাঘাট ইত্যাদি বস্তি উন্নয়ন খাঁটা পায়খানা অপসারণে এই কয়টা হয়ে গেছে। দৃষ্টিভঙ্গির 
পরিবর্তন হয়ে গেছে যে গতিতে তাতে বলতে পারি, উত্তর ব্যারাকপুরের হিসাব বলতে 
পারি। উত্তর ব্যারাকপুর, টিটাগড় পুরসভা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। হিসাবগুলো এখানেই 
আছে। কলকাতার কি অবস্থা, কেন আছে সেগুলো যা বললেন তার কারণ অনুসন্ধান করলে 
অন্য কারণ বেরোবে । পৌরসভাগুলোর অনেক অগ্রগতি হয়েছে। নতুন পৌরসভা সমস্ত হয়ে 
গেছে সেই দৃষ্টান্ত এখানে নাম করে বলা যায়। দ্বিতীয়ত রাস্তাঘাট নির্মাণ ও জলের জন্য 
একটা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। জলের জন্য সবচেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সেই 
প্রকল্পে-_সমস্ত পৌরসভা সি এম ডি এ অঞ্চলে যে পৌরসভা আছে, সেই পৌরসভার প্রায় 
সমস্ত মানুষের কাছে পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই করা সম্ভব হয়েছে, যেটা ১৯ বছর আগে 
কোথাও পুরবোর্ড এবং সরকার এব্যাপারে চিন্তা করতেন না। এখন বিশুদ্ধ জল বাড়ির দোর- 
গোড়ায় পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি সি এম ডি 
এ এলাকার যে সব পৌরসভা আছে সেখানে শতকরা ৬০ থেকে ৮০ ভাগ কাজ সম্পূর্ণ 
হয়ে গেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এগুলে! তথ্যতিত্তিক। ড্রেন, রাস্তাঘাট ইত্যাদি সম্বন্ধে 
আমরা--১৯৭৮ সালের কথা জানি কলকাতার আশেপাশের সমস্ত অঞ্চল যখন বন্যায় 
প্লাবিত হল তখন সেখান থেকে সমস্ত গরিব মানুষকে সিফট করে নিয়ে যেতে হল এবং 
তাদের জন্য লঙ্গরখানা খুলতে হল। কিন্তু এখন আর সেখানে বন্যার সময় কোনও অসুবিধা 
হবে না। সেটাও আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি সি এম ডি এ এলাকায় বড় নিকাশি ব্যবস্থা করা 
২441 উন করে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তথ্যের মাধ্যমে জান| যায় যে কতটা 
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করা হয়েছে, আর কতটা করা হয় নি। পুরসভাগুলো, পুরবোর্ডের ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ আরও 
বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারের সম্মতির কথা মনে রেখে তারা কথা 
বললেন-_সেজন্য ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকার পদক্ষেপ নিয়েছেন। সেই পদক্ষেপকে 
আপনারা সমর্থন করুন। ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ গুলো কার্যকর করার চেষ্টা হচ্ছে। 
দ্বিতীয়ত ভবতোষ দত্ত ফিনান্স কমিশনের রিপোর্টে পৌরসভাগুলোর আয় বৃদ্ধির জন্য সাজেশন 
আছে।-পৌসভার প্রসার করার জন্য দুটি জিনিসের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। প্রথমত 
অর্থসংগ্রহ করা, দ্বিতীয়ত পরিচালনা। অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে_যে 
সব পুরবোর্ড পৌরসভা পরিচালনা করেন, সেখানে তারা যদি মানুষের সহযোগিতা পান, 
তাহলে পৌরসভার অনেক দ্রুত গতিতে কাজ হবে, এবং সেটাই খানিকটা আমরা দেখেছি 
যে- সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড-_রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বার বার বলা হয়েছে, এবং 
তার অনুরোধের ফলে শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ পৌরসভাকে সেন্ট্রাল ভালুয়েশন বোর্ড 
দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়েছে প্রতি পৌরসভায় দ্বিগুণ আয় বৃদ্ধি করা গেছে। দীর্ঘ ৩০ বছর 
ধরে যেভাবে পৌরসভাগুলো পরিচালিত হয়েছিল তার ফলে সেখানে পুরবোর্ডের সম্পদ করে 
যা পাওয়া উচিত ছিল, তার এক চতুর্থাংশও পায় নি। সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড এখানে 
ভ্যালুয়েশন করতে এসেছিলেন-__-আমরা যে পৌরসভার সঙ্গে যুক্ত তাতে জানি-_নীতিগত 
ভাবে আমাদের সঙ্গে একমত বলেই একবারে তিনগুণ বৃদ্ধি করা উচিত নয়। আমার 
আশেপাশের সি এম ডি এ, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে সংগ্রহ অনেক ভাল হয়েছে। তারা 
নিজেদের অর্থ স্থান থেকে কাজকর্ম করতে পারছে।' এই প্রসঙ্গে মাননীয় পুরমন্ত্রীকে অনুরোধ 
করব, যখন পৌরসভাগুলিকে অর্থ সংস্থান বৃদ্ধি করার কথা বলছেন, তখন সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন 
বোর্ডকে একটু তৎপর হয়ে কাজ করার জন্য বলুন। সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ডের কাছে 
গৌরসভাগুলি আবেদন জানিয়ে রেখেছেন কিন্তু তারা দেরি করছে বলে পৌরসভাগুলি আর্থিক 
দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যে কথা নির্মলবাবুও বলেছেন কলকাতার আশেপাশে যেসব 
সেন্ট্রাল প্রপার্টি আছে, সেখান থেকে সার্ভিস চার্জ আদায়ের ক্ষেত্রে পৌরসভাগুলো তিনভাগের 
এক ভাগ পায়। এই রেট-টা চেঞ্জ করার জন্য বলা হয়েছে। অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ প্রপার্টি 
ট্যাক্স যেন পৌরসভাগুলি পায়। মাননীয় পুরমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি, এই সার্ভিস চার্জগুলোর 
রেট ঠিক করা হোক, এবং এইগুলো আদায়ের জন্য রাজ্য সরকার আমাদের সহযোগিতা 
করুন। আমি একটা পৌরসভার কথা বলছি, যেখানে তারা ওয়ার ফোর্স থেকে সার্ভিস চার্জ 
নেয়, কিন্তু দুটো বিরাট অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি আছে, তাদের অনেক বড় রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া 
আছে, তারা সার্ভিস চার্জ দিলে যে পরিমাণ টাকা আদায় হয়, তাতে সেই মিউনিসিপ্যালিটির 
অবস্থা অনেক স্বচ্ছল হয়ে যায়। কিন্তু তারা নানা অজুহাতে সেটা দেয় না। এছাড়া সি এম 
ডি এ বহির্ভূীত অঞ্চলে যে প্রকল্পগুলো, সেগুলো আই ডি এস এম টি প্রকল্প। সেই 
প্রকল্পগুলো শৌচাগার নির্মাণ প্রকল্প। দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প সব পৌরসভাতেই করা হয়েছে। 
এটা কেন্দ্রীয় সরকার রচনা করেন, অর্থও দেন কেন্দ্রীয় সরকার। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। 
প্রাক্তন কেন্ত্রীয় সরকার এক তরফা ভাবে যে ১৮টি পৌরাঞ্চল অনুমোদন করে পাঠালেন, 
তার মধ্যে তিনটি অঞ্চলে কেন্দ্রীয় নিয়মাবলি অনুযায়ীই জনসংখ্যার বিচারে অন্তর্ভুক্ত হতে 
পারে না। এই ছিল প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থ তারা পাঠাতেন। কি উদ্দেশ্যে 
পাঠাতেন এ থেকেই বোঝা যায়। বিরোধীদের আনা কাট মোশনের বিরোধিতা করে এবং 
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মাননীয় মন্ত্রী যে কর্মসূচি ও প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী তাপস রায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পুরমন্ত্রী এবং নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর বিবৃতি 
এবং ব্যয় বরাদ্দ আমরা দেখলাম, পড়লাম এবং স্বাভাবিক ভাবেই হতাশ হলাম। তিনি 
বিভিন্ন সংখ্যা দিয়েছেন, আমি সেসব আপনাদের সামনে তুলে ধরব। তাই এই ব্যয় বরাদ্দের 
বিরোধিতা করে এবং আমাদের দলের সদস্যের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি 
আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় মন্ত্রিমহোদয়, এমন স্যান্ডুইচ হয়ে গেছেন, আজ সকালের 
কাগজে দেখলাম, পৌর নগরউন্নয়ন মন্ত্রীকে যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া আগে হয়েছিল। কিন্তু 
আজকে দেখলাম উত্তর ২৪ পরগনার দুই হেভিওয়েট মাকর্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মন্ত্রী 
মাননীয় সুভাষ চক্রবর্তী মহাশয় এবং মাননীয় শ্রী গৌতম দেব মহাশয়ের আক্রমণে উনি 
রক্তান্ত। তাই আমি আর বেশি আক্রমণ করব না। ওনার হাত থেকে হুগলি রিভার ব্রিজ, 
রাজারহাট নিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং আজকে এই অবস্থার মধ্যে বসে মন্ত্রীকে বাজেট বিতর্কে 
অংশ গ্রহণ করতে হচ্ছে এবং দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় তাকে জবাবি ভাষণও দিতে হবে। ওনার 
মানসিক অবস্থাটা আমি বেশ ফিল করতে পারছি এবং সেই কারণে একজন মাননীয় সদস্যের 
প্রতি স্বাভাবিক কারণেই করুণা এবং দয়া মায়া হচ্ছে। 


স্যার, মাননীয় পুরমন্ত্রী যে বরাদ্দ এনেছেন তার ১৬ নম্বর প্যারায় বলেছেন_“রাস্তা- 
ঘাটের সংস্কার, জল-নিকাশি ব্যবস্থার প্রসারণ এবং উন্নয়ন, পানীয় জলের সরবরাহ বৃদ্ধি, বস্তি 
প্রচেষ্টা এবং উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে”- পুরসভার প্রশাসনকে গতিশীল জনমুখি 
করতে। ভেরি গুড। এবারে আমরা যদি প্ল্যান এবং ননপ্প্ল্যান খরচ তুলে ধরি, কি কথা বলা 
হয়েছে? আবার [7)91%ণ' ম্যাচিং গ্রান্টের ব্যাপারে কি হচ্ছে? আমরা আমাদের বরাদ্দ অর্থ 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছি-_একথা সদস্যদের জানা দরকার, বলা দরকার। এস্টিমেটেড রয়েছে 
১৯৯৪/৯৫ সালে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৬ হাজার মতো টাকা বাজেটে। ডিমান্ড ৩৭শে 
১৯৯৫-৯৬ সালে ছিল ৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। আর ১৯৯৫-৯৬ সালের রিভাইজড 
এস্টিমেট আড়াই কোটি টাকা। একচুয়াল আরও কমে কোথায় এসে দাড়াবে? নন-প্ল্যানে 
আছে ২১২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। টোটাল ২৬৯ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। আর প্ল্যানে ৮৩ 
কোটি টাকা মতো পাচ্ছে। ৩৭শে যেখানে প্ল্যানে খরচ ৮৪ এবং ২৬ আর ৯০ ডিমান্ড পাচ্ছে 
১০৯ স্টেট প্ল্যান, নন-প্ল্যানে ১০১ কোটি টাকা। ২১০ কোটি টাকা টোটাল। অর্থাং টোটাল 
পায় ১৮৪ কোটি টাকায় সারা বাংলার নাগরিক স্বাচ্ছন্দ হবে। কলকাতা-শিলিগুড়িতে পুর 
পরিষেবা দেওয়া হবে, উনি আবার শিলিগুড়ির মানুষ। অথচ পুলিশে ৫৫৪ কোটি টাকা । আর 
সারা বাংলার নগর উন্নয়ন, পরিষেবার জন্য ১৮৪ কোটি টাকা। এ থেকেই বোঝা যায়, এই 
সরকারের নগরোনয়ণের প্রতি, নাগরিক স্বাচ্ছন্দের প্রতি মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি কি। আমরা 
যখন বাজেট বিতর্ক নিয়ে আলোচনা করছি,. আমার জানি, চেম্বার অফ কমার্স তারা লিখেছেন 
মুখ্যমন্ত্রীকে এবং মুখ্যমন্ত্রীও উত্তর দিতে সরকারের মন্ত্রীকে দায়িত্ব দিয়েছেন, শুধু মাত্র একটা 
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বিশেষ কমিউনিস্ট পার্টির নেতাকে মানানো যায়নি। কলকাতার রাস্তা হকারমুক্ত হচ্ছে না। 
কিছু দিন আগে বৃষ্টি হল তখন কজন সদস্য কলকাতায় থেকে বিধানসভায় আসতে পেরেছেন? 
যেখানে সেখানে একহাটু জল দাঁড়িয়ে যায়। আনপ্রিসেন্ডেন্ট ওয়াটার ক্রাইসিস প্রিভেলিং ইন 
দি সিটি অফ ক্যালকাটা । আবার তিনদিন ধরে আমরা এই বিধানসভায় জল পাইনি। মাননীয় 
স্পিকার স্যার, নিজেই বলেছেন-_'আমি চা খাওয়াতে পারছি না, জল নেই বলে। এর 
পরেও পৌরমন্ত্রীর বাজেটকে সমর্থন করতে হবে, এর পরেও সরকার পক্ষের মাননীয় সদস্যরা 
সমর্থন করবেন? রাস্তার গর্তগুলো আপনাদের চোখে পড়ে না? ফুটপাতগুলোর কি অবস্থা 
হয়েছে? ফুটপাতগুলো সব দখল হয়ে গেছে, যদি ফুটপাতগুলোকে হকার মুক্ত করতে 
পারতেন তাহলে প্রতি দিন এত দুর্ঘটনা ঘটতো না। আজকে কলকাতা শহরে যাদবপুর, 
গার্ডেনরিচ ও বেহালায় আজকে ১০৬টি লরি বেড়েছে। ৩টে পে লোডার এবং ২টো ড্রেজার 
এগুলেই কি কলকাতা শহরের জঞ্জাল মুক্ত করতে যথেষ্ট? এর থেকেও বড় কথা হচ্ছে 
প্রতি দিন প্রতি ট্রিপে খরচ পড়ে ৩৭৫ টাকা, তাহলে ১০ দিনে কত টাকা ৩৭৫০ টাকা। 
আপনারা এই ভাবে ৮৫ লক্ষ টাকা খরচ করছেন, আপনারা ১০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা খরচ 
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করেছেন। লরির কক্ট্রাক্টারদের জন্য, এটা আপনারা ভাবেন কি? এই টাকটা পেলে বহু 
পৌরসভা উপকৃত হত এবং নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারতো। জমা জল পরিষ্কার 
করতে পারছেন না, আবার নতুন করে জলের উপর কর বসাচ্ছেন, আমি এর তীব্র 
বিরোধিতা করছি। জলের উপর কর বসাতে হলে হোটেলে, ফ্যাক্টরিতে, ইন্ডাস্ট্রিতে জলের 
উপর কর বসান। সাধারণ মানুষের উপর আর নতুন করে জলকর বসাবেন না। জলের জন্য 
নতুন কোনও পরিকল্পনা নিয়েছেন এই ১৯ বছরের বামফ্রন্ট সরকার এবং তার মন্ত্রী? ১৯৭১ 
সালে পলতা থেকে ১৬০ এম জি ডি সাপ্লাই ছিল, আজকে বলুনতো এটাতে এক এম জি 
ডি বেড়েছে কি? নতুন করে গার্ডেনরিচকে নিয়ে কলকাতা বেড়েই চলেছে। সেখানে ৬০ এম 
জি ডি যে চাহিদা রয়েছে তার ৫০ পারসেন্টও অর্থাৎ ৩০ এম জি ডি টার্গেট কমপ্লিট করতে 
পারেন নি। ডিফাংক্টু সমস্ত টিউবওয়েলগুলি ফাংশন করছে না, ওয়াটার লেভেল অনেক নিচে 
নেমে গেছে। কলকাতার বস্তিতে যান খবন নিন কি অবস্থা। আপনারা তো বস্তি উন্নয়নের 
জন্য কাজ করেন, একটু খবর নেবেন। আমার নির্বাচন কেন্দ্রের কথা বলছি, আমি নিজে 
কলকাতার (পৌরসভার সদস্য। এম এল এ হিসাবে যখন যাচ্ছি তখন তারা তাদের জলের 
অভাবের কথা বলে, সাহেববাগানে, দুতকুঠি, পাটোয়ার বাগান, পার্সিবাগান, গাঙ্গুলিবাগান 
এমনকি বুদ্ধদেব বাবুর ১০৪ এবং ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডে মানুষরাও বলছে। জলের জন্য কোনও 
বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন। কাজ যে একেবারেই হয় নি একথা বলছি না, কিছু কাজ 
নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু যে কাজ হওয়া উচিত ছিল সেই কাজ হয় নি। আপনারা ১০ বছর 
ক্ষমতায় রয়েছেন কলকাতা জলের হাহাকার করবে রেন? পৌরও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী থাকাকালীন 
বদ্ধদেব বাবু টোডি, তাজ, রিজের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন আমি দেখতে চাই যে 
প্রদীপ কুন্দলিয়ার ফাঁসি হয়েছে। তিনি অনেক বড় বড় বিবৃতি দিয়েছিলেন ; কিন্তু আজকে 
তার সে বিবৃতি, তার সে আস্ফালন কি অসার প্রমানিত হচ্ছে না? আজকে শাসক দলের 
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একটা পার্টিকুলার সেকশন এবং কলকাতা কর্পোরেশনের একটা পার্টিকুলার সেকশন কনহিভ্যান্স 
করে এই জিনিস করছে। ফলে প্রোমোটাররা কলকাতা শহরকে তাদের স্বর্গরাজ্য মনে করছে। 
সম্প্রতি নিউ আলিপর বাজারকে “ সিটিক্কেপ ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড”-এর হাতে 
তুলে দেওয়া, হয়েছে। কোন স্বার্থে এটা করা হল? কোন স্বার্থে কলকাতা পৌরসভা এবং 
সরকারের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না? সরকারের টাউন আন্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং আযাক্ট আজ 
পর্যস্ত কলকাতা শহরে কেন সঠিকভাবে বলবৎ হল না? ব্যাঙের ছাতার মতো সর্বত্র 
ডেভেলপাররা, প্রোমোটাররা আন-অথরাইজড কনস্ট্রাকশনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কাকস্য 
পরিবেদনা সরকারের কোনও ভূমিকা নেই, পৌরসভার কোনও ভুমিকা নেই। কলকাতা 
পৌরসভায় যিনি ৬ বছর ধরে সি এম এফ এ ছিলেন, শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, তাকে সেখানে 
থেকে সরিয়ে এনে অডিটর করা হল। একটা প্রবাদ আছে--ধন আন্দরমহলে ছড়ালো, কে 
পেল, রাণী। ৬ বছর ধরে যাকে দিয়ে দুর্নীতি করানো হল তাকেই আবার অডিটর করা হল। 
৬ বছরের সমস্ত ইলিগ্যাল বিলস, তিনি অডিটর হয়ে পাশ করবেন! এই তো চলছে? 
মাননীয় পৌরমন্ত্রী, আপনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? এখন পর্যস্ত কি কোনও 
পদক্ষেপ, গ্রহণ করতে পেরেছেন? সেদিনের পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 
থেকে শুর করে আজকের পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য পর্যস্ত কেউ দুর্নীতির 
বিরুদ্ধে এখন পর্যস্ত কোনও পদক্ষেপই গ্রহণ করতে পারেন নি। সি এম ডি এ এলাকায়, 
ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাই পাশে নানা রকম হাউসিং কমধ্রেক্স হচ্ছে, হসপিটাল পর্যস্ত হচ্ছে__ 
প্রায়ই দেখছি জ্যোতিবাবু প্রদীপ-টদীপ জ্বালাচ্ছেন, আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা দুঃখের সঙ্গে 
লক্ষ্য করছি, একদিকে সরকারি হাসপাতালগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে, আর একদিকে 
প্রাইভেট হাসপাতালকে এনকারেজ করার ইমপিটাস। সি এম ডি এর আউটলাইন ডেভেলপমেন্ট 
প্যানে ল্যান্ড ইউজ-এর যে স্পেসিফিকেশন রয়েছে সেই স্পেসিফিকেশন অনুয়াহী কি একটা 
কাজও হচ্ছে? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি আপনার আমলাদের এবং ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে 
জমি আছে কোনও জমিতেই এঁ স্পেসিফিকেশন মানা হচ্ছে না। তাদের বিরুদ্ধে কোনও 
ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে না। অনেকেই সেখানে জমি পেয়েছে__পিয়ারলেস, তাজ, আই টি সি, 
টোডি, গুজরাট অন্বুজা ইত্যাদি। প্রাইম ল্যন্ড তাদের যে শুধু অল্প পয়সায়ই দেওয়া হয়েছে, 
তা নয়, বিচিত্র টার্মে দেওয়া হয়েছে। আই টি সি-কে প্রাইম ল্যান্ড দেওয়া হয়েছে ৩০ বছরের 
জন্য। ৩০ বছর বাদে যখন রিনিউয়াল হবে তখন আর রেট এনহ্যা্সমেন্ট হবে না। এই 
ভাবে নেউটিয়াকে, গুজরাট অন্বুজাকে জমি দেওয়া হয়েছে এবং রেঙ্গল আম্মুজা নামে তারা 
সরকারের সঙ্গে হাউসিং করেছে। আই টি সিকে কিসের স্বার্থে এভাবে প্রাইম ল্যান্ড দেওয়া 
হয়েছে? কেন রেট এনহ্যাল্সমেন্ট হবে না? দমকল মন্ত্রী এখানে রয়েছেন, ১৯ বছরে ১৯টা 
বাজারে আগুন লাগল, কলকাতা জতুগৃহ হয়ে রয়েছে। কলকাতা শহর আজকে একটা 
কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। ১৯ বছরে ১৯ টা বাজারে আগুন লাগল, কেন লাগল, 
কারা লাগাল, কিসের জন্য লাগল, ক্ষতিগ্রস্তদের কি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল-_-এসব সম্বন্ধে 
কোনও কাগজপত্র কি এই হাউসে পেশ করা হয়েছে, না হয় নি। উপাধ্যক্ষ মহাশয়, তাই 
আমি এর ব্যয়-বরাদ্দের বিরোধিতা করছি এবং আমাদের ছাঁটাই প্রস্তাবকে সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধনাবাদ। 
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শ্রী জটু লাহিড়িঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পৌরমন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয় 
বরাদ্দের দাবি রেখেছেন তার বিরোধিতা করছি আর আমাদের ছাঁটাই প্রস্তাবে সমর্থন করে 
দু একটি কথা বলব। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় প্রতি বছর বাজেট বক্তৃতা রাখেন। কিন্তু পুরানো 
দিনের বন্তৃতাগুলি কি একবার পড়ে দেখেছেন? প্রতি বছর সারা পশ্চিমবাংলার নগর- 
উন্নয়নের কথাগুলি বলেন, কিন্তু সেগুলি ইমগ্লিমেনটেশন হয়েছে কিনা, তার উন্নয়ন হয়েছে 
কিনা সেটা কি একবার দেখেছেন? শুধু একটি করে বছর আসবে আর নতুন নতুন উদ্ননয়নের 
কথা বলে আপনি এইসভাকে বিভ্রান্ত করছেন আর বাজেট বরাদ্দের দাবি প্লেস করছেন। 
সেইজন্য আমি এর বিরোধিতা করছি। শুধু নির্বাচনের জন্য, দলকে ক্ষমতায় আনবার জন্য 
এইসব কথাগুলি বলেন। কিন্তু মানুষের সার্বিক উন্নয়ন, পৌরসভার মাধ্যমে নাগরিকদের 
পরিষেবা দেবার জন্য নয়। যখন আমরা দেখি, সে কলকাতাই হোক, হাওড়াই হোক আর 
শিলিগুড়িতেই হোক যখন এলাকায় আরও ওয়ার্ড বাড়িয়ে সংযোজিত করে দেন। কলকাতা 
কর্পোরেশনে ১৪১টি ওয়ার্ড করলেন। হাওড়া কর্পোরেশনে আগে ৪৪টি ওয়ার্ড ছিল। তারপর 
পঞ্ায়েত অঞ্চলে ৬টি ওয়ার্ড নিয়ে আপনি ৫০টি ওয়ার্ড করে হাওড়া কর্পোরেশনের নির্বাচন 
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করলেন। কিন্তু আপনার কোনও দায়-বদ্ধতা নেই। একবার কি ফিরে তাকিয়ে দেখেছেন, যে 
সংযোজিত এলাকাণুলিতে আপনি নিলেন সেই এলাকাগুলির কোনও উন্নয়ন হয়েছে কিনা? 
যে এলাকাগুলি পঞ্চায়েতে ছিল সেই এলাকা নিয়ে ৬টি ওয়ার্ড করে কর্পোরেশনে এল। দীর্ঘ 
১২ বছর' হয়ে গেল, ১৯৮৪ সালে হাওড়া কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচন করা হল আর 
আজকে হচ্ছে ১৯৯৬ সাল, এই যে ৩ বার নির্বাচন হয়ে গেল-_যে আ্যাডেড এরিয়া 
পঞ্চায়েতের থেকে এল এবং ৬টি ওয়ার্ড হল, সেই ৬টি ওয়ার্ডের কোনও উন্নতি হয়েছে? 
রাস্তাঘাট হয়েছে? জলের ব্যবস্থা হয়েছে? সব থেকে লজ্জার কথা, পঞ্চায়েত আমলে রাস্তায় 
আলো জুলতো, কিন্তু হাওড়া কর্পোরেশনে অস্তভুক্ত হওয়ার পর সেইসব রাস্তার আর আলো 
জবলে না। আপনি পৌরসভার মাধ্যমে উন্নতি এনেছেন? নাগরিক পরিষেবার ক্ষেত্রে কল্যাণ 
করেছেন? আর লজ্জা এবং ঘৃণার কথা, ১২ বছর হয়ে গেছে, অথচ এই ওয়ার্ডগুলির রাস্তার 
নামকরণ করা হয়নি। মিনিমাম পরিষেবা হোল্ডিং নাম্বার পর্যন্ত আপনার পৌর দপ্তর দিতে 
পারেনি। এটা কি যোগাতার নমুনা? খালি একটি করে বছর আসবে আর ব্যয়-বরাদ্দের কথা 
এই উন্নয়নের কথা বলবেন। এখানে বুদ্ধদেববাবু আছেন। উনি আগে পৌরমন্ত্রী ছিলেন এবং 
অশোকবাবু তখন সহকারি মন্ত্রী ছিলন। আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না_-ডিমানড 
নাম্বার ৩৭ এর ১৩ পাতায় কলকাতা এবং হাওড়াকে যমজ নগর বলে দিলেন। যমজ 
বলতে আমরা কি বুঝি? ২ জনে একসঙ্গে জন্মালে তবেই যমজ বলা হয়। কিন্ত হাওড়া ও 
কলকাতা একসঙ্গে জন্মেছে নাকি? সবাই বলে হাওড়া শহরের বয়স ৫০০ বছর আর 
কলকাতা শহরের বয়স ৩০০ বছর। তাহলে যমজ নগর দেখলেন কোথায়? এখানে কলকাতা 
এবং হাওড়ার পরিকাঠামোর উন্নয়নের কথা বলে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু হাওড়ার কি 
উন্নয়ন করেছেন? ১৯৯২-৯৩ সালে বুদ্ধদেববাবু যখন পৌরমন্ত্রী ছিলেন তখন উনি বলেছিলেন, 
হাওড়াকে কলকাতা সিটির সঙ্গে টুইন দিটি তৈরি করব। সেই অনুযায়ী হাওড়ার নতুন 
অঞ্চলগুলির নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করছি বলেছিলেন। কিন্তু কি করেছেন পরিকল্পনা? ১৯৯২- 
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৯৩ সালের বাজেট বক্তৃতায় বুদ্ধদেববাবু বলেছেন পশ্চিমবঙ্গে হাওড়া প্রকল্প, এর অধীনে 
পার্খবর্তী ক্ষুদ্র শহর গড়ে তোলার কাজ হাতে নেওয়া হবে এই কথা বলেছিলেন। আর কি 
বলেছিলেন কোনায় টার্মিনাল স্ট্যান্ড করা হবে। হয়েছে আজ পর্যস্তঃ কলকাতার সঙ্গে হাওড়াকে 
টু ইন সিটি করবেন বলেছিলেন, কি উন্নয়ন করেছেন হাওড়ার? হাওড়ার দিকে একবার চলুন, 
বিদ্যাসাগর সেতু থেকে হাওড়ার দিকে নেবেই দেখবেন অন্ধকার। মন্দির তলায় নেবেই 
দেখবেন অন্ধকার। কোনও আলো নেই। সেন্ট্রাল বাই পাশ মন্দির তলার দিকে যে রাস্তা 
করার কথা ছিল সেটা করেননি। কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে, যেটার কথা 'আপনি বলেছেন-_ যে 
তিন সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তা করেছেন, কিন্তু সাঁতরাগাছির উপর ফ্লাই ওভার হচ্ছে 
আঠারো বছর ধরে শুনছি। কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে কবে হবে এটা এই বাজেটে বলেননি। ৯৬- 
৯৭, না ৯৭-৯৮ সালের মধ্যে কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে হাওড়ার মানুষকে দেব, এই কথা 
বলেননি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে নতুন প্রবঞ্চনা কি করেছেন, ড্রেনেজ ক্যানাল রোড করে 
বিদ্যাসাগর সেতুর সঙ্গ যোগ করে দিয়েছেন। এটা করেছেন বিদ্যাসাগর সেতুর আয় বাড়াবার 
জন্য- এই ড্রেনেজ ক্যানাল রোড দ্রিয়ে সমস্ত হেভি ট্রাক পাস করাচ্ছেন, সেখানে একটা 
লাইটও লাগাননি। ট্রফিক নেই, ধিপদজনক ভাবে ট্রাকগুলো যায়। ফলে ৯৫ সালে ড্রেনেজ 
ক্যানাল রোড চালু করেছেন এর মধ্যেই ১৫/২০ জন মানুষ আ্যক্সিডেন্টে মারা গেছে। বেশ 
কিছু মানুষ চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছে ত্যাক্সিডেন্টের ফলে। আজকে ড্রেনেজ ক্যানাল 
রোড হাওড়ার মানুষের কাছে অভিশাপ হয়ে দীঁড়িয়েছে। সেখানে বাসের কোনও ব্যবস্থা 
করেননি। মানে মাত্র সি টি সি কয়েকটা বাস চালায়। এই হচ্ছে হওড়ার মানুষের অবস্থা 
এবং টু ইন সিটির অবস্থা। নগর পরিষেবার ক্ষেত্রে হাওড়ার মানুষের কি উন্নয়ন করেছেন 
আমি জানি না। এর আগেও আমি বলেছিলাম, যে পৌর উন্নয়নের ক্ষেত্রে আপনারা যখন 
নিজেরাই বলেন যে অধিকার দিতে হবে, স্বায়ত্ব শাসনের কথা বলেন, অথচ সেখানে দেখা 
যাচ্ছে আপনারা একটা একটা করে অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন। অনেকে এখানে বললেন যে 
সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড নাকি ভাল কাজ করছে। কি ভাল কাজ করছে? সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন 
বোর্ড হাওড়াতেও দেওয়া হয়েছিল। ৭৫ লক্ষ টাকা হাওড়া কর্পোরেশন থেকে খরচ করা 
হয়েছিল। যেখানে হাওড়া কর্পোরেশনের নিজস্ব আযসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট .মাছে, তাকে গঙ্গু 
করে সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ৯৫-৯৬ সালে আপনি বলেছিলেন 
যে কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন পর্যদ ৬০টি পৌরসভার জমি ও বাড়ির মূল্য নির্ধারণ করেছে এবং তার 
আদায়ের পরিমাণ ১৪.১৩ কোটি টাকা। ৩৯.৮২ কোটি টাকা বৃদ্ধি হয়েছে। ৯৬-৯৭ সালে 
বলেছেন ৬৩টি পৌরসভার মূল্যায়ন করেছে কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন পর্যদ। ১৪.৮৩ কোটি টাকা 
থেকে ৪২.১৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার প্রশ্ন এটা ঠিক বুঝতে পারছি না, একটু 
বুঝিয়ে দেবেন। ৬০টি পৌরসভাতে আগে ট্যাক্স ছিল ১৪.৩৩ কোটি টাকা, সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন 
বোর্ড বা কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন পর্যদ সেটাকে বাড়িয়ে করলেন ৩৯.৮২ কোটি টাকা। ১৯৯৫-৯৬ 
সালের বাজেট বক্তৃতায় আপনি একথা বলেছিলেন। অপর দিকে ১৯৯৬-৯৭ সালের বক্তৃতায় 
বলছেন যে ৬৩টি পৌরসভাতে যেখানে ট্যাক্সেশন ছিল ১৪.৮৩ কোটি টাকা সেখানে সেন্ট্রাল 
ভ্যালুয়েশন বোর্ড সেটাকে বাড়িয়ে করেছেন ৪২.১৭ কোটি টাকা। অঙ্কের হিসাবে দেখা যাচ্ছে 
যে তিনটি পৌরসভাতে প্রিভিয়াস ট্যাক্সেশন যেখানে ছিল ৫০ লক্ষ টাকা সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন 
বোর্ড সেটাকে বাড়িয়ে করেছেন ২.৩৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৫ গুণ বৃদ্ধি হয়েছে। বাকি এই 
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তিনটি মিউনিসিপ্যালিটিগুলির নাম কি সেটা মন্ত্রী মহাশয় আমাদের জানাবেন। এই বলে 
বাজেটের বিরোধিতা করে এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে যেসব ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে 
সেগুলি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পৌর মন্ত্রী আজ এই 
সভায় তার দপ্তরের যে ব্যয়বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন তার উপর যে সমস্ত কাটমোশন 
এনেছি তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব এবং এই বাজেটের বিরোধিতা করে 
কয়েকটি কথা বলব। স্যার, পৌরসভার সংখ্যা বেড়েছে এবং বামফ্রন্ট সরকার নগরায়নের 
দাবি করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলব, বেটা ট্রাজিক সেটা হচ্ছে, এখানে এই নগরায়ন হচ্ছে 
কাগজে কলমে। এখানে নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য দেবার ব্যাপারটা চূড়ান্ত অর্থে সঙ্কটের মধ্যে। 
প্রতিটি পৌরসভা চূড়ান্ত অর্থ সঙ্কটে ভূগছে। এখানকার সরকার যাই দাবি করুন না কেন, 
এখানে নগরায়নের ব্যাপারে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ও যে প্রকারাস্তরে 
এটা স্বীকার করেছেন সেটা তার ভাষণের মধ্যেই পরিষ্কার। তিনি তার ভাষণে বলেছেন, রাজ্য 
সরকারের অনুদান আছে বটে কিন্তু পৌরসভাগুলিকে নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের উপর নির্ভর 
করতে হবে, এর উপর গুরুত্ব দিতে হবে। অতিরিক্ত কর আদায়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে, 
বাড়তি কর আদায়ের ক্ষেত্রে পৌরসভাগুলিকে সার্ভিক উদ্যোগ নিতে হবে। বলা হয়েছে, রাজ্য 
সরকারের অনুদান বা সাহাযোর উপর বেশি চাপাচাপি চলবে না। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে তারা 
অনুদান এবং সাহায্য দেবার ব্যাপারটায় দায়িত্ব বেশি রাখতে চাইছেন না এটাই তার ভাষণের 
মধ্যে ফুটে উঠেছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পৌরসভাগুলি ঠিকমত নগরায়নের 
পথে যেতে পারছে না এবং নাগরিকদের ন্যুনতম স্বাচ্ছন্দ্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জল, রাস্তাঘাটের 
সুযোগ দিতে পারছেন না। এ ক্ষেত্রে বিধানসভায় বারংবার দাবি ওঠা সত্তেও সরকার 
প্রয়োজনীয় অর্থ পৌরসভাগুলিতে দিতে পারছে না। কলকাতা মহানগরীতে মেগাসিটি প্রকল্প 
নিয়ে অনেক কথা শুনছি। কলকাতা শহর শিল্প, সভ্যতার পিলসুজ হলেও এখানকার বস্তিবাসী 
যারা, এখানকার জনসংখ্যার সিংহভাগ তাদের কথা কংগ্রেস সরকার এবং বামফ্রন্ট সরকার 
তাদের ১৯ বছরের রাজত্বকালে সেইভাবে ভাবেন নি, তাদের দিকে ঠিকমতোন নজর দেন নি। 
বামফ্রন্টের আমলেও আগের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি। বস্তিগুলির নোংরা পরিবেশ আজও 
বিদ্যমান। এখানকার নযনতম পরিষেবা- সাস্থ্য, পানীয় জল ইত্যাদি__কংগ্রেসের রাজত্বের থেকে 
উন্নত পর্যায়ে আসে নি। ফলে তারা যে প্রগতির দাবি করেন, যে বামপদ্থার দাবি করেন, 
কিন্তু বস্তি উন্নয়নের যে ন্যুনতম কাজ সেটা তারা করেন নি। সেদিন ইউনাইটেড নেশানস 
অব পপুলেশন ফাল্ড, রাষ্ট্র পুগ্জী জনসংখ্যা গবেষণা সংস্থার তরফ থেকে কলকাতায় একটা 
আলোচনা হল। সেখানে রিভিল হয়েছে যে বিশ্বের যে ১০টি জনবহুল শহর আছে তার মধ্যে 
কলকাতা ৯ম স্থান অধিকার করেছে। এখানে ১ কোটি ১৫ লক্ষ মানুষ এবং আরও গ্রামের 
মানুষ উচ্ছেদ হয়ে শহরমুখী হচ্ছে। তার ফলে কলকাতার জনসংখ্যা আরও বাড়ছে, কিন্ত 
নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়েনি। কলকাতা পৌরসভার এলাকা বেড়েছে কিন্তু নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য 
বাড়েনি। দুর্ভাগ্যের কথা হচ্ছে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়া দূরে থাক, বাময্রন্ট সরকার তাতে বার্থ 
হলেও দুর্নীতি এই ১৯ বছরে তাদের রাজত্বে ভয়াবহ রুদ্ধ ধারণ করেছে। এখানে বুদ্ধদেব 
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বাবু আছেন। তিনি বারবার আক্ষেপ করে বলেছেন যে কলকাতাকে প্রোমোটারদের হাতে 
তুলে দেব না। কিন্তু আমরা বাস্তবে কি দেখছি? আমরা দেখছি যে আস্তে আস্তে কলকাতা 
বামফ্রন্টের রাজত্বে প্রোমোটারদের গ্রাসে চলে যাচ্ছে এবং একটা সর্বশগ্রাসি আকার ধারণ 
করেছে। দিনের পর দিন প্রোমোটারদের প্রভাব এই সরকারের আমলে বাড়ছে। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বে-আইনি বাড়ি এখানে একটার পর একটা হচ্ছে। উনি স্বরাষ্ট্র দপ্তর 
পাবার পরে বলেছিলেন যে, বে-আইনি,. বাড়ি যেগুলি হচ্ছে সেগুলি ভেঙ্গে দিতে হবে। তিনি 
পুলিশকে, প্রশাসনকে, পৌরসভাকে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাসত্তেও একটার পর 
একটা বে-আইনি বাড়ি হয়ে যাচ্ছে কলকাতায়। আজকে কলকাতায় যে বাজারগুলি আছে 
সেগুলি প্রোমোটারদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ১১টি বাজার প্রোমোটারদের হাতে তুলে 
দেওয়া হয়েছে নিষেধাজ্ঞা সত্তেও। আজকে কলকাতার পুকুরগুলি ভরাট করেও বাড়ি হয়ে 
যাচ্ছে। এই সম্পর্কে সরকার কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছে না। আমি তাই এই বাজেটের 
বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী গুরুপদ দত্তঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, ১৮ নং অনুচ্ছেদে ১৯৯৬-৯৭ 
সালের পৌর বিষয়ক বাজেট যা মাননীয় মন্ত্রী সভায় উপস্থাপিত করেছেন আমি তাকে সমর্থন 
করছি এবং সাথে সাথে বিরোধী দল আনীত কাট মোশনের বিরোধিতা করছি। এই বিরোধিতা 
করতে গিয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক বক্তব্য আমি এখানে উপস্থাপন করতে চাই। আমরা জানি 
আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার গোটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একটা মাইল-স্টোন হিসাবে কাজ 
করে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এই সরকারের পৌর বাজেট নতুন একটা নজির স্থাপন করেছে। 
নজির স্থাপন করেছে এই কারণে, আমরা যদি ফিরে তাকাই ১৯৭৭ সালের আগের ৩০ 
বছরের দিকে যখন কেন্দ্র এবং রাজ্যে ছিল কংগ্রেসি সরকার, সেই ৪৯ বছরের ইতিহাস 
পঞ্চায়েত থেকে আরম্ভ করে পৌরসভায় নগর উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের চিস্তা-ভাবনা কি ছিল? 
১৯৭৭ সালের আগে নন-সি এম ডি এ পৌর এলাকায় মাথাপিছু ব্যয় ছিল মাত্র ৮৭ 
পয়সা, এখন নন-সি এম ডি এ পৌর এলাকায় ৫৮ টাকা বরাদ্দ হচ্ছে। বাভাবিক কারণে 
এর থেকে বোঝা. যায় একটা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিটা কোথায়। আমি এই কথা বলতে চাই, 
আমরা চেয়েছিলাম কল্লোলিনী কলকাতাকে তিলোত্তমা কলকাতায় রূপান্তরিত করতে মেগাসিটি 
প্রকল্পের মাধ্যমে। সেই প্রকল্প আমাদের হৌচট খেয়েছে, বাধা পেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের 
জন্য। দিল্লির জন্য অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে, বোম্বের জন্য অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে আমাদের কলিকাতার 
জন্য আমাদের রাজ্যের জন্য অপ্রতুল সাহায্যও পাই না। আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। সেই বঞ্চনার 
ইতিহাসের কথা আমি বিরোধী দলের বন্ধুদের ভাবতে বলব। আমরা এক পাহাড় প্রমান 
সমস্যা নিয়ে ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসি এবং তারপর থেকে ১৯ বছর ধরে সেই জয়যাত্রা 
আমাদের অব্যাহত রয়েছে। জয়যাত্রার সেই ইতিহাস আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি 
যে ইতিহাস আমাদের মন্ত্রী মহাশয় তুলে ধরেছেন ১৮টি অনুচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে। আমি যে 
কথা বলতে চাই তা হল এই ১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের ভোটাধিকার পৌরসভার নির্বাচনে 
সেটা এই বামফ্রন্ট সরকারই করেছে। তফসিলি জাতি এবং উপজাতি এবং মহিলাদের আসন 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা এই বামফ্রন্ট সরকার পৌর আইনের মধ্যে দিয়ে এসেছে। পৌরসভার মধ্যে 
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দিয়ে নানা রকম পরিসেবার কাজগুলি বামফ্রন্ট সরকার করেছেন। আই ডি এস এম টি প্রকল্প 
থেকে শুরু করে আই এল সি এস প্রকল্প থেকে শুরু করে, নগর উন্নয়নের কাজ থেকে 
শুরু করে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করেছে। সেটা আমরা ভুলতে পারব না। বিরোধী 
পক্ষের বক্তব্যের তীক্ষ ফলাকা ট্রেজারি বেঞ্চের দিকে বারে বারে গেল। আমাদের বিরোধী 
বন্ধুরা কলিকাতা এবং হাওড়া কর্পোরেশনের উপর কেবলমাত্র তাদের বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। 
আমাদের জেলা শহিদ ক্ষুদিরামের জেলা, বিদ্যাসাগরের জেলা, সেই জেলায় ৭টি পৌরসভা 
আছে। সেই পৌরসভা গুলি আজকে প্রানচঞ্থচল হয়ে উঠেছে। সেখানে যাতে সংস্কৃতিক 
কর্মকান্ড গড়ে ওঠে তার জন্য এই বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্নভাবে অর্থ বরাদ্দ করেছেন। এই 
কথাগুলি বিরোধী বন্ধুদের ভাবতে বলব। ওনাদের ৩০ বছরের ইতিহাসে এই কথা ওরা 
ভাবতে পারেন নি। আগে এই শহরের মানুষেরা পাতকুয়া থেকে জল খেত, এখন সেই সমস্ত 
এলাকা পৌরসভার মধ্যে এসে পাইপ লাইন দিয়ে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। আজকে 
সেখানে মাটির রাস্তার জায়গায় পিচের পাকা রাস্তা হয়েছে। পৌরমন্ত্রী এখানে এই কথা বলেন 
নি যে হিল টপে সমস্যা নেই, আমরাও এই কথা বলি না যে সেখানে সমস্যা নেই। আমি 
একটা কথা বলতে চাই। আমাদের এই পৌরসভা গুলির বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে, তার মধ্যে 
ই” ক্যাটাগরি পৌরসভা আছে। যেখানে ২৫ হাজারের কম লোকসংখ্যা তাদের সেখানে কিছু 
সমস্যা রয়েছে। এই এলাকাগুলির কিছু অংশ এখনও গ্রাম আছে এবং সেখানে কৃষক আছে। 
এই সমস্ত কৃষকদের পাট্টা পাওয়ার ব্যাপারে আইনে বাধা আছে। এই ব্যাপারে একটা আইন 
করা দরকার যাতে এই কৃষকদের পাট্টা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা না থাকে এই ই' 
ক্যাটাগরি পৌরসভাগুলির একটা আর্থিক সমস্যা থেকে গেছে। এখানকার কর্মচারিদের পেনসন 
দেওয়ার যে দায় দায়িত্ব সেটা নেওয়ার ব্যাপারে সরকারকে ভাবতে হবে এবং এই বিষয়ে 
যা যা করণীয় সেটা করতে হবে। পৌরসভার মধ্যে যে সমন্ত দপ্তরগুলি আছে সেইগুলির 
সঙ্গে একটা সমন্বয় সাধনের দরকার আছে। যেমন জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থা শিক্ষা এই সমস্ত দপ্তরের 
মধ্যে একটা সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। যার জন্য আমাদের যে ঈপ্সিত সাফল্য সেটা লাভ 
করতে পারছি না। আমাদের পৌরসভার যে আইন আছে তাতে পৌর এলাকায় য়ে মাধ্যমিক 
স্কুল আছে সেগুলির ব্যাপারে পৌরসভার কোনও কর্তৃত্ব থাকছে না। সেই জন্য আমি বলব 
(পৌরসভার তরফ থেকে সেখানে যাতে রিপ্রেজেনটেটিভ পাঠানো যায় সেটা ভেবে দেখতে 
বলব। শিক্ষাকে যদি কন্ট্রোল করতে হয় তাহলে পৌরসভার পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ে যাতে 
প্রতিনিধি পাঠানো যায় সেটা আইনের মধ্যে আনতে হবে। আই ডি এস এম টি সন্বন্ধে 
বলি__ আমার বিধানসভা কেন্দ্রে তিনটি জায়গা আছে, চন্দ্রকোনা, খোড়” এবং 
রামভীবনপুর__সেখানো আই ডি এস এম টিতে কোনও ল্যান্ড আ্যাকুইজিশনের ক্ষেত্রে যে 
সমস্ত আইন কানুন তাতে, লাল ফিতার বাঁধনে যেগুলি আছে, তার সুরাহা না হলে এই 
পৌর উন্নয়ন এবং আই ডি এস এম টি-র যে সমস্যা, সেগুলো থেকে যাবে। আমাদের 
রাজ্যে সংক্কতির বিকাশের উপরে যে চ্যালেগ্র এসেছে, পৌর এলাকায় টাউন হল, কমিউনিটি 
হল, এশুলোকে করতে হবে। এর সাথে সাথে মনীষীদের চিন্তা ভাবনাকে বাস্তবায়নের মধ্যে 
আনতে হবে। বামফরন্টএর যে সাফল্য সেগুলোকে পুনরায় সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধীদের 
আনা কাট মোশনগুলোকে বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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্্ী প্রতীম চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৯৬-৯৭ সালে ২৬নং দাবি সম্পর্কে 
পশ্চিমবঙ্গের নগর উন্নয়ন, টাউন ্যান্ড কান্ট্রি প্লযানিংয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ফায়ার সার্ভিস, 
যেটাকে বলা হয়, “ পশ্চিমবঙ্গ অগ্নি নির্বাপক শাখা" তার কাজকর্ম সম্পর্কে এখানে বলেছেন 
এবং কিছু সুপারিশ করেছেন__কি কাজকর্ম হয়েছে এবং কি হবে ইত্যাদি বলেছেন, এই ব্যয় 
বরাদ্দকে আমি সামনে রেখে এবং যে কাট মোশন আমাদের বিরোধীরা এনেছেন, সেই প্রসঙ্গে 
দু'চারটি কথা বলছি। এখানে যারা আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন, তাদের মধ্যে যথার্থ ভাবে 
কিছু কথা এসেছে তা আমরাও জানি, নতুন কিছু নয়। এই শাখাটি এইসব আপনাদের জানা 
উচিত, অনেকে বোধহয় জানেনও ১৮২২ সালে প্রথম এই দমকল বাহিনী, ফায়ার সার্ভিস 
ডিপার্টমেন্টটির প্রবর্তন হয়। কলকাতার চেহারা পাল্টে গেছে, জনসংখ্যা অনেক বেড়েছে। এই 
ফায়ার সার্ভিস যখন হয়েছিল, তখন কলকাতার জনসংখ্যা ছিল ২৮ লক্ষ। আর আজকে 
লোকসংখ্যা হচ্ছে ১ কোটি ১৬ লক্ষ। এই এত সংখ্যক মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে বড় 
বড় বাড়ি হয়েছে, কলকারখানা বেড়েছে। প্রতিদিন কলকারখানার চোহারাও পাল্টাচ্ছে। আগে 
যেসব কল-কারখানা ছিল জেসপ ইত্যাদি-__সেখানে যে সমস্ত কাজকর্ম করা হত এবং যে 
সব উৎপাদন হত, মেনলি যে সব মেশিন ছিল, সেগুলোর মধ্যে যখন তখন আগুন লাগার 
অবস্থায় ছিল না। বর্তমানে নতুন নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখছি, কলকারখানা 
এবং মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে বিশেষ করে আমি শুধু শহরাঞ্চলকে বলব না যেখানে বিদ্যুৎ 
পৌছেছে, সেখানে পেনট্রো-কেমিকেল বাই-প্রোডাক্ট যাকে বলে তা পৌছে গেছে। মানুষের 
প্রয়োজনের খাতিরে অনেক রকম ইলেকট্রিক্যাল গ্যাজেটস পৌছে গেছে-_সমস্ত চেহারাটাই 
পাল্টে গেছে। তার সঙ্গে তাল রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফায়ায় সার্ভিস যেটি পৌর দপ্তরের 
অধীন, সময়ের পাল্টানোর কথা বলা যেতে পারে-_-অর্থাৎ কল অফ দি টাইম__যে আমরা 
সময়ের সঙ্গে তাল রেখে পাল্টাতে পারিনি। কারণ যে সমস্ত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন, তাল রাখতে 
গেলে বহু অর্থের প্রয়োজন। এটা হচ্ছে একদিক আরেক দিক আছে এবং সেটা যে পুরানো 
কলকাতাকে নতুন করার জন্য অবস্থার উন্নতি করার প্রশ্ন এসেছে। পুরানো বাড়ি এবং বাজার 
গুলোর ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত আগুন লাগছে তাতে 
বিগত পাঁচ বছরের হিসাব দেখে কারণগুলো দেখলাম যে, প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে 
ইলেকট্রিক শট সার্কিট। নেগেটিভ এবং পজেটিভ জড়িয়ে গিয়ে আগুন অনেক সময়ে লেগে 
যায় এবং ওয়াবিংগুলো অনেক সময়ে দেখা গেছে খুব পুরানো। তারফলে আগুন ধরে যাচ্ছে 
এবং ভুলে যাচ্ছে । বাজারগুলো খুবই খারাপ অবস্থা। সেইজন্য আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা 
স্থির ক/লঠি এবজলা আইন বলবৎ হওয়ার দরকার। এবং এরজন্য ফায়ার সার্ভিস ত্যাক্ট যেটা 
'আছে, সে সংশোধন করা হচ্ছে এবং এর অধীনের অন্তর্গত বিধিগুলোও আমরা বলবৎ 
করল। (দো ধু সপকাপি তরফ থেকে করলেই হবে না ভলেন্টারি অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে 
পাবলিকদের পলচ্চ 5 বিশেষ কারে ডোমেসটিক ফায়ার রান্না ঘরের গ্যাস এবং কেরোসিন 
একসঙ্গে বাখা দিক ০ হইসব দিকে নজর রাখতে হবে। তবে একটা সুখবর জানাচ্ছি সেটা 
হচ্ছে যে. একটা শতুন পদ্ধতিকে নিয়ে আসবার চেষ্টা হচ্ছে এবং তারজন্য আযকাডেমিক 
হনসি)উনও চালু হচ্ছে। তারমধো বিভিন্ন পাঠক্রম থাকবে, ফায়ার ফাইটিং থাকবে, ফায়ার 
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অফিসার থেকে ট্রেনিং দেবেন। আমরা বড় বড় কোম্পানিগুলোকে বলব ওইসব ট্রন্ত পিপলদের 
নিতে। আরেকটা সুখবর হল যে, আমাদের ভারতবর্ষের ৯টি জায়গায় এইরকম ফায়ার ট্রেনিং 
ইনস্টিটিউশন আছে, কিন্তু নাগপুরের যে ন্যাশনাল আ্যাকাডেমি আছে আমরা সেই ধাচের 
ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন গড়ে তুলব। তাতে ইলেকট্রিক ত্যারেপ্রমেন্ট কম্পিউটার নেটওয়ার্ক থাকবে। 
এবং বলে দেবে কোথায় কিভাবে আগুন লেগেছে, রাস্তার অবস্থা কেমন এবং কিভাবে যেতে 
হবে তার সমস্ত খবর বলে দেবে। এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বলতে চাই, যেভাবে আগুনগুলি 
লাগছে, যেসব সেক্টরে আগুন লাগছে, সেখানে আমরা সার্ভে করে এই ব্যবস্থাগুলি নেওয়ার 
জন্য কম্পিউটারাইজেশন এর বাবস্থা করেছি। আমাদের এই কথা বলতে অসুবিধা নেই, গত 
বছরে আমরা যে সমস্ত কাজকর্ম করেছি সেটা নিশ্চয় আমাদের প্রশংসার দাবি রাখে। গত 
বছরে ৯৫-৯৬ সালে বিশেষ করে কলকাতার আশেপাশে খুব বড় যে ফায়ারগুলি হয়েছিল 
৬৫টি এবং মিডিয়াম হয়েছিল ৫১৫টি, টোটাল প্রপার্টি সেভ হয়েছিল একটা বিরাট আমাউন্ট 
৩৬৫ কোটি ৭৭ লক্ষ ৩৩ হাজার ওয়ার্থ অফ রুপিজ। এটা সেভড হয়েছিল নিশ্চিতভাবে 
বলা যেতে পারে। যে সব জায়গায় ছোটখাটো ফায়ার হয়, সেখানে ফায়ার কোলাপসড হচ্ছে, 
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সেখানে গিয়ে আমাদের শুধু কাজ করাটা বড় কাজ নয়। এর সঙ্গে আরও অনেকগুলি কাজ 
জড়িয়ে গিয়েছে, ইতিমধ্যে বাড়ি কোলাপসড করলে ফায়ার ব্রিগেড যাচ্ছে, নদীতে বাস পড়ে 
গেলে ফায়ার ব্রিগেড যাচ্ছে অন্যান্য কাজে ফায়ার ব্রিগেড ব্যবহার হচ্ছে। সেখানে ফায়ার 
সার্ভিস মেন যাচ্ছে, কাজও বাড়ছে। সাথে সাথে আইনগত যে ব্যবস্থা দরকার হচ্ছে, সেই 
ব্যবস্থার দিকে আমরা এগুচ্ছি। ইতিমধ্যে আমরা নতুন নতুন জায়গায় ফায়ার স্টেশন তৈরি 
করছি। ত্যাপ্লিকেশনের ব্যাপারে আমি যেটা বললাম, আমরা নানা রকম ব্যবস্থা নিচ্ছি। 
ইতিমধ্যে আপনাদের জানানো হয়েছে এই ব্যাপারে। যাইহোক, এই বিতর্কের কোনও অবকাশ 
নেই। এখানে নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না, আমি কাটমোশনের বিরোধিতা করে 
বাজেট ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করার জন্য আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


স্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার এই দপ্তরের ৩টি যে ব্যয় 
বরাদ্দ পেশ করা হয়েছে তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাটমোশনগুলি 
আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। অনেকগুলি বিষয় এখানে 
উপস্থাপিত করা হয়েছে, সেই সম্বন্ধে আমি কিছু বলব। আমরা শুধু একটা নয়, বিভিন্ন 
কর্পোরেশন বিভিন্ন বাজার তার ম্যানেজমেন্টের জন্য, তার মেনটিন্যান্সের জন্য এই রকম 
সোসাইটি বা কো-অপারেটিভ অন্য কেউ যদি করে থাকে তাহলে আমরা সেটাকে উৎসাহিত 
করব। এখানে অভিযোগ এসেছে যে ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে বা কলকাতার বিভিন্ন জায়গাতে 
নাকি জমি দেওয়া হয়েছে জলের দরে। কোনও জায়গা জলের দরে, কাউকে দেওয়া হয়নি। 
আই টি সি কে যে জায়গা দেওয়া হয়েছে সেট! সম্পূর্ণভাবে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং 
সম্পূর্ণ যে নিয়মনীতি আছে সেই নিয়মনীতি মেনে এই ধরনের জমিগুলি আমরা বাজার মূল্য 
বিক্রি করেছি। এবারে আমি আসছি, পঙ্কজ বাবু এবং তাপস বাবু প্রথমে একটি কথা 
বলেছেন যে টাউন আন্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং আক্টু নিয়ে গৌতম দেব এবং আমার সঙ্গে নাকি 
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একটা বিরোধ চলছে, রাজারহাট উপনগরী নিয়ে। আসলে জানাটা ভালো, না জানাটা ভালো 
কিন্তু অল্প জানাটা বা অর্ধেক জানা এটা আরও খারাপ। সেটা যদি আবার কিছু পত্রিকার 
সাংবাদিক জানেন। আসলে রাজারহাট উপনগরী তৈরি করবার পরিকল্পনা ১৯৯১ সালে সি 
এম ডি এ থেকে এটা তৈরি করা হয়েছিল। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তখন মন্ত্রী ছিলেন এবং তারই 
উদ্যোগে সেই রাজারহাট উপনগরী নির্মাণ করার সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল হাউসিং 
বোর্ডের হাতে। আপনাদের জেনে রাখা ভালো এই টাউন ত্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং আ্যাক্টে আছে, 
প্র্যানিং আ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ১৯৭৯। এই আইনে দেখবেন একটা জায়গায় লেখা আছে 
ভালো করে দেখবেন। এই আইনের যে অধিকার গুলো তার যে ডেলিগেশন-_ডেলিগেট 
করতে পারে সরকার কোনও অফিসারকে, কোনও লোকাল অথরিটিকে, কোনও কর্পোরেশনকে, 
কোনও বোর্ডকে, এমন কি কোনও ডি এমকে, জেলা পরিষদকে, পধ্যায়েত সমিতিকে পর্যস্ত। 
সেই হিসাবে এই আইনটা যখন প্রয়োগ হবে রাজারহাট এলাকায় সেটা সম্পূর্ণভাবে আমরা 
ইতিমধ্যেই হাউ্সিং বোর্ড এবং হাউসিং ডিপার্টমেন্টকে ডেলিগেট করে দিয়েছি। সুতরাং এই 
বিরোধ, মনোমালিন্য, কোনও টানাটানির প্রশ্ন এখানে নেই। এবারে এখানে আপনারা বলেছেন 
যে বাজেটে নাকি আমাদের টাকা খুবই সামান্য। আমি বলছি আপনাদের তাপস বাবু হয়তো 
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তখন ছোটো ছিলেন। আমাদের এই যে পৌর দপ্তর এবং নগর উন্নয়ন দপ্তর এই দুটো দপ্তরে 
পরিকল্পনা খাতে আমাদের বাজেট বরাদ্দ গত বছর ছিল ২৯৮ কোটি টাকা। এই বছর এটা 
বেড়ে প্রায় ৩শো সাড়ে ৩শো কোটি টাকায় গিয়ে পৌছেছে। পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে 
আমাদের দুটো দপ্তরের ব্যয় হচ্ছে ৩৪০ কোটি টাকা। কত ছিল আপনাদের সময়ে? ১৯৭৬- 
৭৭ সালে যখন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় চলে যায় যখন সুব্রতবাবু পৌর মন্ত্রী ছিলে, তখন 
পরিকল্পনা খাতে কলকাতা বাদ দিয়ে বরাদ্দ ছিল মাত্র ২৫ লক্ষ টাকা আর পরিকল্পনা 
বহির্ভূত খাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ১০ কোটি টাকা। সেটাকে আমরা বাড়িয়ে গত বছর খরচ 
করেছি ২৯৮ কোটি টাকা। আর ননপ-্প্ল্যান খরচ করেছি ৩৪০ কোটি টাকা। তাহলে আমরা 
কি করেছি ভালো করে বুঝতে পেরেছেন, এই তথ্য থেকে। ল্যান্ড ইউজড ডেভেলপমেন্ট 
কন্ট্রোল প্ল্যান যাকে আগে আউটলাইন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান বলা হত ৭৪ তম সংবিধান 
সংশীধন করার পর ল্যান্ড ইউজড ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রোল প্ল্যান কলকাতায় কার্যকর হয়েছে 
কলকাতা ছাড়াও বৃহত্তর কলকাতায় গঙ্গার পূর্ব এবং পশ্চিম পাড়ে আমাদের এই ল্যান্ড 
ইসউউজড ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রোল প্ল্যান প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। আগামী ২/১ মাসের মধ্যে 
আমরা সেটাকে প্রয়োগ করতে পারব। বৃহত্তর কলকাতা বাদে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি 
ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এলাকা, আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এলাকা, দিঘা 
শান্তিনিকেতন এবং তার সাথে সাথে হলদিয়া এলাকাতে আমরা টাউন ত্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং 
আযাক্ট ইতিমধ্যে প্রয়োগ করেছি এবং ল্যান্ড ইউজড ডেভেলপমেন্ট কিছু জায়গায় কার্যকর 
হয়েছে, কিছু জায়গায় কিছুদিনের মধ্যে কার্যকর হবে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা নীতিগতভাবে 
একটা কথাই বারবার বলতে চেয়েছি যে এই ভূমি সদ্ধববহারের উপর আমরা বিশেষ ভাবে 
গুরুত্ব দিচ্ছি। কিভাবে জমির ব্যবহার করা হবে, কোন জায়গায় শিল্প হবে, কোন জায়গায় 
কলকারখানা হবে, কেন ও কোথায় বাণিজ্যিক ভাবে জায়গা ব্যবহার করা হবে তা এই 
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আইনে খুব নির্দষ্টভাবে মেনে চলতে বলেছে। প্রত্যেকটি জায়গা, প্রতিটি পৌর এলাকা এবং 
যে সমস্ত এলাকা এই আইনের মধ্যে আসবে সেই এলাকা এই আইন মেনে চলতে বাধ্য। 
জনসাধারণকে এবিষয়ে সচেতন করেছে, তারা কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। আরেকটা বিষয় বলছি, 
আপনারা দেখেছেন উল্লেখ করেছেন__আমরা পুজালি ও রায়গঞ্জে নির্বাচন করলাম। এই 
নির্বাচনে বামফ্রন্ট হেরেছেন, কংগ্রেস জয়ী হয়েছেন। আমরা উড়িষ্যার মতো করতে পারতাম 
এবং অনেকগুলি কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের মতো করতে পারতাম, ১৯৭৭ সালের আগে 
এখানে যা করেছিলেন তা আমরা করতে পারতাম। কিন্তু আমরা তা করিনি। কারণ আমাদের, 
গণতন্ত্রের উপর আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে বলে, আমরা পৃজালি ও রায়গঞ্জের নির্বাচনে 
কংগ্রেস জিতবে জেনেও নির্বাচন করেছি। পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র রাজ্য যেখানে 
১২১টা পৌরসভার মধ্যে ১১৯টা পৌরসভায় নির্বাচিত পৌরবোর্ড হয়েছে। বাকি ২টি জায়গা 
দুর্গাপুর এবং হলদিয়াতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেলে কর্পোরেশন করব। এই ২টি জায়গায় এই 
বছরের শেষে কিম্বা আগামী বছরের প্রথমদিকে নির্বাচন করতে পারব বলে মনে হয়। 
আপনারা বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন_ সেটা এখানে এসেছে-_আমরা এটা বিশ্বাস করি। 
মাননীয় সদস্য চিত্তরঞ্জন দাসঠাকুর সঠিকভাবে বলেছেন-_গুধু কলকাতা বা হাওড়া কেন্দ্রীক 
উন্নয়নই নয়__কলকাতার যে গুরুত্ব, তার যে হিন্টার ল্যান্ড, সেটা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, 
কলকাতা শহর পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। সেজন্য কলকাতার মেগাসিটি প্রকল্প আমরা 
এনেছি। এই প্রকল্প ছাড়া, এর বাইরে যে পৌরসভা আছে, বিশেষ করে তার জন্য চিত্তা- 
ভাবনা করছি। বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দে পৌরসভার ক্ষেত্রে ব্যয়-বরাদ এমন ভাবে রাখা আছে 
যাতে এই প্রকল্পগুলো শহরের মতো গ্রামেগঞ্জেও ছড়িয়ে যেতে পারবে। অভাবের তাড়নায় 
এখন আর গ্রামের মানুষকে কাজের জন্য শহরে আসতে হবে না। এই প্রকল্পের আওতায় 
৬০ হাজার মানুষকে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে এবং এতে ১০০ কোটি টাকা খরচা করছে। খাটা- 
পায়খানা তুলে দেওয়ার জন্য এইসব প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করেছি। সমস্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে যাতে 
ছোট, বড়, মাঝারি পৌরসভাগুলোকে কিছুটা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যেতে পারে তার জন্য 
উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছি, কার্যকর করেছি। আমার মনে হয় কলকাতাকে বাঁচাতে হলে 
গ্রামাঞ্চলের উন্নতি করতে হবে। ছোট ও মাঝারি শহরের উন্নয়ন করতে হবে। কলকাতার 
উপর চাপ কমাতে হবে। সেটা করতে গেলে সিভিক এ মেনিটিস পৌরসভাগুলোতে বাড়িয়ে 
দিতে হবে। গ্রামাঞ্চলেও সেই পরিষেবা ছড়িয়ে দিতে হবে। তা নাহলে কলকাতার চাপ 
কমাতে পারব না। বোম্বে, মাদ্রাজ ও দিল্লিতে গত ৮১-৯১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা যে হারে 
বৃদ্ধি পেয়েছে তার তুলনায় কলকাতার জনসংখ্যা কোর-সিটিতে বেড়েছে মাত্র ৭ পারসেন্ট। 
অভাবের তাড়নায়, সামান্য রুজি-রোজগারের আশায় এখন আর কাউকে গ্রাম থেকে শহরে, 
কলকাতাতে আসতে হচ্ছে না। সমস্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রাম-গঞ্জেই পাওয়া যাচ্ছে। আপনারা 
বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেন আর আমরা নাম করছি। এই জায়গায় আপনাদের 
অজ্ঞতা, কিছুটা গ্যাপ আছে। ধরুন, কোনও প্রকল্প- কেন্দ্রীয় প্রকল্প যত গুলো আছে-_ 
কোনও কেন্ত্ীয় প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার সব টাকা দেন না-_অনেকগুলো প্রকল্পে কেন্্রী় 
সরকার দেন ৫০ পারসেন্ট টাকা আর বাকিটা দেন রাজা সরকার। আবার কতকগুলো প্রকল্পে 
কেন্দ্রীয় সরকার দেন ৬০ পারসেন্ট টাকা এবং রাজা সরকার দেন ৪০ পারসেন্ট টাকা। খাটা 
পায়খানা কেন্দ্রীয় প্রকল্প__এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার দেন ৭? প'লগে। নন বাজ্য 
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সরকারের ৫০ পারসেন্ট টাকা এবং বেনিফিসিয়ারিস কন্ট্রিবিউশন ৫ পারসেন্ট টাকা। তাহলে 
কিভাবে সবটা কেন্দ্রের হল? যেমন আই ডি এস এম টি প্রকল্পে গত বছর পর্যস্ত কেন্দ্রীয় 
সরকার যা দিয়েছে লোন হিসাবে, আর রাজ্য সরকার অনুদান হিসাবে। তাহলে কেন্দ্রের টাকা 
তো নামেই, টাকা দেয় রাজ্য। যাদবপুর, বেহালা বা অন্যান্য বিভিন্ন পৌর শহরে নতুন 
এলাকা সংযোজিত হয়েছে, কিছু পৌরসভা নতুন হয়েছে। দশম অর্থ কমিশনের যে টাকা 
আমরা পাব, ৫০ কোটি টাকা আগামী চার বছরের বৃহত্তর কলকাতার বস্তি উন্নয়নের জন্য 
বায় করব এবং ১২০ কোটি টাকা (পৌরসভাগুলোর পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য। 
এক্ষেত্রে আমরা গুরুত্ব দেব বিশেষ ভাবে এই সংযোজিত পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলো, নতুন 
বা অনুন্নত এলাকা আর বস্তি এলাকায় যে প্রকল্প আমরা হাতে নেব দশম অর্থ কমিশনের 
টাকা দিয়ে। অনেকে বলেছেন আমরা না কি পানীয় জলে জল কর বসিয়েছি। কিন্তু এটাকে 
বলা হয় ইউজার চার্জ। তাপসবাবু কলকাতার কাউন্সিলার, আপনি জানেন কলকাতায় জল 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে ১০ এম এম ফেরুল, ১৫ এম এম ফেরুল, ২০ এম এম ফেরুল, ২৫ 
এম এম ফেরুল প্রতিটি ফেরুল সাইজের একটা চার্জ আছে। এই চার্জের কথাই বলেছি, 
কলকাতা কর্পোরেশন এই নীতি নিয়েছি। বস্তি এলাকার মানুষ, নিম্ন আয়ের এলাকার মানুষের 
ক্ষেত্রে জলের চার্জের কোনও প্রম্ন নেই, এবং ভবিষ্যতেও বলব না তাদের জলের টাকা দিতে 
হবে। যদিও কলকাতায় প্রয়োজনের তুলনায় জল কিছুটা কম দেওয়া যাচ্ছে, কিন্তু অনেকগুলি 
মহানগরী থেকে এখানে বেশি দেওয়া হয়। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ আমি আপ্নও ২০ মিনিট সময় বাড়িয়ে নিলাম, আশা করি 
আপনাদের আপত্তি নেই। 


[5-30 -- ১-4০ চ.৮.] 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য ৪ আমরা দেখেছি মাদ্রাজ শহরে দৈনিক ১৫ গ্যালন জল সরবরাহ 
করা হয় এবং সেখানে জল সরবরাহ করার সময় হচ্ছে মাত্র তিন থেকে চার ঘণ্টা। 
কলকাতায় মাথাপিছু দেওয়া হয় ৪২ গ্যালন জল এবং দৈনিক পাঁচ থেকে ছ ঘণ্টা ধরে জল 
দেওয়া হয়। কম করে আরও ৩৭ মিলিয়ন গ্যালন জল প্রয়োজন। কিন্তু কলকাতায় দৈনিক 
৩৫ মিলিয়ন গ্যালন জল অপচয় হয় কিছু ট্রানজিটে, কিছু পাইপ লাইন লিকেজে এবং 
বিভিন্ন বাড়িতে ট্যাঙ্ক ওভারফ্লো হয়ে, এবং বিভিন্ন ট্যাপ থেকে। কথা হচ্ছে, জল তৈরি 
করতে খরচ অনেক বেশি হয়। এই মুহূর্তে কলকাতায় ৩৫ মিলিয়ন গ্যালন জল শর্ট সাপ্লাই 
আছে। এই জল যদি নতুন করে তৈরি করতে হয়, তাহলে অনেক খরচ হবে। প্রতি বছর 
কলকাতা কর্পোরেশন জলের জন্য খরচ করে ৬০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। আর সি এম ডবল 
এস এ জলের জন্য ৭১ কোটি টাকা খরচ করে। আর, জল থেকে আমরা পাই কত? 
কলকাতা কর্পোরেশন পায় মাত্র ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এই যে বিরাট ঘাটতি, তাহলে 
কোনও মানুষের জন্য কত দিন ধরে জল বিনা পয়সায় দেব? যারা বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার 
করে, উচ্চ বিত্তের মানুষ, যারা প্রোমোটারের বাড়িতে বসবাস করে, যাদের ক্ষমতা আছে 
দেওয়ার, তাদের কি বিনা পয়সায় এই জলের সুযোগ পাওয়া উচিত? নিশ্চয় নয়। আমরা 
এই জায়গা খুঁজে বের করতে চাই। এই কারণে আমর বলতে চাই, জল সম্পর্কে আমাদের 
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নিদিষ্ট প্রস্তাব হচ্ছে। যে রকম জল সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে কলকাতা কর্পোরেশন ৪৫ 
কোটি টাকা খরচ করে ৪০ মিলিয়ন গ্যালন জলের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। হাডকোর সহায়তায় 
গার্ডেনরিচে সেকেন্ড ফেজের কাজ শুরু হয়ে যাবে আরও ১০ মিলিয়ন গ্যালন জল টানা- 
পলতা থেকে সম্টলেকে এবং কলকাতা পাবে। তাই অতিরিক্ত জল কলকাতার মানুষের জন্য 
সররবাহ করতে হাডকোর কাছ থেকে ঝণ নিতে হয়েছিল, বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে এজন্য কোনও 
খণ নেওয়া হয়নি। সমস্ত হাডকোর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। হাডকোর শর্ত ছিল যে, জল 
আমরা দিচ্ছি কিন্তু ১২ বছরের মধ্যে খণের টাকা শোধ করতে হবে। কিন্তু সবাইকে যদি 
বিনা পয়সায় জল দেওয়া হয় তাহলে এ টাকা শোধ করা যাবেনা। সেই জন্য আমরা বলছি, 
বস্তি এলাকার মানু গরিব মানুষের উপর জল করের প্রয়োজন নেই। তবে আমরা খুঁজে বার 
করব ১০ মিমি. এবং ১৫ মিমি. ফেরুল নেই এবং বস্তির মানুষের সঙ্গে যাদের আয়ের 
পার্থক্য রয়েছে সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। এইভাবে জল সরবরাহ আমার বাড়াব 
এবং জলের উপর থেকে অস্ত্যত কিছুটা হলেও আয় বৃদ্ধি করব। এজন্য বিল সার্ভ করব। 
জলের জন্য আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করব। এখানে একটা বিষয়ে, প্রশ্ন উঠেছিল, কলকাতায় 
জলের জন্য আমরা তিনটি বড় প্রকল্পের সাথে সাথে বহু পুরাতন যে জলের পাইপ-লাইন 
তার পরিবর্তন করছি। নতুন করে পুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরি করছি। যাদবপুর, বেহালা 
পাম্পিং স্টেশন সারফেস ওয়াটার পাচ্ছেনা | সেখানে ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করে আন্ডার 
গ্রাউন্ড রিজার্ভার এবং আরও বিভিন্ন পাইপ লাইনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বহু এলাকায় 
আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার নেই। এছাড়া আমরা ওল্ড পাইপ-লাইন ৬০ ইঞ্চি ব্যাসের বসাতে 
চলেছি তার জন্য ৫০ হাজার টাকা খরচ হবে। 


আমরা মেগাসিটি প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছি। এতে ১৬০০ কোটি টাকার মধ্যে ২৬৫ 
কোটি টাকা পানীয় জলের জন্য বরাদ্দ রেখেছি। এর মধ্যে জুন মাস পর্যস্ত ১৬৬ কোটি ৪০ 
লক্ষ টাকা মেগাসিটি প্রকল্পে পানীয় জলের জন্য বিভিন্ন অনুমোদন দিয়েছি, ওয়ার্ক অর্ডার 
দিয়েছি। এর পাশাপাশি মাননীয় সদস্য শোভনদেব বাবু বারুইপুরে জলের ব্যাপারে 
বলেছেন__আমরা ওখানে নাকি জল প্রকল্প বাতিল করেছি। বারুইপুরে ফজ-১ ও ফেজ-২ 
মেগাসিটির ভেতরে পড়ছে। সেখানে ১৭০ লক্ষ টাকা এবং ১৮৮ লক্ষ টাকা মোট ৩ কোটি 
২৫ লক্ষ মতে! একাট বরাদ্দ আছে। ওয়ার্কিং কমিটিতে পাসও হয়ে গেছে এবং অচিরেই 
কাজ শুরু হবে। এটা আমাদের মেগাসিটি সম্পর্কে বলার কৃথা। এছাড়া একই সাথে মহেশতলায় 
ওয়াটার সাপ্লাই করার কাজ বাকি আছে, এটা আমাদের করতে হবে। আরও ফ্রিজ এলাকায় 
জলের প্রকল্প আমাদের আছে, সেগুলি করতে হবে। এছাড়া মিউনিসিপ্যালিটি ডেভেলমেন্ট 
প্রোজেক্ট সেখানে ১৫ কোটি টাকার কাজ চলছে, পরবর্তীকালে আরও ১২ কোটি টাকার কাজ 
শুরু হবে। বারুইপুরে অনুমোদন ওয়ার্কস কমিটিতে পাশ হওয়া সত্বেও কেন আমরা ওয়ার্ক 
অর্ডার দিতে পারি নি, এই জায়গায় একটা প্রশ্ন তুলেছেন মাননীয় সদস্য শোভনদেববাবু। 
আমরা (কন্জ্ীয় সরকারের সাথে কথা বলেছি, কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই, ও ব্যাঙ্গালোর 
এই চারটি শহরকে মেগাসিটিতে উন্নীত করা হবে। প্রণব মুখার্জির সঙ্গে ১৬০০ (কোটি টাকার 
মেগাসিটি প্রকল্প চুড়ান্ত হয়েছে। সেখানে ৮০০ কোটি টাকা আমাদের বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল 
ইনস্টিটিউশন বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে (থকে খণ নিতে হবে, কিছু রেমুনারেটিভ প্রোজেক্ট করতে 
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হবে, কিছু ক্ষেত্রে কস্টটা আমাদের তুলতে হবে। তাহলে এর জন্য ৪০০ কোটি টাকা দেবে 
কেন্দ্র আর ৪০০ কোটি টাকা দেবে রাজ্য। ১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে কাজ শুরু হয়। আমরা 
অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে ৬০৮ কোটি টাকার ওয়ার্ক দেব। ৪৩৫ কোটি টাকার 
ওয়ার্ক অর্ডার জারি করার জন্য সমস্ত নির্দেশ নিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার সে সময়ে পরপর 
দু বছরে তাদের দেও ৫০ কোটি টাকা এটা তারা দেয় নি। ১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে টাকা 
দেওয়া শুরু হয়। ১৯৯৪-৯৫ সালে ১৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে ১৮ 
কোটি ৮ লক্ষ টাকা, মোট ৩৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা তারা দিয়েছে। আর রাজ্য সরকার 
১৯৯৪-৯৫ সালে ৫৮ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে ৪৫ কোটি ৯০ লক্ষ 
টাকা, মোট ১০৪ কোটি ২২ লক্ষ টাকা দেয়। ৪৯ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা, বিভিন্ন আর্থিক 
প্রতিষ্ঠান থেকেও ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছি। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের দু বছরে ১০০ 
কোটি টাকা দিয়ে ছিল, সেখানে তারা দিয়েছে ৩৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা । এখানে ওদের 
একটা বক্তব্য ছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার যে টাকাটা দেবে, তার বেশি ওয়ার্ক 
অর্ডার দেওয়া যাবে না। সেই হিসাব করেই আমরা এখন মেগাসিটির জন্য ৩৩৫ কোটি 
টাকার ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছি, বাকিটা আমরা এই জন্যই করতে পারি নি। যদি কেন্দ্রীয় টাকা 
৩০ এম জি জল সরবরাহ করার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ শুরু করতে পারতাম, যদি আমরা 
৪৫০ কোটি টাকার ওয়ার্ক অর্ডার জারি করতে পারতাম। আগে কেন্দ্রীয় সরকার কি বলেছেন? 
তারা এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে বলেছেন অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে যতগুলি কাজ 
নেওয়ার কথা ছিল সেই কাজগুলি এই পরিকল্পনার মধ্যে শেষ করতে হবে। যদি সেই কাজ 
সেই সময়ের মধ্যে না করা যায়, তাহলে কোনও মতেই তাকে কনটিনিউয়াস স্বীম হিসাবে 
গ্রহণ করা হবে না, আমার মতে এটা হতে পারে না। অষ্টম পঞ্যাবার্ষিকী পরিকল্পনা আগামী 
বছর শেষ হয়ে যাবে কিন্তু এর কাজ শেষ করা যাবে না। সেখানে আন্ডার পাস আছে, বড় 
বড় রাস্তা আছে, সুতরাং আমরা বলেছিলাম এই স্বার্থে সেটা পুরণ করতে হবে। ওদের শর্ত 
ছিল সমস্ত ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ কাজ অন্তত পক্ষে রেমুনারেটিভ প্রোজেক্ট বা কস্ট রিকভারি 
প্রোজেকট হিসাবে নিতে হবে ; কমার্শিয়াল প্রোজেক্ট হিসাবে নিতে হবে। আমাদের বক্তব্য-_তা 
হতে পারে না। আমরা বলছি কলকাতা, বোম্বাই বা মাদ্রাজ এব রকম নয়। কলকাতার যে 
পরিকাঠামো, কলকাতার যে বেসিক প্রবলেম, যে বুশিঞদি সমস্যা আছে__এটা ১০০ বছরের 
পুরানো শহর, এখানকার সোয়ারেজ লাইন, ড্রেনেজ লাইন, পাইপ লাইন, জল নিকাশি 
ব্যবস্থার ওপর আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তারপরে আমরা কিছু মার্কেট কমপ্লেক্স, 
কিছু হাউসিং কমপ্লেক্স করব এবং কিছু এরিয়া ডেভেলপমেন্ট করব। সেগুলো থেকে কর 
আদায় করতে পারব এবং সেগুলো বিক্রি করেও কিছু আয় হবে। কিন্তু আমরা কলকাতার 
সোয়ারেজ ব্যবস্থার মধ্যে, ড্রেনেজ ব্যবস্থার মধ্যে, কলকাতার সমস্ত রাস্তার ওপরে কর বা 
ইউজার চার্জ বসাতে পারি না। সে জন্যই আমরা বলছি আমাদের ৪০ শতাংশই দিতে হবে। 
এখন ২০ শতাংশ অর্থ পরিকাঠামোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের বক্তব্য ২০ শতাংশ 
নয়, এটাকে ৪০ শতাংশ করা হোক। আর বাকি. ৩০ শতাংশ বস্তির মানুষের জন্য, গরিব 
মানুষদের এলাকার জন্য খরচ করতে পারব, সেগুলো কস্ট রিকভারি প্রোজেক্ট হবে না। এই 
প্রস্তাব আমার কেন্দ্রের কাছে দিয়েছি। আগামী কিছু দিনের মধ্যেই দিল্লিতে গিয়ে নতুন 
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সরকারের সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলব। 


একটা প্রন্ম এখানে উঠেছে, মেগাসিটি প্রকল্পের কাজ হবে, কি হবে না? এটা আমি 
পরে বলছি। আগের কেন্দ্রীয় সরকার বার বার আলোচনা করা সত্তেও কথার খেলাপ 
করেছেন। যার জন্য আমাদের যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে মেগাসিটি প্রকল্প কার্যকর 
করতে। নতুন সরকার যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করেন তাহলেও সেক্ষেত্রে আমাদের 
অনেক সমস্যা হবে। কিন্তু তথাপি আজকে আমি এই হাউসে ঘোষণা করছি যে, যত 
অসুবিধাই হোক না কেন, যত বাধাই আসুক না কেন আমরা যেভাবেই হোক ১৬০০ কোটি 
টাকার মেগাসিটি প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রাখবো । কোনও বাধাকেই মেগাসিটি প্রকল্পে বাধা 
হতে দেব না। সে জন্য অবশ্যই আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমরা চাই। 


এখানে আপনারা অনেক ভাল ভাল পরামর্শ, সাজেশন দিয়েছেন-_সেগুলো নিশ্চয়ই 
আগামী দিনে নীতি তৈরির ক্ষেত্রে এবং কাজের ক্ষেত্রে আমরা গ্রহণ করব। এই কটি কথা 
বলে আমাদের বাজেটকে সমর্থন করে, কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। ধন্যবাদ। 
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স্ত্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ স্যার, অন এ পয়েন্ট অফ অর্ডার। স্যার, ইতিপূর্বে আপনার 
কাছে আমরা জানিয়েছি যে, মন্ত্রীর বক্তব্যের সময় সীমা টোটাল টাইম লিমিটেশনের মধ্যে 
রাখতে হবে। আপনি চেয়ার থেকে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনার কত টাইম লাগবে? 
মন্ত্রী ২০ মিনিট, কি ৩০ মিনিট চাইলেন, আর অমনি আপনি টাইম বাড়িয়ে দিলেন। এটা 
কি হচ্ছে? আপনার এই বাড়তি টাইমটা দু'ভাগ করে আমাদেরও দেওয়া উচিত? 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ সুদীপবাবু মন্ত্রী বেশি টাইম নেন নি। আপনি হাউসে ছিলেন 
না, তাই জানেন না, ওর টাইম ছিল আধ ঘণ্টা। উনি ১৩ মিনিট্রে মধ্যেই শেষ করেছেন। 
আপনাদের মেম্বাররা ১ মিনিট, ২ মিনিট, ৩ মিনিট করে অনেক বেশি সময় নিয়ে নিয়েছেন। 
তা ছাড়া এই ক্ষমতা স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার বা যে কোনও প্রিসাইডিং অফিসারের 
আছে__সেই ক্ষমতা অনুযায়ীই আমি সময় বাড়িয়েছি। নো পয়েন্ট অফ অর্ডার 
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ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট 

_শ্রী সুকুমার দাস 7-949 

ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজের সংখ্যা 
_-শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ৮-89 

উদ্বৃত্ত জমি 

_ প্রী শৈলজাকুমার দাস 7১-168-169 
উলুবেড়িয়া হইতে মাতাপাড়া পর্যস্ত রাস্তা সংস্কার 
_শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £-589 

_শ্ত্রী রবীন্দ্র ঘোষ 7-955 

উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" 

_ শ্রী তপন হোড় ৮৮-158-160 
একবালপুর থানা এলাকায় হিংসাত্মক ঘটনা 
_ শ্রী সৌগত রায় ৮৮-11-12 
এগ্রিকালচারাল সেন্সাস রিপোর্ট 


- শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল -154-156 


যা 
এমপ্রয়মেন্ট আযসিওরেন্স স্কীম 
_শ্ত্রী সুকুমার দাস ৮-164 
এস টি ডব্লিউ লাইন থেকে গাহ্‌স্্য বিদ্যুৎ সরবরাহ 
_ শ্রী অজয় দে 7-605 
, ওয়াকফ সম্পত্তি হস্তান্তর 
_শ্রী আবদুল মান্নান চ7-3-9 
ওয়াটার আগমেনটেশন স্বীম 
_ শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ৮-942 
কলকাতা ঢাকা বাস চলাচল 
_শশ্রী শিবপ্রসাদ মালিক ৮৮-652-654 
কান্দি মহকুমায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প 
_ জী জয়ত্তকুমার বিশ্বাস 7-74-78 
কুচবিহার জেলায় বৈদ্যুতিকরণ 
_শ্রী মিহির গোস্বামী ৮-957 
কৃষি গবেষণাগারে পণ্যভিত্তিক গবেষণা 
_ শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ৮-17 
কৃত্রিম গো-প্রজনন 
_শ্রী ইউনুস সরকার 7-12-13 
কৃষকদের বার্ধক্যভাতা 
_ শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ৮-109 
কৃষ্ণনগর আদালতের বাংলা ভাষা ব্যবহার 


- শ্রী শিবদাস মুখার্জি 2-657 
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কৃষ্ণনগর আদালতগুলির সংযোগকারী রাস্তার উপর আচ্ছাদন 
- শ্রী শিবদাস মুখার্জি 7১-609 

কৃষি জমির রূপাস্তর 

_শশ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ৮-169 

কাঠের ব্রিজের পরিবর্তে পাকা সেতু নির্মাণ 
_ডাঃ মঃ ফজলে হক 7-601 

কুচবিহার জেলায় ক্ষুদ্র সেচের জমির পরিমাণ 
_শ্রী মিহির গোস্বামী 77১-957-958 
কংসাবতী সেচ প্রকল্প 

_শ্রী বুদ্ধদেব ভকত ১-91-92 

খাটাল উচ্ছেদ 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার 1য৮9-10 

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন 

শ্রী আব্দুল মান্নান 7-8? 

গণ ধোলাইয়ে মৃত্যু 

_ শ্রী সুকুমার দাস ৮৮-18-19 

গড়িয়া সেতু সংযোগকারী রাস্তা সম্প্রসারণ 

- শ্রী রবীন মুখার্জি ও শ্রী আব্দুল মান্নান 7-588 
গভীর ও অগভীর নলকৃপ স্থাপন 

_ শ্রী মোজাম্মেল হক ৮-18 

গঙ্গা ও পদ্মা নদীর ভাঙ্গন 


_ শ্রী ইউনুস সরকার [%-841-845 


১৬ 
্রস্থাগারিকের শূন্য পদ 
স্ত্রী জ্যোতিকৃষণ চট্টোপাধ্যায় ৮১-607-608 
গ্রামোময়নের পরিকল্পনা 
_ শ্রী আব্দুল মাল্লান ৮৮-927-930 
গ্রামীণ কর্মসংস্থান 
- শ্রী ইউনুস সরকার ৮৮-744-745 
গ্রামাঞ্চলে ভি ডি ও পার্লার 
- শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ৮-17-18 
চটশিল্পে গ্র্যাচুয়িটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ বকেয়া টাকা 
- শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার চ৮-589-590 
চন্দননগরে শহীদ কানাইলাল স্টেডিয়াম 
_ শ্রী কমল মুখার্জি 7-963 
জন্মশতবর্ষে নেতাজিভবন নির্মাণের পরিকল্পনা 
_ শ্রী আবুল মান্নান 7-950 
জলঙ্গী নদীর ভাঙ্গনরোধ 
_ শ্রী শিবদাস মুখার্জি ৮-847 
জলে আর্সেনিক 
_ শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার [2-934-940 
জাওলি সেতুর নির্মাণের কাজ 
স্ত্রী রবীন ঘোষ ৮-608 
জেলা বিভাজন 

-_ জী আব্দুল মান্নান 2১-160-61 
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জেলা শহরে “রবীন্দ্র ভবন 

_ শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ৪-9 

_ শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ৮7-831-837 
জেলায় বিমান যোগাযোগ 

- শী দেবপ্রসাদ সরকার 7.948-949 
টি.সি.পি. আইন 

শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮-16] 
ডানকুনি খাল সংস্কার 

_ শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৮-90 
ডালহৌসি জুট মিলে শ্রমিকের কাজ 

_ শ্রী জ্যোতি চৌধুরি ও শ্রী আব্দুল মান্নান 758? 
ডাক্তারবিহীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ 

_শ্রী ঈদ মহম্মদ [1-582-585 

ডি আর ডি এ প্রকল্প 

_ শ্রী ইউনুস সরকার ৮৮-162-163 
ডিহিকা, ঢাকেশ্বরী ও মরিচকোটা স্বাস্্যকন্্ 
_-শ্রী শ্যামদাস ব্যানার্জি 2-589 

ডি পি ই পি আওতাভুক্ত জেলার সংখ্যা 
_ শ্রী মোজাম্মেল হক ৮-93 

দমকল ব্যবস্থার সম্প্রসারণ 

স্শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস [৮-930-934 


খু 
ধর্ষণের ঘটনা 
- শ্রী শৈলজাকুমার দাস ৮-745-746 
নতুন আই সি ডি এস প্রকল্প 
_ প্রী ইউনুস সরকার 7-956-957 
নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন 
_ স্ত্রী বুদ্ধদেব ভক্ত ৮%১-৪48-849 
নদীয়া জেলার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ 
_ শ্রী অজয় দে ৮৮-90-91 
নদীয়া জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাৎসরিক অর্থ বরাদ্দ 
_ শ্রী শিবদাস মুখার্জি 17১-89-90 
_ স্রী আবু আয়েশ মণ্ডল চ6-22 
নৃতন প্রাথমিক বিদ্যালয় 
_শ্ত্রী নটবর বাগদী 7850 
নেতাজী আদর্শ গ্রাম 
_ প্রী আব্দুল মান্নান 2১-725-728 
দামোদর নদের উপর সেতু নির্মাণ 
_ শ্রী নটবর বাগদী 7-594 
দামোদর নদের উপর সেতু নির্মাণ 
_ শ্রী রবীন্দ্র মৌষ চ-849 
দে “ঞ্জায় গভীর নলকৃপ বসাবার পরিকল্পনা 


_ শ্রী মহম্মদ ইয়াকুব £৮-958-959 


১১৬০1 
পশ্চিমবাংলার খেলাধূলার মান উন্নয়ন 
_শ্ত্রী মহম্মদ ইয়াকুব 7৯599 
পরিবহন কর্মিদের পেনসন 
_শ্রী সুনীতি চট্টরাজ 7৮-656 
পরিবহণ সংস্থায় খণ 
_ শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার চ১-641-644 
পণ্ড চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন 
_ শ্রী মোজাম্মেল হক ৮-12 
পাথর প্রতিমা স্বাস্থ্যকেন্ত্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নয়ন 
_প্ী গোপালকৃষ্ণ দে ৮-603 
পানীয় জলের সঙ্কট 
শ্রী মোজাম্মেল হক ও শ্রী পরেশনাথ দাস ৮-945 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শৌচাগার ও টিউবওয়েল 
-শ্ত্রী সুকুমার দাস -845-846 
প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্যানেল 
শ্রী গৌতম চক্রবর্তী ৮-92 
প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্যানেল 
_-শ্রী শিবদাস মুখার্জি 2১-851-852 
প্রাণীবিদ্যার বিশ্ববিদ্যালয় 
_শ্ত্রী ইউনুস সরকার ৮-19 
পুরুলিয়া জেলায় ক্ষুত্রসেচ প্রকল্প 
_-্্রী নটবর বাগদি ৮-748 


পুরুলিয়া শিল্প 

-ত্রী নটবর বাগদি ৮৮-944-945 
পেট্রোরসায়ন প্রকল্প 

_শ্ত্রী দেবপ্রসাদ সরকার 7-945 

পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েল ত্যান্ড রিসার্চ প্রতিষ্ঠান 
_শ্্রী আব্দুল মান্নান 7য১-586-587 
পৌরসভাকে কর্পোরেশন 

_ শ্রী শিবদাস মুখার্জি 7-161 

ফলতায় ফ্রি ট্রেড জোন 

_ শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ৮-961 

ফলতায় প্রেসার গেট নির্মাণ পরিকল্পনা 
শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য 272-95-96 
ফুলিয়ায় সাব-স্টেশন 

_ শ্রী অজয় দে ৮7-605-606 

বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প 

_ শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস :-852-855 
বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প 

স্ত্রী গৌতম চক্রবর্তী 7-849 

বন্যা 

_শ্ত্রী অঙ্গদ বাউরি ৮৮১-740-742 
বন্যা পরিস্থিতি প্রতিরোধে অস্থায়ী কর্মি নিয়োগ 
-শ্রী নির্মল দাস ৮-92 
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বজবজ এলাকায় সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জল ও শৌচাগার ব্যবস্থা 
- শ্রী অশোককুমার দেব ৮-962 
বজবজ কলেজে অধ্যাপক নিয়োগ 

_ শ্রী অশোক দেব ৮-610 

বজবজে শিল্প 

_ শ্রী অশোককুমার দেব 7-944 
বন্ধ কারখানা ও বেকার শ্রমিক 

_ শ্রী বুদ্ধদেব ভগত 7593 

বাধ মেরামতির জন্য খরচ 

_শ্রী ঈদ মহম্মদ ৮-91 

বার্ধক্যভাতা 

_-শ্রী সুকুমার দাস ৮৮-167-168 
_ শ্রী অশোক মুখার্জি ৮-655-656 
বারাসাতে রবীন্দ্রভবন নির্মাণ 

_ শ্রী অশোক মুখার্জি 7৮-960-961 
বালি বিবেকানন্দ সেতু সংস্কার 

_ শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 2-577-582 
বাংলা ছবি প্রদর্শন 

_ শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক ৪-14 
বাংলাদেশে চোরাচালান 

_শ্রী তপন হোড় ৮৮-588-589 
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ব্যাটরা সমবায় ব্যাঙ্কে দুর্নীতি 

_শ্রী অন্বিকা ব্যানার্জি ও শ্রী আব্দুল মান্নান 77৮-587-588 
বিঘাটি মোড় থেকে নসীবপুর পর্যস্ত রাস্তা সংস্কার 
_ শ্রী কমল মুখার্জি ও শ্রী আবুল মান্নান 7-588 
বিচারাধীন খাসজমি 

_ শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ৮-949 

-_ শ্রী অজিত খাঁড়া ৮-602 

বিদ্যাসাগর বসতবাটি 

_ শ্রী সুকুমার দাস 7-2] 

বিধবা ভাতা 

_ শ্রী জটু লাহিড়ি ৮৮-748-749 

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বন্টন 

_ শ্রী সুকুমার দাস ৮-850 

বিলবশিয়া'র ওয়াটার এরিয়া 

_ শ্রী অধীররঞ্জন চৌধুরি 7৮-93-94 

_শ্রী অজয় দে 7-601-602 

বীরভূম জেলার বন্ধ স্বাস্থ্যকর 

_শ্ত্রী সুনীতি চট্টরাজ 7-593-594 

বীরভূমে রাজনৈতিক সংঘর্ষে মৃত্যু 

_ শ্রী সুনীতি চট্টরাজ 7৮-13-14 


বৃ্ধাবাস 
শ্রী আবু আয়েস মণ্ডল 7৮১-729-732 
বেকার যুবক যুবতী কর্মসস্থান 

স্ত্রী মহম্মদ ইয়াকুব চ-559 
বেলডাঙ্গায় সুগারমিল 

স্ত্রী ঈদ মহম্মদ 7-16] 

বৈজুড়ি মুুইসটি নির্সাণ পরিকল্পনা 

-প্রী রবীন্দ্র ঘোষ ৮-88 

ভগবানপুরে মাদ্রাসা স্কুল স্থাপন 

স্ত্রী অজিত গ্নাড়া £-9] 

ভারত অপথ্যালমিক গ্লাস 

শ্রী তপন হোড় ৮৮৮-646-647. 
ভিজিলেল কমিশনকে ক্ষমতা প্রদান 

' -স্ত্রী দেবপ্রসাদ সরকার 7৮-156-158 
ভীমেশ্বরী জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয় 

--শ্ী অজিত খাঁড়া 2৮-847-848 
ভৈরব নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ 

স্ত্রী মোজাম্মেল হক চ-848 

মহানন্দা নদীর সেতু নির্মাণ 

_ শ্রী মহবুবুল হক ৮৮-602-603 

মাজি সম্প্রদায়কে তপসিলি জাতিভুক্ত করার পরিকল্পনা 
_ স্ত্রী নটবর বাগদী ৮৮-৪4-৪7 


এয়া 

মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী বিজ্ঞানভিত্তিক করার পরিকল্পনা 
_শ্্রী সুকুমার দাস ৮৮-87-88 
মাধ্যমিক স্কুল অনুমোদন 
_ স্ত্রী অশোককুমার দেব 7-94 
মানবাধিকার কমিশন 
স্ত্রী সুকুমার দাস ৮-1] 
মালদহে বন্যাত্রাণে অর্থ মঞ্জুর 
স্ত্রী মহবুবুল হক ৮-609 
মুর্শিদাবাদে শিল্প 
_শ্রী ঈদ মহম্মদ 2৯166-167 
মেদিনীপুরে জল সঙ্কট 
শ্রী অজিত খাড়া 2৮-164-165 
মৌ-চুক্তি ও শিল্প 
_শ্ত্রী আবুল মান্নান [১-165-166 
যুবমানস পত্রিকা প্রকাশনা 
_ শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ৮৮-609-610 
যুগান্তর ও অমৃতবাজার পত্রিকা 
_শ্ত্রী কমল মুখার্জি ও শ্রী আবুল মান্নান 7-12 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড থেকে কালিনগর পর্যস্ত রাস্তা নির্মাণ 
_ শ্রী শিবদাস মুখার্জি ৮-601 
রাজ্যে বন্ধ ও রুগ্ন কারখানার সংখ্যা 

_শ্ত্রী মোজাম্মেল হক ৮-962-963 
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রাজ্যে দুধের চাহিদা 

শ্রী তপন হোড় ৮-955 

রাষ্ট্রীয় পরিবহণে মেডিক্যাল ভাতা 
_শ্রী সুনীতি চট্টরাজ .954-955 
রাজ্যে আদালত ভবনের সংস্কার 

-_ শ্রী অশোককুমার দেব 7১-961-962 
রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা 

_ শ্রী সুকুমার দাস ৮১-951-952 
রাজ্যে রেজিস্টরিভুক্ত বেকারের সংখ্যা 
শ্রী অজয় দে 27৮-604-605 

রাজ্যে বন্ধ শিল্প কারখানা 

_ শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক 7/৮-592-593 
রাজ্যে নতুন শিল্প 

_শ্রী তপন হোড় ৮৮-940-942 
রাজ্যের বাইরে তথ্যকেন্দর 

_শ্্রী আব্দুল মান্নান [749 

রাজ্যে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকের শূন্যপদ 
_ শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার 7৮-78-84 
রাজ্যের জেলা ভাগ 

_ শ্রী শৈলজাকুমার দাস ৮-164 

রুগ্ন শিল্প ইউনিটকে আর্থিক সাহায্য 
_শ্রী আবু আয়েস মন্ডল 1-649-652 


রকর্ডভুক্ত বর্গাদার 

_শ্্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস 2-166 

রেশন কার্ড প্রদান 

_শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ৮৮-572-577 
লালবাগে আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র 

_ শ্রী মোজান্মেল হক ৮-647-649 
গ্রশান ঘাট সংরক্ষণ 

_শ্রী অজয় দে 7১-950-951 
শ্যামপুরে জল কষ্ট 

_শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ 7১-943 

শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ 

_শ্ত্রী সুকুমার দাস ৮-943 
শিক্ষাক্ষেত্রে ও.বি.সি. ভুক্তদের আসন সংরক্ষণ 
_ শ্রী অশোককুমার দেব ৮-846 
শিক্ষান্তরে সমতা বিধান 

_শ্ত্রী সম্ভ্রীবকুমার দাস ৮-850 
শিক্ষক নিয়োগে সুপ্রিম কোর্টের আদেশ 
_ শ্রী মহবুবুল হক ৮-848 

শিক্ষা ব্যবস্থায় শরীর চর্চার গুরুত্ব 
_শ্রী সুকুমার দাস 7-852 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করন 
_ শ্রী সম্ভীবকুমার দাস 7-93 
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সম্টলেকে ফিল্মা কমগ্রেজ 

স্ত্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮-19 
সরকারের অর্থানুকূল্যে কাহিনীচিত্র 
_প্্রী সুকুমার দাস ১-743-744 
সবুজ রক্ষা 

_শ্ত্রী দেবপ্রসাদ সরকার ৮-166 
সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন 

শ্রী আব্দুল মামান ৮৮-15-17 
সংখ্যালঘু কমিশন 

- জী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮-14 
সালারে বাস চার্মিনাল নির্মাণ 

রী ঈদ মহম্মদ ৮-608-609 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 

- জী পরেশনাথ দাস এবং শ্রী মোজাশ্মেল হক ৮-746 
সি এইচ ভি স্বাসথ্কর্মি 

_ শ্রী ইউনুস সরকার ৮591 
স্পিনিং মিল 

_্ী আবু আয়েশ মন্ডল 7৮-৪46-847 
সুবর্ণরেখা ব্যারেজ প্রকল্প 

- স্ত্রী শৈলজাকুমার দাস ঢ১-95-96 
হলদিয়া বন্দরে নদীতে তেলদুষণ 
-জী ব্রক্মাময় নন্দ -652 


হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস্‌ 

_স্ী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ৮৮১-148-154 
হজ ভবন 

_শ্রী আব্দুল মান্নান ৮৮-20-2] 
হাসপাতালে বিনামূল্যে উষধ সরবরাহ 
_শ্ী আবু আয়েশ মন্ডল ৮-585-586 
হাওড়া জেলা পরিষদ 

_শ্ত্রী সঞ্জীবকুমার দাস ৮-165 
হাসপাতালের উন্নয়নে বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তা 
_শ্ত্রী সুকুমার দাস ৮-606 

হাওড়া জেলায় বন্ধ কলকারখানা 

_শ্ত্রী জট লাহিড়ী ঢ-603 
হাওড়া-গার্দিয়ারা রুটে বাস 

_ শ্রী সঞ্জীবকুমার দাস 7১-656-65? 
হাইকোর্টে বিচারকের শূন্য পদ 

_ শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস 792-644-646 
হাসপাতালে মুমূর্ধ রোগির স্থানাত্তরিকরণ 
_স্ত্রী মোজাম্মেল হক ৮-590 

হুগলি জেলায় বন্ধ কলকারখানা 

-_ পরী রবীন মুখার্জি ও শ্রী আবদুল মান্নান ৮-604 
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